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পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা উচ্চ-মাধ্যামক শিক্ষা সংসদের নব-প্রবার্তত উচ্চ-মাধ্যমক 
পরীক্ষার নতুন পাঠ্যক্রম অনুসারে গলাখত 


উচ্চ-মাধ্যমিক 


ষ্টার 


[ প্রথম ও দ্তীয় পত্র সম্পূর্ণ ] 


ডঃ শোভনলাল মুখোপাধ্যায় 


এম. এ. পি. আর. এস পি-এইচ্‌- ডি, ডি. লিট: 
প্রধান অধ্যাপক, রাষ্্রীবজ্ঞান বিভাগ, রবান্দ্রভারতা বিষ্বাবদ্যালয় ; ভূতপূর্ব 
প্রধান অধ্যাপক, হুগলি মহাঁসন কলেজ, শিবপুর বি. ই. কলেজ [ মানবতা- 
1বভাগ ], ভূতপূৰ্ব অধ্যাপক ও সেনেট: সদস্য, কাঁলকাতা বিশ্বাবদ্যালয়, 
বেলজিয়ামের আন্তজাতিক আইন-সংস্থার প্রথম ভার্তীয় 
ফেলো এবং রাস্ট্রীবজ্ঞানের বহু বিখ্যাত গ্রন্ছের প্রণেতা 
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্রন্থখানির অসাধারণ বৈশিষ্ট্য 


€ উচ্চ-মাধ্যামক রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সংশোধিত পাঠ্যসচী [ ১৯৮৫-৮৭ ] অনু- 
সারে লিখিত 

৩ পাঠ্যসচীর অনুসরণে বিষয়-বন্যাসে রাষ্ট্রাবজ্ঞান বিষয়ের ধারান-ক্রমিকতা 
অনুসূত : যাতে গ্রন্থখানি পাঠে সমগ্র বিষয়টি সম্পর্কে একটি অথণ্ড এবং 
সম্পূর্ণ ধারণার সৃণ্টি হয় 

ও প্রারতাট পর্যায়ের ওপর সমান গুরুত্ব আরোপিত হয়েছে; তন্বটর সঠিক 
উপস্থাপনা এবং তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনায় মানব-হীতহাসের 'বাভন্ন 
অংশ িকে তথ্য চয়ন করে যথাযোগ্য বিশ্লেষণ করা হয়েছে 

® প্রাতট পর্যায়ে প্রভূত ০5 প্রদত্ত ; যা গ্রেম্ঠ উত্তর-রচনার সহায়ক 

@ রান্ত্রীবজ্ঞানের সকল মনপধণর প্রাসাঙ্গিক মন্তব্য উদ্ধৃত ও {বশগ্লোষত হয়েছে এবং 
আধুনিক ও মৌল দৃষ্টিভাঙ্গতে সেগুলির মূল্যায়ন করা হয়েছে। তাছাড়া 
দবম্বের এবং ভারতের সাম্প্রীতকতম রাজনোতিক ঘটনাবলীর ব্যাখ্যাও করা 
হয়েছে, সবর প্রদত্ত হয়েছে নিরপেক্ষ ও সর্বাধাঁনক মতামত 

© Inner Margin-এ প্রাতাঁটি Point ভীল্লাখত যা দ্রুত পরক্ষার প্রস্তুত 
ও স্বপায়াসে সার্বক ধারণা সাষ্টর ব্যাপারে বিশেষ কার্যকর হবে 

€& সরল, সাবলীল ও সহজবোধ্য, অথচ বাঁলষ্ঠ একটি প্রকাশভা্গ, যা রাষ্ট্রীবজ্ঞান 
গ্রদ্থজগতে সম্পূর্ণ নতুন 

& শাসনতন্ত্র পর্যায়ে ভারতগয় সংবধানের প্রস্তাবনা, চাঁরত, আধ্বানকতম 
দষ্লেষণসহ সকল ধারার "বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা 

ও রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও শাসনতন্ত্র অধ্যায়-শেষে সলাখত সারাংশ প্রদত্ত হয়েছে, যা 
দ্রুত পরীক্ষা-প্র্তুতির সহায়ক 

© প্রাতাট পষণয়ে প্রাচীনতম থেকে সাম্প্রাতকতম সমস্ত তব্বের নিরপেক্ষ ব্যাখ্যা ও 
ধৃবগ্লেষণসহ অবতারণা করা হয়েছে এ 

৪ 'বিচার-বিষ্লেষণের ক্ষেতে পাণ্ডত্যের দূবেণধ্যতার পরিবর্তে উচ্চ-মাধ্যামক 
বর্গের ছাত্রছান্রগদের গ্রহণ-সামর্ের দিকে দদ্টি রেখে সহজবোধ্যতার আশ্রয় 
নেওয়া হয়েছে 

bd প্রাতটি ক্ষেত্রে পরণক্ষায় উন্নত মানের উত্তর রচনার সমস্ত উপকরণ বিজ্ঞানসম্মস্ত 
উপায়ে সুবিন্যন্ত হয়েছে ; তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চতর-সাফল্যলাভ প্রত্যাশিত 


৪ গ্রন্থথানির সর্বত্র শোভন উপস্থাপনা এবং সঃরহুচিসম্পন্ন অধ্যায়-সজ্জার প্রত 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়েছে; যাতে গ্রন্থখানতে আলোচিত বিষয়সমূহ 
বিদ্যা্থাদের কাছে সহজে আকর্ষণীয় হয় এবং তাদের মনে রাখা সহজ হয় 

৪ গ্রনথখানির সঠিক অনুসরণে আশ-শতাংশ নম্বর প্রতিশ্রুত 


প্রকাশক 


ভুমিকা 


উচ্চ-মাধ্যামক রাম্ট্রবিজ্ঞানের নতুন প্রবার্তত পাঠ্যসূচীর [ ১৯৮৫-৮৭ ] 
অনুসরণে গ্রন্থখান রচিত হল । রাস্ট্রাবজ্ঞানের নানা ক্ষেত্রে স্ুদীঘ* প'য়ত্রিশ 
বছর ধরে অধ্যাপনা ও গবেষণা করে যে আঁভজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, তার সবটাই 
গ্রন্থাটতে ব্যবহার করোছ। 

সহজ, সরল, বলিষ্ঠ ও. প্রাণবন্ত ভাষা পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে সাফল্যের 
'দিগন্তকে উজ্জল থেকে উজ্জবলতর করে তোলে ॥। সোঁদকে লক্ষ্য রেখে এই 
গ্রন্থের ভাষা এমন করা হয়েছে, যা আধুীনক রাঘ্দ্রীবজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের 
জাঁটল তত্ব ও তথ্যগ্ীলকে 'বদ্যা্থদের কাছে সহজবোধ্য করে তোলে। 
বিষয়বস্তু; যতই কঠিন হোক না কেন, তার মৌল বন্তব্যকে যাঁদ সঠিক ও 
ধনরপেক্ষভাবে ব্যাখ্যা করা যায়, এবং তার উপস্থাপনা যাঁদ হৃদয়গ্রাহী হয়, 
তাহলে আলোচনা যেমন বাস্তবধ্মা হয়ে ওঠে, তেমাঁন তা বোধশান্ত- 
বিকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কার্যকর হয়। বিশেষতঃ, রাজনগাতর ক্ষেত্রে, যেখানে 
“মত” ও “পথের আঁতমান্রকতা সুবাদিত, সেখানে এই দ-ষ্টিভাঙ্গর প্রাসাঁজ- 
কতা তর্কাতীত। তবুও, গ্রন্থখানিতে এভাবে ঘরোয়া পাঁরবেশ গড়ে তুললেও 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাকে কোথাও আতি-সরলীকরনের পর্যায়ে য়ে যাওয়া 
হয় নি । বরং প্রাতটি বিষয়বন্তঃকেই বইটির মাদ্রণক্ষণ পর্যন্ত সংগৃহীত 
তথ্যের দ্বারা সমদ্ধ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে । তাতে সব রকম 
মানের ছান্ুছাত্রশগণই উপকৃত হবেন, এ বিশ্বাস রাখ । 

গ্রন্থাটতে আলোচিত প্রত্যেকটি দবষয়ের অন্তর্গত প্রাতাটি অনঃচ্ছেদের 
বাঁদিকে ছোট হরফে সংক্ষিপ্ত নির্দেশিকা এমনভাবে দেওয়া হয়েছে, যাতে 
প্রত্যেক অনুচ্ছেদের মমণথ উপলাব্ধতে সুবিধা হয় প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে 
প্রদত্ত “সারাংশ” পরাক্ষাথসদের দ্রুত প্রস্তুতের ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে, 
আশা কাঁর। বইটির শেষে এ-যাবং অনুষ্ঠিত সমস্ত উচ্চ-মাধ্যামক পরণক্ষার 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানের দুটি পত্রের প্রশ্নসম্ভার ও প্রত্যেক অধ্যায়ের জন্য আরও আঁতারিন্ত 
সম্ভাব্য প্রশ্ন উত্তর-সঞ্কেতসহ সন্নিবিষ্ট হয়েছে । দীর্ঘ রচনাধমরশ, সংক্ষিপ্ত 
উত্তরভিত্তিক ও বিষয়'ভীত্তক-_তিন প্রকার প্রশ্নের নমুনাই উত্তরসহ সাজানো 
হয়েছে। বিদগ্ধ 'শিক্ষক-শিক্ষয়িন্রীগণ / অধ্যাপক-অধ্যাপিকাগণ তাঁদের 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ও প্রদত্ত প্রশ্নগ্যীলর সাহায্যে আরও নতুন*নতুন প্রশ্ন 
তৈরী করে স্ুকোমলমতি শিক্ষার্খদের সাহায্য করবেন-_এ আশা রাখি। 
আমার অসংখ্য কৃতা ছাত্রছাত্রী বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরায় নানাস্থানে ' 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানের শিক্ষাদানের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। আমার পর্ব-প্রকাশিত 
অন্যান্য গ্রন্থের মত এ গ্রন্থখানও যদ তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে সমর্থ হয়, 


তাহলে আমার শ্রম সার্থক মনে করব। তাঁদের সুচিন্তিত মতামত ধন্যবাদের 
সঙ্গে গৃহীত হবে। 
নানা অনিবার্য কারণে মান্র সাড়ে চার মাসের মধ্যেই গ্রন্থখানর মযদ্রণকার্য 
সমাপ্ত করতে হয়েছে । এই অসম্ভবকে সম্ভব করেছেন “বিচিন্তা ভবনে”র তরুণ 
উদ্দোন্তাগণ ॥ তাঁদের মধ্যে শ্রীমান: সন্দীপন আচার্য-ও শ্রীমান: দীপঞ্কর 
আচার্ষের তৎপরতার তুলনা মেলা ভার। অধ্যাপক পি. আচার্ষের সাহায্য 
না পেলে বইটির ভাব ও ভাষা অনেকাংশে অর্ধক্ষুট বা অপারস্ফুট থেকে 
যেত, বইটিকে নানা দক থেকে সুরুচিসম্পন্ন করে তোলাও যেত না। 
আমার পত্নী শ্রীমতী প্রীতি মুখোপাধ্যায়ের সাহায্যও বিশেষভাবে উল্লেখ- 
যোগ্য । পত্রগণ (শ্রীমান: সন্দীপ, জয়দীপ ও রণদণপ ) নানাভাবে সাহায্য 
করেছেন । শ্রীমান: অলক বন্দ্যোপাধ্যায় এমন কয়েকটি আঁত-আধ্যানক বই 
সংগ্রহ করে দিয়েছেন, গ্রন্থখানির বিভিন্ন অধ্যায়ের আলোচনার ক্ষেত্রে 
যেগাঁল অত্যন্ত সহায়ক হয়েছে । আমার পরম গ্নেহাস্পদ কৃত ছাত্র, বত'মানে 
- ্ধীন্দ্রভারতী বিশ্বাবদ্যালয়ের রাষ্ট্রীবজ্ঞানের অংশকালগন অধ্যাপক ডঙ্টুর 
দেবেশ রায়চৌধুরর সঙ্গে বহু আলোচনা গ্রন্থথানর মানোন্নয়নে বিশেষ 
কায'করা হয়েছে । তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ । গ্রন্থখানির দ্বারা উচ্চ- 
মাধ্যমিক পর্যায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা রাষ্ট্রীবজ্ঞান বিষয়ে যাঁদ উপকৃত হন, তবেই 
আমার এই প্রয়াস সার্থক হবে । নমস্কারান্তে 


রাষ্ট্রীবজ্ঞান বিভাগ, 
রবীম্দ্রভারতপ 'বিশ্বাবদ্যালয় বিনীত 
২৩ শে আষাঢ়, ১৩৯২ সন শোভনলাল মুখোপাধ্যায় 


৮ই জুলাই, ১৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ 


1. 


১৫ 


8. 


NEW SYLLABUS 
ট for 
Higher Secondary Course in 
i POLITICAL SCIENCE 
‘ [Effective from the academic session 1985-87 ] 
PAPER T. Marks 100, External Assessment=90 3 
Internal Assessment= 10. 


What is Political Science ? Definition, Nature and Scope— 
Relation with other Social Sciences : History, Economics, 
Sociology, Psychology and Ethics. 

The State—Definition of the State: Characteristics of the 
State. 

Sovercignty : its characteristics. 

Theories of State Origin : 

(a) Divine Origin Theory. 

(b) Force Theory. 

(c) Social Contract Theory. 

(d) Evolutionary Theory. 

Nationality, Nation and Nationalism ; Right of Self- 
determination, Nationalism and Internationalism. 

The United Nations—Objects, structure and functions. 
Citizenship— Definition of a citizen— Acquisition and loss 
of citizenship; Rights and Duties of a citizen—Civil and 
Political Rights : Fundamental Rights and duties of an 
Indian citizen—Economic and Social Rights; Directive 
Principles in the Indian Constitution. 

Some major Political Theories : Liberalism, Marxism Demo- 
cratic Socialism—Basic Principles. 


PAPER হা, Marks 100, External Assessment = 90 ; 


i, 


2. 


Internal Assessment = 10, 
Constitution—Classification— Nature of the Indian Consti- 
tution : Salient features of the Indian Constitution. 

Forms of Government—Unitary and Federal ; Nature of 
the Indian Federation—Presidential and Parliamentary ; 


Nature of the Indian Government—Presidential or Parlia- 
mentary ? Monarchy—Republic— India as a Republic. 

3. Democracy—lIts different forms—Merits and Demerits— 
Conditions for the success of Democracy—Dictatorship— 
Merits and Defects. 

4. Organs of Government ; Functions of the different Organs 
of Government—Theory of Separation of Powers—Execu- 
tive—Functions of Politicel Executive—Union and State 
Executives in India—President of India ; powers and posi- 
tion—Prime Minister; powers and position of the Prime 
Minister—Legislature : Unicameral and Bicameral. Union 
Legislature of India : 165 composition and functions— West 
Bengal Legislature ; its composition and functions—Process 
of Law Making— Judiciary. Independence of the Judiciary— 
The Indian Judiciary. 

5. Public Opinion ; Its importance in a Democracy—Different 
Organs of Public Opinion—Party system—types of Multi- 
party System—lImportance of the Party System in Demo- 
cray. 

6. Adult Franchise ; Arguments for and against. 


সুচীপত্র 


প্রথম পত্র 
রা বিজ্ঞান 

১ অবতরণিক1 ১ 
রাষ্ট্রাবজ্ঞান ি ও কেন ১; রাষ্ট্ীবজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচনা-পাঁরসর 
8; রাষ্ট্ীবজ্ঞান ‘ক ধরনের বিজ্ঞান ? ৬; রাষ্ট্রাবজ্ঞান ?ক সত্রীনর্ণায়ক 
বজ্ঞান ? ৯; রাষ্ট্রাবজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রনীত ১১ ; রাষ্ট্রীবজ্ঞান 
ও অন্যান্য সমাজাঁবজ্ঞানের সম্বন্ধ £ রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও ইতিহাস ১৩; 
রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও ধনাবিজ্ঞান ১৫ ; রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও সমাজতত্ব ১৭; রাষ্ট্র- 
দবজ্ঞান ও মনো1বজ্ঞান ১৯; রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও নীতিশাস্ত ২১ 


২ রাষ্ট্র? সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ২৬ 
রাষ্ট্রের কয়েকটি ধ্রুপদী সংজ্ঞা ২৬; রাষ্ট্র সম্পর্কে উদ্রো উইলসনের 
সংজ্ঞা ২৭; রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক সংজ্ঞা $ গার্নারের সংজ্ঞা ৩২; 
রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক ভাবনাচিন্তা ৩৫ : যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগ্ণীল ক 
রাষ্ট্র? ৩৭; পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নকোবর 
ছ্ীপপ:প্জা কি রাষ্ট্র ? ৩৭ ; সম্মিলিত জাতপংঞ্জ ‘কি রাষ্ট্র? ৩৮; রাষ্ট্র 
ও সমাজ ৩৯; রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থা ৪৩; রাষ্ট্র ও সরকার 
৪৬ 

৩ রাষ্ট্রায় সার্বভৌমত্ব $ তার বিশেষত্ব ৫২ 
রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব £ আঁস্টনের তত্ব ৫২; বহ-ত্ববাদী সার্বভৌমত্ব 
৫৫ ; বহ্যত্ববাদশী সার্বভৌমতত্বের সমালোচনা 6৭ ; লোকায়ত সার্ব- 
ভৌমত্ব ৫৯: সার্বভৌমত্বের কতকগৃলি বিশেষ রূপ ৬১; রাষ্ট্রীয় সার্ব- 
ভোঁমত্বের বৈশিষ্ট্য ৬২; রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব £ মাকর্তস্বাদাী বিশ্লেষণ 
৬৬ 

৪ রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ৬৯ 
রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে মতবাদ ৭০; বিধাতৃবিধানের তত্ব ৭১; শস্তিবাদ 
৭৫; সামাজিক চুক্তি মতবাদ ৮০; সামাজিক চুক্তি মতবাদ £ হবংসের 
ব্যাখ্যা ৮০ : সামাজিক চুক্তি মতবাদ £ লকের ব্যাখ্যা ৬৩ ; সামাজিক চুক্তি 
মতবাদ £ রুশোর ব্যাখ্যা ৮৭ ; সামাজিক চুন্ত মতবাদ £ হব্‌স$ লক্‌ ও 
রুশোর মতের সাদ,শ্য ৯০; হব্স্‌, লক্‌ ও রূশোর মতের পার্থক্য 
৯০ ; সামাজিক চুন্তি মতবাদ £ হুব্‌স্‌ ও লকের মতের সঙ্গে রূশোর 
সমন্বয় ১২ ; সামাজিক চুন্ত মতবাদের সমালোচনা ৯৪ ; রাষ্ট্রের উদ্ভব 


সম্মপর্কে আধুনিক গ্রাহ্য মতবাদ £ এরীতহাসিক বা বিবর্তনমূলক 
মতবাদ ১৭ 


৫. জাতিসমাজ, জাতীয়তা,*জাতি_১০৬ 


কয়েক প্রাথামক সংজ্ঞা ১০৬; জাতি বা জাতিসমাজ গঠনের প্রধান 
উপাদান ১০৮ ; ভারতের জাতীয়. এঁক্য $ ভারত ক একাট জাতি? 
১১২; জাতীয় আং্মানয়ন্তণের অধিকার £ এক জাত, এক রাষ্ট্র ১১৫ ; 


জাতীয় জনসমাস্টির আঁধকার ১২১; জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তজ্শাঁত- 
কতা ১২৩ : 


৬ সন্মিলিত জাতিপুঞ্জ ১৩২ 


ভূমিকা £ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধা ঃ যুদ্ধের কারণ ১৩২; 
জাঁতপ:ঞ্জ বা লীগ্‌ অফ্‌ নেশন্‌স্‌ ১৩৫ ; চার স্বাধিকার, আট:লা- 
প্টিক সনদ ঃ সাম্মীলত জাঁতপ;ঞ্জ স্থাপনের প্রস্ততি পর্ব ১৩৯; 
সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও কম'কাণ্ড ১৪১.; সম্মিলিত জাঁত- 
পহুঞ্জের প্রধান দপ্তর ১৪২ ; সাধারণ পরিষদ ১৪২; স্বাস্ত পাঁরষদ বা 
নিরাপত্তা পরিষদ ১৪৭; সাধারণ পাঁরষদ ও স্বাস্ত পাঁরষদের মধ্যে সম্পর্ক 
১৫২; সাঁম্মালত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য বিশেষ সংদ্থা ঃ কি ও কেন ? 
১৫৫; সাম্মালত জাতপ;ুঞ্জের সর্বাত্মক শান্তি প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা ১৫৫ ; 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা ১৫৬; খাদ্য ও কৃবিসংদ্থা ১৫৯; বিশ্ব 
স্বাস্হ্য সংস্হা ১৬০; ইউনেস্কো ১৬১ ; আছ পরিষদ ১৬৪ ; আন্তা- 
তিক শ্রামক সংস্হা ১৬৭; আন্তজাতিক ধনভাণ্ডার ১৬৮; ি*ব 
উন্নয়ন ব্যাঞ্চ্‌ বা বিশ্বব্যাঙ্ক: ১৬৯; আন্তর্জাতিক বাণিজ্য সংস্থা ১৭১; 
বিশ্ব ডাকবিভাগাঁয় সংস্থা ১৭২; আন্ত্জ ণাতক বেতার যোগাযোগ সংস্থা 
১৭২ ; বি*্য আবহাওয়া সংস্হা ১৭৩; সম্মত জাতিপ;ঞ্জের আন্রজা- 
তিক জরুরী শিশুর তহবিল. সংস্হা ১৭৩: আন্তজাতিক পরমাণু 
সংগ্হা ১৭৩; সাম্মলিত জাতিপঃঞ্জের মহাসচিব ও তাঁর মহাক্ণ বা 
সেরেন্তা ১৭৪; সম্মিলিত জাতপঃঞ্জের মহাসচিবের মহাকরণ বা 
সেরেস্তা [কমপ্দপ্তর] ১৭৭ ; আন্তর্জাতিক বিচারালয় ১৭৮; সাণ্মলিত 
জাতপুঞ্জ ও লীগের মধ্যে তুলনা ১৮৩; সাঁন্মলিত জাতিপঃঞ্জের 
সাফল্যের পথে বাধা-বপাত্ত ১৮৩ 


৭ নাগরিকত| ১৮৯ 


‘নাগারক” কথাটির প্রাচীন সংজ্ঞা -১৮৯.; “নাগরিক” কথাটির আধ 
নিক সংজ্ঞা-১৯০,১ আধুনিক শাম্নতান্ত্ৰিক আইনে নাগরিকত্ব ১৯৯; 
আধ্যুনিক আন্তজণiতক আইনে নাগারকত্ব 8. নাগরিক ও স্বজ।তায় 
১৯৯২; “নাগাঁরক” কথাটির সঙ্গে রুতকগ্থাল কথার তুলনা-ঃ নাগারক, 
স্বজাতীর়॥ প্রজা, ববদেশ!] ৯৯৩.) নাগারকত্বলাভের উপায় ১৯৬ ; নাগ- 


'রিকত্ব প্রাপ্তির জন্য প্রচলিত আইনকান্‌নের সমালোচনা ২০০; নাগ- 
'রিকত্বের বিলুপ্তি ২০০; ভারতীয় সংবিধান অনুসারে নাগারিকত্লাভ 
২০২; ভারতীয় নাগারকত্বাবাধ [১১৫৫] ২০৩ ; ভারতীয় নাগরিকত্ব 
লোপ সংক্লান্ত আইন [১৯৫০] ২০৪; .সুনাগারকতা £ তার প্রতিবন্ধক, 
সেগুলি দূর করার উপায় ২০৪; নাগরিক অধিকার £ এর গুরুত্ব ২০৬ ; 
নাগারক আধকারের সংজ্ঞা ২০৮; আঁধকারের শ্রেণাবন্যাস ২০৯; 
নাগারক অধিকার £ পৌর অধিকার ২১১; নাগরিক অধিকার £ রাজ- 
নৈতিক অধিকার ২১৬. নাগাঁরক আঁধকার ঃ. অর্থনোতিক আধিকার 
২২০: নাগারক আঁধকার £ সামাজিক অধিকার ২২৫; নাগাঁরকের 
দবাভন্ন আঁধকারের মধ্যে সম্পর্ক ২২৬ ; নাগরিকের কর্তব্য ও দায়দা়ত্ব 
২২৭; ভারতীয় নাগাঁরকের মৌলিক. আধকার ২৩৩ : ভারতীয়দের 
আঁধকারগ্ুলি কেন “মৌ1লক” ২৪০; ভারতীয় নাগাঁরকের সামাজিক 
ও অর্থনোতিক অধিকারের তাৎপঘ“£. রাষ্ট্র পাঁরচালনার 'নি্দেশাত্মক 
নগীত ২৪২; নিৰ্দেশাত্মক নগীতগলির বাস্তব রুপদান ২৪৫; রাণ্টু- 
পাঁরচালনার নির্দেশাত্মক নগীতগ্লির পর্যালোচনা ২৪৬; ভারতীয় 
- - নাগাঁরকদের মৌলিক কর্তব্য ২৯০ 


৮ উদ্াারনৈতিকভা, মার্ক বাদ, গণসমাজতন্্র ২৫৩ 


উদ্বারনোতিকতা £ মতবাদটির রুপ ও রূপান্তর ২৫৪; উদ্দারনোতকতার 
বৈশিষ্ট্য ২৬০ ; উদ্বারনৈতিকতার সংজ্ঞা ২৬২ ; উদ্বারনৈতিকতার মুখ্য 
সমর্থকদের মতামত ২৬৩ ; টমাস: পেন: ২৬৩ ; জেরোম বেস্াম ২৬5; 
জন স্টুয়ার্ট মল: ২৬৫ ; টমাস: হিল: গ্রীন ২৬৭; লভ হব্হাউসং 
২৬১ ; ওয়াল্টার গলপৃমান: ২৭১; উপসংহার ৪ তাঁত্বক ও ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে উদারনোতকতার রুপবৈচিত্যি ২৭২ ; কাল মাকর্তস ও মাক্স্বাদ 
২৭৩ ; মাক্সংবাদের প্রধান উৎস ২৭৪; মাকর্সংবাদের প্রথম উৎসঃ 
্বাম্দিক বস্তুবাদ £ মাক:“স: ও হেগেলের দর্শন ২৭৪ ; দবান্দিক বস্ত;- 
বাদ £ মাক্বস্‌ বনাম ফয়য়্যারবাঃখ্‌ ২৭৭ ; মাকর্সংবাদের দ্বিতীয় 
উৎসঃ ব্রিটিশ: অর্থ'নৈঁতক চিন্তাধারা ২৭৯; মাক্তসবাদের তৃতীয় 
উৎস £ সমকালীন ফরাসী সমাজবাদ ২৮০; মাক্স্বাদের মুল বন্তুব্যের 
সংশ্ষপ্ত সার £ বু্জোয়া-প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীসংঘাতঃ সর্বহারা বিপ্লব, 
দপ্লবোত্বর সাম্যবাদের সূচনা ২৮৩; মার্কসঈয় ইতিহাসাবজ্ঞান £ 
এঙ্গেল্সের দূণ্টিতে ২৮৬ ; মাক্সীয় ইতিহাসাবজ্ঞান ৪. প্লেখানভের 
ব্যাখ্যা ২৮৭ ; মাকর্তসীয় সমাজতব্বের আঁদপর্ব“ঃ নিকোলাই বৃখারনের 
ব্যাখ্যা ২৮৯; মাকর্তস্‌বাদের সম্প্রসারণ £ রূশাবিপ্রব। ১৯১৭ 5 বল 
শেভিক বনাম মেনশেভিক দল ২৯০; মাক্‌সিবাদের সম্প্রসারণ ৪ 
লোনিন্বাদ ২৯২ ; দুটি চমকপ্রদ তাত্বিক দ্বন্দ ৪ লোনন্‌ বনাম রোজা 
লুক্েম্‌কৃগ-; লেনিন: বনাম রায় ; (ক) লেনিন: বনাম রোজা; (খ) 
লেনিন বনাম রায় ২৯৭) মাক্স্বাদ-লোননবাদের সম্প্রদারণ £ 


স্তালন্‌ ও স্তালন্বাদ ২৯৯; দুটি চমকপদ তাত্বিক দ্বন্দ £ স্তালন্‌ 
বনাম ট্রটাস্ক, স্তালিন্‌ বনাম টিটো ৩০০ ; মাক সবাদ-লোনন্‌বাদের 
ব্যাখ্যাকারগণ £ মাও সে তুং, হো চি মিন; (ক) মাও সে তুংএর 
বন্তব্য ; (খ) হো {চ মিনের বন্তব্য ; 

মাকর্স্বাদ-লোনন্বাদের আঁত-আধৃনক ব্যাথা ৩০৮; ইউরো- 
কমনানজমং ৩০৯; মাক্স্বাদ ও আকসনধমশ নব্য বামপন্থা £ 
এদেস্টো (“চে”) ব্রয়েভারা ও রেজিস্‌ দেনের “আযাক্সনশ তত্ব ৩১২; 
মার্কস্‌বাদের অন্য আধ্ানক ব্যাখ্যা ৩১২ ; আযকসন্ধমর্শ নব্য বাম- 
পন্থা ও উাল্লাখত আত-আধানিক ব্যাখ্যাগুি কি মাকৃসীয় ? ৩১৭ ; 
গণসমাজতন্ত্র ৩১৮ ; গণসমাজতম্ মূলতঃ বৃটিশ মতবাদ £ ইংলগ্ডে 
এর প্রসার ৩২২ ; ফেবিয়ান সমাজতন্তরবাদ ৩২৩; ফোবিয়ান্‌ সমাজ- 
তন্ত্রের উৎস ৩২৫; ফোঁবিয়ান: সমাজতন্তের মূল্যায়ন ৩২৬ ; গণসমাজ- 
তন্তের অন্যান্য প্রধান সমর্থ কগণ ৩২৭ ; উপসংহার ৩৩০ 


শাসনতন্ত্র 
দ্বিতীয় পত্র 


১ শাসনতন্ত্র ৩ 


শাসনতন্ত্র সংজ্ঞা ৩; শাসনতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ ৪; আ'রস্টটলের 
শাসনতন্ব্রবিভাগ নপীত ৫; শাসনতন্ত্রবভাগ সম্পর্কে আধ্বীনক 
প্রচেষ্টা ৭; সাবধান বিভাজনের আরেকটি. ?বকজ্প ১৩; ভারতীয় 
শ্যসনতন্দ্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ১৭ 


২ সরকারের রূপবর্ণনা ও বৈচিত্র্যচিত্রণ ২৮ 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারা ৩০; এককোন্দ্রিক 
সরকার ৩১; য্স্তরাষ্ট্রীয় সরকার ৩৪; যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবন্থার 
বৈশিষ্ট্য ৩৬ ; য্যন্তরাম্ট্রীয় সরকারের জন্মবত্তান্ত ৩৮ ; সম্ধিসমবায় বা 
রাষ্ট্রসমবায় ৩১ ; য্যন্তরাম্ট্র ও সম্ধিসমবায়ের মধ্যে তুলনা ৪০; যুন্ত- 
রাষ্ট্রের প্রকারভেদ ৪২; যাব্তরাণ্ট্রীয় শাসনব্যবন্থার গুণ ৪9: য্য্ত- 
রাষ্ট্রীয় সরকারের দোষত্রাটি ৪৬ ; যডক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ক ক অবস্থায় 
সফল হয় ৪৮; এককেন্দ্রিক সরকার বনাম যাস্তরাম্ট্রীয় সরকার £ তুলনা- 
মূলক আলোচনা ৫১ ; আধুনিক যুন্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রপ্রবণতা ৫৩ ; দিব্ব- 
যান্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনগয়তা ৫৪; ভারতীয় যডুন্তরাষ্ট্রের স্বরূপ ৫৫; 
ভারতের যুন্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান কেন কেন্দ্রাভিমুখশী ৬১ ;. সংসদয় 
গণতন্ত্র £ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা-পারচালিত, দায়িত্বশীল সরকার ৬৩; 
রাষ্ট্রপাঁত-চালিত শাসন ব্যবস্থা ৭২: মান্ত্রিসভাচাঁলত বনাম রাষ্ট্র 
পাঁতশাসিত সরকার ৭৬; ইংলণ্ডে মন্ত্িসভাচালিত শাসনব্যবস্থার 
সাফল্যের কারণ ৭৭ ; মাঁকিন য্ত্তরাণ্টরে রাষ্ট্রপাঁতচালিত শাসনব্যবস্থা 


সাফল্যের কারণ ৭৮; মন্ভ্রিসভাপারচালিত ও রাষ্ট্রপতি-চাঁলিত শাসন- 
ব্যবস্থার মধ্যে সমন্বয় সম্ভব কি? ৮০; ভারতীয় শাসনব্যবচ্হার স্বরূপ £ 
এটি মান্ভ্িসভাশাসিত না রাষ্ট্রপাতচালিত শাসনবাবস্হা ৮১; রাজতন্ত্র 
৮৫ ; চরম রাজতন্ত্রের দোষ ও গুণ ৮৭ ; নিয়মতান্ত্রিক বা সীমাবম্ধ বা 
শাসনতাশ্বিক রাজতন্ত্র ৯১; চরম রাজতন্ত বনাম নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 
৯৩; প্রজাতন্ত বা সাধারণতম্্র ৯৪; ইংলণ্ড্‌ কি প্রজাতন্ত্র ? ৯৮ 


৩ গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্র ১০৮ 


গণ্তাশ্রিকতার ক্রমবিকাশ ১০১৯; গণতন্রের কয়েকটি ধৃপদণ সংজ্ঞা 
১১৪; গণতন্যের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ১১৬; গণতন্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা 
১১৭ ; গণতন্ত্রের শ্রেণশীবভাগ ১১৮; প্রাতানধিমূলক গণতন্মে প্রত্যক্ষ 
গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কেন বজায় রয়েছে ১১৯ ; প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধাত 
১২০; প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ ১২১; পরোক্ষ বা প্রাতানধিমূলক 
বা সংসদীয় বা দায়িত্বশীল গণতন্ত্র ১২৪; উদ্বারনৌতক গণতন্ত্র ১২৫; 
পাঁশ্চমী গণতন্ত্র ১২৭; জনগণতন্ত্র ১২৭; গণতন্ত্রের গুণবিশ্লেষণ 
১২৯; গণতন্ত্রের সমালোচনা £ তার দূর্বলতা+ অসুবিধা, বিপদ, 
দবচ্যাত ১৩৩ ; গণতন্ত্রকে সফল করার উপায় ১৩৭ ; ভারতে গণতন্তের 
সাফল্যের শর্তগুল কতদূর কার্য'কর ১৪৩ ; একনায়কতন্ত্র, সামগ্রিক বা 
সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র ঃ তার সংজ্ঞা ১৪৬ ; একনায়কতন্ভ্রের আবির্ভাবের কারণ 
১৪৭; একনায়কতন্দ্বের প্রকারভেদ ১৪৯; একনায়কতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য 
১৫২ : একনায়কতন্ত্রের গুণাবলী ১৫৬ ; একনায়কতন্ত্রের দোষ 
১৫৮; উপসংহার £ গণতন্ত্র বনাম একনায়কতম্ত্র 8 উভয়ের তুলনা 
১৬১; গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র £ উপসংহার ১৬৩ 


৪ সরকার £ সাংগঠনিক বিশ্লেষণ ১৬৯ 


ক্ষমতাবিভাজন বা ক্ষমতাস্বতন্্করণ নপীতি ১৭০; ক্ষমতাবভাজন 
নীতির সমালোচনা £ এ নশীতি কাম্য নয় ১৭১; উপসংহার £ ক্ষমতা- 
বিভাজন নীতির আধুনিক রুপ ১৭৫; শাসনবিভাগ বা নির্বাহী 
ভিভাগ £ একক ও যৌথ শাসনীবভাগ ১৭৫ ; শাসনাবভাগের কার্যাবলী 
১৭৮; ভারতীয় প্রশাসনব্যবস্হা £ একক না যৌথ ১৮০; ভারতীয় 
প্রজাতন্বের শাসনব্যবস্থা £ কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যে ১৮১; ভারতের কেন্দ্রীয় 
শাসনবাবস্হা ঃ রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা ও কার্যাবলী ১৮২ ; ভারতীয় রাষ্ট্র 
পতির ক্ষমতা £ শাসনাবভাগণয় ১৮৪; ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী 
আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ১৮৬ ; রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা £ অর্থ সংক্রান্ত ১৭ ; 
রাষ্ট্রপাঁতর জরুরী ক্ষমতা ১৮৮ ; ভারতীয় রাষ্ট্রপাঁতির পদমর্যাদা ১৮৯ ১. 
ভারতের প্রধানমন্ত্রী £ তাঁর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী ১৯৩; ভারতের 
কেন্দ্রীয় মান্ত্রসভা ১৯৮ ; ভারতের অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনব্যবস্হা £ রাজ্য- 
পাল .৯১; ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী £ তাঁর ক্ষমতা ও পদ- 


মর্যাদা ২০৪; ভারতের অঙ্গরাজ্যের মান্তসভা ২০৬ ; ভারতের কেন্দ্রীয় 
ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভা ৪ প্রাথামক আলোচনা ২০৭; আইনসভার 
কাজ ২০৭ ; আইনসভার সংগঠন ২০৯; এককক্ষযুক্ত বনাম 'দ্বিকক্ষযুক্ত 
আইনসভা ২১০ ; উপসংহার £ বহু ক্ষেত্রে আইনসভা 'দ্বিকক্ষযুন্ত ২১৪; 
‘ভারতের যাস্তরাম্ট্রীয় আইনসভা £ গঠন ও কার্যক্রম ২১৫ ; ভারতের 
যন্ন্তরাষ্্রীয় আইনসভার দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ২২০; ভারতীয় 
পাললামে:্টর মর্যাদা £ ভারতীয় পার্লামেপ্ট- কি৷ সার্বভৌম ইইই$ 
পশ্চিমবঙ্গ বধানমণ্ডল £ সংগঠন ও কার্যাবলগ ২২৩; পাঁশ্চমবঙ্গ বিধান- 
সভা কি সার্বভৌম আইনসভা £ ২২৫; আইন প্রণয়ন পদ্ধাত £ ভার- 
তীয় আইনসভায় ২২৬ ; আইন প্রণয়ন পদ্ধাত £ পাশ্চমবঙ্গ বিধানসভায় 
২৩১ ; বিচারাবভাগ £ তার মর্যাদা ও স্বাধীনতা ২৩৪; 'বিচারধিভাগের 
কার্যাবলী ২৩৫ ; িচারাঁবভাগের স্বাধীনতা ক ক বিষয়ের ওপর 
ুনভ'রশশল ২৩৬ : ভারতের বিচারব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ২৩৮, ভারতের 
বিচার ব্যবস্থর ছক ২৪০ : ভারতের প্রধান ধমাধকরণ £ কেন্দ্রীয় ও 
সর্বোচ্চ বিচারালয় ( সুপ্রীম: কোট) ২৪০ ভারতের অঙ্গরাজ্যের 
শবাভল্ন আদালত £ মহাধমাবকরণ বা হাইকোট ২৪৪; ভারতীয় 
অঙ্গরাজ্যের আদালতসম.হ ২৪৭ 


৫ জনমত ও দলব্যবস্থ! 


জনমতের সংজ্ঞা £ গণতন্ত্রে এর গুরুত্ব ২৪৩; জনমত সংগঠনের -ও 
প্রকাশের বিভিন্ন মাধাম ২৫৫ ; জনমত গঠনের মাধ্যমগ্ুলি কার্যকর 
করার উপায় ২৫৯ ; রাজনোতিক দলব্যবস্থা ২৬০ ; রাজনোঁতক ' দল- 
বাবদ্থার সুবিধা ২৬১; দল'য় ব্যবস্থার শুট ২৬২ + একদলীয় ব্যবস্থা 
২৬৩; দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা ২৬৪; বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা ২৬৫; 
গণতন্ৰে কি ধরনের দলব্যবস্থা কাম্য ও কেন ? ২৬৬ 
৬ সর্বজনীন প্রাগুবয়ক্কের ভোটাধিকার-_- ২৬৯ } 

সঈমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নগাঁত £ শিক্ষা ও. সম্পাত্তর সীমা ২৭০; 
সীমাবদ্ধ বনাম সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ২৭১ 


উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার গস্সসন্তার ও উত্তরসন্ধেত ২৭৩ : 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


‘মানুষেরা বার-বার পাঁথবীর আয়:তে জন্মেছে; 


নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ; 
তবুও কোথাও সেই আনবচনীয় স্বপনের সফলতা-নবীনতা-্শ-ন্র মানবিকতার ভোর ? 


নাঁচকেতা জরাথস্ট্র লাওৎ-সে রুশো লোননের মনের পৃথিবী 


হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে ৮ 
-জীবনানন্দ দাশ 


4 অবতরণিকা 


ক. 


“Whenever living beings enter into or maintain willed 
relations with one another, there society exists” 
—R. M. Maclver . 


॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ও কেন ৷ 


মানুষ চিরকালই স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে । আদিমকালে সে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত 
থাকত। প্রয়োজন তার ছল সামান্য, কিন্তু সেই সামান্য প্রয়োজনই মেটাবার পথে 
বাধা ছিল অসংখ্য ৷ “এই বাধা অতিক্রম করার চেষ্টা করতে গিয়েই মানূষ বুঝতে 
পারল-_-সে বড় একাকী। সে বুঝল এককভাবে এই বাধা অতিক্রম করা সম্ভব নয়, 
সঞ্গণ চাই । সমজাতীয় কারো সঙগলাভের আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে প্রবল হয়ে উঠল। 
এই আকাঙ্কাপুরণে সহায় হল তার ভাষা । তার ভাষা 
Pe তাকে মুখর করে তুলল । অপরের সঙ্গে ভাবাবানিময়, 
বন্ধতা £ ভাষা তার সহায়ক অপরের সখ-দ:ঃখের শরিক হওয়া তার কাছে স্বাভাবিক 
হয়ে উঠল প্রকৃতিপ্রদত্ত তার এই বাগ্ভাঙ্গর সাহায্যে । এই 
ভাবেই দেখতে পাই আঁদমকাল থেকেই প্রকৃতি মানুষকে সমাজস্‌ষ্টর পথে প্রবৃত্ত 
করেছে । গ্রীক দার্শানক আযারিস্টটল (Ari50০0e) ঠিকই বলেছেন- মানুষ স্বাভাবিক 
কারণে সামাজিক জীব। নিঃসঙ্গ মানুষসে তো হয় পশু, নয় দেবতা । (“মৎ 
who is not able to live in society, or has no need for it because he 
is sufficient for himself, is either a beast or God.” )। 
মৰ্গান (১101848) প্রমুখ জীবতত্ববিদ্‌, মা্কস্‌ ( Marx ), এঙ্গেলস: ( Engels) 
প্রভৃতি সাম্যবাদী সমাজতত্ববিদগণ এবং জিডিংস (91091085)। মেরিয়াম 
পাস ( Merriam ) প্রভাত মানি সমাজ-দার্শীনকদের একই 
জাডিস: মোরয়াম বন্তব্য__নিঃসঙ্গ মানুষের প্রথম সামাজিক পরিকক্পনা তার 
প্রভৃতির মত পারবারকে কেন্দ্র করে। পশহ্পাখী যেমন তাদের 1নজেদের 
শাবকদের ধারে ধীরে লালন-পালন করে তোলে, আদিম 
মানুষেরও তেমনি নিতান্ত জান্তব প্রয়োজনেই দরকার হল মায়ের স্নেহ, পিতার 


, আভিভাবকত্ব । 


কিন্তু পশুর মত কেবল যাম্ত্রকভাবে বেচে থাকা ব্প্ধিস*্পদে সম্পন্ন মানুষের 


অবতরণিকা £ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ও কেন ১ 
রা. বি. [ ১1--১ 


পছন্দসই হল না। সে আরও প্রসারিত, আরও সচল হয়ে উঠতে চাইল। নিজের 
পাঁরবারের সঙ্গে অন্যান্য পারবারের মিলন অভাবমোচনের সূত্র থেকে ভাবাবানময়ের 
রাখীবন্ধনের মধ্য দিয়ে আরও দঢ়, আরও অর্থবহ হয়ে উঠল। ধারে ধারে 
পরিবারের প্রসারে তৈরী হল সমাজ। তাই প্রখ্যাত 


6৭২৮১ প্রবীণ মাঁকনী সমাজতত্বাবদ্‌ ম্যাকআইভারের ( Mac - 
সমাজজবনের চাঁহদা ঃ [ver ) কথাটি ঠিক-_মানূষ যখনই যেখানেই স্বেচ্ছায় 
ফল--রাণ্টের উদ্ভব ধ্মালত হয়েছে, তখনই সেখানেই সমাজ জন্ম নিয়েছে। 


. সমাজের সঙ্গে নিজের জীবনের সম্পর্ক বোঝাপড়ার জন্য 
মানুষ সৃষ্টি করে চলল অজস্র সংগঠন । রাষ্ট্রও এমনই একটা সামাঁজক সংগঠন ॥ 
সমাজজীবনের শুরু জণবনরক্ষার প্রয়োজনে, রাণ্ট্রক জীবনের আরম্ভ জীবনকে উন্নততর 
করার জন্য। সমাজ যেন জবনকোশ্দ্িক একটা প্রার্থামক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র হল মনন- 
সমদ্ধে ভাম্বরতর একটা সংস্থা । 

দৈনান্দনের তুচ্ছ তৈলতণ্ড্‌লের উধের্চ অতীতের মান:ষকে পর্ণতর জীবনযাত্রার 
সন্ধান দেয় রাষ্ট্ীবজ্ঞান। সমাজের জগবন রাষ্ট্রের মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করে ॥ 
রাষট্বজ্ঞানের প্রেরণা নবীন যুগের মানুষের নতুন জ'বনের দিশারী রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানী । আগামী দিনের মানুষের বাঁচার জন্য আজকের 
মানুষকে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান অন:শগলন করতেই হবে । অতাঁতের সঙ্গে বর্তমানের এবং 
বর্তমানের সঙ্গে অতীতের যে বিচিত্র রামধন:সেতু মানুষকে ছোট বর্তমান থেকে 
বিশাল ভবিষাতে পদক্ষেপের প্রেরণা জোগায়, সেই জীবনবেদই হল রাষ্ট্রাবজ্ঞান । 
যা বলা হল, তা প্রাচীন এবং নবীন কথা ও কাহিনীর সংক্ষিপ্তসার। ধরা 
যাক্‌, মহাভারতের পৃথু ও বেণ-রাজার গল্প । দেবব্রত ভষ্ম কত সূন্দরভাবেই না 
সমাজ থেকে রাষ্ট্রের এ হেন রূপান্তরের কাঁহনী বর্ণনা করলেন £ অনেক, অনেক 
মহাভারতের বন্ধবা বছর আগে না ছিল রাজা, না রাজা, না রাজদণ্ড। দণ্ড 
পাবার লোকই বা কই? ভষ্ম বললেন, মান,ষ তখনও 
কতকগুলো বোঝাপড়ার ওপর ভাতত করে পরস্পরকে রক্ষা করত। তাই ছল তার 
ধর্ম ৷ কিন্তু মোহের গ্রাসে এরকম ধম'-বলরও ভেঙ্গে গেল ৷ প্রজাপাঁত হহ্মা এক নতুন 
নীতিশাস্্র তৈরী করলেন। রাজা ও রাজ্য গড়ে উঠল । 
ওপেনহাইমার ( Oppenheimer ) এই কথাটাই অন্যভাবে বললেন £ সমাজের 
গর্ভে থেকেই রাষ্ট্রের ক্রমাবকাশ । পাথবীর বহু অনল্নত জায়গায় এখনও আদম 
মানুষকে খুজে পাওয়া যাবে শিকারী বা রাখালের বেশে । ওগেনহাইমার বলেন যে, 
ওপেনহাইমারের বন্ধব্য এরকম আদিম সমাজের মানুষ ক্রমে ক্রমে অপরকে শোষণ 
ও লুঠ করবার উদ্দেশ্যে লিপ্ত হয়। ফলে ধনী ও দরিদ্রের 
অনুপাতে সমাজে শ্রেণীভেদ দেখা দেয় ৷ যে শুধ; দ্‌মুঠো অন্নের সন্ধানে দিন কাটায়, 
সে তখন অন্যের দাসে পাঁরণত হয় । প্রভু ও ভৃত্যের সম্পর্ক মানুষের ওপর মান,ষের 
ক্ষমতাপ্রয়োগের সবচেয়ে সাধারণ একটা ক্ষেত্র । রাষ্ট্রতত্বের ভূমিকা তৈরী হল তখনই ॥ 


২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


মার্কস: প্রমূখ সামাবাদী দার্শানকগণ প্রধানতঃ তিনটি স্তরে সমাজের ক্রমাবকাশ 
ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথম-_আ'দম সাম্যবাদী সমাজ। এ সমাজে পাঁরবার বলতে 
টা বোঝাত সমাজে এক বা একাঁধক গোষ্ঠীপাঁত বা 
৩৬৮১ কুলপাঁতিকে। সমাজের সমস্ত শিশু, সমস্ত নারী, সমস্ত 
পুরুষ এ এক বা একাধিক ‘বিরাট গোষ্ঠীর অঞ্গীভূত বলে 
ধরা হত। কৃষিব্যবস্থা শুরু হওয়ার সঙ্গে সগগে আদম মানুষকে তার যাযাবর 
বৃত্ত ছেড়ে দিতে হল। গড়ে উঠল কাঁষানর্ভর সমাজ । সেখানে ক্রমে ক্রমে সামন্ত 
প্রথার সঞ্চার হল। জাঁমদার ও তার প্রজা এই দুই শ্রেণীতে আদিম মানুষ বিভন্ত 
হল। এক দল হলেন মাঁলক, অপর দল মালিকের আজ্ঞাবহ ভাগচাষা। 
মার্কস্‌ বলেন যে, সমাজজীবনের তৃতীয় ও চরম পাঁরণাত পধাজবাদ বা Capita- 
119:-এর চরম বিকাশের মধ্যে । ইউরোপে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে যে শিল্পাবপ্লব 
{ Industrial Revolution ) ঘটে, তার ফলে বিজ্ঞানের সাহায্যে অল্প সময়ে কম 
খরচে অনেক বেশী উৎপাদন হতে লাগল। ভুদ্বামীরা জামির বদলে বৃহৎ শিল্পে 
চিঠি Hui fete তাঁদের পঠাজ $বানয়োগ করতে থাকেন । লোঁননের (Lenin) 
রবে বাৱয় না ধানক মতে? এই প:জিবাদী সমাজ চরম শোষকের ভুমিকা গ্রহণ 
শ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করে করে সাম্রাজ্যবাদের (11061781157) বা Colonialism ) 
সাহচর্যে। উপানবেশগুল থেকে শিল্পের জন্য কাঁচা মাল 
আসতে থাকে । আবার 1শজ্পজাত দ্রব্যগলর বাজার হিসাবেও এ উপানিবেশগুনল কাজ 
করতে থাকে । .ফলে আর এক রকম প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে পধাজবাদকে কেন্দু 
করে। মার্কস: প্রমখ "সাম্যবাদী দার্শানকগণ বলেন যে, পঠীজবাদণী সমাজের . 
শোষণের প্রধান মাধ্যম হল রাষ্ট্র । তাই তাঁদের সাম্যবাদী দর্শনের প্রধান বন্তব্য হল 
রাষ্ট্রের উচ্ছেদ । সেটা সম্ভব হয় কেবল যখন শোঁষতরা শোষক পধাজপাঁতদের 
ধবন্রোহের দ্বারা অপসূত করে তখনই । ফলে গ্রেণণীবহীন সামাবাদী সমাজের স্টি হয় ॥ 
এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় হল যে, মাক্:স্‌বাদ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ কামনা করলেও 
এ সোঁবয়েত রাশিয়া, চীন প্রভূত যে আধুনিক দেশগলিতে 
অবল্যপ্তঃ তাক সম্ভব? সাম্যবাদ কায়েম হয়েছে, সেখানে রাষ্ট্রের উচ্ছেদ হয় নি, 
বর্তমান আঁভদ্রতা বরং রাষ্ট্র আগের চেয়ে অনেক বেশী সুগঠিত এবং ক্ষমতা- 
শালগ হয়ে উঠেছে, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রভবন ( Demc- 
cratic Centralism ) দেখা দিচ্ছে । কাজেই সাম্যবাদী দর্শন রাষ্ট্রীবহীন সমাজের 
কথা কঞ্পনা করলেও সাম্যবাদ" দেশগুলি এখনও পর্যন্ত আরও অধিক রাষ্ট্র-নভ'র 
হয়ে উঠছে। 
আধ্বীনক সমাজবিজ্ঞানী ম্যাকৃআইভার ( ?1461৮7) বলেন যে, কোন অঞ্চলের 
রি কোন সংগাঠত সমাজে যখনই প্রচলিত আইনের ভিত্তিতে 
নি 11: একই রকম শাসন-শঙ্খলা প্রচালত হয় এবং সেখানে যখন 
আইন-অমানাকারীদের শান্তি দেবার ও আবেদন নিবেদন গ্রহণ করার কতকগুলো 
ববাঁধব্যবস্থা প্রচলিত থাকে, তখনই সেখানে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে । 


অবতরাণকা £ রাষ্ট্রীবজ্ঞান কি ও কেন ৩ 


সুতরাং প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত আমরা যতই সমাজের বাভিন্ন 

অবলপ্ত নয়; রাণ্টের উপান্থাত অবস্থার বিভিন্ন কাঠামো নিয়ে ভাবতে থাকি, ততই আমরা 

উহা য'ৰ তানা সমাজে রাষ্ট্রের প্রাধান্য এবং ক্ষমতালাভ, ব্যান্তর সঙ্গে 

তার যোগাযোগ ও সংঘর্ষ, রাষ্ট্রাবহীন, এমন কি 

আঁতরা'ষ্ট্রিক মানাবক সংগঠন ইত্যাদ কোন কিছুর কথা বাদ দিতে পারি না । আঁদম 
কাল থেকে আজ পর্যন্ত মানুষ রয়েছে, সমাজ তৈর' হয়েছে, রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। 

রাষ্ট্র তাহলে তব্গতভাবে একটা বাস্তব সত্য। ৯ 

বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান ( Political Science ) যা নিয়ে 1বাভন্ন 

বধ দার্শনিক, সমাজতন্বীবদ যুগে যুগে আমাদের সচেতন 

করেছেন, আমাদের সাহায্য করেছেন। সেজন্য বলা যায়, 

রাষ্ট্রীবজ্ঞানের অনুশ'লন ছাড়া মানুষের সমাজজীবন পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। 


॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞা ও আলোচনা-পরিসর ॥ 

রাষ্ট্রীবজ্ঞানের মৌল লক্ষ্য রাষ্ট্র। “পাঁলাটক্‌স্‌”” (7011005) এই ইংরাজণ 
শব্দাট গ্রীক “পাঁলস (7১০1১) কথাটি থেকে উচ্ভুত। কারণ, প্রাচীন গ্রীসে 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বয়ংসম্পূর্ণ নগর-রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচীলত ছল । তাদের 
জীবনযাত্রাই রাজনীতির পাঁণ্ডতদের এই শাস্ত্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। রাষ্ট্র 

ly জনজীবনে যে ব্যাপকতা লাভ করেছে, তা আলোচিত 
| , যে শান্বে, তা-ই হল রাষ্ট্রবিজ্ঞান । রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে 
জনগণের দৈনন্দিন জীবনষান্া, রাট্র কিভাবে নাগারকদের নানারকম সুযোগসুবিধ্য 
দের, কেন দেয়, সেগুলির সামা ক, নাগরিকদের পরস্পরের প্রতি ও সমাজের প্রাত 
দায়িত্ব কতটা, সে দায়ত্বপালনে তারা অসমর্থ হলে রাষ্ট্র কভাবে দণ্ডাদেশ দেয়, এক 
কথায় যে 'বিস্তী৭“ ক্ষমতার এলাকা রাণ্টুকে সমাজের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ ও শীল্তশালণ 
প্রতিষ্ঠান করে তুলেছে; রাষ্ট্রবিজ্ঞান সেই ক্ষমতাজালের সঙ্গে পারাচাতর সহায়ক। 

গোলক (৮০1০০) রাষ্ট্রবজ্ঞানকে দুটি ভাগে ভাগ করেছেন--তবগত ও 
রাষ্াবজঞান-__তদ্থগত, প্রয়োগ-  প্রয়োগমলক॥ তত্বগতভাবে রাষ্্রীবজ্ঞানের মধ্যে পড়ে 
মুলক £ পোলকের শ্রেণী বিভাজন রাষ্ট্র ও সরকারের কার্যাবলী এবং আইনগ্রণয়নের নীতি । 

প্রয়োগমলকভাবে রাণ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বস্তু হল 

বিভিন্ন শ্রেণীর সংবিধান, গণশাসনব্যবন্থা, বিভিন্ন প্রকারের অনুশাসন, কুউনৈতিক ও 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রিক তৎপরতা ইত্যাদি । 

পোলকের ব্যাখ্যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জগংকে অনেকটা পরিক্ষুট করে। কিন্তু ল্যাস্কি 
( Laski ), লিপজন (1495০) প্রভৃতি আধুনিক লেখকগণ আধুনিক সমাজতবের 
ভিত্তিতে রাষ্টবিজ্ঞানের জগতের আরও" নতুন বহু দিক উদ্মোচিত করে দিয়েছেন । 
ল্যাচ্কি বলেছেন যে, শুধমাত্ রাষ্টুই রাষ্ট্রবিন্ঞানের আলোচা বস্তু নয়। আধুনিক 
রাজনৈতিক সমাজতন্ব (Political Sociology) অনূসারে বিস্ভার্ণ জনজণীবনের অসংখ্য 


৪ রাষ্ট্রীবন্জান 


শ্দক নিয়ে বহ সংস্থা গড়ে উঠেছে দেশে দেশে এঁবং রাষ্ট্রের সণ্গে তারা নানাভাবে 
সংশ্লিষ্ট ও সম্পন্ত । এ ‘বিষয়গু্‌লিও আধ.নক রান্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনার অন্তভূর্ত ॥ 
ব্যবহারিক সামাঁজক জশীবনে কিভাবে নাগারক সৃনাগারকে 
পাঁরণত হতে পারে, তার হাঁদশও মেলে রাস্ট্রীবজ্ঞানে । 
ল্যাদিক ও লিপ্‌সনের মত অতএব মানুষের মনস্তত্ব, তার কার্যকলাপের মূল উৎস, 
তার অনুপ্রেরণা ইত্যাদি মনস্তাত্বিক দিকগুনলও রাষ্ট্র- 
শবজ্ঞানের আলোচ্য । এই মনস্তাত্বের পটভুমিকা নিয়েই লাস(ওয়েল. (55611) বলেছেন 
যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানতঃ মানুযের ক্ষমতালিপ্সারই আলোচনা--কিভাবে সে ক্ষমতা 
পেতে চায়,কেন পেতে চায়, ক্ষমতা লাভের বাধাগীল সে কি 
করে দূর করে ইত্যাদি তার আলোচনার প্রধান 'বষয়বস্তু। 
বলা বাহুল্য, মানুষের মনোজগতের সঙ্গে মায়ে রাষ্ট্রের বাঁহর্জগৎকে দেখলে রাষ্ট্র- 
গবত্তানের অনেক 'বষয়ের তথাকথিত জটিলতা বহুল পাঁরমাণে দর হয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
একটা বৈজ্ঞানিক দষ্টিভাঙ্গ লাভ করে, অনেক সহজ ও সার্থক হয়। সভ্যতার .. 
আগ্রগাঁতির ইতিহাসে রাঘ্ট্িক চেতনার উন্মেষ, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মেনে চলার মত শৃঙ্খলা- 
বোধ, তার শূভাশুভ সম্পর্কে ধ্যানধারণা, চ্বেচ্ছাচারী জীবনযাপনের ফলাফল সম্বন্ধে 
স্বচ্ছ ভাবনা, পারস্পারক সহনশীলতা, সহযোগিতা ও আঁবরোধিতার অনুশীলন 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানের ব্যাপক সংজ্ঞার সাহায্যে সম্ভব হয়। 
গত ১৯৪৮ সালে প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর (UNESCO) সভায় 
আধ্ানক রাষ্ট্ীবজ্ঞানের সংজ্ঞানির্ণয় প্রসঙ্গে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের স্মাবস্তীর্ণ আলোচনা- 
ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা হয়েছে। সভার মতে, আধুনিক মানবজীবনের 
{বশালতা ও জাঁটলতার জন্যই আধাঁনক রাষ্ট্রাবজ্ঞানকে 
আধানক রাষ্ট্ীবজ্ঞানের 
পাঁরাঁধ £ ইউনেন্কো ব্যাপক আলোচনাসূচী গ্রহণ করতে হবে। দরকার হলে 
সভার সিদ্ধান্ত একাধিক বিষয়ের সণ্গে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনার মত 
পদ্ধাতি (inter-disciplinary method ) অনুসরণ 
করতে হবে। সভার মতে 'য়লিখিত 'বষয়গল আধুনিক রাষ্ট্রীবজ্ঞানের আওতায় 
পড়ে__প্রথমতঃ, রাষ্টতত্ব ও তার ক্রমাবকাশ। দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রীয় সংগঠন ও অনুশাসন 
পর্ব, স্থানীয়, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সংগঠন এবং তুলনামূলক সংবিধানতন্ত । 
তৃতীয়ত, রাজনৈতিক দল, উপদল, বিবিধ সংস্থা, জনমতগঠনে এবং রাষ্টরপারচালনায় 
তাদের চাপসষ্টি, চাপের পারিমিতি। চতুর্থতঃ আন্তর্জাতক আইন, আন্তর্জাতিক 
সংগঠন ও শাসনব্যবস্থা । 
ইউনেস্কো সভা আধানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রকে শুধু যে ব্যাপক অর্থে 
২8২৭১ ব্যাখ্যা করেছে, তাই নয় ; জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ক্ষমতার 
Wirt dl ৫০8 লড়াইয়ে এ দুই সমাজ কিভাবে সম্পাঁ্কতি, রাষ্ট্রবজ্ঞানী- 
সরকারের বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ক্ষমতার 
গপরামডের ওপর নির্ভ'র করে থাকে, তারও হদিশ জানতে চেয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের 


আধানক রাষ্ট্রাবন্ানের 


এ সম্পর্কে লাস ওয়েলের মত 
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আধ্ীনক কর্মকাণ্ড যে কত সইদরপ্রসারা, তা এর চেয়ে স্পন্টতর ভাবে বোধ হয়; 
আগে উদ্‌ঘাটিত হয় নি। 
আযালান্‌ বল: ( Alan 8811) প্রভৃতি আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, 
সমাজবদ্ধ মানুষদের পারস্পরিক দ্বন্দের কারণ এবং তার 
মীমাংসার সম্ধানই রাষ্ট্রীবজ্ঞানের মূল উদ্দেশ্য । তাই, 
তান রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে এক প্রকার সামাজিক বলবিদ্যার্‌পে ব্যাখ্যা করতে চান ৷ 
আধুনিক মার্কনী আচরণবাদী রাষ্ট্রবজ্ঞানীগণও ( Behavioural Political 
Scientists ) ক্ষমতা” ( Power ) এবং “প্রভাব” ([n{luence) এর দিক থেকে রাষ্ট্র- 
i বিজ্ঞানের ব্যাখ্যা দিয়েছেন । রবার্ট ডাল্‌ (Robert Dahl) 
৯ বলেন-প্রভাবশাল? ব্যন্তিবর্গ কিভাবে রাষ্ট্রকে নিজেদের 
স্বার্থে ব্যবহার করেন, রাষ্ট্রবজ্ঞানে তার আলোচনা 
হয়। সুতরাং চাপগোষ্ঠী, স্বার্থ গোষ্ঠী ইত্যাদি স্বার্থান্বেষীদের কার্যকলাপও রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের আলোচনার অন্তর্গত হওয়া উঁচিত। মাক: সায় দষ্টভার্গ থেকেও বলা হয় 
যে, রাষ্ত্রীয় ক্ষমতার আলোচনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । কারণ, রাষ্ট্রের সাহাযে। 
শ্রেণীবিভন্ত সমাজে সামন্ত বা প:জপতিগণ নিজেদের শ্রেণনক্বার্থ চরিতার্থ করতে 
চেষ্টা করে। 


আযালান বল প্রমখের মত 


॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ধরনের বিজ্ঞান ? ॥ 


ফরাসী দার্শীনক কোঁৎ (0০:75) বলেছেন যে, রাষ্্রাবিজ্ঞানকে খাঁটি বিজ্ঞান: 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক খাঁটি বিজ্ঞান? বলা যায় না, কারণ, প্রথমতঃ রাষ্ট্রীবজ্ঞানীরা এর প্রয়োগ, 
কোঁং বলেন_ না নীতি ও সিদ্ধান্তগলি সম্পর্কে একমত নন। দ্বিতীয়তঃ 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সিষ্ধান্তগ্ীলতে অন্যান্য বৈজ্ঞানিক সত্যের 
রুমিক প্রাতষ্ঠার মত কোনও ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় না । সুতরাং রাষ্ট্রীবজ্ঞানের 
কোনও বৈজ্ঞানিক ভীত্ব নেই। 
পোল্যান্ডের সমাজতত্বাবদ্‌ গুমপ্লোভিজ ( 00701051০2 ) বলেছেন, রাষ্ট্র নিয়ে 
কোন বৈজ্ঞানক আলোচনা চলে না, কারণ সরকার ক্ষমতা 
পুলি ত দখল করা নিয়ে বিভিন্ন দল ও গোম্ঠী যেভাবে লড়াই 
করে, মনন্তত্বের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে তা মানুষের য্যান্তবাদণী মনের বাইরের 
ভাবগ'তিকের দ্বারা পরিচালিত । 
ইতালীয় দার্শীনক মস্কা (0০5০৪ ) বলেন যে, রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে নিদিষ্ট 
সি ঘটনাবলা নিয়ে সম্যক্‌ পর্যালোচনা চলে না, সুনিবাচিত 
কোনও পদ্ধতি এখানে অনুসরণ করা হয় না, বৈজ্ঞানিক 
যুক্তি খাটিয়ে প্রচলিত সাধারণ ধারণার ওপরে এর আলোচামান ঘটনাবলীকে নিয়ে 


৬ রাষ্ট্রবি জ্ঞান 


যাওয়ার চেষ্টা হয় না এবং বৈজ্ঞানিক প্রণালী অনুযায়ী এর তত্বগুলিকে সুসংবদ্ধ 
করাও যায় না। তাই তাঁর মতে রাষ্ট্রবিজ্ঞান “বিজ্ঞান” নয়। 

রাষ্ট্রীবজ্ঞানের বৈজ্ঞানকতা নিয়ে যখন এ ধরনের মতভেদ দেখা যায়, তখন. 
শবজ্ঞান” সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা করা প্রয়োজন । “বিজ্ঞান” কথাটি “বশেষ 
জ্ঞান” সূচিত করে। টমাস হাক্সাল ( Thomas Huxley ) বলেন যে, এই “বিশেষ 
জ্ঞান” লাভ করতে হলে দুটি প্রধান পদ্ধতি অনুসরণ করা আবশ্যক। প্রথমাঁট 
হল পরীক্ষা-নিরণক্ষার ভিত্তিতে সিদ্ধান্তগ্রহণের পদ্ধাত 
( Empirical অথবা Inductive Method ), দ্বিতীয়টি 
হল উপনীত দ্ধান্তগুল 'বাবধ ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার পদ্ধাত ( Deductive Met- 
॥০৭)। প্রথম পদ্ধাত অনুসারে একই ধরনের বিভিন্ন ঘটনার . পর্যবেক্ষণ থেকে 
তার কার্যকারণ সম্বন্ধে সাধারণ তত্ব খঃজে বার করা হয়। গাছ থেকে ভূপৃচ্ঠে 
আপেল ফলের পতন দেখে নিউটন ( 1৩০) এই পণ্ধাত অনংযায়ী তাঁর বিখ্যাত 
মাধ্যাকর্ষণের তত্ব ব্যাখ্যা করেন। দ্বিতীয় পদ্ধতি অনুযায়ী প্রথম পদ্ধতির সাহায্যে 
উপনীত 'সদ্ধাস্তগুল ব্যবহারক ক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়। বলা বাহল্য-__এ দুটি 
পদ্ধাতই বৈজ্ঞানক সত্যের তাঁত্বক ও ফলিত দুটি দিকই প্রদর্শন করে এবং নিটোল 
বৈজ্ঞানিক সত্যের সন্ধান সফল করে তোলে । দুটি পদ্ধাতই পরস্পর নিভ/রশনল, 
একে অন্যের পাঁরপুরক । I 

দাশশীনকগণ বিজ্ঞানকে তনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত করেছেন, যথা_ গাণিতিক 
ধিজ্ঞান, প্রাকীতক বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান । গাণিতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে (যেমন 
পদার্থীবদ্যায় বা রসায়নশাস্তে ) পরীক্ষা-নিরীক্ষার মূল উপাদানগুলি আবকল একই 
গাঁণাতক বিজ্ঞানের বৌশষ্টা : ভারে অনুরূপ কা্ক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে। তাই এই 

উপাদানগর্লর সাহায্যে পরীক্ষা-ীনরক্ষা চালিয়ে যে 

সিদ্ধান্তগ্‌লতে উপনীত হওয়া যায়, সেগুলি নিখটতভাবে সঠিক, অব্যর্থ ও চিরন্তন 
সত্যের সনা করে । যেমন ধরা যাক, জলের রাসায়নিক উপাদান পাথবীর সর্বত্রই 
এক, ফলে রাসায়ানক পরাক্ষাগারে এ উপাদানগীলর সঠিক আণাঁবক সংযোজনে জল 
ছাড়া অন্য ছুই উৎপাঁদত হয় না। 

ধিম্তু প্রার্াতিক (বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ( যেমন উদ্ভিদবিদ্যায় বা ভুগোলে ) পরাক্ষা- 
নিরীক্ষার মূল উপাদানগন্ীল ঠক একই ভাবে অনুরূপ কার্য ক্ষেত্রে সর্বদা সক্রিয় 
থাকে না। প্রকৃতির কোন্‌ এক অদৃশ্য হাতের ছোঁয়া লেগে এগুলি অনেক সময় 
প্রত্যাশিত ফলাফলের বাইরে অন্য কোনও কা্ক্ষেত্ রচনা করে । শাতপ্রধান দেশের 
ফল চাষের জন্য গ্রম্মপ্রধান দেশের বৈজ্ঞানিক তাঁর সং্পারকজ্পিত বাগানে এ ফল 
প্রাকীতক বিজ্ঞানের বোঁটা উৎপাদনের জন্য [নখতভাবে আলো, বাতাস, উত্তাপ ও 

সারের ব্যবদ্হা করলেও হয়ত দেখা যাবে যে, ফলন আশা- 

নুর্‌প হল না তা বলে কিম্তু উদ্ভিদংবিদ্যার মত কোনও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান অসত্য 
প্রমাণিত হল না। শুধ এইটুকু প্রমাণিত হল যে, প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সিদ্ধান্তগীল 


আবতরাঁণকা £ রাষ্ট্রীবজ্ঞান কি ও কেন ৭ 


বিজ্ঞানের সংজ্ঞা 


গাঁণাতক বিজ্ঞানের সত্যগ্ীলর মত নিখতভাবে প্রমাণিত ও প্রযোজ্য সান্তাবলগ নয় ; 
কিন্তু সেগুলির বৈজ্ঞানিকতা অস্বীকার করার উপায় নেই, কেননা সেগ্ীল মোটা- 
মুটিভাবে প্রযোজ্য সুত্র । 
তৃতীয় প্রকার জ্ঞান হল সমাজাঁবজ্ঞান। রাষ্ট্রীবজ্ঞান, ধনাবজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান 
ইত্যাদি হল এর অনুভুত । এই বিজ্ঞানগ:ীলর ক্ষেত্রে পরক্ষা-ীনরীক্ষার মূল উপাদান- 
গল প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূল উপাদানগনুলির চেয়ে আরও পাঁরবর্তনশখল ও জাটল, 
কারণ এ ক্ষেত্রে সমাজ ও মানুষ এই দুই প্রধান উপাদানের প্রত্যেকটিই নানা দেশে, 
সমাজাবিজানের বশ্য নানা কালে খুব বিচিত্র, অত্যন্ত ভিন্নমুখী। তবুও সমাজ- 
বিজ্ঞানীরা এই নিদারুণ আপোক্ষকতার সীমা মেনে 
নিয়েও বাভিন্ন প্রকার সমাজাঁবজ্ঞানের নানা ধরনের 'স্ধান্ত বার করেছেন ও করেন । 
রাষ্টরবজ্ঞানীরাও ইতিহাসের প্রাচীন, বৈচিত্র্যময় গবেষণাগার থেকে বার বার একই 
ধরনের সামাজিক পটভূমকায় একই রকমের ঘটনাবলীর পারম্পর্য অবলোকন করে 
বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণপ্রণালীর সাহায্যে, অর্থনৎ বৈজ্ঞানিক পরাক্ষা-নরীক্ষার পদ্ধাত ও 
প্রয়োগমূলক পদ্ধাত এ দুইয়ের সার্থক সমন্বয়ে নানা প্রকার সত্যের সন্ধান দিয়ে 
থাকেন। ইতিহাসের পাতায় পাতায় দ্বৈরাচারী, একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে 
[ভাবে জনগণ সোচ্চার হয়ে ওঠে, তার বিস্তর নাঁজর পাওয়া যায়। তাই ত’ রাষ্টর- 
বিজ্ঞানী গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনতন্ত্র বলে স্ধান্ত করেছেন, কারণ এ শাসনব্যবস্থা 
JAE Rtn জনগণের স্বার্থে জনগণ নিজেরাই বেছে নেন, নিজেরাই 
কা পরিচালনা করে থাকেন। জনগণের সন্তুষ্টি এরকমভাবে 
০ এত সুন্দর করে কোনও বিকল্প শাসনব্যবস্থায় সাধিত হয় 
না। তাই রাষ্ট্রবজ্ঞানীরা গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনতন্ত্র রুপে “ঠক বৈজ্ঞানিক সত্যের 
মতই লোকসমাজে তুলে ধরেন। অবশ্য তাঁরা গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য কতকগুলি 
অন্কুল অবস্থা ও পরিবেশের ওপর জোর দেন, এ অবস্থা ও পাঁরবেশের আন[কুলাও 
তাঁরা ইতিহাস কর্তৃক বার বার পরণক্ষিত, সুনির্দিষ্ট ও নিয়ন্ত্রিত বলে দাবী করে 
থাকেন। 
সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান গাণতিক বিজ্ঞানের মত চরমভাবাপন্ন অর্থাৎ খত 'সিদ্ধান্ত- 
সম্বলিত বিজ্ঞান না হলেও একে বিজ্ঞান বলা হয় সেই বিশিষ্ট অর্থে যে অর্থে 
বিজ্ঞান" প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সন্রগূলি বিজ্ঞানভীত্তক, অর্থাৎ 
8৮ মোটামুটিভাবে প্রযোজা সাত্রসম্বালত বিজ্ঞান। রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানের এই বৈজ্ঞানিকতা আপোরক্ষিকতার সীমায় সীমিত,ঠঠিক অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের 
মতই । 
রাষ্ট্রীবঞ্ঞানকে এই বিশেষ অর্থে “বজ্ঞান” চিহ্নিত করলেও তার বৈদ্ঞানিকতাকে 
অস্বীকার করা হয় না। বরং এই খুব সক্ষম বিচারের ভিত্তিতে কোঁৎ, মক্কা প্রভাত 
লেখকদের মতামতের প্রত্যুত্তর দেওয়া সম্ভব হয়॥ প্রাচীন গ্রীক দার্শীনক 
আ্যারিস্টটল, রাষ্টরনীতিকে শাবজ্জান” মনে করতেন। তান তাঁর সমকালীন গ্রীসের ১+৮টি 


৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ধবাভল্ন সংবিধান পর্যবেক্ষণ করেন এবং তার ভিত্তিতে তাঁর “রাম্ট্রতৰ" গ্রন্থে বিপ্লবের 
কারণ এবং বিপ্লবের প্রতিকার ব্যবস্থা সম্পকে তাঁর বিখ্যাত 


৩২১ জাগে, মতামত ব্যন্ত করেন। সম্ভবতঃ এ ধরনের পর্যবেক্ষণাভীত্তিক 
শ, মার্কসেরমত ' রাষ্ট্রতত্বের কথা মনে রেখেই মাঁক্কনী লেখক লাসওয়েল্‌ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে পর্য বেক্ষণাভীত্তক বিজ্ঞান বলে আঁভহিত 
করেছেন, একে পরীক্ষানভ'র বিজ্ঞান বলতে তান ইচ্ছুক নন। লর্ড রাইস: (Lord 
875০০ ) বলেন যে, রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সিদ্ধান্তগুল বহু উপাদান থেকে সংগৃহীত হলেও 
একে পদার্থাবদ্যা বা রসায়নশাচ্দের তুল্য বলা চলে না। এ যুগের প্রসিদ্ধ নাট্যকার 
বানণর্ড শ ( Bernard Shaw ) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একট প্রগতিশীল সমাজাবিজ্ঞান বলে 
শচহিত করেছেন।. তাঁর মতে, মানব-সভ্যতার বর্তমান সংকট থেকে তাকে মুত করতে 
হলে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের দ্বারাই তা ঘটানো সম্ভব । 
আপোক্ষিক বিজ্ঞানরূপে রাম্ট্রীবজ্ঞানকে কেউ কেউ “অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান” বলার 
পক্ষপাতী । লর্ড ব্রাইস্‌ রাম্ট্রীবজ্ঞানকে আবহাবিদ্যার ( Meteorology ) মত 
অসম্পূর্ণ বিজ্ঞান বলতে চেয়েছেন । কারণ গাণিতিক বিজ্ঞানের সত্রগ্ল সম্পূর্ণ 
অন্রান্ত নয়। কিন্তু সমস্ত বিজ্ঞানের মতই রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও পর্যবেক্ষণ, আভজ্ঞতা, 
শ্রেণগাবভন্তিকরণ প্রভৃতি বিশ্লেষণপদ্ধাতর সাহায্যে রাষ্ট্রের 
রাজন প্রগতিশীল বিজ্ঞান  বর্তন, নাগারকদের ভূমিকা, রাজনৈতিক দলগ্ীলর 
কার্যকলাপ ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা ও এগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 
মাক:‘স্‌বাদগণ মনে করেন যে, সাধারণভাবে ইতিহাস, ধনাবিজ্ঞান ও দর্শনের সিদ্ধান্ত 
ও সাত্রগযীলকে ব্যবহার করে সঠিক সমাজতন্ত্র ( Scientific Socialis) নামে 
- বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধাতর সন্ধান মেলে। সূতরাং এই পদ্ধাতর সাহায্যে রাষ্ট্রাবজ্কানকে 
প্রগতিশীল 'বিজ্ঞানর্‌পে চিহ্নত করতে কোন বাধা নেই। 


॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি সৃত্রনির্ণায়ক বিজ্ঞান ? ॥ 
আন্রানির্ণায়ক বিজ্ঞান ( Normative Science ) বলতে বোঝায় এমন একটা 
{বন্ঞান, যা কতকগুলি প্রযোজ্য সাত্রের সন্ধান দেয়। এই সতব্রগ্াল ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ- 
, ক্ষেত্রে আবকৃতভাবে ব্যবহার করা চলে। এইভাবে এই 
সরলার নর নল সত্রগুলির সাহায্যে এমন একটি 'বস্তার্ণ তবক্ষেত্র রাঁচত 
হয় যা অন্যান্য প্রয়োগক্ষেন্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে এ নতুন ক্ষেত্রের অসম্পূর্ণতা প্রকাণ . 
করে দেয়। সতরাং সান্রানর্ণায়ক বিজ্ঞান যেন মানদশ্ডের মত, সত্রগহাল যেন বিভিন্ন 
মানের সক । ওঁ মানদণ্ডের সাহায্যে কোনও সিদ্ধান্ত অন্য সিদ্ধান্তের তুলনায় কতটা 
সত্য বা ভ্রান্ত, তা নির্ণীত হয় । 
খাঁটি সত্রানর্ণায়ক বিজ্ঞান বলতে গাণিতিক বিজ্ঞানগলিকেই বোঝায় । কেন 


আবতরাণকা £ রাষ্ট্রীবন্তান কি ও কেন ৯ 


না, গণিত হল প্রধানতঃ কতকগুলি সতের সমষ্ট। এই সন্রগুলির সাহাষে। 
রনি মানুষ সহজেই নানারকম হসাবনিকাশ করতে পারে” 
নগদ... রা পাল 
গণতের ওপর ভিত্তি করেই বর্তমান কাঁম্পউটারের যুগে সমস্ত ইঞ্জিনয়াঁরং প্রকল্প 
দাঁড়িয়ে আছে, প্রযুক্তিবিদ্যা বা পদার্থাবদ্যা বা রসায়নশাস্রের গবেষণাগারে হাজারো 
ধরনের অন্বেষণ 1নরীক্ষণ ঠিক না ভুল, তা ধরা পড়ছে । 
রগঞ্রবিজ্ঞান মূলতঃ একটা গুরুত্বপূর্ণ সমাজবিজ্ঞান । সমাজ ও মানুষ কিভাবে 
রাষ্ট্রযন্তের সঙ্গে দৈনন্দিন জীবনে জড়িয়ে পড়ছে তার তাৎপর্য নির্ণয় করাই রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানের প্রধান কাজ । কিন্তু মনে রাখা দরকার, খাঁটি সত্রানর্ণায়ক বিজ্ঞান হিসাকে 
রাষ্টরীবজ্ঞানের মত কোন সমাজবিজ্ঞান কোনাঁদনই স্থায়ী রূপ লাভ করতে পারে: 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান স-বরনিণায়ক টবজ্ঞান না । আদিম মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ে যে মানবসভ্যতার 
নয়, এটি একটি গুরত্বপূর্ণ" শুর তা অদূর ভবিষ্যতে মানুষকে, সমাজকে, রাষ্ট্রকে 
সমাজাঁবভ্রান কোথায় নিয়ে যাবে__-কেউ সে ভাঁবষাযদ্বাণী করতে সাহসী 
হবেন না। আজ আণাঁবক যুগের মানুষ চাঁদে তার: 
চরণচিহু রেখে এল। এর পরের যুগ কি রকম, মানুষ তার অদম্য শ্রম, অশেষ 
অধ্যবসায় ও দুরন্ত কৌতুহল নিয়ে ভাবষ্যতে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে, সে কথা কেউ 
জানে না। তাই আজকের যুগের রাষ্ট্রীবজ্ঞানের মূল সব্রগীল আগামশকালের 
বৈপ্লাবক পরিবর্তনের মুখে কি রুপান্তর পরিগ্রহণ করবে, সে কথাও বলা যায় না। 
আসল কথা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের মত যে-কোন সমাজাবজ্ঞানেরই সংপ্রগীল সক 
সময় আপোক্ষক। তার প্রধান কারণ, মানুষ সব সময় প্রগাঁতশলতার পথে ধাবিত 
গুহাবাসী আদিমানব আজকের বহুতল অষ্টালকায় জ্বচ্ছন্দচারণ মানুষ থেকে এক প্রচণ্ড 
পৃথক! কিন্তু একটা ব্যাপার এখনও বদলায় ?ন। সেটা হল মানুষের ?নজের 
জিন ভি জীবনকে, নিজের পাঁরবারের জীবনকে, নিজের সমাজের 
বানের সাদা সঃ জীবনকে, নিজের পরদেশণ বন্ধুবান্ধবদের জীবনকে উন্নত 
আপোক্ষক ; সুররণা়ক থেকে উন্নততর লক্ষ্যে নিয়ে যাবার স:বিপুল প্রচেষ্টা । 
বিজ্ঞানের মত শাশ্বত, তন্রান্ত, এই প্রগাঁতশনীলতাই রাষ্ট্রীবন্কানকে কোনদিনই মামনি, 
সর্বজনাঁন নয় ব্ঁধাধরা কতকগুলো সতের বেড়াজালে আবদ্ধ রাখবে না ॥ 
এ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দার্শনিক মনীষা বা্রণ্ড্‌ রাসেল; 
( Bertrand Russell ) মানুষের এই অসাম অগ্রগতির ভূমিকা কত্পনা করে ঠিকই, 
বলেছেন যে, সমাজশাপ্তের সত্রগুলি চিরদিনই যেন অসমাপ্ত । আজ যদ মানুষ তার 
দন্ত ও আস্ফালনে বলীয়ান হয়ে সমাজবিজ্ঞানের সূত্রগুলো চিরাদনের মত সঠিক” 
নিখ/ত ও চ্বয়ংসম্পর্ণ করে রাখতে চায়, তাহলে এই পরিসমাপ্তি টানার প্রয়াস সচনা 
করবে মানুষের, পরিবারের, সমাজের, রাষ্ট্রে, সভ্যতার চির-পারিসমা্তি। এর অর্থ 
সভ্যতার মহাপারানবণণ নয়, সভ্যতার অপমৃত্যু । 
এই দংষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে ফরাসী দাশখীনক কোঁৎ রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে 


১০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


গাঁণাতিক বিজ্ঞানের মত একটা নিখংত সত্রানগণয়ক বিজ্ঞানরূপে দাঁড় করাবার যে, 
চেষ্টা করেছিলেন, তাকে বিভ্রান্তিকর বলে মনে হয়। তান বলোছলেন যে সমাজ- 
শাস্তের সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্তর হল একটি ধুববাদী স্তর (7১০5৮৩9০৪8০) 
টিকলি 7:৩৪ সভ্যতার ক্লম্মন্রতির শেষ ধাপ হল এই স্তর। এই 
কোঁৎ এর বন্ধব্য ও তার :ট স্তরে সমাজশাস্র সম্পার্কত বিভিন্ন সগুলো চরমতম 
{বকাশ লাভ করে ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের শেষ অবদ্হায় পারণত 
হয়। এই হল রাষ্ট্রাবজ্ঞানের মত সব সমাজবিজ্ঞানের শেষ স্তর। কোঁৎ চেয়েছিলেন 
সমাজশাস্ত্রকে চরম সাতনিণণয়ক বিজ্ঞানে পরিণত করতে । কিন্তু সবচেয়ে বড় বিপদ. 
হল এই যে, এর ফলে সমাজশাস্ত্রীয় জ্ঞানরাজো একটা চরম একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে ॥ 
তখন মান,ষের স্বাধীন সত্তা, স্বাধীন চিন্তা অত্যন্ত বাত হবে । একের মধ্যে বহর 
বর্ণ-বৈচিত্র্ে সুশোভিত মানব-সভ্যতা একমহখতার সংকীণ“ ফল্গুস্লোতে পরিণত হবে» 
যা পাঁবন্ব হলেও আগাম’ দিনের মানবমননের চাহিদার তুলনায় হবে ?নতান্ত অপ্রতুল। 
আধ্চানক ইংরেজ রাস্ট্রীবজ্ঞানণ ক্যাট্টীলন (08007 ) বলেছেন যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 
সম্পুর্ণ অন্রান্ত সত্রনিণয়ক বিজ্ঞান হিসাবে দাঁড় করাতে গেলে তাকে নাঁতিশান্দ্ের 
এ বিষয়ে ক্যাট্‌লিনের মত $ প্রভাব থেকে পুরোপনার বিচ্ছিন্ন করে 789: 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান মুলাবোধ-ীনরপেক্ষ £ ( Politics is irrelevant to Ethics) আর্থার: 
আচরণবাদণী বনাম নবয- বেন্টলি ( Arthur Bentley ), রবার্ট ডাল; ( Robert 
আচরণবাদী Dal ) প্রমূখ আচরণবাদণী রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণও ( Behav- 
ioural Political Scientists ) এই ধরনের মত সমর্থন করেছেন। কিন্ত? রাষ্ট্- 
{বিজ্ঞানকে অধিকতর বিজ্ঞানমুখী করে তোলা হলে তাতে হয়ত জ্ঞানানুশীলনের ক্ষেতে 
কিছ; লাভ হতে পারে, তবে মানুষের প্রগতিশশলতার পথে হবে চরম বিপদ । রাষ্ট্র-- 
বিজ্ঞান কখনই নীতিশাস্ত্রকে উপেক্ষা করে চলতে পারে না॥ কারণ শুধ: নাগারকের 
কথাই রাষ্ট্রীবজ্ঞানে ভাবা হয় না, ভাবা হয় সূনাগাঁরকের কথাও । শুধু রাষ্ট্রের 
কথাই রাষ্ট্রবিজ্ঞান ভাবা হয় না, ভাবা হয় আদর্শ রাষ্ট্রের কথাও । শুধু আন্তর্জাতিক 
সংস্থার কথাই রাষ্টরবিজ্ঞানে ভাবা হয় না, ভাবা হয় পরমোতকৃণ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থার 
কথাও । তাই রাষ্টরীবজ্ঞানের সত্রগন্লি আপোক্ষক সত্ত্রাবলী, এগুলি কখনই, 
নিখ:ত সত্রনণণয়ক বিজ্ঞানের অংশাভুত হতে পারে না, হওয়া উচিতও নয়। তাই, 
দেখা যায় যে ডেভিড: ইস্টনের ( David Ea5৮০n ) মত মধ্যপন্থী নব্য আচরণবাদী- 
গণ ( Neo-Behaviouralists ) স্বীকার করেন যে, রাষ্ট্রীবজ্ঞানের মত প্রগাতশীল 
সমাজবিজ্ঞানকে কখনই নীতিশাস্ববমূখ করা চলে না। মূল্যবোধ প্রভৃতির আলোচনা: 
রা'্রীবজ্ঞানটর কাছে তাৎপযণহীীন নয়। I 


॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রনীতি ॥ 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, রাষ্ট্রদর্শন ও রাষ্ট্রনীতি এই তিনটি শব্দ রাষ্ট্রতত্বের আলোচনায় 
অনেক সময় বিশেষ বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। যে শাস্ত্রে সমাজবদ্ধ মানুষের জীবনের 


অবতরাণকা রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি ও কেন ১১. 


-সচ্গে রাষ্ট্রযন্তের সম্পর্ক নিয়ে চ্বচ্ছন্দ আলোচনা করা হয়, তাকে বলা হয় রাস্ট্রীবজ্ঞান 
a ( Political Science) রাস্ট্রর্শন ( Political 
গাদন And sit Phil০৪০০y ) বলতে বোঝায় রাষ্টরসম্পার্কত কতকগুলি 
দার্শনিক তত্ব ।* কি কি নীতির ও আদর্শের মাধ্যমে 
রাষ্ট্র পরিচালিত হয় বা হওয়া উচচত, সেগুলির বিশ্লেষণই রাষ্ট্রদর্শনের প্রধান কাজ । 
এতে আলোচিত হয় রাষ্ট্রনোতক ভাবাদর্শ (15019415 ), রাস্ট্রিক কার্যকলাপের 
তাত্বক পরিপ্রেক্ষিত, “বাভিন্ন কালে বাঁভন্ন দেশে রাজনৈতিক চিন্তাধারার গাঁতপথ 
“ইত্যাদি । এ দিক থেকে বিচার করলে সহজেই বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রীবঙ্কানের পাঁরধি 
রাষ্ট্দর্শনের পাঁরধির চেয়ে অনেক ব্যাপক ৷ রাষ্ট্রদর্শনকে রাষ্ট্রাবন্ঞানের একাঁট অংশ 
বলা চলে। 
রাষ্ট্রনীঁত বা রাজনগাতি ( Plii০5 ) কথাটির সংস্পষ্ট ব্যাখ্যা সহজসাধ্য নয়। 
এ কথাটির উৎপাত প্রাচীন গ্রীসে । গ্রীক শব্দ “পাঁলস (৮015 ) থেকে এ কথাটির 
গ্রচলন। “পলিস:” কথাটির তৎকালীন গ্রীক অর্থ ছিল--“নগর*। তখন গ্রীসে 
এক একটি ছোটখাটো নগরকে কেন্দ্র করেই “রাষ্ট্রে” 


-রাষ্ট্রীবন্ঞান বনাম রাজনপীতি বা 


রাষট্রনশীত £ উভয়ের পত্তন হত। তাই গ্রীক রাষ্ট্র বলতে তখন বোঝাত “নগর- 
আলোঃনাক্ষেত্র ও প্ররোগ- রাষ্ট্র” (০165-50905) 1 তাই সে যুগে “রাষ্ট্রনীতি 
এর এক বলতে গ্রীসে বোঝাত নগরশাসনের রীতিনীতি । এগুলি 


তাত্বিক বা ব্যবহারক-_-দুরকমেরই হতে পারত। কিন্তু গ্রীক রাষ্ট্রীবজ্ঞানী আরঞ্টটল্‌ 
“রাষ্ট্রনীতি” কথাটি রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে তাঁত্বক ও ব্যবহারিক ' দ:রকম আলোচনারই 
আধাররূপে কল্পনা করে এর প্রচলন করে গেছেন । সেই অর্থে অথাৎ আযারিষ্টটলীয় 
অর্থে “রাষ্ট্রনীতি” ও “রাষ্ট্রীবজ্ঞান” এ দুইয়েরই আলোচনাক্ষেত্র ও প্রয়োগক্ষেত্র 
একই দাঁড়িয়ে যায়। 
কিন্তু সাধারণ মানুষ “রাষ্ট্রনীতি” কথাটি এমনভাবে ব্যবহার করে যাতে রাষ্ট্রকে 
“কন্তু রাষ্টীবজ্ঞানের আটপৌরে, একটা আটপোরে ব্যবহার্ষের র্‌প দেওয়া হয়। দৈনিক 
ব্যবহা'রক রুপ হল রাষ্টনাঁত জীবনে রাম্টরন্ত্র সরকারের প্রেরণায় ও প্রচেষ্টায় সাক্রয় 
বা রাজনগাত হয়ে ওঠে। সরকার চালত হয়“ কিছ: লোকের দ্বারা, 
এবং কতকগুলো নিয়মকানুন, প্রকল্প, কাষ'ক্রম অন;সারে । জনসাধারণের 'বাঁভল্ন 
অংশ প্রায়ই নানারকম মতামত ব্যক্ত করে থাকে। তারা চায় সরকার রাস্ট্রযন্ত্রকে 
সেই-সেই দিকে পাঁরচাগলত করুক । নানা দল, প্রাতিদল, উপদল, ইত্যাদি রাষ্ট্রের 
শাসনযন্ত্রকে অর্থাৎ সরকারকে নানাভাবে দখল করার চেষ্টাও চালিয়ে যায়। বাস্তব 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপারচালনার জন্য এবং এ বিষয়ে প্রযোজ্য নীতি বা আদর্শ সম্বন্ধে সংগঠিত 
জনসমাজের বিভিন্ন সভ্যদের এ ধরনের চলূতি কাজকর্মগনলিকেই অনেকে “রাষ্ট্রনীতি” 
বলে থাকেন। কিন্তু এই অর্থে রাষ্ট্রনশীতর পারপ্রেক্ষিত র্রাষ্টরবজ্ঞানের পরিপ্রোক্ষতের 
তুলনায় ্বতম্ত। রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানৃষের রাম্ট্রিক জশবনঘান্তরার বৈজ্ঞানিক য্যান্তনিভভর 
আলোচনা । রাষ্ট্রনীতি প্রচলিত অর্থে সম্পূর্ণ বাস্তবমুখী কর্মকাণ্ড, যার মধ্যে হয়ত 


৯২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সময় সময় ব্যান্তর চেয়ে আবেগের, তন্বের চেয়ে ফলিতের, বড়ো সক্ষম আদর্শের চেয়ে: 
সংকীর্ণ, স্থল সুবিধাবাদের প্রভাব বেশ ৷ সে দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্্রনগাতর চেয়ে অনেক উন্নত, সক্ষম, মানবধমাঁ। 


॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের সন্বন্ধ ॥ 

১. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ইতিহাস 

ইংরেজ লেখক সার জন 'সিলী (Sir John 5০155 ) বলেন যে, রাষ্ট্রীবজ্ঞান 
[সিল ও উইল গগন ছাড়া ইতিহাসের অধ্যয়ন ও অনুশীলন নিষ্ফল, আবার 
চিন £ হাতহাস ও রাণ্াবজ্ঞান ইতিহাস ছাড়া রাষ্ট্রাবন্ঞান অমলক। উইলোঁব ( Will- 
ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত ০847৮5 ) বলেছেন যে, ইতিহাস যেন রাম্ট্রবিজ্ঞানের 

তৃতীয় পারভাগ ( third dimension ) 

ইতিহাস্‌ মানবসমাজের শুরু থেকে তার ধারাবাদহক বিকাশ ও পরিণতি সম্বন্ধে 
আলোচনা করে। গল্প হলেও সত্য এর কথামালা । মহাকালের জপমালা এক 
১০ একটি যুগে যেন একাধিক রাষ্ট্রের উত্থানপতনের সঙ্গে সঙ্গে 

স্‌ সাল তারিখের, রাজা- 
রাজড়ার হালকা নয় ইাঁতহাস কোন, অদ্য মহাশন্তির হাতে ঘরে ফিরে চলে। এক 
মানবসভাতার, মানুষের কমিক যুগের রাণ্ট্িক ভর্স্ততপের ওপর গড়ে ওঠে নতুন এক 
অগ্রগমনের মহাকাব্য রাষ্টরব্যবস্থার সৌধ, সমারোহ ৷ কত না রাজারাজড়ার 

I অক্ষমতার কাহিনী এঁতহাসক বর্ণনা করে চলেন ঠিক 

তেমান নিরাসন্তভাবে, যেমনভাবে তান তুলে ধরেন সফলকাম শাসকের গৌরবোত্জবল 
ঘটনাবলী । মানবসভ্যতার ইতিহাসে সামাজিক, অর্থনোতিক, সাংস্কৃতিক স্ব রকমের 
ইতিহাসই সারুর় অংশীদার, রাষ্ট্রীয় ইতিহাস ত’ বটেই । তাই ইতিহাসের বিশাল 
গবেষণাগার সর্বদাই উন্মত্ত থাকে রাষ্ট্রবজ্ঞানীর কাছে। রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সত্যগাল 
বার বার যে মানাবক, সামাজিক ও রা্ট্রক উপাদানগনুলির ওপর ধীনর্ভরশল, সেই 
মৌিলক উপাদানগ্ীলই রাষ্টরীবজ্ঞানীকে ইতিহাস সরবরাহ করে চলে অকুপণ হাতে। 
ইতিহাস শু সাল তারিখের, রাজারাজড়ার তাঁলকা নয়, ইতিহাস মানবসভ্যতার 
ইতিহাস, মানুষের ক্রমিক অগ্রগমনের সাফল্য ও ব্যর্থ তার মহাকাব্য । 

দলপসন: (19195০7) বলেছেন যে, ইতিহাস বিভিন্ন যুগের নানা প্রকারের 
পাঁরবর্তনের সময়ানূগ ব্যাখ্যা প্রদান করে। ফলে এ্রীতহাসিকের কাছ থেকে 
রাষ্ট্ীবজ্ঞানী গোটা সামাজিক পরিবর্তনের প্রণালী সম্বন্ধে 
একটা সুগভীর প্রজ্ঞাদ:ণ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি লাভ করেন? 
ইতিহাস রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে একটা উধর্বমুখী রাষ্টরদর্শনের জগতে উন্নীত করে। 

জন, স্টুয়ার্ট মিল: ( John Stuart Mill ) প্রভৃতি রাষ্ট্রাবজ্ঞানীগণ ইতিহাসকে 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানের প্রধান পরাঁক্ষা-নিরাক্ষার ( Empirical analysis ) মাধ্যম বলে মনে 


অবতরাঁণকা £ রাষ্ট্রীবজ্ঞান কি ও কেন ১৩; 


এ বিষয়ে লিপ জনের বন্তব্য 


স্করেন। লর্ড আকটন্‌ ( Lord Acton) তাই বলেছেন যে, ইতিহাসের আঁবরাম 
প্রস্রবণ অজস্র বাল;রাশির ওপরে যে সৃবিস্তীর্ণ স্বর্ণস্তর 
স্থাপন করে, রাষ্ট্রাবন্ঞান হল সেই অক্ষয় সম্পদ ৷ তাই 
ইতিহাস ছাড়া আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনা কল্পনাই করতে পার না। 
আবার অনেক রাষ্ট্রীবজ্ঞানী ইতিহাসের ওপরে রাস্ট্রীবজ্ঞানকে স্থান 'দিয়েছেন। 
'গিলক্রাইস্ট্‌ ( 31101,75%) বলেন যে, রাষ্ট্রবিজ্কানের একটা উদ্দেশ্যমূলক (6৩1০০- 
চি ও রাত 19০21 ) দিক আছে । ইতিহাস শুধু রাষ্ট্রকে, মানুষকে 
মা রগাবিানো ও সমাজকে কেন্দ্র করে আগেকার দিনের কতকগুলো 
কিল ওগ্রাদল ঘটনার পারম্পর্য নির্দেশ করে। এ তো শুধু ছক 
সাজানো । কিন্তু রাণ্ট্রবিজ্ঞানী তাঁর যুগোপযোগণ 
সমাজচেতনার প্রভাবে কতকগুলো বৈজ্ঞানিক তত্বের ও দার্শীনক সমীক্ষার সান্রপাত 
করেন। সেই অর্থে ইতিহাসের কাজ যেখানে শেষ, রাষ্ট্রীবজ্ঞানের গাঁত সেখানে শুরু । 
ইতিহাসের চেয়ে তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র অনেক বিস্তীর্ণ । 
বিখ্যাত জার্মান দার্শীনক হেগেল (175৫6] ) ও কার্লমাকর্্স (Kar! Marx ) 
ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে ইতিহাসের উচ্চতর দার্শীনক দিকটির ওপরেই 
বেশী জোর দিয়েছেন। তাঁদের মতে, রাষ্ট্রীবজ্ঞানণর কাছে ইতিহাসের চেয়ে “ইতিহাস- 
দর্শনই” ( Philosophy of History ) বেশী অর্থবহ ও 
মূল্যবান। হেগেল এবং মাক্স্‌ দজনেই ইতিহাসের 
ইতিহাসাবিজ্ঞান ? ঘটনাবলীর অবশ্যন্তাঁবতার ( Determinism ) ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। হেগেলের মতে ভাব- 
জগতে যেমন চিন্তা-ভাবনার ঘাতপ্রাতঘাতের" ফলে সম্পূর্ণ চেতনাচিত্র গড়ে ওঠে, 
জাগাঁতিক ক্ষেত্রেও ঘটনাবলীর ঘাতপ্রাতঘাতের মধ্য ?দয়ে, এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের 
সংঘর্ষের ও অন্তর্ভুন্তির মধ্য দিয়ে মানবজাতির রাষ্ট্রক জীবনযাত্রার ধারাবাহকতাও 
সংস্পন্ট রূপ লাভ করে। 
মাক্কস্‌ কিন্তু হেগেলের আদর্শবাদের বিরুদ্ধে জড়বাদের প্রাধান্য ঘোষণা 
ররেছেন। তাঁর মতে ইতিহার্ট হল মানবসমাজের শোষক-শোতের বেদনাদীণ 
সংঘাতের ইতিহাস । যে কোন সমাজব্যবচ্হা)যে কোনশাসন- 
সাকার ই ভাদদ্শন ব্যবস্থা, যে কোন রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ সবই এমন একটা. চরম 
অবশ্যন্তাবিতার পথে শেষ পর্ধন্ত শোঁষতদের ধাবিত করে 
যে তারা বাধ্য হয়ে বিপ্লবমুখা হয়ে ওঠে । বিপ্লবের ইতিহাসের এই চরম অবস্থাঁটই হল 
শোষকদের 'বরুদ্ধে শোষিতদের [নিদারুণ সংগ্রাম, যার শেষে তারা শ্রেণাবিহীন, সাম্য- 
বাদী সমাজ প্রাতাষ্ঠত করে। মাকর্সের মতে, ইতিহাস ও অর্থনগাঁতর বৈজ্ঞানিক 
সত্রগ্যাল অবলদ্বনেই ইতিহাসদর্শন বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্বাদের ( Scientific 
5০cialism ) জন্ম দের এবং সেই অর্থে মাক্সীয় ইতিহাসদর্শন ইতিহাস- 
বজ্জান। 


-১৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


“মল, ও আকটনের বন্ধব্য 


এটা সকলেই স্বীকার করবেন যে, ইতিহাসের সব কিছুই রাষ্ট্রীবজ্ঞানের কাছে 

সমান প্রয়োজনীয় নয়। মুদ্রার প্রচলনের ইতিহাস বা সামারক আদবকায়দার ইতিহাস 

বার্কারের দা বা চারুকলার ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে রাষ্টীবজ্ঞানের কা-ছ 

গুরুত্বপূর্ণ নয়৷ এই মতই সুস্পষ্ট আকারে বার্কারের 

( Barker ) লেখায় দেখা যায় । তাঁর মতে ইতিহাসের ওপর 'নর্ভর না করেও রাষ্ট্র- 

জ্ঞানের মোটামুটি সন্তোষজনক একটা সিদ্ধান্ত খাড়া করা যায় । কথাটা খুব বেশী 
একতরফা হলেও এর মধ্যে অনেকখানি সত্য রয়েছে। 


২. স্বাট্রবিজ্ঞান ও ধন বিজ্ঞান 
রাষ্্রীবজ্ঞান মান:যের দৈনান্দন জীবনে রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করে । 
ভার্থনীত প্রধানতঃ মানুষের অসংখ্য অভাব দর করার জন্য পীমাবদ্ধ উপায়গুলির 
টান কার্যকলাপ নিয়ে আলোচনা করে । এই কার্যকলাপগ্ীলর 
০২ সাফল্য নিভ'র করে কত সুষ্ঠুভাবে সমাজে ধন উৎপাদিত 
হয়, উৎপাদন বাঁণ্টত হয়ে ভোগ হয় এবং মানুষ পরস্পর 
{নিজেদের পৃথক পৃথক শ্রম 'বাঁনময়ের দ্বারা নিজেদের এবং সমগ্রভাবে সমাজের 
অর্থনোতিক ভারসাম্য বজায় রাখে । 
প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিতগণ রাজনশীতি ও অর্থশাস্তকে পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক'যুন্ত 
বলে মনে করতেন । লক্‌ (1,০০০) রাষ্ট্রের উৎপাত ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ব্যান্তগত 
সম্পত্তির জন্মবৃত্তান্তও আলোচনা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে “পৃফাঁজওক্রযাটস 
রি... ( Phy5i০crat5 ) সম্প্রদায়ভুন্ত পাণ্ডতগণ অর্থনীতিকে 
জানি: রাজনীতির একটি শাখারূপে কল্পনা করেন। ধনতান্ত্রক 
চিন্তাধারার প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার আ্যাডাম: দিমথ্‌ ( Adam 
910১) বলেন যে, জনগণের জন্য যথেষ্ট পাঁরমাণে রাজদ্বসংগ্রহ ও গণপ্রশাসনে 
উপধ্যন্ত পারমাণ অর্থব্যয় রাজনৈতিক অর্থব্যবস্থার ( Political Economy ) 
প্রধান লক্ষ্য । 
আধ্যনক অর্থনৌতক জাবন যেমন জটিল থেকে জটিলতর হয়ে গেছে, তেমাঁন 
আধানক রাষ্ট্রীয় জীবনও ক্রমশঃ জাটলতর হয়ে যাচ্ছে। সেদিক থেকে 'বচার করলে 
আ্যারিস্টটলের মত ধূুপদণ পাণ্ডতদের বন্তব্য এখনও গ্রহণ- 
কল Ye দি যোগ্য । তাঁর মত হল ধনাবিজ্ঞান রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটা 
র শাখা । জটিলতা ছাড়াও উদ্দেশ্যের দিক থেকে বিচার 
করলেও ধনাবজ্ঞান ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান দুটিরই মুল সামাজিক লক্ষ্য এক-ব্যন্তির ও 
মাজের মতগলসাধন। 
আজকাল মাকর্বস্‌বাদের প্রভাবে সমাজতম্ত্রবাদ বা সোস্যালজম্‌ রাষ্ট্রের প্রধান 


মবতরাণকা £ রাষ্ট্ীবজ্ঞান বক ও কেন - ১৫ 


উদ্দেশ্য বলে গৃহীত হচ্ছে। সমাজতম্ত্বাদণী ল্যাঁদিক ([.351) বলেছেন যে, রাষ্ট্র 
71 প্রতিষ্ঠান সাধারণতঃ কতকগুলি মুষ্টিমেয় ধাঁনক শ্রেণীর 
জো হর স্বার্থে পরিচালিত হয়। ফলে রাষ্ট্রের আইনকানুন 
ক্ষমতাবান মুষ্টিমেয় বুজেীয়া শ্রেণীর দ্বার্থে পাঁরচালিত 
হয় ।সমাজতাম্ত্ক রাষ্ট্র নানারকম অর্থ নৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে নাগরিকদের অর্থ- 
নৈতিক জীবনে সাম্য আনবার চেষ্টা করে। 
আবার ধরা যাক্‌ মার্কন যল্তরা্ট্রেরে মত দেশের কথা। সেখানে সরকার 
ধনতান্দক নীতি অনুযায়ী নাগরিকদের অবাধ বাণিজ্যিক 
সাক ্য্টের আজজ্রতা প্বাধীনতা প্রভাত রক্ষা করে। রাষ্ট্র সেখানে নাগরিকদের 
অর্থনোতিক জীবনের ওপর সো'বিয়েত রাশিয়ার মত সমাজতান্ত্রক রাষ্ট্রদের অনুসূত 
কোন 'বাধাঁনষেধ আরোপ করে না। 
রাণ্টরের প্রাত্যহিক ক্রিয়াকলাপ প্রধানতঃ অর্থনগতিকে 'িয়ে। সমাজের কল্যাণের 
প্রতি দৃষ্টি রেখে অর্থনীত শ্রমিকদের প্রত্যেকের দৈনন্দিন পরিশ্রমের সময়সীমা 
নিদিষ্ট করে দের । কিন্তু উপযুক্ত আইন ছাড়া শ্রমিকদের 
রি লে স্বাস্থ্য ও দ্বার্থের ওপর এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকর হয় না। 
ধনবিজ্ঞান দুই শারক রাষ্ট্রের অধীন আইনসভা এই আইন প্রচলন করে, 
নির্বাহী বিভাগ এই আইন বলবৎ করে এবং বিচার বিভাগ 
নজর রাখে যেন এই আইন সকলে সমানভাবে মেনে চলে। 
আধুনিক যুগে যে কল্যাণকর, রাষ্ট্রের ( Welfare State ) কথা কল্পনা করা 
হয়েছে, তার দুটি দিক আছে-_রাখ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক ৷ রাণ্টিক দিক থেকে বিচার 
করলে বলা যায় যে, এই ধরনের রাষ্ট্র ব্যান্তদ্বাধীনতা রক্ষার জন্য নাগারকদের 
নানারকম মৌ?লক অধিকার সংরক্ষণের ব্যবস্হা করে এবং গণতান্ত্রিক উপায়ে নির্বাচিত 
আইনসভার দ্বারা গৃহীত আইনকানুনের মারফত দেশে অর্থনৈতিক সাম্য এবং অর্থ- 
উন নি নৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করার চেষ্টা করে। অর্থনৈতিক 
রাগের উদাহরণ দিক থেকে চিন্তা করলে বলা যায় যে, কল্যাণকর রাণ্ট্ুগুলি 
প্রয়োজন হলে সমাজতন্ত্রবাদের অনেক জনহিতকর নীতি 
গ্রহণ করে । যেমন, দরকার হলে শ্রমিকদের নানা রকম সুযোগসুবিধা দেওয়া, বেকার- 
ভাতা বা বেকার-বাঁমার ব্যবচ্ছা করা, রেল, টেলিফোন, বিমান প্রভাতি নাগারকদের 
নিত্যপ্রয়োজনীয় এবং জাতীয় দ্বার্থের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবচ্হাগুলির ওপর 
রাণ্রিক নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা। সূতরাং জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগদ্ীলর ভূমিকা এবং 
কর্মসূচী নিয়ে চিন্তা করলেই বোঝা যায় কিভাবে ব্যান্তর এবং জাতির বৃহত্তর 
ম্গলসাধনের জন্য রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান উভয়ের ন)াতিগুলোর ফলিত রূপদান 
সম্ভব হয়, কিভাবে সমাজতম্্রবাদ ও ধনতন্তরবাদের সাধারণ মঞ্গলকর কর্মস;চীর 
সার্থক সমম্বয়সাধন সম্ভব হয়। 


১৬ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


অতএব দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও ধনবিজ্ঞান--এই দৃটি প্রধান সমাজবিজ্ঞানের 

গটভূমিকা, উদ্দেশ্য এবং কর্মসূচী এক। এখনও 

be কপি অক্‌স্‌ফোর্ড', কেদ্রিজ প্রভাত ইংলগ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়ে 

এবং অনেক ইউরোপাঁয় বিষ্বাবিদ্যালয়ে “অর্থনীতি” বলতে 

“রাষ্ট্রীয় অর্থনীতি” ( Political Economy ) বোঝায় এবং রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সঙ্গে 
তার সহ-অনুশলনের ব্যবস্থা করা হয়। 

কিন্তু ধনবিজ্ঞানের সব কিছু রাণ্টরবিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়। আজকাল অর্থনশীতি- 

বিদ্‌দের মধ্যে একটা ফ্যাশান দেখা যায় যে, তাঁরা ধনবিজ্ঞানের যুত্তি-তর্ক ও সিদ্ধান্ত- 

গ্রীল এমনভাবে উচ্চপর্যায়ের গণিতে রুপ্ান্তারত করেন যে, মনে হয় যেন অর্থ'- 

রা বিজ্ঞান নিখংত সত্তরনণণয়ক গাণিতিক বিজ্ঞানে পারণত 

এ ‘_ হল। সক্ষম বজ্ঞানচ্চার নমুনা হিসাবে তাঁদের এই 

প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবী রাখলেও তার সঞ্চে ব্যক্তির বা 

সমাজের কোন প্রত্যক্ষ যোগসূত্র খংজে পাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে । বলা বাহুল্য, ধন- 

বিজ্ঞানের নামে এই অভূতপূর্ব গাঁণতচর্চা আর যা-ই কিছু হোক, সমাজাবজ্ঞান নয়, 

রাষ্ট্রবিজ্ঞানেরও সহযাত্রী নয়। কথাটি দারিদ্য ও নিরক্ষরতার চাপে পিষ্ট তৃতীয় 

বিশ্বের বিভিন্ন দেশগুলিতে অর্থীবদ্যা-চর্চার রূপরেখা নির্ণয়ের সময় বিশেষভাবে 

স্মরণযোগ্য ৷ 


৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও সমাজতন্ব 
সমাজতত্ব ( 5০০০০৪৮ ) সভ্য, অসভ্য 'নার্বশেষে সমাজের সমস্ত মানুষের সব 
রকম সংঘ-জীবনের আলোচনা করে। মানুষের এই সংঘবদ্ধতার বিভিন্ন দিকগুলি 
সমাজতন্ব পরীত্হাসিক ও বিশ্লেষণমলকভাবে ব্যাখ্যা করে। রাষ্ট্রাবজ্ঞান শুধু সমাজ- 
ঃ বদ্ধ সভ্য মানুষের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা 
ঠা $ সিউেইব করে। এই অর্থে রাষ্ট্রীবজ্ঞান সমাজতব্বের সন্তানস্বরূপ। 
সিজউইক্‌( 5৪৫k) বলেছেন, সমাজতন্ব সাধারণভাবে 
“ও ব্যাপকভাবে মানবসমাজ নিয়ে আলোচনা করে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান শুধু সভ্য 
মানুষের শাসিত সমাজজীবন নিয়ে আলোচনা করে। এই শাসিত সমাজজীবন রাষ্ট্র 
ও মানুষের পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে জাঁড়ত। তাই সিজ:উইকের মতে, সমাজতবের 
আলোচনার পাঁরাধি রাষ্ট্রীবিজ্ঞানের আলোচনার পাঁরাধর চেয়ে অনেক বড়। সমাজত 
ব্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান সংকীর্ণ । রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রধানতঃ রাষ্ট্র নিয়ে আলোচনা করে। 
কিন্তু সমাজবিজ্ঞান রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য অসংখ্য সামাজিক প্রাতণ্ঠান নিয়ে আলোচনা 
করে। কারণ, সমাজের বিস্তৃত কার্য ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভুমিকা সীমাবদ্ধ । 
ডানিং (19475108 )-এর মতে, আদম মানুষের সমাজজীবনের বিবর্তনের ধারা 


রাষ্ীবজ্ঞান ও সমাজতত্ব টা 
রা. বি. [১]-২ 


সম্পূর্ণভাবে সমাজতত্বের অন্তর্গত । এর সঙ্গে রাস্ট্রবিজ্ঞানের কোন সম্ব্ধই নেই। 
সমাজতত্বের ধৃপদণী সংজ্ঞা £ রাষ্ট্প্রাতিষ্ঠার পর মানুষের রাষ্ট্রঞুখী সমাজজীবনের 
ডাঁনংও পল্‌ জানের মত আলোচনা রাষ্ট্রীবজ্ঞানের অন্তগগত। তাই ডানিং মনে 

করেন যে, সভ্য মানুষের জীবনে সমাজতব্বের সাত্রপাত 
বহু আগে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান মানবজীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে অনেক পরে স্থান পেয়েছে। 
পল্‌ জানে ( Paul ]anet ) এই মত সমর্থন করতেন । 


- - গিলক্রাইস্ট্‌ (011015:) মনে করেন যে, সমাজতত্ব ও রাষ্ট্রাবজ্ঞানের পার- 
গ্পরিক সীমারেখা নির্ণয় করা খুব কঠিন হলেও মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, 
১২১: সমাজতত্ব সমাজসম্পাঁকত বিজ্ঞান, আর রাষ্ট্রীবজ্ঞান রাষ্ট্র- 
মধো নল ও গরীমলঃ সম্পর্কিত বিজ্ঞান । ( “S৩ciology is the Science 
শিলক্াইস্টের বন্ধব্য of Society ; Political Science is the Science 
of the State”)\ এই দ:ষ্টিভত্গণ নিয়েই তান 
বলেছেন যে, সমাজতত্বের চেয়ে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্র অনেক বেশী বিশেষন্ঞতার 
( Expertise বা Professionalism ) দাবী রাখে । অর্থাৎ, সমাজতত্রের চেয়ে রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানের ভূমিকা অনেক বেশী বিশিষ্ট । 


ক্যাটলনের ( Catlin ) মতে, সমাজতত্ব ও রাষ্ট্রীবজ্ঞানের ভুমিকা পরস্পরের 
অনুপরক। উদাহরণস্বর;প বলা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যখন রাজনোতিক দল- 
ু গুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তখন যদি সেই বিশিষ্ট 
৯০১৭8 রাজনৈতিক সমাজের একটা শ্রেণণীভীত্তিক ( অৰ্থাৎ, 
ঠা SE সমাজতা'ত্ক ) আলোচনা পাশাপাশি রাখা হয়, তা হলে 
সমাজতত্ের অনুপ্রবেশ সেই সমাজে কোন 1বশেষ সময়ে রাষ্ট্ীবজ্কানের এই 
নিদিষ্ট বিষয়াটর আলোচনা অনেক বেশী সম্পূণ+ 
তথ্যানর্ভর এবং বাস্তববাদী হয়ে উঠতে পারে । অতি-আধুনিক রাষ্ট্রীবজ্ঞানের ক্ষেত্র 
রাজনৈতিক সমাজতত্বের ( Political 9০০৫০1০৫৮ ) উদ্ভবের এটাই প্রধান কারণ । 


ক্যাটীলনের মতামতের সঙ্গে প্রখ্যাত মার্কন সমাজতাত্বক 1গাঁডংসের 
(01741745) মতের খুব মিল দেখা যায়। 'গাঁডংদ্‌ বলেছেন যে, নিউটনের 
বিখ্যাত গাঁততত্ব না শিখে যেমন শিক্ষার্থী জ্যোতার্বিজ্ঞান 

উপসংহার ঃ কিছ কিছ: কিংবা তাপসগ্তালন সম্পর্কে সঠিক ধারণা করতে পারে 
২ ব্রন না, সমাজতব না শিখে তেমনি রাষ্ট্রবজ্ঞানের পর্ন 
সম্পার্কত ধারণা করাও অসম্ভব। তাই সমাজবিজ্ঞান সমাজকে 
'নিয়েঃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান রাষ্ট্রকে নিয়ে জাড়ত । একটির সাহায্য 


ছাড়া অপরটির আলোচনা চলে না, একে অপরের পারপ্‌রক ॥ 


৩. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান 
আধুনিক জার্মান মনোবিজ্ঞানী সিগ্মৃজ্ড্‌ ক্রয়েডের (Sigmund Freud ) মনো- 
বিশ্লেষণ ( Psychoanalysis ) বিষয়ক মতবাদ প্রচারিত 

০৯:4০. হবার ফলে বর্তমান যুগে সমাজশাস্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
যেন নতুন দ.স্টিকোণ উন্মুক্ত হয়েছে । রাষ্ট্রবিজ্ঞানেও এর প্রভাব অনগ্বাঁকার্য । 

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা-অনিচ্ছা, তৃপ্ত-অতৃপ্তি, ধ্যান-ধারণা--সবই 
মনোধবজ্ঞানের (চ5৮০১০1০৫৮ ) আলোচ্য । মনোবৈজ্ঞানকদের মতে, মানুষের 
বাহা রূপের অন্তরালে লুকিয়ে আছে আর এক মানুষ । এই শ্বেত রূপের ফলে 
লগ শালি ক অই ও প্রায়ই সংঘাত লাগে ॥ মনোঁবজ্ঞানের ভাষায় একে বলা 
মনন্তদ্বের গ্রে যায় মানুষের চেতন (90750$09$) এবং অবচেতন ( sub- 
০০ns5ci০Us ) মনের সংঘাত ॥ একই মানুষের মনোভাবে 
এই দ্বৈততা প্রায়ই চোখে পড়ে । যে মানুষের আলাপে, আচরণে, চিন্তায় ও চেষ্টায় 
এধরনের দ্বৈততা নেই, সে-ই হল মোটামুটিভাবে বান্তি হিসাবে অপেক্ষাকৃত সংচ্হ, 
সহজ ও সমন্বিত ব্যাক্তিত্ব ( integrate personality ) | ফ্রয়েড্‌ বলেন যে, যার মধ্যে 
এই সংঘাত যত তার, ব্যক্তি হিসাবে সে তত বেশী অসংচ্হ, জটিল ও অসংলগ্ন । 

ফ্রয়েডের মতে, শৈশবকাল থেকেই মানুষের মনে চেতন ও অবচেতনের সংঘাত 
চলতে থাকে । যে শিশু কৈশোর ও যৌবনে পিতা বা মাতার আতিরিন্ত কর্তৃত্বের 

রি অধানে থাকে, সবে বড় হয়ে ওঠে হুয়ত নিতান্ত ভার, 
ফুযেডের দ:ণ্টিভাঁগ স্বভাবের হয়ে। কিংবা বড় হয়ে কর্মক্ষেত্রেও সে হয়ত 
কর্মকর্তার ন্যায়সংগত য্যান্তীসদ্ধান্তও মেনে নেয় না, সে 
হয়ে ওঠে বিদ্রোহী । এই সকল কারণে ফ্রয়েড্পন্থীরা শিশুর সং্ঠু মানসিক গঠনের 
জন্য উপযুক্ত পারিবারিক ও সামাজিক পাঁরবেশ তৈরীর ওপর গুরুত্ব আরোপ 
করেছেন। 

রাষ্ট্রাবজ্ঞানের যে কোনও [বিষয়ের আলোচনার ক্ষেত্রে ক্রয়েডীয় ব্যাখ্যা অনেকটা 
কাজে লাগান যায়। ধরা যাক্‌--গণতন্ত্ের কথা । গণতন্ত্র ( Democracy ) 
একনায়কতন্দ্রের ( Dictatorship ) চেয়ে অনেক বেশী কাম্য বলে প্রচার করা হয়। 
তার প্রধান কারণগ্ীল হল মনন্তাত্বক। যেমন বলা হয় যে, গণতন্ত্র দেশের সমস্ত 
মানুষের কল্যাণবাদ্ধির চেষ্টা করে। .গ্রণতম্ যেহেতু 


। ফয়েডীয় মনোবজ্ঞানখ; 
রস ও, জনগণের দ্বারা তাদের স্বাথে পরিচালিত শাসনব্যবস্থা, 
একনায়কতন্ত তাই দেশের সকলের আশা, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ ও মূর্ত 


হয়ে ওঠে এই শাসনব্যবস্থায়। সুতরাং এই শাসনব্যবস্থা 
স্থায়ী শাসনব্যবস্থা, জনগণের সন্তোষই এর স্থায়িত্বের প্রধান ভাত্ব। অপর পক্ষে বলা 
হয় যে, একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থায় এক বিশেষ নেতার (যান দেশের একচ্ছত্র 
শাসক ) ও তাঁর সমার্থত মুষ্টিমেয় কয়েকজন ব্যান্তর ও তাঁদের স্বার্থান্বেষী বিশেষ 
কোন রাজনৈতিক দলের আশা-আকাতঙ্ক্ষা চারতার্থতা লাভ করে । ফলে দেশের বহ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান ৯৯ 


লোক ক্রমে ক্রমে অসন্তূণ্ট ও বিদ্রোহী হয়ে ওঠে । তাই ইতিহাসের পাতায় দেখা 
যায় যে, স্বৈরাচারী সরকার চিরদিনই স্বল্পায়ড । 


শুধু তাই নয়। তুলনামঃলকভাবে একনায়কতন্ত্রী সরকারের চেয়ে গণতন্ত্রের 
শ্ৰেষ্ঠতা বিচার করা হয় মনোবিজ্ঞানের বাভিন্ন দিক দিয়ে । বলা হয় যে, গণতন্ত্র 
গণতন্ম বনাম একনায়কতন্্রঃ  নাগারকদের ব্যন্তিত্বাবকাশের সহায়ক। এই শাসনব্যবস্থা 
ফরেডার বজেহণ তাদের চরিত্র গঠনে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে, তাদের 
আত্মীনভ'র, স্বাবলম্বী, পরমতসাহষ্ণ, দৈশপ্রোমক 
সুনাগারকর্‌পে গড়ে তোলে । অপর পক্ষে একনায়কতন্ত্রী সরকারের প্রতি জনগণের 
আনঃগত্য সামীয়ক, অস্বাভাবিক । তাৎক্ষাণক নায়কের পতনের পর তাঁর রচিত 
রাষ্ট্রযন্তের কাঠামো তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়ে । 


ফ্রয়েড্‌ সমাজের ও রাণ্ট্রের কার্যকলাপের পাঁরপ্রোক্ষতে ব্যান্তজীবনকে স্বাভাবিক” 
সহজ ও সরল করে তোলার উপদেশ দিয়েছেন । কিন্ত; রাষ্ট্রের ভুমিকা শুধ: ব্যান্ত- 
জীবনকে সহজ ও সরল করে তোলার মধ্যেই শেষ হয় না। সমাজজীবন নানাভাবে 
জটিল থেকে জাঁটলতর হয়ে দাঁড়াচ্ছে। মানুষের দলবদ্ধ জীবন ( Group life ) 
আজ ব্যান্তকে সমাজের কাছে অধিকতর অগ্রগামী করে রাখছে। অতি-.আধ/িক 
মনোজগতের সঙ্গে আতি-আধ্মীনক সমাজজীবনের এই 
অপরূপ যোগস,ত্রটির পরিচয় কাঁরয়ে দিয়েছেন আধুনিক 
যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ মনন্তাঁত্বক অধ্যাপক ম্যাকডুগাল্‌ (M০D০u৪৭! )। মানুষ 
সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের . শারক হয়ে ওঠে দলনিভ'র হয়ে। বিদ্যালয় 
কারখানা, খেতখামার প্রভাত আধুীনক জনজশীবনের বাভিন্ন জঙ্গনৈ যে দলীয় মনন্তত্ব 
সাক্রয় হয়ে ওঠে, তা অনেক সময় রাষ্ট্রীবজ্ঞানের আলোচনার মুখ্য অংশ হয়ে দাঁড়ায়” 
সন্দেহ নেই। 


শুধুমাত্র “বিপ্লব” (Rev০l৷u১০n ) সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়েই রাষ্টর- 
বিজ্ঞানকে মনো'বন্ঞানের আশ্রয় নিতে হয় । আরিস্টটল্‌ বলেছেন যে, বৈষম্যজানত 
অতৃপ্তি বিক্ষুষ্ধ মানবগোষ্ঠীকে বিপ্রবমূখী করে তোলে । 
মাক্স্বাদগণ মনে করেন যে, শ্রেণীবৈষম্যের ফলে যে 
শ্রেণীসংগ্রান (০1495-50:08816) দেখা দেয়, সেই শ্রেণণীগত দ্বন্দের ব্যাপক ও সাঁহংস 
প্রকাশ হল বিপ্লব । সর্কহারাগণ ( Proletariat ) বিপ্লবের দ্বারাই শ্রেণীহীন সমাজ 
( Dictatorship of the Proletariat ) কায়েম করে ও 
,সামাবাদ সমাজ প্রতিষ্ঠা করে। সৃতরাং প্রোলেতারায় 
বিপ্লব ও বুর্জোয়া সম্প্রদায়ের অবল্যাপ্ত জনগণের বিপ্রবাচন্তার পরিণতি। রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 
যাঁদ গণতশ্বের আলোচনা বলে মনে করা হয়ঃ তা হলে জনমত সম্পর্কে বিস্তৃত 
আলোচনা প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ফলে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের পারস্পরিক 
পাঁরপ্‌রক সম্বষ্ধটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে । 


২০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ম্যাকডন্গালের বন্ধব্য 


মনোবন্রোনর ঢোখে বিপ্লবস্তত্ধ 


বিপ্লববাদ ও গণতজ্ত 


ফরাসী মনোবিজ্ঞানী তার্দে ( [৭:৫ ) এবং লে ব* ( Le 8০7) মনোবিজ্ঞানের 
= লেক ভিত্তিতে রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের আনুগত্য ও আস্থার প্রকৃত 
স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন । জনমত, দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ 
ইত্যাদি রাম্টিক ‘বিষয়গুলি প্রধানতঃ মনন্তাত্বক, সন্দেহ নেই । 
বার্কার (Barker )১ গ্রাহাম্‌ ওয়ালাস ( Graham Wallas ) এবং ওয়ার্ড 
(481) প্রভৃতি রাষ্ট্রীবজ্ঞানীরা রাষ্ট্রীবজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে ঘানণ্ঠ স্*পকের 
5 উঠান কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন । ওয়ালাস এবং ওয়ার্ড 
কনো বাবাদের বরা মানবসভ্যতা ও সংস্কাঁতর ধারাবাহিকতা এমনভাবে ব্যাখ্যা 
করেছেন যে, বাঁভন্ন যুগের মানুষের অচেতন মনের 
সাধারণ ভাবভাবনা কভাবে যৌথ অবচেতনারুপে ( Collective Unconscious ) 
সমাজে চ্হায়িত্বলাভ করে ও সভ্যতার ভাণ্ডারে সাণ্চিত হয়, তা বেশ বোঝা যায় । 


কিন্ত; রাণ্ট্রাবজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য আছে। মনোবিজ্ঞান নৈতিক 
প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামায় না। কিন্ত; রাষ্ট্রাবজ্ঞানকে অনেক সময় তা করতে হয়। 
ফ্রয়েডায় বিশ্লেষণের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ব্যাখ্যা করতে 

রানের গিয়ে কেউ কেউ বলেন যে, রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে ব্যান্ত 
গোষ্ঠী ও সমাজের ঘাতপ্রতিঘাতগুলি সব সময় ব্যান্তর 

আদিম প্রবৃত্তির তাড়না বলে মনে করা ভুল । তা ছাড়া, চাকংসাবিদ্যার সঙ্গে জাঁড়ত 
মনোববদ্যা (Clinical 755০301045 ) রাষ্ট্রীবিজ্ঞানীর কাছে সরাসরি প্রয়োজনীয় নয়। 


৪. রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্্ 


প্রাচীন দার্শীনকগণ রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে নীতিশাদ্দ্ের ( চ:0১1০5 ) সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ- 
গ্রীক ও হি্দুদের মত যুক্ত বলে মনে করতেন। প্লেটো (21469), আরিষ্টটল 
প্রভৃতি গ্রীক দাশশীনকগণ এই মত পোষণ করতেন। 
প্রাচীন হিন্দু দ।শীনকগণও এই মত সমর্থন করতেন। 
খ্যাত ইতালীয় রাঘ্ট্রীবজ্ঞানী মাকিয়াভোল ( Machiavelli) রেনেসাঁস, 
( Renaissance ) যুগের ঠিক পর্বে প্রথম ন্যায়-অন্যায় 
17738 আদর্শের বাইরে সক্রিয় পৃথক রাষ্টবৈজ্ঞানিক তত্বগ্লির 
ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। 
আধ্যানক রাষ্ট্রীবজ্ঞানীদের মধ্যে অনেকেই আবার প্রাচীন গ্রীক দার্শানকদের 
আধুনিক রাষ্টীবজ্ঞানদের মত অন:রূপ মত প্রকাশ করে থাকেন। তাঁদের মতে, উদ্দেশ্যের 
দিক দিয়ে বিচার করলে রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নীতিশাস্ত্র উভয়ের 
লক্ষ্য এক ৷ রাষ্ট্রবিজ্ঞান চায় সুনাগাঁরক গড়ে তুলতে, নখাতিশাস্ত চায় সুন্দর মননশশীল 
নাগাঁরক সৃষ্টি করতে । 
রামু ৪ Ty est 89০9৭) ১ 
0177) 


আইভর ব্রাউন: ( [৮০ Brown) বলেন যে, নীতিশাদ্ত্র ছাড়া টি 
অসার্থক। কেননা, মানুষ সমাজবদ্ধ জীব ব্‌ 
eben bina সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ জীবনযাপন করতে পারে না। আর 
তা মমাজবদ্ধরূপে বাস করতে গেলে মানুষকে কিছ; নৈতিক 
আদর্শও মেনে চলতে হবে। বাক্ণারও তাই বলেছেন 
যে, ন্যায়বিচার শুধু রাষ্ট্িক মানদণ্ডের ওপর প্রাতিষ্ঠিত নয়, তা মূল্যবোধের ওপরও 
প্রাতঙ্ঠিত। ) 
গেটেল্‌ ( G০৮! ) আইন এবং নাতিশাস্ত্রের মধ্যে একটা বানিষ্ঠ সম্পর্ক নির্ণয়ের 
চেষ্টা করেছেন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে সমানভাবে এাগয়ে চলেছে 
এর সমর্থনে গেটেলের মত... মানুষের রাম্ট্িক ও নোতক জীবন। যে ন্যায়-অন্যায় 
পাট বোধের ওপর সভ্য মানুষের মানসিকতা পরিচ্ছন্ন, 
সুর ুচিসম্পন্ন রূপ লাভ করে, তা একাধারে রা্ট্রিক ও নৈতিক শাম্রুদ্য়ের যৌগিক 
প্রচেষ্টার ফল। আজকের আইন হল গতকালের নৈতিক ইচ্ছা-আনচ্ছার প্রকাশ । 
ভারতের জাতীয় জনক গাম্ধীজীর আদর্শ ছল রাষ্ট্র এবং নৈতিকতার মধ্যে 
সমন্বয় স্হাপন। গান্ধীবাদের একটি প্রধান আদর্শ হল সামাজিক, রাষ্ট্রক বা অর্থ 
নৈতিক লক্ষ্য যেমন পবিত্র থাকা দরকার, সেই লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যমগুলোও 
সমান ন্যায়স'গত ও পাঁবন্র হওয়া দরকার । তাই গান্ধীজীর রাষ্ট্রীয় আদর্শের সঙ্গে 
আহংসা, সত্যাগ্রহ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ধমশিয় উপদেশের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও সংপরিস্ফুট । 
গান্ধীজী ব্যবহারিক দিক থেকে রাজনশীতিকে যেভাবে নীতিশাম্তর-নিভর করতে 
চেয়েছিলেন, বিখ্যাত মান্ববতাবাদী জামণন দাশশীনক কাণ্ট্‌ (72০৮) তত্বগতভাবে 
তাই চেয়োছলেন। তাঁর মত ছল এই যে, নীতির কাছে নীতি স্বীকার নয়, বিবেকের 
অনুশাসনে প্রাণত হওয়াই রাম্ট্রীবজ্ঞানীর কর্তব্য । বর্তমানকালে ব্যন্তিস্বাতন্্যবাদ 
ও সমাজতন্ত্রবাদের মধ্যে যে (বিরোধ, তা শুধু অর্থনোতিক বা রাণ্ট্তাত্বক বিরোধ 
নয়, তার সঙ্গে আদর্শগত বিরোধও সংস্পণ্ট। ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবাদীরা সমাজতন্জবাদের 
HERG Ua বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন যে রাষ্ট্রের চাপে ব্যক্তির স্বাধীন 
সমাজদর্শন £ কাণ্টের প্রভাব সত্তা খার্বত হতে পারে। অপরপক্ষে সমাজতন্ত্রবাদ'রা 
মনে করেন যে, রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়া ব্যান্তকে অবাধ 
'ক্বেচ্ছাচারিতার হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব নয় । এই আদর্শগত বিরোধের যে 
সমাধান প্রস্তাব করা হয়, তাও নৈতিক আদর্শের দিকে লক্ষ্য রেখে । অনেক দেশে 
আজকাল যে কল্যাণকর রাস্ট্রের (৬112৩ 5৮৫০ ) পত্তন হয়েছে, তা ব্যান্তদবাতন্ত্যবাদ 
ও সমাজতন্ত্রবাদের গ্রহণযোগ্য মূল আদরশ“গুলির সমন্বয়ে গঠিত। তাই ইংলণ্ড, 
মাঁ্ক'ন যযন্তরাষ্ট, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি আধুনিক জনকল্যাণকর গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রগ্ীলর ভুমিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যৈ, এখানে ব্যন্তকে নানারকম 
মৌলিক আঁধকার প্রদান করা হয়। তার ফলে, ব্যন্তিগ্বাধীনতা সংরক্ষিত হয়। 
আবার, মুষ্টিমেয় ব্যান্তদের কুচক্র ও কায়েম স্বার্থের আঘাতে যাতে জনজ'বনের 


২২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


স্বচ্ছন্দ গতি বাধা না পায়, তার জন্যেও রাষ্ট্র বহু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জনগণের 
সাধারণ দ্বার্থে শিল্প ইত্যাদির রাষ্ট্রীয়করণের কাজে সর্বদা সচেষ্টা থাকে। 
আতি-আধ্নিক যুগে আচরণবাদীগণ (8০14৮10৩155) রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে খাঁটি 
বিজ্ঞান ( Pure Science ) রূপে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে 
Wot "830 রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে সম্পূণ' নগাঁতনিরপেক্ষ ( value-fre৫ ) 
আচরণবাদশ করতে চেয়েছেন । আর্থার বেণ্ট্‌লি (Arthur Bentley ), 
রবার্ট ডাল: ( Robert 10311) প্রভৃতির নাম এ+দের 
মধ্যে উল্লেখযোগা । কিক্ত; ডেভিড ইস্টন ( David ৮:43:০2) প্রভৃতি নব্য-আচরণ- 
বাদগগগণ ( Ne০-Behএvi০খ7i5৫5 ) তাঁদের এই মত সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না। 
কিন্ত মনে রাখা দরকার যে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও নগীতিশাদ্তের মধ্যে একটা মৌলিক 
পার্থক্য আছে ৷ নখতশাস্্র গ্রধানতঃ মানুষের চিন্তাধারা অর্থাৎ মানুষের অস্তজা“বনের 
সঙ্গে সম্পার্কত। ন্যায়'অন্যায়। সংঅসং উদ্দেশ্য, 
কেরির ভালমন্দ ইচ্ছা প্রভৃতি নশতিশাস্তের আলোচ্য । সেজন্য 
নীতিশাস্তকে আদর্শবাদী শান্তর ( Teleological 
5Udy) বলা  হয়। কিন্তু _রাস্ট্রীবজ্ঞানের প্রধান আলোচনাক্ষেন্র নাগারকের 
বাঁহজী'বন। কোন ব্যক্তি যাঁদ মনে মনে কাউকে খুন করার ইচ্ছা পোষণ করে, তাহলে 
নসীতশাগ্রের চক্ষে সে নিশ্দনীয়। কিন্তু যতক্ষণ না সে প্রকৃত খুনীর ভুমিকায় 
অবতীর্ণ হয়, ততক্ষণ সে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অর্থাৎ আইনের আওতায় পড়ে না। 
নাঁতিশাদ্ত্ের আলোচনার পরিসর রাষ্ট্রবজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশ? ব্যাপক, 
আপ্পোক্ষক ও 'িচিন্র। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নীতিবোধ একইভাবে সাকুয় হয়। 
প্রধানতঃ ধর্মীয় অনুশাসনের ফলে তা ঘটে। কিন্তু 
টিলা গল সেই দেশগুলিতে একই ধরনের আইনকানুন প্রচালত 
নয়। রাষ্ট্র ব্যান্তর বা গোষ্ঠীর সুবধা-অস্যাবধাকে কেন্দ্র 
- করেই মুখ্যতঃ আইনকানুন রচনা করে, নীতিবোধের প্রভাব সেখানে বহু ক্ষেত্রে 
সীমাবদ্ধ । 


সারাংশ jg 

জন্মসূত্রে ভাষার অধিকারী আ'দম মানুয নিঃসঙ্গতা থেকে মন্ত পাবার জন্য সমাজ গঠন করতে 
প্রেরণা পেল। আরিস্টটলের বিখ্যাত উক্তি ্মরণয়-_-মানহষ স্বাভাবিক- কারণে জামাজিক জীব। সমাজ- 
গঠনের তাঁগদে জন্ম নিল সম্তানস্নেহ, বন্ধুত্ব প্রভাত দলবদ্ধ জীবদের জৌবক প্রেরণা । এ ধরনের জন্তু- 
প্রাতম, আদিম জীবনের যান্ত্রিকতা দুরাঁকরণে প্রাচীনতম সামাজিক সংগঠন ছিসাবে পরিবারের ভূমিকা 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য । সামাঁজক বিবর্তনের সুদ'র্ঘ ইতিহাসে ধর্ম, বাহুবল, পারবারপ্রসারণ প্রভাত 


সারাংশ ২ 


মানুষকে ক্রমশঃ অধিকতর সমাজসচেতন করে তুলল । ধারে ধীরে এই সমাজসচেতনতার বাস্তব পারগাঁত 
হসাবে রাষ্ট্রের উদ্ভব হল। মহাভারতের পথ: ও বেণ-রাজার গঃপ থেকে শুর করে আধুনিক যুগে 
ওপেনহাইমার, ম্যাকাইভার প্রভৃতি সমাজতত্বীবদ্‌দের ব্যাখ্যা রাষ্ট্রের উৎপাত্ত ও ক্রমাঁবকাশের প্রায় একই 
সামাজিক পটভুমকার প্রসঙ্গ নির্দেশ করে। মার্কস্‌,এদ্গেল সং প্রভাত সমাজতন্তরবাদীগণও এই কথাগাঁলই 
অন্যভাবে ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে কাধানর্ভর সমাজে ধীরে 
ধারে ব্যান্তগত সম্পান্ত প্রভাত শ্রেণণবৈষমাগুলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল, শোষক-শোষিতের দ্বন্ব দেখা দিল । 
রাষ্ট্যন্রকে কেন্দ্র করে পূর্বে সামভ্তগণ ও বর্তমানে পধাজপাঁতগণ সর্বহারাদের শোষণের চেষ্টা করতে 
লাগল। সুতরাং মার্ক সংবানশগণ শ্রেণবৈষম্য সৃষ্টিকারী রাংজ্টীর অবলনীপ্ত চান। 

কিন্তু সাতাই কি রাষ্ট্রের অবলনীপ্ত সম্ভব? না কাম্য ? চীন, নোবয়েত রাশিয়া প্রভাতি সমাজতান্ত্রিক 
দেশে রাষ্ট্রের অবল:প্তি ত দুরের কথা, সেখানে রাষ্ট্র ক্ষমতার আঁধকতর কেন্দ্রাভবন ( Democratic 
Centralism ) হচ্ছে । সুতরাং, রাষ্ট্র ধীরে ধীরে গড়ে উঠলেও রাষ্ট্র থাকছে এটা একটা বাস্তব ঘটনা । বরং 
সমাজ ও রাষ্ট্র, বা রাষ্ট্র ও সরকার অনেক সময় সমার্থক হয়ে উঠছে। 

জনজাবনে রাষ্ট্র ষে ব্যাপকতা লাভ করেছে, তা যে শাস্ত্ে আলোচিত হয়, তাকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে। 
পোলকের ব্যাখ্যা অনুসারে এর দরাট ভাগ-_ তত্বগত ও প্রয়োগগত। রাষ্ট্র ও সরকারের কার্ধাৰলণ, 
আইনপ্রণয়নের নীতি ইত্যাঁদ প্রথম ভাগের অন্তর্গত। বাভিন্ন শাসনতগ্মের তুলনামুলক আলোচনা, গণ- 
প্রশাসনব্বস্থা, কুটনোতক তৎপরতা ইত্যাদি গ্বিতাঁর ভাগের অন্তর্গত । 

আধবানক রাজনোতক সমাজতড ( 2০!ti০৭! 9০০1০198% ) অন:সারে 'বিপ্তণর্" জনজাবনের নানা দিক 
নিয়ে যে অসংখা সংস্থা রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে সাঁকিয়, ব্যবহারিক সামাজিক জগবনে কিভাবে নাগাঁরক সুনাগাঁরকে 
পাঁরণত হতে পারে--এ সমস্তই আধুনিক রাসট্রীবজ্ঞানের আলোগয । ১৯৪৮ সালে ইউনেস্কো সভাতেও এই 
মত ব্যস্ত হয়েছে এবং একাধিক বিষয়ের সঙ্গে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের আলোচ্নাক্ষেত্রকে প্রসারত করতে বলা 
হয়েছে। 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান ক ধরনের বিজ্ঞান ? পদার্থবিদ্যা, রসায়ন প্রভাতি গাণাতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে পরাক্ষা- 
নিরাক্ষার মূল উপাদানগ্থাল অপারবর্তনশশল। সুতরাং এই বিজ্ঞানশাখার বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত ও সূত্রগুল 
অন্রান্ত। ভূগোল, উদ্ভদীবদ্যা প্রভাত প্রাক্কীতক বিজ্ঞানের সু্গির মত চূড়ান্তভাবে অন্রান্ত না হলেও 
তারা মোটামঁটভাবে সত্য । রাষ্ট্রীবজ্ঞানের মত সগাজাবিজ্ঞানের সা্রগহপও আপোঁক্ষকভাবে 
বা মোটামুটিভাবে প্রযোজ্য । ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট--এই নিয়ে রাষ্্রাবজ্ঞান। দেশকালপা ভেদে 
এই তিনটিই নিয়ত পরিবর্তনশীল । তবুও পরাক্ষানিরণক্ষার জন্য অন্য বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেভাবে বিশ্লেষণ- 
পদ্ধাতি প্রয়োগ করা হয়, রাষ্ট্ীবজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তা হয়। সুতরাং রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি {বিশিষ্ট সমাজ- 
বিজ্ঞান । সেজনাই গ৷ণিতিক বিজ্ঞানের মত রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে সূত্রানর্ায়ক বিজ্ঞান ( Normative 


5০ience ) বলা চলে না--বান্ত, সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ত এতই প্রগাঁতশশল। 
সমাজবদ্ধ মানুযের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পর্ক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের (১০1111০81 9০1০)০৫) আলোচ্য । রাণ্টনৈতিক 
ভাবাদর্শ, মতাদর্শ (14609108165) ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে রাষ্টরদর্শন (Political Philosophy) | 
সুতরাং রাষ্টদর্শনের চেয়ে রাষ্ট্াবজ্ঞানের পারিধি অনেক ব্যাপক, রাষ্টরর্শন রাষ্টীধিজ্ঞানের অংশবিশেষ । 
যাষ্টীচন্তাকে একটা আটপোরে ব্যবহারিক রূপ দেয় রাষ্ট্রনীতি ( Politics )। 
ইাঁতহাস রাষ্ট্রাবজ্ঞানের তৃতায় পারভাগ (0১1৫ i৫৪০ )। উপরন্তু রাষ্্ীবজ্ঞানণর 
কাছে ইতিহাস একটা বিশাল গবেষণাগার । ইতিহাস ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান উভয়েই পরাঁক্ষা-নরঁক্ষার মত বৈজ্ঞানিক 
'বগ্লেষণপন্ধত ( Empirical 71089৫01089 ) অনুসরণ করে চলে । উভয়েই উদ্দেশানুলক 
(teleological )| কিচ্ছু উভরের মধ্যে এত নল ও ঘাঁনণ্ঠতা থাকা সন্বেও দুটির মধ্যে বেশ পার্থক্য 
আছে। হেগেল ইতহাসদর্শনের ওপর জোর দিয়েছেন। মার্কস ইতিহাসাঁবজ্ঞানের ওপর জোর 
দিয়েছেন ; কারণ, মাক সের কাছে খঁত্হাসিক ও অর্থনৈতিক সূতান-সারণ সমাঙ্রতন্যই হল 'বদ্ঞানা চাওক 


২৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


সমাজতন্ম (Scientific Socialism }| তবে ইতিহাসের সব কিছ; রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজে লাগে না, 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সব কিছ: হীতিহাসের কাজে লাগে ন। ৷ 
রাস্ট্রাবজ্ঞান ও ধনাবিজ্ঞান পরদপর ঘানিষ্ঠভাবে জাঁড়ত । উভয়েই সমাজাবজ্ঞান। মানুষের 

অর্থনোতক কার্যকলাপ আঁধকাংশই রাষ্ট্রের উদ্যোগে চলে রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে । ধনতল্ত্র ও সমাজতন্ত্র এই 
দুট মতাদশে'র তাত্বক ও ব্যবহারিক প্রশ্নগহাঁলর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় ও অর্থনোঁতক দিক আছে। বর্তমান 
যুগে ইংলণ্ড, মাঁক'ন যুক্তরাষ্ট্র, ভারত প্রভাত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগ]লতে বান্তিগত মালকানার ওপর বহু 
ক্ষেত্রে জনকল্যাণের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব প্রসারিত হতে চলেছে । 

রাষ্ট্রবিজ্ঞান সমাজতত্বের অর্থাং সমাজবিজ্ঞানের একাঁট গুরুপূর্ণ অংশ । সৃতরং সমাজততু ব্যাপক, 
রাষ্ট্রীবত্ঞান সংকীর্ণ । সমাজতত্বের সাহাযো রাষ্ট্বজ্ঞানের বহু আলোচনা দ্বচ্ছতর ও অধিকতর 
বান্তবধাদশী হতে পারে । আতি-আধুনিক রাষ্ট্রবজ্ঞানের ক্ষেত্রে রাজনোত্তিক সমাজতত্বের ( Political 
5০০০০৪৮ ) উদ্ভবের এটাই প্রধান কারণ। কিন্তু সমাজতত্থবের তুলনায় রাষ্ট্রবজ্ঞানের আলোচনাক্ষেত্রে 
অনেক বেশণ বিশেষজ্ঞতার প্রয়োজন ॥ সমাজতত্ববের চেয়ে রাষ্ট্রাবজ্ঞানের ভূমিকা অনেক বেশণ বাশত্ট। 

আধুনিক ফ্লয়েডায় মনোবিশ্লেষণ সমাজতত্ু ও রাষ্টরীবজ্ঞানের কাছে মনো বজ্ঞানকে অনেক 
বেশ অপাঁরহা্য করে তুলেছে । আশৈশব অবদামত আকাঙক্ষা, অতৃপ্ত, দ্বন্দ ইত্যাদ পরিণত 
বয়সে নাগাঁরককে বিকৃতমনা, অসুস্থ (9016 0075002111) করে তোলে । কিভাবে বান্তমননকে সম্ছ, 
সহজ ও সমন্বিত ব্যাঁজত্বের ( Integrate personality ) করে তোলা যায়, মনোবিজ্ঞানের আলোচনায় 
ফ্লয়েড্‌ তার হদিশ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীবজ্ঞানীরাও আদর্শ নাগরিক গঠনের জনা, ব্যান্তটারত্রের উন্নয়নের জন্য 
গণতন্ত্রকে সুগঠিত ও সুরক্ষিত করতে চান। অ।পিস্টটল্‌ থেকে মার্কস: পর্যন্ত রাষ্ট্ীবজ্ঞানীগণ বলেছেন 
যে, বৈষমাজানত অতৃ্তি বিক্ষুদ্ধ গানবগোষ্ঠীকে বিপ্লবমুখী করে তোলে । কিন্তু মনোবিজ্ঞানের 
সমাবদ্ধতা আছে। ফযয়েডীয় চিকিৎসাবিদ্যার. সঙ্গে জড়িত মনোঁবিদ্যা রাষ্্রবিজ্ঞানের কাছে সরাসরি 
প্রয়োজনীয় নয়। 

রেনেসাঁস যুগের ঠিক পর্বে ইতালীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান মাকয়াভোল প্রথম রষ্ট্রীবজ্ঞানকে নীতিশীনরপেক্ষ 

শাস্ত্র বলে প্রসর. করেন। আতি-আধ্বীনক যুগে আচরণবাদীগণও্ (73178%10011515 ) রাষ্ট্রীবজ্ঞানকে 
খাঁটি বিজ্ঞ/নরুপে (Pure 5০1০০০০) প্রা তষ্ঠা করতে চেয়েছেন । কিন্তু নব/-আঙ্করণবাদগণ তাঁদের এই মত 
সম্পূর্ণ সমর্থন করেন না। গাম্ধীবাদগণ মনে করেন যে, সামাজিক, রাণ্ট্রক বা অর্থনো তক লক্ষ্য যেমন 
গাবি থাকা দরকার, সেই লক্ষ্যে উপনখত হবার মাধ্যমগৃঁলও সমান, নযায়সংগত ও পাঁবত্র হওয়া দরকার । 
আধ্ানককালে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগণীল জনকল্যাণের মত একটি নৌতক আদর্শ মেনে চলেন। সুতরাং 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণ মুল্যবোধ-নিঃপেক্ষ (819৩-0০০) হতে পারে না। অর্থাৎ, রাষ্ট্রাবজ্ঞান ও 


নশীতিশাস্র ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়িত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে কতকগ:লি মৌলিক পার্থক্য আছে। 


নশীতিশাদ্ত মানুষের আভ্যন্তরণণ দিকাঁট নিয়ে জাঁড়ত, রাষ্ট্রবিজ্ঞান ব্যান্তর বাঁছজী“বন নিয়ে জড়িত । উপরক্তু 
নগীতশাগ্যের আলো$নার পরিসর রাষ্টরবিজ্ঞানের তুলনায় অনেক বেশী ব্যাপক, আগোক্ষিক ও বাঁচ্। 


রা £ 
২ | সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য 


“The State, as a concept of Political Science and Public Laws, 
is a community of persons more or less numerous, permanently 
occupying a definite portion of territory, independent or nearly 
so of external control, and possessing an organised FOP 
to which Ee great body of inhabitants render habitual obedience.” 

— Garner 


॥ রাষ্ট্রের কয়েকটি গ্রুপঢী সংজ্ঞা ৷ 


নাগাঁরক জীবনের কেন্দ্রস্থল দখল করে আছে রাষ্ট্র । সমাজবদ্ধ সভ্য মানূষ তার 
ব্যান্তত্বের নানা দিকের পূর্ণ তম বিকাশের জন্য সমাজে যে অসংখ্য সংস্থা সষ্ট করেছে, 
তাদের মধ্যে রাণ্টুই হল সবচেয়ে প্রধান। রাষ্ট্র ছাড়া নাগরিকের বহ্‌মখী ব্যক্তিত্বের 
এ বৃহ 2 পূর্ণতালাভ অসন্তভব। তাই আরিস্টটল্‌ বলেছেন যে, 
জীবনের কেন্দহুল রা ছাড়া রাষ্ট্রের বাইরে যে বসবাস করে, সে পশু কিংবা অতি- 
ব্যান্তর ও সমাজের জগবন মানব । সস্থ, স্বাধীন, স্বাভাবিক, সহজ জীবনযাপনের 
সার্থক, সুন্দর হয়ে ওঠে না৷. জন্য যে কোনও সভ্য সমাজের অধিবাসীদের একটা রাষ্ট্রের 
গ্রয়োজন। মানবজীবনের সার্থকতার জন্য চাই রাষ্ট্র। 

আবার, রাষ্ট্রের মত কোনও উচ্চতম নিয়ামক শান্ত জটিল, চলমান সমাজজশীবনের কর্তৃত্থে 

না রাখলে সংন্দর, সাথক সমাজজীবন কখনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। 


প্রাচীন গ্রীক ও রোমান: দার্শানকগণ যথাক্রমে “পোলিস:” (Polis) ও 
“সভিটাস” (.01%1035 ) কথার দ্বারা রাষ্ট্রের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতেন। এই দুটি 
ও কথার দ্বারাই নগরকোঁন্দুক সমাজজীবনের সঙ্গে তৎকালীন 
es ee রাণ্ট্রিক জীবনকে অভিন্ন বলে মনে করা হত। উভয়কে 
প্রথম প্রাণ” অথাটি বাবহার নিয়ে মানবজাবন। টিউটন্‌ যুগ থেকে “স্ট্যাটাস” 
করেন (8৮095) কথাটির প্রচলন সূর্‌ হল, সঠিকভাবে রাষ্ট্র 
(505) কথাটির প্রচলন তখন থেকেই । ইউরোপে মধ্য- 
যুগের ঠিক পরেই ইতালীয় রাণ্টবিজ্ঞান' মাকিয়াভোলই প্রথম “রাষ্ট” ( “State” ) 
কথাটি রাষ্ট্রবজ্ঞানের আলোচনার ক্ষেত্রে বাবহার করেন । 
আরিষ্টটলের মতে, কয়েকটি পাঁরবার ও গ্রামের পমাল্ট যখন দ্বয়ংসপ্পূণ" জীবন- 


২৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


যাপনের জন্য একান্ত হয়, তখনই রাষ্ট্রের স;চনা হয়! কিন্তু তাঁর এই সংজ্ঞা আজকের: 
পাবার সম্প্রসারণের ধোই :.. রাষ্ট্রের ও সমাজের জটিলতা ব্যাখ্যা করার পক্ষে সম্পর্ণ 
রাষ্ট্রের সুচনা £ আরিন্টটলের মত উপযোগা নয়। আজকাল সমাজে রাষ্ট্র ছাড়াও নানারকম 

পারিবারিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় রা অর্থনৈতিক সংগঠন 
বর্তমান। এ'দর সকলকেই রাষ্ট্রের পর্যয়ভুক্ত করা অবাস্তব ( অবশ্য গ্রীক দাশশীনক- 
দের মতে, নাগারকদের পূথণঙ্গ, স্বয়ংসম্পূর্ণ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে পরিবার, পাড়া 
তালুক, রক বা গ্রামের সমবায়কে রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদান হিসাবে ধরা ভুল নয় । 
রাষ্ট্র মানুষের সুসংগঠিত, সমাণ্টবদ্ধ জীবনের প্রধান পাঁরচয়, সমাজজীবনের একমাত্র. 
কেন্দ্রীয় ও মৌ?লক সংগঠন । 


প্রাচীন ভারতে মৌ যুগের (চতুর্থ খস্টপর্বান্দ ) প্রখ্যাত রাষ্ট্রনীতাবদ; 
কোটিল্য তাঁর দিপ্তাঙ্গততধে” রাণ্ট্রের ৭টি “আন্গের” উল্লেখ করেছেন ; যথা, স্বামী। 
( সার্বভৌম মহারাজ ), অমাত্য ( মন্ত্রী), জনপদ (রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড), দুর্গ (সংরাক্ষিত 
নগরস বা রাজধানশ ), কোব (রাষ্ট্রীয় ধনাগার), দণ্ড (সেনান?) এবং মিত্র (বন্ধুরাষ্ট্র)। 
কৌঁটিলোর এই সংজ্ঞা ভারতে সে সময়ে প্রচলিত রাজতন্ত্রের কাঠাঞ্জা অবলম্বন ক্রুরে- 
রাষ্ট্র সম্পর্কে কোঁটিল্যের রচিত। তবে রাষ্ট্রের এই অঞ্গারডা্তিক ( structura! ) 
বিখ্যাত সনতাগতন্ব) তাঁর বিশ্লেষণ আধুনিক যুগেও সমভাবে প্রযোজ্য, কারণ” 
অঙ্গাভত্তিক বিশ্লেষণ আজও আধুনিক রাষ্ট্র গণতন্ত্রের বা প্রজাতন্ত্রের 1ভাত্বতে স্থাপিত 
গুরুত্বপূর্ণ ; তবে এখন রাষ্ট্রের হলেও, বর্ত“মান যুগে বিজ্ঞানের বিপুল অগ্রগাত ঘটলেও, 
কর্মাভীন্তক বষ্লোবণও এবং - বর্তমান জনজগবনের জটিলতা বহ্‌ভাবে বৃদ্ধি 
i BRR পেলেও আজকালকার রাষ্ট্ীবজ্ঞানীরাও রাষ্ট্রে কর্মীভাত্তক 
(£52080741) আলোচনার সঙ্গে রাণ্টের গঠনাভীত্িক আলোচনাকেই উপস্থাপিত 
করেন ৷ গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডারের (41০,245: ) গৃহশিক্ষকর;পে আরস্টটলও 
কৌটিলোরর প্রায় সমকালীন দাশশীনক বলা চলে এবং এই প্রখ্যাত ধপদী দার্শীনকদয়ের 

রাষ্ট্রাচন্তার মূল সান্তরটি এক বলে ধরে নেওয়া যায় । ও 
বিখ্যাত আন্তজণাতক আইনাবদ হল: (17811) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নিদেশ করে 
বলেছেন যে, রাজনৈতিক উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য বিশিষ্ট ভূখন্ডে দ্হায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত, 
হুলের সংজ্ঞা ঃ আস্টটল- ও বহিঃশত্তির LO NTE SUT এ 
কৌটিলোর বক্তবোর সমর্থন. ২! বস্তুতঃ, এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্য দ্থায়ী, শঞ্খলা- 
বদ্ধ সমাজজীবন স্থাপন ছাড়া আর কিছু নয়। সুতরাং 

হল আ'রপ্টটল: ও কৌটি/লোর বস্তব্যকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করেছেন । 


রা | ৮ 
॥ রাষ্ট্র সম্পর্কে উড়ো উইল্সনের সংজ্ঞা ৷ -» 
মাকি'ন যত্তরাণ্টের প্রান্তন রাষ্ট্রপৃত অধ্যাপক উড্রো উইলংসন ( Woodrow 


রাষ্ট্র £ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ২% 


৬/15০7) রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেট মোটামুটিভাবে গ্রাহা-_রাম্ট্র এমন একটি 
জনসমাঁণ্ট যা আইন অনুসারে অর্থাৎ সার্বভৌম সরকার 
বাষ্ট সম্পর্কে পরচালত উদ্রো  ধনয়ে গঠিত এবং 'না্দিষ্ট ভূখণ্ডের অন্তভূ্ত ( “A State 
উইল.সনের সংজ্ঞা £ রাষ্ট্রের ৪টি ২ নু এ > 
উপাদান £ জনসমাষ্টি, ভূখণ্ড, isa People organized for law within a definite 
সরকার, সা্বাভৌমন্থ territory”)! রাষ্ট্রের এই সংজ্ঞাট নিয়ে আলোচনা 
করলে দেখা যায় যে, রাষ্ট্রের চারাঁট মৌলক উপাদান 
হল--জনসমণ্টি ( population ), স্থায়ী ভূখণ্ড (05 ), সরকার ( G০v- 
ernment ) এবং সার্বভৌমত্ব ( Sovereignty )। ০ 
জনসমাস্ট না থাকলে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। রাষ্ট্র হল 
মানবসমাজের এক 'বাশষ্ট সুসংবদ্ধ রূপ । কাজেই অধিবাসী নিয়েই রাষ্ট্র । 'নর্জন 
হবীপে বা মর:ভুমিতে কিংবা দূ্গম অরণ্যে রাষ্ট্রের অস্তিত্ব নিছক কঞ্পনামাত্র ৷ 
আরিস্টটলের মতে, একটি নগর-রাষ্ট্রে (0165-569৮০) যত লোক রাখা সেখানকার 
আর্থিক ব্যবস্থায় সম্ভব, ততটাই. সেই রাষ্ট্রের জনসমাণ্ট হওয়া উচিত। কা্সকার 
উপষ্টমাগী আদর্শ এসধাবধান প্রসঙ্গে ফরাসী দার্শনিক রুশো ( Rousseau ) মন্তব্য 
করেন যে, মোটামুটি দশ হাজার লোক রাষ্ট্রের জনসমাম্টির 


রন অন্তভূর্ত থাকা বাঞ্ছনণয়। কিন্তু বর্তমান কালে রাষ্ট্রের বা- 
চাঁনাদল্ট সংখ্যা নেই £ এ রে 

শবে আরি্টটল্‌, রূশো, নায় (০১০00,00) জনসংখ্যা সম্বন্ধে এধরনের সামানির্দেশ 
বেন্হাম ও কাল: ফ্রি সম্ভব নয়। কোন রাষ্ট্রের পক্ষে আদর্শ জনসংখ্যা কী হওয়া 
রিশের মত উচিত, তা নিয়ে আগে যতই আলোচনা হোক, বর্তমান 


যুগে তা নিরর্থক । প্রাচীনকালে জনসংখ্যার বিস্ফোরণ 

হয়ান আজকের মতো ৷ জাবনযান্রাও জটিল হয়ে ওঠে ন এখনকার মতো । দৈনান্দন 

জীবনপ্রবাহে শিক্পাঁনভরতাও ছিল নামমাত্র । সেকালে রাষ্ট্রগূলির বেশীর ভাগই 

ছিল গ্রামীণ, কৃ্ষাভাত্তিক । তাদের জনসমঘ্টিও ছিল সামান্য, লোকেদের জীবনযাত্রা 

ছিল সহজ ও অনাড়ম্বর । চীন, ভারত, জাপান, রাশিয়া, মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের মতো 

কোটি কোট জন-অধযাষিত রাষ্ট্রের কথা সৌঁদনকার রাষ্ট্রীবজ্ঞানীদের কল্পনাতেও স্থান 

পেতো না। অবশ্য আজকালও রাশিয়া, চীন, ভারত প্রভৃতি জনবহুল রাষ্ট্রের পাশা- 

পাশি বেলাজয়াম-, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ প্রভৃতি স্বল্প জনসমাষ্ট নিয়ে গঠিত ছোট 

'াষ্টুও দেখা যায়। সতরাং কার্ল ক্রিডারশ্‌ ( Kar! Friedri5€ ) প্রভাত শাসন- 
বিজ্ঞান মনে করেন যে, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা কিংবা ভূখণ্ড ততটাই হওয়া উচিত, যতটা 
সেই সংগঠনকে রাষ্ট্রর্‌পে ঢাল; (৮1016) রাখতে পারবে । এই মতকে রাষ্ট্র চাল, 
রাখার তত্ব (ড18৮1115 The০৮y) বলে । এই আধুনিক তত্বের সঙ্গেই ধুপদী ইংরেজ 
দার্শীনক বেনথামের (Bentham) মতটি তুলনীয় ৷ তিনি বলেন, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা 
বা ভূখণ্ড এমন হওয়া চাই যে, সেই সমাজের ওপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্বের ধারা- 
বাহিকতা যেন অক্ষুগ্র থাকে । : ভারতীয় এঁতিহাসিকগণ বলেন যে, মোঘল সাম্রাজ্যের 
পতনের অন্যতম প্রধান কারণ হল দিল্লীর মত কেন্দ্রীয় রাজধানী থেকে সাম্রাজ্যের বহ*- 


২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


দূরবতঁ* অঞ্চলে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়োছিল। কিন্ত; আধুনিক 
বিজ্ঞানের যুগে যানবাহনের অত্যাম্চর্য অগ্রগতির ফলে এই ধরনের ঘটনা আর সমস্যা 
বলে মনে হয় না। তাই আধুনির যুগে ইংরেজদের পক্ষে সমগ্র পাঁথবীর এক-্চতুর্থাংশ 
শাসন করাও অসম্ভব হয় নি । 
রাষ্ট্রের অধিবাসীদের সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়__নাগাঁরক এবং বিদেশী । 
নাগরিকরা রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসিন্দা, রাষ্ট্রের দ্বারা প্রদত্ত সব রকম অধিকার ভোগ করে 
এবং রাষ্ট্রের প্রতি সম্পূর্ণ অনগত্য প্রদর্শন করে। কিন্তু 
সাষ্টের জনমাটয় দুটি বিদেশীরা যে রাষ্ট্রে অস্থায়ীভাবে বসবাস করে, সে রাষ্ট্রের 
ভাগ--নাগারক ও বিদেশ 
সাধারণ আইনকানুন তাদের মেনে চলতে হলেও সে রাণ্ট্রের 
প্রীত তারা আনুগত্য (1০591$5 বা ৪116819009) প্রদর্শন করে না, তাদের আনুগত্য 
থাকে স্বীয় রাষ্ট্রের প্রতি | সেজন্য যে রাষ্ট্রে তারা সাময়িকভাবে বাস করে, সে রাষ্ট্রের 
নাগারকদের প্রাপ্য রাজনোতিক আঁধকার তারা ভোগ করে না। 
নির্বাচনব্যবস্থা সংপাঁরচালনার জন্য আধ্ীনক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দুভাগে 
জনসমট্টিকে ভাগ করে-_যাঁরা ভোটদাতা এবং যাঁরা 
জনসমাণ্টকে অনা দুভাগেও  ভোটদাতা নন। অপ্রাপ্তবয়স্ক ব্যন্তিগণ, বিদেশশীগণ এবং 
ভাগ করা যায়--ভোটদাতা ও 
যাঁরা ভোটদাতা নন অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত কিছ লোক ভোটদাতার সংখ্যার মধ্যে 
পাঁরগঁণত হন না। 
স্থায়ী ভূখণ্ড রাষ্ট্রের আর একটি অপরিহার্য উপাদান৷ প্রত্যেক রাষ্ট্রে 
কার্যকলাপ এই ভৌগোলিক সীমার মধ্যে কেন্দ্রীভূত ॥ 


ভূখ'ড £ তর স্হারির 8. এই ভূখন্ডের পরিমাণ কতটা হওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও 

বেনখাম: ও কাল-ফ্রড- 

বিশে কোন বাঁধাধরা নিয়ম. নেই। এ বিষয়ে বেনথাম্‌ ও. 
কার্ল ্র্ড্‌রিশের বন্তব্য সাবাঁদত । 


আগেকার দিনে মানুষ যাযাবরবৃত্তি অবলম্বন করত । প্রধানতঃ এক একটা 
অঞ্চলে খাদ্যের সহজলভ্যতা মানুষকে সেই অঞ্চলের বাসিন্দা করে রাখত। শিকারের 
জন্য পর্যাপ্ত পশৃপাখী বা ফলমুল তার খাদ্যরবপে দরকার হত। খাদ্যের ভাণ্ডার: 
নিঃশোবত হলেই সে অনান্র সদলে প্রস্থান করত । কিন্তু কাৃঁষকার্যের আবচ্কার আদম 
মান্‌ষের এই যাযাবরী মনোবাাতি দূর করল, মানুষকে স্থায়টভাবে নির্দিষ্ট অঞ্চলে বাস 
4 টানি করতে বাধ্য করল। কৃষিকার্ষের জন্য চাই জলের অফুরন্ত 
জা ও বাপার কাফি: সররাহু। 7 জার বীঁজবপনের পর থেকে শসাসংগ্রহ - পযন্ত 
বাবস্থা, দেশপ্রেম, জাতীয়তা-.. এ অঞ্চলে কৃষকের বনবাস করা অবশ্য কর্তব্য। তাই দেখা 
বোধের ভূমিকা গেল প্রাচীন আয? মিশরীয়, সঃমেরীয় গ্রভৃতি নদীমাতৃক 
সভ্যতার উদ্ভব এবং নদশর আশেপাশে শন্তিশালী, সমদ্ধ 

রাষ্ট্রের পত্তন । এই রাষ্ট্রগীল মূলতঃ আন্তীলক বাসিন্দাদের জন্মভুমির প্রত 
আকর্ষণের ওপর ভিত্তি করে স্থাপিত হরেছিল। জন্মভুমির প্রত আনুগত্যই হল 
দেশপ্রেম । দেশপ্রেমকে অবলদ্বন করে গড়ে ওঠে জাতীয়তাবোধ। নদীমাতৃক- 


রাষ্ট্র £ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ্ ২৯, 


-সভ্যতার ধারে ধারে তাই ক্রমে জাতীয় চাঁরক্রে, ্রীতিহ্যে, ইতিহাসে, সংস্কাঁততে [বিশিষ্ট 
এক-জাতীয় রাষ্ট্রের (Nati০n 5১৪৮০) সংগঠন ধারে ধীরে বাস্তবে রূপামিত হল । 
আধাঁনক যুগের ভান্তজর্শীতক আইনের (117577901079] Law ) লেখকগণ 
বলেন যে, রাষ্ট্রের ভূখণ্ড কথাটি আজকাল খুব ব্যাপক 
রায় ভূখণ্ড সংগকে অর্থে ব্যবহৃত হয়।  সমত্রের উপকূল থেকে অন্ততঃ 
- আধুনিক আন্তৰ্জাতিক আইনের by 
ব্যাপক ব্যাখ্যা ঃ মহসোপান, আঠার মাইল পর্যন্ত জলভাগ, সম্‌দ্রের উপকুলস্থ 
ভৌগোলিক জলসঁমা ও অর্থ- মহীসোপান ( Continental Shelf ) প্রভৃতি অঞ্চল ও 
নৈতক অঞ্চলের বিস্তৃত : রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের ওপর অন্ততঃ কিছদ;র পর্যন্ত -আকাশপথ 
রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডেরই বিস্তাত£ সেই রাষ্ট্রের এলাকাভুন্ত বলে ধরা হয়। ১৯৭৬ সালের 
4887০ আইন অনুসারে ভারতের ভৌগোলিক জলসশমা ( ter1i- 
নর বৌশট্য torial waters বা maritime belt) সমযদ্রোপকুল 
থেকে ১২ মাইল পর্যন্ত এবং গনজস্ব অর্থনৈতিক অঞ্চল 
( exclusive economic zone ). উপকূল থেকে ২০০ মাইল পর্যন্ত বিস্তারিত করা 
হয়েছে। বর্তমানে বহ রাষ্ট্র সমদ্র-উপকূল থেকে ৩০০/৩৫০ মাইল পর্যন্ত জলভাগ 
“নিজেদের সার্বভৌম কর্তৃত্বের অন্তর্গত বলে মনে করে। ১৯৮৪ সালে সদ্যসমাপ্ত 
আন্তজাতিক সমুদ্র-আইন চুক্তি ( Law ০ the Sea Treaty ) এই ঝোঁককে মোটা- 
মি স্বীকার করে নিয়েছে । রাষ্ট্রে যে বৈদেশিক দ:তাবাস থাকে এবং মহাসমযদ্রের 
ওপর কোন দেশের জাহাজ যাঁদ পরিভ্রমণ করে, তাহলে সেই দূতাবাস বা জাহাজকেও 
সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এলাকাভ্যন্ত বলে ধরা হয়। 
প্রাচীন গ্রখকরা একটি নগরকেই রাষ্ট্রের ভূখণ্ডের পক্ষে পর্যাপ্ত বলে মনে করতেন। 
্াবশা রোমক ও ভারতাঁয় রাজন্যবর্গ সসাগরা পূথিবীর অধিপতি হতে চাইতেন ॥ 
কিন্ত আধুনিক রাম্দ্রীবজ্ঞানীগণ এ ধরনের বন্তব্যকে অবান্তর 
1৩1৬ বলে মনে করেন। কার্ল ফিডরশ্‌ তাই ঠিকই বলেছেন 
মা দোলা রে রন... খে সকল রাষ্ট্রেরই ভূখণ্ড ও জনসংখ্যার মধ্যে এমন একটি 
গলির আরতন বিচার্য নয় ঃ ভারসাম্য থাকা উচিত যে রাষ্ট্রপরচালনা সাবলীল, সম্ভাব্য 
কাল’: ফিড:রিশের মত এবং বাস্তবাভীত্তক (৬816) হয়ে ওঠে । বর্তমান যুগে 
সোবিয়েত রাশিয়া ও মাঁকন য্তরাষ্ট্র-_ বৃহৎ রাষ্ট্র- 
শর্তিদ্বয়ের মধ্যে ক্ষমতার মেরুকরণের (polarisation of power ) ফলে 
পাখির ছোটবড় রাষ্টাগলি সকলেই উভয় শান্তর যে-কোনটির সঞ্গে জোটবদ্ধ । এই 
আঁত-আধুনক পারিস্থিতিতে রাষ্টগূলিকে “ছোট না বড়” এই ধূপদণী নিরিখে বিচার 
করা অত্যন্ত অর্থহণীন হয়ে পড়েছে। 
রাষ্ট্গঠনের জন্য আর একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হল সরকার ( Gover॥।- 
ment )। রাষ্টেরে ভাকার্ত সরকারের মারফত বাস্তব রূপ ধারণ করে। সরকার 
রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থার পরিচালক অর্থাৎ, সমস্টিগতভাবে বলা যায় যে, সরকার হল 
বাপের প্রধান পাঁরচালকগ্গণ্ডলগ। অন্যান্য সংগঠন যেমন পাঁরচালকমণ্ডলীর দোষে 


৩০ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


ক্ষতিগ্রস্ত হয়, সরকারাবিহীন রাষ্ট্রও তেমনি "বিচ্ছিন্ন জনতায় পর্যবাঁসত হয়। হাল 
ছাড়া যেমন নৌকা চলে না, তেমনই সরকারকে রাষ্ট্রতরীর হাল বলে মনে করলে ভুল 
করা হয় না। শাসনক্ষমতা পরিচালনা, আইনপ্রণয়ন, 
১88৮ 'নিয়মশৃঙ্খলা বজায় রাখা, নাগরিকদের জীবন ও ধন- 
গাটাবিজার আইনসভা) সম্পত্তি তদারক করা, আইনভঙ্গকারীকে শাস্তি দেওয়া 
শাসনাবভাগ, বিচাঃবিভাগ ইত্যাদি সরকারের প্রধান কাজ । এই কাজগুলি সুষ্ঠ- 
ভাবে পাঁরচালনার জন্য সরকারের কাজ তিনটট প্রধান 
{বিভাগে ভাগ করা হয়--আইনসভা_ (.9৫5158:)১ শাসনাবভাগ বা নির্বাহী 
বিভাগ ( Executive ) এবং {বচারাবভাগ ( Judiciary ) | 
আগেকার দিনে সরকার বলতে কোন রাজা বা মন্ত্রিমণ্ডলাঁকে বোঝাত। কিন্তু 
বর্তমান গণতান্ত্রিকতার যুগে সরকার গঠিত হয় রাষ্ট্রের বেশীর ভাগ লোকের 
আনুগত্যের (1621002০5) ওপর ভিত্তি করে। রাজ- 
ব্ডাদাপা নোতিক দলব্যবস্থা (64:5-555050) প্রচলিত থাকায় 
সরকারে ও গণতাম্তিক পদ্ধাততে নির্বাচিত সংখ্যালধঘিষ্ঠ দল দায়িত্ব- 
রাজনো তক দলব্যবস্থার ভুমিকা শীল বিরোধী দলের (Opposition Party) ভূমিকা 
গ্রহণ করে। এইভাবে আধূনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে শাসক 
ও শাসিতদের মধ্যে স:নিবিড় সম্পক রচিত হয় । 
আধুনিক যুগে নাগাঁরকদের জীবনযাত্রা ক্রমশঃ জাঁটলতর হয়ে যাচ্ছে বলে সমাজ- 
জীবনে জাঁটলতাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই সরকারের নানারকম রূপ দেখা যায়। 
ইংলণ্ডে একই সঙ্গে রাজতন্ত্র ও মান্ত্রসভা- ত 
শাসনব্যবস্থা কার্যকর । ভারতে প্রজাতন্ত্র ও মাঁন্ত্রসভা- 
পরিচালিত শাসনব্যবস্থা প্রচালত। সোঁবয়েত রাশিয়ায় এবং চীনা প্রজাতন্ত্র 
সাম্যবাদী একদলীয় সরকার প্রচালত । 
সার্বভৌমত্ব ( 5০veei৪৷৫7 ) রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য । এক কথায় বলা যায়, 
রাষ্ট্রের প্রাণশান্ত বা জাবনীশান্ত. তার সার্বভোঁমত্ব। 
সাত । রানে রাষ্ট্র ক্ষমতা সার্বভৌম ব্য বা প্রতিষ্ঠানই রাষ্ট্র 
নামে পাঁরচালনা করেন। সেই অর্থেই অনেকে “সরকার” 
এবং “রাণ্টু’কে একই প্রাতষ্ঠান বলে ভুল করেন, কারণ সরকারই সর্বত্র রাষ্ট্রের পক্ষে 
রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শান্ত প্রয়োগ করে থাকে । 
খ্যাত ইংরেজ আইনাবদ আস্টিন ( Austin ) A JL LE 
তাতে বলা হয়েছে যে, সার্বভৌম শত্তি হল সেই শান্তি যার 
17 প্রভাবে রাষ্ট্রের আধিবাসীগণ রাষ্টিক কর্তৃত্বকে বাধ্যতা- 
সারার চাওক মূলকভাবে দ্বীকার করে নেন। এই বাধ্যতামূলক 
বাধ্যতামূলকভাবে গ্বীকার আন্‌গত্যই শান্তিপ্রিয় নাগারকদের রাষ্ট্রীয় আইনের অন- 
করে নেন, তাই সার্বভৌম শাসন মেনে নিতে প্ররোচিত করে। ফলে, নাগারকদের 
বাধাতামলক আনূগত্যই রাষ্ট্রের প্রতি তাদের দ্বভাব- 
সুলভ বা অভ্যাসঙ্জানত আনগত্য হয়ে দাঁড়ায় । 
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সরকার নানা প্রকার হতে পারে 


৩১ 


আভান্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন সার্বভৌমত্বের বলে রাষ্ট্র নাগরিকদের আনুগত্যলাভের 
অধিকার” আন্তজাতিক ক্ষেত্রেও তেমনি রাষ্ট্র অন্যান্য বিদেশন রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব মানতে 
বাধ্য নয়। এমন কি, বর্তমান যুগে সম্মিলিত জাতিপ:3 
১৮ (United Nations) স্থাণপত হবার পরেও প্রত্যেক রাষ্ট্রকে 
পরস্পরের সমতুল্য বলে মেনে নিয়ে রাষ্ট্রের বাহ্য সার্বভৌমত্বকে আইনগত স্বীকৃতি 
দেওয়া হয়েছে। 
ল্যাস্কি ( [5 ), ম্যাকৃআইভার ( Maclver ) প্রভৃতি লেখকগণ অবশ্য 
অদ্বৈতবাদ (Monisi€ ) সার্বভৌমত্ব অস্বীকার করে 
বাল বহহত্ববাদী (21৩1756০) সাবভৌমত্ব সমর্থন করেছেন। 
ভোমরা ছাড়াও সামাজিক তাদের মতে, রাষ্ট্রের সাব'ভৌমত্বকে সমাজের শেষ ও চরম 
সং্থাগািকে স্ব প্ব ক্ষেত্রে. শান্তি বলে মেনে নেওয়ার অর্থই হল রাষ্ট্রকে মানবজীবনের 
সার্বভৌম রাখা উচিত একমাত্র শুভ প্রতিষ্ঠান বলে মেনে নেওয়া । তা হলে 
রাষ্টিক দ্বচ্ছাচারিতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হর, উপরন্তু মানুষের 
ব্স্তিত্ববকাশের জন্য প্রয়োজন?য় বিভিন্ন অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও ধৰ্মীয় সংস্হা- 
গলির যে ভূমিকা ব্যস্তিজীবনের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে বর্তমান, তাকে অস্বীকার করা হয়। 
বহনত্ববাদীদের মতে, সমাজ রাষ্ট্রের চেয়ে বড় এবং আন্তর্জাতিক সমাজে স্বেচ্ছাচারী 
রাষ্ট্রের ওপর আন্তর্জাতিক আইন কর্তৃত্ব প্রয়োগ করার অধিকারী 


॥ রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক সংজ্ঞ! 2 গার্নারের সংজ্ঞা ॥ 
উদ্রো উইল.সনের প্রদত্ত সংজ্ঞা থেকে রাষ্ট্রের প্রধান উপাদানগুলি সম্পর্কে সুস্পষ্ট 
ধারণা জন্মায় ঠিকই+ কিন্তু এই সংজ্ঞাও আধুনিক রাষ্টরতা'ত্বিক ও শাসনতাত্বিক 
জটিলতার সঙ্গে সমানভাবে তাল রেখে চলতে পারে নি। ধরা যাক: কানাডা, অস্ট্রেলিয়া 
প্রভাত ইংলণ্ডের প্রান্তন উপানবেশগ্ীলর কথা। এগুলি বর্তমানে স্বায়ত্তশাসিত: 
ডোমিনিয়ান (D০mini০৷) নামে পরিচিত । এগুলি নামেমান্র ইংলগ্ডের রাজম.কুটের 
( British Crown ) শাসনাধীন । এই দেশগুলির সর্বপ্রধান শাসকনিয়োগের ক্ষেত্রে 
কিংবা এখানকার আইনসভা কর্তৃক আইনগুলি গৃহণত হবার পরেও ইংলণ্ডের 
লি রাজমুকুটের চূড়ান্ত অন,মোদন দরকার হয়। কিন্তু এই সব 
এ পি ক্ষেত্রেও এই দেশগুলির আইনসভা ও মান্ম্সভা যা সিদ্ধান্ত 
সালের সভার ও ৯৯৩১ সালের নেয়, ইংরেজ সরকার তাই মেনে নেন। অর্থাৎ, ইংলগ্ডের 
ওয়েন্টমিনস্টারচুন্ধর ব্যাখা রাজমুকুট যেমন নিজের দেশে আইনসভা ও মন্ব্রিসভার 
পরামর্শ অনযায়ী নিয়মতান্ত্রিক শাসকর্‌পে কাজ করেন, 
ডোমনিয়ানগনালর ক্ষেত্রেও তাই । তা ছাড়া আইনের সকক্ষ্য বিচারে ডোমিনিয়ানগৃলি 
ইংলশ্ডের রাজম.কুটের নামমাত্র বশ্যতা স্বীকার করলেও এবং সেই কারণে এদের সার্ব- 
ভৌমত্ব না থাকলেও, বাস্তব ক্ষেত্রে এরা সবরকম পররাশ্টিক ব্যাপারে স্বাধীন রাষ্ট্রের 
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মত কাজ করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে । এরা যুদ্ধবিগ্রহ, সন্ধি প্রভৃতি বিষয়ে 
অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে আলোচনা চালাতে পারে, বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে দতবিনিময় করতে 
পারে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সভ্য হিসাবে দ্বাধীন রাষ্ট্রের মত কাজ করতে পারে । 
১৯২৬ সালে ইংলন্ডে যে সভা হয় ([mperial Conference of 1926) সেখানে, এবং 
১৯৩১ সালের ওয়েস্টামনস্টার চুক্তি (Statute of Westminster, 1931) অনুসারে 
এই ডোমিনিয়ানগুলি ইংলণ্ডের অধীন নয়, বরং এরা সবাই সমান। উপরন্তু ডোমি- 
নিয়ান্গুলি যে-কোন সময়ে নিজেদের স্বাধীন প্রজাতম্তরপে ঘোষণা করতে পারে । 
ভারত ১১৪৮ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ১৯৫০ সালের ২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত 
ডোমিনিয়ান্রূপে পারিগাঁণত হত। ১১৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারত 
া'ভৌম, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ব্রপে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাজনৈতিক সত্তা লাভ করেছে। 
তাই ভারতে ২৬শে জানুয়ারী তারিখটি প্রজাতন্ত্র দিবসর€পে স্মরণীয়। 


তা হলে ডোমিনিয়ানের মত কোন প্রায়-স্বাধীন প্রতিষ্ঠানকে পর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদা 
না দেওয়ার অর্থ কঠিন বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। সেজন্য উড্রো উইল্‌সনের 
গা নিচ রাষ্ট্রসম্পাকতি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞার বদলে আজকাল মার্কিন 
দি রাষ্ট্রীবজ্ঞানী গান্ারের (02:79) সংজ্ঞা-টিকে সকলে 
শাসনব্যবস্থা যা একটি নিদিষ্ট 
ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে নীদপ্ট জন- গ্রহণ করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র এমন একটি শাসনব্যবস্থা যা 
সমাঁ্ট নিয়ে দ্বাধীন বাপ্রায- একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে স্থায়ীভাবে নির্দিষ্ট জনসমন্টি , 
স্বাধীন সরকারের অধীনে জন- নিয়ে স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধশীন সরকারের অধানে জনগণের 
গণের স্বাভাবিক আনত্যের স্বাভাবিক আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত (The State, 
IAT f Political Sci এ Publi 
সংজ্ঞা অত্যন্ত বাস্তবানুগ as a concept of Politi clence and Public 
Law, is a community of persons, more or less 
numerous, permanently occupying a definite portion of territory, 
independent or nearly so, of external control and possessing 
an organised government to which the great body of inhabitants 
render habitual obedience”) এখানে এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য যে, 
গানণারের সংজ্ঞা অনুযায়ী ডোমিনিয়ান'গুনলের মত প্রায়-স্বাধীন দেশগুলিকেও রাষ্ট্রের 
মর্যাদা দেওয়া যায়। সেজন্য রাষ্ট্র সম্পকে উইল্‌সনের সংজ্ঞার চেয়ে গানণরের সংজ্ঞা 
আঁধকতর বাস্তববাদী । 


আধুনিক রাম্ট্ীবজ্ঞানীগণ উইলসনের বা গার্নারের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী রাষ্ট্রে 
প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও কয়েকাট বিষয়ের 

সকার সহ, ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। আধ্যানিক আন্তর্জাতিক 
গঠনে আবশ্যক আইন অনুযায়ী রাষ্ট্রের চারটি প্রধান উপাদান ছাড়াও 
অন্যান্য রাষ্ট্রের স্বীকাতিকে (Recognition by other 

91205) রাষ্টুস্থাপনার অন্যতম প্রধান মানদণ্ড বলা হয়। স্মরণ করা যায় যে, দীর্ঘ- 
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দন মাক যযুন্তরাণ্ট্রের স্বাঁকৃতি না পেয়ে সাম্যবাদী চীনা প্রজাতন্ত্র পূণ'রাষ্ট্রপে 
সম্মিলিত জাতিপরঞ্জের সদস্য হতে পারে নি। 


আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনাবদ্গণ আরও মনে করেন যে, রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত 

হতে হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রাটর স্থায়িত্বের (95790০10) ওপর বিশেষ জোর দেওয়া 

দরকার। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে, কোন রাষ্ট্রে আকস্মিক 

7 8১১ এ বিপ্লব (০০৩০ ৫, eta) বা সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত 

ওনার হলে তখনই সেই রাষ্ট্রের সরকার পাঁরবর্তিত হয়েছে 

বলে ধরে নেওয়া হয় না। কারণ, নতুন সরকার যে নতুন 

শাসনব্যবন্থার পত্তন করল, তা দীর্ঘস্থায়ী না-ও হতে পারে। ১৯৩৩ সালে অন:ষ্ঠিত 

মন্টেভাঁডও চুক্তি (Vfontevideo Convention, 1933) এ বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ করেছে। | ৮ 


তবে এ কথা মনে করাও ঠিক নয় যে, রাষ্ট্র চিরস্থায়ী বা সম্পূর্ণ অপারবর্তনগয় । 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর ইউরোপে কত পুরাতন রাষ্ট্র ভেঙে কত নতুন রাষ্ট্রের জন্ম হল। 
১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ইংরেজ-শাসিত আঁবভন্ত ভারত বিভন্ত হল ভারত ও 
পাকিস্তান নামক দুটি পৃথক রান্ট্রে। ১৯৭১ সালে আবার 
১:৯4 আ্দেলন প্রান পর্ব পাকিস্তান প্রজাতন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে 
EU LSE Bi বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে মুক্তিযুদ্ধে পরাজিত করে বাংলাদেশ 
রাপন্তর ঘটায় £ খোমেইনির প্রজাতন্ত্র পরিণত হল। সম্প্রতি ইরানে স্বৈরাচার” শাহের 
নেতৃত্বাধীন বর্তমান ইরানের নজির রাজতম্তের (বিরুদ্ধে আয়াতুল্লাহ খোমেইনির নেতৃত্বে 
লশস্ব গণ-অভ্যুখানের মধ্য দিয়ে শাহৃতন্ত্রের পতন ঘটে ও 
ইরানে এঁগ্লামিক প্রজাতন্ত্র (151204০ Republic) চ্ছাপিত হয় । তাই মোটামুটিভাবে 
বলা যায় যে, সরকারের পাঁরবর্তন ঘটে অপেক্ষাকৃত দ্রুত, আর রাষ্ট্রের পারিবর্তন ঘটে 
দীর্ঘকালের ব্যবধানে, কালক্রমিক (বিবর্তনের মধ্য দিয়ে । 


রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও চাঁরত্রচিত্র সম্পর্কে উদ্রো উইল্‌্সনের ও গার্নারের বন্তবোর 
আধ্‌নিক রূপ পাওয়া যায় প্রখ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রতত্বাবদ্‌ র্যাফায়েলের ( Raphael ) 
সংজ্ঞার মধ্যে। তাঁর মতে, যে সঞ্ঘ তার সার্বভোঁম 
রাষ্ট্,সম্পর্কে কাট সংজ্ঞার কর্তৃত্বের দ্বারা ও চাল; রাখার যোগ্য নিয়মকান-নের দ্বারা 
তুলনা ঃ উইল্সন্, গা্ন'র ও নির্দিষ্ট ভৌগোলিক এলাকার মধ্যে শঞ্খলা ও স:রক্ষা 
র্যাফায়েলের সংজ্ঞা A 
নিশ্চিত করে, তাকেই রাষ্ট্র বলে ( The State may be 
defined “as an association designed, primarily to maintain order 
and security, exercising universal jurisdicition within territorial 
boundaries by means of law backed by force and recognised as 
having sovereign authority”) | 


৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


॥ রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক ভাবনাচিন্তা ॥ 


উইীলিয়াম্‌ গড্উইন্‌ ( William Godwin) ক্রোপোটকিন্‌ ( Kropotkin ), 
তলড্তয় (০19০৮) প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদাী মনীষীগণ ( Anarchi$05 ) মনে করেন 
গড় উইন, কোপোট কিন; যে; রাষ্ট্র সাধারণতঃ ব্য্তিস্বাধীনতা খব করে থাকে। 
তলস্তয প্রভৃতি দাশানকগণ তাই তাঁরা ব্যান্তজীবনকে সম্প্ণ“ অবাধ, উন্মুক্ত রাখার 
মানবতাবাদ' নৈরাজ্যবাদের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁরা রাষ্ট্রের অবল্যাপ্ত কামনা 
০: করেন। তাঁদের মানবতাবাদণ ব্যাখ্যা অনুসারে সরকারের 
চেয়ে ব্যান্ত বড়, রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজ বড়। গাম্ধীজণও 
এই ধরনের মতের সমর্থক ছিলেন । এই ধরনের মানবতাবাদ' নৈরাজ্যবাদকে "দাশখীনক 
নৈরাজ্যবাদ” ( Philosophical Anarchism ) বা “আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদ”* 
( Intellectual Anarchism ) বলা হয় । 


উনবিংশ শতাব্দীর শেষে ইতালী, হাঙ্গের, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি রাষ্ট্রে এক 
এ পন হিংসাশ্রয়ী নৈরাজ্যবাদ ( Violent Anarchism ) 
ধহংসাশ্র়ী নৈরাজাবাদপদের. দেখা দিয়েছিল । এই নৈরাজ্যবাদশগণ রাজনৈতিক হত্যা, 
মতবাদ বোমাবাজী প্রভৃতি গোপন সন্ত্রাসবাদী কা কলাপে 'িপ্ত 
ছিলেন। ১৯১৪ খ-স্টাব্দে ইউরোপের অন্তর্গত সার্বিয়া 
রাষ্ট্রে সেরাজেভো শহরে এক যুবরাজকে হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধ 
শুর: হয়। 
দার্শীনক বা আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদীগণ কিছুটা কল্পনাবিলাসণ হলেও তাঁরা 
রদ অর্থে মানবতাবারণ হিংসাশ্রয়ী নৈরাজ্যবাদের দ্বারা সমার্থত বিশৃঙ্খলা কোন- 
আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদপগণ মতেই বরদাস্ত করেন না। তাঁদের বন্তব্য অনেকটা ফরাসখ 
রাষ্ট্রের রুপান্তরই চান, তার. দার্শানক রূশোর মত। তাঁরা প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রের 
অবলপ্তি চান না অবলবাপ্ত চান না, চান রাষ্ট্রের সামাজিক রূপান্তর । 


সাম্যবাদ বা কমদ্যানজমকেও (00101005) ) অনেকে এক ধরনের নৈরাজ্য- 
বাদ বলে থাকেন। মাকসও এঙ্গেলস্‌, লোনন: প্রভৃতি সাম্যবাদী সমাজবিজ্ঞানীগণ . 
ধনতান্ত্িক সমাজে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বুর্জোয়া 


১71০5 পি ( Bourgeois ) বা ধাঁনক শ্রেণীর শোষণযন্্রূপে ব্যবহাত 
রা হতে দেখে রাষ্ট্রের অবলমাপ্তর কথা প্রচার করেছেন । 


তাঁদের মতে, এধরনের শ্রেণীশোষণের হাতিয়ারকে সাম্যবাদগ 
বপ্পবের দ্বারা ধৰংস করে সর্বহারা প্রোলেতারিয়ত্‌ শ্রেণী (Proleta৮i36 ) শ্রেণসীবিহন, 
রাষ্ট্রীবহীন সাম্যবাদী সমাজ স্থাপন করবে । সোবয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র প্রভাত 
দেশে যে সাগ্যবাদী কর্মসূচী রূপায়ণের চেষ্টা চলছে, তার প্রধান লক্ষ্য হল প্রাক্‌- 
ধবপ্লবী বুর্জোয়া রাষ্ট্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা হরণ করে সমবায় ( Co-operatives ) 


রাষ্ট্র ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ৩৫ 


“কমিউন” (C০৷mUn০ ) প্রভৃতি জনসেবামূলক ও স্বেচ্ছামূলক প্রতিণ্ঠানগুলৈর 
ওপর রাষ্ট্রীয় বা সরকারা কার্যকলাপ পরিচালনার ভার অর্পণ। 


{কিন্তু লক্ষণীয় যে, সোবিয়েত রাশিয়ায় বা চীনা প্রজাতন্তে এখনও পর্যন্ত রাষ্ট্রের 
চরম অবল;প্তি ঘটে নি । বরং দেশের একমান্র স্বীকৃত রাজনোতিক দল হিসাবে এই দেশ 
সোবিয়েত রাশিয়া ও চীনের. গুলিতে কম্ঘানিষ্ট্‌ পার্টির একাধিপত্য ও রাষ্ট্র 
আঁভজ্ঞতা £ সেখানে কম.নিস্ট: পরিচালনায় ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের বা ঘনীভবনের লক্ষণ 
দলের একচ্ছত কর্তৃত্ব থাকলেও বদ্যমান। কমুযনিস্ট রাজনীতাবিদগণ অবশ্য মনে 
কম্ানিন্টরা মনে করেন তার . করেন যে, মাক-সীয়-লোনিনীয় রাণ্টদর্শনের আদর্শ 
ফলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্ী-. অনুযায়ী ক্ষমতার এই কেন্দ্রাকরণ বা ঘনীভবনের ফলে 

( Democratic Centralism ) ব্যবস্থা স্হাঁপত হয়েছে, 
কারণ মেহনতী জনতার মুখপান্তরপে এই দেশগুলির কমন্যানিষ্ট্‌ পার্ট দেশের একমান্ত 
স্বীকৃত রাজনৈতিক দল হলেও তার কর্তা বা কমীর্গণ সরকারের সমস্ত কর্ম স্তরে পার্টর 
মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে দায়ী থাকেন। পার্টি সেখানে গণমুখী । 


সম্প্রাত প্রান্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ও প্রখ্যাত আন্তজ্ীতক আইনাবদ অধ্যাপক 
ফালপ্‌ জেসপ্‌ ( Phillip 0. ]e55UD ) ভাঁবষ্যৎ আন্তর্জাতিক সমাজ কিভাবে 
প্রাম্্রীবহীন” (5851939 ) হয়ে যেতে পারে, তার একটা সুন্দর রূপকজ্প উপাঁপ্থিত 
করেছেন। জেসপের মতে, 'বিদ্বয্যন্তরাষ্ট্র গঠন এখনও সুদুর ভাঁবষ্যতের অভ্যন্তরে 
থাকলেও ক্রমে ক্রমে পাঁথবীর বর্তমান রাষ্ট্রগুির অনেকেই জাতীয় সীমারেখা অতিক্রান্ত 
হয়ে একটা অভিনব সমাজব্যবস্থায় পেশীছে যাচ্ছে । এই ১৮861, 
( Municipal Law ) বা আন্তর্জাতিক আইন (Inter- 
ier জেলগের ব্য national Law ) কার্যকর হতে পারে না, এখানে 
৮/% 0৬৪ আইন, প্রাম্ট্রাতীত আইন” (“Transnational Law”) প্রযোজ্য t 
এক ধর:নর “রাষ্ট্রাতীত 
আইনের” দ্বারা চালিত হলেও ব্যন্তি একাধিক রাষ্ট্রের সঙ্গে যডন্ত হয়ে এ ধরনের রাস্ট্রাতীত 
ববিশ্বযুক্তরাষ্ট কখনই রাষ্ট্- আইনের আওতায় পড়ে, বহুজাতাভাত্তক ব্যবসাপ্রতণ্ঠান- 
বিহণন হতে পারে না গযালও ( Multinational Corporations ) এই রকম 
রাষ্ট্রাতীত আইনের কর্তৃত্বে পড়তে পারে। জেসপের 
সুপারকজ্পিত ব্যাখ্যা থেকে বোঝা যায় যে, বি*্বযাব্তরাণ্ট্র ভাবষ্যতে গঠিত হলে 
বর্তমান সার্বভৌম রাষ্্রগুলির প্রত্যেকে তার অঙ্গরাজ্যে পরিণত হবে ও তাদের নিয়ে 
একটা আন্তজাতিক যকুন্তরাষ্্রীয় সরকার গড়ে উঠবে যা হবে আধুনিক য্যন্তরাষ্টের 
কেন্দ্রীয় সরকারের সমতুল্য। এই স্তরে আন্তর্জাতিক সমাজ পেশছানো পর্যন্ত 
অন্তর্বতশীকালগন সময় অবাধ ( transitional stage ) রাট্ট্রাভীত আইনব্যবন্থা কাজে 
লাগবে। সুতরাং ভাবীকালের আন্তর্জাতিক সমাজও রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ বাদ 'দিয়ে 
চলতে পারবে বলে মনে হয় না। 


৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


! যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলি কি রাষ্ট্র? ॥ 
বিখ্যাত শাসনতম্তরবিদ ডাইসির (101০৩ ) সংজ্ঞা অনুসারে, যে শাসনবাবস্থায় 
কেন্দ্রীয় এঁকা ও আণ্খলিক স্বাতন্ত্রা বজায় রাখার জনা এ 
১০ tpl a ক্ষেত্ৰদূটিকে নিয়ে দু'রকম সরকার রাখা হয়, সেই 
সাংবিধানিক ব্যবস্থাকে য্যস্তরাষ্ট্র ( Federa৷i০n ) বলে ॥ 
শলখত সংবিধানে উভয় প্রকার সরকারের ক্ষমতা ও অধিকার নির্দিষ্ট করে দিলবদ্ধ 
করা হয়। মাকি'ন যান্তরাষ্ট, কানাডা, সোবিয়েত ইউনিয়ন ( সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র ), 
সইজারল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ভারত প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলি যুক্তরাষ্ট্রের উদাহরণ । যুক্তরাষ্ট্রের 
কী নী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বা ভারতে “রাষ্ট্র” 
ভারত, মা কন ফন্তরাণ, কালাতা ( “5০0০৮ ) বলা হয়॥ সুইজারল্যান্ডে এগুলিকে বলে 
লাশ সার 'ক্যান্টন্‌? (09007), কানাডায় বলা হয় ‘প্রদেশ’ (Pro- 
11০2) । সোবিয়েত প্রজাতন্তে এগুলি “ইউনিয়ন রিপাবলিক” (Union Republic) 
বলে আভহিত হয়। সুতরাং মার্কন যুস্তরাস্ট্রে নিউ ইয়র্ক, আলাক্কা, ক্যালি- 
ফোঁণি'য়া প্রভৃতি ৫০ টি অঙ্গরাজ্য, সুইজারল্যাণ্ডে জোনভা, জুরিস: প্রভৃতি, কানাডায় 
কুইবেক্‌, ম্যানিটোবা প্রভৃতি, সোবিয়েত ইউনিয়নে ইউক্রেন, আজারবাইজান প্রভৃতি, 
অস্ট্রেলিয়ায় 'ভিন্টোরিয়া, নিউ সাউথ্‌ ওয়েলস: প্রভৃতি এবং ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, 
মহারাষ্ট্র, গুজরাত প্রভৃতি যাক্তরাষ্ট্রীয় অংশ বা অঙ্গরাজ্য, যে নামেই তাদের ডাকা হোক 
না কেন। সাধারণভাবে যুন্তরাষ্ট্রয় এই অঙ্গরাজ্যগুলিকে 
১৮০4১ “স্টেট,” (50805) বলা হয় বটে, কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এবং 
অংশগুলি ‘রাষ্ট্র নয় সাংবিধানক আইনকানুনের সক্ষ্য বিচারাবশ্লেষণে 
এগ্ীলকে “রাষ্ট্র” বা “১৬০০, বলা যায় না। এর 
প্রধান কারণ হল যে, রাম্ট্রাবজ্ঞানে সেই সংস্থাকে “রাষ্ট্র” বলা হয়, যা সার্বভৌম 
সংস্থা । প্রচালত অর্থে “রাষ্ট্র” বলা হলেও সার্বভৌমত্বহীন যুক্তরাম্ট্রীয় এই অংশ- 
গুলিকে “অঙ্গরাজ্য” বলাই সাধাবধানক লক্ষণ-ীবচারে ও আইনগত কারণে শ্রেয়ঃ, 
কোন কারণেই এদের “রাষ্ট্র” বলা চলে না। 


রর সিকিম, ত্রিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কি 
রাষ্ট্র? ॥ 

পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা, সিকিম, অষ্ধ প্রভৃতি ২২টি অঙ্গরাজ্য (State) 

এবং ভ্রিপূরা, আন্দামান, ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী প্রভৃতি ৯ টি কেন্দ্রশাঁসত 

পশ্চিমবঙ্গ ভারতী যুক্তরাষ্ট্রের অঞ্চল (Union Territory ) নিয়ে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র 

জাল, কে গঠিত । RE SE নি 

রাষ্ট্রগুির অঙ্গরাজ্যগু্নলিকে খাঁটি রাষ্টরবৈজ্ঞানক দৃষ্টিতে 

“রাগ ( 5০% ) বলা যার না, সেই অর্থে পশ্চিমবঙ্গ বা 

অন্যান্য ভারতীয় অগ্চলকেও “রাষ্ট্র” বলা যায় না। এ ক্ষেত্রে জনসমা্ট, স্থায়ী 


রাষ্ট্র ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিণ্ট্য ৩৭ 


ভুখণ্ড ও সরকার বর্তমান থাকলেও পশ্চিমবঙ্গ, সিকিম, ত্রিপুরা, আন্দামান ও ?নকোবর 
দ্বীপপুঞ্জের সার্বভৌমত্ব নেই। এরা সকলেই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের আগ্চীলক একক 

( “territorial units” )| এদের ভারতীয় যু্তরাস্ট্রে 
Ar lg টপ “অঙ্গরাজ্য” বলাই রাম্ট্রীবজ্ঞানসম্মত ও বাস্তবধমগ। 

পশ্চিমবঙ্গ বা সিকিম অঙ্গরাজ্যর্‌পে এবং ত্রিপুরা, দিল্লী, 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ কেন্দ্রশাসিত অণ্চলরুপে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক 
ক্ষেত্রে সকলেই ভারতীয় য্যন্তরাষ্ট্রেরে অধীন । অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এরা কেন্দ্রে 
নিয়মকানুন মানতে বাধ্য । বৈদেশিক ক্ষেত্রে এরা কেউই অন্য সার্বভৌম রাষ্ট্রের সঙ্গে 
চুক্তি সম্পাদন বা দূত আদানপ্রদান করতে পারে না। 


॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কি রাষ্ট্র ॥ টু 
১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর ইংলণ্ড, মাঁক‘ন য্ক্তরাষ্ট 
সোবিয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র এবং ফরাসী প্রজাতন্ত্র--এই পাঁচটি {বিজয়ী রাষ্ট্রে 
যৌথ উদ্যোগের ফলে পাথবাঁতে শান্তদ্থাপন, ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দ:রীকরণ 
এবং বিশ্বের সর্বত্র শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিপ, বিজ্ঞান, সম্পদ ও স্বা্থোের স:সম বিস্তারের 
মাধ্যমে পাঁথবীর বিভিন্ন অণ্ডলের বৈষম্য নিবারণের উদ্দেশ্যে মার্কিন যয্তরাষ্ট্রে 
নিউ ইয়র্ক (Ne York ) শহরে সম্মিলিত জাতিপঞ্জ স্থাপিত হয়। সুতরাং এই 
প্রতিষ্ঠানের “স্থায়ী ভূখণ্ড” আছে। এর 'বাভন্ন শাখাপ্রাতষ্ঠানের দপ্তরগুলি অন্য 
রাষ্ট্রে অবাস্থত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে (ঢা. ম. 0:৮০: ) বাঁণ‘ত এর 
বিভন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এবং এর কার্ধক্রম সম্পাদনার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের 
“সরকার”ও আছে । তার রি ৫ যায় ৯ জাতিপহঞ্জের ক 
১ পারষদ বা স্বাস্ত ( Seéurity Council ), 
(১, সাধারণ পাঁরষদ (General Assembly), মহাসচিব 
( Secretary-General )১  বিদ্বাবচারালয় ( World 
Court International Court of Justice) প্রভাত প্রশাসানক সংগঠনের মধ্যে । 
সম্মিলিত জাতিপ;ঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় “WE, THE PEOPLE OF THE 
UNITED NATIONS” বাক্যাংশের মধ্য দিয়ে বলা হয়েছে যে, এই আন্তজাতিক 
সংগঠনের সদস্যরাস্ট্রের ( 151০700৩:-909655 ) জনগণের মিলিত ইচ্ছাশান্ত এর সনদের 
মধ্যে প্রকাশিত। সেই দিক 'দয়ে দেখলে সাম্মলিত জাতিপচঞ্জের “জনসমণ্টি” রয়েছে 
বলে ধরা যায়। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান যতই মহান: উদ্দেশ্যপালনের জন্য গঠিত হোক 
না কেন, এর সার্বভৌমত্ব নেই বলে সমস্ত লক্ষণ বিচারে একে রাষ্ট্ররুপে আভাহত 
“করতে অনেকে অনিচ্ছ্‌ক । তাঁদের মতে, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ কেবল কতকগুলি 

সার্বভৌম রাষ্ট্রের মিলিত সংস্থা ( “an association of sovereign states”) 
তাছাড়া এর অ-রাষ্ট্রত্ব প্রমাণ করার জন্য অনেকে বলেন--(১) এর দপ্তরগুলিকে 


০৮ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


রাষ্ট্রীবজ্ঞানের প্রচালত অর্থে “সরকার” বলা যায় না; (২) সাম্মলিত জাতিপুঞ্জের 
সম্মিলিত জাঁতপঞজের সার্ব- সদস্যরাণ্টের ব্যন্তবর্গকে সে “নাগাঁরকত্‌" দিতে পারে না, 


ভৌমত্ব নেই £ তাই একে যেমন রাষ্ট্র তার জনগণকে দিতে পারে ; (৩) রাষ্ট্র ছাড়া 
“রাষ্ট" বলা যায় না বদ্ব রেড ব্রশের ( [76677121029] Red Cross ) মত 

সংস্থা বা ইউক্রেন্‌ বা বাইলোরাশিয়ার মত সোবিয়েত 
যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগৃল এর “সদস্য” হতে পারলেও তারা কেউই এর অন্য সদস্য- 


রাষ্ট্রের মত এর নির্দেশ বা সুপারিশ মানতে বাধ্য নয়। 


প্রখ্যাত আন্তজ্শীতক আইনাবিদ্‌ হাম্স্‌ কেলসেন্‌ ( Hans 75০7), কুইম্সি 
রাইট: (04165 ৬48) প্রভৃতি প্রখ্যাত প্রবীণ বিশেষজ্ঞগণ কিন্তু এই যুক্তি- 
কিছু বেল সেন্‌, কুইন্সি রাইট: গুলির সবগুলি স্বীকার করেন না। সম্মিলত জাতি- 
মুখ আন্তর্দণীতক আইনের  : পানজৌর সনদের সংশ্লিষ্ট ধারাগুলি প্রয়োগ করে এই 
বিশেষরেগণ মনে বরেন যে, প্রতিষ্ঠান আগ্রাসী রাষ্ট্র {বিরুদ্ধে নিজস্ব ফৌজ পাঠিয়ে 
সাম্মালত জাঁতপুঞ্জের সনদে কাশ্মীর, কঙ্গো প্রভাতি বহ-ক্ষেত্র শান্তরক্ষার চেষ্টা 
যে বিপুল ক্ষমতা তাকে দেওয়া করেছে ও যুদ্ধের সম্ভাবনা নানাভাবে দূর করার চেষ্টা 
হয়েছে তার ভিত্তিতে সে করেছে। কেলসেন্‌ তাই "সিদ্ধান্ত করেছেন যে, অন্য 
সার্বভৌম . সাব'ভৌর্ম রাষ্ট্রের মত সম্মিলিত জাতিপ:ঞ্জ তার সদস্য- 
রাষ্্রগলির ওপর সার্বভোম ক্ষমতা একচেটিয়াভাবে প্রয়োগ করার অধিকার ( “force 
monopoly ০6 Nations” ) লাভ করেছে ও তার সনদে স্বাক্ষরকারী সমস্ত সদস্য- 
রাষ্ট্রই এই ঘটনা স্বীকার করে তার সদস্য হরেছে। 


॥ রাষ্ট ও সমাজ ॥ 

সভ্যতার আলো মানুষের জীবনকে ক্রমশঃ অধিকতরভাবে সংঘবদ্ধ করে তুলল ৷ 
টি তার আগে পর্যন্ত মানুষের জীবন ছিল স্বার্থপর, 
co tap TE ব্যান্তকোন্দক। -আঁরস্টটলং ( Aristotle ), এঙ্গেলসং 
মিনা, মার্গারেট: মীড্‌ (00815): প্রভতি রাষ্ট্ীবজ্ঞানীর এবং মর্গানং 
প্রমুখ নূতনথাবদ গ্লণের ধারণা (40082), মযালনাওাঁস্ক (Malinowski ), মার্গারেট 
EE মধ্য দিয়ে fমড্‌ ( Margaret Mead ) প্রভাত নৃতত্বাবদদের মতে, 
পাঁরবারের (ai!/ ) সম্প্রসারণের মধ্য দিয়ে আদিম 
মানুষ ক্রমশঃ নিজের স্বার্থের ক্ষ্র এলাকার বাইরে বৃহত্তর সমাজজীবনের আদ্বাদ 
লাভ করতে পারল। পরিবার, গোষ্ঠী (০127), উপজাতি ( ৪১০), জাতীভাত্তিক 
রাষ্ট্র (ব84০7-5648০)__এই স্তরপরন্পরার বিবর্তনের মধ্য দিয়ে ব্যন্তির সামাজিকী- 

করণ (Socialisation of the individual ) সম্ভব হয়েছে। | 


রাষ্ট্র (51205) ও সমাজ (০৩৩৮ ) উভয়েই পরস্পরের পাঁরপ্‌রক এবং তাদের 
রাষ্ট্র ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ৩৯. 


এই সম্পর্ককে “একটি অবিচ্ছিন্ন, এঁতিহাসিক ঘানষ্ঠতার সম্পর্ক” (“a unique 
intimacy”) বলে বর্তমান যুগের মানবতাবাদ? 
উইল, ড্যাণ্টের মতে রাষ্ ও সভ্যতার ইতিহাসরচাঁ়িতা উইল: ডূরাপ্ট (Wl! 
সমাজের সম্পর্ক “একাটি 
আবাহন, ঠঁতহাসিক Durant ) সপ্রশংসভাবে আভহিত করেছেন। প্রাচীন 
* খানষ্ঠতার সম্পর্ক” ভারতের জনপদ, গ্রীক যুগের নগর-রাষ্ট্র ইত্যাদি স্তর 
অঁত্ক্ম করে সংঘবদ্ধ জনজীবন আধুনিক বৃহত্তর 
জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রের স্তরে এবং আত-আধুঁনক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদে 
পরিকল্পিত বিশ্বধ্্তরাষ্টরর স্তরে পেশছেছে-_ব্যান্তর ও গোষ্ঠীর মধ্য দিয়ে মানব- 
সমাজের এই ক্রামক আতি-রাষ্ট্রীয় (542০:-569৮০ ) মার্গে উত্তরণের সব ইতিহাসই 
রাষ্ট্র ও সমাজের যৌথ উদ্যোগে সম্ভব হয়েছে । 


রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে এই নিবিড় সম্পর্কের কতকগুঁল বিশেষ কারণ 
7 উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে ঘাঁনষ্ঠ 
ক দি সম্পর্ক ইতিহাসের 'বাভন্ন ঘটনার ঘাত-প্রীতঘাতের দ্বারা 
ফলে পাঁরপূষ্ট। রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও সম্প্রসারণ 

সমাজেরই উৎপত্তি ও সম্প্রসারণের ইতিহাস হয়ে দাঁড়ায় । 


দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র ও সমাজ দটি প্রাতষ্ঠানই পরস্পরের নিয়ন্ত্রক । সমাজের অসংখ্য 
সংস্থার মধ্যে কেবল রাষ্ট্রেরই সার্বভৌমত্ব আছে । সেই শক্তিই রাষ্ট্রকে প্রচণ্ড 
শান্তশালী করে তুলেছে । কারণ, রাষ্ট্রের নির্দেশই আইন, 
২8177 তা না মানলে অবাধ্যতার শাস্তি হয়। প্রাণদণ্ড পর্যন্ত রাষ্ট্রের 
১১০৬০ দণ্ডাদেশ বস্তৃত। আবার, সমাজও কম ৬3 বা 
(চাব x সুদীর্ঘকাল ধরে নানা প্রকার প্রথা, রীতিনীতি নিয়ে 
রাণ্টক সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক সমাজ ব্যান্তি ও গোষ্ঠণীজশবনের ওপর গভীর প্রভাব বিস্তার 
লোকাচার সমান শান্তশালণী £ 
ডিকেন্স, দস্তভ.প্কি,শরৎন্্, করেছে। ফলে দেশাচার, লোকাচার ইত্যাদি সামাজিক 
মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রভৃতির পরিকল্প বা মথ্‌ ( Folk Myth বা Totem ) এবং 
উপন্যাসে লোকাচারের বার্ধানষেধ (72৮০০ বা Folk More) গড়ে ওঠে। প্রখ্যাত 
প্রভাব নির্দেশ মনোবিজ্ঞানী ফ্ৰয়েড: গোষ্ঠী বা প্রজাতির আদিম যুগের 
কোঁলিক স্বাতন্ত্য বোঝাতে এগুলির ভুমিকা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কোথাও 
কোথাও লোকাচার বিশুদ্ধ লোকসংস্কৃতির অমূল্য উপাদান । আবার, ডিকেনস: 
( Dickens ), দণ্তয়ভ্দ্কি (D০5৮০৫৮5k৮), শরৎচন্দ্র, মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রভাতি যুগন্ধর 
ওপন্যাসিকগণ লোকাচার কুসংগ্কারে পারণত হলে কিভাবে সমাজের ক্ষতিসাধন করে, 
তার বহ: নাঁজর দিয়েছেন তাঁদের সাহিত্যে । 
তৃতীয়ত রাষ্ট্র ও সমাজের মধো উদ্দেশাগত মিলও যথেষ্ট দেখা যায়। ব্যান্ত- 
জীবনকে ও গোম্ঠীজীবনকে সন্দরতর, সম্‌দ্ধতর করে তোলা উভয়েরই মূল উদ্দেশ্য। 


90 রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আদশ“গতভাবে ধনতন্ত ও সমাজতন্ত্র উভয়েই রাষ্ট্রের সামাজিক পটভুমিকা, উদ্দেশ্য 
ও বিধেয় রচনা করে, যদিও তাদের পদ্ধাত বিপরীত । 
(৩) রাষ্ট ও সমাজের উদ্দেশ কিন্তু সাধারণভাবে মূল উদ্দেশ্য 'সাদ্ধির জন্য রাষ্ট্র তার 
রক নল সার্বভৌম শান্তর আশ্রয় নেয়। ফলে, গড়ে ওঠে আইন- 
কানুনের বেড়াজাল, দণ্ডাবাধর বৈচিত্রা॥ সেইভাবে 
সমাজও তার জনকল্যাণকর উদ্দেশ্য রূপায়ণের জনা তার লৌকিক শান্তর আশ্রয় নেয়। 
রাষ্ট্রকে না চিনলেও গ্রামবাসীরা সরকারের প্রতিনিধি 'দারোগাবাব্'র মত গ্রামের 
মোড়ল বা মাতথ্বরকে খুবই মান্য করে চলে৷ প্রাচীন সমাজের ও বর্তমান উপজাতি 
সমাজের পঞ্চায়ত ব্যবস্থার প্রভাব স্মরণীয় । 
চতুর্থতঃ আইনব্যবস্হার মধে)ই রাষ্ট্র-সমাজ সম্পর্ক ( State-Society inter- 
20007) বেশ বোঝা যায়। মেন: ( মaine) প্রভাত আইনাবদ্‌ ইতিহাসের 
দ-ণ্টান্ত দেখিয়ে বলেছেন যে, রাষ্ট্রীয় আইনের প্রাচীনতম ও প্রধানতম উৎস হল 
সমাজের প্রচলিত প্রথাগত রশীতিনপাঁত। রাষ্ট্রীয় আইন এগুলিকেই সরকারী ও 
(8) মেন্‌ প্রভাতি আইনাবদ, সামাঁয়ক বৈধতার রূপ দেয়। সনতরাং সাধারণতঃ 
চা রাষ্ট্রীয় বধি সমাজে প্রচালত ন্যায়-নীতিবোধের বিপরীত 
ও ৩১ হয় না, হলে সমাজ রাষ্ট্রের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সেই 
কাষ্্ীয় আইনকান্নের প্রভাব আইন রদ করার বা বদলের ব্যবদ্হা করে। তেমানি 
থাকে রাষ্ট্রীয় আইনকানুন সামাজিক প্রথাগত ধানের দ্বারা সক্ট 
কুসংস্কার দূর করার চেষ্টা করে। আধুনিক ভারতে সতাদাহ প্রথা নিবারণে 
রামমোহনের ও বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে বিদ্যাসাগরের উদ্যোগে ব্রিটিশ: সরকার এইভাবে 
আইন প্রণয়ন করে । এই রাষ্ট্রীয় কানুন আপাতদযষ্টতে সমাজাবরোধী মনে হলেও 
প্রকৃত অর্থে সমাজের পক্ষে মঙ্গলজনক বলেই ববোঁচত। 
রাষ্ট্র ও সমাজের মধ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও উভয়ের মধ্যে বহ: পার্থক্য দেখা 
যায়। তঃ, রাষ্ট্র সমগ্র সমাজের একটি অংশ, বলা 
PRs (১) যেতে পারে প্রধান অংশ। তাই সমাজের কর্মক্ষেত্রের 
সমাজ রাষ্ট্রের তুলনায় বেশী তুলনায় রাষ্ট্রের কর্মক্ষেত্র অনেক নিয়াম্রত। ব্যান্তজীবনের 
সত ওপর সমাজের প্রভাব বেশন, রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ এতটা 
সর্বাত্মক নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্বীবদগণের মতে সমাজ রাষ্টরপর্ব ৮2 
রাজনৈতিক চেতনার পর্বে সঞ্জারত তার 
০ সমাজবোধ, সামাজিক চেতনা । সর্বাত্মক, সামাজিক 
ঘটেছে, কিন্ত; তার তুলনায়. দববর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব, কিন্তু সমাজের উদ্ভব 
সমাজের উদ্ভব দ্বতঃস্ফুত. আদম মান্‌ষের মনে স্বতঃস্ফূর্ত, স্যয়ংসঞ্জারিত। কোন 
কোন নূতত্বাবদ্‌ সেই 'অর্থে সমাজকে দ্বাভ।ঁবক (৪৮০81) ও রাষ্ট্রকে কৃত্রিম 
{ Artificial ) বলে থাকেন । 


রাষ্ট্র ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ৪১ 


তৃতীয়ত নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের মধ্যে রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব সীমাবদ্ধ । এই ভূখণ্ড জল, 
(৩) রাষ্ট্রের পরিধি তার নি অন্তরাক্ষের নাদি্ট অগ্ডলগুলির অধীন । কোন 
১ ভা বিশেষ রাষ্ট্রে কথা ভাবলেই সেই রাষ্ট্রের অন্তভূর্ত এই 
সমাজের পাঁরধ বি ভৌগোলিক সীমারেখা কজ্পত হয়। কিন্তু সমাজের কোন 
নিৰ্দিষ্ট ভৌগোলিক ভূখণ্ড নেই। তা সত্বেও সমাজ গঠিত 
হতে পারে। ভারতের তামিলসমাজ সাম্প্রদায়িক স্বাথে শ্রীলঙ্কার তামিলসমাজের 
সঙ্গে সামাজিক কারণে সম্পক্য্ত্ত হতে পারে । 
চতুর্থ তঃ% সরকারের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, তার উদ্দেশ্য কাষ'কর হয়। 
সেরকমভাবে বলতে গেলে সমাজের এধরনের কোন সরকার! প্রতিষ্ঠান নেই। দক্ষিণ 
(8) রাষ্ট্রের সকার সার্ব- সমাজম্‌ স্থানীয় জনসমাজের অন্তু 
টির নার ৰে একাট উপ-সমাজ, তার কার্ধীনর্বাহক পরিষদকে “সরকার 
কোন কার্যনির্বাহী পরিষদ. মনে করা ভুল ॥ কারণ, সরকারী নির্দেশ যে অর্থে রাষ্ট্রের 
অ-সার্বভৌম সার্বভৌমত্ের প্রতীক, কেরলীয় সামাজিক প্রতিষ্ঠান 
সেই অর্থে কোন সার্বভৌম শক্তিকে চিহ্নিত করে না। 
পণ্চমতঃ সমাজ সমাজবদ্ধ জনগণের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংগঠনগুলির যোগফল ৷ 
কিন্ত রাষ্ট্র একটি বাধ্যতামূলক সংগঠন। তার কারণ-_রাষ্ট্রেরে সার্বভৌমত্ব আছে, 
48৮8 সমাজের নেই। সুতরাং যে অর্থে রাষ্ট্রীয় আইনকান,ন 
সংস্থা, রাণ্ট বাধাতামুলক সংগঠন বাধ্যতামূলক, সেই অর্থে, অর্থাৎ আইনের চোখে, সামাজিক 
ঁ রীতিনীতি, লোকাচার ইত্যাদি বাধ্যতামূলক নয়। রাষ্ট্র 
আইন-অমান)কারাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে, সমাজ তা পারে না। 
বণ্ঠতঃ, রাষ্ট্র ও সমাজের উদ্দেশ্য এক-_জনগ্রণের মঙ্গলসাধন। কিন্ত; নিজেদের 
(6) ব্যন্তির বল্যাণসাধন রাষ্ট্র ও রর জনাহতকর উদ্দেশ্য পালন করার ক্ষেত্রে উভয়ের গদ্ধাত 
সমাজের উভয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য বিভিন্ন ! রাষ্ট্র মানুষের রাষ্ট্রকোন্টিক জাবনপ্রবাহের 
হলেও উভয়ের প্রচেষ্টা বিভিন্ন একটি স্রোতকেই নিয়ম্তরণ করে, কিন্ত ব্যন্তিজীবনের নানা 
দক নিয়ে জাঁড়ত থাকার ফলে সমাজ ব্যান্তজীবনের বহু 
প্রোতকে প্রভাবত করে। 
সপ্তমতঃ ম্যাক্‌আইভারের (101৮৩:) মত বহত্ববাদী সমাজতত্বাবদগণ (Plura- 
1158) রাণ্ট্র ছাড়া অন্যান্য সামাজিক সংগঠনকে নিজ নিজ ক্ষেতে সার্বভৌম সংস্থা করে 
তোলারপক্ষপাতনী। তাঁরা বলেন যে, রাষ্ট্রের এলাকায় আবাস্হিত 
২২ 5২২১৭ ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সংগ্হাগ:লির মূল প্রেরণা ও প্রচেণ্টা 
“বাপ” েরুগুলি বিভন্ন বৃহত্তর সমাজের কাছ থেকে উৎসারিত। এগুলির ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের কোন ভূমিকা নেই,কোন ভুমিকা থাকা উচিতও নয় । 
সৈজন্য ম্যাকআইভার বলেছেন যে, “সামাজিক” এবং “রাষ্ট্রীয়” এই দুটি ক্ষেত্রকে 
অভিন্ন কঃপনা করা ( “to identify the social with the political” ) রীতিমত 
অন্যায় । 


৪২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


০ 


সিটি র. এন রর রানি 


অষ্টমতঃ, মাক্সূবাদণী ও গাম্ধীবাদশগণ উভয়েই বিশেষ কারণে রাষ্ট্রের অবলৃপ্তিঃ 
কামনা করেন ও তার পরিবর্তে সমাজের অভিভাবকত্ব সমর্থন করেন। মাক্স্বাদীরা 
বলেন যে, ধানক কৃ্েশীয়া শ্রেণীর শোষণের হাতিয়ার হল রাষ্্র। তাই মেহনতী 

মানুষ সর্বহারার দলে মিলিত হয়ে সাম্যবাদী বিপ্লবের 
শি সি হি সাহায্যে ধনতাশ্রিক সমাজে সবচেয়ে সংগঠিত বুজেনয়া 
গর আজকে বি ইক অবগত করে / তার পরিবর্তে বিপ্লবোত্বর যুগে 

্সর্কহারার একনায়কতশ্ত্র” (Dictatorship of the 
P0৭৮৭) নামক শ্রেণপাবিহণন সমাজ গঠিত হয়। : অপরপক্ষে, গাম্ধীবাদীগণ মনে 
করেন যে, রাষ্টীবাবচ্হায় রাজনৈতিক দলগুৃলি রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ সরকারা প্রলোভনের জন্য 
দুন'“তিপরায়ণ প্রতারকের ভূমিকা গ্রহণ করে। ফলে, লোভ, অসংযম ইত্যাদি অমানবিক 
প্রবৃত্তিগুলি রাঞ্টের দ্বারা দমিত হবার স্ভাবনা থাকে না। সেই চরম অবচ্হায় 
প্রলাবহীন সমাজ” (Partyle55 ১০০৩) স্হাপন ব্যান্ত, গোষ্ঠী ও সমাজ সকলের 
পক্ষেই একমাত্র ভরসা । 

॥ রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থা ॥ 

{খ্যাত ইংরেজ রাষ্ট্রনশীতাঁবদ স্যার আনেস্ট্‌ বার্কার (Sir Ernest Barker) 
রাষ্ট্রাবন্ঞানের একটি সর্বাধুনিক দিকের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেছেন। তা 
হল এই যে, বর্তমানে সমাজকে পরস্পরবিচ্ছিন্ন জনসমাচ্ট রূপে দেখা হয় না, বরং 

ধরে নেওয়া হয় যে, সমাজ অজস্র সংদ্ছার মাধ্যমে সম্মিলিত 
বি + একটি সমবায় প্রতিষ্ঠান বাক“ার এইভাবে বহুত্ববাদ 
মত ঃ সমাজ অজয় সংগঠনের 7: সমর্থন করেছেন। ল্যাস্কিও (12900) এই ধরনের যযাস্তির 
সমবার চ্বারা বহত্থবাদের প্রতি তাঁর সমর্থন জানয়েছেন। 

সুতরাং বলা যেতে পারে যে, আধ্বীনক বহ্ববাদ 
(Plurailsm) রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্হাগীলর পারস্পাঁরক সম্পর্ক সম্বন্ধে জনমানসে 
ও রাষ্ট্রাবজ্ঞানের ক্ষেত্রে এবং এইভাবে রাষ্টরবিজ্ঞানের বাস্তবধমাঁ আলোচনার ক্ষেত্রে 
উপলক্ষ সৃষ্টি করেছে । 

বহুত্ববাদশগণেরও মতে, রাষ্ট্র চেয়ে সমাজ অধিকতর ব্যাপক ও বৃহৎ। ব্যান্তজীবনের 
বহতবাদ'দের চোখেও রাণোর অসংখ্য চাহিদা পূরণ করে থাকে অজস্র সামাজিক সংদ্হা ৷ 
চেয়ে সমাজ আঁধকতর ব্যাপক: ফুটবল ক্লাব, কলেজের বা দুব*বাবদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের 
ও ব্‌হৎ “ইউনয়ান,” শ্রমিক সংঘ ইত্যাদি এর ফলে গড়ে ওঠে । 

রাষ্ট্র ও সামাজিক সংঘগ:লির মধ্যে যে সাদশ্যগযল দেখা যায়, সেগবাল হল_ 
রদ প্রথমতঃ উভয়ের সাংগঠনিক সাদ-শ্য। রাষ্ট্র ও সামাজিক 
লাগ (মজটানক সদা সংস্থা উভয়েরই ভূর নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য 
উভরেই জনসমান্ট ও কর্মক্ষেত্র, জনসমাণ্ট ও সরকারের প্রয়োজন । রাষ্ট্রের 
সরকারের প্রয়োজন ক্ষেত্রে কর্মক্ষেত্র নাদষ্ট ভূখণ্ডের দ্বারা সমত, সামাজিক 

ন সংস্থার ক্ষেত্রেও তার কার্যক্ষেত্রকে এক রকমের “ভূখণ্ড 
বলা চলে। রাষ্ট্রের যেমন জনসমণ্টি আছে, সামাজিক সংস্হারও তেমান সভ্য রয়েছেন। 


রাষ্ট্র ঃ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য 9৩ 


রাণ্টের পারচালনার জন্য চাই সরকার । সামাজিক সং্হার পরিচালনার ভারও একটি 
কার্যনির্বাহক সমিতির ওপর নান্ত থাকে । 
শ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থা উভয়েই নিজের কর্তৃত্বাধীন ব্যন্তিবর্গের 
ওপর নিজের সাংগঠানক ক্ষমতা প্রয়োগ করে তাদের ওপর শৃঙ্খলা ও বাঁধানষেধ 
(ই) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে, আরোপ করে থাকে। রাষ্ট্রের এই ক্ষমতার নাম সার্ব- 
সামাজিক সংস্হার আছে ভৌমত্ব। সামাজিক সংস্থাও তার সদস্যদের ওপর তার 
গঠনতান্িক নিয়মাবলী গঠনতাশ্তিক নিয়মাবলীর দ্বারা এক ধরনের চরম প্রভাব 
খাটাতে পারে । মোহনবাগান ক্লাব তার 'নার্দিষ্ট নিয়ম- 
কানুন বা শৃঙ্খলা ভঙ্গ করার অপরাধে কোন খেলোয়াড়কে ক্লাব থেকে বাঁহষ্কৃত করে 
শান্ত দিতে পারে। 
কিন্তু রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থাগ্ীলর মধ্যে সাদ্‌শ্যের চেয়ে পার্থকাই বেশী। 
পার্থকাগলি হল--প্রথমতঃ% মানবসমাজের ব্যাপক 
কত গাও ও সামাজিক নং” সনরঘউতিহাসিক বিবর্তনের ফলে ধারে ধারে রাখো 
বৈসাদ'শা-(১) উভরেই জন্ম হয়েছে। আঁদম যুগ থেকে সমাজবদ্ধ মানন্য তাদের 
ধিবরতনপ্রসূতি, কি রাষ্ট্র সকলের ওপর সাধারণভাবে চরম কর্তৃত্ব প্রয়োগের জনা 
“পামাজিক সংগা সম্পর্পভাবে রাষ্ট্রকে একটি বাধ্যতাম.লক প্রতিষ্ঠান রূপে গড়ে তুলল । 
. স্বেচ্ছামুলক প্রতিষ্ঠান ফলে, সমাজবদ্ধ ব্যান্তর পক্ষে রাষ্ট্রের সভ্যপদ লাভ তার 
ইচ্ছাধীন নয়, সেটা সম্পূণ“ভাবে আবাশাক। কিন্তুসামাজিক 
সংস্থা ব্যান্তর কাছে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান ( Voluntary association ) I 
দ্বিতীয়তঃ, বাধ্যতামূলক প্ৰতিষ্ঠান হিসাবে জনসমক্ষে রাষ্ট্রে পাঁরাচিত ঘটে তার 
সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্রের এই বাধ্যতামূলক রূপটি সরকারী আইন- 
(২) রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব এত. কানুন, হন্কুমনামার মধ্য য়ে রূপাঁয়ত হয়। সরকার 
চরম বে, সে মুতযাদণ্ড পর্যন্ত রাষ্ট্রের চরম দণ্ডের, এমন কি মৃত্যুদণ্ডের নির্দেশ 'দয়ে 
“দিতে পারে; সামাজিক সংস্থা খুনী অপরাধীর শা'স্ত দিতে পারে। এটা রাষ্ট্রে এক- 
বড় জোর আঁশষ্ট সদসাকে  চেিয়া আঁধকার [মাঁজক 
সংগ্হা থেকে বিতাড়িত করতে য় ! সমস্ত স সংদ্থাই এই রাষ্ট্রীয় ও 
পারে সরকার কর্তৃত্বের দ্বারা নিয়াশ্মিত। সংস্থাগ্দীলর শান্ত 
দেবার চরম ক্ষমতা বড় জোর অশিষ্ট সভ্যকে সংস্থার সভ্য- 
পদ থেকে বিচ্যুত করা, এর বেশী কিছু নয়। কোন দৈহিক দণ্ড কোন সংস্থা কাউকে 
দিতে পারে না। 
তৃতীয়ত সামাজিক সংদ্থাগহালর তুলনায় রাষ্টু বেশ স্থায়ী প্রাতষ্ঠান। সংস্থা- 
গাল রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণাধীন । ফলে, শৃঙ্খলা ও নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্র প্রয়োজন হলে 
.(&) Ae সাগর. কোন সম্তাসবাদণী বা জনপ্বার্থাবরোধী সংস্থাকে ভেঙে 
তুলনায় রাষ্ট বেশী স্থায়ী দিতে পারে। সমাজে নিত্য অনংখ্য সংস্থার জন্ম ও 
প্রতিষ্ঠা অপমৃত্যু ঘটে থাকে ॥ তার কারণ, এই সংগ্থাগুলৈর 
উদ্দেশ্য সীমিত, আর্ক কারণেও তারা স্রঞ্পায়ু। কিন্তু 
রাষ্ট্র নিজেই কেন্দ্রীয় ব্যাক প্রভূতির মারফত নিজেকে একটি ক্বানভ'র? বশাঁসিত, 


৪৪ রাষ্ট্রীবঞ্জান 


স্থায়ী সার্বভৌম সংগঠনর:পে গড়ে তুলতে সমর্থ । সাংবিধানিক ব্যাখ্যাকারগণ মনে 
করেন যে, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সরকারের পারবততন হয় বটে, কিন্তু সাংবিধানিক 
অবশ্য মার্ক-স্ঝ,দীগণ গাষ্ট্ের আইনের চোখে রাষ্ট্রের অবলা ঘটে না। অবশ্য মা্কস্‌- 
স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান_. বাদগণ এই যুক্তি মানেন না । তাঁদের বন্তুব্য হল এই যে, 
তাঁরা এর অবলুস্তি চান ধনতন্ত্রা সমাজে ধনিকগণের কর্তৃত্বে শোষণের যন্ত্র্‌পে 

রাষ্ট্র ব্যবহৃত হয়। ফলে, সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্বে সাম্য- 
বাদী বিপ্লবের ফলে রাষ্ট্রের অবলনপ্ত ( “withering away of the State” ) 
ঘটে । তার বিকল্পরবপে “সর্বহারার একনায়কতন্ত্র” নামক রাষ্ট্রাবহীন সমাজের 
জন্ম হয়। 


চতুর্থতঃ, সামাজিক সংস্থাগুলির তুলনায় রাষ্ট্রের অধিকতর স্থায়িত্বের কারণ 
হিসাবে বলা যায় যে, রাষ্ট্র বহ--উদ্দেশ্যমুখ' সামাজিক প্রতিষ্ঠান ( "the State 15 a 
ও) রর রাষটর স্থায়দের মূল multi-purpose social institution” )| কিন্তু 
কারণ- রাষ্ট বহৃউদ্দেশাসুখী সামাজিক সংস্থাগুলি তাদের সীমিত উদ্দেশ্য ও কর্ম“স:চা 
প্রতিষ্ঠান; কিন্ত; সামাজিক নিয়ে সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে সক্রিয় থাকে। শ্রামকসংঘের 
সংস্থা বিশেষ উদ্দেশ গঠিত উদ্দেশ্য শ্রমিকদের কল্যাণসাধন, কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের, 
উদ্দেশ্য সংশ্লিষ্ট ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থ রক্ষা । 


পণ্চমতঃ, নাগ্গারকের পক্ষে রাষ্ট্রে সভ্যপদ শুধ: আবশ্যিক নয়, এক ব্যক্তি একই. 
সঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের সভ্য হতে পারেন না। অপরপক্ষে, কোন ব্যক্তি একই সঙ্গে 
রে একাধিক সামাজিক প্রাতিষ্ঠানের সভ্য হতে পারেন, 
(৫) পাব নাবলাডেক  আড়ামোদীরংপে তিনি মোহনবাগান ক্লাবের সভ্য হতে 
ব্যান্ত একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক পারেন, আবার বুদ্ধজীবীর্‌পে তান গণনাট্য সংস্থার মত 
হতে পারতেন; এখন সে কোন 'বিশন্ট সাংস্কীতিক সংস্থারও সভ্য হতে পারেন ॥ 
নিরমগ্ীল এক ধরনের হওয়ায় পৃথিবীর বাভন্ন রাষ্ট্রে নাগরিকত্বলাভের আইনগুলির 
তা পারেম না; কিন্ত এক 
ব্যান্ত একাধিক সংস্থার সভ্য নানা বৈষম্য থাকার ফলে অবশ্য একই ব্যক্তি একই সঙ্গে 
হতে পারেন জন্মস্থানগত নাগরিকত্ব ও জন্মগত নাগাঁরকত্ব-_দঃপ্রকার 
নিয়মের ভিত্তিতে আগে দুটি রাষ্ট্রের নাগারক হতে 
পারতেন। কিন্তু সম্প্রীতি এ বিষয়ে আক্তজশীতক আইনের সংশোধনের জন্য এ ধরনের 
সম্ভাবনা প্রায় নেই বললেই চলে । 


ষণ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড 'নাদণ্টি ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত। তার বাইরের অন্য 
(৬) রাষ্র কর্মকাণ্ড তর কোনও এলাকা থেকে কোন ব্যক্তি সেই রাষ্ট্রের সভ্য বা. 
ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত; নাগরিক হতে পারে না। কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত, 
সামাজিক সংস্থার কর্মক্ষেত্র সেবাশ্রম সগ্ঘ, আন্তর্জাতিক রেড. ক্রস: প্রভৃতি জনসেবা- 
7:71 মূলক সামাজিক সংস্থা পৃথিবীর বিভন্ন রাষ্ট্রে তাদের 
জনকল্যাণকর কী রংপায়িত করতে পারে। 


রাষ্ট্র £ সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য ৪6. 


সপ্তমতঃ রাষ্ট্র যে-কোন সংস্থাকে যেভাবে খুশী নিয়ন্ত্রণ করতে পারে, যেকোন 
(৭) সচ্ছার ওপর রাষ্ট্র সংস্থা ভেঙে দিতে পারে, আবার বহ; নতুন সংস্থা সৃষ্ট 
কতৃত্ব সীঁমাহণীন; কারণ, করতেও পারে। এর প্রধান কারণ হল-_রাষ্ট্রের হাতেই 
সবার সমস্ত সার্বভৌম শান্ত কেন্দ্রীভূত । কিন্তু সমস্ত সামাজিক 
| সংচ্ছাই অ-সার্বভোমিক' এবং তার ফলে তারা সকলেই 
রাষ্ট্রে সার্বিক নিয়ন্ত্রণের অধীন । 
সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে তাদের সংগঠনগত 
উপসংহার £ রাষ্ট্র ও সামাঁজক ও কর্মপদ্ধতিগত কিছু কিছু সাদ্‌শ্য থাকলেও এদের 
_সংক্ছার মধ্যে বৈসাদশ্যই বেশী মধ্যে বৈসাদশ্যুই বেশী দেখা যায়। 


॥ রাষ্ট্র ও সরকার ॥ 
দ্বৈরাচারশী রাজতন্ত্রের যুগে রাষ্ট্র ও সরকার এই কথাদ:টি একই অর্থে ব্যবহৃত 
(রস ও ইংরেজ হত ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই (Louis XIV ) 
স্টার্ট: রাজাগণ রষ্ট, রাজা-ও গর্বের সঙ্গে ঘোষণা করতেন, “রাষ্ট্র? সে ত’ আমিই” 
সরকার এক ও আঁভন্ন বলে (61০06 ০০5৮ 7091৮ অর্থাৎ “I am the State”) 
এ রি ইংলন্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় দ্বৈরাচারী রাজাগণও এই 
মনোভাব পোষণ করতেন। সে বংশের রাজা দ্বিতীয় 


চার্লসের গৃহাশক্ষক প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রবজ্ানী টমাস্‌ হব্‌স্‌ ( Thomas Hobbes) 


' ইংলণ্ডের রাজাদের তৎকালীন দ্বৈরাচারতন্তের সমর্থ'নে এই ধরনের মন্তব্য করেছেন। 
গৃকন্তু প্রাচীন ভারতে মোঁ্য‘্যুগের রাষ্ট্রীবজ্ঞানী _কৌটিল্য তাঁর সপ্তাঙ্গত্বে 
রাষ্ট্রের যে ৭টি “অঙ্গের” উল্লেখ করেছেন” তাতে 
কৌিল্যের বি 
১ খ্যাত স্পণ্টভাবে “রাষ্ট্র? এবং “সরকার” এই দুটির স্বাতন্ত্য 
পথক; বলা হয়েছে তান বুঝিয়েছেন । 
াষট ও সরকারের মধ্য পার্ক না দিক থেকে লক্ষণীয়। প্রথমতঃ, রাষ্ট্র 
যে চারটি উপাদান 'নয়ে গাঁঠত, সরকার তার অন্যতম 


সরকারের পার্থক্য ঃ ৭ 
রা ওল ুঠনের অন্তত অংশমান্র। অংশ সমগ্রের সঙ্গে সান_-এ কথা কখনও 
উপাদান বলা যায় না। 


- মতবাদপগণের মতে_ রাষ্ট্র স্বরূপ। কিন্তু এই উপমাটিরই যাথার্থ7 বিচার করে গার্নার 


ঠক যেমন জীব মাঁষ্তিছ্কের নির্দেশে তার সচল আন্তত্বকে 
বজায় রাখে এবং সেজন্য সমস্ত মাস্তত্ককে জীবদেহ বলা অ-বৈজ্ঞানিক। 


৪৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


%.শঁ OS AE TEE 1 NE রর 


তৃতায়তঃ রাষ্টু প্রতীকমান্র, সরকার এই প্রতীককে বাস্তবে রূপাঁয়ত করে। একটি 
উদাহরণ দিলে বিষয়টি বেশ বোঝা যায়.। কোন নাগরিক যখন রাজদ্রোহের অপরাধে 
(০৫0০1) আঁভযুক্ত হয়, তখন রাষ্ট্রের বা রাষ্টপ্রধানের পদের নামে তাকে আভিযত্ত 
| করা হয়। এ কথা সত্য । যেমন ধরা যাক, ইংলশ্ডে মামলার 
৩) প্রতীক সার বয়ান “পাম বনাম উইলিয়াম”, ( Regina versus 
৮ William )। ‘কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইংলণ্ডে রাজা বা রাণী 
নিয়মতান্ত্রিক শাসক॥ তাই তাঁর নামে মামলা হলেও সে মামলায় অভিযোগকারণ 
কার্যতঃ ব্রিটিশ সরকারের কোন মন্ত্ী। ভারতীয় প্রজাতন্তেও এ ক্ষেত্রে কেন্দ্র বা 
অঙ্গরাজাকে অভিযোগকারীর্‌পে ধরে নিয়ে মামলা হয় । কিম্তু আসল অভিযোগকারণ 
হল সং্লিণ্ট সরকার। সুতরাং নাগারক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে মামলা করতে বা বিদ্রোহ 
করতে পারে না, কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে পারে । 
চতুর্থতঃ, ল্যাস্কি (12915) প্রভৃতি বহৃত্ববাদশী .রাজনশীতাঁবদগণ (Pluralists) 
(8) লাস্কি প্রভৃতি বহুত্- বলেন যে, রাষ্টরই সার্বভৌম, সরকারকে সক্ষম বিচারে 
বাদাদের মতে,রাষ্টই সার্বভৌম, সার্বভোম বলা যায় না । তাঁদের একজনের মতে, চাঁদ যেমন 
সরকারের চরম ক্ষমতা রা সূর্যের আলোয় আলোকিত, চাঁদের নিজস্ব আলো নেই, 
এন তেমনি সরকারও রাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রাপ্ত ক্ষমতাকে 
(Derived Power) নিজের সার্বভৌম ক্ষমতা বলে জাহির করে। 
পণ্চমতঃ, রাষ্ট্রের জনসমদ্টি সরকারাঁ কর্মচারীদের থেকে অনেক, অনেক বেশী । 
রন 8, সরকারের তিনটি বিভাগ--আইনসভা, শাসনবিভাগ ও 
(6) ওর সখা বিচারবিভাগ । সব ক্ষেত্রেই কিছু আমলা প্রত্যেক বিভাগের 
পিল কাজকর্মে সহায়তা করেন ॥ অর্থাৎ সরকারের জনসমান্টি 
রাষ্ট্রীয় জনসংখ্যার ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ বলতে বোঝায় সীঁমতসংখ্যক পাঁরচালক বা কম+॥ 
এই সংখ্যা রাষ্ট্র জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্র ভগ্মাংশমান্ । 
বণ্ঠত* যে অর্থে রাষ্ট্রের ভূখণ্ড আছে, সেই অর্থে সরকারের ভূখণ্ড তার জন- 
| সমণ্টির মত অত্যন্ত সীমাবদ্ধ । সরকারের ভূখণ্ড বলতে 
bel নে বোঝায় সরকার অফিস/কাছারা, সেরেন্তা, থানা, কারাগার, 
বলতে গেলে সরকারী আফৈস হাসপাতাল প্রভৃতি এলাকাগ্যাল। তাই সংক্ষেপে বলা 
প্রভৃতির সাঁনিত এলাকাকে যায় যে, সরকারের সাংগঠানক চিত্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের 
বোরোর সাংগঠনিক চিত্রের কোন সাদৃশাই দেখা যায় না। 
স’্তমতঃ, সকল রাষ্ট্রের উপাদানগঁল একই । অর্থাৎ প্রত্যেক 
উপাদান হল-_ভুখণ্ড, জনসমণ্টি, সরকার, সার্বভৌমত্ব, 
গা REMC স্থিতিশলতা এবং অপর রাষ্ট্রের স্বীকৃতি। কিন্ত 
একই কিনতু দেশকালভেদে দেশকালভেদে সরকারের নানা রূপ দেখা যেতে পারে ॥ 
সরকারের নানা রূপ প্রতিভাত যেমন স্বৈরাচারী ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, আঁভজাততন্ত্ 
গণতন্ত্র । অথবা--এককোন্দ্রক ও যুস্তরাষ্ট্রীয় সরকার, 
আন্তিসভাচালিত ও রাষ্ট্রপাতশাসিত সরকার ইত্যাদি। 
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ত 
অণ্টমতঃ রাষ্ট্রকে আধ্যীনক যৌথ মুলধন কারবারের (Joint Stock Com- 
Pany অথবা Limited Company) সঙ্গে সমতুল্য বলে কল্পনা করা হয়। এই 
ব্যবসায়িক সংগঠনে বহু শৈয়ারক্রেতার ক্রীত শেয়ারের টাকা মিলিয়ে কোম্পানীর: 
(৮) রগীকে যাঁদ যৌথ মুলধন ম.লধন সংগ্রহ করা হয়, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সীমাবদ্ধ 
কারবারের সঙ্গে তুলনা করা. (Limited liability) | অর্থাৎ কোম্পানীর লোকসান 


হয়, তবে সেই কারবার হলে শৈয়ারক্রয়কারাীদের প্রত্যেকের টাকার পাঁরমাণের চেয়ে 
সংগঠনের পারচালকমণ্ডলী হল বেশি অর্থ কোম্পানঈর পাওনাদারগণ তাদের কাছ থেকে 
সরকার ; পারচালকগণই আদার করতে পারেন না। শৈরারক্রয়কারণগণ একদল 
নিরসন কর্মচারীকে কোম্পানীর পাঁরচালকমণ্ডলীর;পে (Board 


of Directors) নির্বাচন করে। কোম্পানীর পাঁরচালকমণ্ডলীর মতই রাষ্ট্র 
সরকারের ভাঁমকা । আইনের চোখে এই পাঁরচালকমণ্ডলীর সত্তা কোম্পানণর সত্তা 
থেকে পৃথক্‌। সরকারের সত্তাও সেইভাবে রাষ্ট্রের সত্তার সঙ্গে এক নয়। 

নবমতঃ, রাম্ট্রকে একটা “ধারণা” (19০8) বলে ধরা হয়, আর সরকারকে তার. 
“বাস্তব প্রাতভূ” ( actual ৪8০7০) বলে কল্পনা করা হয় । অর্থাৎ “মানুষ” শব্দটির 
মধ্য দিয়ে যেমন সমস্ত মানবগোষ্ঠীর অন্তর্গত কতকগুলি সাধারণ গণাবাঁশন্ট এক 
শ্রেণর বিশেষ জীবকে বোঝায়, তেমান “রাষ্ট্র” বলতে কয়েকটি গুণযুক্ত এক শ্রেণীর 
()র্থকে যাঁদ একটা বিশেষ প্রতিষ্ঠানকে বোঝায়। আইনাবদ: আস্টিনের 
প্ধারণা"বলে মনে করা হয়, তা (48050) ভাষায় রাষ্ট্রকে “রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান” 
হলে সরকার হল, তার ( “political community”) বলে। মানুষের হাত- 
“বাচ্তবপ্রাতছ পা ইত্যাদি অঙ্গপ্রত্যঙ্গকৈ যেমন মানুষের বিশেষ [বিশেষ 
জোবক '্রিয়াকলাপের সঙ্গে বিশিষ্টভাবে সম্পক্যান্ড করে দেখা হয়, তেমান রাষ্ট্রের 
অন্তর্গত সরকারকে রাষ্ট্রনামধারট প্রাতথ্ঠানের কতকগুলি {বিশেষ কাজকর্ম সম্পাদনার 
জন্য রাষ্ট্রের প্রধান সম্পাদকীয় অংশ বলে মনে করা হয়। 

দশমতঃ রাষ্ট্র অপারবর্তনশীল ও স্হায়ী, সরকার পাঁরবর্তনশশল। সরকার 


রাজনৈতিক দলব্যবস্হার দ্বারা প্রভাবিত। তাই সরকারা ভাঙ্গাগড়ার খেলায় সরকারী : 


৮০) অপাররতনশীল ও ব্যবস্হার রূপান্তর ঘটে । কিন্তু বিরাট, বদ্ধ বটবক্ষের 
হায়ী, সরকার পারবর্তনশশল মত রাষ্ট্র অপরিবর্তিত থাকে । ১৯১৭ সালে বলশেভিক্‌ 
ও অচ্ছায়ী £ ১৯১৭ সালের. বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় জার (02৫) শাসনতন্মের 
TRE ART RGT অবসান হয়, দ্বৈরাচারী রাজতন্তের অবলুপ্তি ঘটে । তখন 
রয়েছে; ১৯৭৭ সালে ভারতে থেকেই সেখানে সাম্যবাদী সরকার সংপ্রাতাণ্ঠিত। ফলে, 
কংগ্রসদলের বদলে জনতাদলের- রুশ সরকারের পারবর্তন হল,'কিন্ত; রুশ রাষ্ট্রের পারবর্তন 
খনার, হল না। ১৯৭৭ সালের 'নর্বচনের ফলে ভারতে কংগ্রেস 
ঠাক উজ যন্তরাষ্মীর বা দলের পাঁরবর্তে জনতা দল কেন্দ্রীয় সরকার গঠন 
পাশ্চম বঙ্গের অ্যারাষ্টীয় করে। কিন্তু এর ফলে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের কোস্ট 


কোন পরিবর্তন হয় নি পারবর্তন দেখা যায় বনি । আবার, ১৯৭৭ সালের 
নির্বাচনের ফলে বিজয়ী বামফ্রণ্ট: সরকার সমগ্র পশ্চিম বঙ্গ অঙ্গরাজ্যে 
রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


8৮ 


টিন ৮২ NN 


কংগ্রেসের বদলে সরকার গঠন করে। কিন্ত এজন্য "পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গরাম্ট্রীয় ক্ষেত্রে 
কোন পরিবর্তন ঘটে ন। 
একাদশতঃ, মাক্বসবাদী রাষ্ট্রবজ্ঞানীগণ তত্বগতভাবে রাষ্ট্রকে সনাতন, শাশ্বত 

চির্হায়া প্রতিষ্ঠান বলে দ্বীকার করেন না। বরং তাঁরা 

(১১) মাক্স্বাদীগণ রাষ্ট্রে বলেন ষে,সাম্যবাদগ বিপ্লবেরছ্ধারা সুগঠিত সর্বহারা শ্রেণী 

অবদান চল, রাষ্ট্র বলে. বা প্রোলেতারিয়ত: (Proletariacd) রাষট্ নামক বজেয়া 

সমাজের রুপান্তর ও প্রাধানা- শর টায় 

জাত BR Ey শ্রেণীর শোষণযন্ত্রের অবলৃপ্ত ঘটায় ও শ্রেণাীবিহীন 
সাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলে ॥ তাই সাম্যবাদীর কাছে 

রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বেশী । 


সারাংশ 

রাষ্ট্র নাগাঁরক ও সামাজিক জবনের কেন্দরহুল । রাষ্ট্র ছাড়া ব্যক্তির ও সমাজের জীবন সার্থক ও সুন্দর 
হয়ে ওঠে না। 

রাষ্ট্রের কয়েকটি ধ্রপদ' সংজ্ঞা আছে। গ্রীক “পোঁলস্‌” ও লাতিন্‌ “সিভিটাস” কথা দুটি যথাক্রমে 
গ্রীক ও রোমান দার্শনিকগণ রাষ্ট্রের তাৎপর্য ব্যখ্যা করতে বাবহার করতেন। 

ইতালীয় রাষ্ীবজ্ঞানণ মাকিয়াভোলই “রাষ্্র” কথাটি প্রথম বাবহার করেন। 

আরিস্টটলের মতে, পরিবার সম্প্রসারণের মধ্যেই রাষ্ট্রের সুচনা । 

রাষ্ট্র সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত সপ্তা-তন্কে ভারতে চতুর্থ খবন্টপূর্বাব্দে মৌর্য যুগে কৌটিল্য রাষ্ট্রে 
অঙ্গাভাত্তক বিশ্লেষণ প্রচার করেন। তাঁর বিশ্লেষণ আজও গুরুত্বপুর্ণ । তবে বর্তমানে রাষ্ট্রের অঙ্গ- 
ভাত্তক বিশ্লেষণের সঙ্গে তার কর্মীভান্তক বিশ্লেষণের ওপরও জোর দেওয়া হয় 

বিখ্যাত আন্তজশীতক আইনাবদ্‌ হল: রাষ্ট্রের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা আরস্টটল. ও কোঁটিলোর 
বন্তব্যকেই প্রকারান্তরে সমর্থন করেছে। 

রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রচলিত উদ্রো উইল.সনের সংজ্ঞায় রাষ্ট্রের চারটি উপাদানের উল্লেখ আছে।, যথা 
জননম্টি, ভুখণ্ড. সরকার ও সাবভৌমত্ব। 

জনসমষ্টি ৫ রাষ্ট্রের জনসমষ্টির কোন নির্দষ্ট সংখ্যা নেই । এ বিষয়ে আঁরস্টটল;, রুশো, বেন্হাম্‌ ও 
কাল: ক্রিডারশের মত। রাষ্ট্রের জনসমণ্টির দ:টি ভাগ £ নাগারক ও বিদেশী । তা ছাড়া জনসমাণ্টিকে অন্য 
দুভাগেও ভাগ করা যায়। বথা-_ভোটদাতা ও যাঁরা ভোটদাতা নন। 

ভূখণ্ড ও তার স্থায়ত্ব_এ বিষয়ে বেন্থাম- ও কাল: ফ্রিডাঁরশের মত। রাষ্ট্রের স্থায়ী ভূখণ্ড কিভাবে 
স্থায়ত্বলাভ করল-_এ ব্যাপারে কাষব্যবস্থা, দেশপ্রেম, জাতীরতাবোধের ভূমিকা । রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ড সম্পর্কে 
আধুনিক আস্তজ্গীতক আইনের ব্যাপক ব্যাখ্যা। মহণসোপন, ভৌগোলিক জলমাঁমা ও অর্থনৈতিক 
অঞ্চলের (বক্তা রাষ্ট্রীয় ভূখণ্ডেরই [বদ্ভৃতি। ১৯৮৪ সালের আস্তজাতিক সম্দ্র-আইন সমপর্ক'ত চুক্তি 
বৈশিষ্ট্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । মাকিনি ও সোবিয়েত বুহংশাল্তদ্যর়ের মধ্যে ক্ষমতার মেং;করণের ফলে 
জোটবদ্ধতা ৷ ছোটবড় রাষ্ট্রগলির আয়তন এখন 'বচার্য নর । এ বিষয়ে কার্ল ফ্রিডারশের নত। 

সরকার হল রাষ্ট্রের প্রধান পারিচালকমণ্ডলশ ॥ সরকারের তিনাঁট বিভাগ-_-আইনসভা, শাসনাংভাগ ও 
বিচারাবভাগ। গণতান্ত্রিক সরকার ব্যান্তর আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত । এ সরকারে নির্বাচনব্যবস্থা ও 
রাজনোতিক দলব/বন্থার ভূমিকা । সরকার নানাপ্রকার হতে পারে। 

সার্বভোঁমত্বকে রাষ্ট্রের প্রাণশান্ত বা জীবনীশান্ত বলা. ষায়। অস্টিনের সাবভৌমতত্ব-_তাঁর মতে যে 
স্বাধীন শান্তির প্রভাবে আধবাসীগণ রাস্ট্রক করতৃ ত্বকে বাধাতামুলকভাবে স্বঁকার করে নেন, তাকেই সার্ব- 
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ভৌমদ্ব বলে। সার্বভৌমত্ব দুদকে প্রকাঁশত-_আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য ক্ষেত্ে। ল্যাঁদ্ক, ম্যাকআইভার্‌ . 
প্রভীতর দ্বার সমার্থত বহুত্ববাদা সার্বভৌমত্বের মতে রাষ্ট্র ছাড়াও সামাজক সংস্থাগখলকে স্ব স্ব ক্ষেত 
সার্বভৌম রাখা উচিত । - 

রাষ্ট্র সম্পর্কে আধনক সংজ্ঞার আলোচনা-_দ্বায়ন্তশাসিত ডোমীনয়ানগল কি রাষ্ট্র এ বিষয়ে 
৯৯২৬ সালের: সভার ও ৯৯৩৯ সালের ওয়েস্টাঁননস্টার চুক্তির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এরা “প্রায়” 
স্বাধীন ।” সুতরাং রাষ্ট্র সম্পর্কে গানণরের সংজ্ঞাটি মেনে নিলে এ জাতীয় রাষটর-বৈজ্ঞানিক গোলমালের 
হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়া যার । তান বলেন_রাজ্ট্র এমন একটা শাসনব্যবস্থা যা একা নিদিল্ট ভূখণ্ডে 
স্থায়ীভাবে নীট জনসমীঁ্ট নিয়ে স্বাধীন বা প্রায়-দবাধীন সরকারের অধাঁনে জনগণের স্বাভাবক 
আন্‌গত্যের ওপর প্রাতাণ্ঠত । গার্নারের সংজ্ঞা অত্যন্ত বাস্তবানুগ । এই সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রায়-স্বাধীন 
ডোঁমানয়ান'দের “রাষ্ট্র” বলে আভাহত করে একটা বাস্তব ঘটনাকে দ্বীকার করে নেওয়া ষায়। সুতরাং 
রাষ্ট্র সম্পর্কে উইল.সনের সংজ্ঞার চেয়ে গার্নারের সংজ্ঞা অধিকতর বাস্তববাদী । 

গার্নারের সংজ্ঞার বস্তাতি-_অন্য রাষ্ট্রের স্বীকাতিও রাষ্ট্গঠনে আবশ্যক । তা ছাড়া চাই রাষ্ট্রে 
স্থায়িত্বঃ এ বিষয়ে ৯৯৩৩ সালের মন্টোভাডও চুক্তির ব্যাখ্যা। অবশ্য রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব আপোঁক্ষক। 
বিপ্লব বা আন্দোলন সরকার ও রাষ্ট্র উভয়েরই রূপান্তর ঘটায় । আয়াতুল্লাহ: খোমেইনির নেতৃত্বাধীন বর্তমান 
ইরানের নাজির । 

রাষ্ট্র সম্পর্কে ৩ টি সংজ্ঞার তুলনা_উইলসন,, গার্নার ও র্যাফায়েলের সংজ্ঞা । 

রাষ্ট্র সম্পর্কে আধুনিক ভাবনাচিন্তা_(৯) গড্‌্উইন), কোপোট কিন:, তলন্তয় প্রভাত দার্খানকগণ 
মানবতাবাদী আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদের সমর্থক। তাঁদের মতে ব্যান্ত রাষ্ট্রের উর্ধেব। তাঁদের বন্তব্োর 
বিপরীত হল হিংসাশ্রয় নৈরাজ্যবাদীদের মতবাদ । প্রকৃত অর্থে মানবতাবাদশ আধ্যাত্মিক নৈরাজ্যবাদশগণ 

- রাষ্ট্রের রুপান্তরই চান, তার অবলবীপ্ত চান না। (২) কমন্যানজম্‌ কি নৈরাজ্যবাদ 2_এর সমর্থনে মার্ক: 

প্রীতির বন্তব্য। সোবয়েত রাশিয়া ও চীনের আঁভজ্ঞতা__সেখানে কমনানিস্ট্‌ দলের একচ্ছত্র কতৃত্ব 
থাকলেও কময্যানস্টূরা মনে করেন-_তার ফলে রাষ্ট্রপয় ক্ষমতার কেন্দ্র'করণের বদলে আসলে “গণতান্ত্রিক 
বেন্দ্রীকরণ” গড়ে উঠেছে । (৩) 'ফাঁলপ্‌ জেসপের ব্যাখ্যা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ আন্তর্জাতিক আইন এক 
ধরনের “রাষ্ট্রাতীত আইনের” দ্বারা চালত হলেও [ব*বযস্তরাষ্ট্র কখনই রাষ্ট্রীবহধন হতে পারে না। 

য্তরাষ্্ের অঙ্গরাজ্যগুলের ( যেমন মার্কন যস্তরাষ্টের অন্তর্গত নিউইয়র্ক, আলাসকা, ক্যলফোর্নিয়া 
প্রভাত ) সার্বভৌমত্ব নেই। ফলে তারা “রাষ্ট্র” নয়। 

একই য্যীন্তর দ্বারা সিদ্ধান্ত করা যায় যে, পাণ্মবঙ্গ, [দীকম, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা প্রভীত ভারতাঁয় 
যুন্তরাষ্টের ২২ টি অঙ্গরাজ্য এবং নিপুরা, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, দিল্লী প্রভৃতি ৯1ট বেন্দর 
শাসিত অণ্লকে “রাষ্ট্র” বলা যায় না। 

সান্মানত জাতপঞ্জ ১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর বিশ্বশাস্ত সুরক্ষার জন্য স্থাপিত 
হুয়। এই প্রাতষ্ঠানের সার্বভৌমত্ব নেই।. তাই একে “রাষ্ট্র” বলা যায় না, এটি কেবল কতকগুলি রাষ্ট্রের 
গিলত সংস্থা । কিন্তু কেল্‌সেন, কুইন্সি রাইট: প্রমূখ আন্তজ্গাতক আইনের বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন যে, 
সম্নালত জাতপুঞ্জের সনদে যে ‘বিপুল ক্ষমতা তাকে দেওয়া হয়েছে, তার ভিত্তিতে সে সার্বভৌম । 

, রাষ্ট্র ও সমাজ--আরিস্টটল:, এঙ্গেল্‌স- প্রভৃতি রাষ্ট্রীবজ্ছানী ও মগণন", ম্যালনাগ্ডাগ্ক, মার্গারেট মীড: 
প্রমুখ নতত্বীবদ, গণের ধারণা - সমাজের বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে রাষ্ট্র গাঠত হয়। উইল: ডুরাণ্টের মতে, 
রাষ্ট্র ও সমাজের সম্পর্ক “একটি আঁবাচ্ছিন্ন, এতহাসিক ঘাঁনষ্ঠতার সম্পক”' । 

রাষ্ট্র ও সমাজের ঘাঁনগ্ঠতার কারণঃ (৯) এঁতহাপিক বিবর্তনজানত ঘটনাপ্রবাহ; (২) একে 
অপরের পাঁরপঢুরক ও নিয়ন্্রক--সামাজিক পরিকল্প (টোটেম: বা মীথ, ) ও বাধানযেধের (ট্যাব) 
ফ্য়েডায় ব্যাখ্যা__রাষ্ট্রক সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক লোকাচার সমান শাল্গুশালী_ডকেল্স্‌, দন্তরভাঁক, 
শরতন্্র, মুন্সণ প্রেনচাদ প্রভৃতির উপন্যাসে লোকাচারের প্রভাব নির্দেশ। (৩) প্রান্ট্র ও সমাজের উদ্দেশ্য 
এক--বান্তিজীবনের উৎকর্ষসাধন। (৪) মেন: প্রীতি আইনাবদ: বলেন যে, রাষ্ট্রীয় আইনে যেমন 
সনাজের প্রভাব থাকে, নামাঞ্জিক লোকাচারের ওপরও রাষ্ট্রীয় আইনকানুনের প্রভাব থাকে । 


৫০ রা্ট্রাবজ্ঞান 


কিন্তু রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে বৈসাদ:শ্যই বেশী । সেগুলি হল--(১) সমাঙ্জ রাষ্ট্রের তুলনায় বেশশ 
বনভৃত ; (২) সমাজ রানু প্রাতণ্ঠান। রাখ্টের উদ্ভব ধারে ধারে ঘটেছে, কিন্তু তার তুলনায় 
সমাজের উদ্ভব স্বতঃস্ফুত। (৩) রাষ্ট্রের পরিধি তার ভূখণ্ডের দ্বারা সীমিত, সমাজের পরিধি পরিব্যাপ্ত । 
(8) রাষ্ট্রের সরকার সার্বভৌমত্বের প্রতীক, সমাজের যে কোন কার্যানবাহ পরিষদ অ-সার্বভৌম। (৫) 
সমাজ স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সংস্থা, রাষ্ট্র বাধ্যতামুলক সংগঠন। (৬) ব্যন্তির কল্যাণসাধন রাষ্ট্র ও সমাজের 
উভয়ের সাধারণ উদ্দেশ্য হলেও উভয়ের প্রচেষ্টা বিভন্ন । (৭) ম্যাক.আইভারের মত বহুত্ববাদারা বলেন 
যে, “সামাজিক” ও “রাষ্ট্রীয়” ক্ষেত্গুলি বিভন্ন । (৮) মার্কস,বাদ ও গান্ধাঁবাদ--উভয়েই রাষ্ট্রের 
পাঁরিবর্তে সমাজের অভিভাবকত্বের সমর্থক | 

রাষ্ট্র ও অন্যান্য সামাজিক সংস্থা__বহত্ববাদণ ল্য।স্কি ও স্যার আনেস্ট্‌ বারের বান্তবধমণ" মত-__সমাজ 
অজত্র সংগঠনের সমবার। বহনত্ববাদীদের চোখেও রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজ অধিকতর ব্যাপক ও বৃহৎ । 

রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে সাদৃশ্য--(১) সাংগঠাঁনক সাদশ্য-_উভয়েরই জনসমস্টি ও সরকারের 
প্রয়োজন । (২) রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব আছে. সামাজিক সংস্থার আছে গঠনতআল্তিক নিয়মাবলী । 

কিন্তু রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থাগীলর মধ্যে বৈসাদৃশ্াই বেশী । যথা -(১) উভয়েই বিবর্তনপ্রসূত, 
কিন্তু রাষ্ট্র বাধ্যতামুলক প্রতিষ্ঠান, সামাজিক সংস্থা সম্পূর্ণভাবে স্বেচ্ছামুলক প্রতিষ্ঠান । (২) রাষ্ট্রের 
সাব'ভৌমত্ব এত চরম যে সে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে; সামাজিক সংস্থা বড় জোর আশিউ সদসাকে 
সংস্থা থেকে বিতাড়িত করতে পারে । (৩) সামাঁজক সংস্থাগুলির তুলনায় রল্ট্র বেশ! স্থায়ী প্রতিষ্ঠান । 
অবশ্য মাকস্‌বাদীগণ রাষ্ট্রের চ্য়িত্ব সম্বন্ধে সন্দিহান-_তাঁরা এর অবলুপ্রি চান। (৪) রাষ্ট্রের স্থায়িত্বের 
মুল কারণ- রাষ্ট্র বহ্‌উদ্দেশ্যমুখী প্রতিষ্ঠান, কিন্তু সামাজিক সংস্থা বিশেষ উদ্দেশ্যে গঠিত । (৫) 
পূর্বে নাগারিকত্বলাভের আইনের বিভিন্নতার দরুণ এক ব্যক্তি একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারতেন, এখন 
সৈ নিয়মগুলি এক ধরনের হওয়ায় পারেন না। কিন্তু এক বান্তি একাধিক সংস্থার সভ্য হতে পারেন । 
(৬) রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ড তার ভূখণ্ডের মধ্যে সীমিত; সামাজিক সংস্থার কর্মক্ষেত্র বিশ্বব্যাপ্ত হতে পারে। 
(৭). সংস্থার ওপর রাষ্ট্রের ক্ত-ত্ব সীগাহীন। কারণ, রাষ্ট্রের মধ্যে তার সার্বভৌম শক্তি কেন্দ্রীভূত ॥ 

উপসংহার- রাষ্ট্র ও সামাজিক সংস্থার মধ্যে সাদুশোর চেয়ে বৈসাদশ্যই বেশী । 

রাষ্ট্র ও স্রকার-__ স্বৈরাচারী ফরাসী ও ইংরেজ স্টুয়াট্‌ রাজাগণ রাষ্ট্র, রাজা ও সরকার এক ও আঁভন্ন 
বলে আস্ফালন করতেন। এর সমর্থনে হব্‌সের রন্তব্য।: কিন্তু কৌটিল্যের বিখ্যাত সপ্তাঙ্গতত্ে রাষ্ট্র ও 
সঃকারকে পথক লা হয়েছে। 4 

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থ ক্য_(১) সরকার রাজ্ট্রগঠনের অন্যতম উপাদান। (২) র্ণ্ট'শ্াল প্রভৃতি 
জৈব মতবাদীগণের মতেঁ_রাষ্ট্র মানবদেহ, সরকার তার মান্তি্ক ; গানণরের সমালোচনা । (৩ রাষ্ট্র প্রতক- 
মাত, সরকার তার বাস্তব রুপ। (৪) ল্যাঁক প্রভ্‌তি বহ্যত্ববাদীদের মতে-_রাষ্ট্ই সাব ভৌম, সরকারের 
চরম ক্ষমতা রাষ্্ থেকে প্রাপ্ত । (৫) রাষ্ট্রের জনসমট্টির মধ্যে সকলেই তার এলাকার অন্তভূন্ভ। কিন্তু 
সরকারী কর্তা বা কর্ম সমগ্র রাষ্ট্রীয় জনসংখ্যার ক্ষ:দ্র ভগ্নাংশ । (৬) রাষ্ট্রের ভূখণ্ড নির্দিষ্ট ও পরিব্যাপ্ত। 
সরকারের ভূখণ্ড বলতে গেলে সরকারী অফিস প্রভৃতি সমত এলাকাকে বোঝায় । (৭) ধ্রুপদী ও 
আধুনিক ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রের উপাদানগযীল একই ; কিন্তু দেশকালভেদে সরকারের নানা রুপ প্রাতভাত। 
(৮) রাষ্ট্রকে যাঁদ যৌথ মুলধন কারবারের সঙ্গে তুলন৷ করা হয়, তবে সেই কারবার সংগঠনের পাঁরচালক- 
মণ্ডলশ হল সরকার,; পারচালকগণই মুল সংগঠন নন। (৯) রাষ্ট্রকে যদি একটা “ধারণা” বলে মনে 
করা হয়, তা হলে সরকার হল তার “বাস্তব প্রাতিভূ” ৷ ও (১০) রাষ্ট্র অপারিবর্তনশীল ও দ্থায়, সরকার 
গাঁরবর্তনশীল ও অস্থায়ী । ১৯১৭ সালের বিপ্লবে রুশ সরকারের রূপান্তর হয়, কিন্তু রুশ রষ্ট্র স্থিত 
রয়েছে। ৯৯৭৭ সালে ভারতে কংগ্রেস দলের বদলে জনতাদলের ও পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট: সরকারের ক্ষমতা- 
ল'ভ। এর ফলে যথাক্রমে ভারতের যযন্তরাষ্ট্রীয় বা পশ্চিমবঙ্গের অঙ্গরাষ্ট্রীয় কোন পাঁরবর্তন হয় নি। 
(১১) মার্কসুবাদণগণ রাষ্ট্রের অবলুপ্তি চান, রাষ্ট্রের বদলে সমাজের রুপান্তর ও প্রাধান্যলাভ তাঁদের 
লক্ষা। 
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রাষ্্রীয় সার্বভৌমত্ব ঃ 
lb তার বিশেষত 


“...Sovereignty means supreme coercive power ; and, without 
this, the State cannot enforce a will to whichit is compelled by 
the class-relations it exists to maintain.” —Laski 


ধূপদী ব্যাখ্যায় রাষ্ট্রের যে চারাট মূল উপাদানের উল্লেখ করা হয়, সার্বভোমত্ব 
(9০৭০1০18705 ) তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ । আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ব্যান্ত, সংস্থা 
প্রভৃতির মধ্যে পারস্পাঁরক দ্বন্দ, সংঘাত দুর করার জন্য 
লাম, র্‌ সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রকে রাজনৈতিক খেলায় একটা নিরপেক্ষ 
বাহা পরিচালকের ( referee in the political game ) 
ভূমিকা নিতে দিয়েছে । আক্তর্জাতক ক্ষেত্রে ও বৈদেশিক 
ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নাগারকত্বই ব্যান্তর প্রধান পাঁরিচাত। সার্বভোমত্বের দোহাই দিয়েই 
রাষ্ট্র বিশ্বের দরবারে তার আগলিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক দ্বার্থ'রক্ষার দাবী জানাতে 
“সক্ষম হয়। সুতরাং আভ্যন্তরীণ ও বাহা দ:টি ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব গুরুত্বপুর্ণ । 
ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী রাজনীতিজ্ঞ জাঁ বোদ্যাঁ (198) Bodin ) সর্বপ্রথম 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব প্রচার করেন। তাঁর সংজ্ঞা অনুসারে, 
যে চরম ক্ষমতার দ্বারা নাগাঁরক ও প্রজাদের ওপর রাষ্ট্র 
গতর সার্চভৌমঃ তার কতৃত্ব আরোপ করে, তাবেই সার্বভৌমত্ব বলে 
(“the supreme power of the State over citizens 
and subjects, unrestrained by law” ) | আন্তর্জাতক ক্ষেত্রে অনুরূপভাবে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন ষোড়শ শতাব্দীর ওলম্দাজ আইনাবদ 
ar "_ হ্যগো গ্লোটিয়াস্‌ (79৫০ Grotius )। তিনি বলেছেন 
চিলির যে, যে শান্তির বলে ছোটবড়ো-নার্বশেষে সমস্ত রাষ্ট্রই 
স্বাধীনভাবে নিজের পরিমণ্ডলের মধ্যে অসীম ক্ষমতার 
অধিকারী ও অপর রাষ্ট্রের কাছে সমান মানমর্ধাদার দাবীদার হতে পারে, তাকে রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শক্তি বলে। 


॥ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব £ অস্টিনের তত্ব ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিখ্যাত ইংরেজ আইনাবদ্‌ জন্‌ অস্টিন্‌ ( John 
Austin ) সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে যে মতামত প্রচার করেন, তা রাষ্্রবিজ্ঞানীদের কাছে 
খ্‌ব গ্‌রুত্বপূ্ণণ । তাঁর ভাষায় বলা যায় যে, যাঁদ কোনও সমাজে কোনও বিশিষ্ট 


৫২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


উচ্চতম মানবিক কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ কোনও বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ সেই সমাজের 
সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আ্টনের অন্য কারুর বশ্যতা স্বীকার না করেন, অথচ সমাজের 
সংজ্ঞা বেশশর ভাগ লোক যদি তাঁকে স্বভাববশতঃ মান্য করে 
চলেন, তা হলে সেই উচ্চতম মানবিক কর্তৃপক্ষ সেই 
সমাজের সার্বভোম এবং সেই উচ্চতম কর্তৃপক্ষকে নিয়ে সংশ্লিষ্ট সমাজাটিকে স্বাধীন 
রাষ্ট্র বলা হয় (৪ determinate human superior not in the habit of 
obedience to a like superior receive habitual obedience from the 
bulk of a given society» that determinate superior is the sovereign 
in that society, and the society, including the superior, is a society 
political and independent.” ) 
সার্বভৌমত্ব সম্পকে“ অস্টনের মতবাদের তাঁর সমালোচনা করা হয়েছে। প্রথমতঃ, 
এই মতবাদ সার্বভোমত্বকে রাষ্ট্রের চরম শত্তিরুপে ব্যাখ্যা করে রাষ্ট্রের স্বৈরাচারী হবার 
পথ প্রশস্ত করেছে। অস্টিন: বলেছেন, সার্বভৌমের আজ্ঞাই হল ‘আইন’ (“Law is 
অস্চিলের এ তর সমালোচনা $ the command of the sovereign attended with 
(১) হেনরি মেন: বলেন £ a sanction”)! কিন্তু জনসাধারণের পরোক্ষ বা 
আস্টিন প্রথাগত বিধানের প্রচ্ছন্ন সম্মতি ছাড়া আইন কখনও সাধারণের মান্যতা 
গু স্বাকার করেন নি লাভ করে না। এই প্রসঙ্গে হেন[রি মেন: ( Henry 
Maine ) এতিহাসিক ভিত্তিতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচার করতে গিয়ে বলেছেন যে, 
পঞ্জাবকেশরী রণজিৎ সিংহের মত প্রতাপশালী নেতাও শিখ-সমাজের প্রথাগত বিধান- 
গুলি অমান্য করতে সাহস হন নি। অস্টিন্‌ প্রথাগত 'বাধগ্ীলকে “আইন” বলে 
স্বীকার করেন নি। কিন্তু আস্টনপন্থীগণ বলেন যে, প্রথাগত 'বাধগুলি সার্বভৌমের 
স্বীকৃতির আদেশ পেলেই রাষ্ট্রীয় আইনের মর্যাদা লাভ করে থাকে। 
দ্বিতীয়তঃ, সার্বভৌম শক্তি সবক্ষেত্ে নিদিষ্ট কর্তৃপক্ষ না-ও হতে পারেন। অস্টিন্‌ 
স-পারিষদ রাজশান্তকে (the King-in-Parliament অথবা the Queen-in-Parlia- 
ment ) ইংলণ্ডের সার্বভৌম বলে অভিহিত করেছেন। 
১101১ কিন্তু অ:স্টনের সংজ্ঞা সংক্ষযভাবে প্রয়োগ করলে তাকে 
ইংলডের নাঁজর সার্বভৌম বলা যায় না, কারণ, ইংলণ্ডের পার্লামেণ্টের 
ক্ষমতা সেখানকার প্রথা, রীতিনীতি ইত্যাদির দ্বারা 
কঠোরভাবে "নয়ান্্রত। 
তৃতীয়তঃ, অস্টিনের তত্ব আইনের দিক থেকে সাব“ভৌমত্বকে ব্যাখ্যা করেছে, কিন্তু 
সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক বা নীতিগত ব্যাখ্যার দিক থেকে তাঁর মতামত সন্তোষজনক 
নয়। তাঁর আইনগত বিশ্লেষণ অনুসারে রাষ্ট্র বল- 
১৯৭৭ sd প্রয়োগের দ্বারা ব্যক্তিকে রাষ্ট্রীয় আইনকানন মানতে 
ব্যাখ্যাও দরকার বাধ্য করে। কিন্তু সার্বভৌমের প্রণীত আইনকানুন 
ব্যান্ত যে অভ্যাসজানত আনুগত্যের ফলে মেনে চলে, তা 
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মূলতঃ রাজনৈতিক কারণে । এটা বলপ্রয়োগের প্রভাব নয় । ব্যক্তি রাষ্ট্রকে মান্যতা 
প্রদানের উপযোগ’, আঁভভাবকতুল্য একটা সাধারণ, জনাহতকর সংস্থা বলে মনে করে 
বলেই সে রাষ্ট্রকে মেনে চলে, তার সার্বভৌম শান্তকেও মেনে চলে । 
চতুর্ণতঃ ল্যা্ক ( ৭56 ), বার্কার ( Barker ), দূগুই ( Duguit ) প্রভৃতি 
[বহৃত্ববাদশী ( Plঅralistও ) লেখকগণ অস্টিনের সার্বভৌমত্ব তত্বকে অদ্বৈতবাদশী 
( Monistic ) বলে ব্যান্তি-স্বাধীনতার বিরোধী এক অসম্পূর্ণ এবং বিপজ্জনক মতবাদ 
রূপে বর্ণনা করেছেন। মানুষের বহুমুখী ব্যান্তিত্বাবকাশে সহায়তার জন্য সমাজে 
রাষ্ট্র ছাড়াও ক্লাব, শ্রামকসংস্থা, শিক্ষকসংস্থা প্রভৃতি অসংখ্য বিচিন্র প্রাতষ্ঠান আছে। 
একমাত্র রাষ্ট্রই এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানের উধের্ব থেকে শিক্ষক, শ্রামক ইত্যাদি বাভিন্ন 
প্রকারের নাগারকদের প্রত্যেকের পৃথক, বিশিষ্ট. সমস্যাগ্লর সমাধান করতে সমর্থ 
বলে মনে করা অন্যায় ও অবাস্তব । বৈদেশিক ক্ষেত্রেও 
(8) লাক, বার্কার, দখগই  বহু্ববাদীদের মতে অস্টিনের মত, অনুসারে রাষ্ট্রকে সার্ব- 
প্রভাত বহত্ববাদীদের মতে ভৌম বলে প্বীকার করার অর্থ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে “বাভিন্ন 
আভাল্তরীঁণ ও বৈদোশিক ক্ষেত্রে 
রাগী সার্বভৌমত্ব বিভাজ্য রাষ্ট্রে যথেচ্ছাচার স্বীকার করে নেওয়া । এর অর্থ 
বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিগ্রহকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে 
নেওয়া। ফলে, আন্তর্জাতিক শান্ত 'বাঘ্িত হতে বাধ্য । এই সকল কারণে বহত্থবাদী 
লেখকগণ প্রস্তাব করেছেন যে, দার্বভৌমত্বকে শুধু রাষ্ট্রের মধ্যে কেন্দ্রীভূত না রেখে 
'বাঁভন্ন সামাজিক সংস্থাগুীলকেও নিজ নিজ এলাকায় সার্বভৌম করে দেওয়া প্রয়োজন । 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বহুত্ববাদী লেখকগণ রাষ্ট্রকে উচ্চতম একটি ববিশ্বযুক্তরাচ্ট্রের 
( World Federation ) অধীনে রাখার পক্ষপাতী । 
1কন্তু সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে আস্টনের মতবাদের বিরুদ্ধ সমালোচনা হলেও বাস্তব- 
বাদী লেখকগণ বহুত্ববাদী মতবাদকে সমর্থন করেন না। 
ছিলেন সভা তাঁরা বলেন যে, আইনের চুলচেরা বিচারে আঁ্টনের মত 
ভৌমত্বের গণতান্মিকতা তান অল্রান্ত। মনে রাখা দরকার যে, আপ্টন্‌ তৎকালীন 
অদ্বীকার করেন নি ইংলণ্ডে প্রচালত হিতবাদের ( Utilitarianism ! সমর্থক 
ছিলেন। এই মতবাদে বলা হয় যে, ব্যান্তর পক্ষে ?িতকারণী 
আইনকানুনই মান্যতা পাবার যোগ্য । তাই আইনাঁবদ্‌ {হিসাবে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে 
আঁস্টন- যা বলেছেন; তাকে গণতন্ত্রবিরোধ' বলা ঠক নয় । 
একথাও মনে রাখা দরকার ফে,সমাজের 'বাভন্ন সংস্থাকে সার্বভৌম শান্তর আধকারী 
করার অর্থ রা্ট্রক ব্যাপারে চরম বিশঙ্খলাকে প্রশ্রয় দেওয়া । বলা বাহ্‌লা, রাষ্ট্রের 
কেন্দ্রীভূত কর্তৃত্বের অধীনে এদের না রাখলে এই বিশৃঙ্খলা 
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রক্ষার জন্য তাঁর আইনগত 

আন্টি দলের খেলায় রেফারণীর (7০৩০ ) বা চূড়ান্ত বিচারকের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ । এ খেলা অত্যন্ত চমকপ্রদ, সম্পূর্ণ 

আঁভনব এক রাজনৈতিক খেলা । 


৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


টিনিরান রর রক বন বক বসার টি 


॥ বন্ুত্ববাদী সার্বভৌমত্ব ॥ 
আস্্টনের সার্বভৌমত্বকে একত্ববাদী বা অদ্বৈতবাদী ( Monistic theory ) বলা 
হয়। কারণ, তান রাষ্ট্রকেই একমাত্র সার্বভৌম শান্ত বলে ঘোষণা করেছেন এবং এই 
জি... সার্বভৌম শক্তিকে আবভাজ্য, অসীম, শাশ্বত বা চিরন্তন 
aoa সা নি TASES তাঁর মতে, এই ক্ষমতা হস্তাত্তর- 
রোধী যোগ্য নয়, রাষ্টরই শুধু এই ক্ষমতার একমাত্র প্রকাশক । 
সুতরাং আস্টনের সার্বভৌমতন্ব রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রীয় 
প্রবণতা বা কেন্দ্রগভবনের সমর্থক ৷ 
বিংশ শতাব্দীর প্রারভ্তে সমাজতম্তরবাদের (১০০111509) অগ্রগতির ফলে উৎপাদনের 
উপাদানগুল রাষ্ট্রীয়করণের জন! জোরালো হ্বান্ত দেখানো শুর হয়। অবাধ 
প্রাতযোগতা ও ব্যান্তগত উদ্যম সমর্থন করার ফলে ধনতন্ত 
বহুক্ধবাদের ওপর সমাজতন্ম- চরম অর্থনৌতক বৈষম্য এনে দেয়। তাই বান্তগত 
৮:০৭ মালিকানার পরিবর্তে শিক্পপ্রাতত্ঠানের মালিকানা ইত্যাদি 
পজপাতদের হাত থেকে সরিয়ে ?নয়ে রাষ্ট্রের হাতে সমর্পণ 
করার পক্ষে যুক্তি দেখানো হয় ॥ ফলে, ধনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবাদের যুক্তি 
বাদ দেবার কথা উঠল। / 
কিন্তু রাষ্ট্রের হাতে অধিকতর ক্ষমতা দিলে ব্যান্ত-স্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে । 
তাই সমাজতন্ত্র হয়েও ল্যাঁপ্ক, কোল: (G. D. H. ০০15) প্রভৃতি রাষ্ট্রীবজ্ঞানগণ 
রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রাভবনের বিরবধ্ধ ব্যান্ত ও সংস্থাকে স্বনিয়ন্ত্রণের ( autonomy) 
রর অধিকার দিতে প্রয়াসী হলেন । কোল শ্রামকসংস্থাকে ' 
বনত ৰ ও কোলের মত (Trade Union বা Guild ) এই ধরনের “সার্বভোমত্ব” 
দিতে চেয়েছিলেন। ইতাল+, ফ্রান্স: প্রভাত দেশের আঁত- 
আধুনিক সমাজতন্্রবাদীগণ 'ইউরোকম্যানস্টত ( Euro-communist ) | তাঁদের 
অনেকের মতে, রাষ্ট্রের বদলে শ্রামকসংস্থাকে উংপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে চযড়াস্ত 
ক্ষমতা দিলে সমাজতন্ত্র সফল হবে। 
ল্যা্ক বা কোল অর্থনোঁতিক যান্ত দ্বারা শ্রামকসংস্থা বা “গন্ড্‌” কে সার্বভৌম 


আঁধকার প্রদান করে বহূত্বাদ সার্বভৌমত্ব ( Pluralistc theory of Sover- :..: 


বহুুত্ববাদের পক্ষে সমাজতন্ত্র. ০1875 ) সমর্থন করেছেন। তেমান ম্যাকআইভার 
বদ দের যান্ত (08০1৩: বাবার ( Barker ) ফাঁগস্‌ (01885 ), 
গণর্কে (Gierke ৮ দুগুই (9845) প্রভৃতি রাষ্ট্র- 
জ্ঞানী সমাজতাত্বক ঘর দ্বারা রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষ করে বিভিন্ন সামাজিক 
সংস্থাকে সার্বভৌম করে তুলে বহ:ত্ববাদ' সার্বভৌমত্ব তত্বকে সমর্থন করেছেন। 
ম্যাক্আইভার বলেন যে, মানুষের জীবনের নানাপ্রকার চাঁহদা মেটাবার জন্য 
অসংখ্য সামাজিক সংস্থা আছে । এগুলির সদস্য হওয়া সম্পূর্ণভাবে ব্যান্তর স্বেচ্ছা- 
প্রণোদিত । তাই এগুলি ব্যন্তির কাছে দ্বেচ্ছামংলক প্রাতষ্ঠান ( Voluntary asso- 
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ciations ) রূপে দেখা দেয়। কিন্তু এই প্রাতষ্ঠানগুলির প্রত্যেকটির বিশিষ্ট উদ্দেশ্য 
অন,যায়ী এগুলি ব্যন্তির বিশেষ বিশেষ প্রয়োজন 'সিদ্ধির জন্য স্বয়ংসম্ট। রাষ্ট্র 
এদের অপ্টা নয়, এদের ননয়ন্ত্রকও নয় । কারণ রাষ্ট্র নিজেই এরকম একটি সংস্থা ৷ 
তাই নিজের সার্বভৌম শান্তি প্রয়োগ করে এগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রের কোন 
ম্যাকআইভার, ফিগিস্‌, গাঁকে. অধিকার নেই। ফিগিস্‌ ও গীকে গিজণার মত ধমশ় প্রাত- 
ও বা্কারের যান্ত ষ্ঠানেরধ্মী'য় ক্ষেত্রে স্বাধিকারের জন্য সুপারিশ করেছেন । 
ফরাসী আইন'বিদ্‌ ও রাষ্ট্রবজ্ঞানী দুগুই রাষ্ট্রীয় আইনের 
সমাজতাতক ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, “আইন রাষ্ট্রের ওপরে” ( “Law is above 
the State”)। কারণ, ব্যান্ত বা গোষ্ঠী নিজের ্বার্থ'রক্ষার জন্য আইনপ্রণয়ন 
করে। রাষ্ট্র শুধু সেই আইনের আনহ্ঠানক অনুমোদনকর্তা ( formal enacting 
authority )। ব্যান্ত সচেতনভাবে রাষ্ট্রের এই ভূমিকা মেনে নেয় বলেই রাষ্ট্র তার 
সার্বভৌম শান্তির প্রাপক। বাক্ণর ব্যক্তির সামাজক সত্তা ছাড়াও গোম্ঠীসত্তাকে 
স্বীকার করেছেন ও উভয়ের মানমর্ধাদা সমান বলে ঘোষণা করেছেন । 
সাধারণভাবে বহ,ত্ববাদীগণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে বিভাজ্য বলে মনে করেন। 
কারণ, সংস্থাগ্দলর নিজ নিজ ক্ষেত্রে তাদের স্বাধিকার প্রয়োগের অধিকার রয়েছে । 
সাধারণভাবে বহুত্ববাদাঁগণ রাষ্ট্র একটা ব্যাপক, বহ্‌-উদ্দেশ্যমূখী বিরাট প্রতিষ্ঠান । 
ক্ষমতার বিকেন্দুরকরণের পক্ষে বহ রকম সংস্থার ‘বিশিষ্ট সমস্যাগুলির মীমাংসার ভার 
শুধ: রাষ্ট্রে ওপর দিলে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্রকরণ 
ঘটার আশগ্কা। বহুত্ববাদীরা চান ক্ষমতার িকেন্দ্রকরণ ( Decentralisation 
of Power ) 
আত্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহযত্ববাদা সার্বভৌমত্বের মুখ্য প্রবন্তা ল্যাগ্কি। তান উগ্র, 
সঞ্কীণ“ জাতীয়তাবাদকে রাষ্ট্রের সার্বভৌমিকতার সঙ্গে সমগোত্রীয় বলে মনে করেন। 
কারণ, আশ্তঃ-রাম্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে সার্বভৌম বলে মেনে নেওয়ার অর্থ হল 
প্রত্যেক রাষ্ট্রের যথেচ্ছাচারী হবার অধিকারকে স্বীকার করে নেওয়া । এর অবশান্ভাবী 
ফল হল--সবল রাষ্ট্রগনলি দুর্বল রাষ্টরদের নিয়ে জোটবদ্ধ হতে পারে এবং 
আন্তজাতিক সমাজ কতকগুলি যূষ্ধবাদণ রাষ্ট্রগোষ্ঠার 
সা বন্ধা! ইচ্ছা-জনিচ্ছা অন:সারে অদ্বাভাবিক ও অশান্তিপণ” পথে 
পারচালিত হবে। বর্তমান আগাঁবক যুগে ক্ষমতার 
মেরকরণের ( Polarisation ০04 Power ) ফলে ল্যাস্কর এ আশঙ্কা তাঁর 
পরবতণীকালেও যেন অত্যান্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তাই আন্তজাতিক ক্ষেত্রে 
বহবত্ববাদের গোঁড়া সমর্থক হিসাবে ল্যাস্কি বর্তমান সার্বভৌম রাষ্ট্রগূলিকে একটি 
বিশ্বযান্তরাষ্টেরে ( World Federation ) অধীনস্থ অঙ্গরাজ্য রূপে গড়ে তুলতে 
উপদেশ দিয়েছেন। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদের পরিবর্তে আন্তর্্জতিকতাই আগামী 


দিনের মতাদর্শ, রাষ্ট্রীয় সার্বভোমিকতার বদলে বিশ্বযান্তরাষ্ট্রের পটভূমিকাই বেশী 
গরুত্বপূ্ণ। 
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এই সমস্ত যুক্তি দেখয়ে ইংরেজ রাষ্ট্রতত্বাবদ লিণ্ড্‌সে (1470595) সিদ্ধান্ত 
করেছেন যে, “ঘটনার দিকে তাকালে বেশ বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম তত্ব 
বধবস্তপ্রায়” (“If we look at the facts it is clear that the theory of 
কত হার Sovereign State has broken down”) ল্যাঁস্কির 
মতের সিল [সদ্ধান্তও একই রকম । তাঁর মতে, “সার্বভৌমত্বের সমস্ত 
তত্বটি বাতিল করলে রাষ্ট্রীবজ্ঞানের পক্ষে স্থায়ী কল্যাণ. 
সাধিত হবে” (“It would be of lasting benefit to Political Science if 
the whole concept of Sovereignty were surrendered” )। 


॥ বহুত্ববাদী সাৰ্বভৌম তত্ত্বের সমালোচন! ৷৷ 
বহ;ত্ববাদী সার্বভৌমতত্বের সমর্থকগণ অস্টিনের অদ্বৈতবাদী সার্বভৌমতত্বের . 
বিরুদ্ধে যে যে বিষয়ে সমালোচনা করেছেন, সেগুলির মধ্যে অনেকগযালকে রাষ্ট্র- 
দবজ্ঞানীগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে আতিশয়োন্তি ও অবাস্তব বলে ধরে 
EC 3 dha নিয়েছেন। প্রথমতঃ, এ কথা সত্য যে, রাষ্ট্রের প্রতি 
বহার রা সা ভোদার ব্যক্তির আনুগত্যের যেমন আইনগত দিক আছে, তেমান 
ও ব্যান্তর আনুগত্য_এ দটিকে এর দার্শীনক, এমন কি সমাজতাত্বিক দিকও আছে। 
আঁভন্ন মনে করেন-; কিন্তু র্যাফায়েলের ( Rape! ) ভাষায়, ব্যক্তির চোখে রাষ্ট্রের 
তারা ভিন্ন মান্যতালাভের  উপযক্ততা (“legitimacy of the 
authority of the State” ) নিয়ে স্বতন্ত্র তত্ব রয়েছে । তার নাম দেওয়া যেতে পারে 
_রাষ্ট্রান্গত্যের বাধ্যতাতত্ব” (Theory of Political Obligation )r 
বহত্ববাদশগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভোঁমতত্ব এবং এই বাধ্যতাতত্ব আঁভন্ন বলে মনে করেছেন। 
প্রকৃতপক্ষে এ দুটি মতবাদ সম্পূর্ণ এক নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রের সার্বভোমত্ব এবং রাষ্ট্রের প্রতি ব্যক্তির আনুগত্য, এ দুটিকে 
{বিভিন্ন বলে ধরে 'নলেও রাষ্ট্র ও ব্যক্তি উভয়ের সম্পর্ক 
হেরা ও বাতি অথ ন্ট, অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ । রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিভাজনের 
নয়, সহযোগী সুপারিশ করে বহত্ববাদী দার্শীনকগণ রাষ্ট্র ও ব্যক্তিকে 
পরস্পরের প্রাতিদ্বদ্বীরুূপে কল্পনা করেছেন। আসলে 
তারা প্রাতযোগন নয়, তারা সহযোগী । 
তৃতীয়ত বহত্ববাদখগণ আইনপ্রণয়নের উৎস হিসাবে বিভিন্ন সংস্থার ভূমিকার 
কথা বলেছেন। তাঁদের যটান্ত স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় যে, সংস্থাগলি নিজেদের 
উপযোগী আইনকানুন রচনা করলেও সেই আইন- 


ধারণ 
৮:11 গুলিকে বলবৎ করার জন্য রাষ্টরশন্তির মত চরম শান্তর 
মধ্যে পার্থকা আছে প্রয়োজন । অর্থাৎ, বহ:ত্ববাদগগণ আইনকানূনের নশীত- 


প্রণয়ন ও নীতীনর্ধারণ প্রণালী দুটির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের 
দুরকম ভূমিকাকে আঁভন্ব বলে ধরে নিয়েছেন। আসলে, এ দুটি প্রণালী এক নয়। 


রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব £ তার বিশেষত্ব ৫৭ 


চতুর্থ'তঃ, বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে সম্ভাব্য ও স্বাভাবিক ঘাত-প্রতিঘাতের 'ন্পাত্তর 
জন্য তাদের মান্যতাপ্রাপ্ত একটি উচ্চতর সংগঠন বা শক্তি থাকা দরকার । রাষ্ট্র সেই 
উচ্চতর সংগঠন, সার্বভৌমত্ব সেই উচ্চতর শান্ত । অন্যান্য খেলার মত রাজনৈতিক 
খেলা প্রারচালনার জন্যও যে নিরপেক্ষ বিচারক 
"রক Ent, (neutral 5:০০) থাকেন, রাষ্ট্রের তরফে সরকারের 
বিচারক হল রাষ্ট্র ; সি 
ক দায়া সাধাণ  শৌই চরম শক্তির মালিক ও প্রযোজক হল সার্বভৌম 
আঁভভাবক রাষ্ট্র। অন্যভাবেও এই কথা বলা যায়-রাঘ্ট্র যেন 
* সমাজের শীর্ষে স্থিত এক সাধারণ সর্বজনীন অভিভাবক 
(“common guardian of the society at the apex”), বাভন্ন গোষ্ঠী ও 
সংস্থার সঙ্গে ব্যান্তজীবনকে সমান্বত করার একটি জনসংযোগকারী মাধ্যম (“৭ 
public relations media-network") | 
পণ্চমতঃ, আধুনিক যুগে সমাজতন্ত্রবাদ ( 5০০i৭i5% ) প্রসার লাভ করার ফলে 
ও জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (elfare 5:4৩) আবির্ভাবের দরুণ সার্বভৌম রাষ্ট্রগল 
"অধিকতর ক্ষমতার অধিকার" হয়ে উঠেছে । বহত্ববাদী ল্যাদ্কও সমাজতন্ত্রবাদীর্‌পে 
রাষ্ট্রের এই পাঁরবার্তত ভূমিকার ও সেজন্য তার প্রাধান্যের পক্ষে যুক্তি স্বীকার করে 
নানক নেন ও গণতান্ত্রিক সমাজবাদ ( Democratic Socia- 
রাষ্টের জনবল্যাণকর দিক L572) সমর্থন করে ব্যান্তি-স্বাধীনতা সুরক্ষার ওপর জোর 
সম্বন্ধে দ্বিধাগ্রন্ত দিয়েছেন। বার্কারও সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
ন্যায়বিচার (734০০) প্রাতঘ্ঠার জন্য জনকল্যাণকররাণ্ট্রের 
ভুমিকাকে প্রশংসা করেছেন । জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের প্রধান ইংরেজ সমর্থক হলেন 
লর্ড বেভারজ্‌ ( Lord Beveridge ), টিউমাস্‌ (01500055)১ লর্ড রাবনসং 
( Lord Robbins ) ও রব্‌সন (0২০3০) | এরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, 
আধ্দানক যুগে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ( “from cradle 60 rave” ) ব্যান্তজীবন 
প্রগতিশীল রাষ্ট্র দ্বারা প্রভাবিত ও নিয়ান্ব্রত। 
যণ্ঠতঃ, বিখ্যাত ইংরেজ শাসনতত্বাবদ হয়্যার (৬11৩৪) বলেছেন যে, জনকল্যাণ- 
কর ভুমিকা পালনের জন্য, বেকারত্ব, যুদ্ধ প্রভৃতি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সমাধানে 
(৬) হধ্যার প্রভ:তি বিশেষজ্ঞের উপযন্ত ব্যবস্থা গৃহের জন্য আধুনিক ধরল 
US মাটি (Federal Sovernments) প্রায় সকলেই কেন্দ্রপ্রবণ হয়ে 
প্রায়ই কেন্দ্র... উঠছে। এই কেন্দ্রমখতা ভারতীয় প্রজাতন্তের ক্ষেত্রেও 
লক্ষ্য করা যায়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বোশষ্ট্যই হল কেন্দ্র 
ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা-বিভাজন (distribution of powers between the 
Centre and the States)| তাদের এই এককোন্দ্রিকতা বহ্‌ত্ববাদীদের বিকেন্দ্রী- 
করণের যয;ন্তির সম্পূর্ণ বিরোধশ একটি বাস্তব ঝোঁক । 
উপসংহার £ বহত্ববাদণ সার্বভৌম তত্বকে নানা কারণে অবাস্তব বলে সমালোচনা 
করা হলেও বছুত্বৰাদ আধুনিক র।ণ্টতব্র ক্ষেত্রে কতকগাঁল মল্যবান সিদ্ধান্তের প্রত 
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গুরুত্ব আরোপ করেছে । যেমন-_গ্রথমত% রাষ্ট্রের ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ 
উপসংহার ₹ বহনের (Decentralisation of Power) ক্ষমতার 'বিকেন্দ্র- 
যৃক্কির মূলায়ন £ ৯) ক্ষমতার করণ না হলে রাষ্ট্রের নামে সরকার ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবে 
বকেন্দ্করণ চাই ; (২ এবং আমলাতম্ত্র যথেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে। 
গো ৮৩১২০: দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর স্বাধিকারকে উপযুক্ত ক্ষেত্রে 
আন্তজণাঁভ হু 
রাষ্ট্রের yore ৯ ্বাকার করে নেওয়া উচিত ও তার সাংবিধানিক দ্বাকাত 
থাকা উচিত। তিতীয়তঃ, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি 
সার্ব'ভোম রাষ্ট্রের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত না করলে ভাঁবষাতে বিশ্বযাত্তরাষ্ট্র গঠন অসম্ভব । 
সম্মিলিত জাতিপ:ঞ্জের (00০4 1350075) সাফল্য ব্যাহত হবার প্রধান কারণই 
হল রাষ্টীয় সার্বভৌমত্ব । মাকিন যু্তরাপ্টর ও সোবিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ক্ষমতার মেরু- 
করণের ফলে এই দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রশাক্তির প্রত্যেকটির সঙ্গে ছোটবড় রাণ্টুগ:লির জোট- 
বদ্ধতা দেখা যায়। পৃথিবীতে যুদ্ধে বন্ধ করতে ও শান্তি স্থায়ী করতে হলে এই 
প্রবণতাগুলি দূর করা খুবই জরুরী । 
॥ লোকায়ত সাৰ্বভৌমত্ব ॥ 
লোকায়ত সার্বভৌমত্থ মতবাদের ( Theory of Popular Sovereignty ) মূল 
কথা জনগণের হাতে রাষ্ট্রের চডড়োস্ত ক্ষমতা থাকার য:স্তিটি মেনে নেওয়া । মধ্যযুগে 
ইতালীর পাদডুয়ায় মারাসিগালিও (Varsiglio of Padua )সল্সবেরীর জন্‌ (John 
০6 58119295), অকহামের উইলিয়াম (William of Ockham), পরে জন্‌ লক্‌ 
( John Locke) এই মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু 
প্যাক সান বখ্যাত ফরাসী দার্শনিক রৃশোই হলেন এই মতের প্রধান 
সমর্থক । আধানক যুগে রিচি (২1:16) এই মত 
সমর্থন করেন। সাধারণভাবে এই লেখকদের মত হল এই যে, জনগণই রাষ্ট্রীয় 
সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস এবং তাদের কাছ থেকে এই সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তারত 
করা যায় না। লকের মতে, সার্বভৌম রাজা নিয়মতান্তিক শাসক, তান জনগণের 
স্বার্থের ?িবরোধী হলে তাঁরা তাঁকে পদচ্যুত করার অধিকারী । 
রুশোর মতে রাষ্ট্র সকলেরই কল্যাপসাধনের মখা গ্রাতষ্ঠান। তাই রাষ্ট্রের ইচ্ছার 
অথণৎ তার সার্বভৌম শান্তর প্রকাশে সর্বসাধারণের সমান আঁধকার । অর্থাৎ, সকলে 
সমাণ্টগতভাবে সার্বভৌম শান্তির প্রয়োগকর্তা । 
রাঁচ বলেছেন যে, আধুনিক গণতন্ত্রেও জনগণ তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষভাবে প্রয়োগ করে। প্রত্যক্ষভাবে এই ক্ষমতা প্রয়োগের নাঁজর মেলে 
স্‌ইজারল্যান্ডের মত প্রত্যক্ষ গণতন্তে। এখানে গণভোট (Referendum), 
গণ-উদ্যোগ ([ni6৭৮১৮০), পদচ্যুতি (২০০৪!) প্রভতর দ্বারা জনগণ নার্দণ্ট সংখ্যক 
রর স্বাক্ষরের ভাতে আইনের খসড়ার ওপর ভোট নেয়, 
গৃনারদণ্ট বষয়ের ওপর প্রস্তাব গ্রহণ করে এবং অবাঞ্চিত 
ধিবধায়কদের পদত্যাগ করতে বাধ্য,করে। পরোক্ষভাবে লোকায়ত সার্বভৌমত্বের 
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বাহঃপ্রকাশ দেখা যায় জনসভা, সংবাদপত্র, বিপ্লব প্রভৃতি জনমত প্রকাশের সংসংগঠিত 

মাধ্যমগদুলির মধ্যে । জনমত বিপ্লবমূখী হলে সার্বভোঁম শান্তিকে কোঁফয়ং দিতে হয়। 

লোকায়ত সার্বভৌমত্ব সক্ষম আইনের বিচারে সার্বভৌমত্বই নয়! অস্টিন্‌ 

সার্বভৌমত্বের যে চুলচেরা আইনান্‌গ বিশ্লেষণ করেছেন, তাতে সাবভোমত্বেরে কোন 

বৈশিষ্টাই সঠিকভাবে লোকায়ত সার্বভোমত্বের মধ্যে 

০ পাওয়া যায় না। অস্টিনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সার্ব- 

ভৌমত্ব হল কোন স্মানাঁ্ট ব্যক্তির বা বান্তিবর্গের সব'- 

শক্তিমান ইচ্ছাশক্তি। কিন্ত লোকায়ত সার্বভোমত্বে এই ক্ষমতা বিশাল, অনিষ্ট 
জনমণ্ডলার বহ ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধা ইচ্ছাশন্তির ঘাত-প্রাতঘাতমাতর। 

রুশো জনগণের সমষ্টিগত মগলভাবনাকে রাষ্ট্রের সাধারণ ইচ্ছাশান্ত (General 
Wl) বলেছেন। এই শান্তকেই তিনি সার্বভৌমত্বের আঁধকারণ বলে ঘোষণা করেছেন । 

কিন্ত; সমাজের কোনও সংখ্যালঘু সম্পরদায়ও যাঁদ এই শক্তি 
9০৬০৮ মান্য না করে, তবে তাঁন এই শান্ত অপরকে মান্য করতে 

বাধ্য করাবার কর্তব্য সম্বন্ধে সংখ্যাগারষ্ঠংদর অবহিত 
করেছেন। রুশোর সাধারণ ইচ্ছাশীন্তর তত্ব এই পারপ্রোক্ষতে হয়ে দাঁড়ায় 
সংখ্যাগ্ারষ্ঠের কঠোর দমন-পণীড়ন। জনগণের বিপ্লব একটা রাজনৈতিক ঘটনা । তাকে 
সার্বভৌমত্বের প্রকাশ বলা চলে না, কারণ সার্বভৌমত্ব আইনগত ধারণা । তা ছাড়া 
সার্বভোঁম শান্ত সংগঠিত ও সুনির্দিষ্ট জনশক্তি, তা নয় । “জনগণ” কথাটি খুবই 
অস্পন্ট । তাই গার্নার (35::76:) লোকায়ত সা্'ভৌমত্বকে বিভ্রান্তিকর বলে সমালোচনা 
করেছেন। 

তবে আধুনিক গণতন্ত্রে প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার অবশ্যই স্বীকার করে নেওয়া 
হয়। সেই অর্থে 'রাঁচর লোকায়ত সার্বভৌমত্বের তত্ব কিছুটা বাস্তবধমর্ঁ এবং 

গণতান্ত্ৰিক। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও লক্ষণণয় যে, নিৰ্বাচক- 
৯৮:৯১ মণ্ডলী মোট জনসংখ্যার একটি ক্াদ্রে ভগ্নাংশ এবং তাঁদের 
ভোটাধিকারের দ্বককত নির্বাচিত প্রাতানীধগণের দ্বারা গঠিত সংসদ বা 

(পার্লামেন্ট) সেই অর্থে সমগ্র জনসমাণ্টর একটি সগামত 
অংশের সার্বভোমত্ের প্রকাশক । 

১৭৭৬ সালে মাকিন উপানিবেশগলি ইংলণ্ডের বিরদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ॥ 
পরে জয়ী হয়ে তারা স্বাধীন মার্কিন যু্তরাণ্ট স্থাপন করে। ১৭৮৯ সালে ফরাসণ 
জনগণ স্বৈরাচারী রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে । ফলে, ফরাসীদেশে স্বৈরাচারণ 
১৭৭৬ জালের মান রাজতন্ত্রের পতন স্‌চিত হয় এবং সেখানে সর্বপ্রথম 
উপানিবেশগলর বিদ্রোহ ও প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকের মতে, অষ্টাদশ 
১৭৮৯ সালের ফরাসী প্পবের শতাব্দীতে আমোরকায় ও ফরাসীদেশে এ দুটি জনবাদণ 
ওপর লোকায়ত সার্বভৌমত্বের আন্দোলনের (“Populist movement?) ওপর 
শনি, লোকায়ত সার্বভৌমত্ব বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করোছিল । 
সুতরাং দ্বৈরাচারী রাজতন্তকে সীমাবদ্ধ রাজতন্রে বা প্রজাতন্তে পারণত করার ক্ষেত্রে, 


৬০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান, 


৮ 


গণতন্ৰের আদর্শকে প্রসারিত ও প্রোঙ্জবল করে তুলতে এবং সাম্রাজ্যবাদের অবলোপের 
“ক্ষেত্রে লোকায়ত সার্বভৌমত্বের বিরাট, চিরস্থায়ী ভুমিকা রয়েছে, সন্দেহ নেই । 


॥ সার্বভৌমত্বের কতকগুলি বিশেষ রূপ ॥ 


(১) যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান আইনের চোখে অর্থাৎ সাংবিধানিক দিক দিয়ে বিচার 
সকরলে সার্বভৌম বলে স্বীকার্য, তাকে আইনানুগ বা বা 
- আইনানুমোদিত সাব‘ভোম (1,081 বা De jure 
৯ 17519 S5০verein ) বলে ধরে নেওয়া হয়। ইংলণ্ডে সপরিষ? 

রা রাজা ( অথবা রাণ ) ( the Crown-in-Parliament ) 
৬৬৮৬০ আইনানুগ সার্বভৌম * রাজা বা রাণণ মশ্রিসভার কর্তৃতে 
ইংলন্ডে সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করেন। পর্বের স্বৈরাচারণ 
রাজশ্তি এখানে নিয়মতান্ত্রিক রাজশক্তিতে পরিণত হবার ফলে ইংলশ্ডের রাজা বা 
রাণী প্রকৃতপক্ষে নামমাত্র উপাধিস)চক বা নামসর্বস্ব সাৰ‘ভোম ( Titular 
Sovereign )| কিন্ত আইনসভাই প্রকৃত সার্বভৌম (Actual Sovereign অথবা 
De facto Sovereign)! স্বৈরাচারতন্দ্রে বাস্তবে স্বৈরাচারী শাসকই একাধারে 
আইনানুগ এবং প্রকৃত সার্বভোম। 

(২) সাধারণতঃ আইনসঙ্গত সার্বভৌম শক্তির পশ্চাতে যে সার্বভৌম শান্ত প্রভাব 
বস্তার করে, তাকেই রাজনৈতিক সাব “ভৌমন্ব (Political Sovereignty) বলে | আজ- 
4২) রাজনোতক সার্বভৌমত্ব কাল সভ্য রাণ্ট্রমাত্রেই গণতান্ত্রিক প্রথায় পরিচালিত 

তাই সাধারণ অর্থে কোনও দেশের বিরাট নিবণচকমণ্ডলী 
(Electorate) যখন ভোটের মাধ্যমে সরকার নির্বাচিত করেন, তখন তাঁরাই হলেন 


রিচি (২1:1০) বলেন যে, অনেক সময় দেশের নির্বাচকগণের রাজনৈতিক 
সচেতনতা তেমন সংস্পন্ট না থাকায় সেখানে আইনসঙ্গত সার্বভোমকে তাঁরা মেনে 
চলেন না। তা ছাড়া, রিচির মতে এ দুটির মধ্যে সক্ষমভাবে সীমারেখা নির্ণয় করা 
কঠিন। কিন্ত; সেজন্য রাষ্টিক সার্বভোঁমকে মোটেই উপেক্ষা করা চলে না। রাষ্ট্রিক 
ধরার সাঝ'ভোমত্বের হয়ত একটা বিশিষ্ট, সাধারণ রূপ সব সময়ে 
সব দেশে পাওয়া যায় না। কিন্তু প্রসিদ্ধ ইংরেজ 
আইনাঁবদ্‌ ডাইসি (91০59) বলেছেন যে, বহ: ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত সার্বভৌম রাণ্ট্রক 
সার্বভৌমের কাছে মাথা নত করেন। আইনগত সার্বভৌম এবংরাষ্টিক সার্বভোমের মধ্যে 
সংঘর্ষের চরম পাঁরণতি হল বিপ্লব। তার ফলে রাষ্ট্রক সার্বভোম শেষ পর্যন্ত জয় 
হন। তাই রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বকে অনেকে জনমত বলে আঁভাঁহত করেন। 
(৩) কোন কোন রাজনীতিবিদ রাষ্ট্রীয় সার্বভোমত্বের দুটি দিক উদ্‌ঘাটিত 
করেন। একটি হল আভ্যন্তরীণ সাব'ভৌমন্ব (internal 9০:৩8] ), অপরটি 
বাহ্য দাবভৌমত্ব ( external 50vereignty )। আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্র রাষ্ট্রীয় 
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সাব'ভৌমত্ের অর্থ হল-_রাষ্ট্েরে আইনকানুন তার অধিবাসীগণ মানতে বাধ্য, না 
মানলে রাষ্ট্র তাকে দণ্ড দিতে পারে । বাহ্য সার্বভৌমত্বের অর্থ হল যে, রাষ্ট্র অন্য 
কোনও রাষ্ট্র বা বৈদোশক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে কোন আদেশ গ্রহণ করতে বাধ্য নয়। 
অর্থাৎ, বাহ্য সাব'ভৌমত্বকেই আন্তজ্শাতক আইনাবদগণ রাষ্ট্রের স্বাধীনতা বলে গণ্য 
করে থাকেন। লক্ষণণয় যে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সার্বভৌমত্ব দুটিই খুব 
ব্যাপক ও চড়ান্ত ক্ষমতা । কিন্তু এই ক্ষমতা রাষ্ট্র শেষ পর্যায়ে ব্যবহার করে। 

যেমন-_-আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র খুনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত 
পর দে নাগারককে শেষ পর্যন্ত মত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারে । 
সীমাবদ্ধতা_এ বিষরে তেমনি বাহ্য সার্বভৌমত্ের প্রকাশ দেখা যায় যখন কোন 
আস্তর্জা'তক আইনাবদদের. রাষ্ট্র' অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ করে বা তার সঙ্গে যুদ্ধে 
হা! রদ কঃ লিপ্ত হয়। আন্তজাতিক আইনাবদ্‌গণ মনে করেন যে, 
কোন রাষ্ট্র আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সার্বভৌম হলেও তার বাহ্য সার্বভৌমত্ব না-ও থাকতে 
পারে। আশ্রিত বা রক্ষিত রাষ্ট্রের ( Protectorate ) ক্ষেত্রে এরকম হতে পারে । 
১৯৪৯ সালের চুক্তি -( [ndo-Bhutanese Treaty, 1949 ) অনুসারে, ভুটান 
ভারতীয় প্রজাতন্বের আশ্রিত রাজ্য। ফলে, এই চুন্তির শর্ত অনুসারে আভ্যন্তরীণ, 
ক্ষেত্রে ভুটান সার্বভৌম, কিন্তু তার বাহ্য সার্বভৌমত্ব ভারতের দ্বারা ?নয়ন্ত্রিত। বাহ্য 
সার্বভৌমত্ব না থাকলেও রাষ্ট্র সম্পর্কে গার্নারের প্রচলিত সংজ্ঞা অনুসারে ভুটানকে- 
“প্রায়-্বাধীন” রাষ্ট্র ( “independent or nearly ৪০% ) বলা যায় এবং আঁত- 
আধুনিক আন্তজ্জাঁতক আইনে ভুটানের বিশেষ পরিস্থিতি থাকা সত্বেও তাকে 
“রাষ্টতুল্য” প্রতিষ্ঠান বলতে বাধা নেই, কেননা এ ধরণের আইনগত জাঁটলতার 
মীমাংসাও আঁত-আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে সম্ভব । অতএব বলা যায় যে, রাষ্ট্রের 
বাহ্য সার্বভৌমত্ব একমান্র আন্তর্জাঁতক আইনের দ্বারাই নিয়ান্্রত। 


॥ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য ॥ 
সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে অস্টিনের ধ্রুপদী সংজ্ঞা থেকে সাধারণতঃ রাষ্ট্রীয় সার্ব- 
ভৌমত্তের কতকগঢ়ল বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা হয় । (১) সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রে মৌলিক শান্ত, 
পূণ) অসীম, নিরঙ্কুশ ও আনয়ন্তিত ( original, complete, infinite and 
না: absolute) এর ফলে আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের 
J Hae তা তরফে সরকার যে সমস্ত আইনকানুন প্রণয়ন করে, নির্দেশ 
অমীমতা ' *.. জারী করে, সেগুলি চাল; রাখতে ও বলবৎ করার জন্য 
যে ব্যবস্থা গ্রহণ করে, ব্যন্ত সেগ্ঁল মানতে বাধ্য ৷ 
সেগুলি না মানলে সে রাষ্ট্রের দণ্ড লাভ করে। বাহ্য ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের 
চরমতা প্রমাণিত হয় যখন দেখা যায় যে, এই শান্তর দ্বারা বলীয়ান হয়েই রাষ্ট্র অন্য 
রাষ্ট্রের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারে; সাম্স্থাপন করতে পারে, কুউনৈতিক সম্পর্ক 
গড়ে তুলতে পারে । 


৬২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


কোন কোন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব বিশেষ অথে সীমাবদ্ধ । 
প্রথমত রূনট্ষ্ি ও বার্কার মনে করেন যে, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ 
ক এ নি তার নিজক্ব প্রকৃতি, কর্মপদ্ধাত, জনমত এবং নাগরিক 
সাব'ভৌম্ধ কিভাবে সাঁঘবন্ধ অধিকার সম্পর্কিত বিধিগ্লির দ্বারা নিয়শ্রিত। 
__আভান্তরণ ক্ষেতে; দ্বিতীয়তঃ, কেলসেন, প্রমুখ আল্তজ্শাতিক আইনবিদ্গণের 
আস্তিক ক্ষেত্রে; নীতগত মতে, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা 
বিধানের ক্ষেত্রে; ্বানরন্মণের সাঁমিত। পাখবীর অন্য রাষ্টগুলির বৈদেশিক নশৃতি, 
৯ বিশেষতঃ, মার্কিন যযগ্তরাপ্র, সোবিয়েত রাশিয়া, চশনা 
প্রজাতম্ত প্রভৃতি বৃহৎ রাষ্্রশান্তির বৈদেশিক কার্যক্রম, বিশ্বের রাণ্টগৃলির জনমত 
ইত্যাদি ক্ষেত্রবিশেষে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাষ্ট্রের বাহ্য সার্বভোমত্তের নিয়ন্ত্রক । 
তৃতীয়ত রাষ্ট্রের সাবভৌমত্ব শুধু চরম পর্যায়ে ব্যবহৃত ক্ষমতা। নাগারকগণ 
নিয়মানুগ হলে ও রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক রাঁতিনাীতি, নিয়মকানুন মেনে চললে রাষ্ট্রের 
পক্ষে এই চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করার প্রয়োজন না-ও হতে পারে। চতুর্থ, হেনর 
মেনের মতে, আইন-বাঁহভূতি নৈতিক বিষয়গুলি রাষ্ট্রের সার্বভৌম শত্তির দ্বারা 
মীমাংসিত হতে পারে না। যেমন--অশ্লীল সাহিত্য বা বিজ্ঞাপন প্রচারের ওপর 
নিষেধাজ্ঞা জারী করার প্রশ্ন ॥ পঞ্চমতঃ, মেন্‌ বলেন যে, প্রথাগত রীতিনীতি, 
আইনকানুন রদবদলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রে সার্বভৌমত্ব সীমিত। তাই দেখা যায় যে, 
নাগা প্রভৃতি ভারতের উপজাতা'ঁয় সমাজে (৪1 ৪০০1০ ) প্রচলিত রীঁতিনশতি 
রদবদলের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হতে হয়। যণ্ঠতঃ, উহলোঁব ও 
জৌলনেক্‌ (1117) মনে করেন যে, সাংবিধানিক আইনকানুন ( Constitutional 
+ Law ) রাষ্ট্র সার্বভৌমত্ব নিয়ন্ত্িত করে না, কারণ এই আইনকান:ন রাষ্ট্র তার 
সাব'ভৌম শক্তি প্রয়োগ করে নিজেই ইচ্ছামত পরিবার্তত করতে পারে। 
সেদিক থেকে বলা যায় যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বনিয়ান্ত্রত ( auto-regulated )। 

(২) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অনন্ত, সর্বজনীন ও ব্যাপক ( infinite, universal, 
comprehensive )| এর অর্থ - রাহ্রীয় সার্বভোম শান্তর উধেব অন্য কোন শান্ত 
না থাকার ফলে রাষ্ট্রীয় এলাকার মধ্যে সমন্ত ব্যক্তি, ব্যন্তিসংস্হা ও প্রতিষ্ঠানের ওপর 
সার্বভৌম শস্তির কর্তৃত্ব অব্যাহত থাকে। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও সার্বভৌমত্বের সীমাবদ্ধতা 
(২) সার্বভৌমত্বের সর্কজনপনতা লক্ষণীয় । প্রথমতঃ রাষ্ট্র থেচ্ছভাবে তার সার্বভৌমত্বকে 
ও ব্যাপকতা £ তার সাঁমাব্ধতা ব্যন্তি বা সংদ্ছার ওপর চাপিয়ে দিতে পারে না। সব 
আইনের অন্বমোদনগত, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই আইনের অনুমোদন দরকার 
আন্তজাতিক ক্ষে্গত হয়। দ্বিতীয়তঃ, কেল্‌্সেনের মতে, আন্তর্জাতিক আইনের 
দ্বারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব সীমিত । যেমন, ১৯৬১ সালের ভিয়েনা চুক্তির ( Vienna 
Convention ০0 1961) ফলে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে 'স্হত. বৈদেশিক কুটনৈতিক 
প্রতিনিধি, দূতাবাস ইত্যাদি সম্পর্কে সুদশীর্ঘকাল ধরে পারস্পারক সৌহাদ্য ও 
বোঝাপড়ার খাতিরে আম্ত্জাতক আইনের যে প্রথাগত 'বাঁধগ্াীল গড়ে উঠেছে, 
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সেগুলি চূড়ান্ত রূপ লাভ করল। তার ফলে এগুলির ওপর রাষ্ট্রের সাব'ভৌমত্ব 
প্রয়োগ করা চলে না। অনুরূপভাবে বিদেশের রাষ্ট্রপ্রধান, বিদেশী রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্বাধীন জাহাজ ও বিদেশ সৈন্যগণও আন্তজাতিক আইন অনুসারে তাদের 
নিজ রাষ্ট্র ছাড়া অন্য কোন রাষ্ট্রের অধীন নয়। 


(৩) রাষ্ট্রীয় সার্বভোমত্বের তৃতীয় বৈশিষ্ট্য হল তার চিরস্থাঁয়ত্ব ( Stability )। 
যতাঁদন কোন রাজনৈতিক সংগঠন সার্বভৌম শল্তির আঁধকারা,কেবল ততাঁদনই সে রাষ্টু- 
রূপে পরিগণিত হয়। পর্বে কোন রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে যুদ্ধে পরাজিত করে নিজের 
এলাকার অন্তভুত্তি করলে অন্তর্ভুন্ত রাষ্ট্রের বিলযপ্ত ঘটত । কিন্তু সাম্মালত জাঁতি- 
পঃঞ্জের সনদে (U.N. Carer ) এ ধরনের সাম্র।জ্যবাদঁ আগ্রাসী কার্যকলাপকে 

অবৈধ ঘোষণা করা হয়েছে। সনদে বলা হয়েছে যে, সনদ- 
পনি ;  স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রগএীল রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব 
নাাবরা সতান্ড মামলায় রক্ষার জন্য চান্তবন্ধ। দক্ষিণ আফ্রিকা (South Africa) 
আন্তর্জাতিক আদালতের রায় যখন দাঁক্ষণ-পাশ্চম আফ্রিকার ( South West Africa ) 

ভুখণ্ড নিজের এলাকাভুন্ত করার চেষ্টা করেছিল, তখন আন্ত- 
জাতক আদালত (Wo০r!d 0০4০0 সৈই অপচেষ্টাকে বেআইনী ঘোষণা করে। সত্তর 
দশকের মামলাটির এই রায় সাম্রাজ্যবাদী প্রচেষ্টা রোধের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ 
এবং ফলে দাঁক্ষণ-পশ্চিম আফ্রিকার জনগণ বর্তমানে নামিবিয়া (Namibia ) নামে 
স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের জন্য গণসংগ্রামে লিপ্ত । 


18) অ-হস্তাস্তরযোগ্যতা ( Inalienability ) রাষ্ট্রীয় লার্বভোমত্বের একটি 

উল্লেখযোগ্য বোৈঁশ্ট্য । “জার্মান রাষ্ট্রীবজ্ঞানশী লিবেয়ার ( Lieber ) বলেছেন যে, 

গাছ যেমন তার শাখা-প্রশাখা থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, রাষ্ট্রও 

(৪) অ-হস্তাস্তরযোগ/তা £ তেমনি তার সার্বভৌমত্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। একমাত্র 

িবেয়ারের মত স্বেচ্ছায় নিজের িল;প্তিসাধন না ঘটালে রাষ্ট্রের সার্ব- 

ভৌমত্ব বিনষ্ট হয় ন৷। ফলে, তার সার্বভৌমত্ব কখনই হস্তাস্তরযোগ্য হতে পারে না। 
রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের হস্তান্তরিত হওয়া তার পক্ষে আত্মহননেরই সমতুল্য । 


ষোড়শ ও সপ্তদশ শতক ছল চরম রাজতন্ত্র ও সাঘ্রাজ্যবাদের যুগ ৷ চরম রাজ- 

তন্তের সমর্থনে তখন ইংরেজ দার্শনিক হব প্রচার করেন যে, সমাজের শুরুতে সার্ব- 

ভৌম শান্ত জনগণের কর্তৃত্বাধীন ছিল, রাষ্ট্র গঠিত হবার 

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর পর এই শান্ত চরম রাজতন্বের মহানায়ক রাজার কাছে 

সপ সাব- হস্তান্তুরত হল। কিন্তু লোকায়ত সার্কভৌমত্ের সমর্থক 

সার হয়োছল রুশো এই মতের বিরোধিতা করেন। আধুনিক যু গণ- 

তন্ত্রের, প্রজাতম্ঘের যুগ । সুতরাং এ যুগের জনপ্রতিনিধি- 

be দ্বারা পরিচালিত সরকার কখনও রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বকে হস্তাস্তারত করতে 
চাইবে না। 


৬5 | রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


লক্ষণাঁর যে, সার্বভৌম সংস্থা হিসাবে রাষ্ট্র নিজের ভূখণ্ডের কোন অংশ চুক্তির 
দ্বারা অন্য রাষ্ট্রকে সমর্পণ করতে পারে। কিন্তু এর 
আন. ছুনড  দ্বারা সার্বভৌম শক্তির হস্তান্তর বোঝায় না। ভারত 
ভারত হয রি, at সরকার পাকিস্তানের কাছে চুক্তির মাধ্যমে বেরুবাড়ী হস্তান্তর 
করেছিল, কিন্তু এর ফলে তার সার্বভৌমত্ব হস্তান্তরিত 
হয়নি। 
কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে এমন অনেক ঘটনার নাঁজর দেখানো যায় যেখানে 
রাষ্ট্রীয় সাবভৌম শান্ত হস্তাত্তরযোগা বলে মনে হয়। এই ধরনের পরিস্থিতও 
অবশ্যই আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়শ্বিত। 
কোন কোন ক্ষেত্রে চুক্তির ফলে যেমন-:১১৪৯ সালের চুক্তি ([ndo-Bhutanese Treaty, 
oo 1949) অনুসারে ভুটানের বাহ্য সার্বভৌমত্ব ভারতীয় 
রঃ আস্ত্।তিক 
আইনে এটা অবৈধ নয় প্রজাতন্ত্রের কাছে হস্তান্তারত হল । ফলে ভুটান আন্তজশতিক 
আইনের বিচারে সম্পূণ স্বায়ত্বশাসিত না থাকলেও 
গান্নরের ভাষায় 'প্রায়-্বাধীন” (“independent or nearly ১০৮) বলে 
পারগাঁণত। 
(&) রাস্টরিক সার্বভোমত্বকে অখণ্ড, অবিভাজ্য ( total, indivisible ) বলা হয়। 
&) অখণ্ডতা, আঁবভাজাতাঃ রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে এঁক্য স্থাপনের জন্য 
রাষ্ট্রের সংহাত বজায় রাখার . সরকারের মারফত রাষ্ট্রকে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হয়। 
জন্যই সাবভৌমনব এইভাবে আইন অনুযায়ী সংগঠিত, এক্যবদ্ধ জনসমাজ- 
রূপে রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। 
আধুনিক যুগে বহ্যত্ববাদী সার্বভৌমত্বের সমর্থকগণ ( Pluralists ) রাষ্ট্রের 
সার্বভৌম শান্তকে বিভাজ্য বলে স্বীকার করতে বলেছেন। রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত 
অসংখ্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, শিক্ষামূলক সংস্থা আছে। তাঁরা 
সেগুলিকে স্বশাসনের অধিকার (99079725 ) দেবার পক্ষপাতী । তাঁরা মনে 
করেন যে, এইভাবে একটা বহুসাংস্কৃতিক সমাজ ( culturally pluralist society ) 
গঠন করা সম্ভব ও সমীচীন। কিন্ত: বহ্ত্ববাদীদের 
বহনের মতে গালের এই যাকে অবাস্তব বলা হয়। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে ও 
তাঁদের মত অবান্তর বলে. সংস্থার মধ্যে অন্তপ্বন্ দূর. করার জন্য, তাদের মধে। 
পারত্যন্ত সংহতি (co-০rdination ) বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রের 
মত. একটি সর্বোচ্চ সার্বভৌম শন্তির প্রয়োজনণয়তা 
ল্যাস্কি, বাকণর প্রমূখ বহ্যত্ববাদীগণও ফ্বীকার করেছেন। রাষ্ট্র সমাজের সকলের 
আভভাবকস্বরূপ ( “conmon guardian of the community”), রাজননতির 
খেলায় যেন একজন নিরপেক্ষ বিচারক ( “neutral referee in the game of 
pPolitics’” ) | সৃতরাং বাস্তব অভিজ্ঞতার ভাঁত্ততেই রাষ্ট্রিক সাব'ভৌমত্বকে বিভাজ্য 
বলা চলে না, বলা উচিতও নয়। 
রাষ্ট্রীয় সাব‘ভোমত্ব £ তার বিশেষত্ব ৬6 
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॥ 


ান্তরাষ্ট্রীয় সরকারে কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্যের সরকারের মধ্যে সার্বভৌমত্ব 
শবভন্ত থাকে--এ ধারণা নিতান্ত ভূল। যন্তরাষ্ট্রে উভয় প্রকার সরকারের মধ্যে - 
প্রশাসীনক সুবিধার জন্য সরকারী ক্ষমতা বাঁণ্টত হয়, 
রী সরকাদের সা £  সাবাভৌম বাত হয় না। সরকার ও রাষ্ট দির 
মধ্যে ্রশাসীনক ক্ষমতার মধ্যে পার্থক্য সম্বন্ধে সকলের সচেতন থাকা দরকার । 
বণ্টনের অর্থ সার্বভৌমত্বের ফলে, প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের 
[বিভাজন নয় যান অর্থও ভিন্ন। শাসনতন্ত্রবদগণের মতে যযনতরাষ্্রীয় 
শাসনব্যবস্হায় সংবিধানকে সার্বভৌম বলার অর্থই হল এ 
ক্ষেত্রে কেন্দ্ৰ বা অঙ্গরাজ্য কাউকেই সম্পূর্ণ বা আংশক ভাবে সার্বভৌমত্বের অধিকারী 
না বলা ও সংাবধানের মত একটি অখণ্ড ব্যবচ্হাকে যুত্তরাষ্ট্রেরে অবিভাজ্য 
সার্বভৌমত্বের আধার ও প্রতীক বলে ধরে নেওয়া ৷ 


॥ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ঃ মার্কসবাদী বিশ্লেষণ ৷ 


মার্স, এঙ্গেলস্, লোনন: প্রভৃতি সমাজতন্ত্রবাদগণ মনে করেন যে, রাষ্ট্রের 
সার্বভৌমত্বের সমর্থনে যে ধ্রুপদী ব্যাখ্যা দেওয়া হয়, তার দ্বারা বৃজোয়া 
পধাজপাঁতগণ ( Bourgeois capitalists) সর্বহারাদের ( Proletariat ) ওপর 
তাদের শোষণের ব্যবস্হা অব্যাহত রাখার চেষ্টা করে। প্রাতীনাধমূলক গণতন্, 
মাকসিবাদীগণ রাণৌর উচ্ছেদ সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দান, নানাপ্রকার 
চান, কারণ সার্বভৌমত্বের, অর্থনৈতিক সংস্কার ইত্যাদি তথাকথিত জনকল্যাণকর 
ধুপদণ ব্যাখ্যার রাষ্ট্রকে প্রকল্পের দ্বারা উদারপন্থী গণতন্্ের ( Liberal 
oe alse Democracy ) নেতারূপে প্ধীজপাঁতগণ তাদের 
শ্রেণগদ্বা্ে রাণ্রযন্তকে ব্যবহারের চেষ্টা করে। বান্তিগত 
সম্পত্তির অধিকার, কলকারখানার ওপর প*?জপাতংদর একচেটিয়া মালিকানার কর্তৃত্ব 
লাভ ইত্যাদি ঘটনাকে মাক“স্‌বাদণরা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বিরদ্ধে তাঁদের যান্তির 
তথ্যভিত্তিক প্রমাণ বলে হাজির করেন। 
কিন্তু ধনতন্্ের আভ্যন্তরীণ অন্তদ্বম্ছের ফলে বুজেণয়া ও সর্হারার মধ্যে 
বৈপ্লবিক সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে । বিপ্লবের দ্বারা মেহনতী মানুষ সংগঠিতভাবে 
ধনতান্তিক কায়েমী দ্বার্থের প্রতিভু সার্বভৌম রাষ্ট্রের উচ্ছেদ (the State 
২৭ rion “withers away” | করে এবং বিপ্লবোত্বর কালে শ্রেণী" 
সীমাবন্ধতার ফলে অবশ্যম্ভাবী 'বিহগন সাম্যবাদ" সমাজ চ্হাপন করে । এর লাম “সর্বহারার 
একনায়কতন্ত” (Dictatorship of the Proletariat ) | 
এই সমাজব্যবচ্হা রাষ্ট্রীবহীন ( $0৭0৫[e$5 ), এখানে গণতান্তিক কেন্দ্রপ্রবণতার নাতি : 
( Democratic Centralism ) গ্রাহ্া হয়। কারণ শ্রমিকদের প্র্তানধিগণই এই : 
সমাজব্যবদ্হার সর্বময় পারচালক । 
আন্তজাতিক দিক থেকেও মাক স্‌বাদাঁগণ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের বদলে 
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আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে পৃথিবীব্যাপণ সাম্যবাদী আন্দোলনের সফল পাঁরণতিস্বরূপ 
একটি বিশ্বসাম্যবাদী শ্রমিকসংস্হার সর্বময় কর্তৃত্বকে মেনে নিতে চান। লেনিন; 
স্তালন, ব্রেঝনেভ্‌ প্রভৃতি মাক্ঁস্বাদী নেতাগণ এই সাম্যবাদী দৃষ্টি থেকেই 
রণ আধূনিক যুগের আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ও আন্তজাতিক 
25০70 রাজনীতির পর্যালোচনা করেছেন । তাঁরা মনে করেন যে, 
চান সাবভৌম বিজ্বশ্রমকসমাজ সারা দুনিয়ায় পঁজপাতগণ যতই আন্তজাতিক ভিত্তিতে 
(International Bourgeoisie ) সংগঠিত হতে থাকবে, 
পৃঁথবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিকশ্রেণীও শ্রেণীগত সহধা্মতার ফলে বিশ্বশ্রামক- 
শ্রেণরূপে ( International Proletariat) ততই সংগঠিত হতে থাকবে । ফলে 
ভাঁবষ্যতে পধজবাদী শ্রেণীর দ্বারা তাদের একচেটিয়া শ্রেণীদ্বাথে পারচালিত 
২০১ রাষ্ট্রের বদলে সার্বভৌম 'িধশ্রামক সমাজ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা খুবই 
বল! 
রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের ধুপদণ ব্যাখ্যার এই সমালোচনা করে মাকর্সবাদীগণ যে 
এ বন্তব্য পেশ করেছেন, তা এখনও কার্যকর হতে পারে বনি । 
Htc Wd তাঁরা বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী ধনতাম্তিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে 
ও শ্রামকদের স্বাথরক্ষার জন্য প্রতিযোগিতা করতে গিয়ে ও তাদের আক্রমণ থেকে 
গণতাল্তিক কেন্দপ্রবণতার ফলে নিজেদের আন্তত্ব রক্ষার জন্য বিপ্লবোত্বর সময়ের ঠিক 
কে পরেই কম্ানিস্ট্‌ দেশগুলিতে রাষ্ট্রের অবল[প্তি ঘটে 
আর নি। বরং এই দেশগুলিতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্প্রবণতার 
এবারে দু) ( Democratic Centralism ) মাধ্যমে শ্রমিকশ্রেণীর 
কর্তৃত্বে ও নেতৃত্বে পারচালিত রাষ্ট্রের হাতে একচ্ছন্রভাবে 
সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়েছে। রাষ্ট্রের অবলুুপ্ত সেখানে এখনও ঘটে নন, 
রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক রুপান্তর ঘটেছে ও ঘটছে। 


সারাংশ 

সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা । সার্বভৌমত্বের দ.টি দিক-__আভা ভ্তরীণ ও আস্তজর্াতক। বোদ্যাঁ 
ও হুগো গ্রোটিয়াস্‌ যথারমে আভ্যন্তরীণ ও আন্তজণীতক সার্বভৌমত্বের দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন। 

আস্টনের মতে, অপরের বশ্যতা স্বশকার করেন না অথচ দেশের সকলের মান্যতা লাভ করেন--এ ধরনের 
চরম ক্ষমতাই “সার্বভৌমত্ব” এবং এরকম শক্তিসম্পন্ন জনসমাজ রাজনৈতিক অর্থে “রাষ্ট্র ৷” 

আস্টিনের মতের সমালোচনা--(৯) হেনরি মেন, বলেন যে, আস্টন: প্রথাগত বিধানের গুরুত্ব স্বীকার 
করেন নি। (২) সার্বভৌম শান্ত সব সময় নির্দিষ্ট নাও হতে পারে। (৩) সার্বভৌমত্বের নোতক 
ব্যাখ্যাও দরকার। (৪) ল্যাদ্ক, বার্কার প্রভাতি বহুত্ববাদদের মতে আভ্যন্তরাঁপ ও বৈদেশিক উভয় 
ক্ষেত্রেই সার্বভৌমত্ব বিভাজা। 

উপসংহার £ হিতবাদণী আস্টিন: সাধ'ভৌমত্থের গণতান্মিকতা অদ্বীকার করেন নি। রাষ্ট্রের সংহাত ও 
শ্খলা রক্ষার জনা তাঁর আইনগত তত্ব গ্রাহ্য । বহ্ববাদশগণ সাধারণভাবে অণচ্টনের একত্ববাদী মতের 
কে'্দপ্রবণতার বিয়োধশী। অর্থনৈতিক য্টীন্কির সাহায্যে তাঁরা বলেন যে, রাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশী থাকলে ব্যান্ধি- 


রাষ্ট্রীয় সার্বভোমসত্ব £ তার বিশেষত্ব পু ৬৭ 


স্বাধীনতা বিপন্ন হয় ॥ তাঁদের সমাজতাত্বিক ষখন্ত হল-_সমাজব্ধ ব্যক্তির বিভন্ন চাহিদা পুরণের জন্য 
সমন্ত স্বেচ্ছামুলক সংস্থাকে স্বশাসনের_আঁধকার দেওয়া দরকার । আন্তর্জাঁতক ক্ষেত্রে ল্যাদ্কির মতে 
! সার্বভৌম রান বিশবশান্তর পারপন্ছণী। তাই তান বিশ্বযুন্তরাষ্ট্রের সমর্থক। 
বহুত্ববাদঁ সার্বভৌম তত্ত্বের সমালোচনা--(৯) রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও ব্যান্তর আনুগত্য এক নয়। 
(২) রাষ্ট্র ও ব্যান্ত অথবা রাষ্ট্র ও সংস্থা পরদ্পর প্রাতযোগণ নয়, সহযোগ । (৩) রাঘ্টের নগাঁত- 
নিধারণ ও নগাতপ্রয়োগ প্রণালী দঁট পুথক। 18) রাষ্ট্র হল রাজনৌতক খেলার [নিরপেক্ষ বিচারক 
(রেফার ),বা সমাজের শশযাস্থিত সাধারণ আভভাবক ॥ (৫) বহ্ত্থবাদগণ আধানক রাষ্ট্রের জনকল্যাণ- 
‘কর দিক সম্বন্ধে গ্বিধাগ্রন্ত। ৬; হয়্যার প্রভাত বিশেষজ্ঞের মতে আধুনিক যুত্তরষ্টগবীল প্রারই 
কেন্দুপ্রবণ। 
বহুত্ববাদীদের যুক্তির মুল্যায়ন__ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও গোষ্তগত স্বাধিকার চাই। বিশ্বযয্তরাষ্্ও 
দরকার । 
লোকায়ত সার্বভৌমত্ব মধ্যযুগের রাজনশীতাবদ্‌গণ সমর্থন করেন। তবে পরবতপ'কালে লক ও 
রংশোর নাম এবং আধখীনক যুগে রিচির নাম এই মতের সমর্থকরুপে উল্লেখযোগ্য । রুশো জনগণকে 
রাষ্ট্রীয় সাধাঃণ ইচ্ছাশান্তির আধকর্তারুপে লোকায়ত সার্বভৌমত্ব সমর্থন করেন। রিচ সঃইজারল্যান্ডের 
প্রত্যক্ষ গণতন্মের মধ্যে এই মতের নাঁজর দেখেছেন । 
লোকায়ত সার্বভৌমত্ব আইনের সুক্ষা বিচারে__সার্বভৌমত্বই নয়। রুশোর সাধারণ ইচ্ছাশীন্ধর তদ 
কা্য'তঃ সংখ্যাগরিষ্ঠের সার্বভৌনত্বকেই বোঝায়। তবে এই মত সাক ভোটাঁধকারের স্বীকৃতির মধ্য 
দিয়ে গণতন্ত্রকে অগ্রগাম” করে দিরেছে। মাক উপানবেশগুঁলর স্বাধীনতাসংগ্রাম ( ১৮৭৬ ) ও ফরাসী 
বিপ্লব (৯৭৮৯ ) এই মতের দ্বারা প্রভাঁবত । 
সার্বভৌমত্বের কতকগৃলি বিশেষ রুপ উল্লেখযোগ্য । যেমন--(১) আইনান্মোদত, নামমান্র বা 
নামদর্বপ্ব বা উপাধিসুচক সার্বভৌম। (২) রাজনো'তক সার্বভৌম । আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সার্বভৌম 
ভারত-ভুটান চুক্তির (১৯৪৯ ) তাৎপর্য । 
সা্বভৌমস্বের বৌশষ্ট্য--(১) মৌিকতা, পূর্ণতা, অসামতা। কিন্তু আভ্যন্তরীণ, আস্তঞ্ণাঁতক, 
নীতিগত ও স্বনিযন্্রণের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব সদীমত। (২) সর্বজনণনতা ও ব্যাপকতা--কন্তু আইনের, 
বিশেষতঃ আন্তর্জাতিক আইনের ক্ষেত্রে সার্বভৌমত্ব সীমাবদ্ধ । (৩) চিরস্থাযত্ব_এ বিষয়ে সম্মিলিত 
জাঁতপ্‌ঞ্জের সনদের বন্ধবা ও নামাবয়া মামলায় আন্তর্জাঁতক আদালতের রায়। (8) অবহসতাস্ত- 
যোগ্যতা_িবেয়ারের মত । চ্যন্ত করে অনয রাষ্টকে ভূখণ্ড দিলে সার্বভৌমত্ব হস্াস্তারত হয় না_বেরু- 
বাড়ীর নাঁজর। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে ভারতের কাছে তার আশ্রিত রাষ্ট্র ভূটানের সার্বভৌমত্ব আছ 
রাখা অবৈধ নয়। (৫) অখণ্ডতা, আঁবভাজাতা, রাষ্ট্রের সংহাতি বজায় রাখার জনাই সাব'ভৌম্ব। বহুত্ব- 
বাদ'দের মতে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব বিভাজ্য । কিন্ত; তাঁদের মত অবান্তব বলে পরিতান্ক। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ 
ও অঙ্গরাজ্যের মধো প্রশাসাঁনক ক্ষমতার বণ্টনের অর্থ সার্বভৌমত্বের বিভাজন নয়। যৃস্তরাণ্টে সংবধানই 
সার্বভৌম । 
মাক'স্‌বাগণের বিশ্লেষণ অনুযায়ী সার্বভৌমত্বের পরপদশ সংজ্ঞা বুজেোযা ধানক শ্রেণীকে সবহারাদের 
শোষণের জনা রাষ্ীষল্ঘরকে ব্যবহার করতে সাহায্য করেছে। তাই মাক“স.বাদণগণ রাষ্ট্রের উচ্ছেদ চান। 
তাঁদের মতে ধনতল্মের সামাবদ্ধতার ফলে রাষ্টের উচ্ছেদ অবশান্ভাবণী। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মার্ক-স:- 
বাদাঁগণ সার্বভৌম রাষ্ট্রের বদলে চান সার্বভৌম 'বিশ্বশ্রামিকসমাজ। 'কস্ত, সাম্যবাদ রাষটগৃলির আয়া- 
রক্ষার তাঁগৰে ও শ্রামকদের স্বার্থে গণতাদিকে বেন্দুপ্রবণতার ( Democratic Centralism ) ফলে 
সমাজতন্রী রাষ্গলিতে রাষ্ট্রের অবলুগ্ত এখনও ঘটে নি, রাষৌর সামাঁজক ও অর্থনোঁতক রুপান্তর 
ঘটেছে ও ঘটহে। 


§ রাজের উদ্ভব £ 
কয়েকটি মতবাদ 


“Underlying all other elements in State formation including 
kinship and religion, is political consciousness, the supreme 
element.” — Gilchrist 


মানুষের চরিত্রে দুটি প্রবণতার দ্বন্দ দেখা যায়-_বিচ্ছিন্নতা এবং সঙ্ঘবদ্ধতা । 
আঁদম মানুষ ক্রমশঃ নিজের অভিজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে শিখল যে, বিচ্ছিন্ন জীবন তার 
মানুষ স্বভাবতই সামাজিক . কাম্য নয়। সমাজে পাশাপাশি সকলের সঙ্গে সহযোগিতা 
জশব, তার গোষ্ঠপ্রশীতর জন্যই করেই তার ব্যান্তজীবনকে উন্নত করে তুলতে হবে। ফলে 
নে সঙ্ঘবদ্ রাষ্ট্রীয় জীবনের. সঞ্ঘবদ্ধতার ঝোঁক তাকে গোম্ঠীবদ্ধ,সমাজবদ্ধ করে তুলল । 
সঙ্গে সাঁমল হল তাই আ'রস্টটল: বলেছেন যে, স্বাভাবিক কারণেই মানুষ 
সমাজবদ্ধ জব । সঙ্ঘবদ্ধতার ঝোঁকই তাকে ক্রমশঃ অসংখ্য স্বেচ্ছামূলক সংস্থা, 
প্রাতষ্ঠান গড়ে তুলতে প্রবৃত্ত করল ৷ রাষ্ট্রও এইরকম ধারে-ধীরে-গড়ে-ওঠা সমাজের 
একটি গুরুত্বপূর্ণ“ প্রতিষ্ঠান । 
গিকভাবে রাষ্ট্র ক্রমশঃ পরিণত হল, তা জানার জন্য রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা ছাড়াও 
ন[তত্বাবদ ও এঁতহাসিকগণের কৌতুহলের অন্ত নেই। কারণ, রাষ্ট্রের পারণাঁতলাভের 
ইতিহাস মানবসভ্যতার অগ্রগতির ইতিহাস। মহেঞ্জোদরো 
লই রান”: ও হরপ্পা, আজ্‌টেক: ও সংমেরয়+ গ্রগক-রোমান সভ্যতার 
মৌ তামিকা রহোজেনগো,.. ধস গড়ে হাজার হাজার কর লারা 
হরস্পার ধনংসস্তূপ অত নানা 'নদর্শন চোখে পড়ে । সে যুগের ঘরবাড়ী, স্নানা- 
সভ্যতার নিদর্শন; তার গার দেখে তখনকার স্থাপত্য ও প্রযুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে জানা 
সাক্াপ্রমাণ পুরাকালের সগ্ঘবদ্ধ যায়, মঠ, মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে প্রাচীন মানুষের 
i ধর্মীয় জীবনের পূবণভাস মেলে, গৃহা বা দেয়ালের কার;- 
পারাচাত কা থেকে সে সময়ের মানুষের িল্পবোধ, লিপিকুশলতা 
সম্বম্ধে জানা যায়। ফসিল বা জীবাশ্ম থেকে তখনকার 
যুগের নরনারশর শারীরিক গঠন ইত্যাদি বোঝা যায়। এ থেকেই জানা যায় যে, 
মানুষ আদম যুগ থেকেই নিজের জীবনকে গোষ্ঠীবপ্ধ জীবনের সঙ্গে একাকার করে 
গড়ে তুলেছে। সমাজের সার্বিক জীবনযাত্রার সঙ্গে সে নিজেকে অভিন্ন বলে মনে 
করেছে । তার মধ্যে এঁকামুখী হবার একটা সচেতনতা বেশ লক্ষ্য করা যায়। রাজ- 
নৈতিক সচেতনা ( Political consciousness ) মানুষের এঁকামুখী, সমাজমূখী 
হবার সর্বাত্মক সচেতনতার একটা নিদর্শন। এই রাজনৈতিক সচেতনাই মানুষকে 
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স্বাভাবিকভাবে ধারে ধারে “রাষ্ট্র” নামক একটা সর্বজনীন, কল্যাণকর প্রাতগ্ঠান গড়ে 
তুলতে সাহায্য করল। 


নৃতত্ব ( Anthropology ), প্রাচীন ইতিহাস ( Ancient History )১ প্রভ্বতত্ব 
বা পুরাতত্ব ( Archae0l০67 ) ইত্যাদির সাহায্যে সমাজের ‘বিবর্তনে ( social 


evolution ) রাষ্ট্রের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশের ( origin and development of the ' 


ইতিহাস, নৃতত্ব ও রাষ্টরবজ্রান 5৪৪৪৫) ব্যাখ্যা করা হয়। বলা বাহ্‌লা, সমাজাবিজ্ঞানের 
_ সবগেরই বন্তব্য এক £ এই শাখাগ্যালর আলোচনায় অনেক সময় তত্ব ও তথ্যের 
সমাজের এতিহাসিক বিবর্তনের সম্ধানের ক্ষেত্রে বাহ্য নিদর্শন ইত্যাদি ছাড়াও বেশ িছ:টা 
মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রে উদ্ভব ঘটেছে; কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। তবে অতীত" যুগের মানব- 


এই উন্ভব ব্যাখ্যার জন্য সভ্যতার বাহ্য নিদর্শন থাকার ফলে এ ক্ষেত্রে সমাজ- 
কান বিজ্ঞানীর কণ্পনা বাহ্য বাস্তবতাকে উপেক্ষা করতে পারে 
১ না। রাষ্ট্রের উংপাত্ত ও তার ক্রমাবকাশ ব্যাখ্যা করার 


সময়েও তাই রাষ্ট্রীবজ্ঞানীগণকে বহু ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের 
যযাস্তর সঙ্গে কল্পনা বা অনমানকে মিশ্রিত করে নিতে হয়। ফলে, রাষ্ট্রের উৎপত্তি 
সম্বম্ধে যে মতবাদগ্াল গড়ে উঠেছে, সেগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, 
অন.মানাভীত্তক মতবাদ ( speculative theory ) ; "দ্বিতীয়তঃ বিজ্ঞানাভীত্তক মতবাদ 
( scientific theory )।  বিধাতৃবিধানের তত্ব ( Theory of 10111601810), 
শক্তিবাদ (Force Theory ) এবং সামাজিক চুন্ত মতবাদ (Social Contract 
Theory ) রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কল্পনাশ্রয়ী মতবাদ। এতিহাঁসক বা 
িবর্তনমূলক মতবাদ ( Hist০ri০৭! বা Evolutionary Theory ) রাষ্ট্রের উদ্ভব ও 
তার ভ্রমাবকাশ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক যযান্ত ও বিশ্লেষণ প্রণালী অনুসরণ করেছে। 
তাই এই মতটিকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পর্কে বিজ্ঞানাভীত্তক মতবাদ বলে। 


॥ রাষ্ট্রের উৎপত্তিঃসপ্ধন্ধে মতবাদ ॥ 
বিখ্যাত জার্মান রাষ্ট্রীবজ্ঞানী রুনউশাল (814,5০1) রাষ্ট্রের উৎপাত্ত ব্যাখ্যা 
এ ভৱ বান এসে 0 করতে গিয়ে তিনাট এঁতহাসিক অবস্থার কথা উল্লেখ 
দুলে দির ওটি ঠতহাসিক . করেছেন--প্রাথীমক অবস্থা, মধ্য-অবস্থা, এবং বাহ্য- 
i রা অবস্থা। প্রাথমিক অবস্থায় ( Original stage ) পর্বে 
গঠিত কোন একটি সংস্থা থেকে রাষ্ট্রের উপাত্ত হয় ॥ 
মধ্য-অবস্থায় (১০০০2 562) বাইরের চাপে কোন একটি নিদিষ্ট জনসমষ্টি 


রাষ্ট্র গঠন করে। বাহ্য-অবস্থায় ( Derived 50৪৫০) রাষ্ট্র গঠিত হয় সম্পূর্ণ বাইরের 
শান্তর দ্বারা । 


রূন্টশ্াল ঞাতহাসিক উদাহরণের সাহায্যে তাঁর বন্তব্য বোঝাবার চেষ্টা 
করেছেন। রোম নগর যেভাবে রাষ্ট্রে পরিণত হয়, সেই গঞ্পের ওপর ভাত্ত করেই 


৭০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 
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তন রাষ্ট্র গঠনের প্রার্থামক অবস্থার উদাহরণ দিয়েছেন । যায্তরাষ্টরীয় শাসনব্যবস্থায় 
যেভাবে রাষ্ট্র গঠিত হয়, তাকে তান রাষ্ট্রগঠনের নধ্যাবস্থারংপে চিহ্নিত করেছেন । 
যখন কোন দেশ অন্যন্র উপনিবেশ স্থাপন করে, অথচ সেই উপানবেশের শাসনতন্ত্র 
সর বা সমাজব্যবস্থায় কোনরকম মৌল পরিবর্তন ঘটায় না, 
পীতহাঁসক মলো অথবা যখন জাতীয়তাবাদের মত বাহমর্যখী কোন শক্তির 

চাপে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়, রাষ্ট্রগঠনের সেই অবস্হাকে 
বুূন্টশাল বাহা-অবদ্হা বলে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্রগঠনের সাধারণ তত্ব সম্পর্কে 
তাঁর এই পধণলোচনাকে শুধু কতকগুলি এীতহাসিক ঘটনার বিচ্ছিন্ন বিবরণ বলে 
আধানিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা এ ধরনের আলোচনার ওপর কোনরকম গুরুত্ব দিতে ইচ্ছুক 
নন। কিন্তু ইতিহাসের ভিত্তিতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যা করার জন্য তাঁর এই প্রচেষ্টা 
ছটা বিজ্ঞানসম্মত বলে নিশ্চয়ই অভিনন্দন পাবার যোগ্য । 


॥ বিধাতৃবিধানের তন্ব ॥ 

বাইবেলের প্রাচীন সংাহতায় (014 Testament ) রাষ্ট্রের উৎপাত্ত সম্বন্ধে 
বধাতৃবিধান তত্ব (Theory of Divine Origin of the State ) ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে । তখন থেকে ইউরোপ মহাদেশে প্রায় উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত এই তত্ব 
সমার্থত হত। ইংল্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় (954206 45795 ) এবং ফরাসীদেশের 
বূরব* বংশীয় ( Bourbon (yn) রাজারা নিজেদের ব্যান্তগত স্বৈরশাসন সমর্থনের 
প্রধান যযান্তরূপে এই তন্থটি প্রচার করতেন। মধ্যযুগে ইউরোপে যাজকশ্রেণী ও 
রাজন্যবর্গের মধ্যে একটা রফা হয়। তার ফলে উভয় শান্তই খনেস্টধমায় ব্যাপারে 
দিনত অর. পোপের চর কর্তৃত্ব ও পার্থিব ব্যাপারে রাজন্যবর্গের 
ধারাবাঁহুক ইতিহাসে একটি চরম কর্তৃত্ব নিজ নিজ শ্রেণীস্বার্থে মেনে নেন। প্রাচীন 
বন্তব্যই সুপাঁরুফুট £ রাষ্ট ভারতের নূপাঁতগণও নিজেদের চান্দ্র বা সৌর বংশ থেকে 
ঈদ্বরের সি একটি অলোঁকক উদ্ভুত বলে নিজেদের কোন না কোন এশণী শান্তি প্রতি 
08 নিধি বলে প্রচার করতেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত এইভাবে 
মন্রোচ্চারণের দ্বারা রাজ্যাভিষেক বা রাজতিলক ( Coronation ) শেষে রাজার মাথায় 
রাজম.কুট পাঁরয়ে দিতেন । দাক্ষণ আমোরকার আজ্‌টেক বংশীয় (4১16০ ) রাজারা 
{মশরাীয় ফারাও-রা ( Phaচa০১ ) ও চীন-জাপানের সম্াটরাও এইভাবে নিজেদের 
অলৌকিক, দ্বগাঁয় শান্তির প্রাতভুরপে প্রচার করতেন। ইংরেজ দার্শীনক হকার 
( Hooker } এবং রবাট'্‌ ফিলমর ( Robert Filmer ) এই মতের পক্ষে যুক্ত 
প্রদর্শন করেন। যাজকদের মধ্যে মার্টিন লুথার (Martin Luther), ও ক্যালীভন্‌ 
(Calvin ) এই মতের সমর্থক ছিলেন। ১৮১৫ খুইস্টাব্দে “পাঁবন্ চুাঁডতে” (Holy 
A[lianc০) স্বাক্ষর দিয়ে প্রযীশয়া,রাশিয্া ও আস্টয়ার সমর ট:গণ ঈ“বরের অর্থাৎ ধর্মের 
{ূনদেশে রাষ্ট্র পারচালনা-করতে প্রতিশ্রতত হন । 
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এই মতবাদে বলা হয় ফে,রাষ্ট্র বিধাতার বিধানে সৃষ্ট ও তাঁরই ইচ্ছায় তাঁর পার্থব 
প্রতিনিধি রাজার নির্দেশে পরিচালিত । সুতরাং রাজাকে মান্য করার অথ ঈশ্বরকেই 
বার EU মান্য করা। ঈশ্বর ছাড়া অন্য কোন শক্তি বা ব্যন্তির কাছে 
আবির্ভাব রাজা দায়ী নন। সুতরাং রাজদ্রোহের অথ ঈশ্বরের অব 
মাননা অর্থাৎ পাপ ৷ রাজার অবর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠ পত্র 
সিংহাসনে আরোহণ করার অধিকারী । এইভাবে মধ্যযুগের রাষ্ট্রগুলি ধর্মীয় রাষ্ট্র 
( Theocracy ) এবং বংশান[ক্রমিক রাজতন্তে (Hereditary Monarchy ) পারণত 
হল। 
সমালোচন! £ কিন্তু পরবর্তীকালে বিধাতৃবিধান তত্ব তীব্রভাবে সমালোচিত 
হয়েছে। প্রথমতঃ বিভন্ন রাষ্ট্রে স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে এই তত্বের অসারতা প্রতিপন্ন হয়েছে । এই মত অগণতান্ত্রিক । ফলে, রাজার 
বিরুদ্ধে বারবার গণাঁবক্ষোভ দেখা দেয়। ইংলণ্ডে 
সমালোচনা ঃ স্টুয়ার্ট বংশের রাজত্বকালে রাজা ও প্রজার মধ্যে সুদীর্ঘ 
(১) এই মত্ত গ্েচ্ছাচারণ সংগ্রাম শেষ পর্যন্ত স্বৈরাচারী রাজা প্রথম চাল“সের 
১২১৬০ শিরশ্ছেদ ঘটায়। ১৭৮৯ খাস্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্রীবপ্লবের 
তগ করে শতকে প্রতিষ্ঠিত পার স্বৈরাচার রাজতন্ত্রের পতনের ঘটনার জন্যও একই 
করেছে: কারণে এই মতবাদ ফরাসীদেশে জনপ্রিয়তা হারায় ॥ 
বলশেভিক বিপ্লবের সমর ১৯১৭ সালে রাশিয়ার 
স্বৈরাচারী জার (02৫ ০৫ 789818) বিদ্রোহী জনতার আক্রমণে নিহত হন । তাই দেখা 
যায় যে, রাজাকে ঈশ্বরের প্রোরত দূত বলে যে মতবাদটি বিভিন্ন দেশের রাজন্যবর্গ 
গনজেদের ব্যান্তগত স্বৈরাচারী শাসনের পক্ষে জাহির করতেন তা জনগণের রন্তান্ত 
সংগ্রামের সাফল্যের মধ্য দিয়ে পারতান্ত হয়েছে । 
দ্বিতীয়তঃ, বিধাতৃবিধানের তত্ব সঙ্কষীণতা দোষে দুষ্ট । এই তত্ব শুধ: স্বৈরাচারশ 
(২) এই মত সক্কাঁণতা রাজতন্তকেই গ্রহণযোগ্য আদর্শ শাসনবাবচ্হা রূপে স্বীকার 
দোষে দন্ট ; দ্বেচছচায়ী এজ-. করে। কিন্তু বর্তমান যুগে স্বৈরাচারণ রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ 
তল্য আদর্শ শাসন নয় বিলংপ্ত। ইংলণ্ড্‌, স[ইডেন: প্রভৃতি সামান্য যে-কয়াটি দেশে 
রাজতন্ত্র নামসর্বস্ব রূপে বর্তমান, সেখানেও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত এবং 
প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থাই সর্বজনদ্বীকৃত । বর্তমান যুগে তৈমুর লং বা 
নাদির শাহকে ঈশ্বরের দূত কল্পনা করা শন্ত। 
তৃতীয়ত, রাষ্ট্র একটি মানবিক প্রতিঘ্ঠান। মান্‌ষ নিজের ও নিজ গোষ্ঠশর 
সুবিধার জন্যই রাষ্ট্রকে সৃষ্টি করেছে। হিদ্দ্‌গণের ব*বাস-প্রজাপাতির্ধা প্রজাদের 
(৩) রাষ্ম অলোক প্রতিষ্ঠান অনুরোধে রাষ্ট্র সৃষ্টি করেন। জাপানণগণ অনেকে এখনও 
নয়, রাঁতিত মানাবিক প্রতিষ্ঠান এ ধরনের অলৌকিক ঘটনাকে সত্য বলে মনে করেন। 
রাষ্ট্রের মত লৌকিক প্রতিষ্ঠানের ওপর এশা অলোৌিকত্ব 
আরোপ করা উচিত নয়। 


৭২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


চতুর্থত* রাষ্ট্রকে মানবিক সংগঠনরূপে ত্বীকার না করার ফলে বিধাতৃবিধানের তত্ব 
(৪) এই মত অনৈতিহাসিক  ইতিহাস-বহির্ভূত ঘটনার সাহায্যে এর উৎপত্তি ও ক্রম- 
পাঁরণাঁত ব্যাখ্যা করেছে । সুতরাং এই মতবাদ অনোতহািক । 
পণ্ডমতঃ, এই মতবাদ ধর্মতত্বেরও বিকৃত ব্যাখ্যা করে। সব ধর্মেরই সার কথা_ 
14) এই মত হত নি ঈশ্বর মঙ্গলময়, তিন প্রজাদের কল্যাণ কামনা করেন। 
বাথ বরে £ স্ৈরচারী রাজা সেই বনক দেখালে ঈশ্বরের দতরংগে দায়িত্বজ্ঞানহণীন, 
{ক মঙ্গলময় ঈশ্বরের দুত হতে গ্বৈরাচার রাজার দমনপণড়নকে ধর্মের দোহাই 'দিয়ে 
পারেন? সমন করা যায় না। কাজেই এই মত ধায় যুক্তির 
দিরোধশ। রবীন্দ্রনাথের “বিসর্জন” নাটকে রাজা 
গোঁবন্দমাণিক্য “আদর্শ রাজা” সম্বন্ধে এ ধরনের ীন্ত করেছেন। 
যষ্ঠতঃ, বহ: ধর্মীয় গ্রন্থ ও যাজকদের অনেকে এই মতের সঠিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে 
এর সামাবন্ধতা স্বীকার করেছেন। মহাভারতের “অনুশাসন পর্বে” দেবরত ভাঁদ্ম 
ঘোষণা করেছেন--“যে রাজা প্রজাপালনের প্রাতশ্রুতি মান্য করেন নাঃ তিনি উন্মত্ত 
কুকুরের তুল্য, প্রজাদের উচিত তাঁকে হত্যা করা ।” মন;সধাহতায় মন বলেছেন--“ধর্ম 
(৬) এ বিষয়ে মহাভারত;মন:- হতে বিচ্যুত হলে পারিষদগণের সঙ্গে রাজাও প্রাণদণ্ডে 
সংহিতা ও বাইবেলের নির্দেশ দণ্ডিত হবার যোগ্য ৷” বাইবেলের প্রাচীন সংহতার (914 
]ুণeডament ) ঈশ্বরের বাণদ-_“সীজারের (অর্থাৎ রাজার ) প্রাপ্য তাঁকে মিটিয়ে 
দাও, ঈশ্বরের প্রাপ্য ঈশ্বরকে দাও” ( “Render unto Caesar the things that 
are Caesar’s, unto God the things that are G০d’$”)॥ অনেকের মতে” 
ইউরোপীয় রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে এই প্রথম ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে . (9০০48 ) রাষ্ট্রীয় 
শক্তিকে প্রাধান্য দেওয়া হল এবং রাষ্ট্রকে একটি লৌকিক ও লোকায়ত প্রতিষ্ঠানরূপে 
স্বীকার করা হল। ধর্মযাজক ল:থারও বিধাতৃবিধানের তত্ব সমর্থন করতে গয়ে তার 
এই লৌকিক সীমাবদ্ধতাকে স্বীকার করে নেন। 
তবে বিধাতৃবিধান তবের খঁতিহাঁসক মনল্য আছে। প্রথমতঃ, এই মতবাদে রাষ্ট্রের: 
মত পার্ঘব ব্যাপারে পরম কারাণক বিধাতার প্রভাবের কথা বলে রাষ্ট্রের নৈতিক 
উদ্দেশ্যের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । ঠাস ফলেই 
উই তি 4 প্রাচীনকালে মানুষ ধীরে ধীরে অনুশাসন মানতে 
রঃ অভান্ত হল। অতীতের নিদারুণ িশঞ্খলা ও অরাজক- 
(২) ধর অনুশাসন অতীতে তার স্থানে দেখা দেয় জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আনুগত্য ও 
১০. নিয়মানবার্ততা। তৃতীয়ত, এই তত্বের সাহায্যে মধ্য- 
১৮) যুগের শেষের দিকে তৎকালীন ইউরোপে রাজশান্ত প্রবল 
(৪) বাঁরপুজার দ্বারা রাষ্ট্র ধর্মীয় সংগঠনের প্রভাব থেকে মণ্ড হয়ে নিজেকে 
নেতৃত্ব গঠন; (৫) ধর্ম সপ্রাতাণ্ঠত করে তুলতে সমর্থহয়। এর বিরদ্ধে দবাভাঁবক 
রাজনৈ'তক চেতলা আনে এীতহাঁসক প্রতীরিয়ারূপেই আধ্ানক যুগে ধর্মীনরপেক্ষ 
রাষ্ট্র (98০014: State) বা অসাম্প্রদাঁয়ক রাষ্ট্র (Non-Communal State ) 
গঠিত হয়। চতুর্থত& এখনও সংসভ্য আধুনিক রাষ্ট্রে বীরপূজা বা নেতৃপুজার 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ৭৩. 


রীতি (০০1৮ ০£1৩০-০78:19 ) দৈববলে বলীয়ান: প্রাচীন. সম্রাটের জয়ধীনর কথা 
স্মরণ করিয়ে দেয় । পণ্চমতঃ, আদিম মান্‌ষের মনে সামাজিক প্রবৃত্তির উৎস স্বভাবতঃই 
সৃষ্টি করোছলেন ধর্মীয় নেতৃবন্দ । সহজাত প্রবৃত্তি আদিম যুগের মানকে 
সময়াবশেষে অনেকখানি রাষ্ট্রানূগ করে তুলতে সাহায্য করোছিল। তাই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী- 
দের কাছে মহাভারতের শাস্তিপর্ব, অনূশাসনপর্ব ও মন:সাহতার স্রাবলীর মূল্য 
অনেক, যাঁদও খ-খস্টানদের নব্য সধাহতায় ( New Testament ) এ মতাঁটির সুস্পষ্ট 
উল্লেখ নেই । 
উপসংহার £ সামন্ততন্ব ও যাজকতন্তের সঙ্গে যতাঁদন রাজতন্ত্রের আপোষ ছিল, 
£ততদিন বিধাতৃবিধান তত্ব প্রচলিত ছিল। ধনতন্ত্ৰ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গ ও উদারপন্থী 
গণতন্ত্র ( Liberal Democracy) ধীরে ধীরে গড়ে ওঠার ফলে স্বৈরাচারী রাজতম্তও 
সীমাবদ্ধ রাজতন্তে পরিণত হল । এর অনুষঙ্গ হিসাবে বিধার্তীবধানের তত্বও ধারে 
sgn ধরে পরিত্যক্ত হল । মার্ক-সবাদীগণ এই ঘটনাগাঁল 
ETO নি দবস্তারতভাবে ব্যাখ্যা করে বলেন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
যাক্সকতন্তের অবলুগ্তি $ শিক্পাঁবপ্রব (Industrial Revolution ) "ঘটার আগে 
অধ্যাংত্তদের নেতৃত্বে উদারপন্হী পর্যন্ত শোষক সামন্তশ্রেণী (০9৫৪| [05 ) প্রজাদের 
গণতন্তের ও ধর্মনিরপেক্ষ (562) ওপর তাদের শোষণকে স্থায়ী করার জন্য 
রাষ্টের সচ়েনা নিজেদের দ্বারে রাজশব্তির সঙ্গে ওশ্বারক শক্তিকে 'মালত 
করে শোষিতদের ভয় দেখাত । পরবতী“কালে ধনতন্ত্রের আবির্ভাবের ফলে মধাবিত্ত- 
শ্রেণী প্রাধান্য লাভ করতে লাগল । মধ্যাবত্তশ্রেণী বিধাতৃবিধানের তত্ব ত্যাগ করে 
লোকায়ত সার্বভৌমত্ব নশতির প্রাত সমর্থন জানাতে লাগল । জনগণের নামে মধ্যবিত্ত 
শ্রেণী “দেবদ্‌ত” রাজার বিরুদ্ধে জেহাদ বা ধর্মযুদ্ধ ঘোষণা করল । এই নব্য ধর্ম 
যুদ্ধে দ্বৈরাচারণী রাজতন্ত্র ও বিধাতৃবিধান তব দুটিই বাতিল হয়ে গেল । পরবর্তী! 
যুগে মধ্যবিত্তশ্রেণীর নেতৃত্বেই উদারপন্থী গণতন্ত্রের আদর্শ প্রসারলাভ করেছে । 
ধজ্ঞান ও প্রয্যান্তীবদ্যার দুদ“স্ত অগ্রগাতর ফলে মানুষ বর্তমানে অলৌককতার 
পাঁরবর্তে লৌকিকতার ওপরই বেশী আদ্ছাবান্‌ হয়ে উঠছে। তা সত্বেও আজকাল 
বিশ্বের নানা দ্থানে “ধর্মাভত্তিক রাষ্ট্র” ( [৫০০৮৪০৮ ) গড়ে উঠছে। সম্প্রতি 
ইরান, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে “এদ্লামিক রাণ্টর” (15195710 
508065 ) গড়ে উঠেছে । ইরানে স্বৈরাচার শাহের পতনের 
ও বাংলাদেশে এপ্লামক রাষ্ট্রের পর আয়াতুল্লাহ খোমেইনির নেতৃত্বে মৌলিক ইসলামকে 
নাঁজর £ অবশ্য এরা ধরমাশ্ররী  (1319210 Fundamentalism ) ভাত করে এক ধরনের 
রাজতন্ত নয়, কোথাও শুধু  ধর্মাশ্রিত প্রজাতান্ত্রিক সংবিধান বলবৎ হয়েছে । বাং, 
টা কোথাও বা জঙ্গী ও . দেশে শেখ মুজবর রহমান ও তাঁর অনচরবর্গের হত্যার 
প্রজাতন্ চি 
পর সেখানে সামরিক শাসন চালু হয়েছে। সেই 
সরকার বাংলার বদলে উর্দূুকে বাংলাদেশে ভাষারূপে চাল: রাখতে চান ও ইসলামকে, 
রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে প্রচার করেছে। পাকিস্তানেও তাই চলছে। এভাবে প্রান্তন ধা 
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[বিধানের তন্বকে আজকাল রাজনশীতিতে পননঃপ্রয়োগের চেষ্টা চলছে । তবে পূর্বে 
বিধাতৃবিধানতন্বের সঙ্গে চরমপন্থী রাজতন্ত্র জাঁড়ত ছিল। কিম্তু বর্তমান এস্লামিক 
রাষ্ট্রগুলি সবই প্রজাতাম্ত্িক, যদিও সেখানে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে জঙ্গী একনায়কতন্ত্ 
চাল: রয়েছে। রঃ 
॥ শক্তিবাদ ॥ 
শক্তিবাদ (৮০:০০ Theory) অনুসারে রাষ্ট্রে উৎপত্তি ও তার ভিত্তি শুধু 
বলপ্ররোগের ওপর নির্ভর করে। এই মতবাদের সমর্থ'কগণ বলেন যে, মানুষ 
সামাজিক জাব বটে, কিম্তু সে যেমন হিংসুটে ও কলহাপ্রয়, 
ক adh bse vig তেমনি ক্ষমতালোভী ও হিংস্র । তার চরিত্রে জাঁবজগতের 
সবলের নেতৃত্ব, বারপুরুষের অন্যান্য প্রাণীর বহু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ক্ষমতা- 
নেতৃত্বে রাষ্ট্রের উদ্ভব প্রয়োগের ইচ্ছা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি । প্রাচীনকালে 
দুবলি ব্যন্তি বা গোষ্ঠীর ওপর বলপ্রয়োগ করে অপেক্ষাকৃত 
শত্তিশাল' নেতা বা গোষ্ঠণী তাদের বশশভূত করত। এইভাবে ছোটখাট যুদ্ধের মধ্য 
দিয়ে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, উপজাতি ইত্যাদি ক্রমে ক্রমে একত্রিত বা প্রসারিত হয়ে বহত্তর 
রাষ্ট্রিক এক্য স্থাপন করেছে। } 
পোঁরাণিক যুগেরও আগে থেকে শক্তিবাদ সমার্থত । উপনিষদের যুগে “এতরেয় 
রাহ্মণ’’ নামক বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে যে, যুদ্ধের তাগিদেই রাষ্ট গড়ে উঠেছে। 
এ বন্তবোর সমর্থন £ পোঁরাণক দেবতা ও অসুরদের মধ্যে প্রায়ই ক্ষমতার লড়াই দেখা 
“যৃগে £ এতরের ব্রাহ্মণের বন্তবা দিত। সুরাসুরের দ্বম্দেৰ একবার পরাভূত দেবতাগণ 
বংঝলেন যে, রাজার সুযোগ্য নেতৃত্বের অভাবেই অসুরগণ 
‘তাঁদের পরাজিত করেছেন। তখন দেবতাদের মধ্যে সবচেয়ে বলীয়ান ইন্দ্র “দেবরাজ” 
“পদে আভাষিন্ত হলেন। 
মহাভারতের শান্তিপর্বেও অধর্ম ও অশান্ত দুর করার জন্য রাষ্ট্রের ও রাজার 
মহাভারতের ও হোমারের বাণী উন্ভবের কথা বলা হয়েছে । কারণ, শক্তিশালী রাজাই 
অরাজকতা দুর করতে পারেন। গাঁতায় কৃষ্ণ অজু“নকে 
বলেছেন__সাধুদের ত্রাণের জনা, দ.স্কৃতকারাদের বিনাসের জন্য, ধর্ম স্থাপনের জন্য 
আমি যুগে যুগে আবিভূত হই (“সভবাম যুগে যুগে” )। হোমারের মহাকাব্যেও 
শক্তিশালী রাজার প্রশান্তি রয়েছে । 
হেরাক্রিটাস্‌ ( Heraclitus ) প্রভাতি প্রাচীন গ্রীক দাশীনকগণ ভাবতেন যে, 
১ রচনার বলপ্রয়োগের মধ্য দিয়েই [বপথগামীদের সঠিকভাবে 
চালত করা যায়। 
মধ্যব:গের খণস্টান ধর্মযাজকগণ যাজকশান্তকে শ্রেয় এবং রাজশাস্তকে হেয় প্রমাণ 
“মধ্যযুগের খশীস্টান যাজকগণের করার জন্য শক্তিবাদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাঁরা প্রচার 
বিবৃতি করেন যে, খশীপটধর্ম স্বয়ং মঙ্গলময় ভগবানের স-্টি 
কিন্তু রাষ্ট্র রাজার বলপ্রয়োগের ফল । সম্তরাং রাজশন্তি পশ:শত্তির সমতুল্য । “ 
রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ 


৭ 


আধুনিক যুগে লীকক্‌ (e০০৫ ), জেঙ্ক্স্‌ (0০05 ), রূন্টশৃঁল (817 
এ মতের আধবীনক ৪৫1), ওপেনহাইমার (0296707617৩) প্রভৃতি 
সমর্থন ঃ লীকক্‌, জেঙ্কস+ রাজনগীতাবদগণ শান্তিবাদের মাধ্যমে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও 
রন ট্‌শ্‌লি, ওপেন্‌হাইমার তার প্রকাতিগত বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছেন। এ প্রসঙ্গে: 
তাঁরা নানাপ্রকার যুক্তির অবতারণা করেছেন। 

জেগ্কস্‌ বলেন যে, আদিম সমাজে জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে মানুষের পক্ষে 
জাবিকানির্বাহের উপকরণগীলর অভাব দেখা দিল। তখন শাল্তশালী সেনাপাঁতর 
জে্কসের বন্ধ £ শান্তশালশ  রণকুশলতার সাহায্যে রাজা পার্ম্ববতাঁ রাজ্য আক্রমণ ও 
সেনাপতি ও তাঁর রণকুশলতাই অধিগ্রহণ করতে সমর্থ হলেন। এর ফলে রাজা বৃহত্তর 
প্রচীন জনসমাজের আগ্টলিক এলাকার শীর্ষে পেশছুলেন। রাষ্ট্র প্রাতীষ্ঠত ও 
৭১28৬ সম্প্রসারিত হল। শীন্তবাদের সাহায্যে জেম্কস্‌ খুব 

রী ২». সুন্দরভাবে রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান, তার সাম্রাজ্যবাদী সম্প্রসারণ, 
রাষ্ট্রের উৎপাত্ব ও স্থায়ত্বের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামরিক পটভূমিকার ব্যাখ্যা করেছেন। 
তাই তান বলেছেন-_-“ীনঃসন্দেহে আধুনিক রাষ্ট্রগুলি সবই সার্থক রণকৌশলের 
ফল” (“There is not the slightest difficulty in proving that all 
political communities of the modern type owe their existence to- 
successful warfare ৮ ) | 


ওপেন্‌হাইমার বাহুবলের সাহায্যে রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার স্থায়িত্ব ব্যাখ্যা করতে 
গিয়ে দুটি স্তরে শাল্তপ্রয়োগের মধ্যে পার্থক্য দেখিয়েছেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্র যে 
টু শুধু বলপ্রয়োগের দ্বারা সৃষ্ট হয়েছে, তাই নয় ; রাষ্ট্রের 
দাদ আবির্ভাবের প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্র সম্পূর্ণভাবে ও 
শ্রুতে তার দ্থাঁযত্বের প্রধান অপারিহার্যভাবে বিজিত ব্যান্তবর্গের ওপর বজেতাদের 
অবলম্বন বলপ্রয়োগের ফলে ক্রমশঃ একটি স্থায়ী সামাঁজক প্রাতষ্ঠান 
রুপে দেখা 'দিয়েছে। 
জার্মান রাজনগাতাবদগণের লেখনীতে শক্তিবাদ নতুনভাবে প্রকাশিত হল। 
হেগেল: (768০. ) তাঁর আদর্শবাদী দর্শনে ( Idealistic Philosophy ) রাষ্ট্রকে 
মা চরম ক্ষমতার দাবিদারর[পে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। 
রাজনধীতাবদূগণ ? হেগেলীয় 'ফস্টের ( Fichte ) মতে জাতির মান-মযণাদা, 
আদর্শ বাদ; ট্াইট্‌দ্কের সাংস্কতক ও বাঁণাজ্যক প্রভৃত্ব সব কিছুর মূলে রয়েছে 
কল্পনায় রাষ্টরশান্তির প্রাতমচর্তিঃ রাষ্ট্রশন্ত। ট্রাইটস্‌কে (1£০1550১06 ) ঘোষণা করেন 
নাঁটুসের অঁতমানবতত্ব ; যে, রাষ্ট্রের মধ্যে শক্তি বিমূর্ত । নাঁট[সে ( Nietzsche ) 
ফিদ্টের ব্যাখ্যায় শক্ধিবাদ 
জাতীর মানমর্যাদার ভাত ; বলেন যে, সুযোগ্য আঁতমানবের ( Superman ) নেতৃত্বে 
হট 'লারের জঙ্গী নেতৃত্বঃ ২য় রাষ্ট্র তার সপ্ত ক্ষমতাকে সাঠক উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে 
মহাযুদ্ধ $ শাল্তিবাদ ও যুদ্ধবাদ সক্ষম হয়। এই রাজনশীতাবদগণ শান্তবাদের মারফত 
যুদ্ধবাদকেও সমর্থন জানাতে থাকেন । জার্মান দার্শীনকগণ এইভাবে নানাদক থেকে 


৭৬ রাষ্ট্রাবজ্ঞান। 


ব্রাম্্রীয় শান্তর জয়গান করার ফলে প্রুশিয়ার জনগণ অন্প্রাণত হল। প্রশিয়ার 
‘নেতৃত্বে পরবর্তীকালে এক্যবদ্ধ জার্মান সাম্রাজ্য বিস্তৃত ও ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠে। 
আধুনিক যুগে হিটলার জার্মান প্রজাতন্ত্রকে এঁক্যবদ্ধ, শক্তিশালী, সাম্রাজ্যবাদ! রাষ্ট্র 
পরিণত করতে চেষ্টা করেন ও তার ফলে ১৯৩৯ সালে [দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে। 
উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রখ্যাত ইংরেজ জীববিজ্ঞানী চাল্স্‌ ডারউইনের 
4 Charles Darwin) জীবতত্বের যৃক্তিগুলির সাহায্যে হার্বার্ট স্পেন্সার 
ডারউইনপচ্ছণ হার্ট স্পেন ( Herbert Spencer) প্রমুখ রাষ্ট্রাবজ্ঞান'! ব্যত্তিদ্বাতন্ত্য- 
সারের ব্যাখ্যায় বান্জিদ্বাচল্তা- বাদের (Individualism ) সমর্থনে শন্তবাদকে প্রয়োগ 
-রাদের সমর্থনে শান্তবাদ করার চেষ্টা করেন । ডারউইনের মতে জীবকুলের মধ্যে 
যোগ্যতমের উদ্‌বর্ত'ন ' Survival of the fittest ) 
একটি বাস্তব জৈবিক ঘটনা । এই উদবর্ত'ন ঘটে স্বাভাবিক প্রাকীতক কারণে, দূর্বলের 
অবলবাপ্তর জন্য। কারণ জীবকুলের মধ্যে একটা জীবনসংগ্রাম ( Struggle for 
existence ) অনবরত চলে । স্পেন্সার উন্নয়নশীল মানবসমাজের মধ্যেও এই 
"ঘটনাগুলির সাদ্‌শ্য দোখয়েছেন। 
মাক্দ, লোনন: প্রভাত সাম্যবাদণ রাষ্ট্রাবজ্ঞানীগণের মতে বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণী 
সর্বহারাদের ওপর শোষণ অব্যাহত রাখার জন্য রাষ্ট্রকে তাদের শ্রেণীদ্বার্থে যন্ত্রূপে 
-মার্কসংবাদখদের দষ্টতে ব্যবহার করে। মুষ্টিমের হলেও ব্র্জোয়া শ্রেণী 
শান্তবাদ £ তাঁদের মতে ধাঁনক রাষ্ট্রশান্তির বলে বলবান্‌। সুতরাং মাক্বসবাদগণের 
বুর্জোয়া শ্রেণী রাষ্ট্র সাহাযো মতে বুর্জোয়া শ্রেণীকে ধবংস করার জন্য চাই রাস্ট্রের 
বলপূৰ্বক 8 উচ্ছেদ (“withering away of the State”) | সর্বহারা 
টপ শ্রেণী সাম্যবাদী বিপ্লবের দ্বারা রাষ্টরশান্তর উচ্ছেদ সম্ভব 
করে তোলে ও তাদের নেতৃত্বে শ্রেণীবহীন, সাম্যবাদী 
একনায়কতন্ত্র (Dictatorship of the Proletatiat) প্রাতষ্ঠা করে । 
গভ্উইন্‌ (3০৭৮), বাকুনন্‌ (89159) প্রভাতি নৈরাজ্যবাদীরা (Anar- 
সন উপ 01505) ছিলেন চরমভাবে ব্যান্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী। তাঁদের 
রাষটশান্ির কবল থেকে ব্যান্তধকে মতে রাষ্ট্রের পাশ শান্ত থেকে ব্যন্তিজীবনকে মস্ত করতে 
রক্ষা করতে চান না পারলে ব্যন্তির সার্ক মুক্তি সম্ভব নয়। 
লোকক অর্থেও রাষ্ট্রের শান্তর আধাররূপে সরকারকে দেশের দণ্ডম:শ্ডের কর্তা 
া্তিবাদের লৌকিক সমর্থনঃ বলে প্রচার করা হয়। “বীরভোগ্যা বসুন্ধরা,” “জোর 
(৯১ “বাঁরভোগ্যা বসংজ্ধরা", যার মুলক তার" প্রভৃতি প্রবাদবাক্য কালের অনুশাসনে 
(২) ‘জোর যার মলক তার”. লোকাচারকেও প্রভাবিত করে থাকে । ভারতে ইংরেজ 
ভাবতের গ্রামে গ্রামে এখনও . আমলের ওপনিবোশক শাসনের জের হিসেবে থানার 
a ০ বড়বাব্‌, বি ডি ও, হাকিম সাহেব ইত্যাদি উচ্চ রাজকর্ম- 
ক aI প্রতীক" চারগণ এখনও গ্রামবাসীদের কাছে ভয় ও শ্রদ্ধা আকর্ষণ 
করে থাকেন, কারণ এ'রা প্রত্যেকে নিজের [নিজের 
-আগ্লক ক্ষেত্রে রাজশান্তর প্রতীক । 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ৭৭ 


রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও তার স্থায়িত্বের প্রধান উপলক্ষ্য হিসাবে শব্তিবাদ 'বাভন্ন যুগে ও 
বাভল্ন দেশে সমার্থত হলেও শীন্তবাদের কঠোর সমালোচনা হয়েছে । প্রথমতঃ, বল- 
প্রয়োগই রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার ও তাকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠানর্‌ূপে চাল; রাখার একমাত্র পন্থা 
নয়। মানুষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাদ্ধর জন্যই রাষ্ট্রের 
৮71৮8 

[তক চেতনা, অভাবের তৃপ্তিসাধন ইত্যাদি" 
১ রব ফাল হনব রে রর বাধাপনে উঠযাগ, 
অর্থনৈতিক কারণ, ধমী'র করে তুলেছে । এমন কি এই মতের সমর্থক লীকক্‌ পর্যন্ত 


বদ, রাজনৈতিক চেতন৷ , একথা প্বীকার করে বলেছেন যে, রাষ্ট্রের উদ্ভবের ক্ষেত্রে 
as দর = ৯৪১ শান্ত অন্যতম উপাদান হলেও এই অন্যতম উপাদানকে- 
নিজেরই দ্বাকীত “একমাত্র উপাদান” মনে করা ভুল (The Force Theory 


errs in magnifying what has been only one 
factor in the evolution of society into the sole controlling force” ) + 
দ্বিতীয়তঃ, নিছক শাল্তকেই রাষ্ট্রের মূল 'ভীত্তর্পে কল্পনা করা উাচিত নয় ॥ 
ইংরেজ দার্শনিক গ্রীনের (7507) একটি উন্তি চিরস্মরণণয়। তান বলেছেন-__ 
(২) গ্রীন বলেন_ শান্ত নয, শিল্তি নয়, জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি” ( “Wi, 
জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের 1ভান্ত ঃ$. and not Force, is the basis of the State” ) ॥ 
ম্যাকআইভারের উত্তিও রাষ্ট্রের প্রধান অবলম্বন হল সচেতন, সতর্ক জনমত ॥ 
he শ্তিবাদের উগ্র সমর্থকগণ এ কথাটি ভুলে যান। এই 
বন্তব্যটিই ম্যাকআইভার অন্যভাবে পেশ করেছেন । তান বলেছেন, “সার্বভৌমত্বের 
আঁধকারা বলে রাষ্ট্র একটা বাধ্যতামূলক প্রতিষ্ঠান বটে, কিন্ত; রাষ্ট্রের প্রতি ব্যন্তির 
' আনুগত্য প্রদর্শনের মাপকাঠির;পে সার্বভৌমত্বকে ধরা যায় না” (Coercive power 
is the criterion of the State, but not its essence”)| সাহত্যসম্ৰাট 
বঁ্কিমচন্দ্র তাঁর “বাহুবল ও বাক্যবল’” শীর্যক প্রবন্ধে যে মন্তব্য করেছেন, সেটি 
সঠিক। তাঁর কথায়, “বাহুর বল পশুর বল । প্রজার শান্ততেই রাজা শীন্তমান,, 
নাহলে রাজার নিজ বাহুতে বল কত ?” 
তৃতীয়ত শান্তবাদের পেছনে নৈতিক সমর্থন নেই। কারণ, এই মতবাদ রাষ্ট্র 
শান্তর প্রয়োগের নামে সরকারণ স্বেচ্ছাচারিতা, দুনত ও কুশাসনের সমর্থনে ব্যবহ্ত 
হতে পারে। এই মতবাদের সমর্থকগণ নাঁচতা, ক্ষ্রুতা, সঞ্কীর্ণতা প্রভৃতি ব্ন্তি- 
চরিত্রের খারাপ দিকগুলির ওপর জোর দিয়ে থাকেন। তাঁদের যযান্তগুি হব্‌সের 
(৩) এই মতবাদ নাঁতিবিরোধাঁ;, (61০০5) কথাগনুলি স্মরণ করিয়ে দেয়। চরমপন্থী 
হব স্‌ মানুষের চারের খারাপ রাজতন্ত্রের মারফত ইংলণ্ডে ষোড়শ শতাব্দীতে বিশ্‌ঞ্খলা, 
দিকগুলির ওপরই জোর1দয়ে অরাজকতা দূর করার জন্য হব্ন লোভ, হিংপ্রতা, 
শান্ধিবাদঁ রাজতন্ম সমর্থন করেন নিষ্ঠুরতা, দ্বার্থপরতা প্রভৃতি অসামাজিক প্রবণতা 
দমনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। কিন্তু মানুষ দয়া, মায়া, স্নেহ,' 


৭৮ রাষ্ত্রীবজ্ঞান 


ভালবাসা, ত্যাগ, সহানুভূতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে নানার্‌প সামাজিক মূলাবোধের 
প্রতিও তার ঝোঁক প্রকাশ করে থাকে, বিবেকের তাড়নায়, লোকভয়ে ভীত হয়ে সে. 
অনেক সময় সংপথে চলতে প্রবৃত্ত হয়। তাই মানবতাবাদীগণ শান্তবাদকে “মানব- 
ধনন্দার মতবাদ” (“a misanthropic theory” ) বলে সমালোচনা করে থাকেন । 
শান্তিবাদ স্বাধীনতা, গণতন্ত্র প্রভৃতি সুমহান, গোরবোজ্জবল মানবিক ও রাজনৈতিক 
আদর্শগহীলর ঘোরতর বিরোধী । 


চতুর্থতঃ শন্তিবাদ আন্তজাতিক ক্ষেতে যৃদ্ধবাদ সমর্থন করে। তাই এই মতবাদ- 
আন্তজাতিক শাস্তি, সংহতি ও সম্প্রীতি ব্যাহত করতে পারে । হেগেল প্রভৃতি জার্মান, 
এরর দার্শানকগণের সমর্থন লাভ করে এ ধরনের মতবাদ 
বিশ্বশান্তির পারপন্ছ' জার্মানীকে য্ধবাদী, সাম্রাজ্যবাদ রাষ্ট্রে পারণত করে ও 
তার ফলে জার্মানীর আগ্রাসী কার্যকলাপের দরুন ১৯১৪ 
এবং ১৯৩৯ সালে দুটি বিশ্বযুদ্ধ দেখা দেয় । 
পণ্চমতঃ, শা্তবাদ সাম্রাজ্যবাদ ( Imperialism ) এবং একনায়কতন্তের ( Dicta- 
₹০15॥i০ ) সমর্থক ॥ কিন্তু হাতহাসের নিরপেক্ষ বিচারে এগুলি সবই পাঁরত্যন্ত ৷ 
১৬৮৮ খুীস্টাব্দে ইংলণ্ডে, ১৭৭৬ সালে মার্কিন যুক্তরাণ্টে,. 
৬ তানি ১৭৮৯ সালে ফরাসীদেশে, ১৯১৭ সালে রাশিয়ায়, বিংশ 
স্বৈরাচার সমার্ঘত শতাব্দীতে ভারতে এবং সত্তরের দশকে বাংলাদেশে 
নানাভাবে বিক্ষৃষ্ধ জনতা স্বৈরাচারতন্ত, সাম্রাজ্যবাদ 
ও জঙ্গী একনায়কতন্ত্ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা 
ও সাম্যের নীতি প্রতিষ্ঠিত করেছে। 


ষষ্ঠতঃ, গিলক্রাইস্ট: যথার্থই বলেছেন, মানবসমাজে পশ:শান্তর ওপরে নৈতিক' 

(৬) গিলকাইন্টেঃ মত; = শান্তির স্থান! ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতারংপে 

গাণ্ধণজণও অহিংলা ও নৈতিক  গাম্ধীজনী আহংসা ও সত্যাগ্রহের মধ্যে স্বাধীন মানবাত্মার 

শান্তর মাহাস্খ্য প্রসার করেছেন আ'ত্মক প্রকাশের পরাকান্ঠা দৌঁখয়েছেন, প্রমাণ করেছেন 
ইংরেজ সাগ্রাজাবাদীদের পশুশান্ত এর কাছে কত দূর্বল ছিল । 

স’্তমতঃ, স্পেন্সার প্রভাত ডারউইনপন্থীদের মত আজ পারিত্যন্ত। সমাজে 

. বে) ডারউইন্পন্ছী স্পেন... যাঁদ শুধু শিশালী বারপন্জবদের আধিপত্য মেনে নেওয়া 


সারের যু পারত্যন্ত 8 হত, তা হলে মানবসভ্যতা ‘মিলটন: ( Milton ), নিউটন 

' প্রাতভাবান, প্রতিবন্ধীদের ( Newton ), বিদ্যাসাগর, গান্ধী প্রভাত প্রতিবন্ধী বা 
ক কোন স্থান নেই? দুর্বলদেহী নেতৃবৃন্দের চিরদ্হায়ী অবদান থেকে 
চিরকাল বাঁণ্চত হত। 


উপসংহার £ শত্তিবাদের মধ্যে {কিছুটা সত্য নাহত আছে। আঁদম যুগে গোষ্ঠী 
সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে শান্তিশ্‌ঙ্খলা রক্ষা ও 'বদেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ৭৯. 


বীর নেতাদের নেতৃত্ব রাষ্ট্রীয় এক্য ও সংহতি বজায় রাখতে সাহায্য করেছিল। 
এখনও সাধারণের রক্ষক ও পালক হিসাবে “দ:ণ্টের দমন ও শিষ্টের পালন” রাষ্ট্রের 
| প্রধান নাঁতি। তবে এ নীতি গণতান্তিকতার আদর্শে 
hol br sR পরিচালিত হওয়া উচিত । রাষ্ট্রের সার্বভোম শি তার 
কাতি্ব অবশ্য স্বাকার্ব; শেষ ক্ষমতার প্রধান উৎস--সন্দেহ নেই। মার্কন রাষ্ট্রপাত 
ব্যাখ্যার আরক্ষা, প্রত্রক্ষা, ও অধ্যাপক উড্রো উইল্‌সনের কথায় বলা যায়, “শেষ 
কারাগার রাষ্টশান্তর _ ব্যাখ্যায় সরকার বলতে বোঝায় রাষ্ট্রের সংগাঠত শক্তি ৷” 
০ তাই সরকারের আরক্ষাবভাগ ( পর্নীলশ ), কারাগার, 
প্রাতরক্ষাদপ্তর € সামরিক বাহিনী ) ইত্যাদির 

উপযোগিতা অবশ্যগ্বীকার্য। রাষ্টশান্তর আদর্শ সামনে না রাখলে নাগাঁরকদের 


দেশপ্রেম জাগ্রত হয় না। 


॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ ॥ 

রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ ( Social Contract Theory ) 
আঁত প্রাচীন। মহাভারতের শান্তপর্বে, ভারতের বৌদ্ধ জাতকে বা নিকায় গ্রন্থে, 
কোটিল্যের অর্থশাদ্ৰে, খনণস্টানদের প্রাচীন সংহিতায় (014 Testament ) এই 
সামাজিক চুন্ত মতবাদের মতবাদের পরোক্ষ বা অর্ধপারিস্ফন্ট সমর্থন পাওয়া যায়। 
ইতিহাস £ মহাভারত, বৌদ্ধ... রোমান্‌ আইনাবদ উলপিয়ান্‌ (01219) এবং একাদশ 
জাতক ও নিকার, কোৌটিল্য, শতাব্দ'র ইংরেজ লেখক ও ধর্মযাজক মেন্‌গোল্ড্‌ 
বাইবেলের প্রাচীন সংহতায় (1313758014) এই মত সমর্থন করেন। সামস্ততন্তর, 


এ মতের সমর্থন £ 

উল্লীপয়ান্‌, মেনগোন্ড:, যাজকতধ্ত ও স্বৈরাচারন রাজতন্ত্রের সম্মিলিত অনাচারের 
হব সা, লক, হিউম, রুশো, ও অত্যাচারের {বিরুদ্ধে মধ্যযুগের শেষের দিকে ইউরোপে 
গ্রোটিয়াস্‌, সিপনোজ জনগণের অসন্তোষ ক্রমশঃ পঃুঞ্জীভূত হয়ে উঠাঁছল। এই 


পঢেন.ডফ* ও কাস্ট সমর্থন নাটকীয়, এাঁতহাসিক পটভুমিকার ওপর ভীত্ত করে 
ক্রমে ক্রমে গণতান্ত্রিক দিক থেকে ইউরোপে রাষ্ট্রের তাত্বিক বিশ্লেষণ শুরু হয়। 
ধীরে ধীরে ইংলন্ডে হব্‌স: ( Hobbes ), লক্‌ : Locke ), fহউম্‌ ( Hume ), 
ফরাসীদেশে রুশো ( 2২০955০39 ), হল্যাণ্ডে হগো গ্রোটিয়াস্‌ ( Hugo Grotius ) 
ও স্পিনোজা ( 5in০z৭ ) এবং জার্মানীতে পফেনডফ: ( Pufendorf ) ও কাণ্ট্‌ 
( Kn) সামাজিক চুন্ত মতবাদ সমর্থন করেন। 


॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ £ হবংসের ব্যাখ্যা ॥ 


টমাস হবস: (১৫৮৮-১৬৭৯) ইংলণ্ডের একজন প্রখ্যাত দাশশীনক ও রাজ- 
নগতাবদ-। তান ১৬৫১ খাপ্টাব্দে প্রকাশিত 
“লেভিয়াথান: ( Leviathan ) নামে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে 


রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে সামাজিক চুন্ত মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। 


৮০ 


হব:সের “লোভয়াথান” 


রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


খণীস্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে “লেভিয়াথান* নামে এমন এক সামুদ্রিক 
“লেভিয়াথান্‌” কথাটির বাচার্থ প্রাণীর বর্ণনা আছে, যা অতিকায় তিমির চেয়েও বিশাল । 
ও লক্ষ্যর্থ সাব'ভৌম রাষ্মই এটা হল “লেভিয়াথান্‌” কথাটির বাচ্যার্থ। এ কথাটির 
৯০ লক্ষ্যার্থ হল-_রাম্ট্র নামক বিরাট প্রতিষ্ঠান এবং তাকে 
বের মত আঁতকার় উপলক্ষ করে তার উৎপত্তি ও স্বরূপ-বিশ্লেষণ। 


হব্স: ছিলেন ইংলণ্ডের স্টুয়াটবংশীয় রাজা দ্বিতীয় চাল্এসের ( Charles I[ ) 
গৃহশিক্ষক । স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজাগণ স্বৈরাচার রাজতন্তের উগ্র সমর্থক ছিলেন। 
তাঁরা £চার করতেন যে, রাষ্ট্র বিধাতার সৃষ্টি এবং রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি । 
সূতরাং ঈশ্বরের প্রতিনিধির্পে প্রজাদের মান্যতা পাবার 
৯৮৮৭-১০-২8 অধিকার ( Divine right of kings ) রাজার অবিনশ্বর 
চালএসের শিরশ্ছেদ, করমৃওয়েলের অধিকার । স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা প্রথম চাল-সের 
প্রজাতন্, গৃহযুম্ধ_সার্বক (Cres [) সঙ্গে পার্লামেশ্টের সংঘর্ষ বাঁধে, ইংলশ্ডে 
অশান্ত; এ অবস্থা দূৰ রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র দুটি দলের মধ্যে গৃহযুদ্ধ দেখা 
করতে বস্‌ স্যৈরত্ দের। অবশেষে ১৬৪৯ সালে রাজা ১ম চালসের শিরশ্ছেদ 
রাজতন্দ্ের সমর্থনের জন্য 
লা ১1 হয়। তারপর ১৬৫৩ থেকে ১৬৫৮ সাল পর্যন্ত অলিভার 
ক্রমৃওয়েলের ( Oliver Cromwell ) নেতৃত্বে ইংলগ্ডে 
সর্বপ্রথম প্রজাতন্ত্র চাল; হয়। ইংলণ্ডে এ সময়ের চরম অশান্তি ও বিশৃঙ্খলার 
অবসানের জন্য হব্‌স্‌ রাজতন্ত্রের পঢনরভ্যুথান চাইছিলেন। “লেভিয়াথান্‌” গ্রন্থে 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমথ'নের মধ্য দিয়ে তিনি ইংলশ্ডের তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক 
পাঁরপ্রোক্ষতে চরম রাজতন্ত্রের পৃনরাবভাব প্রার্থনা করেন। 


হবস; বলেন যে, রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে মানুষ একট প্রাকৃতিক রাজ্যে ( state of 
হব্‌সের মত প্রাকরাষ্টীয় . 779:087৩) বাস করত। সেখানে প্রত্যেক ব্যক্তি অপর 
প্রাক তক রাজোর অধিবাসীগণ ব্যক্তিদের সঙ্গে লড়াই করত, জীবন ছল "নঃসঙ্গ, দরিদ্র, 
নারীর জীবনের সমাপ্তির জন্য ঘৃণ্য, পাশবিক ও ক্ষণস্হায়গ” (The state of nature 
সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট Became “a state of war of all against all” and 
সৃষ্টি করল this made lite “solitary, poor, ‘nasty, brutish, 
5০৮৬”) । এই দ্বষহ জীবন থেকে মুক্তি পাবার জন্য আদিম মানুষেরা নিজেদের 
মধ চুক্তিতে আবদ্ধ হল । তারা একটি রাষ্ট্র স্থাপন করল এবং কোন ব্যন্তি বা ব্যক্তি 
সংসদের হাতে সার্ব'ভোম ক্ষমতা সমর্পণ করল । 

হব:সের সামাজিক চুক্তি মতবাদের বৈশি্ট্যগ'ল হল, প্রথমতঃ, রাজা স্বয়ং বা 
7 ব্যন্তিসংসদ সাবভৌম শান্তর আঁধকারী হলেন। আত্মরক্ষার 
একটিমাত্র সামাজিক চুক্তি অধিকার ছাড়া সমস্ত প্রাক্কীতক আঁধকার আদিম মানুষ 

সার্বভোঁমকে অর্পণ করল। 


রাষ্ট্রে উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ৮১ 
রা. বি. [১৬ 


দ্বিতীয়তঃ; সামাজিক চুক্তি হয়েছিল একটি আদিম মান্ষদের পরস্পরের মধ্যে । 
রাজা বা ব্যান্তসংসদ চুক্তির শর্তের বাইরে ছিলেন। 


জিতল সুতরাং তিনি বা তাঁরা চুন্তির দ্বারা কোনভাবে আবদ্ধ 
ছিলেন না। ফলে, প্রজাগণ চুন্তিঙ্গের অজুহাতে 
সার্বভৌমকে ক্ষমতাচাত করতে পারতেন না। 


তৃতীয়ত প্রজাগণও চুন্তিভঙ্গ করতে সাহসী হতেন না। কারণ, তাঁরা চুন্তভঙ্গ 
করলে পুনরায় পর্বের প্রাকৃতিক রাজ্যের অবস্থা ফিরে 

(৩) প্রজাগণ চুন্তিভঙ্গ করবেন. আসবে। সুতরাং নিজেদের স্বার্থের খাতিরেই প্রজাগণ 
না, কারণ তা করলে ভয়াবহ 
পনুবাবচ্হার পুনরাবভণব ুন্তির শর্ত মেনে চলবেন । 

চতুর্থতঃ সার্কভৌম ক্ষমতা এমন চরম ও অসীম ছিল যে, প্রজাগণ তার বিরুদ্ধে 
(8) সার্বভোৌ*ত্ব অহস্তন্তরযোগ। বিদ্রোহ করতে পারতেন না। সার্বভৌম ক্ষমতা হস্তান্তর" 
যোগ্য ছিল না। 
(6) সার্কভৌমের আদেশই পঞ্চমতঃ, সার্বভৌমের আদেশই আইন বলে গণ্য হতে 
আইন লাগল । 

ষঠতঃ চুন্তর ছারা রাণ্টর প্রাতীষ্ঠি 5 হবার ফলে প্রজাদের স্বাধীনতা সঙ্কাঁচত ও 


(৬) ব্যান্তদ্বাধানতা সীমাবদ্ধ হল । সার্বভোমের আইনকানুন এই সামা নি্দ“ল্ট 
সার্বভৌমেরই দান করে দিল । অর্থাৎ, ব্যান্ত-স্বাধাীনতা সার্বর্ভোঁমেরই দান। 

হব্‌সের সামাজিক চুঁন্ত মতবাদের সমালোচনা করা হয়। প্রথমতঃ, স্যাবাইনের 
হবসের মতের সমালোচনা 8. (১৫6) মতে, এঁতিহাসিক ঘটনাবলীর চাপে হব্‌সং 
(১) হব্স্কি সাঁতাই চরম চরম রাজতন্ত্রক সমর্থন করতে চেয়েছিলেন বটে, কিন্তু 
রাজতন্টের সমর্থক 2 কাষতঃ প্রজাতন্তের সমর্থনও তাঁর মতের মধ্যে পাওয়া 


স্যাবাইনের মতে হব্স, যায়। সামাজিক চুন্তর পর রাষ্ট্র গঠিত হলে আদিম 
“ব্যান্তবসদকেও" সার্বভৌম. মানুষ কোন ব্যান্তীবশেষ বা ব্যান্তসংসদকে সার্বভৌম 
1288৯ শত্তি প্রদান করে-_হব্‌সের এই বন্তবাই তার প্রমাণ । 
কারণ, ব্যান্তসংসদ বলতে “প্রজাদের সংসদকেই”' বোঝায় । 
দ্বিতীয়তঃ, কোন চুক্তি কখনই দুটি পক্ষ ছাড়া সম্পাদিত হতে পারে না। কিন্তু 
(২ কোন টাই এক পর্ষপর  হব্‌সূ কল্পনা করেন যে, সামাজিক চুক্তি হয়েছিল একটি- 
নী মাত্র পক্ষেরই ব্যান্তদের মধ্যে। তাই হব্‌সের চুক্ডিকে 
অবাস্তব ও অস্বাভাবিক ঘটনা বলে গণ্য করা হয়। 
তৃতীয়তঃ, হব্‌স্‌ তাঁর মতবাদে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি গরৃতর দিক উপেক্ষা 
করেছেন। সেট হল-_রাষ্টর চিরস্থায়ী, সরকার পারবর্তনশশল । স্বৈরাচারী রাজার 
(৩) রাণী ও সংকার আভল নয় পতনের পর আদিম প্রাকৃতিক রাজ্যের অন্বস্তিকর জাবনের 
পৃনরাবর্ভাব ঘটবে--এই সাবধানতার বাণীর দ্বারা 
হবস্‌ প্রজাদের সামাজিক চুন্তি লগ্ঘন করতে নিষেধ করেন। কিন্তু এই আশঙ্কার 
কোন নিশ্চয়তা নেই । কারণ, রাষ্ট্র ও সরকার--দুটরই প্‌থক সত্তা আছে। 


৮২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


চতুর্থতঃ, হব্‌সের সার্বভৌম তত্বের ব্যাখ্যা ঠিক যেন অস্টিনের সার্বভোঁমতত্বের 
(৪) হব্জ্‌ ও আপ্টিনের মধ্যে ব্যাখ্যার অন্রূপ। এর কারণ হল-_হব্স্‌ ও অস্টিন্‌ 
মতগত সাদৃশ্য £ দুজনেই রর 
আইনি দুজনেই সার্বভৌমত্বের আইনগত দিকটি বিশ্লেষণ করেছেন, 
ফাখ্যাকার সার্বভৌমত্বের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা করেন নি। 
পঞ্চমতঃ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে মনস্তত্বের ( political and social 
ত psychology ) ওপর গুরুত্ব দেবার ফলে হব্‌স্‌ মানুষের 
অন্তত তে ওই চু আদিম, অসামাজিক প্রবৃত্তির দিকেই বেশী দি 
দিয়েছেন দিয়েছিলেন। সমাজবোধ, বিবেক, প্রেম, প্রীতি, সহান- 
ভাত ইত্যাদি ব্যন্তিমানসের মানবিক ও সামাজিক প্রবৃত্তিও 
প্রবণতাগাল তিনি উপেক্ষা করেছেন। 
কিন্তু হব্‌সের মতবাদের এীতহাপিক মূল্য আছে। প্রথমতঃ আইভর ব্রাউন্‌ 
( Ivor Brown ) বলেন যে, রাজনৈতিক জীবনে শৃঙ্খলা 
রে HORI ও নিয়মানুবা্ততা স্থাপন প্রথম হবসই সমর্থন করেন। 
বাঁততার গত ( আইভর দ্বিতীয়তঃ, গেটেলের (Ge! ) মতে, হব্‌স্‌ যেভাবে চরম 
রাউন:); চরম রাজতপ্রও রাজতন্ত্র এবং আধুনিক গণতন্ত্রের মধ্যে সমন্বয় সাধন 


আধ্বীনক গণতল্তের মধ্যে 
সমাজে) করতে চেষ্টা করেন, তা সত্যই খুব প্রশংসার দাবী রাখে। 


॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ £ লকের ব্যাখ্যা ॥ 
জন. লক্‌ ( John Locke) ( ১৬৩২--১৭০৪ ) হব্‌সের মত একজন প্রসিদ্ধ 
কের ননিরির চার ইংরেজ দাশ “নক ছিলেন ৷ তান ১৬৯০ খণস্টাব্দে তাঁর 
‘সরকার সম্বন্ধীয় দুটি নিবন্ধ” (“Two Treatises 
of Civil Government” ) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থে তান সামাজিক চুক্তি মতবাদ 

সম্পর্কে তাঁর মৌলিক বন্তব্য প্রচার করেন । 

অলিভার ক্রম্‌ওয়েলের নেতৃত্ব ইংলশ্ডে যে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, ১৬৫৮ সালে 
তার মৃতার পর তার অবসান হল। পূনরায় ইংলণ্ডে রাজা দ্বিতীয় জেমসের 
(Jame$ II ) নেতৃত্বে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র স্থাপিত হয়। 
লকের মতের এাতহাসক কিন্তু সেই স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রেরও উচ্ছেদ ঘটে ১৬৮৮ 
জে ise খনস্টাব্দের “গোঁরবময় বিপ্লব” ( Glorious Revolu- 
তাঁদ্রিক সঙ্কট ; চরম রাজ- 0০7৮) বা “রন্তহীন বিপ্লবের” (“Bloodless Revolu- 
তন্বের পুনরাবর্ভাব ; ১৬৮৮ 000) দ্বারা । তখন থেকেই ইংলশ্ডে স্বৈরাচারী 
ষ্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের রাজতন্ত্রের প্রতিবাদে সীমাবদ্ধ বা নয়মতাশ্ত্রিক রাজতন্ত্র 
bist ar salty ( Constitutional Monarchy ) স্থাপিত হয়। কিন্তু 
বা তেখন শবে সমা সে সময়ে অরেঞ্জবেংশাঁয় বিদেশী রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ামের 
পামাবদ্ধ রাজতন্ত্রের সমর্থক ( William II! বা William ol Orange ) ইংলণ্ডের 
সিংহাসনে রাজার্‌পে নিয়োগকে অনেকে সমর্থন করেন নি। 
এই বিপ্লবাবরোধা ইংরেজদের কাছে গৌরবময় বিপ্লবের তাংপর্য* ব্যাখ্যা করার জন্য এবং 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ৮৩ 


'নিয়মতাম্্ক রাজতন্ত্রের পক্ষে যুক্ত প্রদর্শনের জন্য লক্‌ তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে 
সামাজিক চুন্তি মতবাদের ব্যাখ্যা করেন। 
লকের মতে, রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে আদিম মানুষ যে প্রাকৃতিক রাজ্যে ( state of 
nature) বসবাস করত, সেখানে মোটামুটি এক ধরনের শৃঙ্খলাবদ্ধ সমাও“জ বন 
চালু ছিল। সেখানকার আধবাসীদের জীবনধারা হব্‌সের কাঁজ্পত প্রাকৃতিক ॥/জ্যের 
টা আবাসিকদের জীবনযান্রার মত প্রচণ্ড [বিপনন ছিল না। 
ব্যাখ্যা 8 ন 
sr Belin eli দর পরম্পরের প্রতি জনগণ শান্তি, শুভেচ্ছা ও সহানুভূতি 
জীবন শান্পূ্ণ ছিল দেখাতেন। তাঁরা কতকগর্দাল প্রাক্কীতকি আইনকানহনের 
(Law of Nature) ছারা পাঁরচালিত হতেন। এক ধরনের 
সাম্যও সেখানে বিরাজ.করত॥ কারণ, সেখানে জনগণ কতকগণ্দীল প্রাকতিক. অধিকার 
( Natural Rights ) ভোগ করতেন। এ আঁধকারগ্াল ছিল “বাস্তব, সর্বজনীন, 
দাঁৰ্ঘস্থায়ী এবং শাশ্বত” (“objective, eternal, immutable and universal”) 
কিন্তু কয়েকটি কারণে এজাতীয় সুখের রাজ্য ছেড়ে জনগণ চুপ্তির দ্বারা রাষ্ট্র নামক 
নতুন একটি সামাজিক সংগঠন স্থাপন করল। প্রথমতঃ, যে প্রাকৃতিক আইনগ্যালর 
দ্বারা জনগণের জীবনধারা নিয়ন্ত্রিত হত, সেগুলি সম্বন্ধে জনগণের কোন স:গপণ্ট 
তবুও তাদের প্রাকীতক আইনের ধারণা ছিল না। তাঁরা শুধ: বিবেক ও যণন্তর অননশাসন 
তাৎপর্য বোঝাতে ও প্রাকীতক দ্বারা পরিচালিত হতেন এবং এগীলকেই তাঁরা প্রাকৃতিক 
Ned ss: slay আইন বলে মনে করতেন। কিন্তু. সা্বক প্রতিষ্ঠা ও 
বছ দে বত হন আইনের ভিতি । তই প্রত আইনের 
সংজ্ঞা ও স্বরূপ নির্ণয় জরুরী হয়ে পড়ল ৷ দ্বিতীয়ত 
প্রাকৃতিক আইনগণাল ব্যাখ্যা করে সেগীলর তাৎপর্য বোঝাবার মত কোন প্রশাসনিক 
শান্তি সেখানে ছিল না । ফলে, প্রাকাঁতক আইনের নিরপেক্ষ ব্যাখ্যাকারের প্রয়োজন দেখা 
দিল। তৃতীয়ত কারুর কোন প্রাকীতিক আঁধকার ল!গ্ৰত হলে তার প্রতিকারের কোন 
উপায় বা ব্যবস্থা ছিল না। ফলে, জনজীবনে এক ধরনের আনশ্চয়তা ও অপূর্ণতা 
দেখা দিত। তাই প্রাকীতিক অধিকারের স্বচ্ছন্দ ও সুষম ভোগকে 1নাশ্চিত করার 
জনাই আদিম মানুষ সামাজিক চুণ্তির দ্বারা একটি নিরপেক্ষ উচ্চতর পর্যায়ের 
প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষ বেছে নিল। এই উচ্চতর কর্তৃপক্ষ হলেন সার্বভৌম রাজা এবং 
এই চুক্তিবদ্ধ সামাজিক প্রতিষ্ঠানটি হল রাষ্ট্র । 
লকের দ্বারা সমর্থিত সামাজিক চুক্তি মতবাদের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা 
লকের মতের বৌশঘ্ট £(১) যায় প্রথমতঃ লক্‌ দুটি চুক্তির কথা উ-্লখ করোছিলেন। 
লক, দুটি চুক্তির কথা বলেন প্রাকৃতিক রাজ্যের আদিম অধিবাসীদের পরস্পরের মধো 
- প্রজাদের নিজেদের মধ্যে একটি সামাজিক চুক্তি ( 50০৪! C০৮০6) সম্পাদিত 
পিন হয়। এর ফলে রাষ্ট্র গাঁঠিত হল। তারপর সম্পাদিত হল 
আরেকটি চুক্তি । এর দ্বারা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অর্থ 
সার্বভোঁম সরকার প্রতিষ্ঠিত হল। পরব এই চুক্তিটিকে লক: প্রশাসনিক বা সরকার” 
সম্পর্কিত চুক্তি ((0০৬০100167181 Contract ) বলে বর্ণনা করেছেন। 
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দ্বিতীয়তঃ প্রশাসনিক চুক্তির *্বারা নবনিমত রাষ্ট্রে? আইনপ্রণয়নের রূপরেখা 
নির্ণয় করা হল। স্থির হল যে, প্রাকরাশ্রীয় সমাজে প্‌্ব“-প্রচলিত প্রাকৃতিক 
অধিকারগ্ুলির সঙ্গে সমতা বজায় রেখে আইনকানুন তৈরণ হবে, প্রশাসন ও বিচার- 
(২)সামাজিক চুক্তিঃ দ্বারা রাষ্টী ব্যবস্থা চালু রাখা হবে। ফলে, চুক্তিবদ্ধ সার্বভৌম 
ও প্রশাসনিক চুক্তির দ্বারা সরকারের হাতে জনগণ তাদের প্‌্ব‘প্রচলত প্রাকৃতিক 
নিসার নিট হায় অধিকারগ্‌লির কিছু কিছ; সমর্পণ করল। জনগণের 
জাঁবনরক্ষা,দ্বাধিকাররক্ষা এবংসম্পত্িরক্ষার অধিকারগৃির 
মত ম.লাবান প্রাকৃতিক আঁধিকারগুলি সুরক্ষিত করার উদ্দেশ্যেই সার্বভৌম সরকারের 
হাতে যথোপধান্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা দেওয়া হল। সাবভৌম সরকারের শীর্ষে 
আঁধষ্ঠিত. রাজা প্রশাসানক চুক্তির দ্বারা প্রাকীতক অধিকারগৃলি সংরক্ষণের জন্য 
প্রজাদের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। রাজা চুক্তির উধেব বা বাইরে রইলেন না। সৃতরাং 
সামাজিক চুক্তি মতবাদকে লক্‌ নিয়মতান্ত্রিক রাজতম্বের সমর্থনে ব্যবহার করেছিলেন। 


তৃতীয়তঃ, লক্‌ সামাজিক ও প্রশাসনিক চুক্তি দুটিকে পরস্পরের পারপরক রূপে 

(৩) দ.'ট চুক্তিই পরস্পরের ১১৪০৪ চিত বারা যোনি জান 

টান পরস্পরের সঙ্গে ছন্তবদ্ধ হলেন, তেমনি প্রশাসনিক চুন্তির 

ম্বারা রাজাও প্রজাদের সঙ্গে চুক্তিরক্ষার প্রাতশ্রুতি জানিয়ে 

চুক্তিবদ্ধ হলেন। সৃতরাং লকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী সামাজিক চুক্তি একধরনের সর্বাত্মক, 
সামাগ্রক চুক্তিতে পরিণত হল। 


চতুর্থতঃ লক্‌ সর্বপ্রথম সার্বভৌমত্বের আইনগত ও রাজনোতিক দিক ব্যাখ্যা করে 
ভি. এ দুটির মধ্যে পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর 
৫৭ a ব্যাখ্যা অনুসারে রাজনৈতিক সার্বভৌমত্তের সমর্থন না 
ভৌমসথপ্রেজাদের) ; উভয়ের .. থাকলে আইনগত সার্বভৌমের নির্দেশ শেষ পর্যন্ত কার্যকর 
পার্থক্য হতে পারে না । রাষ্ট্রদর্শনের ‘বিচারে, লকের এই ব্যাখ্যার 
তাৎপর্য {বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ৷ কারণ, লকের তত্ব যথেচ্ছা- 
' চারী রাজার বিরগ্ধ প্রজাদের বিদ্রোহ করার অধিকারকে দ্ব্যর্থহণনভাবে স্বীকার করে 
নিয়েছে। নিয়মতান্ত্িক পথে সরকারের পরিবর্তনসাধনকে বৈধ বলে লক্‌ ঘোষণা 
করেছেন। | 
পঞ্চমত& লক্‌ সর্বপ্রথম ছ্বার্থহীন ভাষায় ঘোষণা করেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও 
সরকারের সার্বভৌমত্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ব্যাপক, সরকারের 
(৫) রাষ্ট্র ও সরকার এক না, উদ্দেশ্য সীমাবদ্ধ । এ ক্ষেত্রে “রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব” 
কারণ, রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও বলতে তানি রাষ্ট্রের আইনগত ও রাজনৈতিক দ:প্রকার 
সরকারের সার্বভৌমত্ব এক নয় সার্বভৌমত্বকেই বুঝিয়েছেন। .জনগণ শেষ পযন্ত এই 
উভয়াবধ ক্ষমতার অধিকারী । কিন্তু সরকারণ সার্বভৌমত্ব 
অনেক সাত, কারণ রাজনৈতিক সার্বভৌমের অর্থাৎ জনসাধারণের ইচ্ছা-আঁনচ্ছা 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ৮৬ 


অন:সারে তাকে সরকার পরিচালনা করতে হয়। তাই বলা হয় যে, লক্‌ রাষ্ট্র ও 
সরকারের মধ্যে পার্থক্য দেখয়েছেন। 

যে কারণগুলির জন্য লকের সামাজিক চুন্ত মতবাদের ব্যাথাকে সমালোচনা করা 
লকের মতের সমালোচনা $ হয়, সেগু।ল হল-_প্রথমতঃ, লক্‌ হবসের ঠিক 1বপরীত 
(১) হৰস যেমন রাজনোতিক যুন্তি দেখিয়েছেন। সামাজিক ও প্রশাসনিক চুন্তি- 


সার্বভৌমত্বকে উপেক্ষা 

করেছেন, লক" তেন দুটিকে পরস্পর পাঁরপত্রক বলে মেনে নিয়েও নিয়মত্যাম্্ক 
আইনগত সার্বভৌমত্বকে রাজতন্ত্রের গুণগান বরতে গিয়ে রাজনৈতিক সার্ব'ভোঁমত্বকে 
উপ কচেছেন £ দুটিই অর্থাৎ জনসাধারণের ইচ্ছাশন্তিকেই লক্‌ বেশী গুরুত্ব 
ATT RT বলে ব্যাখ্যা করেছেন । হব্‌স্‌ স্বৈরাচারী রাজতন্বের 


প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখানোর. দরুন তিনি আইনগত সাবঝ'ভৌমত্বের ওপর বেশী গুরুত্ব 
আরোপ করেছেন। আসলে, সার্বভৌমত্বের দুটি দিকই সমান গুরুতর 

দ্বিতীয়তঃ, লক্‌ প্রজাতন্ত্রের প্রীত মোটেই সহান;ভূতিশীল ছিলেন না। সীমা 
(২) লক: সীমাবদ্ধ রাজতন্মের ক্ষমতার আকার হলেও তিনি রাজাকেই প্রজাদের উধে্ 
সমর্থক, হুজাতন্যের সমর্থক রেখোঁছলেন। তাই রাজার পদটির 'বিশেষত্বকে বোঝা বার 
নন A জন্য তিনি রাজাকে স্বতন্ত্রভাবে জনগণরে সঙ্গে চুণ্তিবন্ধ 
রাখ।র জন্য আলাদা একট চুক্তির প্রয়োজনীয়তা ঘোষণা করেন। 


লক পামাঁজক চুক্তি মতবাদের যে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার এঁতহাসিক মুল্য 

লকের মতবাদের এত্হাঁসক সকলেই স্বীকার করেন। প্রথমতঃ তাঁর ব্যাখ্যা সংসদীয় 

মুল্য ; (১) তাঁর ব্যাখ্যা গরণ্ত্দ্বের অগ্রগঁতকে নিঃসন্দেহে ত্বরান্বিত করেছে। 

পিসের হরর ইংলণ্ডে তাঁর মতের প্রভাবে ধীরে ধীরে সংসদীয় গণতন্ত 

প্রধান হয়ে ওঠে ও রাজা বারাণণ সম্পূণ'ভাবে নয়মতাশ্বিক 

উপাধিসঝঞ্ব শাসকে পাঁরণত হন। ইংলণ্ডের অনুকরণে পথবীর বহুদেশে সংসদ?য় 
গণতন্ত্র পারচালত হয় । 


দ্বিতীরতঃ, জনগণকে রাজনৈতিক সার্বভৌম রূপে বর্ণনা করে ও আইনাসিম্ধ 

(২) সর্বসাধারণের সম্মতির সা্ভৌমকে জনগণের ইচ্ছা-আনিচ্ছার ওপর 'নিভ'রশীল 

ওপরই রাষ্ট্রের ভিত্তি বলে ব্যাখ্যা করে লক্‌ সাধারণভাবে গণতন্ত্রের পক্ষে 

জোরালো য্যুন্তি দেখিয়েছেন। সর্বসাধারণের সম্মতির 

ওপর নির্ভর করেই শাসনব্যবস্থা প্রগতিশশল হয়ে ওঠে_-এই সনাতন গণতান্ত্িক 
সত্যটি লক্‌ সফলভাবে উদঘাটিত করেছেন। 


তৃতীয়তঃ, গণতন্ত্রকে সমর্থন করার জন্য লকের ব্যাখ্যা থেকে আরও কয়েকটি 
(৩) লকে? কয়েকাঁট গণতান্যিক গণতাশ্তিক ্বতঃসিদ্ধ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা হয়। 
চৰাৰ 3 যেমন: যথা-_বার্থ বা অপদার্থ আইনগত সার্বভৌমের বিরংগ্ধে 
(ক) জনগণের বিদ্রোহ করার. জনগণের বিদ্রোহ করার অধিকার । 
অধিকার 


৮ 


চতুর্থতঃ লক রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। সামাজিক চুক্তির 
(খ) এবং উপযুক্ত ক্ষেত্রে দ্বারা গঠিত রাষ্ট্র একটি স্থায়ী প্রতিষ্ঠান। কিন্তু চুন্তি- 
সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার বদ্ধ রাজা সরকারের শীর্ষে থেকে চুক্তিভঙ্গ করলে সেই 
অধিকার সীমাবদ্ধ রাজতান্ত্রিক সরকারকে জনগণ ক্ষমতাচুত করার 
অধিকারী । এটি লকের আরেকটি গণতান্ত্রিক স্বতঃসিদ্ধ 

সিদ্ধান্ত। 


॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ £ রুশোর ব্যাখ্যা ॥ 

জ্যাঁ জা রুশো ( Jean-Jacques Rousseau ) (১৭১২--১৭৭৮) একজন 
রুশোর সামাজিক চ্্মতবাৰ বিখ্যাত ফরাসী রাজনীতিবিদ: । তিনি ফরাসী ভাষায় 
তাঁর বিশ্বাবখ্যাত গ্রনু_“দ: ১৭৬২খটপ্টাব্দে “সামাজিক চুক্তি” “দকণ্তাত্‌ সোসিয়াল:” 
করাত সোঁসিয়াল্‌”” (Du Contrat Social” বা “The Social Contract”) 

নামক গ্রম্থ প্রকাশ করে তৎকালীন বিদবংসমাজে বিশেষ 

আলোড়ন সৃষ্টি করেন। এই গ্রন্থে রাষ্ট্রের উৎপাত্ত সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের 
ব্যাখ্যা করে তান খ্যাতিলাভ করেন। 

রুশোর ব্যাখ্যা অনুসারে, সামাজিক চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র গঠনের পূর্বে আদিম মানুষ 
যে প্রাকৃতিক রাজ্যে (5005 ০৫ nature ) বসবাস করত, সেখানে তাদের জীবন 
রুশোর মতের ব্যাখ্যা ঃ প্রাক- ছিল রাঁতিমত স্বগ্াঁর। সেখানে সাম্য ও দ্বাধীনতা 
রাষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক রাজা স্বগ-.. বিরাজ করত, মানুষ সুখী সহজ, সরল ও অনাড়ম্বর 
তুল্য ছিল ; কিন্তু ক্রমশঃ জীবনযাপন করত। কিন্তু কয়েকটি কারণে আদিম যুগের 
জনসংখ্যা বাঁধ, বান্িগত  মান.ষ এই প্রাক্রাস্ট্রীয় স্রগয় জীবন ত্যাগ করে রাষ্ট্র 
সম্পাল্তর আবির্ভাব ইত্যাদি 
রাজ্যের সামাঁজক ও আর্থিক নামক একটি নতুন সামাজিক সংগঠন স্থাপনের জন্য 
ভারসাম্য নষ্ট করল ; লোভ, প্রবৃত্ত হল। প্রথমতঃ জনসংখ্যাবৃদ্ধির ফলে প্রাকৃতিক 
হিংসা গুভুত ব্যান্তর ও রাজ্যে ক্রমশঃ নানাপ্রকার অস:বিধা দেখা দিতে লাগল । 
Seay Slt জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ভারসাম্য ' 
তুলল ; ফলে মস্ত উপার_-. বজায় রাখা আর সম্ভব হল না । দ্বিতীয়তঃ ব্যন্তিগত 
সক ১২৫ নম. ধনসম্পাত্তর অধিকারের উদ্ভবের ফলে ধারে ধারে সার্বিক 

সামাজিক স্বার্থের বদলে ব্যান্তগত মালিকানার কুফল- 

স্বরূপ দ্বার্থ, লোভ, হিংসা, ভয় প্রভৃতি দেখা দিল। ফলে, প্রাক্‌-রাষ্ট্রীয় স্বর্গতুল্য 
প্রাকৃতিক রাজ্য ক্রমশঃ নরকতুল্য হয়ে উঠল। প্রত্যেকে নিজের ভোগ্যবন্তুকে অপরের 
থেকে বিচ্ছিন্ন করতে, নিজের স্বার্থকে অপরের বা সমষ্টির স্বার্থ থেকে বিভিন্ন বলে 
কল্পনা করতে শিখল। সংঘর্ষ, নরহত্যা; যুদ্ধবিগ্রহ ইত্যাদির ফলে শান্ত ও সুখ 
বিনষ্ট হল। তৃতীয়তঃ, একদিকে প্রকৃতির রাজ্যের স্বর্গয় সুখ দর হয়ে যেমন চরম 
অশান্তি দেখা দিল, অপর দিকে তেমান শ:ভব্যাদ্ধ ও যুক্তির উন্মেষের ফলে নতুন 
কোন কল্প সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য আদম মানুষ আগ্রহী হল। ফলে, 
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সামাজিক চুন্তর জন্য মানুষ প্রেরণা লাভ করল। রাষ্ট্র গঠিত হল। প্রাকৃতিক 
রাজ্যে আদিম মানুষের স্বয় স্বাধীনতার মধ্যেও অনিশ্চয়তা ও অপ্ণতা ছিল । 
সামাজিক চুন্তির দ্বারা সমাজবদ্ধ জীবরূপে রাষ্ট্র গঠন করেই ব্যান্তজীবন নিরাপদ হল, 
ব্য্তিদ্বাধীনতা সম্পৃণণতা লাভ করল। 
হব্‌সের মত রুশোও একটিমাত্র সামাজিক চুক্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। কিন্তু 
শোর ব্যাখ্যায় সামাজিক চুন্তির বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, চুক্তির দ্বারা 
রুশোর মতের বৈশিষ্ঠ £ মানুষ কোন ব্যান্তাবশেষকে সার্বভৌম শান্ত সমর্পণ করে 
হব:সের মত রুশোও একটিমাত্র নি। চুন্তির ফলে সমস্ত জনসমাজের, মধ্যে প্রাতফলিত 
চুক্তির কথা বলেন_সকলের “সাধারণ ইচ্ছাশন্তি” ( volonte generale বা general 
সঙ্গে প্রত্যেকের, প্রত্যেকের সi[[ ) সার্বভৌম শত্তিরূপে রাষ্ট্রের পাঁরচালনার দায়িত্ব 
সঙ্গে সকলের চান্তি; কিতু গ্রহণ করল। এই ইচ্ছাশন্তি সমাজের সকল ব্যন্তির 
১০৬14 ইচ্ছার সার বস্তু। সূতরাং এই ইচ্ছাশীন্ত সার্বভৌম 
সমাজের সাধারণ মক্গবকামণ ' শাণুরংপে প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে প্রকৃতপক্ষে সামাঁজক 
বাহকরুপে সমস্ত  চুন্তর পূর্বে প্রাকীতক রাজ্যের আঁধবাসীরপে জনগণ 
সার্বভৌম হলেন প্রত্যেকে পৃথকভাবে ?নজের নিজের যে সা ও স্বাধীনতা 
প্রকাশ করত, সেই সত্তা ও স্বাধীনতাই সমাস্টবদ্ধভাবে 
“প্রকৃত ইচ্ছা” ( 1691 সা) রুপে প্রকাশ করতে সক্ষম হল। সুতরাং রুশোর 
ব্যাখ্যা অনুসারে, “প্রকৃত ইচ্ছার” সমন্বয়ই “সাধারণ ইচ্ছাশান্তি” লোকে চুন্তর 
পর্বে পৃথকভাবে যে সাবভোমত্বের অধিকারী ছল, সম্টিবদ্ধভাবে সেই সার্বভৌম 
আরও সার্থক ও ফলপ্রদ ভাবে তারা ব্যবহার করার ক্ষমতা লাভ করল। 
RN “লোকায়ত. সার্বভৌমত্ব” ( Popular Soversignty ) ব্যাখ্যা 
মশা মজত চুক্তি মতবাদের অনেক সমালোচনা হয়েছে। এই সমালোচনাগৃলি 
॥ ম.লতঃ তাঁর “সাধারণ ইচ্ছাশান্তি” মতবাদেরই বিরুদ্ধে 
সমালোচনা । 
পধমত রুশো “সাধারণ ইচ্ছাশন্তি”-কে যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, তার ফলে এই 
সত কার্যতঃ “সংখ্যাগারষ্ঠের শল্তি” হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর মতে, মানুষ “সাধারণ 
ইচ্ছাশক্তি" মান্য করলে তবেই সে কত স্বাধীনতার আস্বাদ পাবে। কেউ যদি 
(১) রুূশোর “সাধারণ কুসংস্কার বা অজ্ঞতার দরুণ “সাধারণ ইচ্ছাশন্তি” মানতে 
ইচ্ছাশন্ত” কা'তঃ সংখ্যা- না চান, তা হলে রূশোর মতে, সে ব্যন্তি “গ্বাধশন” নন। 
গাঁরষ্ঠের ইচ্ছাখা্ত হয়ে দাঁড়া এ ক্ষেত্রে তাঁর সুস্পষ্ট নির্দেশ হল যে, সমাজের সংখ্যা- 
গরিষ্ঠ ব্যন্তিগণের সেই ম্‌ঢ ব্যান্তকে বলপূবক “সাধারণ 
ইচ্ছাশান্ত” মান্য করতে বাধ্য করা উচিত ( রুশোর ভাষায় “the minorities 
should be forced to be free”)! এর ফলে, রুশোর পারকল্পিত সার্বভৌম 
রাষ্ট্র কার্যতঃ সংখ্যাগার্ঠের স্বেচ্ছাচারী শাসনব্যবস্থায় পরিণত হতে বাধা । 
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দ্বিতীয়তঃ, রূশোর পরবর্তীকালে জার্মান: আদর্শবাদণ দার্শনিক হেগেল ও 
আধ্যানকষুগে হেগেলপন্থী ইংরেজ দার্শীনক বোসাংকে ( Bosanquet ) র্‌ূশোর 
হে) রুশোর মতকে পরব্তণ-. সাব ভৌম তন্বকে চরম রাষ্ট্রীয় প্রাধান্যের সমর্থনে ব্যবহার 
কালে হেগেল ও হেগেলপন্ধী-. করেছেন। বোসাংকের স্মরণীয় উীন্ত হল নিজের 
বোসাংকে স্বৈগচাংপ সর্বাজ্বক ধববেচনা অনযায়ী অধীনস্থ সমস্ত সংস্হার শশর্ষে চরম 
রাস সমর্থনে ব্যবহার করেন ক্ষমতার প্রয়োগকর্তারপে সার্বভৌম রাশ ক্ষমতার আধার 
ছাড়া আর কিছুই নয় (“The state, as th2 operative criticism of 
institutions, is force” ) | এই কারণেই আধুনিক মানবতাবাদ! দাশ“নক মন'ষণী 
বার্রণম্ভ্‌ রাসেল: ( Bertrand Russell ) বলেছেন যে, রুশোর “সাধারণ ইচ্ছাশন্তি” 
তিত্ব শেষ পযন্ত একনায়কতন্ত্র স্বৈরাচারী সর্বাত্মক রাষ্ট্রের ( Totalitarian State 
রা:Dictatorship ) গড়ে তুলবে । 

তৃতীয়তঃ, রুশোর “সাধারণ ইচ্ছাশান্তর” তত্ব অবাস্তব । স:ইজারল্যাণ্ডের মত 
(৩) রুশো তত্ব অবান্ত, কেবলব ছোট প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ছাড়া আধুনিক ব্‌হদায়তন পরোক্ষ 
কষব্দররাম্টে প্রযোজ্য বা প্রাঁতানধিমলক গণতন্ত্রে এই মতবাদ প্রযোজ্য নয়। 

চতুর্থতঃ, হব্‌স্‌ স্বৈরাচার? রাজাকে বা সংসদকে যেভাবে চরম সার্বভৌমশান্তির 
ERE আঁধকারা বলে কল্পনা করেন, রুশো “সাধারণ ইচ্ছাশন্তি” 

টি, সম্পন্ন জনসমাজকে সেইরকম চরম ক্ষমতার আঁধকারী বলে 
সমর্থন করেন, রুশো সংসদীয় 
স্বৈরাচার সমর্থন করেনঃ ব্যাখ্যা করেছেন। বিখ্যাত ইংরেজ এঁতিহাসিক হানশ* 
{দুজনেই চরমপন্থী ( Hearnshaw ) তাই যথার্থ মন্তব্য করেছেন__-“রুশোর 
সার্বভৌম সমাজ হব্‌সের ছিন্নমুণ্ড লোঁভয়াথান্‌ ৷? 
পণ্ডমতঃ, রূশোর পাঁরকজ্পিত আদর্শ সমাজের “সাধারণ ইচ্ছাশত্তি” আক্কার 
2৫) আধুনিক রা্টরে রাজনোতক প্রায় অসম্ভব । বেশীর ভাগ আধুনিক রাণ্টেই রাজনৈতিক 
£দলব্যবস্থা, চাপগোষ্ঠাঁ, দল, চাপগোষ্ঠী ( PressuUre-€r০UP ), শ্বার্থগোষ্ঠী ' 
“স্বার্থ গোষ্ঠী ইত্যাদির প্রভাবে ( Interest-£70UD) ইত্যাদি সংস্থার ক্ষমতার লড়াই কোন- 
সমাজে িঃদ্বাথ, নিরপেক্ষ না-কোন স্বার্থকে কায়েমণ শত্তির্পে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা 
চি. ইন করে। সাধারণতঃ সংখ্যাগারষ্ঠের চাপই শেষ পর্যন্ত এই 
যার না 
রাজনৈতিক টানাপোড়েনের শেষ পরিণতি চড়ান্তভাবে 
নির্দেশ করে। ফলে, রুশোর পাঁরকজ্পিত মঙ্গলময়, নিঃস্বার্থ, নিরপেক্ষ কোন 
“সাধারণ ইচ্ছাশান্তর” প্রভাব সর্বোত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রও সব সময় দেখা যায় না। 
রুশোর ব্যাখ্যায় সামাজিক চুঁপ্ত মতবাদের নানাপ্রকার রুটি বিচ্যাত দেখা গেলেও 
; রুশোর মতের এঁতহাসিক গুরুত্ব অনদ্বাকার্য । প্রথমতঃ, 
রুশোর-মতের এাঁতহাসিক রুশো জনকল্যাণকর উদ্দেশ্যকেই রাষ্ট্রের মূল উদ্দেশ্যে বলে 
গা ঘোষণা করেছেন। সহ, স্হায়শ সামাজিক সংগঠনরূপে 
রাষ্ট্রকে গড়ে তুলতে হলে তাকে গণতন্ত্রের এই মূলমন্ত্র 
স্মরণ করতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার মূল উৎস জনসাধারণ । 
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আদর্শ গতভাবে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বর্তমান প্রতীনধিমূলক বা পরোক্ষ অর্থাৎ সংসদীয় 
গণতন্ত্র অপেক্ষা শ্রেয়ঃ__রুশোর এই মত কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। 
দ্বিতীয়ত ভলতেয়ার ( Voltaire ), দিদেরো ( Diderot) প্রভাত সমকালীন 
ফরাসী লেখক ও দার্শীনকদের সাহত্যের মত রুশোর সামাজিক চান্ত সম্পর্ক'ত 
28 গ্রন্থ ১৭৮৯ খু্টাব্দের ফরাসী বিপ্লবের সময় বিপ্লবীদের 
i গভীরভাবে অনচুপ্রাণিত করোছিল। : রুশো ফরাসী 
সালের ফরাসী বিপ্লবীদের. বিপ্লবীদের চরমপন্থী গণতান্ত্রিক মতাদর্শের. প্রাতি আকৃষ্ট 
উদ্বুদ্ধ করেন করতে সফল হন। টমাস পেনের ( Thornas Paine ) 
মত রূশোর গ্রন্থও সমকালীন মাঁকনীদের ইংরেজবিরোধী 
আন্দোলনে প্রেরণা য্াগয়েছিল। তাই গণতান্ত্রিকতা, প্রজাতান্ত্ুকতা ও বিপ্লববাদের 
১ টা গণমূখী আন্দোলনকারীদের কাছে 'তাঁন স্মরণীয়, বরণণয়» 
প । 


॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ £ হব লক্‌ ও রুশোর মতের সাদৃশ্য ॥ 
হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর দ.ষ্টভঙ্ীর মধ্যে প্রচণ্ড পার্থক্য থাকলেও তাঁদের ব্যাখ্যায় 
সামাজিক চুন্ত মতবাদের যে সাধারণ বৈশিশ্ট্যগহুল চোখে পড়ে, তা থেকে বোঝা যায়, 
হব, লক; ও রুশোর মতের তাঁরা সকলেই বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রগঠনের পুর্বে 
সাদৃশ্য £ (১) প্রাক-রাষ্্রীর আদিম মানুষ একটা প্রাক্শ্রাম্দ্রীয় জীবন যাপন করত। 
৯ bis Lo তাঁরা এটার নাম দিয়েছেন “প্রকৃতির রাজ্য* ( State of 
প্রাৰবীতক আঁধকারের আন্তিত; ৪৮৫)! এখানে মানুষ নানাপ্রকার প্রাকৃতিক 
(৩) সেখানে নানা অসনুবধা  আঁধকার (75591 7২185 ) অবাধে ভোগ করত । এই 
₹ (৪) সেজন্য সামাজিক চুক্তির অবাধ স্বাধীনতা বজায় থাকার ফলে প্রাকৃতিক রাজ্য ছেড়ে 
দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপনা আদিম মানুষ চুন্তর সাহায্যে আরও সুন্দর, সংসম্বদ্ধ 
জীবনযাপনের আশায় রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা করল। চান্তর দ্বারা 
রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে নতুন সার্বভৌম রাষ্ট্রীয় শান্তর সৃষ্টি হল এবং মানুষের 

অধিকার, স্বাধীনতা ইত্যাদি নতুনভাবে কায়েম হল। 


॥ হব. লক্‌, ও রুশোর মতের পার্থক্য ॥ 

হব্‌স্‌। লক্‌ ও রুশোর বিশ্লেষণ থেকে সামাজিক চুত্তি মতবাদের সাধারণ ব্যাখ্যা 
পাওয়া গেলেও এর প্রধান সমর্থক দার্শীনকন্রয়ের মধ্যে বহ: বিষয়ে মতপার্থক্য দেখা 
যায়। প্রথমতঃ, প্রাকৃতিক রাজ্যে মানবজীবনের স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনজন 
লেখক তিন রকম মত দিয়েছেন । হুব্‌স্‌ বলেন যে, এই রাজ্যে ছিল চরম অশান্ত ও 
বিশঞ্খলা। মানুষের জীবন ছিল নিঃসঙ্গ, দীন, কুৎসিত, পাশাবক এবং ক্ষণস্থায়ী 


৯০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


(Solitary, poor, nasty, brutish and short” )I মানুষের জীবনে না 
হব্স লক: ও রুশোর মতের ছিল কোনও নিরাপত্তা, না {ছল কোনও আইনকানননের 
মধ্যে পার্থক্য ৪(১) প্রাকৃতিক নিরপেক্ষ অনুশাসন ॥ অশাস্তি দূরীকরণের জন্য আদিম 
রাজো জনজণীবনের অবস্থা মানুষ চ:ন্তির সাহায্যে রাণ্ট্রগঠনের তাগিদ অনুভব করল ॥ 
লকের মতে, প্রাকৃতিক রাজ্যে মানুষের জীবন মোটামুটি 
খারাপ ছিল না। সমাজে সাম্য ও অবাধ স্বাধীনতা বিরাজ করত। কিন্তু এই 
অবাধ স্বাধীনতার ফলেই আদিম মানুষ এক নিরপেক্ষ উচ্চশত্তির নিয়ম্্ণে অবাধ 
স্বাধণনতার কুফলগুলি দূর করে সর্বসাধারণের সার্বিক কুশলের উদ্দেশ্যে একটি রাষ্ট্র 
( Commonwealth ) গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলদ্ধ করল ও সেই চুক্তি সম্পাদিত 
করল। রুশোর মতে প্রাকৃতিক রাজ্য (ছল স্বগ্তুল্য। সেখানে মানুষের জীবনও 
ছিল আদর্শ । কিন্তু ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যাবৃদ্ধির ও ব্যান্তগত সম্পত্তির অধিকার- 
প্রচলনের ফলে মানুষের সরল, অনাড়ম্বর, স্বীয় জীবনযাত্রার পথে বহু সমস্যা ও 
জটিলতা দেখা দিতে লাগল। ফলে, আদিম মানূষ চ্যান্তর মাধ্যমে নতুন রাষ্ট্রীয় 
জনবন পছন্দ করে নিল ও রাষ্ট্র স্থাপিত হল। রাষ্ট্রের বন্ধন সে দ্বীকার করে নল । 
রুশো বলেন, "মানুষ জন্মেছিল ক্বাধীনভাবে, কিন্তু এখন সে সর্বত্রই শৃঞ্খলিত' 
Man is born free, but everywere he is in chains” ) 
দ্বিতীয়তঃ চুন্তির স্বরুপ, সংখ্যা ও তার ফলে যে নতুন রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শাক্ত 
প্রতণ্ঠত হল, তার স্বরুপ ব্যাখ্যা নিয়েও হব্‌স: লক্‌ ও রুশোর মধ্যে তাঁর মতভেদ 
দেখা যায়। হব্‌স্‌ বলেন যে, চুক্তি হয়েছিল একটি-_জনগণের পরস্পরের মধ্যে !- 
সার্বভোঁম রাজা ও শাসক সামাজিক চুপ্তির ্বারা বাধ্য ছিলেন না। তিনি সামাজিক 
চান্ত অনুযায়ী সার্বভৌমত্ব প্রয়োগ করতেন বটে, কিন্তু তিনি সর্বদাই এর উধের্ব 
{ছলেন। জনগণ চরম বিশুঞ্খলার মাঝে অত্যন্ত বিরন্ত হয়েই নতুন রাষ্ট্রীয় শান্তর ধারককে 
সর্বশান্তমান করে তোলেন । হব্‌সের ব্যাখ্যা, ইংলণ্ডের তৎকালীন দ্বৈরাচারী রাজ- 
তন্ত্রের যুগোপযোগী সমর্থনে তাই চরমপন্থী । লক্‌ দ:টি সামাজিক চুন্তির কথা 
উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি সাধারণ মানুষদের মধ্যে, দ্বিতীয়টি শাসক ও শাসিতদের 
মধ্যে । সুতরাং লকের ব্যাখ্যা অনুযায়ী যে রাজা সামাজিক চুপ্তির ফলে সার্বভোম 
শান্তর আধকারণ হলেন, [তান চুক্তি অনুযায়ী দেশ শাসন না করলে প্রজাদের নির্দেশে 
দণ্ডনীয় হতে পারেন। এইভাবে জক্‌ তাঁর যুগের উপযোগী নিয়মতান্ত্রিক বা 
(২) চীন্ধর ফলে গঠিত রাষ্ট্রে সঈমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের ( Constitutional or Limited 
সার্বভৌমত্বের স্বরুপ Monarchy ) সমর্থনে সামাজিক চ্যান্ত মতবাদাঁট প্রয়োগ 
করেন। রুশোর মতে, জনগণের মধ্যে একটিমান্ত সামাজিক 
চযান্তর ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবার ফলে সার্বভৌম ক্ষমতা জনসাধারণের হাতেই, 
রইল। আগে প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ তা বিচ্ছন্নভাবে ভোগ করত। রাষ্ট্র স্থাপনের 
পর মানুষ সঞ্ঘবদ্ধভাবে এই শান্ত প্রয়োগের অধিকার লাভ করল। রুশো এই গুসঙ্গে 
তাঁর বিখ্যাত “সাধারণ ইচ্ছার তব” ( General Will 0১০০ ) ব্যাখ্যা করেন। এই. 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ৯১, 


তত্বের মূল কথা হল যে, সমাজে জনসাধারণের ইচ্ছা জনগণেরই সাধারণ ইচ্ছা এবং 
এরই নাম সার্বভৌম শীস্ত। এই ইচ্ছার্শান্ত অবশ্যই জনগণের সার্ক মঙ্গনাবধায়ক। 
তাই কেউ যাঁদ এই ইচ্ছা মেনে গিনিতে না পারেন, তবে তান সমাজের সর্বসাধারণের 
মঙ্গলকামী অর্থাৎ “স্বাধীন” নন। এমতাবস্থায় সমাজের সকলে নিশ্চয়ই তাঁদের এই 
সাধারণ মঙ্গলকামণ শান্তর নির্দেশ অনুসারে তাঁকে “দ্বাধীন” করে তুলবেন (“the 
minorities will be forced to be free”)! 
তৃতীয়তঃ, আইন সম্পকে হব্‌পগত লক্‌ ও রুশোর মতের মধ্যে পার্থক্য ছিল। 
হবস্‌ চরমপন্থী রাজতম্কে সমর্থন করেছেন। তাই, তাঁর মতে, সার্বভৌম রাজার 
(৩) রাষ্মাঁর আইনের প্রকৃতি. ি্দেশিই আইন । লক্‌ নিয়মতান্ত্ক রাজতন্ত্র সমর্থন 
নিয়ে মতভেদ করেন। রাজা প্রজাদের মঙ্গলসাধনে চযান্তব্ধ। তাই 
আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রজাদের ইচ্ছা-আনচ্ছার ওপর লক্‌ 
গুরুত্ব আরোপ করেন। রুশো জনগণের সমষ্টিবদ্ধ_সমাজকে সাধারণ ইচ্ছাশান্তর 
প্রয়োগকর্তার্‌পে সার্বভৌম বলে ঘোষণা করেন। তাই তাঁর মতে আইন হল সাধারণ 
ইচ্ছাশন্তির প্রকাশ ( “Law is the expression of the General Will” ) 
॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদ £ হ'ব স্‌ ও লকের মতের সঙ্গে রুশোর সমন্বয় ॥ 
রৃশোর জীবন ও রচনাবলী সম্পর্কে দঃ’ খণ্ড প্রামাণ্য গ্রন্থের খ্যাত ইংরেজ 
লেখক মরলে (1০165 ) মন্তব্য করেন যে, রুশো যেভাবে সামাজিক চান্ত মতবাদের 
ব্যাখ্যা করেছিলেন, তাতে এ সম্বন্ধে হবৃস ও লকের 
কযা সদ্ধান্তগুলির মধ্যে একটা সমন্বয় বা সংযোগসাধনের 
ধা WN আঁভনব প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় ( Rousseau’s social 
* contract theory is “‘a curious fusion between 
‘the premises and the temper of Hobbes and the conclusions of 
Locke” )। এই মতাঁটর তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে গেলে রুশোর মতের সঙ্গে হব্‌সের ও 
'লকের মিল খোঁজা দরকার এবং তিনজনের মতেরই একটা তুলনামূলক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। 
হব্‌সের মতে, প্রাক্ীতিক রাজ্যের আঁধবাসীদের জীবন হানাহানি, কাটাকাটির দরুন 
খুব খারাপ ছিল। এই দর্ীর্বষহ অবস্হা থেকে মঢক্তি পাবার জন্য আদিম মানুষ 
সামাজিক চুন্তির দ্বারা রাষ্ট্র স্হাপন করল। রুশোর মতে, প্রাকৃতিক রাজ্যের 
অধিবাসীদের জাবন স্বর্গরাজোর আঁধিবাসগদের তুল্য ছিল, অত্যন্ত সুন্দর ও 
রুশো ও হবসের মধ্যে সমযমামাপ্ডি। কিন্ত; জনসংখ্যাবৃগ্ধির দরুণ সেই সমাজের 
কবানতগত ও মেঙজাজগত অর্থনৈতিক ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গেল। বান্তিগত ধনসম্পান্তর 
০৫৮৭ sy অধিকার প্রচলনের ফলে সমাজে ব্যান্তগত স্বার্থপরতা, 
রাজো চরম ভোগ্যবদ্তুর বণ্টনে বৈষম্য, হিংসা, সংঘাত ও অশান্ত দেখা 
সপ 7 দিল। এই চরম অরাজকতা থেকে মুক্তি পাবার জন্য 
আদিম মান্‌ষ সামাজক চুক্তির সাহায্যে রাষ্ট্র গঠন করল.। 
সুতরাং আপাতদণ্টিতে হবৃস্‌ ও রূশোর পাঁরকাজ্পত প্রাকৃতিক রাজ্যের অবচ্হা 


৯২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


পরস্পরাবরোধী হলেও এই রাজ্যের জনগণ শেষ পর্যন্ত চরম দুগাতর হাত থেকে 
মুক্তি পাবার জন্যই রাষ্ট্র গঠন করেন-_এ বন্তব্যাটকে প্রাক্কীতক রাজ্যের চরম অবস্হায়, 
ব্যান্তজীবনের দুরবস্থা ও সামাজিক চুন্তি সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে হব্‌সং ও 
রুশোর সাধারণ মত বলে ধরে নেওয়া যায়। 


দ্বিতীয়তঃ হব্সের মত রুশোও বলেন যে, একটিমাত্র সামাজিক চুক্তি সম্পাদিত 
হয়েছিল। সে চুক্তিট হল জনগণের মধ্যে--সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের এবং প্রত্যেকের 
(২) চনত হল একটিমার সঙ্গে সকলের। কথাটি হে'য়ালির মত শোনালেও এর 
তাৎপর্য হল এই যে, হব্‌স্‌ ও রুশো দুজনের মতেই এই: 
সামাজিক চুন্তি সম্পাদনার সময়ে সার্বভৌম শান্ত বা সরকার কোন অংশ গ্রহণ করে নি। 
তৃতীয়তঃ, হব্‌সের মত রুশোও চু্তর ফলে প্রতিষ্ঠত রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম শান্তকে 
(৩) রাষ্্রীর সার্বভৌমত্ব হল চরম শান্তি (95010 0০০: ) বলে বর্ণনা করেছেন । 
একটা চরম শত দৃজনের মতেই রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব অবিভাজা, অন্রান্ত, 
চরম ও অ-হস্তান্তরযোগ্য । 


মলে বলেছেন যে, এইভাবে হব্সের য্যুন্ত ও মেজাজ নিয়ে প্রাকৃতিক চরম 
অব্যবস্হা থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে সামাজিক চুক্তির প্রয়োজনীয়তা, তার ফলে রাষ্ট্রের 
প্রাতষ্ঠা এবং রাষ্ট্রীয় সার্বভোমত্বের অসমতা রুশো ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু দজনের 
মধ্যে মিল এ পর্যন্তই । কারণ, সামাজিক চুক্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করার সময় ধাপে ধাপে 
যে যন্তিগ্ঘীল রুশো উপস্হিত করেছিলেন, সেগনীলর শেষ মৌলিক সিদ্ধান্ত লকের 
গসম্ধান্তের মতই । কারণ, লক্‌ ও রুশো দ:জনেরই উদ্দেশ্য এক-_রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর, 
বলো জকেরীরিখাজে মধ্যে :উনলেলা বাত্যা কা অনীদূদের গণতাম্ক আঁধকার 
মিল £ জনকল্যাণদাধনই রাষ্ট্রের রক্ষা করা। লক্‌ ও র*শোর মধ্যে সদ্ধান্তগত এই 
মুখ্য উদ্দেশ্য ; অবশ্য রুশো  একমততার প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাওয়া যার সার্বভৌমত্ব 
প্রজাতন্ত্র সমর্থন করে লকের সম্পর্কে দুজনের মতের মধ্যে | লক্‌ ইংলশ্ডে সমকালীন 
১৯৫ প্রগাতশীল ধনয়মতাম্তিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ইংরেজ জনগণের 
ধ্ীতহাসিক প্রচেষ্টাকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন যে, 

রর জনগণের সাধারণ কল্যাণসাধনের জন্য একটি প্রাতষ্ঠান। সতরাং জনস্বার্থ 
দবরোধাী শাসকর্‌ূপে পাঁরগাঁণত হলে আইনের চক্ষে সার্বভৌম রাজাকেও জনগণ 
ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন । রুশো সে যুগের স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের [বিরোধী ও 
দৃবপ্লবমূখী ফরাসী জনগণের গুজাতাম্ম্রিক চিন্তাধারাকে তাঁর সামাজিক চুঁন্ত নামক 
গ্রন্থে শাশ্বত বাণশরূপ 'দিয়ে$ছলেন। তাই গিনি যে লোকায়ত সার্বভৌমত্বের 
মতবাদ (Theory of popular sovereignty) ব্যাখ্যা করেছেন, তার সারকথা হল 
প্রত্যেক ব্যাপ্তি পৃথকভাবে যে স্বাধীন পরাহতকর ইচ্ছাশন্তির আঁধকার, সা্মালতভাবে 
রাষ্ট্রোত্তর সমাজে তারা জনসাধারণের ইচ্ছাশন্তর সারবদ্তুরপে সেই সাধারণ ইচ্ছাশান্ত- 
কেই (4০০. WI!) সার্বভৌম বলে মেনে নিল, কোন রাজা বা ব্যান্তাবশেষকে নয়। 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকাট মতবাদ ৯৩ 


মর্লের ব্যাখ্যার মধ্যেও কিছ তুটি দেখা যায়। রুশো ও লক্‌ জনগণের 
-সাবভৌম ক্ষমতাকে মেনে নিলেও তাঁদের এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ আভন্ন নয়। লক 
ইংলগ্ডের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। তিনি নিয়মতন্ত্রী রাজাকে 
আইনগত সার্বভৌম বলে স্বীকার করলেও কার্যতঃ জন- 
রা 8) গণের রাজনৈতিক সার্বভোমত্বকে সমর্থন করেছেন । কিন্ত; 
সমর্থক ; কিন্তু শোর ওপর. সীমাবদ্ধ ক্ষমতাঁবাশষ্ট হলেও লক্‌ রাজতাশ্রিক শাসন- 
৮4২০৪ ব্যবস্থাকে চ্বীকার করেছেন, তার বাইরে তান যেতে 
কার লা সার. পারেন নি। কিন্তু; রুশো আইনগত  সার্বভৌমত্বকে 
জোঁনভা শহরের প্রচাব এত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে দুটির চূড়ান্ত 
প্রবল যে, তাঁন লকেঃ মত  যোগফলরূপে লোকায়ত সার্বভৌমত্বকে চরম সার্বভৌম 
০৯০৯৭১৬৬ শান্ত বলে ঘোষণা করেছেন । লক্ষণীয় যে, রুশো সর্ব 
আদর্শেরও একনিষ্ঠ পূজারী সাধারণের প্রত্যেকের জনাহতকর ইচ্ছাশন্তির সারাংশরংপে 
1ছলেন সমাজের সমান্টবদ্ধ সংগঠনের সার্ক মঙ্গলাবধায়ক ইচ্ছা- 
শাস্তকেই সার্বভৌম ( Sovereignty of the General 
১১ নি প্রজাতান্ত্রক চিন্তাধারার লীলাভূমি সুইজারল্যান্ডের 
_জৌনভা শহরে 6407 কে সংশোআলীবন প্জাতাশ্িক আরশের গতি জবান 
“ছিলেন, কোন রাজা বা রাণণকে সর্বোচ্চ সার্বভোঁম শাসকরূপে দেখাটা তাঁর চরম 
-প্রজাতান্ত্রক মেজাজের সম্পূর্ণ‘ পরিপন্থী ছিল। 


॥ সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচন| ॥ 
রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে সামাজিক চান্ত মতবাদের অনেক সমালোচনা হয়েছে । 
ডৃক্তি মতবাদের সমালোচনা ;  পীথমতঃ, স্যার হেন্‌রি মেন: (Sir Henry Maine ) 
(১) মেনের মতে, এ মতবাদ বলেছেন যে, এই মতবাদের কোন এ্রীতহাঁসক ভাতত নেই । 
অনোতিহাসিক রাষ্ট্রগঠনের পরবর্তী কোন প্রাকৃতিক রাজ্যের অস্তিত্ব 

নতত্বীবদগণও প্বীকার করেন না। 

দ্বিতীয়তঃ রাষ্ট্রগঠনের পর্বে রাজনৈতিক চেতনা জন্মায় না। ১৬২০ সালে 
ইংলশ্ড থেকে শতাধিক দেশত্যাগী মে্লাওয়ার (12510) জাহাজে করে 
আমেরিকায় গিয়ে নতুন এক সঘাজগঠনের জনা ভগবানের নামে এক প্রাতজ্ঞায় আবদ্ধ 
হন--“ঈশ্বর এবং পরস্পরের উপস্থিতিতে আমরা ঘানষ্ঠ ও পারস্পাঁরকভাবে 
(২) মেক্রাও়ার জাহাজের . আমাদের অধিকতর সংহতি ও সংরক্ষণের জন্য নিজেদের 
০০১৩০ নুন বসাত চন্তিবদ্ধ ও একাবদ্ধ করছি” ) (“We do solemnly 
“রাষ্ট্র” স্থাপনের and mutually, in the presence of God and one 
তাদের রাজনোতিক চেতনা ছিল another, covenant, and combine ourselves 
together into a civil body politic for our better ordering and pre- 
servation.” ) 1 এই প্রবাসগামী ব্যান্তরা পূর্বেই এক রাষ্ট্রের অধীনে বাস করতেন । 


8৪ রাষ্ট্রাবন্ঞান 


তার ফলে মনে হতে পারে যে, তাঁদের মধ্যে পূবেই রাজনৈতিক চেতনা ছিল। এই 
নজির দেখিয়ে এখানে আপাতদ্‌ষ্টিতে চুক্তি করে তাঁরা নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 
বলে মনে হলেও একটু ভালভাবে অনুধাবন করলেই দেখা যাবে যে, এ'রা শুধ এক 
রাজনৈতিক অবস্থা ( Political 50৫৮45) থেকে আর এক রাজনৈতিক অবস্থায় 
উপনীত হন। 


তৃতীয়তঃ, সামাজিক চুক্তি মতাঁটর পেছনে কোন যুক্তি খংজে পাওয়া যায় না। 
মানূষ আগে কোনও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের অধীনে না থাকলে তাদের যেমন কোনও . 
(৩) এ মতবাদ অযৌন্তক£ রাজনৈতিক চেতনা থাকতে পারে না, তেমনি তাদের কোন ' 
প্রাক-রাহ্্রীর প্রতিষ্ঠানের .  আঁধকারবোধও থাকতে পারে না। ফলে, তাদের প্রাকৃতিক 
আব প্রাকীতক অধকারও (Natural Rights ) ছিল না। চুক্তি 
- আঁধকার অকল্পনীয়, কারণ, 
রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ছাড়া অধিকার মতবাদে ধরে নেওয়া হয় যে, রাষ্ট্র স্থাপনের পবেই 
ভোগ সম্ভব নয় মানুষের মনে রাষ্ট্রীয় অধিকারবোধের সন্রপাত হয়। 
ঘোড়া আনার আগে যেমন ঘোড়ার গাড়ী কেনা অর্থ হীন, তেমান রাষ্ট্র গঠনের আগে 
রাষ্ট্রীয় অধিকারবোধের আস্তিত্বকজ্পনা অর্থহীন । আইন অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় সার্বভৌম 
শান্তর কর্তৃত্ব না থাকলে আধকার সমানভাবে সংরক্ষিত করা যায় না। কারণ, কোন 
ব্যান্তর আঁধকার ক্ষু্ন হলে রাষ্ট্রের মত আঁধকারভঙ্গকারীকেও শাস্তি দেবার কোন শক্তি 
থাকে না। 


চতুর্থতঃ এই মতবাদ রাষ্ট্রের ধীর ও ধারাবাহক বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারে 
না। রাষ্ট্র এমন একটি প্রাতষ্ঠান নয় যে, এটা হঠাৎ কয়েকজন লোকের খেয়ালখ্‌শি- 
মত গড়ে উঠতে পারে । এজন্যই বাক-এর (Burke ) মত পণ্ডিতগণ বলেছেন যে 
2১০ ক রাষ্ট্র কোনও হিসসাদারী ব্যবসা নয় যে, এর গ্রাতষ্ঠার জন্য 
_ গজানো কোনও হিস্সাদাী কোন চ:্তির দরকার হবে। চ্যান্তর ছারা ক্লাব বা এই ধরনের 
ব্যবসা প্রাতচ্ঠান নর; ধীরও কোন সাঁমাঁত গঠন করা যায়। রাষ্ট্রের উৎপাত হয়েছে 
ধারাবাহিক তার করমাববর্তন. ধর, এ্রীতহাপিক ক্রমাবকাশের মধ্য দিয়ে । চৃত্তির ধারণা 


আইনগত, রাষ্ট্রের ধারণা সামাঁজক । 


পঞ্চমতঃ র:নট্‌শ-লির মতে,সামাজিক চযান্ত মতবাদকে হবস্‌ বা রুশোর মত চরম- 
ভাবে সমর্থন করলে সমাজকে বিপজ্জনক পাঁরাস্থিতিতে ঠেলে দেওয়া হয়। হব্‌স এবং 
Le eT RAT oe REALE স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র এবং গ্বৈরাচারণী 
পন্ছণ ব্যাখ্যায় এ মতবাদ গণতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। এই দঃরকম চরম গন্থাই 
ববপ্জ্জনক রাষ্ট্রের *নরাপত্তার পক্ষে অত্যন্ত {বিপজ্জনক । রুনটশাঁল 
তাই বলেছেন যে এই মতবাদ সমাজকে চরম বশত্খলার 

সম্মুখীন করে দেয়। মানুষ ইচ্ছামত যাঁদ রাষ্ট্র স্থাপন করতে পারে, তাহলে ধরে 
ধনতে হবে যে মানুষ যখন খুশসি, যেভাবে খুশন রাষ্ট্রের কাঠামো ভেঙ্গে দিতেও পারে। 


ব্রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকাট মতবাদ ৯৫ 


বলা বাহুল্য, উভয় প্রকার যান্তই আপোঁক্ষক, সব দেশে বা কালে তা সনাতন সত্য 
নয়। 


কিন; চাঁন্ত মতবাদের বিশেষ এঁতিহাসিক মুল্য আছে। প্রথমতঃ মধ্যযগীয় 
স্বৈরাচারতন্তরের {বিরুদ্ধে সামাজিক চুক্তি মতবাদ বিক্ষুব্ধ জনগণকে প্রাতবাদমূখর করে 
টী তুলতে খুবই সাহায্য করেছিল। স্পেনের অত্যাচারের 
শব ক ৬৬ বিরুদ্ধে ফ্রান্সে এবং হল্যাণ্ডে হউগেনট.গণ (Huguenots) 
কিয়াশীল স্বৈরতন্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। এ প্রসঙ্গে সেন্ট্‌ বার্ধোলিমিউ দিবসের 
বিগ্লবী জনগণকে অন:প্রাণত হত্যাকাণ্ড চিরস্মণীয় দুর্ঘটনা । এ রকম ধর্ম ন্ধতা, 
করেছে_হিউগেনট্‌ বিক্ষোভের বর্বরতা ও স্বৈরাচারশ রাজতন্ত্রকে দূর করার সুদীর্ঘ 
পরবর্তী বিষ্লবগুলির ওপর এর রঁতিহাসিক পথে সামাজিক চুক্তি মতবাদ একটি সুদ, 
প্রভাব _১৬৮৮ দালে ইংলণ্ডে, বলিষ্ঠ পদক্ষেপ । ১৬৮ খসেস্টাব্দে ইংলশ্ডে গৌরবময় 
১৭৭৬ সালে আমোঁরকায় ও 2 
১৭৮৯ গলে ফাল্সে বিপ্লবের বিপ্লবের (Glorious Revolution, 1688) ফলে ইংরেজ 
ওপর স্পট প্রভাব , এই জনগণ অত্যাচারী রাজাকে পদত্যাগ ও দেশত্যাগ করতে 
বিপ্লব চেতনাই পরে ১৯১৭ বাধ্য করেন। ১৭৭৬ সালে মার্কিন যান্তরাষ্ট্রের জনগণ 
সালে রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রে ও. ইংলশ্ডের বিরুদ্ধে মযন্তিসংগ্রামে উদ্বুদ্ধ : হন। 
এ শতকের সত্তরের দশকে ১৭৮৯ খু'স্টাব্দে ফরাসী জনগণ যুগান্তকারী বিপ্লবের 
এ ১ সূচনা করে এবং মানবিক ও নাগারক আঁধিকারপন্ 
করে শি শি 
(Declaration of the Rights of Man and of 
Citizens ) অনুমোদন করে । আধ্মানক যুগে ১৯১৭ সালের রূশবিপ্লবও অত্যাচারী 
শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে জনগণের সরব ও বালষ্ঠ গ্রাতীক্রিয়া। বত'মান যুগে সত্তরের 
দশকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের মযান্ত-সংগ্রামও এ প্রসঙ্গে স্মরণপয়। সুতরাং 
একথা পাঁরচ্কার বলা যায় যে, মধ্যযুগীয় অত্যাচারী সামন্ততন্ত্র, যাজকতন্ত্র ও রাজ- 
তন্দের বিরুদ্ধে সামাজিক চুঁক্ত মতবাদ গণতন্ত্রের সুমহান: আদর্শ সম্বন্ধে জনগণকে 
সচেতন ও সক্রিয় করে তুলেছিল, বর্তমান যুগেও জনগণ সর্বত্রই শবপ্পবমুখী । 
সামাজিক চুক্তি মতবাদের পরোক্ষ ফলশ্র;তি স্বরুপ রাষ্ট্রগঠনের কারণর;পে 'বধাতৃ- 
বিধানের তত্ব ও শান্ততত্ব চিরতরে পারত্যন্ত হল, গণতন্ত্রের অগ্রগতি আর বদ্ধ করা 
গেল না। আধুনিক যুগের সাগ্রাজ্যবাদ৭, পধাঁজবাদণ 1বকৃতমনা জঙ্গী রাষ্ট্রনারকদের 
কাছে এই মতবাদটি চরম হঃসয়ারীর পরোয়ানা সন্দেহ নেই । 


দ্বিতীয়তঃ, আধুনিক রাষ্ট্রদর্শনে ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে তত্বগতভাবেও সামাজিক চুক 
মতবাদ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে । (ক) বার্কার বলেন যে, স্বাধিকার (Liberty) 
এবং ন্যায়াদর্শ (095৮০০) এই দ.টি গণতান্ত্রিক নীতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে 
সামাজিক চুক্তি মতবাদ আধূনিক জনগণের মূল্যবোধকে সুদঢ় করে তুলেছে । (খ) 
জাঁ বদ'যার (Jan Bodin) সময় থেকে সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে লোকের ধারণা একপেশে 


৯৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


fছল। সার্বভৌমত্ব বলতে জনগণের ওপর প্রযোজ্য রাষ্ট্রের অসম শত্তিকেই বোঝাত। 
কিন্তু সামাজিক চুক্তির ব্যাখ্যাকাররনূপে হব্‌স লক্‌ ও রুশো যেভাবে সার্ব- 
থে) রাষ্ট্রাবজ্ঞানের তাঁতৃক ভৌমত্বের বিশ্লেষণ করেন, তা থেকে আইনগত 
ক্ষেত্রে এর প্রভাব £ /ক) দ্বাধি- সার্বভৌমত্ব, রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, নামসর্বগ্ব বা 
কার, ন্যায়াদর্শে'র নখাতির উপাধিসডিক সার্বভৌমত্ব লোকায়ত সার্বভৌমত্ব ইত্যাদি 
ওপর গর প্রদান বোকার); বিষয়ে সকলের তন্বগত ধারণা স্বচ্ছতর হয়ে ওঠে । (গ) 
খে) জাঁ বোদ্যাঁর সার্বভৌম 
নশীতির তত্বগত সম্প্রসারণ; সামাজিক চুক্তি মতবাদের ব্যাখ্যা থেকেই সবপ্রথম রাষ্ট্র ও 
গে) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে সরকারের মধ্যে বিভেদ দেখাবার প্রচেণ্টা শুরু হয়। চুক্তির 
বিভেদ নির্ণয়ের প্রথম প্রচে্ট ; দ্বারা প্রতাষ্ঠত রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব থাকা পর্যন্ত তার 
১8758: রাষ্ট্রত্ব বিনষ্ট হয় না, কিন্তু সরকারের অদল বদল হতে 
তা SARE পারে-__এই মন্তব্যটি লক্‌ প্রথম প্রচার করেন। (ঘ) কোন 
শান্ত লতাতা সে কোন সমালোচক লকের ব্যাখ্যা থেকে ব্যান্তিস্বাতন্ত্যবাদের 
ES (Individualistic Theory) পূর্বাভাস পেয়েছেন বলে 
মনে করেন। কারণ, লক্‌ নিয়মতান্ত্রিক ও সার্বভৌম 
রাজতান্ত্রিক সরকারের প্রধান দায়িত্ব ব্যাখ্যা করে বলেন যে, রাষ্ট্রের উচিত ব্যক্তির 
জীবন, তার স্বাধীনতা ও ব্যন্তিগত সম্পাত্তর অধিকার রক্ষার ব্যবস্থা করা। (৪) 
মধ্যযুগীয় সামন্ততন্ত্র (594৫21197) এবং চরম রাজতন্ত্রের যপকাণ্ঠে ব্যান্তর জশবন, 
মান-মর্ধাদা চরমভাবে বিপন্ন হরে পড়েছিল । রাম্টরপারচালনার অংশীদারর্পে, 
সমাজে নদীতাঁনধারণের শরিকরুপে ব্যক্তির ভূমিকার ওপর কোনও গুরুত্ব দেওয়া হত 
না। এইভাবে যখন ব্যন্তিজীবন কুসংস্কার ও হতাশার ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন ছিল, তখন 
সামাজিক ছন্তি মতবাদ গণতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র আদর্শকে প্রো্জবল করে তুলোছুল, 
ব্যক্তিকে নিজের অধিকার, মান-মর্ষাদা, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে তার অপ্রারহার্তা 
সম্বন্ধে সার্থকভাবে আত্মসচেতন ও আশাবাদ করে তুলোছিল। কারণ, গণতন্ত্র মানেই 
গণতান্ত্রিক নাগাঁরকের জয়যাত্রা । 
॥ রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে আধুনিক গ্রাহ্য মতবাদ £ এঁতিহাসিক বা 
বিবর্তনমুূলক মতবাদ ॥ 
রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ মার্কিন রাষ্ট্রীবজ্ঞানশ গান্ণার (32791) বলেছেন 
যে, রাষ্ট্র বিধাতৃসম্ট নয়, সবলের শান্তির প্রকাশ নয়, 
he bed ৬ চুক্তির মাধ্যমে সৃষ্ট নয়, পরিবারের সম্প্রসারণের 
শববর্তনের ফল £ মেন্‌ ও ফলও নয়। এটি ক্রমিক এতহা?সিক বিবর্তনের ফল। 
বাজেসের মতও তাই গার্নারের ভাষায়-“The State is neither the 
handiwork of God, nor the result of a supe- 
rior physical force, nor the creation of resolution or convention, 
nor a mere expansion of the family. It is the result of historical 
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evolution”) | মেন: (Maine, বা্জেন্‌ (88655) প্রভৃতি যে সমস্ত রান্ট্রীবজ্ঞানী 
প্রীত্হাঁসক আলোচনা পদ্ধতির সমর্থক, তাঁরা রাষ্ট্রের উৎপত্তি ব্যাখ্যার জন্য িবর্তন- 
বাদের (Evolutionary theory) ওপর খুব জোর দিয়েছেন। বাজেস্‌ বলেছেন 
“রাষ্ট্র মানবসমাজের অবিরাম ক্রমবিকাশের পাঁরণতি” (“The State is 07৩. product 
of continuous development of human society”) | 
সামাজিক বৰত‘নের অর্থ হল সমাজের বাভন্ন স্তরের ক্কামক বা ধারাবাহিক: 
EN পারিবত্ন। এই পরিবর্তন ঘটেছে অত্যন্ত মন্হর গাঁততে, 
গড়ে-ওঠা রাণ্ের বুপান্রলাভ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, লোকচক্ষুর অজ্ঞাতসারে । 
একটা বিরাট রাজনৈতিক ও আধুনিক সমাজতত্ববদগণ মনে করেন যে, সামাজিক 
সামাজিক ঘটনা বিবর্তনের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব ও রপান্তরলাভ মানব- 
সভ্যতার সুদীর্ঘ অখণ্ড ধারাবাহকতারই আঁবচ্ছেদ্য 
অংশাবশেষ। | 
হাৰ্বাট“ স্পেন্সার উপজাতীয়, সামারক ও শজ্পজ স্তরগুিকে সমাজের ক্রমিক 
বিবর্তনের এক একটি ধাপ বলে বর্ণনা করেছেন। অপর ইংরেজ লেখক বেজ্‌হট্‌ও 
২ ই উজ (Bagehot) অনুরুপ দৃষ্টিভঙ্গী {নিয়ে বলেছেন যে, প্রথমে 
তাত্বিক ব্যাখ্যা £ বেজহটের  শীমাজিক প্রথাগৃলির জন্ম হয়। তারপর চলে বিভিন্ন 
সমর্থন গোষ্ঠার দলাদলি। সব শেষে চলে আলোচনা ও 
আপোষের মাধ্যমে সরকার প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা । যাঁদও 
ববর্তনবাদী লেখকদের সামাজিক বিবর্তন বিষয়ে চিন্তাধারা খুবই কল্পনাভীত্তক, 
তবুও তাঁরা ইতিহাসের আলোকে ফেলে-যাওয়া তমসাচ্ছন্ন আলো-আঁধার অততকে 
দেখতে চেষ্টা করেছেন । তাই রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁদের বন্তব্য এ সম্বন্ধে অন্যান্য 
মতবাদের প্রবস্তাদের বন্তব্যের চেয়ে বেশী য্ান্তীনভর ও বাস্তবধমণণ। 
সমাজ গড়ে ওঠে রাষ্ট্রের উৎপত্তির অনেক আগে । প্রথমতঃ, রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ 
হয়ে আদম মানুষ তার সম্তানসন্তাতদের নিয়ে পাঁরবার (৮4115) গড়ে তুলল । 
এঙ্গেল্‌স্‌ (80৫০15) বলেন, প্রথমে মানুষ আদিম সমভোগণী জীবন (Primitive 
Communism) যাপন করত । ক্রমশঃ বিভন্ন পাঁরবারের মধ্যে মিলনের ফলে এক এক 
রাষ্ট্রের বিবর্তনের ওপর বিভিন্ন এ পারিবারগ সপ্রসারিত ২ উঠল গোষ্ঠী 
প্রভাব £ (৯) রক্তের বন্ধনের রড গোষ্ঠীপাত রা বুল ক একাট বিরাট 
প্রভার £ গোষ্ঠী, উপজাতি, গোষ্ঠীর উপর নেতৃত্ব করতেন। ক্রমে গোষ্ঠী প্রসারিত 
দেশপ্রেম, জাতীয়তা ৪ হয়ে উপজাতি (0191) জন্ম নিল, উপজাতি থেকে জাতির 
এগেল:সের ব্যাখ্যা (4997) উদ্ভব হল। কৃষি-ব্যবস্থা আবিস্কৃত হবার 
ফলে এক একটি উপজাতি নদীর ধারে ধারে গ্রামীন 
পরিবারভাত্বক সমাজ সৃষ্টি করল। নদীমাতৃক এই সংস্থাগুলি স্থায়ী অঞ্চলে 
বসবাসকারা ব্যক্তিদের মধ্যে ধারে ধারে আগ্চালক সহানুভূতি গড়ে তুলল। এই 
আগ্চালক হানুভূতিই হল “ভিটে মাটির টান” বা দেশপ্রেম বা জাতীয় চেতনা । 


৯৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জাতীয়তার ভিত্তিতে ছোট বড় রাষ্ট্র গড়ে উঠল ।- এইভাবে আধুনিক জাতায়-রাষ্ট্রের 
(১৫01০7১০৪০০) সুচনা । সমাজতত্বেরব্যাখ্যা করে ম্যাকৃআইভার বলেন যে কম“কতণর 
কতৃত্ব ক্রমশঃ গোষ্ঠাপতির ও পরে রাষ্ট্রপাতির বা সেনাপতির কর্তৃত্বের রূপ লাভ 
করে। 


দ্বিতীয়ত ধমায় বন্ধনও আদিম মান্যদের একত্রিত করে তোলে । ধর্ম গোষ্ঠণ- 
ভুক্ত আদিম অধিবাসীদের পাঁরবারিক জীবন নিয়ন্ত্রণ করতে বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ 
করেছিল। কুলপতি যেমন গোষ্ঠীর নেতারঃপে সম্মাননশয় হতেন, তেমান সম্মান 
পেতেন কুলপরোহত। প্রাচীন সমাজে মানুষ প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির কার্য-কারণ 
সম্বন্ধ সম্পকে অনেক সময় সম্পূর্ণ অবাহত ছিল না । জোড্‌ (108) বলেছেন যে, 
ৰ প্রাচীন যুগের পুরোহিতগণ অনেক সময় এই নৈসর্গিক 
EE ঘটনাগুলির নিয়ন্ত্রণে দেবদেবীর আরাধনায় জনগণকে 
আদিম মানুষকে ধর্ম আত- উদ্বুদ্ধ করতেন। সময় সময় তাঁরা ইন্দ্রজাল ও অন্যান্য 
Bika করিয়ে ৰ ছলচাতুরীরও আশ্রয় নিতেন। এইভাবে অনেক ক্ষেত্রে 
ব্রনের ল তক বাধাতা সং»  রাষ্ট্রিক চেতনার অভ্যুদয়ের আগেই অতিগ্রাকতক 
করেল জয়ে মিনা (৪০:04) বা ধর্মীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে। জয়ে 
প্রভৃতি মনস্তত্বাবদ্‌ ও ম্যালিনাওস্ক প্রমুখ নূতত্বাবদ: ও 
সমাজতত্বাবদ্‌গণ ভোজাবিদ্যা (1181০) বা. ডাকিনতন্ত্র বা ডাইনীতম্ত 
(Witchcraft) সুপ্রাচীন যুগে অতিপ্রাকৃত, অলৌকিক বিশ্বাস গড়ে তুলে আদিম 
মানুষকে এক ধরনের ধর্মচেতনায় অন্ধাব*বাসী করে দেয় বলে মনে করেন। পুরোহিত 
ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতি আন[গত্য থেকে মানুষের মনে কোন 1নয়ন্ত্রণকারী শক্তিকে 
মেনে চলার অভ্যাসও গড়ে উঠল । পরে যথাসময়ে রাচ্ট্রিক কর্তৃত্বের বশ্যতা স্বীকার 
করা প্রাচীন জনগণের কাছে যেন একটা নৈতিক বাধ্যতার রূপ নিল ৷ 


রাষ্ট্রগঠনের তৃতীয় সক্রিয় উপাদান হল ব্যন্তিগত ও দলীয় শক্তি ( Force )। 
যাযাবর জীবন ত্যাগ করে মানুষ যখন কাঁষাভত্তিক সমাজের স্থায়ী অধিবাসণ হল, 
তখন দেখা দিল তার নিজস্ব ক্ষেত-খামারের মালিকানার স্বত্ব নিয়ে সমস্যা । আদিম 
৩) হ্যাঁ মানুষ ক্রমে ক্রমে ব্যন্তিগত ধনসম্পত্তর মালিক হল। 
৮৬ তারপর প্রশ্ন উঠল কিভাবে এই ব্যক্তিগত ধনসম্পাত্তর 
সেনাপাঁতর বিশেষ নেতৃত্ব £ অধিকার সংরক্ষিত করা যায়। সমাজের সদস্যদের সম্পত্তি 
“যুদ্ধই যাজতন্যের জ্দদাতা” ও জাবনরক্ষার দায়িত্ব ন্যস্ত হল বার গোষ্ঠপাঁতর ওপর ৷ 
শুধু তাই নয়। এক উপজাতি অনেক সময় পার্্ববর্তত অপর উপজাতকে আক্রমণ 
করত । এধরনের যুদ্ধে যিনি উপজাতির সামারক নেতারুপে নির্বাচিত হতেন, 
যুদ্ধের শেষে শান্তর সময়ও তাঁর নেতৃত্ব স্বীকৃত ও সম্মানিত হত। তাই বলা হয়-_ 
যুদ্ধই রাজতন্ত্রের জন্মদাতা ( war begot the king ) I 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ৯৯ 


চতুর্থত% রাজনৈঁতক চেতনার উন্মেষের পর মানুষ অপেক্ষাকৃত উন্নততর 
(8) রাজনোতিক চেতনার, সংগঠনের প্রেরণা পেল। পারদ্পারক সহযোগিতা 


সামাজিক মূল্যবোধের, সহানুভতি* এবং জাতীয়তাবোধ ক্রমে ক্রমে মানুষকে 
গমতান্ঘিক আদর্শের সর্বায়ক অধিকতর এঁক্যবদ্ধ করে তুলল, গণতাম্বকতার আদর্শ 
১০ ধারে ধাঁরে ব্যান্তমানসকে উদ্ধুদ্ধ করল। 


পণ্চমতঃ। অর্থনৈতিক কারণেও মানুষ রাষ্ট্রগঠনের প্রেরণা লাভ করল! 
দাারদ্রু, অভাব প্রভাতি সমস্যার সমাধানে আদিম মানুষ তার একান্ত আত্মকোন্দ্রক 
জীবন ছেড়ে দিয়ে সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে অর্থনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হল। 
(40 অর্থনোতিক কারণের 'বানময়-ব্যবস্থার চাপে পড়ে মানুষ তার অর্থনোতক 
প্রভাব £ অভাব, দারিদ্রা দুর- সমস্যার সমাধানের জন্য পরস্পরশানর্ভরশশল হয়ে উঠল । 
০৯৭৭ ধানের বানময়ে কৃষক মাংস-বক্লেতার কাছ থেকে মাংস 
পেল, মাংসশীবক্রেতা পেল ধান। ক্রমে মাদ্রার আ'বিভভবে 
'বানময়-ব্যবন্থার চরম অগ্রগাঁত লক্ষিত হল। আধ্বানক রাষ্ট্রও সামন্ততম্ত্র থেকে 
ধনতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের পথে নতুন উদ্যমে এগয়ে যাবার তাঁগদ অনুভব করল ॥ 
মাক্কস্‌ ও এগেলসং এ ব্যাপারে ব্যান্তগত সম্পত্তির (91806 0:0০) অধিকারের 
ভূমিকাকে গুরুত্বপুর্ণ বলে চিহ্নিত করেন। 


সুতরাং সংক্ষেপে বলতে গেলে রাষ্ট্র শুধু পরিবারের সম্প্রসারণে, কিংবা ধর্মীয় 

. সংক্ষেপে, আদিকাল থেকে নির্দেশে অথবা সামারক শান্তির চাপে বা জনগণের হঠাৎ- 
!অজন্ ঘটনার ঘাতগ্রাঁতঘাতে পাওয়া চুক্তি করবার প্রেরণায় গাঠত হয় নি। রাষ্ট্র এই 
৮ এসে ও সম্প্রসারণ ;  উপাদানগদীলর প্রত্যেকাটরই' নানা সময়ে বাভিন্ন অবস্থায় 
এরই নাম “রাষ্ট্রের সামাজিক,  ঘাতপ্রাতঘাতের প্রতিক্রিয়ার একটা সামাগ্রক এঁতহাসিক 
৪১১5৭ ফলশ্র্বত । আদিকাল থেকে আধীনক যুগ পর্যন্ত রাষ্ট্রের 

এঞঁতিহাসিক 'ববর্তন এভাবেই । 

রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে 'বিবর্তনমঃলক বা এঁতহাঁপক মতবাদকে 
আধ্যনিকতম মতবাদরনুপে সকল রাষ্ট্রীবজ্ঞানীই স্বীকার করেন। এই মতবাদে রাষ্ট্রের 
ক্রমবিকাশের কারণ হিসাবে কোনো নাদণ্ট একটি উপাদানেরওপর গুরুত্ব আরোপ 
করা হয় নি। এতহাঁসক মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে একটা সমন্বয়প্রয়াসণ 
(synthetic) দষ্টিভঙ্গী লক্ষ্য করা যায়। এটাই আধ/1নক রাষ্ট্রাবজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক 
দৃষ্টিভঙ্গী । রাষ্ট্র যে আজ তার চরম পরিণতি লাভ করে রাম্ট্রক ববর্তনের শেষ 
ধাপে পেশীছে গেছে, এমন কথা বলা যায় না। আধুনিক রাষ্ট্র একজাতীয় ( Monc- 
national ) রাষ্ট্ররূপে পারচিত। আজ গণতন্ত্রকে অত্যন্ত সহজে যেন রাষ্ট্রের 
স্বাভাবিক শান্তর উৎস বলে মেনে নেওয়া হয়। কিন্তু কত না ভাবনার ও ঘটনার 
সংঘাতের ফলে রাষ্ট্রের এই আন্তরিক মানাবক কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টা রাষ্ট্রকে একটি 


চে রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সর্বজনীন প্রতিষ্ঠান (“বহ্‌জনহিতায়, বহুজনসুখায়” ) রূপে গড়ে তুলেছে । বর্তমান 
উপসংহার ঃ রাষ্ট্রের উৎপান্ত পারমাণবিক যুগে রাষ্ট্রের এই মানবিক রূপটি সব সময়ে 
ত "১. স্মরণ রাখতে হবে। তবেই মানবসভ্যতা ও জ্ঞানের, প্রজ্ঞা 
তার এীতহা'সক ও সামাঁজক 
বিবর্তন সম্পর্কে গুহা এ ও প্রগতির সঙ্গে তাল রেখে আজকের রাষ্ট্র আগামণ দিনের 
মতবাদ শপ অতাত বা সসমদ্ধ বিশ্বরাষ্ট্রে পরিণত হবে, এটাই শুভবুদ্ধিসম্পন্ন 
বর্তমানকে নিয়ে ১৫৯ বিশ্ববাসীর একান্ত কামনা । তাই “এতহাসিক বা 
সা ot [বিধৃত বিবর্তনমলক মতবাদ”কে শনুধু যে রাষ্ট্রের অতাঁত- 
কালের সঠিক ইতিবৃত্ত বলে ধরা হয় তাই নয়। এর 
মধ্যে রাষ্ট্রের ভাবষ্যং র;পাঁবস্তারের স্বাভাবিক সম্ভাবনার ইীঙ্গতও পাওয়া যায় ॥ 
এীতহাসিক বা বিবতনিবাদঁ মতের নানাপ্রকার সমালোচনা হয়েছে। প্রথমতঃ, 
ইংরেজ মনীষী হবহাউস্‌ ( চ7০৮১০৪০) প্রভূত সমাজতত্বাবদগণ মনে করেন যে, 
রাষ্ট্রের বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যার. এীতহাসক মতবাদ রাষ্ট্র গঠনের পেছনে নানাপ্রকার 
সমালোচনা £ (১) হব্হাউস. রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাহ্য কার্য-কারণের ওপর জোর 
বলেন-_রাষ্ট্ের বিন শুধ: দিয়েছে, কিন্তু সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম _. এগুলির কোন 
ঘটনাঁভাত্তিক নয়, চেতনা-.. চেতনাভাত্তিক ক্রমবকাশের অর্থাৎ মানবমননের ও মানব- 
alee উল সমাজের আভ্যন্তরীণ ক্লপারবতনের ধারার ওপর জোর 
ভি 14 দেয় নি। “মল্যবোধের বিবর্তন” (“Morals in 
Evolution” ) সম্পর্কে তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থে হব্হাউস 
এই বন্তব্যটি তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে মানুষের মূল্যবোধের ক্রমাববর্তন তাকে 
সৎকাঁণ‘তা থেকে উদারতার পথে ধাঁবত করে তার রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ 
ঘটিয়ে, তাকে চ্বচ্ছতর করে তুলে তাকে ক্রমশঃ অধিকতর সমাজসচেতন ও রাষ্ট্রনির্ভর 


করে তুলেছে । 

দ্বিতীয়তঃ এঁতিহাসিক মতবাদ বেশী কম্পনাশ্রয়ী। তাই এই মতবাদে কবে 
(২) এ মতবাদ বেশী কখন কোথায় রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে, সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট 
কল্পনাশ্রয়ী তথ্য সঠিক জানা যায় না। কেবল জানা যায়-_কিভাবে 
রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছে। 


তৃতীয়তঃ, মাক্কস্‌বাদীদের মতে শুধু অর্থনৈতিক প্রভাবের দ্বারাই সামাজিক 
বিবর্তন ( 50cial 4১78০) ঘটে । তাই তাঁরা রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে 
বিবর্তনবাদকে কেবল একটি বিশেষ অর্থে স্বীকার করেন । মাক“: তাঁর সুবিখ্যাত 
“ডাস্‌. কাপিটাল্‌” (“Ds Kapital”) নামক গ্রন্থে বলেছেন যে, উৎপাদনের 
সত্রগাল বিভিন্ন যুগে বিভিন্নভাবে বণ্টনব্যবস্থায় বৈষম্য সৃষ্টি করে। ফলে প্রার্থামক 
(৩) মাক্এস্বাদশীগণ একটি স্তর থেকেই সমাজ সমভোগবাদশ ( communitarian 
শেষ অথে এই মতবাদ বা conmunistic ) হতে পারে না। ব্যান্তগত সম্পাত্ত 
সমর্থন করেন--তাঁদের কাছে ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সামন্তপ্রথা ( Feudalism ) জন্ম 
“অর্থ নৈতিক বিবর্তন” মুখা, '1নল। ফলে ভূগ্বামী ( Feudal Baron ) এবং ভূমিহীন 


“সামাদিকাববতনিগোদও কৃষক ( 518) এই দুটি শ্ৰেণী গড়ে উঠল। এই 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকটি মতবাদ ১০১ 


অর্থনোতিক ব্যবস্থায় ভূস্বামীগণ শোষক, সার্কগণ শোধষিত। শিল্পাবল্পবের 
( Industrial Revolution) পরে বিজ্ঞান ও প্রযৃন্তিবিদ্যার অগ্রগাতর 
ফলে ধনতন্দের (0291:8115. ) আঁবর্ভাব ঘটে। তখন শোষক শোিতের 
চিরন্তন শ্রেণীসংঘাত (01955-5::9481০) এমন চরম আকার ধারণ করে 
যে, শোষিত সর্বহারা শ্রেণী ( Proletariat ) ধাঁনক ( Bourge0i5 ) শ্রেণীকে 
বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত করতে বাধ্য হয়। ফলে সর্বহারাদের নেতৃত্বে শ্রেণীবিহান 
সাম্যবাদী সমাজ ( Dictatorship of the Proletariat ) স্হাঁপিত হয় । সুতরাং 
মাক্সীয় বিচারে অর্থনৈতিক র;পাস্তরের মধ্য দিয়েই সামাজিক ও রাণ্ট্রিক ?ববর্তন 
সংচিত হয়, বিবর্তনের অন্য ঘটনাগলি গোঁণ, সেগুলি অর্থনৈতক সান্রের 
পারচালনাধীন। 


সারাংশ 

মানুষ স্বভাবতঃই সামাজক জীব ; তার গোষ্ঠীপ্রণীতর জন্যই সে সঞ্ববদ্ধভাবে রাষ্্রীর জীবনের সঙ্গে 
সামিল হল। 

রাষ্ট্রের উদ্ভব ব্যাখ্যার রাষ্ট্রীবজ্ঞান, নৃতত্ব ও ইতিহাসের যৌথ ভুমিকা আছে-__মহেঞ্জোদরো, হরপ্পার 
ধৰংসণ্তূপ অতীত সভাতার নিদর্শন । তার সাক্ষ্যপ্রমাণ পুরাকালের মানুষের সঙ্ঘবদ্ধ জীবনের, রাজনোতিক 


চেতনার উন্মেষের খণ্ড খণ্ড পাঁরাচাঁত । 
ইতিহাস, নৃতন্ব ও রাষ্ট্রীবজ্ঞান__সকলেরই বন্তব্য এক £ সমাজের এীতহাঁসক বিবর্তনের মধ্য দিয়ে 


রাষ্ট্রের উদ্ভব । এই উদ্ভব ব্যাখ্যার জন্য অনুমানা ভাঁত্তক ও বৈজ্ঞানিক দ.রকম মত প্রচার করা হয়। 
রাষ্ট্রের উৎপাত্ত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রুন্টশ্াঁলর তিনাটি এরীতহাসিক অবস্থার বর্ণনা এঁতিহাসিক দিক থেকে 
মুল্যবান । 
বিধাত]বিধানতন্থঃ এর ধারাবাহিক ইতিহাসে একটি বন্তব্যই সুপারস্ফুট_রাষ্্র ঈশ্বরের একটি অলৌকক 
প্রাতণ্ঠান। এর ভিত্তিতে মধ্যযুগে ধমপিয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে । 
বিধাতুবিধান তত্বের সমালোচনা ৪ ৯। এই মত দ্বেচ্ছাডারী রাজতন্ত্রের অনুপুরক ; ইতিহাস স্বৈরাচারী 
শাসনতন্ত্র ত্যাগ করে গণতন্ত্রকে প্রাতাম্ঠিত করেছে; ২। এই মত সঞ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট ; স্বেচ্ছাসার 
রাজতন্ত্র আদর্শ শাসনব্যবস্থা নয় ; ৩। রাষ্ট্র অলৌকিক প্রতিষ্ঠান নয়, রণাঁতমত মানবিক প্রতিষ্ঠান । 
৪1 এই মত অনোতহাসিক। &| এই মত ধর্মতন্বের বিকৃত ব্যাখ্যা করে! স্বৈরাচার! রাঙ্গা ক মঙ্গলময় 
ঈশ্বরের দুত হতে পারেন? এ বিষয়ে বাইবেলের নির্দেশ । 
বিধাতাবধান তত্ত্বের এীতহাদক মুলা--১ । এতে রাষ্ট্রের শুভ উদ্দেশ্য নিদিষ্ট । ২। ধর্মীয় অনুশাসন 
অতাঁতে সমাজে শঙ্খলাবোধ এনেছে। ৩। পরবর্তীকালে ধর্মীনরপেক্ষ রাষ্ট্রে পত্তনে এর ভূমিকা । 
৪1 বারপুজার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্র নেতৃত্বের সংগঠন । ৫ । ধর্মের মধ্য দিয়ে রাজনোতিক চেতনার উন্মেষ । 
উপসংহার  ধনতল্মের আবির্ভাবে সামন্ততণ্ত ও যাজকতন্তের অবলবাপ্ত ; মধ্যাবন্তদের নেতুত্বে উদার- 
পন্হী গণতন্মের ও ধমণনরপেক্ষ রাষ্ট্রের সুচনা । 'কন্তু এখনও ধর্মীয় রাষ্ট্র লুপ্ত নয়। ইরান, পাকিস্তান 
ও বাংলাদেশে এদ্লামক রাষ্ট্রের নাজির | অবশ্য এ রাষ্ট্রগুলি ধর্মাশ্ররণী রাজতন্ত নয়, কেথাও শুধু ধমশীয়, 
কোথাও বা জঙ্গ” ও ধমশিয় প্রজাতন্ত্র । ' 
শান্তবাদের বন্তব্য_ব্য'ক্তমানসের দুর্বলতা দুর করার জন্য চাই সবলের নেত;্‌ত্ব। এই ধারণার মধ্য দিয়ে 
বারপুঙ্গবের নেতৃত্বে রাষ্ট্রের উদ্ভব । পৌরাণিক যুগে, এঁতরের ব্রাক্মণে, মহাভারতে, হোমারের কাব্যে 
এবং হেরাক্লিটান। মধাষুগণীর খাঁস্টান যাজ কবর্গের বাণীর মধ্যে এই মতের সমর্থন পাওয়া যার । আধুনিক 
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যুগে লাঁকক্‌, জেঞ্ক্‌স্‌, ্লুন্টশাল ও ওপেন্হাইমার নানাভাবে এই মত সমর্থন করেন। হেগেল, 
ট্রাইটস্কে, নীটসে, ফিস্টে প্রভাত বাখ্যায় শক্তিবাদ যুদ্ধবাদে পরিণত হয়। ডারউইনপচ্ছণ হাবণট* 
প্পেনসার ব্যান্তদ্বাতনত্যাবাদের সমর্থনে এই মত ব্যাখ্যা করেন। মাকসবাদগণ কিন্তু পুজিপতি শ্রেণীর 
শোষণশান্তর প্রতীক রাষ্ট্রের উচ্ছেদ চান । গড্‌উইন" বাকুনন্‌ প্রমূখ নৈরাজ্যবাদারা আরেক অর্থে রাষ্ট্র- 
শান্তির কবল থেকে ব্যান্তদ্বাধানতা রক্ষা করতে চান। শন্তিবাদের লৌকিক সমর্থন-_“বারস্চোগ্যা বসুন্ধরা”, 
“জোর যার মুলক তার” । ভারতের গ্রামে গ্রামে এখনও ওপাঁনবোৌশকতার জের-_থানার বড়বাব্‌, হাকিম 
সাহেব ইত্যাদি আণ্টালক রাজশস্তির প্রতীক । 

শান্তবাদের সমালোচনা--(১) বলপ্রয়োগই রাষ্ট্রের উৎপত্তি ও স্থায়িত্বের একমাত্র কারণ নয়।, অর্থনৈতিক 
কারণ, ধর্মীয় বন্ধন, রাজনৈতিক চেতনা ইত্যাদিরও এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ও আাছে__লণককের 
নিজেরই স্বীকৃতি। (২) গ্রীন ও ম্যাকৃআইভার বলেন__জনগণের ইচ্ছাই রাষ্ট্রের ভিত্তি । (৩) এই 
মতবাদ নশীতাবরোধী | হব্স, মানুষের চাঁরত্রের কেবল খারাপ [দঁকগলর ওপর জোর য়ে শান্তিবাদী রাজ- 
তন্ত্র সমর্থন করেন। (৪) -এই মত যুদ্ধবাদন, বি*বশান্তির পারপন্হী । (৫) এই মত অগণতান্তিক । ' 
কারণ এর দ্বারা একনায়কতন্ত্ স্বৈরাচার সমার্থত। ৬) গিলক্রাইস্টের মত গান্ধীজীও অহিংসা ও 
নৈতিক শান্তর মাহাত্ম্য প্রচার করেছেন। (৭) ডারউইনংপন্হী স্পেন্সারের যুক্ত পারিত্যন্ত £ সবলের রাজ্যে 
প্রাতভাবান: প্রতিবন্ধীদের কি কোন দ্থান নেই ? 

উপসংহার-_রাষ্ট্ের উংপন্তির ক্ষেত্রে অতাঁতের বীর নেতাদের কৃতিত্ব অবশাদ্বীকার্য। শেষ ব্যাখ্যার 
আরক্ষা, প্রাতিরক্ষা, কারাগার ইত্যাদ রাষ্রশান্তর প্রতীক । কিন্তু এ সবই গণতান্ত্রিক নির্দেশে নিয়াল্্ত। 

সামাজক চুক্তি মতবাদের ইতিহান-_মহাভারত, বৌদ্ধ জাতক ও নিকায়, কৌটিলা, বাইবেলের প্রাচীন 
সংহিতয় এই মতের সমর্থন মেলে । উলাপিয়ান্‌, মেন গোল্ড, হবংস্‌, লক, হিউম্‌, রুশো, গ্রোটয়াস্‌, 
স্পিনোজা, পরফেনডর্ক ও কাণ্টের সমর্থন। 


“লোৌভিয়াথান” প্রশ্হে হবসের ব্যাখ্যা স্তর দ্বারা গাঠত সার্বভৌম রাল্ট্রই যেন লোভয়াথান তুল্য 
{বশাল সামুদ্রিক জীব। প্রাক-রাপ্টরীয় প্রাকৃতিক রাজ্যের আঁধবাসাগণ নারকীর জীবন থেকে মুক্তির জন্য 
চুক্তিবদ্ধ হয়ে রাজতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন -করল। সমকালীন ইংলশ্ডের অশান্তি দূরীকরণের তাগিদে হব্‌স্‌ 
স্বেচ্ছাচারী রাজার সার্বভৌমত্ব সমর্থন করেন। তাঁর মতে প্রজাদের মধ্যে একটিমান্র চুন্তির ফলেই এই 
অসাম, অ-হস্তান্তরযোগ্য সার্বভৌমত্বের উদ্ভব । জনগণ চুন্তভঙ্গ করতে চাইবেন না, কারণ তা করলে 
ভয়াবহ পূুবববন্থার পুনরাবভাব হবে । সুতরাং সার্বভৌমের আদেশই আইন, ব্স্তিস্বাধীনতা তাঁর দান। 

হব্‌সের মতের সথালোচনা_(৯) স্যাবাইনের মতে হব্‌স্‌ স্বেচ্ছাচারী রাজার বিকম্পরুপে “ব্যক্তি- 
সংসদকেও” দার্বভৌম বলেছেন । (২) কোন চুন্তিই একপক্ষায় নয়। (৩) হব্‌স: ও অস্টিন: দুজনেই 
চরমপন্থী । (9) হব্‌স্‌ বান্তিমনের অশুভ প্রবণতার ওপরই জোর দিয়েছেন । (৫) রাষ্ট্র ও সরকার অভিন্ন 
নয়। 

শৃঙ্খলা ও নিরমান,বর্তিতার ওপর হব্‌স্‌ সঠিকভাবে গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 

লকের ব্যাখ্যা--১৬৮৮ সালের গৌরবমর বিপ্লবের ফলে ইংলশ্ডে যে সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র দেখা দিল, 
. লক তার সমর্থনে চটন্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, প্রাক্‌-াষ্ট্রীয় প্রাকৃতিক রাজ্যে আঁধবাদীদের 

জীবন শাত্তিপূর্ণ ছিল। তবুও তাদের প্রাকীতিক আইনের তাৎপর্য বোঝাতে ও প্রাকৃতিক অধিকার কাম 
করার জনা রাষ্ট্রশন্তির দরকার হল । ফলে চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্র স্থাপিত হল । লক দুটি চুন্তির কথা বলেন 
প্রজাদের নিজেদের মধ্যে (সামাজিক চুক্তি ) এবং রাজার সঙ্গে প্রজাদের (প্রশাসাঁনক চুক্তি )। দ:টি চুক্তিই 
পরস্পরের পারপুরকণ। লক প্রথম আইনগত সার্বভৌমত্ব ও রাজনোতিক সার্বভৌমত্বের মধ্যে এবং রাষ্ট্র ও 
সরকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করেন। 

লকের মতের সমালোগনা--(৯) হব্‌প্‌ রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব, লক্‌ আইনগত সার্বভৌমত্বকে 
উপেক্ষা করেছেন। (২) লক সীমাবদ্ধ ঝাজতন্বের সমর্থক, প্রজাতন্দর সমর্থক নন। 

লকের মতের এীতহা'দক মূল্য--৫১) তাঁর ব্যাখ্যা গণতাল্তিক। (২) সকলের সম্মাতির ওপরই রাষ্ট্রের 
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ভান্ত। (৩) জনগণের বিদ্রোহ করার এবং (৪) উপযক্ত ক্ষেত্রে সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করার আঁধকারের ওপর 
তিনি গুরুত্ব দেন। 

“দু কাত সোসয়াল,” গ্রন্হে রুশো নতুনভাবে সামাজিক চ.ন্তি মতবাদ ব্যাখ্যা করে খ্যাত হন ॥ 
তান বলেন- প্রাকরাষ্ট্রীয স্বর্গরাজ্যতুল্য প্রাকৃতিক রাজোও জনসংখ্যা বুদ্ধি, ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমস্যা 
প্রভীতর জন্য জনজীবন অসম ও অশান্ত হয়ে পড়ে। তাই সামা'জক চুক্তির দ্বারা জনগণ রাষ্ট্র স্থাপন 
করে। ছীন্ত হল একাঁটমা্র-_-সকলের সঙ্গে প্রত্যেকের ও প্রত্যেকের সঙ্গে সকলের । ফলে সমাজের 
সাধারণ মঙ্গলকামণ ইচ্ছাশন্তির বাহকরুপে সমস্ত জনসমাজই সার্বভৌম হলেন। 


রশোর মতের সমালোচনা_(৯) রুশোর “সাধারণ ইচ্ছাশক্তি” কার্যতঃ সংখ্যাগারচ্ঠের ইচ্ছাশান্ড 
হয়ে দাঁড়ায়। :২) হেঙেলপন্হশঁগণ এই মতের দ্বারা সর্বাত্বক রাষ্ট্রের সমর্থন করেন। (৩) রুশোর 
মত অবাস্তব, কেবল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্টে প্রযোজা | :৪) হ'ব্‌স্‌ রাজার স্বৈরাচার, রুশো জনগণের স্বৈরাচার 
সমর্থন করেনঃ দুজনেই চরমপন্হণী। ৫) আধুনিক রাষ্ট্রে রাজনৌতক দল, চাপগোষ্ঠী, দ্বার্থগোষ্ঠীর 
প্রভাবে “সাধারণ ইচ্ছাশক্তি” দেখা যায় না। 


রুশোর মতের এত্হাসিক গুরুত্ব - (১) রাষ্ট্রের জনকল্যাণকর উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা ; (২) ভলংতেরার, 
. দিদেরো প্রভৃতির মত তিনিও ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবীদের উদ্বুদ্ধ করেন। 
হব্‌স্‌, লক: ও রঃশোর মতের সাদৃশ্য_(১) প্রাক্‌য়াজ্ট্রায় প্রাকৃতিক জাঁবনের আস্তিত্ব, (২) সেখানকার 
আঁধবাদীদের প্রাকৃতক আধিকারের আন্তত্ব, (৩) সেখানে নানা অসুবিধা এবং (৪) সেজন্য সামাঁজক 
চুক্তির দ্বারা রাষ্টস্থাপনা-_এই ব্যাপারগুলি নিয়ে মতৈক্য। 


হব্স্‌, লক্‌ ও রণোর মতের বৈসাদ'শ্য--১) প্রাকৃতিক রাজ্যে জনজাবনের অবস্থা, (২) চুক্তির 
ফলে গাঠত সার্বভৌমত্বের স্বরুপ এবং (৩) রাষ্ট্রীয় আইনের প্রকৃতি নিয়ে মতভেদ । 

মর্লের মতে হব্‌স্‌ ও লকে্‌র মতের মধ্যে রুশো সমন্বয় সাধন করেন। মর্লের মতে এই সমন্বয়ের 
লক্ষণগ্ীল হল-_(ক) রুশো ও হব্‌সের মধ্যে বান্তগত ও মেজাজগত মতৈক্যের ক্ষেব্র_(১) প্রাকৃতিক 
রাজ্যে চরম অশান্তির ফলেই চুক্তির দ্বারা রাষ্ট্রগঠনের তাগিদ, (২) চুক্তি হল একটিমাত্র , (৩) 
রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হল একটা চরম শান্তি। খে) রুশো ও লকের সি্ধান্তের মধ্যে মিল_জনকল্যাণ 
সাধনই রাষ্ট্রের মুখ্য উদ্দেশ্য । বক; মলের ব্যাখ্যাও ভ্টপূর্ণা রুশো প্রজাতন্ সমর্থন করে লকের 
চেয়ে অনেক বেশী প্রগতিশীল ও গণতন্ত্রী ছিলেন। কারণ, লক্‌ ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্বের 
সমর্থক। Ek 


সামাজিক চুক্তি মতবাদের সমালোচনা - (১) মেনের মতে এ মতবাদ অনোতিহাসিক। (২) মেক্লাওয়ার 
জাহাজের যাত্রীরা নতুন বসতি ও “রাষ্ট্র” স্থাপনের আগেই তাঁদের রাজনোতিক চেতনা ছিল। ৩) এই 
মতবাদ অযৌন্তক £ প্রাক্‌-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের আঁধবাসীদের প্রাকাতিক আঁধকারের আন্তিত্ব অবহ্পনীয়, 
কারণ, রাষ্ট্রীয় কতৃত্ব ছাড়া অধিকারভোগ সম্ভব নয়। (8) বাক বলেন- রাষ্ধী হঠাৎ-গজানো কোনও 
হসসাদারণ ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান নয় ; ধার ও ধারাবাহিক তার &মবিবর্তন। (৫) হব্স্‌-বা র্‌শোর চরমপন্ছপ 
ব্যাখ্যায় এ মতবাদ বিপজ্জনক । 


চান্ত মতবাদের এতিহাসিক মুল।ঃ (১) এ মতবাদ প্রতিকিয়াশশীল স্বৈরতল্লের বিরুদ্ধে বিপ্লবী 
জনগণকে উদ্ব্ধ করেছে-_হিউগেনাট: বিক্ষোভের পরব বিপ্রবগন্ীলর ওপর এর প্রভাব_-১৬৮৮ সালে 
ইংলণ্ডে, ১৭৭৬ সালে আমোরবায় ও ১৭৮৯ সালে ফ্রান্সে বিগ্লবের ওপর এর সং্পণ্ট প্রভাব । (২) 
রাষ্ট্রবি্ঞানের তাত্বিক ক্ষেত্রে এর প্রভাব £ (ক) দ্বাধিকার, ন্যায়াদর্শে'র নীতির ওপর গুরুত্বপ্রদান 
(বার্কার); খে) জাঁ বোদ্যার সার্বভৌম নাঁতির তন্বগত সংপ্রসারণ ; গে) রাষ্ট্র ও সরকারের মধ্যে 
'বিভেদাঁনণরের প্রথম প্রচেষ্টা, (ঘ) পরবর্তী ব্যা্িস্বাতন্ত্াবাদের ওপর লকের প্রভাব, (ঙ) গণতন্ত্র ও 
প্রজাতন্তের শা*বত সতাতা সম্বন্ধে জনগণকে আম্বাসদান। 


১০৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞা ন 


রাষ্ট্রের উদ্ভব সম্পর্কে আধ্বানক গ্রাহ্য মতবাদ হল এঁতিহাসিক বা বিবর্ত'নমুলক মতবাদ । মেন, 
হাবার্ট, স্পেন্সার, বাজেস্‌, বেজ্‌হট: ও গানণর এ মত সমর্থন করেন। তাঁদের মতে, ধর্মের বন্ধন, বাহু 
“বল, চান্ত, পারিবারিক সম্প্রসারণ এদের সবগুলির ঘাতপ্রতিঘাতে মানবসমাজের আঁবরাম ক্রমাবকাশের 
পাঁরণতি হল রাষ্ট্র! রাষ্ট্র মানবসমাজের ধর, ধারাবাহিক বিবর্তনের ফল, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে- 
ওঠা তার রুপান্তরলাভ একটা বিরাট রাজনোতিক ও সামাজিক ঘটনা । 

রাষ্ট্রের বিবর্তনের ওপর বিভিন্ন প্রভাব--(৯) রক্তের বন্ধনের প্রভাব £ গোষ্ঠী, উপজাতি, দেশপ্রেম, 
* জাতীয়তা--এঙ্গেল্‌সের ব্যাখ্যা । (২) ধম? বন্ধনের প্রভাব_ফ্রয়েড,, ম্যালিনাওাঁদ্ক ও জোডের মতে, 
প্রাকৃত ঘটনার বিজ্ঞানে অজ্ঞান আদম মানুষকে ধর্ম আতপ্রাকৃতাব*বাসী করিয়ে একধরনের নৈতিক বাধ/তা 
সংণ্টি করোঁহল। (৩) বান্তগত বা গোষ্ঠগত শক্তির প্রভাব_বুদ্ধজয়শ সেনাপাঁতর বিশেষ নেতৃত্ব £ 
“বুদ্ধই রাজতন্ত্রের জন্মদাতা ।” (৪) রাজনোতিক চেতনার, সামাঁজক মুল্যবোধের গণতাল্তিক আদর্শের 
সর্বাত্মক প্রভাব। (৫) অর্থনোতিক কারণের প্রভাব_অভাব, দারিদ্রা দূরীকরণে রাষ্ট্রের মত সংস্থার 
প্রয়োজনবোধ। . 

সংক্ষেপে, আঁদকাল থেকে আধানক যুগ পর্যন্ত অজস্র ঘটনার ঘাতপ্রাতঘাতে রাষ্ট্রের উৎসারণ ও 
সম্প্রসারণ । এরই নাম “রাষ্ট্রের সামাজিক, এঁতহাসিক বিবর্তন ।” রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে এটাই 
গ্রাহ্য মতবাদ । 

রাষ্ট্রের বিবর্তনবাদ ব্যাখ্যার সমালোচনা-_(১) হব্‌হাউস বলেন, রাষ্ট্রের বিবর্তন শুধ ঘটনাভাত্তক 
নয়, চেতনাভাত্তকও বটে। তাই তিনি “মুল্যবোধের বিবর্তনের” ওপরও জোর দিয়েছেন। (২) এ মতবাদ 
বেশী কল্পনাশ্রয়ী। (৩) মার্কস্‌বাদীগণ একটি বিশেষ অর্থে এই মতবাদ সমর্থন করেন। তাঁদের 
কাছে “অর্থনোতিক বিবর্তন” মুখা, “সামাজক বিবর্তন” গৌণ ও আনংযাঙ্গকমানর। 

উপসংহার--রাজ্টের উৎপত্তি, তার এীতিহাঁসিক ও সামাজিক বিবত'ন সম্পকে গ্রাহ্য এই মতবাদ শুধ, 
অতীত বা বর্তমানকে নিয়ে জড়িত নয়, মানবসভ্যতার ভবিষাৎ ?ববতনের ধারাও এতে বিধৃত। 


রাষ্ট্রের উদ্ভব £ কয়েকাট মতবাদ ১০৬ 


জাতিলম'জ 
/ জাতীয়ত। 
জাতি 


“A nation, unlike a class, bas a definition which is not econo- 
mic. It 15) we may say, a geographical group possessed of a senti- 
ment of solidarity.” 


— Bertrand Russell 


॥ কয়েকটি প্রাথমিক সংজ্ঞ| ॥ 


“নেশন কি” নামক প্রবন্ধে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন, “স্বীকার 

করিতে হইবে, বাংলায় “নেশন” কথার প্রতিশব্দ নাই । নেশন ও ন্যাশনাল শব্দ বাংলায় 

se গেলে অনেক অর্থদ্বৈধ--ভাবদ্বৈধের হাত এড়ানো 

২ পাচার ” কতকগুলি উদাহরণ থেকে কাঁবগুরুর আভব্যান্তর 

তাৎপর্য বোঝা যায় । অনেকেই “নেশন.” (5০7) 

বলতে “জাতি” ও “রাষ্ট্র” দুই-ই বোঝেন। “জাতীয়” ( Nation! ) কথাটির 

সাহায্যে অনেকে কোন: ব্যক্তি কোন্‌ রাষ্ট্রের “নাগারিক’” (০155০) তা বুঝতে বা 

বোঝাতে চেষ্টা করেন। এ দক থেকে চিন্তা করে অনেকে “জাতীয়তা” (Nationality ) 
“এবং “নাগারকত্‌” (01055081319 ) এ দুটি কথাকে সমার্থক বলে ভুল করেন। 

এ ধরনের অর্থগত ও ভাবগত 'বভ্রান্ত থেকে মুক্তি পেতে হলে লর্ড ব্রাইসের 
বন্তব্য বিশেষভাবে জানা উঁচিত। তান “নেশন.” ( ৪619.) বলতে “জাত” 
জাত বা “নেশন সম্বন্ধে বোঝাতে চান। তাই তাঁর সংজ্ঞা অন:সারে, “জাতি এমন 
ব্রাইসের সংজ্ঞা একটি জাতিসমাজ যা রাজনোৌতিক অর্থে স্বাধীন বা 

.... স্বাধীনতাকামী ( অর্থাৎ জাতীয়তাবোধ বা রাজনৈতিক 
'চেতনাসম্পনন ) (“A Nation is a nationality which has organised itself 
into a political body either independent or desiring to be indepen- 
dent” ) 


ৱাইসের সংজ্ঞাটিকে আরও স্পন্টভাবে বাখ্যা করা bk: । যে কোন জনসম 
(2০০৩) “জাতিসমাজ'” (Nationality) বলা (People) 


জনসমাণ্ট, জাঁতসমাজ অন্তৰ্গত জনগণ পর ও 
জাতরতা, জাতি, জাতীয় রাষ্ট্র: দ্বাধীনতাকামী হন, অর্থাৎ রাজনৈতিক চেতম্মামমপ্রম হন, 
(বা জাতির) কাকে বলে. তবেই সেই এঁকাবদ্ধ বাধীনতাকামী জনগণকে রাষ্টর- 

বিজ্ঞানশগণ “জাতিসমাজ” ( Nationality ) বলেন। 
যে রাজনৈতিক- আদর্শ তাঁদের এক্যবন্ধ করে তোলে, তাকে বলা হয় “জাতীয়তা” বা 


১০৬ - রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


“*জাতীয়তাবোধ” (23560791157). যখন এই জাতিসম্টি সুগঠিতভাবে ও 
সচেতনভাবে রাজনৈতিক অর্থে স্বাধীনতাকামী হয়ে পড়ে, তখন তাকে “জাতি” 
(]Nti০৷ ) বলা হয়। অবশেষে যখন জাতি” রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করে 
রাষ্ট্র গঠন করে, তখন সে রাষ্ট্রকে বলা হয় “একজাতীয় রাষ্ট্র” ( Nation-State )1 
সাধারণতঃ “রাষ্ট্র” বলতে “একজাতীয় রাষ্ট্রকেই” বোঝায় । 

এই সক্ষম রাজনৈতিক বিশ্লেষণকে উদাহরণের সাহাযো সহজে ব্যাখ্যা করে আলো- 
চনাকে অধিকতর বাস্তবাভীত্তক করা যায়। ১৯৪৭ সালে ভারতাঁবভাগের ফলে ভারত ও 
পাকিস্তান এই দুটি রাষ্ট্রের আবির্ভাবের কাহিনী এ প্রসঙ্গে স্ররণীয়। সংদীর্ঘ 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বহু ভাষা, ধর্ম, বর্ণ ও শ্রেণীতে বিভন্ত ভারতীয় জনসমদ্টি 
ভারতও পাঁকস্থানের (Indian People ) ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি কামনা 
জন্ম বা্তান্ত করে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, স্বাধীনতাকামীও এঁক্যবদ্ধ 

হল। তাদের এক্যবদ্ধতার ও দ্বাধীনতাকামনার 

এই রাজনৌতিক আদর্শ হল ভারতীয় জাতীয়তা বা ভারতীয় জাতীয়তাবোধ (Indian 
Nationalism) | কিন্তু ভারতের যে অঞ্চলগ্ীলিতে মুসলমানগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
তাঁরা এদ্লামিক ধর্মীয় একতার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র ( Separate Nation- 
5650) দাবী করতে লাগলেন । শেষ পর্যন্ত তাঁরা সফল হলেন ও ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগস্ট আঁবভন্ত ভারতের মৃসলমানপ্রধান অঞ্ডলগুলি নিয়ে পাকিস্তান, ডোঁমানয়ান্‌” 
(Dominion 0f Pakistan) গঠিত হল, তারপর সেই অঞ্চলগহুলকে ভারত থেকে বাদ 
বয়ে “ভারত ডোমিনিয়ানত ( Dominion of India ) গঠিত হল। পরে এ দুটি 
ডোমানয়ান্‌ই প্রজাতম্তে পারণত হল। সুতরাং ভারতীয় জনসমা্ট (Indian 
চ০০1০) রাজনোতক অর্থে স্বাধীন হবার আদর্শে অর্থাৎ ভারতীয় জাতীয়তার 
বা জাতীয়তাবাদের (Indian Nationalism ) আদর্শে এক্যবদ্ধ হয়ে ভারতীয় 
“জাতিসমাজে” ( Indian Nationalicey ) পারণত হল। তারপর ১৯৪৭ সালের ১৫ই 
আগণ্ট্‌ সেই ভারতীয় জাতিসমাজ “ভারতীয় জাতি” (94147 Nation) বা “ভারত” 
নামক “জাতি-রাস্ট্রে” ((ndian Nation-State) পাঁরণত হল ॥ 

সংক্ষেপে বলতে গেলে, কোনও জনসমাজের ( People ) অন্তর্গত স্বাধীনতাকামী, 
এক্যব্ধ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানবগোষ্ঠী হল জাতিসমাজ ( Nationality )। 
এই জাতিসমাজকে স্বাধীনতাকামণ, এক্যবদ্ধ ও রাজ- 
নোতিকভাবে সচেতন করে তোলার প্রেরণা বা আদর্শ হল 
জাতায়তাবাদ বা জাতীয়তাবোধ (12৮19781190 )। যখন জাতিসমাজ রাষ্ট্র গঠন 
করতে সমর্থ হয়, তখন তাকে বলা হয় “জাতি” ( N৭i০৷ ) বা জা'ত্রাষ্টর (Nation- 
State ) বা রাষ্ট্র ( State ) | 

হেসের (৪১5) উঁক্তাট এ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ । তান বলেছেন--“জাতাীয় 
‘বাষ্ট সব সময়েই জাতায়তার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে, কিন্তু রাষ্ট্র ছাড়াও জাতিসমাজ 


জাতসমাজ জাতীয়তা জাত ১০৭ 


সংজ্ঞাগবলির সংক্ষিপ্তসার 


থাকতে পারে” (“A national state is always based on nationality 
but a nationality may exist withouta national 
সস 90305) । জাতির উৎপত্তি বা অবলষ্তি বললেই কোন 
অবল:প্তি বোঝায় না রাষ্ট্রের উপাত্ত বা অবলনপ্ত বোঝায় না। কলকাতায় 
অবাস্থিত কেন্দ্রীয় পাঠাগারকে (National Library)" 
অনেকে সাধারণ অর্থে বা প্রচলিত ভাষায় “জাতীয় পাঠাগার” বলেন। কিন্তু ভারত 
সরকার সঠিকভাবেই এর যে হিন্দী নাম দিয়েছেন, তা হল-_“ররাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার ৷” এ 
থেকেই বোঝা যায়__“রাণ্ট্র” এবং “জাতি” কথা দুটি সমার্থক নয়। 
॥ জাতি বা! জাতি-সমাজ গঠনের প্রধান উপাদান ॥ 
জমার্নের (210009৩1) মতে জাতি (325০7) বা জাত-সমাজ (Nationality). 
গঠনের প্রধান উপাদান ভাবগত আভন্নতা। আবার, ইতালীয় নেতা মাধাসানি: 
(Mazzinil, িকক্‌ (Leacock), প্রভৃতি এ ক্ষেত্রে 
এন কুলগত বা বংশগত আঁভন্নতার ওপর বেশী জোর 
বদলান দিয়েছেন। সুতরাং রাষ্ট্রীবজ্ঞানীদের মত অন[যায়ী জাতি 
বাজাতি-সমাজ গঠনের উপাদানগহীলকে প্রধানতঃ দুটি 
ভাগে ভাগ করা যায়--বাহ্য উপাদান (physical £8০605) এবং ভাবগত উপাদান, 
(spiritual factors)  ভাবগত, উপাদানগ্মীলকে অন[ভূতিমূলক উপাদানও- 
(emotional বা emotive factors) বলা হয়। 
বাহ্য উপাদানগযুলিকে সাধারণভাবে “পাঁরবেশ” কথাটির দ্বারা বোঝানো যায় ৷ 
বাহা উপাদান £ অর্থনৈতিক,  পাঁরবেশের প্রভাবে মানুষ বেড়ে ওঠে। এক্ষেত্রে পারবেশ: 
কুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত, যেন আধারের কাজ করে । মাছের কাছে জল যেমন আধারের 
ভৌগোলিক, সাধাবধানিক এঁকা মত, মানুষের কাছে জাতি বা জাত-সমাজও তেমানি 
আধার । জাতি গঠনের বাহা উপাদানগুলির মধ্যে অর্থ- 
নোতক একা, কুলগত (বা কোঁলক বা বর্ণগত বা বংশগত) একা, ভাষাগত (বা গলপিগত, 
বা সাহিত্যগত) একা, ধৰ্মগত একা, ভোঁগোলিক (বা আগ্চালক) এক এবং সাংগঠাঁনক- 
বা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হার একা উল্লেখযোগ্য । 
মাক্স্বাদীগণ অর্থনৈতিক এঁক্যকে জাতিগঠনের সবচেয়ে শান্তিশালী উপাদান, 
অর্থনৈতিক এঁকা£ মার্কস বলে মনে করেন। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা সোবিয়েত 
টার tas সমাজতন্ত্র প্রজাতম্মের অন্তর্গত জার্জয়ার জাতীয়তাবোধের 
নজিরের উল্লেখ করেন। দাস-প্রথার (অর্থাৎ সামন্তপ্রথার) 
অবলপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেখানে ধনতন্বের বিকাশের ফলে এক ধরনের অর্থনৈতিক, শ্রেণী- 
ভিত্তিক এঁকা গড়ে ওঠে । এই একাই পরে জার্জ'য়ার আঁধবাসগদের শ্রেণণসচেতন 
“জাতি” রূপে গড়ে তোলে । 
কুলগত বা কোঁলক বা বংশগত এঁক্য থাকার ফলে জাতিগঠন সহজ হয়। যেমন, 
অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীগণ একই বংশের অন্তর্ভুন্ত -ফলে তারা একই জাতি বলে 


১০৮ রাষ্ট্রীবন্ঞান। 


পরিগাণত। কিন্তু প্রাণিজগতে বর্ণ গত আভিন্বতা স্বীকৃত নয়। বর্ণ গত উৎপত্তির 
কুলগত এক্য £ অস্ট্রোলয়া; . অভিন্নতার ও জার্মানদের জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের কথা 
বাতিক্ুম-_ইংরাজ জাতি; প্রচার করে হট্‌লার জার্মানদের মধ্যে জাতীয় এক্যের 
৮৮ বিশ্ছদ্খ আদর্শবোধ সঞ্চারিত করেন। কিন্ত তান দ্থিতায় 
মহাযুদ্ধে পরাজিত ও বিফল হন। ইতিহাস ও 
নৃতত্বের আলোচনা থেকে জানা যায় যে, যুগ-যুগাস্তর ধরে প্রাণজগতের অন্যান্য 
ক্ষেত্রের মত মন[ষ্যসমাজেও অনবরত রক্তের সংমিশ্রণ ঘটেছে ও ঘটছে। তার ফলে 
এককুলোদ্ভব জাতির বদলে সংকর জাতির সষ্টি হয়েছে । স্বামশ বিবেকানন্দের উত্তিতে 
এ কথার সমর্থন পাওয়া যায়। কিন্তু জাতীয় এক্য ব্যাহত হর না। উদাহরণ--ইংরেজ, 
ওয়েলসীয় ও স্কট্‌দের মধ্যে বংশগত এঁক্য না থাকা সত্বেও তাদের মধ্যে জাতীয় এক্য 
সপ্রতিষ্ঠিত। সুইজারল্যাণ্ড ও সোবিয়েত রাশিয়ার আঁধবাসীগণ বিভিন্ন প্রজাতি- 
গোষ্ঠীর (৩৮710 8:০5) আঁধবাসীদের মিশ্রণে গঠিত হলেও তাদের মধ্যে জাতীয়তা - 
বোধ খুব প্রবল। 
ভাষাগত বা লাঁপগত বা সাহত্যগত এক্য ফ্রান্সে ও ইংলন্ডে জাতীয় এক্য 
প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছে । ভাষা মানুষের সঙ্গে মানুষের ভাবাবিনিময়ের প্রধান বাহন, 
রবীন্দ্রনাথের কথায় “জীবনে জীবন যোগ করার” প্রধান মাধ্যম ॥। একই ভাষা অনেক 
সময় একই াঁপর মারফত কোনও নির্দিষ্ট জনসমন্টির 
ভাষাগত এব ফিস্টের মতে মধ একাপ্রচারে সাহায্য করে। জার্মান দাশখনক 
জার্মান" ; ব্যাতিক্রম _ রর ৰ 
সইদাবলা, ফিস্টের (i০১০) মতে ভাষা ও লিপির একের দ্বারা 
গড়ে ওঠে সাহিত্যগত, কাল_চারগত এঁক্য। ইংরাজী ভাষা 
মাকিন যন্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্যে একটা অনন্যসাধারণ 'লাপগত ও সাহত্যগত 
এক্য সৃষ্টি করে তাদের মধ্যে জাতীয় প্রেরণা তৈরী করতে সাহায্য করেছে। কিন্ত; 
রবীন্দ্রনাথের মতে ভাষার এঁক্য জাত গঠনে সহায়ক হলেও এই এঁক্য না থাকলে জাতি 
গঠনে বাধা নেই। সুইজারল্যাণ্ডের আঁধবাসীরা ফরাসী, জার্মান ও ইতালীয়ান এই 
[তিনটি পৃথক ভাষা ব্যবহার করলেও জাতীয় এঁক্য সেখানে গুদূঢ়॥ দীর্ঘকাল 
কানাডায় ইংরাজী ও ফরাসী ভাষার যুগপৎ প্রচলন সত্বেও সেখানকার অধিবাসীদের 
মধ্যে ভাষার পার্থক্য জাতিগঠনে অন্তরায় হয় নি। সম্প্রতি অবশ্য ফরাসীপ্রধান 
কুইবেক্‌ অঞ্চলে "বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে । 
ধমগিত এঁক্য কোনও 'নদির্টি জনসমষ্টির মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধ সৃণ্টি 
করে। যা ধারণ করে, তাই ধর্ম । ধর্ম তাই মানুষের ধারক । মানুষ একে অবলম্বন 
করেই নিজের পাঞ্ববিতাঁ সমধমঁ প্রতিবেশীদের মধ্যে এক ধরনের আত্মীয়তার রাখণ- 
417 বন্ধনে আবদ্ধ হয়। একই খণীস্টান ধর্মের সাত্রে আবদ্ধ 
্তরষ্্; ব্াতিরম_ভারত হয়ে বিভিন্ন বংশের সম্তানস্তাত হয়েও আমোরকানগণ 
REL . জাতি হিসাবে এক। হিন্দ; ও ইসলাম এই দুটি ধৰ্মীয় 
বাভন্নতার ভিত্তিতেই ১৯৪৭ সালে ভারত 'বভন্ত হয় এবং “ভারত” ও “পাকস্তান” 


জাতিসমাজ জাতীয়তা জাতি ১০৯ 


এই দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয় ॥ এ ক্ষেত্রে অবশ্য বলা যায় যে, হিন্দ: ধর্ম ভারতের হিন্দ 
সংখ্যাগরিষ্ঠদের একত্রিত করল ইসলাম একাত্রত করল মুসলমানদের । কিন্তু ভারতে 
বহ: মুসলমান আছেন, পাকিস্তানেও বহ: হিন্দ; ও শিখ আছেন । বৌদ্ধধর্স শ্রীলগকায় 
জাতায়তাবোধ সৃষ্টি করেছে, মিশরে করেছে এদ্লামিক ধর্মমত। কিন্ত; দেখা গেল 
যে, ধর্মের পার্থক্য থাকলেও জাতীয় জনসমাজ গড়ে ওঠে, যেমনটি হয়েছে ভারতীয়, 
প্রজাতন্ত্র ও সো'বয়েত রাশিয়ায় । 
একপ্থানে দাঁ্ঘদন বংশপরম্পরায় বসবাস করলেও কোনও জনসমস্টির মধ্যে একটা 
ভৌগোলিক বা আগঞ্টালক এক্যবোধ গড়ে ওঠে। এটাই অনেক সময় জাতীয় 
একর প্রাথীমক ভিত্তি । এরই নাম হল ভৌগোলিক আভন্নতা। “হিন্দু এবং 
মুসলমান দুই ধর্মের লোক পাশাপাশি বাস করে একই ভাষা, লিপি ও সাহিত্যের 
. সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত হবার ফলে বাংলাদেশ প্রজাতন্দের 
dns hd আঁধবাসীদের মধ্যে জাতীয় এক্য গড়ে উঠেছে। কিন্তু 
এক স্থানে বসবাস না করেও জাতীয় এঁক্য গড়ে উঠেছে, 
যেমনটি হয়েছে ইস্রেলে ( 15786] )। ইস্ত্রেল্‌ ্বতন্ত রাষ্ট্ররূপে প্রাতাঘ্ঠিত হবার আগেও 
ইহ্যাঁদরা বিশ্বময় পরিভ্রমণ করে বেড়াত, নিজেদের একই জাতীয় এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ 
বলে মনে করত। ইউরোপের প্রাতবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রগীল বহুবার পোল্যাপ্ডকে ভাগ, 
করেছে। কিন্তু পোল্‌রা চিরকালই একটি জাতি বলে পরিগণিত হয়ে এসেছে। 
সাংগঠানক এঁক্য বা রাষ্ট্রীয় বা সাংবিধানিক একা অর্থাৎ শাসনব্যবদ্থার 
আঁভন্নতা অনেক সময় কোন ননার্দিন্ট অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে নানারকম 
পার্থক্য থাকা সত্বেও একটা নিবিড় একতা রচনা করে। ইংলগ্ড্‌ স্কটল্যাণ্ড্‌ এবং 
ওয়েলসের জনগণ একই ব্রিটিশ রাজমকুটের (81651) 00৬7) অধীন থেকে 
একাট সাধারণ জাতীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছে । ইংরেজ আমলে ভারতে নানা 
ধর্ম, নানা ভাষা প্রচালত থাকার ফলে আপাতদ:্টতে ভারতীয়দের মধো একটা 
উর: 'বাচ্ছন্নতাবোধ সৃষ্টি হলেও রেলগাড়ী, ডাকঘর প্রভাতির 
ব্যাত্ক্ম--কানাডা £যবতরাহধীয় মাধামে বিদেশী শাসকগণ ভারতবাসীদের মধ্যে একটা 
লা ite শাসনতান্দ্রিক এঁক্য প্রাত্ঠা করে। ফলে ভারতীয়দের 
মধ্যে জাতীয় প্রেরণা থনণভূত হয়ে ওঠে । কিন্তু একই 
ধরনের শাসনব্যবস্থার এক্য না থাকলেও এই বিভিন্নতা জাতিগঠনে বাধা সৃষ্টি করে 
না, যদি সেই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে অন্য কোন এক্যের উপাদান সক্রিয় হয়ে 
ওঠে। কানাডায় যননতরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা ( Federal government ) প্রচালত 
থাকার ফলে সেখানে ইংরাজী ও ফরাসী ভাষাভাষী আধবাসীদের নিয়ে গাঁঠত অঙ্গ- 
রাজ্যগুলিতে ( Provinces ) শাসনব্যবস্থার কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়। কিন্তু 
রোমান ক্যাথালক ধমে'র প্রচলনের ফলে ধর্মগত এঁক্য এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে 
এমন একটা ভাবগত এঁক্য প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করল যে তার ফলে জাতায় এক্যগঠন 
সহজ হয়ে উঠল। 


৯৯০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


জাতিগঠনের এই সমস্ত বাহ্য উপাদান সম্বন্ধে বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে 
আলোচনা করে বোঝা গেল যে, জাতিগঠনের বাহ্য উপাদানগুলি নানা দিক দিয়ে 
সহায়ক হলেও এর মুখ্য উপাদানগুল হল ভাবগত । জমার্নের (221700767:) ) কথায় 
বলা যায়, কোন জনসমাজ নিজেকে জাতিসমাজ বলে মনে করলে তবেই তাকে “জাতি” 
বলা যায় (6 a people feels itself to be a nationality, it isa nation- 
110৮) ধর্মের মত মানুষের গঢ়তম প্রবৃত্তিকে ক্রিস্টোফার লয়েড্‌ ( Chris- 
topher Lloyd ) জাতীয়তার উৎস বলেছেন ( “Nationalism may be called a 
religion, because it is rooted in the deepest instincts of man)। এই ভাব- 
গতএঁক্যের উপাদানগ;লির মধ্যে পড়ে আচার, র'তি-নণাঁত ও এীতহোর এক্য, সংস্কৃতি 
ও কৃণ্টিগত একা, স্মতিগত বা এীতহাসিক এক্য,অতাতের সুখদ;ঃখের এক্য, যাঅভাব- 
গনি আঁভযোগের,সমবেদনার, সমচেতনার ফল। যখনই দেখা যায় 
'জাঁত” গঠনে ভাবগত 
উপাদানই বেশী সায় £ কোন বিশেষ জাতির মধ্যে ধর্ম, ভাষা প্রভৃতি বাহ্য একের 
জমান”, ক্রিস্টোফার লয়েড, উপাদান সক্রিয় নয়, তখনই বোঝা যায় যে, কোন এক- 
" স্পেঙ্গুলেয়ার ও টইনাবর বন্তবায অদৃশ্য শান্তির প্রভাব অন্তরালে থেকে তার এঁক্য সৃষ্টির 
ভুমিকা পালন করে এসেছে । এই অদৃশ্য শন্তিট হল 
সংস্কৃতি, কৃষ্টি, এরীতহ্য ইত্যাদির সমতার ফলে এ বিশেষ জনসমণ্টির মধ্যে একটা 
ভাবগত এক্য সৃষ্টির প্রেরণা । এজন্যই জামান দার্শনিক অসভাজ্ট স্পেঙ্গলেয়ার, 
( 05wald Spengler ) বলেছেন, বংশগত বা ভাষাগত সমতা নয়, ভাবগত সমতাই 
জাতীয় এক্যের মূল উপাদান ( “A nation is neither biological nor 
linguistic, but a spiritual Unity”) । আধুনিক ব্রিটিশ এীতহাসিক টইনাব 
(Toynbee ) অতীতের সভ্যতাগুলর উথানপতনের ইতিহাস ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 
বলেছেন যে, সেই সমস্ত সভ্যতাই পাঁথবাঁর বিভিন্ন দেশের ভাবগত প্রাতযোগতার 
ক্ষেত্রে দরর্ঘায়দ হয়েছে যেগুলি ভাবগত উৎকর্ষে সঃসমূদ্ধ। উদাহরণস্বরূপ তিনি 
জ্বক্গন্থায়ী স্‌মেরীয় সভ্যতার পাশাপাশি আর্ধসভ্যতার সংদীর্ঘ জীবনের উল্লেখ 
করেছেন। 
ইংরেজ সমাজতত্বাবদ গ্রাহাম ওয়ালাস: (Graham Walla5) “এরীতহা” কথাটির 
সংজ্ঞা নিদেশ করতে গিয়ে বলেছেন যে এ এক অপুর্ব, অখণ্ড গণ-মানানকতা, যা 
ধাঁরে ধারে সকলের অলক্ষ্যে ইতিহাসের পটভুমিকায় কোন বিশিষ্ট জনসমণ্টির 
গৌরব ও ত্যাগ, সুখ ও দঃঃখের কতকগুলি চিরহরিৎ স্মৃতিকে নিয়ে গড়ে ওঠে। 
পা TEE একই ধরনের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৌতক আদর্শ 
ও়ালাস- ও ডলাইল্‌ বানের রঃপায়নের জন্য এই জনসমান্টর মধ্যে একটা আত্মীয়তা, 
সংজ্ঞা £ এক জাতি, এক প্রা, একটা আন্তরিকতা, একটা অন্তরঙ্গতা অনুভুত হয়। কয়েক 
একতা পুরুষ ধরে এই রকম সমচেতনা ভাবষ্যতের বংশধরেরা লাভ 
করে। 'ডিলাইল্‌ বান্স্‌ ( Delisle Burns) একেই 
জাতীয় এীতহ্য বলে চাহ্ৃত করেছেন। সুমহান: নেতৃবৃন্দের অনবদ্য জীবনকথা, 


জাতিসমাজ জাতীয়তা জাতি ১১১. 


উদ্দীপক লোকাচার, লোকগণতি, লোকগাথা, লোকনাট্য এভাবেই গড়ে তোলে 
“এক জাতি, এক প্রাণ, একতা ।” তাই বলা হয় জাতীয়তাবোধ প্রধানতঃ 
জনগণের স্মাতর মাণকোঠায় জমানো ভাবরাজোর সম্পদ, একটা আন্তারক একাত্মবোধ ৷ 
ফরাসী দার্শীনক রেনাঁ (Renna) তাই বলেছেন-_সমাজের আধ্যাত্বক এক্য তার 
জাতীয়তার জনক। 
॥ ভারতের জাতীয় এঁক্য ঃ ভারত কি একটি জাতি? ॥ 
ভারতবর্ষে'র জাতীয় এক্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাতীয়তার সমস্ত ভাবগত উপাদান- 
গুলির সার্থক সমন্বয় এখানে লক্ষ্য করা যায়। বিশ্বকাঁবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্যাবখ্যাত 
প্রবন্ধে (“ভারতবর্ষের ইতিহাস”) এই বন্তব্য সংপাঁরস্ফুট করেছেন। “নেশন 
কি” প্রবন্ধে কাঁবগুরু . বলেছেন . “নেশন 
একটি সজীব সততা, একটি মানস পদার্থ। দুইটি 
0 বগে জিনিষ এই পদার্থের অস্তঃপ্রকৃতি গাঁঠত করিয়াছে। সেই 
জোর দিয়েছেন দুটি জানষ বস্তুত একই । তাহার মধ্যে একটি অতীতে 
অবাস্থিত। আর একটি বর্তমানে । একটি হইতেছে সর্ব- 
সাধারণের প্রাচীন স্মতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা 
-_যে অখণ্ড উত্তরাধকার হস্তগত হইয়াছে তাহাকে উপযযন্তভাবে সংরক্ষণ কারবার 
ইচ্ছা ৷” 
ভারতে জাতীয় এক্যের বাহ্য উপাদানগুলির মধ্যে ভৌগোিক বা আণ্চালক এক্য 
ছাড়া অন্য কোনটি কার্যকর নয়। কিন্তু এতিহ্য ও সংস্কৃতির সমন্বয়ের লীলাক্ষেত্র 
“ভারততীর্ঘ।” ভারতের ইতিহাসে দেখা যায় যে, কালচক্রের আবর্তনে অনাদি অতীত 
রি ইহ থেকে পাঠান, মোঘল, শক, হণ, আর্য, অনার্য, এমন ক 
গলির বেশণর ভাগ না থাকলেও ইংরেজগণও এদেশে এসে ভারতের সমন্বয়ী প্রভাবের বাইরে 
্রীতহাগত ওশ্বৰ্যবেই ' থাকতে পারে নি। তাদের সকলের জাঁবনযান্রার ধারা, 
গ্রহের ভারতীয় জাতীয়তার ভাবনাচিন্তার ধারা শাঁন্তপূ্ণভাবে আত্তীকরণের (peace- 
সূচক বলেছেন, রাষ্্গুরু ful assimilation) ফলে ভারতের এতহ্য সাতরঙা রাম- 
৯ ধনূর মত আশ্চর্য সুন্দর । ফেলে-যাওয়া একই অতীতের, 
জওহরলালও এ মতের সমর্থক ' একই সুখদুঃখের স্মৃতির রাখাবাঁধনে ভারতপয়গণ 
আবদ্ধ । পরাধীনতার গ্রান আগের যুগের ভারতীয়গণ 
সকলে সমানভাবে অনুভব করেছিলেন। অগ্নযুগে ভারতের নানা অঞ্চলের নেতাগণ 
একই অভয়মন্দে দীক্ষিত হয়ে ভারতের মূত্তিষযদ্ধে আত্মনিয়োগ করেন, আত্মাবসজ'ন 
দেন। ভারতের স্বাধীনতালাভ এর সার্থক পাঁরণাঁত। রাষ্ট্রগুর: সংরেন্দ্রনাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়, প্বামী বিবেকানন্দ, মহাত্মা গান্ধী, গ্রীঅরাবিদ্দ, নেতাজী সুভাষচন্দ্র 
জওহরলাল প্রভৃতি বরেণ্য ভারতীয় মনীষিগণও রবীন্দ্রনাথের মতের অনুরপ মত 
পোষণ করেন, বলেন-_ভারতাঁয় জাতীয়তা মূলতঃ ভাবগত, মননসচেতন, এ্ীতহা- 
সমন্ধ। 


১১২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


মাক্বস্বাদীগণ ভারতকে বহুজাতিক রাষ্ট্র ( Poly-national State ) বলে 
মনে করেন। তাঁরা ভারতকে একজাতি-রাষ্ট্র ( Mono-national 50866) বলে মানতে 
চান না। ভারতে ভাবা, ধর্ম, সম্প্রদায়, আগুলিক ও 
মাক সবাদ'গণ ভারতকে লোকিক বৈচত্রা ইত্যাদি নানা ধরনের উপাদান অসংখ্য 
খড়ের, ৪ ০৬) সংখ্যালঘ্‌ সপ্প্রদায় সৃষ্টি করেছে। সুতরাং মার্কস 
সংখ্যালঘুদের নিয়ে বাদীদের মতে ভারতের জাতীয় সমস্যা আসলে সংখ্যালঘু 
সমসা। তাঁদের মতে ধনতান্ত্িক অর্থনীতির জন্য প:াঁজ- 
পাতগণের অবাধ শোষণের ফলেই বহ: ক্ষেত্রে শোষিত জনগণ সরকার-প্রবর্তিত জাতীয় 
এঁকোর ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছে । তাই ভারতে জাতীয় সংহাত (national 
integration) বজায় রাখা ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ওপর সম্পূণণ 
নিভ'রশনল। ‘ 
কিন্ত; বেশ কিছুদিন ধরে বৈদেশিক সাহায্য নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা যেভাবে 
ভারতের জাতীয় সংহতি বিপন্ন করছে, তা সত্যই উদ্বেগজনক । এই বিচ্ছিন্নতাবাদী- 
গণকে “শোষিত দরিদ্র শ্রেণীর প্রতিনিধি” মনে করা ভারতের জাতীয় সমস্যার অতি- 
সরলীকরণ বলে অনেকের ধারণা । সরকারকে যেমন 
ঠা যু যাৰে ছে কঠোর হস্তে বিচ্ছিন্নতাবাদ দমন করতে হবে, জনগণকেও 
ক ৮৫০ একটা ভারতের সারবভৌমত্,আগ্চলিক অখণ্ডতা ও জাতীয় এক্যকে 
বাস্তব ঘটনা যদিও তা এখনও দলমত নিৰ্বিশেষে যে কোন মুল্যে রক্ষা করার জন্য সচেতন 
অসম্পূর্ণ ও তৎপর থাকতে হবে । আঞ্চলিক, সাংস্কৃতিক ও কৃষ্টিগত 
বাশষ্টতাকে সযত্বে রক্ষা করতে হবে, আবার জাতীয় 
এীতহোর সঙ্গে তাদের সাংস্কৃতিক আত্তীকরণের ( assimilation বা acculturation) 
ব্যবস্থাও করতে হবে। ভারতীয় এঁতিহোর সমন্বয়ী, উদ্ারনৈতিক দর্শনের শাশ্বত 
বাণ তাদের এ ক্ষুরধার পথে অগ্রগামী হতে প্রেরণা জোগাবে-_-এটা অনেকে প্রার্থনা 
করেন। 
আগেকার অনেক ইংরেজ লেখক ভারতবর্ষকে “জাত” বলতে সম্মত হন নি। 
I লর্ড বাকেনিহেডের ( Lord Birkenhead ) মতে, ইউ. 
১৯ "_ রোপের মত ভারতেও নানা কারণে বহ: “জাতির” বাস। 
২১ এ দেশ যেন একটা জাতিগত প.রাতত্বশালা (ethnological 
museum), এখানে জাতিগঠনের উপাদানগযীল মোটেই সক্রিয় নয়। 
অপরপক্ষে বিখ্যাত ব্রিটিশ &তিহাঁসক ভিম্সেপ্ট স্মিথ. (Vincent Smith) লক্ষ্য 
করেছেন যে, বৈচিত্রের মধ্যে এক্য (Unity in diversity) গড়ে তোলার একটা অপুর্ব 
প্রচেণ্টা ভারতের ইতিহাসে স:প্রকাশিত। মধ্যযুগে দাদ? নানক ও কবারের সাধনা হিন্দ; 
মুসলিম সংক্ষৃতির মধ্যে এক অপুর্ব সমন্বয় গঠন করোছিল। ইস্ট: ইশ্ডিয়া কোম্পানী 
ভারতীয় [সপাহীদের দিয়েই সাম্রাজ্য স্থাপন করে । ইংরেজরা ১৮৫৭ সালে [সিপাহী 
বিদ্রোহ বা ভারতের প্রথম মুক্তিসংগ্রামের সময় ভারতীয়দের 'বাঁভল্নতার সুযোগ য়ে 


জাতীয়তা জাতিসমাজ জাত - ১১৩ 
রা. বব. [১]-৮ 


তাদের দমন করে। পরবর্তীকালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে যে 
মান্তিসংগ্রাম আরম্ভ হয়, তাতে সব ধর্মের, বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতীয়গণ শরিক 
ও শহীদ: হন। ১৯১৯ সালের জালয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড ১৯২১ সালে ও 
১৯৪২ সালে গাম্ধীজীর নেতৃত্বে পরিচালিত যথাক্রমে “গণ আন্দোলন” ও “ভারত 
ছাড়ো” আন্দোলন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নেতাজীর নেতৃত্বে বিখ্যাত আজাদ 
হিন্দ ফৌজের ত্যাগ ও বারত্ব ভারতীয়দের এক অসাধারণ স্নৃতিগত, এতিহাসিক এঁক্ো, 
কোটা অতীতের সংখ-দ:ঃখের একো, অভাব-অভিযোগের সচেতনার 


ets Thc Hoh ফলে উদ্ভূত এঁক্যে আবদ্ধ করে রেখেছে । এই ভাবগত একা 
ভারতীয় দ্বাধীনতা- নিছক ভাবপ্রবণতা নয়, এ হল সুদ্‌ূঢ় এক জীবনবোধ । 
সংগ্রামের আসল তাংপর্য ঃ£ হিন্দ: ও মুসলমান এই দুই ভারতীয় সম্প্রদায়কে দুটি 
1৬০৭০ পৃথক জাতিরূপে অপপ্রচার চালাবার ফলে ভারতে 

অনর্থক রন্তপাত, সাম্প্রদায়িক অশান্ত দেখা দেয়। 


অবশেষে ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট: “ভারত” ও “পাকিস্তান” নামে দুটি পৃথক রাষ্ট্র 
দেণ বিভন্ত হয় । কিন্তু সুখের বিষয়, স্বাধীন, প্রজাতাম্তিক, সমাজতন্ত্র ধর্ম-নিরপেক্ষ 
গণতন্ত্র (505০1761879 secular, socialist democratic republic) ভারত আজও 
তার অতীত এঁত্হ্য না হারিয়ে, সাম্রাজ্যবাদীদের সকল চক্রান্ত ব্যর্থ করে এক বিরাট 
ভবিষ্যতের আশায় অগ্রগামী জাতিরূপে জগতে সপরিচিত। জোটনিরপেক্ষ আন্দো- 
লনে, তৃতীয় বিশ্বের (7154 ৬1০13) নেতৃত্বের শশর্ষে রয়েছে ভারত। কত বিরাট 
বাধা ভারতীয়দের জাতীয় এঁক্যসৃষ্টির পথে বিহবল করেছে। কত জটিল সমস্যার 
মোকাবিলায় তারা এগয়েছে, পিছিয়েছে । কিন্তু চলমান্‌ এক মহাজীবনে বৈচিত্র্যময় 
. বিকাশের মহামলনের পথে অগাণত জয়পরাজয়ের মমশান্তক বেদনা ও অসীম আনন্দ, 
পরম গৌরব ও চরম গ্লানি তাদের জয়পরাজয়ের একই ধ্যান-ধারণার সুযোগ্য 
উত্তরাধিকারী করে তুলেছে । তারা একই গৌরবময় ভারততীর্ের পথে প্‌ণ্যাথা* 
সহযাত্রী। 
তবুও মনে রাখা দরকার যে, দ্বাধীনতালাভের ৩৮ বছর পরেও ভারতে নানা ধরনের 
দবচ্ছিন্নতাবাদের প্রভাব দেখা যাচ্ছে। “তেল গ্দেশম দ্রাবিড়পন্হাী ডি এম্‌ কে, 
“আমরা বাঙ্গালণ” প্রভৃতি সঙকীর্ণ রাজনৌতক দলের আঁবভভাব ঘটেছে, কোথাও 
কোথাও তারা ভোটয;দ্ধে জয়ী হয়ে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের 
সা পা শাসনক্ষমতা দখল করেছে। ভারতের লোকসভা “ভেলগ 
বিন্দু দল বড় নয়,দেশ বড় দশম এখন বৃহত্তম বিরোধী দল। এই দলের নেতাগণ 
বোধ হয় তাঁদের দলীয় সঞকীর্ণতা ও সীমাবদ্ধতা সম্বন্ধে 
সচেতন হয়ে তাঁদের দলকে ক করে “ভারতদেশম্” দলে উন্নীত করা যায়, তাই য়ে 
ভাবছেন। তাঁদের এই প্রবণতা সকলের দ্বাস্তির পরিচায়ক । 
ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয় চরিত্রের মাধুর্য ও সৌকুমার্য হয়ত সমানভাবে সর্বত্র 
দেখা যায় না। কিন্তু এজন্য এদেশবাসীদের জাতীয়তাবোধের অভাবকে একমাত্র 
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কারণ বলে মনে করা ভুল। মাক্স্‌বাদীদের যুক্তি এখানে কিছুটা গ্রাহ্য । তা হল-_ 
হাজস্বাদীদের যুক্তির অধিকতর অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে ভারতবাসীদের চরিত্রেরও 
সমর্থনে বলা যায নিশ্চয়ই উন্নতি সম্ভব হবে। ভারতীয়দের মধ্যে হিন্দুরা 
আথনোতিক সমস্যার সমা- সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও এখানে মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, 
খানের ওপর পরোক্ষভাবে প্রভাত অসংখ্য সংখ্যালঘু ধর্মসম্প্রদায় পরমতসাহফ্ণুতা ও 
জাতাঁর এক নভরশাীঁল মানবিকতার আদর্শে উদ্চন্ধ হয়ে শান্তিতে বসবাস করে। 
রাজনৈতিক সৃবিধাবাদাদের প্ররোচনায় মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা হলেও 
শুভবুদ্ধিসম্পন্নদের সাহাযো বিরাট দেশের সঙ্কীর্ণ এলাকায় তাকে সীমাবদ্ধ রাখা 
যায়। সংখ্যাগারষ্ঠ ও সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে এ ধরনের অসাধারণ মিলনের 
আরেকটি উদাহরণ পৃথিবীর ইতিহাসে সত্যই দুর্লভ । রাষ্ট্রগুরু সংরেন্দ্নাথ 
বন্দ্যোপাধ্যায়ের আত্মকথার ভাষায়--ভারত এখনও সম্পূর্ণ ও পারণত জাতি না হলেও 
জাতির্‌পে সংপ্রতিষ্ঠিত হবার পথে সঞ্চারমান (“A Nation in the making”)! 
॥ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার £ এক জাতি, এক রাষ্ট্র ॥ 
ইতিহাস এবং ভূগোল নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায়, এই বিরাট পৃথবীতে 
খুব কম দেশই আছে যেখানকার জনসমট্টি একটিমাত্র জাতিরূপে গঠিত। বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় একাধিক জাতির বা “প্রজাতির” লোক এলোমেলোভাবে একটা 
উনি? বিরাট ভূখণ্ডের অধিবাসী হয়ে আছে। যখন কোন রাষ্ট্র 
ভা ডা একটিমাত্র জাতির ভিত্তিতে গঠিত, তখন তাকে এক-জাতীয় 
বনাম একজাতীর রান রাষ্ট্র ( Mono-national State) বলে। মিশরীয়গণ 
সকলেই এক জাতি । তাই মিশর এক-জাতীয় রাষ্ট্র । সে দেশে 
কোনও উল্লেখযোগ্য সংখ্যালঘিষ্ঠ জাত বাস করে না। যুগোষ্লাভিয়ায় সার্ব- (Serb) 
এবং ক্লোট্‌ (0:০3) দুই জাতি বা প্রজাতি একই সঙ্গে পাশাপাশি বাস করে। 
তাই যুগোশ্লাভিয়া রাষ্ট্রীবজ্ঞানীর সক্ষম বিচারে বহূজাতীয় রাষ্ট্র । 
যাঁদ বহ্‌জাতীয় রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রজাতির অধিবাসীগণ শাস্তি, মৈত্রী ও সম্প্রীতির 
মধ্যে বাস করে তাঁদের সম্মিলিত প্রচেপ্টায় একটা একজাতীয় সমন্বয় গড়ে তুলতে 
পারেন, তাহলে সেই দেশকে বাভিন্ন জাতির ভিত্তিতে খণ্ড 
রত হাতা খণ্ড করার কোন দরকারই হয় না। সে দেশ পৃথিবাঁতে 
স্বর্গের মত। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় এরকম আদর্শ 
সমন্বয় বোধ হয় ভারতবর্ষ ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। 
শুধ; এক জাতি নিয়েই জাতি গঠিত হওয়া উচিত এই মতটি “এক জাত, এক 
রাষ্ট্র” ( “One Nation, One State” ) মত নামে পারাচত । বলা বাহুল্য, এই 
রা মত একজাতার রাষ্ট্রের পক্ষে । এই মত অন্যায়! বাভিন্ন 
0৮১৮০: জাতির বা প্রজাতি-গোষ্ঠীর আঁধবাসীযু্ত একটি বিরাট 
বহুজাতীয় রাষ্ট্রকে বহ: ছোট ছোট একজাতীয় রাষ্ট্রে 
গভন্ত করে দেওয়া উচিত । বহ্‌জাতীয় রাষ্ট্রের বাভল্ন জাতির আঁধবাসীদের নিজেদের 
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পৃথক জাতীয় সত্তার (ভিত্তিতে স্বতন্ত রাষ্ট্রগঠন করার এই অধিকারকে “জাতীয় আত্ম- 
'নিয়ম্্রণাধকার” ( Right of Self-determination ) বলা হয়। 


১৭৭২ খটীপ্টাব্দে যখন পোল্যান্ড বিভন্ত হয়, তখন থেকেই জাতীয় আত্মনিয়ন্রণের 
আঁধকারের দাবী ধ্যানত হতে থাকে । ইউরোপের ইতিহাসে প্রান্তন তুকা সাম্রাজ্যের 
(Ottoman বা Turkish Empire) অন্তভুত্তি সংখ্যালঘু জাতির আধবাসাীদের কেন্দ্র 

করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলির সঙ্গে তুকা সাম্রাজ্যের 
লা প্রাচ্য নগতি (Eastern Question) নয় প্রায়ই সংঘর্ষ 

ঘটে । অধিবাসাদের অনেকেই ইসলামের প্রেম ও মৈত্রীর 
আদর্শে অন:প্রাণিত ছিলেন। তবুও প্রায়ই গ্রীসের ও অন্যান্য ইউরোপ'র অঞ্চলের 
অধিবাসী সংখ্যালঘু খশস্টানগণের সঙ্গে সংখ্যাগারষ্ঠ মুসলমান আঁধবাসদের প্রারই 
দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখা (দত । ধারেধারে এই বিশাল সাম্রাজ্যভুন্ত দেশগ:লি একে একে পৃথক 
একজাতীয় রাষ্ট্রে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল । অবশেষে প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে প্রান্তন তুকাঁ 
সাম্রাজ্য শুধ; ছোট্ট তুরস্কের স্ব্পপাঁরসর গণ্ডণর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে রইল, তাও সম্ভব 
হল মুস্তাফা কামাল: আতাতুকে'র মত ক্ষণজন্মা বীর তুকর্ণ নেতার আবিভবের ফলে । 
প্রথম মহাযদ্ধও মূলতঃ এই প্রাচ্যনীতিকে কেন্দ্র করে একাধিক ইউরোপীয় রাষ্ট্রের 
মধ্যে ভয়াবহ সংগ্রামরূপে দেখা দেয়। 


৯৯১৯ সালে প্রথম মহায;দ্ধ শেষ হবার পর মান য্ত্তরাষ্ট্রের তৎকালীন রাষ্ট্র 
পাতি উদ্রো উইল্‌্সন: ভাঁবষ্যতে বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের জন্য তাঁর স:বিখ্যাত “চোদ্দ 
দফা শর” (“Fourteen Points”) ঘোষণা করেন । বহ:জাতাভীত্তিক রাষ্ট্রের সংখ্যা- 
লঘ: জাতিগ্লকে নিজেদের পৃথক জাতি-রাষ্ট্র (Nai০n-50a০) গঠনের জন্য জাতীয় 
আত্মানয়গ্বণের অধিকার দান ছিল এই শর্তগলির অন্যতম । এই প্রসঙ্গে উইলসনের 
মানহানি বিখ্যাত উন্তাট স্মরণীয় । তান বলেন যে, জাতীয় আজ্ম- 
উইল সনের “চৌদ্দ দা নিয়ন্ত্রণের আঁধকার নিছক বাগাড়দ্বর নয়, এটি এমন একটি 
শর্তের” অন্যতম শর্ত ছিল... অবশ্যপালনাঁয় কার্ধাবাঁধ, যা অবজ্ঞা করলে রাষ্ট্রনৈতাগণ 
জাতীয় আত্নিয়ন্মণ আঁধ- নিজেদেরই বিপদ ডেকে আনবেন (“Self-determination 
কারের স্বাঁকাত ঃ এর ফলে is nota mere idle 11079557115 21. impera- 
১৮১৫ সালের শত বর্ষ বাদে 6 CRE t y ন 

15৩ principle of action which statesmen will 
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henceforth ignore at their peril”) উইলসন্‌ 
অদলবদল, নতুন রাষ্ট্রগঠন 

জাতীয় আত্মনিয়ন্দণের অধিকারকে গণতান্ত্রিক অধিকার 
বলে ঘোষণা করেন । তাঁর নাত অনুযায়ী প্রথম মহাযুদ্ধের পর চেকোষ্টোভািয়া 
প্রভৃতি অনেক নতুন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে । ফলে, ইউরোপের মানচিত্র নতুন করে আত্কত 
হল। এর আগে ১৮১৫ সালে ভিয়েনার মহাসভায় (Congress of Vienna), অর্থাৎ 
প্রায় শত বর্ষ আগে জাতায় আত্মনিয়ন্রণের অধিকারের ভিত্তিতে এইভাবে ইউরোপের 
মানচিত্রে অদলবদল করা হয়। 
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দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়ে ১৯৪১ সালে আটলাণ্টিক সনদে (Atlantic 
টং নর Charter, 1941 ) এবং তারপর ১৯৪৫ সালে রচিত 
এবং সান্মলিত জাঁতপ্জের . সম্মিলিত জাতিপৃজের সনদে (0. N. 09:05) প্রত্যেক 
সনদেও এর জ্বীরৃতি জনগোষ্ঠীর ইচ্ছামত পছন্দসই সরকার গঠনের অধিকার 
স্বীকার করা হয়েছে । এই অধিকার স্বীকার করার অর্থই 
হল জাতাঁয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করা । 
জাতাঁয় আত্মানিয়ন্তের আঁধকারের পক্ষে নানা যুক্ত দেখানো হয়। প্রথমতঃ, 
জাতীয়, কৃষ্টি, সংস্কাতি প্রভৃতি সংরক্ষণের ও বিকাশের যুক্তিতে জন: স্টুয়াট মিল: এই 
অধিকার সমর্থন করেছেন । তাঁর মতে, বহজাতীয় রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু প্রজাতিগুলির নিজ 
নিজ কৃষ্টি, সংস্কৃতি সম্পূর্ণরূপে বিকশিত হতে পারে না। বহ প্রজাতির স্বার্থের 
পারস্পরিক ঘাত-গ্রতিঘাতে কোন প্রজাতিই তার নিজস্ব প্রজাতায় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করতে 
রি সক্ষম হয় না। তুকাঁ শাসনে বলকান দ্বীপপুঞ্জের 
ততো পরেও (৯) জনগণ এবং অস্ট্রিয়ার সাম্রাজোর অন্তভূর্ত শ্লাভ্‌ ও 
জন: স্টুয়ার্ট: মিলের মতে শ্লোভাক্‌গণ পরস্পর কলহে লিপ্ত ছিল। এ ধরনের 
প্রাতাট একজাতীয় রাষ্ট্রে দুভণগাজনক পারাস্থিত দূর করার জন্য মিল: বলেছেন 
প্রজাতাঁয় সংগ্কাত শ্রেষ্ঠ. ফে, প্রত্যেক জাতির সীমারেখা তার রাষ্ট্রীয় সীমারেখার 
ব্যিনখন সঙ্গে এক হওয়া উচিত। অর্থাৎ, প্রত্যেক রাষ্ট্রে একটিমাত্র 
জাতি বাস করা উচিত। মিলের এই যুক্তিকে স্বাধীনতার যুক্তি বলা যায়, কারণ, ঠিক 
এই যুক্তির ভিত্তিতেই ব্যন্তিদ্বাধীনতা দাবি করা হয়। আত্মীনয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়ে 
রাষ্ট্রগঠনের সুযোগ লাভ করলে প্রত্যেক জাতি বা প্রজাতিগোষ্ঠী নিজের জাতীয় বা 
প্রজাতীয় সত্তার ও গুণাবলীর পঢর্ণ'তম বিকাশে সমর্থ হয় ; তাতে সে মানবসভ্যতার 
ভাণ্ডারকে কিছুটা সমৃদ্ধ করতে পারবে । 
দ্বিতীয়তঃ, আত্মানয়ম্তরণের আধকার প্রদানের ফলে বহূজাতীয় রাষ্ট্রে গার্বত ও 
শন্তিণালী সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতি দূর্বল সংখ্যালঘ; জাতির ওপর কোনভাবে অত্যাচার 
করতে পারবে না। ঠিক এই যটক্তি দিয়েই মুসলিম 
(২) দুল সালা. লগ: (817 [৩280০) ভারতে সংখ্যালঘ: মুসলমান- 
দের স্বার্থ রক্ষা করার জনা দেশিভাগ- দাবি করে। 
অবশেষে এই যুক্তি মেনে নিয়ে আবিভন্ত ভারতবর্ষকে দ্বিধাবিভন্ত করে ভারত ও 
পাকিস্তান নামে দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা হয়। 
তৃতীয়ত, সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়ের ব্যবসা-বাণিজ্য প্রভৃতি অর্থনৈতিক স্বাধিকার 
রক্ষার দাবীতেও বহুজাতায় রাষ্ট্র ভেঙ্গে পৃথক সংখ্যা- 
১1 ts লঘ: জাতিগুলির জন্য একাধিক একজাতীয় রাষ্ট্রের 
প্রয়োজনের কথা উল্লেখ কর। হয়। আজকাল বহু রাষ্ট্র 
অর্থনৈতিক ব্যাপারে স্বয়ংসম্পূ্ণতা ( Autarূy বা Autarky ) দাবী করে। 
চতুর্থ'তঃ, সাল (9০1০5 ), বেঞ্জামিন: কিড্‌ ( Benjamin Kidd ), পল, 
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রন্বাথ্‌ (Pau! চ০১7৮৪০) প্রভৃতি লেখকগণ প্রসারণশীল জাতীয়তাবাদের 
( Expansive nationalism ) প্রবক্তা । তাঁরা বলেন যে, উন্নত, সভ্য জ্াতগুনলির 
নিজের গনজের জাতীয় সত্তা বাইরের সংঘাত, আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ থেকে সংরক্ষণ 
(8) প্রসরণশীল জাতাঁয়তা- করার অধিকার আছে, যেমন ব্যন্তির আত্মরক্ষার অধিকার 
বাদের যুক্তি সবন্ত স্বীকৃত। আজকাল প্রচ্ছন্নভাবে এই ধরনের যযুন্তির 
ওপর ভিত্তি করেই একেকটি রাষ্ট্র গঠনের জন্য শক্তি- 
তবের (Power Theory ) আশ্রয় নেওয়া হয় এবং শুধু যে একজাতায় রাষ্ট্রের 
দাব মেনে নেওয়া হয় তা নয়, এমনভাবে একজাতীয় রাষ্ট্রের সীমারেখাশীনর্ধারিত 
করার জনা দাবা জানানো হয় যে, এই আওতায় খাদা, খাঁনজ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় 
দ্রব্য সাশ্লষ্ট জনসমাজে প্রচুর মজুত রাখা চলে । 
গণ্চমতঃ) “এশিয়ার ম্যান্ত-স্ষ” নয়া চীনের পুনর্জাগরণের নেতা ভান্তার সান. 
ইয়াং-সেন (9৬0 5০৮-967 ) রূশাবপ্রবের মধ্য দিয়ে রুশ সমাজতন্ত্রের অভ্যু্খানকে 
A LEER জাতীয় আত্মানয়ন্ত্রণাধিকারের পক্ষে বিরাট অগ্রগ্গাত বলে 
সংগ্রামে এ নাত ব্যবহার্য অভিনন্দন জানিয়েছেন । তাঁর মতে, এই নীতিই পরাধীন 
( সান: ইয়াৎ-খেন্‌) উপানিবেশগুলিকে স্বাধীনতাসংগ্রামে জয়ী হবার প্রেরণা 
দিরেছে, আধুনিক পৃথিবীতে উপনিবেশ-বিমোচন ( De- 
colonisation ) নণীতকে লার্থক করে তুলেছে ৷ প্রসঙ্গক্রমে তিনি তাঁর মতের সমর্থনে 
রুশ সাম্যবাদী নেতা লোনন: ও স্তালিনের অনুরূপ উীন্তকে উদ্ধৃত করেন। 
ষণ্ঠতঃ, মা্কসংবাদশগণ জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার সমর্থন করেন । লোনিন: 
শোঁষত, পরাধীন জা?তসমাজের মনুন্তসংগ্রামের ক্ষেত্রে এই নীতি প্রয়োগ করার পক্ষ" 
পাতা ছিলেন। স্তাঁলনের মতে, আত্মনিয়ন্তণের অধিকার 
(৬) ক সবোদা গণ এই জাতীয় ্বাধকারেরই নামান্তর । তাই [তানি বলেন যে, 
সারি কোন জাতির জীবনে অন্য কারুর হস্তক্ষেপ সহ্য করা হবে 
এ মতের ব্যবহারে সোবিয়েত না, তার আচার-ব্যবহার, কৃঁণ্টি-সংস্কৃতিকে দমন করা বা 
রাশিয়ার নাজির 'নিয়ান্জুত করা চলবে না। মার্কসবাদগণের বিশ্বাস যে, 
জাতীয় আত্মীনয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতি সংখ্যালঘু 
সমস্যার ( minority problem ) সমাধানের ক্ষেত্রে সঠিক পথ নির্দেশ করে। এই 
ধরনের নাত অনুসরণের ফলেই সোঁবিয়েত রাশিয়াতে অসংখ্য ধায় ও ভাষাভীত্তক 
সংখ্যালঘ; সম্প্রদায়কে সম্তোষজনকভাবে রুশ সাম্যবাদী প্রজাতন্ত্রের উদ্যোগ সাক্রয় 
শারকর্‌পে রুশ যাব্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া সম্ভব হয়েছে । 
সপ্তগতঃ, বার্রপ্ড্‌ রাসেল বলেছেন যে, কোন মাঁহলাকে যেমন ঘ্‌ণাহ কোন 
মিরর ১ পূর্ষের সঙ্গে তার ইচ্ছার {বিরুদ্ধে বিয়ে দেওয়া যায় না, 
তত্ধজুলমবাজীর বিরোধ তেমনি কোন জাতিসমাজকে জোর করে অন্য কোন 
সরকারের অধীনে থাকতে বাধ্য করা যায় না ( “To force 
a people to live under a Government not that of their own nation 
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was felt tobe like forcing a woman to marry a man whom she 
hates” )। 

একজাতায় রাষ্ট্রের পক্ষে এত জোরালো যুক্তি থাকা সব্বেও এর বিপক্ষে যৃক্তি- 
গুলি অনেক বেশী বাস্তববাদশ এবং গ্রহণযোগ্য । প্রথমতঃ, গুমপ্লোভিজ্‌ ( Gum- 
Plowicz ) এঁতহাসিক্ক বিচারের দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, বহজাতীয় 
রাষ্ট্রের তুলনায় একজাতীয় রাষ্ট্রের লাভ বা ক্ষাত তেমন কিছু গুর;ত্বপূর্ণ নয়। লর্ড 
আযান: ( Lord Act০n ) ইতিহাসের পটভুমিকায় এই নীতির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 
বলেছেন যে, এর. ফলে মানবসভাতা পশ্চাংপদ হয়ে যাবে (“The theory of 

Nationality is a retrograde step in history”) I 
১০8 তাঁর মতে, জাতীয় আত্মনিয়ম্ত্রণের পক্ষে যুক্তি একই সঙ্গে 
গুরুতর নর গেম্প্লোভঙ:); ছোট ছোট একজাতীয় রাষ্ট্র গঠন করে, আবার বৃহং বহং- 
পশ্চাদ্গমনের নাতি লে”. জাতীয় রাষ্ট্রকে বহ্‌ভাগে ভাগ করে । তাই এই মতবাদ , 
আন); কার্জন ও টইনাবর একই সঙ্গে এক্য ও 'বাচ্ছন্নতার সমর্থনে প্রয়োগ করা যায় । 
পতন লর্ড কার্জন: ( Lord €Urz0n।) তাই মনে করেন যে, 
এটা যেন একটা 'ছিমূখী তরোয়াল, যার দুদিকেই সমান 

ধার। তা ছাড়া ইতিহাসের পাঁরপ্রোক্ষিতে যান বলেন যে, বহুজাতীয় রাষ্ট্রে উন্নত 
এবং অপেক্ষাকৃত কম উন্নত একাধিক জাতির পারস্পরিক দান-প্রাতদানের ফলে একটা 
বিরাট, শান্তশালী, সুগঠিত সভ্যতার সৃষ্টি হয়।. টইন্‌বি প্রভৃতি অনেক আধ্বীনক 
এঁতিহাসিকও এই মত সমর্থন করেন। ভারতবর্ষের জাতীয়তা এই সত্যের প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ । তাছাড়া মার্কন যুক্তরাষ্ট্র, সোবরেত রাশিয়া, স্‌ইজারলাণ্ড প্রভৃতি 
দেশেও আশ্চীলক মানবসমাজের বাভিন্ন অংশের জনগনের জ্ঞান, শোঁ্য', বুদ্ধি প্রভীতর 
সুন্দর এক মহামিলন সংঘটিত হয়েছে । এর ফলে প্রায়ই দেখা যায় যে একাঁধক জাতি 
নয়ে গঠিত রাণ্ট্রগল একজাতীয় রাষ্ট্রের চেয়ে উন্নততর ৷ 

গ্বিতীয়তঃ, জাতীয় আত্মীনয়ন্ত্রণের আঁধকার অবাস্তব বলে মনে করা হয়। 
একেকটি বহ্‌জাতীয় রাষ্ট্রকে যাঁদ বহূভাগে ভাগ করা হয়, তাহলে অনেক ক্ষেত্রে 
রাষ্ট্রের আস্তিত্টুকুও ( ৬?41165 ) বজায় রাখা সম্ভব হবে না। আধ্যানক রাষ্টর- 
ধিজ্ঞানগ কার্ল ফ্রিডারশ: রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ সম্পর্কে এই ভাতি-সাধারণ 'দিকাঁটর প্রতি 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন । এর ফলে শুধু যে পৃথকভাবে 
একজ্গাতীয় ছোট ছোট দুর্বল রাষ্ট্রগুলর নিজ নিজ 
অস্তিত্বই (718011165 ) বিপরিত হবে তা নয়, আন্তর্জাতিক শান্তি বিপদের সম্মুখীন 
হবে এবং ক্ষমতার ভারসাম্য ( Balance ০ Power ) আনিশ্চয়তার সম্মুখীন, হবে। 
“এক জাতি, এক রাষ্ট্র’ নগীতিটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গেলে ইউরোপে 
বর্তমান আটাশাটি রাষ্ট্রের বদলে আটযাঁটাট রাষ্ট্র গঠন করতে হবে _-শহধ;সৃইজার- 
ল্যাপ্ডকেই তিনাট রাষ্ট্রে ভাগ করতে হবে। ফলে, কোন রাষ্টুই স্বান্ভরশীল হতে 
পারবে না এবং আন্তর্জাতিক শান্তও নষ্ট হবে। 


জাতীয়তা জাঁতসমাজ জাত ১১৯ 


(২) অবাস্তব 


তৃতাঁয়তঃ জাতীয় আত্মনিয়ম্্রণের নীতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে সর্বত্র 
প্রযোজ্য নয়। বহঃজাতাভীত্তিক রাষ্ট্রে ( Poly-national State) স্বাভাবিক 
পরিবেশকে ( natural eco-system বা ০০০01381021 552m) অথবা ভৌগোলিক 
পাঁরমণ্ডলকে ( geographical environs বা environment) অবলম্বন করেই 
* মানুষ আঁদমকাল থেকে কোন বিশেষ অঞ্চলে বসবাস করেছে, ফলে গড়ে উঠছে 
tS) uae FH তাদের অনৈতিক বৃত্তি নির্বাচন বা বাঁত্ব-বশেষ জ্তা । 
প্রবোজা নয় তাদের প্রজাতিগত বৈচিত্র্য ( ethnic variety ) থাকলেও 
ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক কারণে সেই প্রজাতিগ্ীলকে 
কৃত্রিমভাবে পৃথক রাষ্ট্রের আঁধবাসী করে তোলা প্রকৃতি ও অর্থনীতির দবাভাবকতাকে 
অস্বীকার করা। দেশাবভাগের সময় ও পরে ভারত ও পাকিস্তানের আক সম্পদ 
বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাট অস:বিধা দেখা দেয়। পরবতা্কালেও অর্থনোতিক ক্ষেত্রে 
পাকিস্তানকে ও সাম্প্রীতককালে বাংলাদেশকে ভারতের ওপর ভণষণভাবে 'নর্ভরশণল 
হতে হয়েছে। 
চতুর্থতঃ লোনিনের সতর্কবাণগ বিশেষভাবে স্মরণশর ৷ তিনি বলেছেন যে, জাতীয় 
আত্মানয়ন্্রণের অধিকার বলতে পরাধীন জনগণের স্বাধণনতার আধকারকে বোঝায়, 
(৪) এ মত অপপ্রয়োগের কিণ্তু এই দাঁবকে ঘথেচ্ছভাবে রাজনৈতিক গ্বতন্ত্রাকরণের 
বিরুদ্ধে লৌননের নিজের দাবির্‌পে মেনে নেওয়া যায় না। যথেচ্ছ ব্যবহারের ফলে 
সতর্কবাণী £ কারও অনুপ. পৃথিবীর বহু রাষ্ট্র ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে ধাবে। 
হিরন বিখ্যাত প্ীতহাসিক কার ( E. চন. 0২0.) ভবিষাতে 
প:থবীতে 'এ ধরনের ভঙ্গুর রাষ্ট্রবাবন্থার আঁব্ভাবকে বিধবশান্তর পক্ষে বিশেষ 
উদ্বেগজনক বলে মনে করেন। 
পণ্চমতঃ, “এক জাতি, এক রাষ্ট্র” না্তাট প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে আভজ্ঞতার ভিত্তিতে 
কতকগুলি গুরুতর অস্মাবধার কথা ভাবা উঁচত। যখনই কোন বড় বহুজাতায় 
রাষ্ট্রকে বিভন্ত করে ছোট ছোট একজাতীয় রাষ্ট্র তৈরী করা হয়, তখনই সংাশ্র্ট 
৮৪৮ ৪৪৮৯৯ cathe peta দেয়। 
অনেক প্রচুর রন্তক্ষয়, , বিশেষতঃ নারপত্থের 
ভাততেই এমত বহ:ক্ষে্ে চরম অবমাননা, সম্পত্তি ল, আগ্নসংযোগ ইত্যাদি 
গুরুতর বিপর্যয় দেখা দেয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রাস 
ও তুরস্কের মধো লোকাবনিনয়ের ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু এর ফলে মূল উদ্বাস্তু 
সমস্যাটির শুধু আংশিক সমাধানই হয়েছিল। ভারতাবভাগের অভিজ্ঞতাও খুব 
তিন্ত। এখনও ভারতের উদ্বাস্তু-সমস্যার সুষ্ঠু সমাধান হয় নি। ' 
যণ্ঠতঃ, বত'মান আন্তর্জাতিক আইনের দিকে দৃষ্টি রেখে একথা নিঃসন্দেহে বলা 
যায় যে, আজকাল বূহং রাষ্ট্রের যুগ । ছোট-বড় নির্বিশেষে প্রতোক জাতাঁয় রাষ্ট্রকে 
সমান বলে যতই কঃপনা করা হোক না কেন, আসলে ছোট ছোট রাষ্্রগূঁল কার্তঃ 
বড় বড় রাষ্ট্রের জোটে আবদ্ধ হয় । শুধ; বড় রাষ্টরগুলির চাপেই নয়, ছোট রাষ্ট্রগুলির 


১২০ রাষ্ট্র জ্ঞান 


প্বাথ্থেও আজ পৃথবীতে দুটি বড় জোট সৃষ্টি হয়েছে। উত্তর আটলাশ্টিক্‌ 
চুক্তির ফলে মাঁকন যডন্তরাচ্ট্রের নেতৃত্বে ন্যাটো (N. A. 
শু". 0.) সঘ্ট হয়েছে । আবার, ওয়ার্‌শ’ চুন্তর ফলে 
( Warsaw Pact ) সোবিয়েত রাশিয়াও পূর্ব ইউরোপ 
অঞ্চলে নিজের জোট শক্তিশালী করে তুলে এক অদ্ভুত ক্ষমতার লড়াইয়ে- (0014 War ) 
অবতপণ* হয়েছে । এর ফলে. পাথবীর কোন দেশই প্রকৃত শান্তি ও সমৃদ্ধির পথে 
এগোতে পারছে না। সতরাং ছোট ছোট একজাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অর্থ হল একাধারে 
বড় বহ্‌জাতীয় রাষ্ট্রের ?বলযপ্ত এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র একজাতীয় রাষ্ট্রের জোটবদ্ধতা । 
ছোট ছোট রাষ্ট্রগ্লি তখন নামমাত্র স্বাধীন থাকে, আসলে তারা হয় শন্তিণালী 
রাষ্ট্রগুলির তাঁবেদার । 

সপ্তমতঃ, জন: স্টয়াটশীমল্‌ যেমন জাতীয় আত্মনিয়প্্রণের অধিকারের পক্ষে যুক্তি 
দেখিয়েছেন, তেমনি তানদরকারমত একাধিক জাতাঁয় জনসমাজকে একটা বড় া্তরাষ্্রীয় 
শাসনব্যবস্থায় ( Federal Government ) রাখার পক্ষে 
খুব স:ন্দর, সংচিস্তিত অনেক কথা বলেছেন। সোবিয়েত 
রাশিয়ার অসংখ্য ছোট জাতি একই রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার 
অধশীনে থেকে চমৎকারভাবে তাদের ক্বার্থ, অর্থনীতি, ভাষা ও সংক্কাঁত সমদ্ধ কর 
তুলেছে। ভারতীয় প্রজাতান্বিক য.ন্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এ নিদর্শনের যযন্তি প্রযোজ্য । 

সুতরাং সব সময় “এক জাতি, এক রাষ্ট্র” নীতিকে একটা সাধারণ সহ বা ফরমুলা 
{হসাবে যথেচ্ছভাবে প্রয়োগ করা উচিত নয়। তবে লর্ড ভ্রাইস ( Lord 8০০) 
হিল ৯ ম্যাকআইভার ( Maclver ), লোনন: প্রভৃতি লেখকগণ 
আইভার, লোঁনন- জাতীয়... বলেছেন যে, যেখানে কোন বিশিষ্ট জাতির জাতীয় জাগরণ 
গণতৃন্প ও স্বাধীনতার সংগ্রামে প্রকৃতপক্ষে তার গণতণ্ত রক্ষা ও স্বাধীনতার সংগ্রাম, 
এর প্রয়োগ সমর্থন করেনঃ সে ক্ষেত্রে জাতীয় আত্মনিয়ন্তরণের অধিকার নীতি হিসাবে 
বরং সংখ্যালঘুদের নানাপ্রকার .ঞ্বীকার করে নেওয়া উচিত। এই নতি অন্যায় 
আঁধকার দেওয়া উচিত পাকিস্তানের বিরুণে প্রান্তন পরর্ব-পাকিন্তান বা বর্তমান 
বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের মটান্তসংগ্রামকে ন্যায্য বলে ধরা উচিত। অন্যান্য ক্ষেত্রে 
সংখ্যালঘু জাতির জনগণের নানারকম অধিকার স্বীকার করে নেওয়া উচিত, কিন্তু 
তাদের পৃথক পৃথক জাতি-রাষ্ট্র গঠনের আঁধকার সব সময় মেনে না নেওয়াই ভাল। 


॥ জাতীয় জনসমষ্টির অধিকার ॥ 
জাতয় জনসমাণ্টর আঁধকারগুলি ( Rights of a Nationality) এবার 
উল্লেখ করা যাক। প্রথমতঃ বাঁচার অধিকার ( Right 1০ exi50)। {হিটলার 
(Hitler) ইহুদিদের ব্যাপকভাবে নিধনের চেষ্টা করেন। 
জাতীর জনসমাণ্টর আঁধকার $ 
(3) বাঁচার আধার এই অমানুষিক নাতির ‘বিরুদ্ধে বর্তমানে সম্মিলিত 
জাতিপুঞজজ (United Nations) এ ধরনের ব্যাপক 


গাণহত্যাকে ( G৫০০id৫ ) মানবতাবিরোধী এবং বেআইনী বলে ঘোষণা করেছেন। 


জাতীয়তা জাতিসমাজ জাতি ৯২১ 


(৬) বর্তমান জোটবদ্ধতার 
যুগে প্রযোজা নয় 


(৭) মল: যাল্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার 
পক্ষেও মত প্রকাশ করেছেন 


এমনভাবে কোন প্রজাতিকে বে*চে থাকার অধিকার দিতে হবে, যার ফলে সে নিজের 
মৌল বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষার অধিকার (Right 
to language, culture and education) স্বীকার করে নেওয়া উচিত ৮ 
সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রজাতিরই নিজের স্বতন্ত ভাষা, লিপি ও সংস্কাত থাকে । এমনকি, 
(২) ভাষা, সংস্ৰতি, শিক্ষ- আফ্রিকার তথাকথিত অনূল্নত উপজাতিগলরও ভাষাগত; 
দ’ঁক্কার আঁধকার লিপিগত, সংস্কৃতিগত প্বকীয়তা আছে। এ সমস্ত এদের 
নিজদ্ব অমূল্য সম্পদ। এগুলি সংরক্ষণের অধিকার 
গ্বাঁকার করে নেওয়ার অর্থ হল, এইআগ্লিক জনসমান্টর লোকেরা যেন নিজেদের ভাষা» 
লিপি, সংস্কৃতি কৃষ্টি ইত্যাঁদ বাঁচিয়ে রাখতে পারে এবং নিজেদের সন্তান-সম্তত.দরু 
তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষিত করে তুলতে পারে । 
তৃতীয়তঃ সংখ্যালঘ7 জনসমাজের আঞ্যালক আচারব্যবস্থা, রীতিনগীত ইত্যাদি 
রক্ষার অধিকার ( Right to retain local laws, customs and usages) মেনে, 
নেওয়া উচিত । স্মরণ রাখা দরকার যে, ১৯২০ খনএসস্টাব্দে আলাণ্ড্‌দ্বীঁপ ( Aaland 
Islands ) প্রধানতঃ সং্কাতগত সাম্লিধের যুক্তিতেই 
৩) আ্টালক আচার-বিচার, ফিনল্যাণ্ড্‌ থেকে 'বাচ্ছন্ন হয়ে সুইডেনের সঙ্গে সাম্মালত 
রাঁতিনাঁতি রক্ষার আধকার £ a 
আলাণ্ড্‌ দ্বীপের নজর '. হবার প্রার্থনা জানায় ও জাতিপুঞ্জ ( League 0f 
Nations) এই দাবি সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীর জনগণের নৈতিক ' 
দাবি বলে স্বীকার করেন। কেবল এইটুকু দেখা দরকার যে, কোন নির্দিষ্ট সংখ্যালাঘষ্ 
জনসমন্টির আগ্চলিক আচার-ব্যবহার যেন এই বহুজাতীয় রাষ্ট্রের সমগ্র জনজীবনের 
পক্ষে ক্ষাতকর না হয়। 
চতুথ'তঃ, সংখ্য।লাঘষ্ঠ জনসমাণ্টর লোকেরা যেন আইনগত এবং রাজনৈতিক সাম্যের 
আঁধকার (Right to legal and political equality) থেকে বাত না হয় 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনের চক্ষে সব নাগারকই সমান। জাতি, বণণ ধর্ম ইত্যাদির 
কোন ভেদাভেদ না রেখে প্রত্যেক নাগাঁরককেই চাকুরী এবং অন্যান্য সকল প্রকার 
জহি) স্যোগসাবধা দিতে হবে। প্রত্যেক নাগরিককে ভোটের 
পা আকা অধিকার দিতে হবে। সরকারী অর্থ সমস্ত প্রজাতির 
জনগণের মধ্যে সমানভাবে বণ্টনের ব্যবস্থা করতে হবে ॥ 
সোবিয়েত রাশিয়ার এবং ভারতীয় প্রজাতন্ত্র মত দেশগ্‌ুলি যেভাবে সংখ্যালাঘষ্ঠ 
জাতিগ:লির অধ্যুষিত অঞ্চলগ্জাীল:ত যথাক্রমে সাত সালা ও পাঁচ সালা পারকজ্পনার 
মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় শিল্প, কৃষি এভৃতির উন্নয়নের ব্যবস্থা করছে এবং তার ফলে 
যেভাবে দ্ু'ত অর্থনৈতিক বিকাশের মাধ্যমে অনুন্নত সংখ্যালঘিষ্ঠ জনগণকে উন্নত 
সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়গুলির জনগণের সঙ্গে সমান পর্যায়ে আনার চেষ্টা করছে, সে 
নতি এবং বাবস্থা বিনা দ্বিধায় সকলের মেনে নেওয়া উচিত। 


১২২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


॥ জাতীয়তাবান বনাম আন্তর্জীতিকত ॥ 


জাতীয়তাবাদ (Nationalism) এবং আক্তজণাতিকতা (1727:7261020811510)7 
বর্তমান যুগে দুটি প্রাতিদ্ন্ধী মতাদর্শ । এদের ঘাতপ্রাতঘাত সম্পর্কে সম্যক্‌ ধারণা 
এ করতে হলে মানবসভ্যতার ক্রমাবকাশের এঁতিহাসিক 
জানুজগতিকতা পটভুমিকায় এদের পারস্পরিক ভূমিকা নিয়ে প্রার্থীমক 

আলোচনা করা দকার। প্রথমে জাতীয়তাবাদ নিয়ে 
আলোচনা করা যাক। 


কৃষিভিত্তিক আদিম জনসমাজ যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে ক্রমে ক্রমে কৃষিবাবস্থার 
বপন-ফলনের তাগদেই কৃষিক্ষেত্রের এক-একটা অঞ্চল 'ভীত্ত করে আন্তলিক জনসমাজে 
এতিহাসিক পর্যালোচনা ঃ পরিণত হল। এই অঞ্চলাভত্তিক একাত্মবোধ ধারে ধারে 
কৃষিভিত্তিক স্তর থেকে দেশপ্রেমের রূপ নিল ও স্থানীয় এক একটি জনসমাণ্টকে 
জাতিসমাজে রুপান্তর ও অবলম্বন করে সংশ্লিচ্ট ব্যন্তিবর্গের রাজনৈতিক চেতনার 
টান ক্রমোন্মেষের ফলে এক একটি জাতি-রাষ্ট্র গড়ে উঠল। 
বলা বাহুল্য, এই পর্যায়ে সমাজসংগঠনের রাষ্ট্রিক রূপলাভ দু-তিন শত বছরে হয় 
নি, সহস্র শতাব্দীর সামীগ্রক এতিহাসিক বিবর্তনের ফলেই এই সন্তাবনা বাস্তবে 

পরিণত হয়। 
মোটামুটিভাবে বলা বায় যে, প্রাচীন গ্রীসের নগর-রাষ্ট্রগুলি (City States) 
আঞ্চলিকতার ভাঁত্ততেই সংগঠিত হয়ে এক ধরনের জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছিল । 
স্পার্ট (5১8) শোঁ্য‘বাৰ্ষযে'র প্রতীক ছিল, এথেন্স: (2005) ছিল কৃণ্টসংস্কৃতির: 
প্রতীক। গ্রীক ও রোমকগণ সাম্রাজ্যবিস্তারের নতি অনুসরণ করার ফলে বহু দেশের 
জনগণ নিজেদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য থাকা সব্বেও শন্তিশালী 


গ্রীক ও রোমকযুগে সাম্রাজ্যের অঙ্গরাজ্যে পরিণত হল। খটীস্টীয় পণ্ম 
RAE ATG শতাব্দীতে রোমক সাম্রাজ্য ধংস হলেও রোমক যুগের এক্য 
আস্তজণাতিক সম্পর্কের ee 

প্রসার ; থণঁন্টান ও 'বশ্বজনানতার ভাব ক্রমশঃ মানবতার দৃষ্টিভঙ্গী 


বিশ্বজন'নতার আদর্শের {নিয়ে সব কিছু বিচার করা সম্বন্ধে মানুষকে সচেতন করে 
প্রভাব ১ তুলেছিল। খুস্ধর্মে (Christianity) জাতি, বণ 

শ্ৰেণী 'নাব'শেষে সবাইকে ভগবানের সন্তান বলে প্রচার 
করা হর। খনস্টধর্মের অভাবনীয় অগ্রগতর ফলে [ি*বজনীনতার আদর্শ (Cosm০- 
politanism) ধীরে ধারে প্রচারিত হতে লাগল । খণীস্টধর্মের প্রধান যাজক পোপের 
(Pope) সার্বিক কর্তৃত্ব, লাতিন (Latin) ভাষার ব্যবহার এবং সামন্ততন্রের প্রচলনের 
ফলে ইউরোপে মধ্যযুগ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদ সংস্পষ্টভাবে প্রকট হতে পারে নি, বরং 
আন্তর্জাতিকতার আদর্শ খাপছাড়াভাবে কার্যকর হচ্ছিল। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রাজার 
হাতে, ধমায় ক্ষমতা পোপের হাতে এবং কীষাভীত্তক অর্থনোঁতক ক্ষমতা সামন্তদের: 
হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। 


জাতীয়তা জাতিসমাজ জাতি ১২৩ 


পঞ্দশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে লাতিন ভাষার বদলে আগ্চালক ভাষাগুলি 
ইউরোপের 'বাঁভন্ন দেশে ব্যবহৃত হতে লাগল । এটিকে রেনেসাঁ ( Renaissance ) 
বা সভ্যতার নবজাগরণের ফল বলে ধরা হয়। বিভিন্ন ভাষাভাষী বাঁণক্‌দের 
যাতায়াতের ফলে নানা দেশের ভনগণের মনে পৃথকভাবে জাতীয় সত্তা 
সম্বন্ধে সচেতনতা দেখা দিল। বাবসাবাণিজ্যের. সংরক্ষণের খাতিরে রাস্ট্রিক 
১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে ক্ষমতা অধিকতর কেন্দ্রীভূত হতে লাগল। ষোড়শ 
রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে শতাব্দীতে মার্টিন লুথারের (Martin Luther) দ্বারা 
২৮ প্রবাতিত প্রোটেস্টাণ্ট ধর্ম (Protestant Reforma- 
tion Movement) নতুন রাষ্ট্রিক সামাঁজক ও অথ*- 
নৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত করে। ধর্মীয় পার্থক্যের ভিত্তিতে ব্যাথালক (Catholic) 
পোপের আক্তঃরাণ্ট্রীয় কর্তৃত্ব (Holy Ronan Empire) থেকে মুক্ত আলাদা ধরনের 
রাষ্্রূপে ইংলণ্ড, ফ্রান্স: ও স্পেন: গড়ে উঠল। জার্মানী ও ইতালগতে তখনও 
পোপের কর্তৃত্ব অব্যাহত রইল । ফরাসী রাষ্ট্রাবপ্পবের ফলে গণতান্ব্িক আদশ* জয় 
হল। জনগণের সমষ্টিগত সচেতনতা রাষ্ট্রের পরিচালনার মূল 'ভাত্তিরুপে স্বীকৃত 
হল। 
পরবতাঁকালে: নাপোলিয়* বা নেপোলিয়ন: (ট৪১০1০০7) যখন জার্মানগতে ও 
স্পেনে ফরাসী আধিপত্য স্থাপনে সচেষ্ট হন, তখন সেখানকার জনগণ জাতীয়তাবোধে 
ও স্বাধীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধহয়ে তাঁর বিরুদ্ধে এমনভাবে 
081৬০ Hed এক্যবদ্ধ হল যে, তার ফলে তাঁর পতন অবশ্যন্াবী হয়ে 
হল দাঁড়াল । নাপোলিয়'র পতনের পর ১৮১৫ খুইস্টাব্দে 
'ভিয়েনার মহাসভায় (Congress of Vienna) ইউরোপের 
মানচিত্র প্রধানতঃ জাতীয় আত্মানিয়ন্্রণের অধিকারের [ভীত্বিতে পুনরায় আত্কত হল। 
ফরাসী সাম্রাজ্যের পতনের পর আস্টরিয়ার প্রধানমন্ত্রী মেটেরানশ্‌ (Metternich) 
ইউরোপে এবং ইউরোপের বাইরে আস্টিয়ার কর্তৃত্ব অক্ষুগ্ রাখার চেষ্টা করেন। কেননা 
হাঙ্গের'র ম্যাগ্ইয়ার (18543), ইল্লিরিয়ার: (Illyria), শ্লাভ্‌ ( 51৭৮), বোহেমিয়ার 
(Bohemia) জেক্‌ (Czech), গ্যালাসিয়ার (Galicia) 
ভিয়েনা কংগ্রেসে 01111 পোল (9০169) লব্বার্ড (Lombardy) এবং 1ভাঁন?সয়ার 
জ1তাঁয় আয়নিযন্তরণের আধি- টু 
কারের দ্বাকাত £ ইউরোপের (709) ইতালীয়গণ সকলেই প্বে'আষ্পীয়ার সাম্রাজ্যের 
মানচিত্নে অদলবদল অন্তভুন্ত ছিল। তখনকার অটোম্যান ( Ottoman ) 
বা তুক' সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রায় ছয়টি খুশস্টান জাতি 
অন্তভূত্ত ছিল। পরে জাতীয় মক্তিসংগ্রামের ফলে ইতাল, জার্মানী প্রভাত দেশগুলি 
জাতাঁয়তার ভিত্তিতে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। আষ্ট্রয়ার হাপ্‌স্বূ্গ (Hapsburg), 
রাশিয়ার রোমানফ্‌ (R০om৷an০££), এশিয়ার শৈলেন্দ্র বংশীয় সাম্রাজ্য, প্রযাশয়ার 
হোহেনজলান্‌: ( Hohenzollern ) এবং তুরস্কের অটোম্যান সাম্রাজাগুলি ক্রমে 
খন্ডে খণ্ডে বিভন্ত হয়ে পৃথক পৃথক জাতাঁগ রাষ্ট্রে পরিণত হল। 


১২৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


দা 


তুকাঁ সাম্রাজ্যের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়গলর মধ্যে বিদ্বেষ ও যুদ্ধের ফলে তুরস্কের 
তুকাঁ সামাজোর প্রাচানখাত তুটিপূর্ণ প্রাচ্যনীতির ( Eastern Policy) শোচনীয় 
জাতীয়তা সম্পকে £ তাই নিয়ে পাঁরণামরূপে ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ দেখা দেয়। 
৯ম বিশ্বযুদ্ধ £ উইল্‌সনের এই যযণ্ধে জার্মানীর পরাজয়ের পর উড্রো উইল্‌সনের 
“চৌদ্দ দফা শত” প্রস্তাবিত জাতীয় আত্মানয়ন্ত্রণ নীতির 'ভাত্তিতে ইউরোপের 
মানচিত্র আবার নতুন করে অণ্কিত হল এবং চেকোষ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরণ প্রভৃতি নতুন 
একজাতীয় রাষ্ট্রের পত্তন হল। 
হিটলারের আবির্ভাবের ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা হল । 
হিটলারের সায়জাবাদ প্রকৃত  চেকোষ্লোভাকিয়ার সংডেটেন্‌ (38৫50) অঞ্চল, 
জাতীয় তার বিরোধী £ তাঁর পোল্যাণ্ড্‌, বেলাজয়াম, হল্যাপ্ড, ফ্রান্স প্রভাত ইউ- 
পরাজয়, ২য় বিশ্বযুদ্ধের রোপের 'বাভন্ন একজাতীয় রাষ্ট্র হিটলার দখল করলেন । 
অবসান কিন্তু শেষে ১৯৪৫ সালে তাঁর পরাজয়ের ফলে এই রাষ্টর- 
গুলির প্রতোকটির প্রান্তন জাতীয় সত্তা পুনরায় স্বীকৃত হল । 
হিটলার জাতীয়তাবাদের এক নতুন বিকৃত ব্যাখ্যা (Perverted Nationalism, 
প্রচার করেন। প্রথম মহাষুদ্ধে জার্মানীর শোচনীয় পরাজয়ের পর জার্মানদের মনে 
চরম গ্লানি এবং বিক্ষোভ পুঞ্জাঁভুত হয়। তার শোধ 
131১ নেবার জন্য তান তাদের উদ্বুদ্ধ করে তোলেন। [তানি 
তত্ব ওপর প্রাভীন্টিত প্রচার করেন যে, একমাণ্র জার্মানগণই আর্য, অন্যান্য 
জাতির মানুষ অনার্য এবং তাঁর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত ও 
পরিচালিত সর্বাত্মক একনায়কতন্ত্রী সরকারের মাধ্যমেই আর্য জার্মানগণ আবার 
পাঁথবীতে শ্ৰেষ্ঠ জাতিরুপে আধিপত্য স্থাপন করতে সক্ষম হবে । 
হিটলার জাতীয়তাবাদের যে ব্যাখা প্রদান করেছিলেন, তা প্রকৃত জাতীয়তার 
অর্থাৎ স্বাদেশিকতার (0:1969, ) সুমহান আদর্শ রুপ নয়, চরম, উগ্র, বিকৃত 
রূপ ৷ এ ধরনের স্বাদেশিকতার ফলে একজাতিভুক্ত ব্যক্তিগণ প্রায় সমস্ত ক্ষেত্রেই নিজেদের 
84 সব কিছ-কেই শ্রেষ্ঠ বলে প্রচার করে, অন্যান্য জাতির 
খেলাধুলায় সঙ্গ জাতীরতা- সব কিছুকেই হেয় বলে অবজ্ঞা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
বাদ প্রশ্রয় পায় শেষ পর্যন্ত হিটলারের পরাজয় ঘটলেও জাতীয় অহংবোধ 
অনেক দেশেই আজও বিকৃত ও সঙ্কণণ* জাতীয়তাবাদের 
ধ্বনি তোলে। খেলার মাঠে যখন 'বাঁভন্ন রাষ্ট্রের খেলোয়াড়গণ মিলিত হন, তখন 
এই বিকৃত চরম রুপ প্রকাশিত হয়, অথচ খেলাধূলার মাধ্যমেই 'বাভন্ন দেশের জনগণের 
মধ্যে প্রেম ও মৈত্রীর সেতু রচিত হবার উজ্জ্বল সম্ভাবনা । 
কার্ল: ডয়েটস্‌ (181 Deutsch ) বলেন যে, মান.ষের সঙ্গাল্না, স্বভাবাসম্ধ 
জাতীয়তাবাদের পক্ষে যৃক্তিঃ সামাজিকতা তাকে একই আগ্চালক আঁধবাসীদের সঙ্গে ও 
কাল ডয়েটসের যোগাযোগ- দরবতাঁ কেন্দ্রীয় এলাকার অধিবাসীদের সঙ্গে সহযোগী 
মাধ্যম তত্ব করে তুলেছে। জাতীয়তাবোধ এই 'যোগাযোগ-মাধ্যমের 
( Communication system ) একট পথ বা চ্যানেল: ( channel )। 


জাতীয়তা জাতিসমাজ জাতি ১২৫ 


আদর্শ জাতীয়তাবাদের প্রকৃত অর্থ শুধু কতকগুলি মানুষের মধ্যে রাম্ট্রিক এক্য 
স্থাপন নয়। এ এঁক্য সচেতন, জৈবিক। সেই চেতনাপূ্ণ মৈত্রীর ফলে একদিকে 
রাষ্ট্রের অধিবাসীগণ সাধারণ মানবতাবোধের ভিত্তিতে পরস্পর সহানুভূতিশধল হয়ে 
ওঠে, নিজেদের, রাষ্ট্রে, সকলের বাঁচার তাগিদে অপর রাম্ট্রগুলির আঁধবাসীদেরও 

_ বাঁচবার সুযোগ এনে দেয় । একেই বলে “আমরা বাঁচি, তোমরাও বাঁচো (Live and let 
11০)” নীতি গান্ধীজী তাঁর সম্পাদিত “যুব ভারত" 

দক হাতা nu (Young India”) পাতকার একটি মল্যোবান সম্পাদকীয় 
7৮১78 মন্তব্যে এই আদর্শ অনুযায়ী জাতয়তাবোধের উদ্দেশা 


£ ত্যাগের জনা প্রদ্তুৃতি ; ৯ j 

গান্ধীজ?, বাষট্াপ্ডা রাসেল: ও খুব সুন্দরভাবে বান্ত করেছেন । তান বলেছেন__আদর্শ 

শক্দর্মানের মত বান্তি পরিবারের সকলের জন্য, পরিবার গ্রামবাসীদের জনা, 
গ্রামবাসীগণ জেলার আঁধবাসীদের জন্য, জেলার আঁধবাসগ- 


গণ প্রদেশের আধবাসীদের জন্য, প্রাদেশিক আঁধবাসগণ জাতির জনা, সব শেষে, 
জাতি বাহর্জাতির সকলের জন্য যখন গ্বার্থ ত্যাগ করতে প্রস্তুত হন, তখনই গড়ে ওঠ 
আদর্শ জাতীয়তাবাদ ( “The individual, being pure, sacrifices for the 
family, the latter for the village, the vil'age for the district, the 
district for the province, the province for the nation, the nation for 
৭!i?) | বাষ্রপ্ড্‌ রাসেল: বলেছেন ঃ জাতীয়তাবাদ সাদশ্য ও এক্যের সচেতনা । ত্যাগ, 
প্রেম ও মৈত্রী এই সচেতনা গড়ে তোলে, আবার জাতীয় সচেতনাও প্রেম ও মৈত্রীর 
ক্ষেত্ৰকে সম্প্রসারিত করে দেয় । আদর্শ জাতীয়তাবাদের সঙ্গে তাই আন্তর্জাতিকতার 
কোন সংঘর্ষ বা বিরোধ থাকতে পারে না। বলা চলে যে, মানবসভ্যতার 
অগ্রগমনের সহায়ক 1হসাবে, প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ হিসাবে আদর্শ জাতীয়তাবাদ জাতির 
সঙ্গে জাতির সম্প্রীত এমনভাবে বাড়িয়ে তোলে যে তার ফলে আন্ত্জাতিকতাও 
সকলের অজ্ঞাতসারে গড়ে ওঠে । তাই জিমান“ ( Zimmern ) যথার্থই বলেছেন 
যে, প্রকৃত জাতীয়তাবাদের পথেই আন্তর্জাতিকতা গড়ে ওঠে ( “Nationaliam is 
the highway to Internationalism” )1 আধানক যুগে বাকণর, ডিলাইল্‌ 
বান্সও হেস প্রভৃতি রাষ্ট্রীবজ্ঞানীগণও আদর্শ জাতীয়তাবাদ এবং আন্তজ্ণতিকতার 
মধ্যে সম্পর্ক এইভাবে ব্যন্ত করেছেন। 

মাক্তসবাদীগণ জাতীয়তাবাদকে “বূ্জোয়াজাতীয়তাবাদ” (Bourgeois Natio- 
nalism) এবং 'প্রোলেতরায় জাতীয়তাবাদ” (Proletarian nationalism) এই দুটি 
ভাগে বিভন্ত করতে চান। ধনতন্বরে ধাঁনকশ্রেণ? রাম্ট্যন্ত্রকে নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ চারতা্থ 
করতে, অর্থাৎ সর্বহারাদের শোষণের জন্য ব্যবহার করে, রাষ্ট্রের নামে দেশপ্রেম, জাতীয় 
এক্য বা জাতীয় সংহাতর আদর্শকে নিজেদের খুশীমত বিশ্লেষণ ও ব্যবহার করে । 
প্রচার-মাধ্যমগুলি তাদের এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে সাহায্য করে। সাম্যবাদ বিপ্লবের 
পর প্রোলেতারীয় জাতীয়তাবাদের মারফতই প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সূতরাং 
খেটে-খাওয়া শ্রামকগণ যে শ্রেণণীবহীন জাতীয় এক্য প্রাতষ্ঠিত করতে চান, সেটাই 


৯২৬ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


হুল প্রকৃত জাতীয় একা, খাঁটি জাতীয়তাবাদ । মাকর্বদ:বাদশগণ অবণ্য প্রোলেতারণয় 
জাতীয়তাবাদের বহু উধের্ব রেখেছেন তাঁদের চরম লক্ষ্য _ 


মার্কস বাদখগণ বাতকায় 

কী, পতাকার আন্তর্জাতিক ভাততিতে সার্বভৌম বিশ্বশ্রমিক সমাজ গঠন । 
আন্তজণাঁতক ভাতে এই চরম অবস্থাতেই বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের শ্রমিকগণ 
সার্বভৌম বিশ্বশ্রমিক সমাজ আন্তজাতিক প্রোলেতারিয়াত্‌ . ( International 
স্থাপন 3 Proletariat ) গড়ে তুলবে এবং সাম্যবাদকে প্রকৃত 


আত্্জাঁতক, জনগণতাম্ত্রক মতাদর্শ ( [nternatioanl 
Communism ) রূপে প্রাতীঘ্ঠত করবে। এইভাবে মাকর্সবাদীগণও বলেন যে, 
প্রকৃত জাতীয়তা ও আদর্শ আন্তজ্শাতকতার মধ্যে সত্যই কোন বিরোধ নেই । 
শবরোধ যা কিছু, তা হল সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে পধজপতিগণের শোষণভাত্তিক, বিকৃত 
জাতীয়তাবাদের সঙ্গে, তাদের উগ্র, জঙ্গী 'জাঁগরের সঙ্গে । 


ল্যাস্কি (18919) লোননের মতের সমর্থনে ধনতন্ত্রকে ( Capitalism ) বিকৃত 
"জাতীয়তাবাদের সূতিকাগার বলে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন যে, সমাজতন্ত্রবাদ 
(5991911550) ছাড়া গণতন্ত্র ও আন্তজর্তিকতা কোন আদর্শেরই পর্ণতম বিকাশ 
- সম্ভব নয়। শিল্পবিপ্পবের ফলে ( Industrial Revolution ) আগেকার কৃষিভিত্তিক 
সামস্ততন্ত্ৰ ( Feudalism ) দুর হয়ে তার স্থলে বিকশিত হল শিল্পার্ভাত্তক পঃাজিবাদ 
PEE EET বা ধনতন্ত্ৰ । জমির আগের মালিকগণ শিল্পাবপ্পবের পর 
বব*্্যুন্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে থেকে পঠাীজপতিরপে আিভূতি হলেন । ফলে, শ্রমিক ও 
আশ্তজাঁতকতাকে সমর্থন. মালিক এই দই শ্রেণীর সংঘর্ষে সামা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি 
পা et গণতন্ত্রের মূল মানাঁবক আদর্শগুির অবলযীপ্ত ঘটতে 
লোননের মত অনুরুপ লাগলো, ধাঁনক বা বুর্জোয়াগণ রাষ্ট্রযন্ত্রের সাহায্যে 
সমাজে একাধিপত্য চালয়ে যেতে লাগলেন। তাঁদের 
নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে রাজনোৌতক দলগাঁল স্থাপিত হল, তারা 
সাম্রাজ্যবাদকে ( [mperialism বা Colonialism) নিজেদের শ্রেণীগত স্বাথে 
রাষ্ট্রের মূল লক্ষ্যরূপে প্রচার করতে লাগল । প্রকৃতপক্ষে, এরা চাইছিল নিজেদের 
{শহ্পসষ্তাবনাকে আধকতর শান্ডিশালী করে তুলে নিজেদের শ্রেণীগত নেতৃত্ব অটুট 
রাখতে ।  বৃহদায়তন ?শল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সংগ্রহের জনা এবং পরে & 
মালের সাহায্যে {নিজেদের কারখানায় প্রস্তুত শিজ্পজাত দ্রব্য সরবরাহের জন্য বিদেশ! 
শাসকগণ পাথবীর বিভন্ন দেশে তাঁদের উপানিবেশগুৃলি ব্যবহার করতে শুরু 
করলেন। লোঁনন: (Lenin) এজন্যই বলেছেন যে, ধনতন্ত্ের চরম পরিণাঁত দেখা, 
যায় সাম্রাজ্যবাদী শাসনে (“Imperialism is the highest stage of 
Capitalism” ) | 


ধনতন্বের পটভূমিকায় ল্যাস্কি জাতীয়তাবাদের ক্রমাবকীতির যে চমংকার ধারা- 
নববরণণ দিয়েছেন, তারই পাশাপাশি আন্তর্জাতিকতার ধার, কিন্ত; 'নাশ্চিত পদক্ষেপের 
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বর্ণনাও তাঁরই লেখায় পাওয়া যায়। বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির ফলে দরদর্শন, বেতার, 
কারে আবি সংবাদপত্রের মারফত আজ দেশদেশান্তরের ঘটনা- 


ডা জাননের উনের বলা সম্বন্ধে মানুষ অত্যন্ত দ্রুততালে সচেতন হতে 
কারণ $ বিজ্ঞানের চরম পারছে। আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য আজ এমন পায়ে 
অগ্রগাতর ফলে পাথবীর .. এসে পড়েছে যে, দাক্ষণ আমোরকার ব্োজলের কফ 
2: নিকট বাগিচায় কোনো শ্রীমক ধর্মঘট দেখা দিলে সুদুর মালয় 


দ্বাপপঢুঞ্জের রবারের শ্রমিকদের সংগঠনের ওপরও জার 
পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় । আণবিক বোমার আবির্ভণবের ফলে, মানুষের চান্দ্র- 
অভিযান সফল হবার ফলে, বিজ্ঞানের বৈপ্লবিক অগ্রগতির চাপে পাঁথবীর এক পিঠের 
এক দেশ থেকে অন্য পিঠের অন্য দেশের দুরত্ব বৈজ্ঞানিক দ:ণষ্টতে কিছুই নয়, এদের 
ভৌগোলিক দ;রত্ব যাই হোক না কেন । পৃথিবীর ছোট-বড় নির্বিশেষে সব দেশের 
কাছেই যুদ্ধ আতঙ্কজনক, কেননা আজকের যুদ্ধ মানেই আণবিক যুদ্ধ । তার ফলে, 
পৃথিবীর সব দেশই মুহ;তে'র মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে ধৰংসস্তূপে পরিণত হবে । 
এহেন আন্তর্ভাতিক পটভূবমকা থাকা সত্বেও ?ব*ববাসীদের মধ্যে আজ মৈত্র ও 
ভালবাসার বন্ধন সুদ্‌ঢ় হতে পারছে না। এর আসল কারণ [হিসাবে ল্যাস্কি ধনতাদ্দ্রিক 
রাষটবযবস্থাকেই দায়ী করেছেন । এ রাষ্ট্রব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সার্বভোঁম শীন্তকেই চরম শান্ত 
বলে মেনে নেওয়া হয় । ফলে, যুদ্ধ-বিগ্রহ অবশ্যন্তাবী হয়ে দাঁড়ায় । বর্তমান মানব- 
সভ্যতার এই চরম সঙ্কট দূর করার জন্য ল্যাস্ক তাই 
তবুও আদর্শ আন্তদ্র্ণীত- < 
কতার পথে বাধা কোথার ?2_  টীমজতন্ত্রবাদের আদর্শ গ্রহণের জন্য এবং সার্বভৌম 
(১) অবাধ ধনতন্দর ল্যাঁস্ক/ রাষ্ট্রের বদলে যব্তরাম্ত্রীয় কাঠামোর ভিত্তিতে 'বাভন্ন রাষ্ট্র 
(১) সাম্যবাদী শিবিরে গঢ়লর উধেৰ একটি সর্বশক্তিমান বিশ্বযুন্তরাণ্ট্র (World 
অস্তদবন্দিব £ রুশ-চীন বিরোধ Federation) স্থাপনের জন্য উপদেশ '1দয়েছেন। তা না 
হলে বর্তমানে আ'ফ্রকায় ও অন্যন্ত বিভন্ন শোষিত, ওপাঁন- 
বৌশকতার দ্বারা শৃঙ্খালত জাতদের মধ্যে যে মুক্তিসংগ্রাম দেখা 'দচ্ছে, তা অবশ্যই 
সারা পথিবাতে ছাঁড়য়ে পড়বে। ল্যাঁপ্কর এই আঁভমত কিন্ত; পৃথিবীর আধুনিক ঘটনা- 
পরম্পরা সমর্থন করে না। করলে, সমাজতান্ত্রিক [াবরগলতে, বিশেষতঃ, সোবিয়েত 
রাশিয়া ও চীনের মধ্যে এমন পারস্পারিক বিদ্বেব ও কলহ দেখা দিত না। 


তবে আদর্শের দিক থেকে ল্যাস্কি অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আন্তজণাতকতার 
পক্ষে মত দিয়েছেন । 'বাভিল্ন মানবপ্রেমী দাশখনক ও 


জাততাবাদই পরত আস্তরণ মনীষাগণ মানবতাবাদ ও ন্ীতিবাদের ভিত্তিতে ও একই 
প্রকৃত আস্তজণ- এ 

তিকতা গড়ে তুলবে সিদ্ধান্ত সমর্থন করেছেন। ইতালীয় মুন্তিসংগ্রামের মন্ত্র- 
(মাংসিনি) দাতা মাংসিনি (92511) বলেন যে, প্রত্যেক জাতিরই 


যে স্বকীয়তা আছে, সেই বিভিন্ন জাতীয় প্রতিভার সার্থক 
সমন্বয়েই মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতি পৃথিবীর সকলের কাছেই এক মুল্যবান সম্পদ বলে 
গণ্য হয়। সেই অর্থে আদর্শ‘ জাতাঁয়তাবাদই প্রকৃত আন্তর্জাতিকতা গড়ে তুলতে পারে । 


১২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


কাবগুর; রবীন্দ্রনাথ জাপানন সঞ্কীণ“ জাতীয়তাবাদের নিন্দা করে বলেন যে, এই 
জাতীয়তাবাদ পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ওপর 'িভ“রশশল ছিল। বিশ্বশিল্পের 
ক্ষেত্রে সবচেয়ে শান্তশালী হবার জন্য এক ধরনের অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় জাপান 
ধাঁবগুরুর বাণী ঃ জাপানের মেতে উঠেছিল। তাই ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রগুলির সাম্রাজ্য- 
সওকার্ণ, জাতীয়তাবাদ, বিকৃত বাদী, বিকৃত জাতীয়তাবাদ জাপানকেও একটা নেশার 
শরেম্ঠীতন্ত ও পাশ্চাত্যের অন্ধ ঘোরে, একটা তীব্র উম্মাদনায় মাতিয়ে রেখেছিল । ঠিক এই 
অনুকরণ £ বাঁ্কমের কারণেই ল্যাচ্কি লেনিনীয় সমাজতান্ত্রিক ব্যাখ্যার সাহায্যে 
সরে টি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিকৃত জাতীয়তাবাদের নন্দা করেছেন । 
বাঁঙকমচন্দররে উত্তিটিও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তান বলেছেন, “ইউরোপীয় Patrio- 
(1500 একটা ঘোরতর পৈশাচিক পাপ। ইউরোপীয় Patrio৮i5৷ে--ধর্মের তাৎপর্য 
এই যে, পরসমাজের কাঁড়ুয়া ঘরের সমাজে আ'নিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু 
অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে ।” এ রকম বিকৃত জাতীয়তা- 
বাদ যুদ্ধবাদী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ একেই “সভ্যতার 
সৃত্কট” বলে সার্থকভাবে চিহ্নত করেছিলেন । 

মানবতাবাদশ ফরাসী সাহত্যিক রমশা রল্যাঁ ( Romain Rolland), শ্রীঅরবিন্দ 
সকলেই জাতীয় সঙ্কীর্ণতার উধের্য মহামানাবিক, জাগতিক সত্তার উদ্বোধনে পৃথিবীর 
সকল দেশের আঁধবাসীদের আহ্বান করেছেন। এই 
জাগতিক সত্তা বরাবর রয়েছে, একে সাক্রিয় করে না তুললে 
j বিশ্বশান্তি বার বার বাত হবে। অবশ্য পরাধীন দেশের 
মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগমনরুপে জাতীয়তাবাদের প্রবাত্মক ভূমিকা রয়েছে। 

আন্তর্জাতিকতার মতামত শুধু কল্পনাবিলাস নয় । বাস্তবেও আজ এর কল্যাণকর 
রূপ সস্পন্ট দেখা যায়। সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের (United Nations) বিভিন্ন 
ধুবভাগের, বিশেষতঃ অর্থনৌতিক ও সামাজিক সংস্থার (Economic and Social 
Council ) এবং ইউনেস্কোর (UNESCO) কার্যকলাপ থেকেই বেশ বোঝা যায়, 

আন্তজর্সীতকতা আজ কত প্রয়োজনীয় ও গুরত্বপূর্ণ“ হয়ে 

সা joe পড়েছে নবীন যুগের নতুন জীবনবেদরূপে। আদর্শ 
রবীন্দ্রনাথের ভবিষাম্বাণীঃ জাতীয়তাবাদ এবং প্রকৃত আন্তর্জাতিকতার সমন্বয়ের 
আদর্শ জাতাঁয়তাবাদ মাঝেই আগামী দিনের অনাগত প্রজন্ম তার মবত্তিমন্ত খংজে 
“মানবতাবাদী, ববজনীন; পাবে_এ বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথের । তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত বাণী 
কাঁবগুর মাধাসানর মতই উদ্ধৃত করে বলতে হয়_-“বৌচত্র্য এবং অনেক সময় 
আশাবাদী বিরোধী প্রবৃত্তি দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন নেশন সভ্যতা বিস্তার 
কার্যে সহায়তা করিতেছে । মনুষ্যত্বের মহাসঙ্গীতে প্রত্যেকে এক একটি সর যোগ 
করিয়া দিতেছে, সবটা একত্রে মিলিয়া বাস্তবলোকে যে একি কল্পনাগম্য মাহমার সৃষ্টি 
কাঁরতেছে তাহা কাহারও একক চেষ্টার অতীত ৷” 


রমাঁ রল্যাঁ ও শ্রীঅরবিজ্দ 
মাংসিনর মতের সমর্থক 


জাতিসমাজ জাতীয়তা জাতি ১২৯. 
রা. বি. [১]--৯ 


সারাং 

“নেশন” কথাটির সংজ্ঞা নিয়ে রবশন্লুভাবনা। “জাতি” বা «“নেশন্‌”' সম্বন্ধে ব্রাইসের সংজ্ঞা । 
ব্রাইসের সংজ্ঞা থেকে জনসমষ্টি (2০০1০), জাঁতসমাজ ( Nationality ), জাতি ( Nation ) এবং 
জাতীয় রাষ্ট্র বা জাতি-াষ্ট্র (7580199-5181৩) এগ্হালর পার্থক্য ও এদের পারম্পারক সম্পর্ক বোঝা 
যায়। উদ্াহরণ_-ভারত ও পাকিস্তানের জন্মবত্তান্ত। হেসের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় যে, জাতির 
উৎপত্তি বা অবল্বপ্তি রাষ্ট্রের উৎপত্তি বা অবলহাস্তি বোঝায় না। 

জমান? কি্টোফার লয়েড্‌, স্পেঙ্গ,লেয়র ও টইনাবির মতে জাত বা জাতি-সমাজ গঠনের বাহ্য ও ভাবগত 

উপাদানের মধ্যে ভাবগত উপাদানই বেশণ গুরুত্বপূর্ণ | বাহ্য উপাদান বলতে বোঝায়__অর্থনোতক, 
নুলগত, ভাষাগত, ধর্মগত, ভৌগোলিক ও সাংবিধানিক এক্য । তবে এর প্রত্যেকটি না থাকলেও চলে। 
ভাবগত উপাদান বলতে মুখ্যতঃ এাঁতহ্যগত এক্যকেই বোঝার । গ্রাহাম্‌ ওয়ালাস- “ঠীতহা” সম্বন্ধ সংজ্ঞা 
দিয়েছেন। 4 
ভারত “জাত” না হলেও জাতিরুপে সংপ্রাতিষ্ঠিত হবার পথে সঞ্চরনান ( রাষ্ট্রগরু সুরেন্দুনাথ বন্দ্যো- 
পাধ্যার )। জাতিগঠনের বাহ্য উপাদানগৃলির বেশাঃ ভাগ না থাকলেও ভারতের ও ভারতাঁয়ৰের এঁতিহা- 
গত এশ্বৰ্য'কে অর্থ ভাবগত উপাদানের ওপর জোর দিয়ে ভারতকে ওক্য বদ্ধ অখণ্ড জাতি বলে রবীন্দ্রনাথ 
ঘোষণা করেছেন। লর্ড বাকেন:হেড্‌ ভারতকে বহ্‌জাতীয় বললেও এঁতহাঁসক ভিনসেন্ট: স্মিথ- এ 
মত খণ্ডন করেছেন। ভারতাঁর স্বাধীনতা-সংগ্রামের আসল তাৎপর্য ঃ প্রত্যেক ভারতীর ভারততার্থের 
পাঁথক। বিবেকানন্দ, রাষ্্রগুর; সুরেন্দ্রনাথ, গান্ধীজগ, শ্রীঅরধিন্দ, নেতাজণ, জওহরলালও এ মতের 
সমর্থক। মার্ক স্বাদপগণ ভারতকে একজাতাঁয রাষ্ট্র বলে মনে করেন না; মুল সমস্যা সংখ্যালঘুদের 
নির়ে। কিন্তু ভারতের সাংস্কাতিক আত্তণকরণ একটা বাস্তব ঘটনা, যাও তা এখনও অসম্পূর্ণ। তবুও 
বতমানে ভারতে বিচ্ছিনতাবাদের আবিভাব; কিন্তু দল বড় নয়, দেশ বড়। মার্কস বাদদের যু্ডির 
সমর্থনে বলা যার যে, অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের ওপর পরোক্ষভাবে জাতীয় একা নি গশীল । 

জাতীয় আত্মনয়ন্ুণের আঁধকার £ “একজাতি, একরপ্ট্র”-_-ভারতের মত বহহ-্রজাতীয় “মতের সার্থক 
সমন্বয় দু্লভ। তাই বড় বহনজাতায় রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ছোট হোট একজাতীয় রাষ্ট্রে বভন্ত করে দেওয়া 
উাঁচত। যে অধিকার স্বকার করে এই বিভাজন, তাকেই বলে জাতীয় আত্মানিয়ন্মণের আঁধকার। ১৭৭২ 
সালে পোল্যাণ্ডের বিভাঞ্জনের পর তুকণ* সামাজোর অন্তর্গত খণীস্টান রাষ্্গুলি এই দাবী তুলতে থাকে । 
ভিয়েনার মহাসভার (১৮১৫) এই দাবী প্রথম দ্বীকৃত হয়। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ( ১৯১৯ ) উদ্রো 
উইলংগনের, “গেদ্দ দফা শর্তের” অন্যতম ছিল এই অধিকারের প্বাকাত।  তদন্ুসারে ইউরোপে অনেক 
ছোট ছোট নতুন রাষ্ট দেখা দেয়। আটলান্টিক সনদে (১৯৪১ ) ও বর্তমানে সন্মািলত জাতিপুঞ্জের 
সনদেও এর দ্বাঁকীত। সাংস্কৃতিক কারণে, সংখালঘনদেঃ স্বাথ, তাদের সাংস্কৃতিক ও বাণাজ্যক স্বাথ 
রক্ষার জন্য ও পরাধান, শোঁষত জাতগবালর মহ্তিসংগ্রামের সমর্থনে এই তত্থের প্রয়োগ । এ দিক থেকে 
লোনিন্‌, গ্তালিন: ও সান: ইয়াৎ-সেনের এই মত সমর্থন। বলা হয় যে, সোবিয়েত রাশিয়া এই তত্ত্বের 
ভিত্তিতেই তার সংখ্যালঘ সমস্যার সমাধান করে। প্রসারণশীল জাতীয়তাবাদের নামে এ মত সমার্থত॥ 
কিন্তু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে এ মতকে সর্বত্র প্রযোজা বলা যায় না। গ্মপ্পোভজ, লর্ড 
আইনের, কান: ও টইন:বর সমালোচন|। লেনিন: নিজেই এ মতের যথেচ্ছ অপপ্রয়োগের বিরোধ 


অধিকার; ভাষা, সংস্কৃতি, শিক্ষা-দশক্ষার অধিকার ; আগ্যালিক আচার বিচার, রা নাতি রক্ষার অধিকার 2 
আইনগত ও রাজনৈতিক সাম্যের অধিকার । 


১৩০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তজশীতকতা-_এীতিহাঁসক পর্যালোচনা-_কৃঁষাঁভান্তক স্তর থেকে জাঁতসমা্জে 
রুপান্তর ও উন্নয়ন। গ্রীক ও রোমক যুগে সাম্রাজ্যবাদের মাধ্যমে আন্ুজণাতিক সম্পর্কের প্রসার । গ্রগস্টান 
বিশবজনশীনতার আদর্শের প্রভাব । ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীতে রেনেসাঁসের মধ্য দিয়ে আণ্চিলিক ভাষাগুলির 
বকাশ। প্রোটেস্টান্ট্‌ ধর্মের প্রভাব । নাপোলির'র সাম্মাজোর অন্তর্গত রাষ্ট্রগুি ক্রমশঃ স্বাধীন হল। 
ভিয়েনা কংগ্রেসে (১৮১৫ ) জাতীয় আত্মনিয়ল্্রণের অধিকারের স্বীকৃত, ইউরোপের মানচিত্রে অদলবদল । 
ভূকাঁ” সাম্রাজ্যের প্রাচানশীতর বিরুদ্ধে ১ম বিশ্বযুদ্ধ । উইল্‌ সনের “চৌদ্দ দফা শতে'র" অন্যতম শর্ত 
জাতীর আত্মানিয়ন্মণের অধিকারের স্বীকুতি ॥ হিটলারের জঙ্গী, সাম্রাজ্যবাদ, বিকৃত জাতীয়তাবাদ-_ 
জার্মানদের জাতী শ্রেণ্ঠত্ব তত্ত্বের ওপর প্রাতাণ্ঠত । ২য় বিশ্বযুদ্ধে হিটলারের ও তাঁর উগ্র জাতীয়তা- 
বাদের পরাজয় । [কিন্তু আজও আন্তজ্শাতক খেলাধুলায় সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদ প্রশ্রয় পায়। 

জাতীরতাবাদের পক্ষে যুক্ত £ কার্ল: ডর়েট্সের যোগাযোগ মাধ্যম ততন্ত। আদর্শ জাতীয়তাবাদ 
মানবতাবাদী । আদর্শ জাতীয়তাবাদ ত্যাগাঁভাঁত্তক--গান্ধাঁজাঁ, বাণ্রীণ্ড- রাসেল: ও 'জিমার্নের মত। 
মাকসবাদীগণও আন্তজ্াতকতার বিশ্বাসী । তাঁদের চরম লক্ষ্য _আস্ত্জাতক 'ভীন্ততে সার্বভৌম 
'বধ্বশ্রামক সমাজ স্থাপন । 

ল্যাঁকঝস সমাজতন্্বাদ ও বণ্বষুন্তরাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে আন্তজর্ণীতকতাকে সমর্থন করেছেন। সাম্রাজ্যবাদ 
ও পঠাঁজবাদের আঁতাত সম্পর্কে লোননের মতও অনুরূপ । ল্যাস্কির মতে আন্তর্জাঁতকতার আদর্শের 
টন্মেষের কারণ £ বিজ্ঞানের চরম অগ্রগাঁতর ফলে পযাঁথবীর দেশগুলির ?নকট-আত্মণয়তা। তবুও আদর্শ 
বআন্তজ্াতিকতার পথে বাধা_-অবাধ ধনতন্দ (ল্যাঁগ্ক ) এবং সামাবাদশ 'শাবরে অক্তদ্বন্দ (রুশ-চীন 
“রোধ )। 

উপসংহার ঃ আদর্শ জাতীয়তাবাদই প্রকৃত আস্তজর্ণাীতকতা গড়ে তুলবে ( মাংাঁসান, রমা রল্যা, 
শ্লীঅরাবন্দ ও রবীন্দ্রনাথের আভমত )। সম্মালত জাঁতপুঞ্জের সেবামূলক ভূমিকা । 

কাঁবগুর্‌ জাপানে সঙ্বীর্ণ জাতীয়তাবাদকে নন্দা করেছেন-_সেখানে ছিল বিকৃত শ্রেষ্ঠীতন্ত্ ও 
পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ । রবীন্দ্রনাথের ভাঁবষ্যদ্বাণী-আদর্শ জাতীয়তাবাদ মানবতাবাদী, বিশ্বজনীন ॥ 


কবিগুরু মাথাসানর মতই আশাবাদ । 


জাতিসমাজ জাতীয়তা জাতি 


॥ সম্মিলিত 
ৃ জাতিপুঞ্জ 


«Territoriality of jurisdiction is a rule of convenience in the 
sphere of evidence. It is not a requirement of justice or even a 
necessary: postulate of the sovereignty of the state.” 

k . —Lauterpacht 

॥ ভূমিক! ঃ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার পথে বাধ! £ যুদ্ধের কারণ ॥ 

মানুষের চাঁরত্রে দুটি পরম্পরাবিরোধী ভাব দেখা যায় । একটি হল অন্যান্য 
সকলের সঙ্গে তার সহযোগিতার আকাঙ্ক্ষা । এট তার শান্তীগ্রয়তার লক্ষণ । এর 
বিপরীত হল অপরের সঙ্গে তার সংঘাত, সংঘর্ষের প্রবণতা । এর ফলে দেখা 
দেয় ব্যক্তির সঙ্গে ব্যাক্তির মতবিরোধ, হিংসা, ঘৃণা । সমাজতত্বাীবদ্‌দের মতে, প্রথম দিকটি . 
১ হল ব্যন্তিমানসের সামাজিক প্রবণতা । এই প্রবণতা ব্যান্তর 
বিছনা বনাম সগ্বব্থতা; সঙ্গে ব্যা্তর, ব্যন্তর সঙ্গে সংস্থার সগ্ববজ্ধতার প্রবণতা 
কির ডি * (sociability ) 1. এর বিপরীত প্রবণতা অসামাজিক, 

{বভেদকামাী ৷ এর ফলে দেখা দেয় 'বাচ্ছন্নতা (0133০- 
ciability বা alienation) | সমাজের স্থায়িত্ব নির্ভর করে ব্যন্তিচরিন্রের প্রথম 
অর্থাৎ সামাঁজক প্রবণতার ওপর ৷ সমাজ ধংস হয়ে যায় দ্বিতীয়, অর্থাৎ অসামাজিক, 
বাচ্ছন্নতাবাদ', (বভেদপন্থী ঝেকের জন্য । 

ব্যান্তচারৱের সত্ববদ্ধ প্রকাশ দেখা যায় রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে । মতাদর্শ ( Ideologies ), 
জাতীয় স্বার্থ ( National Interest ), জাতীয় শান্ত (National bower ) ইত্যাদি 
লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রীয় নেতাগণ রাষ্ট্রের জনগণকে সঞ্ঘব্ধ করে তোলেন। 
প্রত্যেক রাষ্ট্র তার নিজস্ব সার্বভৌম অধিকার প্রয়োগ 
করে এই জনগণকে যথেচ্ছভাবে পাঁরচালনা করে থাকে। 
ফলে, ব্যান্তগত স্বার্থের দ্বদ্দের ফলে সমাজে যেমন সংঘাত 
দেখা দেয়, এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অপর রাষ্ট্রের স্বার্থের সংঘাতের ফলেও তৈমাঁন 
প্রাতযোগিতা বা সংঘর্ষ দেখা দেয়। শান্তশাণী রাষ্ট্রগুলি ওপনিবেশিক রাষ্ট্রূপে 
তাদের সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থেও দুর্বল, অনগ্রসর রাষ্ট্রগ্ীলকে নিজের নিজের দখলে 
রাখার চেষ্টা করে । এই সমস্ত কারণে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে। 


॥ যুদ্ধবিরোধী ও বিশ্বশান্তিবর্ধ ক প্রচেষ্টা £ তাত্বিক ও সাংগঠনিক ॥ 


হতোপদেশ” নামক প্রাচীন ভারতের সরস ও সারগভ নশীতকাহনীর একটি 
শ্লোকে বলা হয়েছে যে, উদারপন্থী ব্যান্তগণ সমস্ত পাঁথবীর জনগণকেই পরমাত্মীয়, 


১৩২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


রাষ্টরচরিবেও তার প্রাতফলন £ 
এ ক্ষেত্রেও স্ঘবদ্ধতার জর 


কুটুম্বের মত মনে করেন €উদারচারতানাং তু বসুধৈব কুটুন্বকম”) ॥ ভারতের বৈদান্তিক 
০15 ও বৈষ্ণব দার্শীনকগণ সমস্ত ৱক্মাণ্ডকেই অখণ্ড, অসীম 
ধর্মীয় অনুশাসন বন্ধের খণ্ড খণ্ড, সীম প্রতিচ্ছব বলে মনে করেন। 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম, ইসলাম্‌ ও শিখ ধৰ্মীয় গুরুগণ 
শবধ্বশান্ত, পাঁথবীর বাভিন্ন রাষ্ট্রের আধবাপীদের মধ্যে প্রেম, প্রীতির সম্পর্ক 
স্থাপন ইত্যাদি মানাঁধক আদর্শের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন । খুশস্টধর্মে বলা 
হয়েছে যে, সকল মানুষই ঈশ্বরের সন্তান। রেনেসাঁস্‌ ([২০78155970৩ ) যুগে 
মানবতাবাদ ( Humanism ) এবং খস্টীয় ি্বজনশীনতার ( Christian Cosmo- 
70110901500) আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হল। 
রোমান সাম্রাজ্যের [বস্তুতির ফলে সাম্রাজ্যের বাইরের অধিবাসীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রক্ষা ও সে অগ্ুলগযালর সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য পাঁরচালনার জন্য রোমান 
আন্তঃ-আগ্ালক আইন ( Jus gentium ) রচিত হল। কালক্রমে এই আইনগ্‌ুলিই 
রোমান সাম্রাজাবাদ ;» হুগো ভাবিষ্যং আন্তর্জাতিক. আইনের ( International 
টন সা নীতা. 18০) রূপ নিল। সপ্তদশ শতান্দার ওলন্দাজ আইনাবদং 
হুগো গ্রোটিয়াস্‌ ( ৩৫০ 070045 ) এই আইনগযালকে 
আন্তজাতিক সমাজে প্রযোজ্য ‘নিয়মের অনুশাসন ( International Rule of 
Law ) রূপে বিধিবদ্ধ করার চেষ্টা করেন। সেজন্য তাঁকে “আত্তর্জাঁতক আইনের 
জনক”? ( “‘Father of International Law” ) আখ্যা দেওয়া হয়। 
সাংগঠানক দিক থেকেও যদ্ধাবরোধশ ও বিশ্বশান্তিবর্ধক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার 
জনা ভাবনাচিন্তার আরেকটি ধারা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। চতুর্দশ 
শতাব্দীতে পিয়ের দুবোয়া ( Pierre Dubois) শান্তিপূর্ণভাবে আন্তঃরাষ্ট্রীয় 
7 {বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে সালশীর জন্য একটি 
নবেল লে, কাট আন্তর্জ তিক আদালত প্রাতষ্ঠার কথা বলেন । তৎকালীন 
ফরাসী সম্রাট চতুর্থ হেনরী ইউরোপের ১৫ টি রাষ্ট্রকে 
দনয়ে একটি সাধারণ সমবায় সংগঠন স্থাপনের কথা বলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে 
ফরাসী দাশশীনক আবে সাঁ পিয়ের ( Abbe Saint-Pierre ) এবং মানবতাবাদী 
জামণন দাশশীনক ইমানয়েল্‌ কান্ট: ( [nmanuel Kant) যাদ্ধাবরোধী মতামত 
প্রচারের ও বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। কাশ্ট্‌ 
“চরস্থায়ী শান্ত” (“Perpetual Peace”) নামক তাঁর বিখ্যাত পঢস্তিকায় এই 
উদ্দেশ্যে ইউরোপের রাষ্ট্রগলিকে নিয়ে যুপ্তরাষ্ট্রের ধাঁচে একটি রাষ্ট্র ( United 
States Of Europe ) গঠনের প্রস্তাব পেশ করেন। 
ফরাসী সম্রাট: নাপোলয়'র ( নেপোলয়ানের) পতনের পর ১৮১৫ লে 
গভয়েনার মহাসভায় (0০৪০5৪ ০£ ৬1579] ইউরোপীয় রাষ্ট্রগীলর নেতাগণ একাঁট 
রাষ্ট্রসমবায় (Concert ০£ ০:০০) চ্ছাপন করেন। এই প্রথম বাভিন্ন রাষ্ট্রের 
নেতাগণ পরস্পর ঘানগ্ঠভাবে 'মালত হয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ্য 
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কুউনীতির ( Open Diplomacy বা Conference Diplomacy ) লাহাষ্যে 
আন্তর্জীতক বিরোধগুল মীমাংসার চেষ্টা করতে থাকেন। 
৩৫ রাষ্থুসমবায় সাম্ধিনীতকেও (:81115765 ) 'বশ্বযুন্তরাষ্টর স্থাপনের ও. 
যুদ্ধের সম্ভাবনা দ;র করার জন্য গ্রহণ করা হল । কিন্তু 
সম্ধিনীতর বদলে বিভন্ন রাষ্ট্রগোষ্ঠীর জোটবদ্ধতা বা আঁতাঁত্‌ (7657০) নীতিই 
শেষে প্রবল হয়ে দেখা দিল ॥ এ ধরনের স্বার্থসংঘাতের ফলেই শেষে কনসার্ট নামক 
রাষ্ট্র সমবায়নীতি সম্পূর্ণভাবে কার্যকর হতে পারল না। 
কিন্তু কন.সার্ট-নগীতি সম্পূর্ণ কার্যকর না হলেও আন্তজাতিক সমাজে পারস্পারিক 
বোঝাপড়া, সহযোগিতা ও সৌহাদে/র সম্ভাবনা ম্লান হল না । ১৮৯৯ এবং ১৯০৭ সালে 
হল্যাণ্ডের রাজধানী হেগ্‌ শহরে দুটি সম্মেলন (Hague Conventions of 1899 
পানী - and 190?) অনুষ্ঠিত হয়। স্থল, নৌ ও বিমান যুদ্ধের 
"বাসস ক্ষেতে নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রণ, শান্তির সময়ে ওযুদ্ধকালে 
নাগরিকের অধিকাররক্ষা, শা্তপূ্ণভাবে আম্তর্জাঁতক 
সমস্যার সাঁলশী, নিরস্ত্রকরণ, কুউনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, আন্ত্জনাঁতক বিরোধ 
মীমাংসার জন) একটি আন্তর্জাতিক আদালত স্থাপন ইত্যাদি বহ: গুরত্বপুণ€ বিষয়ে 
এই সম্মেলন দুটিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ফলে আন্তর্জাতিক আইনের প্রয়োগক্ষেন্র 
ক্রমশঃ বস্তুত হতে থাকে। 
কিন্ত; আন্ত্জাঁতক ক্ষেত্রে শত্তিসাম্য নীতির (Balance of Power) পুরাতন, 
এীতহোর প্রাধান্য বজায় রইল । এই নীতির মূল কথা হল এই যে, বৃহং শান্তগুলি 
এমনভাবে তাদের জোট সংরাক্ষিত করে রাখতে চেষ্টা করে, যার ফলে অন্য কোন শান্ত 
শান্তসাম্য রক্ষা নাঁতর দাপট. আঁধকতর ক্ষমতাবান না হয়ে ওঠে । দরকার হলে অন্য 
শান্তগলি (অর্থাৎ রাষ্ট্রগুল) এমনভাবে নিজেদের সঙ্গে 
এ উদীয়মান রাষ্ট্রের লড়াই লাগয়ে দেবে, যেন সে শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয় এবং 
সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয় । 
উনবিংশ শতাব্দীতে নাপোলিয়' ইউরোপে ক্ষমতার [িরামড রচনার 
চেণ্টা করেন এবং নিজেকে [পিরামিডের শ"ষে* রাখার জনা প্রয়াসী হন। িওু 
তাঁর নেতৃত্বে ফরাসীদেশের এই অভ্যুদয় ইউরোপের তৎকালীন রাজতন্ত্র দেশগুলির 
নেতাদের ভীত করে তুলেছিল । তাঁরা নিজেদের. ক্ষমতাল্সা ও গ্বাধিকার অপারবার্তত 
রাখতে ব্যাকুল হন ও নিজেরা মিলিতভাবে নাপোলিয়'র বিরদ্ধে অভিযান শুর; 
করেন। নাপোঁলয়'র পরাজয়ের পর যখন তাঁরা 1বাভক্ষ 
৫৯: দেশে স্বতম্ত্ জাতীয় সত্তা রক্ষার নামে ইউরোপের মানচিত্র 
শান্ত যা রক্ষা নাত অব্যাহত নতুন করে তৈরী করলেন, তাতে আসলে নিজেদের ক্ষমতা 
ও রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা (5403 ৭৬০ ante) বজায় রাখার 
ব্যবস্থা পাকা করলেন। ইউরোপের রাজনীতিতে এর পর থেকে প্রধান শান্ত হয়ে উঠল 
আস্িয়াই। অস্ট্রিয়ার রাষ্ট্রনায়ক মেটেরেনিশ(11০0৮০.740) এমনভাবে বিশ্বসাম্য রক্ষার 
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নীতি প্রয়োগ করতে লাগলেন যে শেষে তাঁরও পতন হল । ইউরোপের বিভিন্ন অঞ্চলের 
জাতীয়তাবাদী জনগণ ক্রমশঃ স্বৈরাচারীরাজতন্ত্র থেকে যেমন নিজেদের মস্ত করে নেবার 
চেষ্টা সুরু করল, তেমনি চেষ্টা করতে লাগল বিদেশী রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের 
স্বাধীন করে রাখতে । ফলে ইতালাঁ, হাঙ্গেরী প্রভৃতি দেশের জনগণ জাতীয়তাবাদের 
'ভীত্ততে একতিত ও সংগঠিত হয়ে উঠল এবং অবশেষে আস্ট্রয়ার বিক্ষুম্খ অধিবাসীদের 
চাপে মেটেরনিশের একাধিপত্য ও যথেচ্ছাচারের অবসান ঘটল । 

[বসমার্কের (815072:0) নেতৃত্বে অস্ট্রিয়ার পাঁরবতে নবীন প্রহশিয়ার অধীনে 
জামণানীর উত্থান আধুনিক ইউরোপীয় ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা । তিনি 
1বস্মার্কের সমর্থন নানাপ্রকার আভ্যন্তরীণ নীতি গ্রহণ করে একদিকে যেমন 

স্বরাপ্টরীয় ক্ষেত্রে দেশকে উন্নত ও শাল্তশালী করে তোলেন, 
তেমনি পুরাতন শান্তসাম্য রক্ষার নীতিকে সার্থকভাবে পররাম্দ্রীয় ব্যাপারে প্রয়োগ 
করতে লাগলেন । মেটেরএনশের বদলে এল 'িসমমার্কের নেতৃত্ব, দুজনেরই মূল নীতি 
একই । 

ইউরোপের ছোটখাটো দেশগুলি এদিকে ক্রমেই বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠাছল। তাদের 
জাতীয়তাবোধও ক্রমশঃ তীব্র থেকে তাঁৱতর হচ্ছিল! তৎকালীন তুকাঁ সাম্রাজ্যে বহু 

জাতির 'বাঁভন্ন ধর্মাবলদ্বী লোক বাস করতেন। এখানে 
জাতীরতাবাদী বিক্ষোভ ঃ  সংখ্যালাঁিষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনগণ নানারকম অসুবিধা ভোগ 
তুকর সাম্রাজ্যের পতন ; ৯ম 
নহাবদ্ধের সমা করতেন॥ এই. জাতীয়তার প্রশ্নকে কেন্দ্র করেই 
ইউরোপের বিভিন্ন দেশ পরস্পরের বিরুদ্ধে প্রথম বশ্ব- 
যুদ্ধে ( First World War ) অবতীর্ণ হয়। যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জার্মানী ও তার 
'মন্রশক্তিবর্গের পরাজয় ঘটল, তুকাঁসাম্রাজে;রও পতন হল। 

॥ জাতিপুঞ্জ বা লীগ. অফ নেশন্স্‌॥ 

১৯১৯ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর পাথবীতে শান্তির বুনিয়াদ 
গচরস্থায়শ করার জন্য তৎকালীন বৃহৎ শ'ন্তবর্গ জাতিপঞ্ঞ্জ বা লীগ্‌ অফ নেশনস 
( League of Nations) স্থাপন করেন। সে সময় বহু সংখ্যালাঘষ্ঠ জাতিকে 
সংখ্যাগাঁরষ্ঠের অত্যাচার মেনে নিয়ে অসন্তুষ্ট ভাবে জীবনযাপন করতে হত। 
জাতিপু্জ বা লীগ্‌ এই জাতীয় অসন্তোষ দূর করার জন্য উদ্রো উইল্‌জনের প্রস্তাব 
অন[ষায়গ জাতীয় আত্মীনয়ন্জরণের অধিকার স্বীকার করে নেয় । ফলে, চেকোশ্লোভাকিয়া 
প্রভৃতি কতকগুলি সম্প্‌ণ নতুন রাষ্ট্র ইউরোপে গঠিত হল। তাই একজাতর সঙ্গে 
পা জাতির সংঘর্ষের ক্ষেত্র অনেকটা সঙ্কীর্ণ হয়ে 
লি হা A ভবিষ্যতে যুদ্ধের সম্ভাবনা দূর করার জন্য লীগের 
গলদের বানা সনদের ( League Covenant) ১০ থেকে ১৭ 

ধারায় কতকগুলি প্রস্তাব নেওয়া হয় । সনদের ১০ ধারা 
অনুযায়ী লীগের সদস্যবন্দে পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং রাষ্ট্রীয় 
দ্বাধগনতা অক্ষ:গ্ণ রাখতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। সনদের ১৫ ধারা অনুযায়ী লীগের সদসা- 
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রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কোন বিরোধ বিচারাবিভাগীয় সিম্ধান্তের জন্য বা অপর কোনও রাষ্ট্রের 
সালিশীর জন্য ( Judicial Settlement বা Arbitration) উপস্থাপিত না হলে 
সেই বিষয়টি লীগ সামাতির (1,588 0০470] ) ছারা মশমাংসার জনা রেখে দেওয়া 
হত। সমমিত ইচ্ছা করলে নিদিষ্ট কোন ব্যবস্থার দ্বারা এই বিরোধ মণমাংসার চেষ্টা 
করতেন। কোন রাষ্ট্র এই ব্যবস্থা মেনে না নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলে ১৬ ধারা 
অনযয়ায়ী লীগ্‌ সমিতি প্রয়োজন বোধ করলে সেই অবাধ্য আক্রমণকারণ রাষ্ট্র 
বিরুদ্ধে নানারকম শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারত । যেমন-_লাগ্‌ এ রাষ্ট্রের 
বিরদ্ধে অন্য রাষ্ট্রদের দিয়ে সামরিক ও অর্থনৈতিক শাস্তি (military and economic 
sanctions) গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারত। -অর্থনোতিক শাস্তির ফলে ওঁ দেশের 
আমদানি-রপ্তানি বিদ্মিত হলে হয়ত এ অবাধ্য রাষ্ট্রাট লীগের নির্দেশ মানতে 
বাধা হত। 
কিন্তু লীগের এই শান্তিপ্রচেপ্টা কাষক্ষেত্রে সফল হয় নি। এর প্রধান কারণ 
হল এই যে, যদ্ধাবরোধী কোনও ব্যবস্থা আরুমণকারণ রাষ্ট্রে বিরুদ্ধে নিতে গেলে 
লীগ্‌ কাউন্সিলের বৃহৎ পঞণান্তর প্রতেঃক রাষ্ট্রকে এ বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হতে 
2৫ হত। উপরন্তু লীগ্‌ সভায় বা (League Assembly) এই 
Ab pL য.দ্ধাবরোধী প্রস্তাবের পক্ষে সংখাগরিষ্ঠতা থাকা আবশ্যক 
ছিল। ১৯৩১ সালে জাপান বলপর্বক মাণ্চুরিয়া 
(বর্তমান কোরিয়া) দখল করে। তখন জাপান ছিল বৃহৎ পঞ্শন্তির অন্যতম ৷ 
কাজেই, জাপানের নিজের অন্যায়ের বিরুদ্ধে লীগের সদসাদের জাপানের বিরুদ্ধে কোন 
শান্তপ্রস্তাব গ্রহণের জন্য জাপান সম্মত হয় নি। 
প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের পর জার্মানী শোচনীয় অর্থনোতক সঙ্কটের 
সম্মুখীন হয়। নিজের আর্থিক অবস্থা খারাপ হওয়া সত্বেও তাকে িজেতাদের 
কাছে প্রচুর টাকা ক্ষীতপ:রণ দিতে হয়। ফলে, পরাজিত রাষ্ট্রের হতভাগ্য নাগাঁরক 
হিসাবে জার্মানদের অন্য বিদেশী রাষ্ট্র কাছে নাতি স্বীকার করতে হয়। 
হতাশ এবং বক্ষু্ধ জার্মানদের এই অপমানের, এই গ্রানির কথা দ্মরণ করিয়ে দিয়ে 
ষ:দ্ধবিজয়ী রাষ্টরগ্টলর বিরুদ্ধে সাম্মলিতভাবে প্রতিশোধ নেবার জন্য হিটলার 
যৃণ্ধোত্তর পরাজিত জার্মানীর খুব উৎসাহ দেন। ফলে, হিট্লারী একনায়কতম্তর গড়ে 
অর্থনৈতিক স্কট £ হিটলারের ওঠে । জার্মানী একে একে ভার্সাই সন্ধির ( Treaty 
অভ্যুথান ; খর মহাযুগ্ধে তার. 06 78:5810105). শর্ত“গঢ়ল অমান্য করে দ্বিতীয় 
৮5) মহাযুদ্ধের ভয়াবহ পটভুমিকা তৈরী করে দিল। একে 
একে সে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ অধিকার করল। ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ 
( Second World War) বিশ্ববাসীকে এক চরম অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে 
নিক্ষিপ্ত করে রেখেছিল। ১৯৪৫ সালে পট্‌সডাম:্‌ চুক্তির ( Potsdam Treaty ) 
এবং পরাজিত জার্মানীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় মহাযঃগ্ধ শেষ হল। 
জার্মানীর মিল্রশক্তি জাপান কিছুদিন পরে আত্মসমর্পণ করল। 


১৩৬ রাষ্্রীবজ্ঞান 


হটলারের পরাজয় সূচিত হলেও লগগের শোচনীয় ব্যর্থতাও লক্ষণীয়। কারণ, 
দবসমার্কের নেতৃত্বে রচিত ও রূপাঁয়ত শীন্তসাম্য রক্ষার 
২৮8০ নণীত লীগের পরাজয়ের মধ্যে প্রকট হরে উঠোঁছল। 
শৃহট্লারের নেতৃত্বে জার্মানী পুরানো শল্তিসাম্য রক্ষার নীতি আবার কার্ধকর করে 
তুলতে: সচেষ্ট হয়োছল। আবার বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হল। িট্‌লারের শোচনীয় 
পরাজয়ের ফলে আবার শীন্তসাম্য রক্ষার নীতি ব্যর্থ হল। 
লাগ: ব্যর্থ হলেও এ ব্যর্থতা আন্তর্জাতিক শান্তি সংরক্ষণের জন্য এবং যুদ্ধাবরোধী 
একটি নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সকলকে সজাগ করে 
1 তুলল ॥ লীগের ব্যর্থতা রাষ্ট্রগ্ির নেতাদের অনেক 
'লীগের বার্থতার পর নতুন. মূল্যবান আঁভিজ্ঞতা এনে দিয়োছল। প্রথমতঃ, তাঁরা 
আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের ্ 
লোড ঃ লাগে জানলে: ববাতে পেরেছিলেন যে লীগের মত দ:ঢ় আন্তজাতিক 
মূল্যবান আভজ্রতা শান্তসংস্থাও বিশ্বশান্তি স্থায়ী রাখার জন্য ও হিংসাত্বক 
(১) সার্ক নিরাপত্তা চাই আক্রমণ রোধ করার ব্যাপারে যথেষ্ট নয়। যতদিন 
পৃথিবীতে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সহযোগিতা ও হৃদ্যতার 
সম্পর্ক স্থাপিত না হয়, ততদিন রাষ্ট্রগীল- পরস্পরকে হিংসা করবে ও একে অন্যের 
ওপর প্রভূত্ব বিস্তার করতে চেষ্টা করবে। শাস্তিসাম্য রক্ষার নাতি শান্তি বজায় রাখে 
ঠিকই, কিন্তু সেটা কিছাদিন পর্যন্ত ! এর শেষ পাঁরণতি হল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম। 
দ্বিতীয়তঃ, লীগ পাঁথবীর বাভিন্ন দেশগুলিকে গুপ্ত কুউনশীতর ( Secret 
701519728০5) সা্পল, জল পথ পাঁরত্যাগ করে প্রকাশ্য কুটনীতির ( Open 
Diplomacy ) সহজ, সরল, আলোকিত পথে পাঁরভ্রমণ করতে বাধ্য করল। চায়ের 
টোবলে কিংবা ভোজসভার আসরে অথবা জলসাঘরে গুরুত্ব" 
পৰকাল বলাতে পূর্ণ জাতীয় ও আন্তজ্াঁতক বিষয়গুলির ?নষ্পাত্ত আর হত 
না রাজারাণণর, সচিব-সেনাপাতির খেয়ালখুশী অনৃযায়ী। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্টীন্গীত 
এখন থেকে রাষ্ট্রের আইনসভার প্রকাশ্য আঁধবেশনে আলোচিত হতে লাগল । বলা 
বাহুল্য, এ সমস্তই পাথবীর বিভিন্ন দেশে সংবাদপত্র ও বেতারের মাধ্যমে ঘোষিত 
হতে লাগল । জাতাঁয় পটভূঁমিকা আন্তর্জাতিক পাদপ্রদীপের আলোয় আরও উজ্জল 
হয়ে উঠতে লাগল। জাতির সঙ্গে জাতির ভাবগত, সংস্কৃতিগত, কৃষ্টিগত এক্য 
রা্ট্রক একোর ক্ষ:দ্রতর পাঁরসরকে ছাড়য়ে গেল। 
তৃতীয়ত লাঁগের অন্যতম প্রধান কণীর্ত-_ আন্তর্জাতিক শান্ত বজায় রাখার ক্ষেত্র 
একাধিক উপায় খংজে বের করা ও সেজন্য প্রয়োজনমত একাধিক 'বাশণ্ট আন্তজাতিক 
প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা । যেমন, আন্তর্জাতিক ভাত্ততে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
শ্রমিকদের এঁকাবদ্ধ করার জন্য, তাদের পারস্পরিক স্বার্থের উধেক শ্রামকরপে 
গনজেদের সাধারণ স্বার্থ ও সত্তা রক্ষার জন্য লীগ ১৯১৯ সালে স.ইজারল্যান্ডের 
জোনিভা ( 30৩৮৪ ) শহরে আন্তর্জাতিক শ্রামকসংস্থা ( International Labour 
Organisation বা সংক্ষেপে [. L. 0.) গড়ে তুলল। এই প্রাতষ্ঠান আজও 
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পাঁথবার শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের একটি বড় সংস্থারুপে সক্রিয় রয়েছে। অন:রূপ- 
ভাবে পাথবীর "বাঁভন্ন রাষ্ট্রগলর মধ্যে প্রায়ই নানা [বিষয়ে 1ববাদ-বিরোধ দেখা 
(৩) ব্যাপক শাঁস্তপ্রচেণ্টার দেয়। প্রার্থামক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনা ব্যর্থ হলে 
জন্য অজস্র আন্তজ্শাতিক এই বিবাদ-বিরোধ যদি আন্তজর্শীতক আইনের 
সংন্থা চাই ( International Lav ) সুসমঞ্জস্‌ ও সার্থক প্রয়োগে 
মেটানো না যায়, তবে শেষ পর্যন্ত সেই বাদ 'হিংসাত্মক মহাসমরে পর্যবাঁসত হয়,- 
অনর্থক শান্তি ব্যাহত হয়, জনজীবন ও ধনসম্পাত্তর বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। এই 
চরমাবন্থা দূরীকরণের উদ্দেশ্যে লীগ: হল্যান্ডের “দি হেগ্‌” ( The Hague ) শহরে, 
আক্তর্জাতিক বিচারালয় ( Permanent Court of Internatioral Justice বা 
সংক্ষেপ (World 0০৩৫ স্থাপন করল । এই 'িচারালয়ের মারফত লীগের আমলে 
বহু গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃরাষ্ট্রীয় বিরোধের শান্তিপু্ণ মীমাংসা সম্ভব হয়েছে । আজও 
এই প্রতিষ্ঠান নিজের 'নাদ্ট উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য কাজ করে চলেছে । 


সংক্ষেপে বলা চলে যে, লীগের সনদের আইনগত প্রঃটিবিছ্যাতির জন্য ত’ বটেই” 
তা ছাড়াও পাঁথবার বিভিন্ন দেশের স্বার্থপরতা, সৎকাঁর্ণ‘তা ও ঈর্ষা লীগের শাঁদ্তি- 
প্রকল্প সফল করে তুলতে দেয় ন। শন্তিসাম্য রক্ষার নীতি এর জন্য মূলতঃ দায়ী । 
লীগ্‌ দ্বিতীয় মহাসমর ঠেকাতে পারে নি। কিন্তু এই বেদনা ও ব্যর্থতার ইতিহাসের, 
সঙ্গে কছ;মূল্যবান আঁভজ্ঞতাও লীগ. রেখে গেল, কিছ: সাফলোর নাঁজর হাজির করল । 
যেমন-_আম্তর্জাতক শান্তি বাদ্রত হওয়ার পেছনে বৃহৎ শান্তব্গের অপচেষ্টা সম্বন্ধে 
মূল্যবান অভিজ্ঞতা ; যেমন, যাদ্ধাবরোধী নোৌতবাচক (2৩86৩ ) শাদ্তিপ্রচেষ্টার 
সঙ্গে সঙ্গে 'বাভন্ন রাষ্ট্রের শ্রমিক প্রভৃতি জনগণকে শ্রেণীগতভাবে এক্যবদ্ধ, 
করার জন্য প্রকৃত শ্রামকদরদী প্রাতঘ্ঠান স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা । লীগের সবচেয়ে 
বড় কাতত্ব হল যে, সে পাঁথবীর মানুষদের এক সবৃহৎ 
নতুন আস্তজণাতক সংস্থা চাই রুপে এক অখণ্ড 1ব*বমানবজাতির বংশধর মনে করে, 
নিজেদের অসাধারণ গোরবসম্পর্কে গার্ত হতে 
শিখিয়েছে। এক জায়গার কুটনপাত, শিক্ষা, সংস্কাত মুহুর্তের মধ্যে প:াথবীর অনা 
গোলার্ধের ব্যক্তিদের আজ ভাবিয়ে তুলছে। এক দেশের বপদ.আপদে অনা দেশের, 
ব্যন্তগণ সহানুভূতি, সাহায্য ও সম্প্রীতির ভাণ্ডার খুলে দিতে এীগয়ে আসছে । 
আন্তজাতিক রেড; ক্রসের ( International Red Cross ) মত বশ্বজনশন প্রাতষ্ঠান 
তার মানবিক, কল্যাণকর কার্যাবলী সার্থক করে তোলার জন্য অধিকতর সুযোগ লাভ 
করতে পারছে। পৃথিবীর এক দেশের রাজনীতির ওপর অন্য দেশের অর্থনগীতির, 
এক দেশের কুটনীতির ওপর অন্য দেশের নাতির প্রভাব পড়ছে। পৃথিবীর এক 
দেশ অন্যের খুব কাছাকাছি এসে পড়ছে । আন্তজর্শীতিকতা অনেকটা অগ্রগামী হতে 
পেরেছে। 


১৩৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞান. 


॥ চার স্বাধিকার, আট্লান্টিক সনদ ঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের 

প্রস্ততিপর্ব ॥ 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলার সময়েই ইংলণ্ড্‌, ফ্রান্স, মাকি'ন যাক্তরাপ্ট, সোবিয়েত 
রাশিয়া ও চাঁন এই ৫টি মিন্রপক্ষীয় দেশের (Allied Powers বা Allies) নেতৃবৃন্দ 
লীগের পরবর্তী অধিকতর সফল ও সাক্রিয় নতুন একটা আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠান গঠনের 
দু, ১০০৩ কথা ভাবছিলেন। তাঁরা দ্বিতীয় মহায্বদ্ধকে প্রথম মহা- 
রক্ষার হন যুদ্ধের মতই গণতন্ত্র বাঁচিয়ে রাখার সংগ্রাম (“to make 

the “world safe for Democracy”) বলে বর্ণনা 
করেন। স্বৈরাচারতন্ত্ একনায়কতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদ ভবিষ্যতে পৃথিবাঁর বক থেকে 
দর করার জন্য তাঁরা একমত হলেন । রশ নেতাগণ "দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় 
সংগ্রামকে “গণযুুদ্ধ” বা “Pe০p[e’ঃ WW” বলে আভীহত করেন। 

১৯৪১ খচী্টাব্দের জান:ুয়ারী মাসে মার্কিন য্তরাষ্্রীয় আইনসভায় এক ভাষণ: 
(M5566) পাঠিয়ে মার্কিন য্যন্তরাষ্ট্ের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্রাঞ্কালন্‌ রুজৃভেষ্ট, 
(Franklin Roosevelt) তাঁর সুবিখ্যাত “চার ফ্বাধিকারের” (Four Freedoms) 
১. সনদ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় বাক্‌-স্বাধীনতা, 
নিউ মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ধর্মানুশণলনের স্বাধীনতা, 

অভাবমুস্ত থাকার অধিকার পৃথবীর সব দেশের, সব 
বণের, সব ধর্মের নারী-পঃরুষকে প্রদানের জন্য যথোপযন্ত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক- 
সংগঠন প্রস্তুত করার ওপর গরতুত দেওয়া হয়। 

“চার স্বাধিকারের” ঘোষণার প্রধান ভূমিকা এখানেই সীমাবদ্ধ রইল না। এই 
ঘোষণাকে বাস্তবে পারণত করার জন্য ১৯৪১ সালের জুন: মাসে লপ্ডনের সেপ্ট্‌ জেমস, 
প্রাসাদে ইংলণ্ড্‌, কানাডা, অষ্ট্রোলয়া, নিউজিল্যাপ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরও 
কয়েকটি মি্রপক্ষীয় দেশের প্রাতানীধগণ মিলিত হন। ফলে, লণ্ডনের ঘোষণা 
(Declaration of London) প্রচারিত হয় | এই ঘোষণায় বলা হয় যে, ভবিষ।তে' 
নতুন যে আন্তজাতিক প্রাতষ্ঠান গঠিত হবে, তার ভত্তি চ্হাপিত হবে পৃথিবাঁর বিভন্ন 
দেশের ব্যান্তুদের আন্তরিক সহযোগিতার ওপর । এজন্য পাৃঁথবীর উপনিবেশগুলিকে 
যথাসম্ভব দ্বায়ত্তশাসন প্রদান করতে হবে এবং বিশেষ করে অনূন্নত দেশগুলিকে 
সামাঁজক অধিকার লাভের ও অর্থ'নোঁতক উন্নয়নের পথে এাঁগয়ে দিতে হবে। এ 
বংসর রাষ্ট্রপাত রজভেল্ট: এবং ইংলণ্ডের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী চাঁ্চিল্‌ (Churchil) 
Lt SS বিখ্যাত আটলাণ্টিক চুন্তিতে Atlantic Charter) স্বাক্ষর 
কামনা £ আট্‌লাণ্টক সনদ দেন। এই চুন্তিতে তাঁরা দুই দেশের পক্ষ থেকে কতকগযাল 

প্রাতিশ্রতিতে আবদ্ধ হন ৷ এ দুটি দেশ কোনরকম সাম্লাজ্য- 
লিপ্সায় লুষ্ধ হবে না,সমন্ত দেশের সীমারেখা সেই দেশগুনলর আধবাসীদের ইচ্ছা অন 
যায় নির্ধারিত হতে দেবে । প্রত্যেক দেশের জনগণ সেই দেশের যে শাসনব্যবস্থা পছন্দ 


সম্মিলিত জাতিপহ্জ ১৩৯ 


করবেন, তাতে বাধা দেওয়া হবে না। ছোটবড় 'নাঁবশেষে পাঁথবীর বিভন্ন দেশ 
জগতের নানাপ্রকার সম্পদের ভাণ্ডার ব্যবহার করবার জন্য সমানভাবে আঁধকারণ হবে । 
আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পৃথিবীর দেশগুলির মধ্যে পারস্পারিক সহযোগিতা ও 
বোঝাপড়ার সম্পর্ক স্থাপিত হবে। হিট্লারী জার্মানীর পরাজয়ের পর এমনভাবে 
বিশ্বশান্ত সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠান গঠন করা হবে যে, পৃথিবীর সব দেশের লোকেরাই 
“চার জ্বাঁধকার” সমানভাবে ভোগ করতে পারেন ॥ - আটলাণ্টিক: সনদে ঘোষণা করা 
হয় যে, ভবিষ্যতে নতুন আন্তজাতিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে [বশ্ববাসীরা সকলেই বল- 
প্রয়োগের নীতি পরিত্যাগ করবেন এবং শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের বিবাদ-বরোধের 
নিষ্পত্তি করতে পারবেন । 


১১৪২ সালে ২৬টি দেশের প্রাতানধিগণ সমবেত হয়ে আটলান্টিক চুক্তির ধারাগৃঁল 
মেনে নেন। ১৯৪৩ সালে মস্কোর ঘোষণায় (Declaration of Moscow,1943) 
ইংলণ্ড্‌, মাঁকন যত্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া এবং জাতীয়তাবাদী চীনা সরকারের 
পররাষ্ট্রমন্ত্রিগণ মিলিত হয়ে ঘোষণা করেন যে, ভাঁবষাতে এমন একটি আম্তশাতিক 
সংস্থা স্থাপিত হবে যেখানে পাঁথবীর সব শান্তিকামী, সার্বভৌম রাষ্ট্র সাম্যের ভাঁত্ততে 
মিলত হবে এবং বলপ্রয়োগের বদলে শান্তিপ্‌ণণভাবে তাদের সমস্যার সমাধান করবে। 

- অস্কো ঘোষণা (১১৪৩); বিশ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এই আন্তজাতিক 
ডাম,বাটনি: ওকস. ঘোষণা প্রতিষ্ঠানের সদস্যপদ ছোটবড় নির্বিশেষে সকল রাষ্ট্রের 
(১৯৪৪); ২৪ শে অক্টোবর, কাছেই উন্মুক্ত থাকবে । ১৯৪৩ সালে মাঁ্কন য্যস্তরাষ্ট্রের 
বা অন্তর্গত হট স্প্রংস্‌ (5০5 91188) এবং আটলাণ্টিক: 

’ সিটি (Atlantic City) শহরদুটিতে দুটি মহাসভায় 
নতুন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানটির কাঠামো '্থর করা হয়। ১৯৪৪ সালে মা্কন 
যুন্তরাণ্ট্রের বরেটনউড্‌স: ( Brett০n-Wo০০d5 ) শহরে একটি আন্তর্জাতিক ব্যাগ: 
স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হয় । এ বংসরেই মার্কিন যা্তরাণ্ট্ের ডাম-বাট“ন: ওকস: 
(Dumbarton Oaks) নামক স্থানে সম্মিলিত জাঁতপুঞ্জ বা ইউ. এন. ও-র (United 
Nations Organisation বা সংক্ষেপে U. টি.) সনদ গৃহীত হয় । সর্বশেষে ১৯৪৫ 
সালের এপ্রিল মাসে মার্কিন যাব্তরাষ্ট্রের সানফ্রাম্সিসকো ( San Francis€ ) শহরে 
সম্মিলিত জাতিপঢুঞ্জের সনদ চড়ান্তভাবে গৃহীত হয়। ১৯৪৫ সালের ২৪শে 
অক্টোবর সদ্মালিত জাতিপহঞ্জের জন্মলগ্ন থেকেই মার্কিন যুন্তরাষ্টে নিউ 
ইয়র্ক (Ne York ) শহরে তার সদর দপ্তর স্থাপন করে সনদ অন:যায়ী কাজকর্ম 
শ্‌ুর্‌ করে দিয়েছে। এজন্য ২৪শে অক্টোবর তারথটি বিশেষভাবে স্মরণীয় ও 
তাংপর্যপূ্ণ। নিকোলাসের (ন. ও. Nich০l৭5 ) কথায় বলা যায়-_লাঁগ: প্রতিষ্ঠার 
ছাব্বিশ বছর পরে বিশ্ববাসীগণ নতুনভাবে এঁক্যবদ্ধ হয়ে দ্বিতীয়বার বিশ্বশান্তি 
প্রতিষ্ঠার জন্য পরাক্ষানিরাক্ষার প্রচেষ্টা আরম্ভ করল । 


॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও কর্মকাণ্ড ॥ 

সাম্মীলত জাতিপঞ্ঞ্জের প্রস্তাবনায় ( Preamble ) ঘোষণা করা হয়েছে যে; 
“যে ভয়াবহ মহাসমর এ পর্যন্ত দুবার মানবসমাজের অশেষ ক্ষাতসাধন করেছে, তার 
কবল থেকে বি*ববাসীদের, তাদের বংশধরদের ও মানবসভ্যতাকে রক্ষার জন্য, মৌলিক 
মানাবক আঁধকারের ওপর পুনরায় আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য, মানুষের প্রতি 
সা্থাল পারি মানমর্ধাদা রক্ষার জন্য, নারী-পুরুষ-ীনার্বশেষে এবং 
উদ্দেশা ৪ তার সনন্রপ্রন্তাবনা। পথিবার প্রত্যেক রাষ্ট্রের সমান অধিকর বলবৎ করার জন্য 
চুন্তি, সনদ প্রভৃতির শর্তগলে ন্যায়-বিচারের ভিত্তিতে 
পালন করার জন্য, আন্তজ্জাঁতক আইনের অন্যান্য উৎসগ্দাল সমৃদ্ধ করার জন্য, 
সামাজিক উন্নাতর জন্য, জনজীবনের মান আরও উন্নত করার জন্য, আমরা 
(অর্থাৎ সম্মিলত জাতিপুঞ্জোর সদস্য-রাষ্ট্রগঢীলর জনগণ, WE THE PEOPLE 
OF THE UNITED NATIONS) সম্মিলত জাতিপঞঞ্জ নামক প্রতিষ্ঠানটি 
স্থাপন করছি ।” 

সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের সনদের ( United Nations Charter ) প্রথম এবং 
দ্বিতীয় ধারাতেও এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশাগুলি আরও 'িক্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করা 
হয়েছে। প্রথম ধারায় বলা হয়েছে যে, এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান কাজ হল আন্তর্জাতিক 
শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা, সেজন্য পৃথিবীর কোন অগ্চল থেকে শান্তির বর 
দূর করার জন্য সমঘ্টিগতভাবে ব্যবস্থা নেওয়া এবং কোনও কারণে শান্তি বারিত 
হলে আম্তজণাতিক আইন এবং ন্যায়াবচারের ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণভাবে ওই সমস্যাটির 
পানে মীমাংসা করা । দ্বিতীয়তঃ, এই প্রতিষ্ঠান চেষ্টা করবে 
পির বারা কিবশান্ত রক্ষা যাতে. জনগণের সমানাধিকার এবং আত্মনির্ধরণের 

রী ভাত্ততে 'বাভন্ন জাদতর মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে এবং তার, 


ফলে 'বশ্বশাম্তি আরও দঢ় হয়। তৃতীয়ত এই প্রাতষ্ঠান চেষ্টা করবে যাতে 
অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক প্রশ্ন-জড়িত আন্তর্জাতিক সম্স্যাগালির সমাধানের 
জন্য যথোচিতভাবে আন্তজাতিক সহযোগিতা গড়ে ওঠে ৷ সেজন্য জাতি, ভাষা, ধম? 
স্রশ-পররেষ-নার্বশেষে পৃথিবীর বিভিন্ন ব্যান্তগণ যাতে সমান মৌলিক অধিকার 
লাভ করতে পারেন তার জন্য এই প্রতিষ্ঠান সচেষ্ট হবে। চতুর্থতঃ এই প্রতিষ্ঠান 
বাভিন্ন জাতির মধ্যে তাদের সকলের সাধারণ দ্বার্থাসদ্ধির খাতিরে তাদের পারস্পারিক 
সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য চেষ্টা করবে । 

সাম্মীলত জাতিপঃঞ্জের ২ ধারায় সম্মিলিত জাতপনঞ্জের {বিখ্যাত “সগুনীতির" 
কথা বলা, হয়েছে। প্রথমত, এই প্রতিষ্ঠান প্রত্যেক সদস্য-রাষ্টরকে সমান বলে বিবেচনা 
করবে এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিকারের সমতা স্বীকার করবে। দ্বিতীয়তঃ, 
এই উদ্দেশ্যে প্রত্যেক্ষ সদস্য-রাষ্ট্র যাতে সনদের িধিগর্নুল পালন করে চলে, তার ব্যবস্থা 
করা হবে। তৃতীয়ত প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র এমনভাবে তাদের পারস্পারক ববাদ- 
বিসম্বাদ মীমাংসার চেষ্টা করবে যাতে বিদ্বশান্তি এবং নিরাপত্তা ব্যাহত না হয়। 


সম্মিলিত জাতিপঞ্ঞ ১৪১: 


'চতুর্থতঃ, প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র অঙ্গীকার করবে যে সে যেন কোনমতেই অন্য কোন সদস্য- 
£রাষ্ট্রের রাষ্ট্রক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ন করার জন্য 
শান্ত প্রয়োগ না করে.। বলা হয়েছে যে, আন্তঃরাণ্ট 
সম্পর্ক এইভাবে কোন রাষ্ট্রের ক্ষমতা প্রয়োগের ফলে 
বাঁরিত হলে তা সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ঘোষিত উদ্দেশ্য- 
গুলির পরিপন্থা বলে বিবেচিত হবে। পঞ্চমতঃ, প্রত্যেক সদপ্য-রাষ্ট্র পৃথবীর 
কোথাও শান্তি পুনঃপ্রাতষ্ঠার জন্য সাম্মলিত জাতিপংঞ্জকে সাহায্য করতে বাধ্য 
থাকবে এবং এই ধরনের,ব্যাপারে সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের কোনও সামাগ্রক প্রচেষ্টাকে 
( collective or preventive or enforcement action ) বাধা দিতে পারবে না। 
-যণ্ঠতঃ, সাম্মীলত জাতিপ:ঞ্জের সদসা-রাষ্ট্রগুলি যাতে আন্তর্জ'ঁতক শান্তি ও নিরাপত্তা 
রক্ষার জন্য সর্বতোভাবে এই প্রাতষ্ঠানকে সাহায্য করে, তার জন্য তারা অঙ্গীকারবদ্ধ । 
সপ্তমতঃ, কোনও রাণ্ট্রের আভ্যন্তরীণ কোনও ব্যাপারের এলাকায় ( Domestic 
Jurisdiction ) লাম্মালত জাতপ্‌ঞ্জ কোনভাবে হস্তক্ষেপ করবে না, যাঁদ সেই 
বিষয়টি সনদের সপ্তম অধ্যায়ে বাঁণ‘ত আন্তর্জাতিক শান্ত রক্ষার ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোন- 
ভাবে বাধা সৃষ্টি না করে। | 


এ সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের প্রধান দপ্তর ॥ 
সম্মিলিত জাতিপডুঞ্জের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য এর দুটি দপ্তর বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ“ । এদুটি হল সাধারণ পারষদ ( General Assembly ) এবং নিরাপত্তা 
পাঁরষদ বা স্বান্ত পরিষদ (১e০uri৫y 0০711) অন্যতম প্রধান দপ্তরগ্ীল হল অর্থ 
নোঁতক ও সামাজিক পাঁরষদ (ECOSOC বা Economic 
১ ভান and Social Council ) আছ পারষদ ( Trusteeship 
Council), আন্তর্জাতিক 1বচারালয় ( International 
Court of Justice বা World Court ) এবং মহাসচিব ও তাঁর মহাকরণ বা 
সেরেস্তা বা কর্মদপ্তর (U. N. Secretary-General and U. N. Secretariat ) 1 


॥ সাধারণ পরিষদ ॥ 

সাধারণ পরিষদ ( General Aওembly ) ঠিক যেন কোন রাষ্ট্রের আইনসভার 
( Legislature ) মত) নিকোলাসের ভাষায় “আলোচনার আসর” ( talking 
5০০” )। আইনসভা যেমন দেশের নানা গুরুত্বপ্ণ বিষয়ে বিতক করে, প্রস্তাব 
সাধারণ পরিষদ যেন আইনসভা গ্রহণ করে এবং নির্বাহী বা কাষণীনর্বাহক সভাকে 


(Executive ) সেই প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করতে 
নির্দেশ দের, সম্মিলিত জাতিপংঞ্জের সাধারণ পাঁরযদও সেইভাবে আন্তজাতিক ক্ষেত্র 
কাজ করে থাকে। এই দিক দিয়ে কল্পনা করা বায় যে, সম্মিলিত জাতপুঞ্জ যদি 
হয় বিশ্বযান্তরাষ্ট্রে ( World Federation) মত একটা প্রাতিষ্ঠানের অস্পষ্ট 
প্রতিচ্ছবি, তাহলে সাধারণ পরিষদ হল এই রাষ্ট্রের আইনসভা । 


-৯৪২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সীম্মালত জাতিপুঞ্জের সনদের 
৯ ধারায় ঘোষিত ৭ টি উদ্দেশ্য 


সাম্মালত জাতপঞঞ্জের সনদে (U. N. Charter ) ছোটবড়-নার্বশেষে 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সমস্ত সদস্য্াষ্্রক সমান বলে ধরে নেওয়া হয়েছে । 
আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে রাষ্ট্িক সাম্যের ( Equality of States ) নীতি সাধারণ 
সাধারণ পারিষদের সংগঠন পারষদের গঠনের ক্ষেত্রে সংস্পষ্টভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। 
রাষ্ট্িক সামানগাঁত গ্রহণ সাম্মালত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানের 
সাধারণ পরিষদে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্ের তাই সমান (অর্থাৎ 
একট) ভোট থাকে। প্রতি বৎসর প্রথম অধিবেশনের শ্‌রুতে একজন সভাপতি 
( President ) এবং ১৭ জন সহ-সভাপতি নির্বাচন করে নেওয়া হয়। সাধারণ 
পরিষদের নিয়ামত বৈঠক বসে বছরে একবার, সাধারণতঃ সেপ্টেম্বর মাসে । তবে 
পরিষদ ইচ্ছা প্রকাশ করলে একাধিক বিশেষ বৈঠকও আহান করতে পারে। 
সাধারণ পরিষদের সাতাঁট* বিশেষ বিভাগ আছে। যথা--(১) রাজনৈতিক ও 
নিরাপত্তা বিভাগ ( নিরদ্তীকরণের কাজও এর অন্তভূ্ত ), (২) অর্থনৈতিক ও হিসাব- 
এ নিকাশ বিভাগ, (৩) সামাজিক, মানাবক এবং সাংকৃতিক 
বিভাগ, (8) আছি বিভাগ, (৫) প্রশাসনিক এবং 
ব্যয়বরাদ্দ-ীনর্ণায়ক বিভাগ, (৬) আইন বিভাগ এবং (৭) বিশেষ রাজনৈতিক বিভাগ । 
সাধারণ পরিষদে উপস্থিত ভোটদাতা সদস্য-রাষ্ট্রগুলির সংখ্যাধিক ভোটে (simple 
চির majcrity ) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু আস্তজর্ণতিক 
শান্তিরক্ষা সম্পর্কে স্বাস্ত পরিষদের সুপারিশ, 
নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্র নির্বাচন, নতুন সদস্য-রাষ্টের অন্তৰ্ভুক্তি বা 
কোন সদস্যরাষ্ট্রের বাহচ্করণ, ব্যয়বরান্দ ( বা বাজেট ) সম্পাঁকত প্রশ্ন ইত্যাদি কতক- 
গুলি গরুত্বপরর্ণ বিষয়ে সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য-রাষ্ট্রের সমর্থন আবশ্যক। 
সাম্মলিত জাতিপংঞ্জের ১০, ১১ এবং ১৩ ধারায় সাধারণ পাঁরষদকে অনেক ক্ষমতা 
এ দেওয়া হয়েছে । সেগুলিকে প্রধানতঃ সাতটি ভাগে ভাগ 
করা যেতে পারে। যথা- প্রথমতঃ, আলোচনা বিষয়ক ; - 
দ্বিতীয়তঃ আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়ন ; তৃতীয়তঃ, রাজনৈতিক অর্থাৎ শান্তি ও 
নিরাপত্তামূলক ; চতুর্থতঃ তত্বাবধানবিষয়ক ; পণ্চমতঃ, অথ নৈতিক ; ষণ্ঠতঃ, নিৰ্বাচন 
বিষয়ক ; সপ্তমতঃ, সাংবধানিক। - 
প্রথমতঃ, সাধারণ পরিষদ কোন সদস্য-রাম্ট্ের আভ্যম্তরণ ব্যাপার ছাড়া অন্য যে 
কোনও বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ক্ষমতার অধিকারণ। সদস্য-রাষ্ট্র নয় এমন 
PR রাষ্ট্রের বিষয়েও তার আলোচনার ক্ষমতা আছে। দরকার- 
মত কোন বিষয়ে আলোচনার পর সাধারণ সভা গ্বন্তি 
পরিষদে আলোচ্যমান বিষয় নিয়ে বা কোন জররণী অবস্থা সংষ্টির ফলে আঁবলচ্বে 
ব্যবস্থাগ্রহণের মত ক্ষেত্রে আলোচনা করতে পারে না। সুতরাং সনদের বিধান 
অননসারে সাধারণ পরিষদের তুলনায় স্বাস্ত পারষদই বেশ? ক্ষমতাবান্‌। 
দ্বিতীয়তঃ সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক আইন প্রণয়নের ক্ষমতার আধকারাঁ । 


সম্মিলিত জাতিপঞ্জ ১৪৩ 


রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা প্রসারের জন্য 
এবংমানষের মৌলিক স্বাধীনতা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে উপ- 

মানত হন" ভব আন্তর্জাতিক আইনকানুন প্রণয়নের জন্য সাধারণ 
পরিষদ তথ্য সংগ্রহ করতে পারে। এইভাবে সাধারণ 

পাঁরষদ ১৯৪৮ সালে আন্তজাতিক আইন কমিশন ( International Law Com- 
mission) গঠন করে। কাঁমশনে আইনকাননের খসড়া নিয়ে আলোচনা হয়। 
১৯৮৪ সালে আন্তজাতিক সমদুদ্রআইন ( International Law of the Sea) কয়েক 

- বছরধরে সদস্যরাষ্ট্রদের মধ্যে সুদীর্ঘ আলোচনার পর লিপিবদ্ধ হয়। বহ: সদস্য-রাষ্ট্র 
এই আইনে স্বাক্ষর করলেও মান যুক্তরাষ্ট্রের সম্মাত না পাওয়ার ফলে এই 
গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক আইন এখনও চাল্য হতে পারে {নি । অবশ্য গণহত্যানিরোধ 
সম্পাকত বধিপন্র { Convention. on Genocide ), উদ্বান্ত; সম্পার্কত 'বাধপন্ত 

" { Convention relating to the Status of Refugees ) প্রভাত গদরুত্বপত্ণ 
ঘোষণাপন্র সাধারণ পাঁরষদের সদস্যগণ নিজেরাই আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 


বিধিবদ্ধ করেছেন। k 
তৃতীয়তঃ, সাধারণ পাঁরষদের রাজনৈতিক অর্থাৎ শান্ত ও নিরাপত্তাম;লক ক্ষমতা 


বলতে বোঝায় 1ববশান্ত রক্ষার জনা যে-কোনও বিষয়ের প্রতি সে দ্বান্ত পাঁরষদের 
দ:ষ্ট আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে সম্মালত জাতপহঞ্জের সনদ-রচাঁয়তা- 
গণ (Fathers of the U. N. Charter ) স্বস্তি 
১১9 পরিষদের হাতেই প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করেছিলেন । 
স্বস্তি পরিষদে ইংলণ্ড, মাঁর্কন যযুন্তরাণ্ট, সোঁবয়েত 
রাঁশরা, ফ্রান্স: ও চান--এই বৃহৎ পঞ্চশান্তর প্রত্যেকে স্থায়ী সদস্য-রাণ্ট্র ( Perma- 
nent Members ) এবং এদের প্রত্যেকের হাতেই সাম্মলিত জাতিপঃঞ্জের অন্য বাক? 
সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রের সম্মাতক্রমে গৃহীত সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে 'ভেটো* (৬০০ ) প্রয়োগ 
করার অথণৎ 'সিদ্ধান্তাট বাতিল করে দেবার ক্ষমতা আছে। ফলে, আন্তজাতিক শান্তি 
রক্ষার ক্ষেত্রে অচলাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে। 

১৯৫০ সালে সমাজতন্ত্রী উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে ধনতন্ত্র দাক্ষণ কোরিয়ার যুদ্ধ 
চলার সময়ে স্বস্তি পরিষদ উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপঢ্ঞর পক্ষ 
থেকে সম্মিলিত ফৌজ পাঠিয়ে যুদ্ধের সত্বর অবসান ঘটাবার চেষ্টা করে। কিন্তু 
সোবিয়েত প্রতিনাধ সাঁম্মীলত জাতিপুঞ্জের পক্ষ থেকে সমাজতন্ত্র উতর কোরিয়ার 
বিরুদ্ধে সম্মিলিত ফৌজ পাঠানোর ব্যবস্থাকে দর প্রাচ্যে সমাজতন্ত্রের স্বাভাবিক 
কোরিয়ার যু্ধের নাঁজর প্রসারের বিরুদ্ধে মার্কনী চক্রাম্ত বলে প্রতিবাদ 

করেন এবং স্বস্তি পারষদে এই প্রন্তাবগ্রহণের সময় 
অনুপস্থিত থাকেন। পরে সোবিয়েত সরকার ঘোষণা করেন যে, দ্বান্ত পারষদে 
উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে প্রন্তাবগ্রহণের সময় বৃহৎ পঞ্চশান্তর এক শত্তিরূপে 
তাঁদের প্রতিনিধির অনুপস্থিত থাকার অথ" হল তাঁদের পক্ষ থেকে এই প্রস্তাব 


১৪৪ রাষ্ট্রাবজ্ঞান, 


নাকচ (৮৪০) করে দেওয়া। সুতরাং সোবিয়েত রাশিয়া দাবী করতে থাকে যে, 
উত্তর কোরিয়ার বিরুদ্ধে এ-অবস্থায় সামরিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থার সমস্তটাই 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ধারাগদাল লগ্ঘন করেছে এবং এই 'সিষ্ধান্ত ও ফৌজা 
ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বেআইনী । 

এই নাটকাঁয় পারস্থিতিতে মার্কিন যডন্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাস্ট্র-সচিব ডীন্‌ 
আযাচিসন্‌ (Dean Acheson ) প্রস্তাব করেন যে, কোনও দেশ আক্রান্ত হলে আগ্রাসণ 
রাষ্ট্রের বিরদ্ধে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী যদি স্বস্তি 
পরিষদ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্যরাণ্ট্দের প্রেরিত সৈন্য নিয়ে কোনও সম্মিলিত 
আযান, প্রস্তাব £ সাধারণ ফোজ পাঠাবার সিদ্ধান্ত নেবার চেষ্টা করে, কিন্তু বৃহৎ 
পারষদের ক্ষমতা লাভ পণ্ডণন্তির কোন একজনের অসম্নতি (০০) প্রকাশের 

ফলে যদি এই ব্যবস্থা কার্যকর করে তোলা না যায়, তা 

হলে সে ক্ষেত্ৰে সাধারণ পরিষদ এরকম প্রস্তাব ভোটাধিক্যে গ্রহণ করলে প্রস্তাবটি গ্রাহ্য 
বলে বিবেচিত হবে। আযািসনের এই প্রস্তাব ১৯৫০ সালের ২রা নভেম্বর সাধারণ 
পরিষদে বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহণত হয় । এই প্রস্তাবটিকে “শান্তির জন্য সঙ্ঘবদ্ধতার 
প্রস্তাব” ( Uniting for Peace Resolution ) বলে। এই প্রস্তাব গৃহীত হবার 
ফলে এর পরবর্তী কাল থেকে সম্মিলিত জাতিপৃঞ্জের সাধারণ পরিষদ রাজনৈতিক, 
অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তামূলক ক্ষেত্র প্রকৃত ক্ষমতার অধিকার! হয়েছে। অবশ্য 
সাধারণ পরিষদকে এর পর এ ধরনের কোন দূঘ্নার সম্মুখীন হতে হয় নি। 

চতুর্থ'তঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুসারে তার অসংখ্য শাখা দপ্তর আছে। 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, আছ পরিষদ, সম্মলিত জাতিপুঞ্জের মহাকরণ বা 
কর্ম'দগ্তর বা সেরেন্তা ইত্যাদির হাতে সনদ অনুসারে নানা প্রকার বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া 
আছে। এদের প্রত্যেকের সচিবকে, এমন-কি সম্মিলিত জাতিপণুঞ্জের মহাসচিবকেও 

নিজ নিজ সংস্থার বাষ'ক কাষণববরণণী ( Annual 

PAE ST Report ) সাধারণ পরিষদকে পেশ করতে হয়। অবশ্য, 
প্রথাগতভাবে দ্বস্তি পরিষদের বার্ধিক কাষণীববরণণর ওপর সাধারণ পরিষদে 
কোন তকণীবতর্ক হয় না। বলা যায় যে, সাধারণ পরিষদের এই ক্ষমতাই হল 
তত্বাবধ।ন বিষয়ক ক্ষমতা এবং এই ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের প্রকৃত ক্ষমতার অন্যতম । 

পঞ্চমতঃ সম্মিলিত জাতিপহঞ্জের অর্থভাণ্ডারের ওপর কেবল সাধারণ পাঁরষদেরই 
(৫) অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব থাকে। একেই এই পরিষদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা 
বলে। প্রত্যেক সদস্য-রাস্ট্রের দেয় চাঁদার পরিমাণ, চাঁদা 
বাকা পড়লে সেই সদস্য-রাষ্টরর বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নিতে হবে, তা সাধারণ পাঁরষদই 
স্থির করে। সাধারণ পরিষদের এটিও একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা । 

বণ্ঠত সাধারণ পরিষদের নির্বাচনাবিষয়ক ক্ষমতাও গুরুত্বপুর্ণ । এই ক্ষমতা 
অনন্সারে সাধারণ পরিষদ কতকগুলি পদে এককভাবে, আবার অন্য কতকগযাল পদে 


সম্মিলিত জাতিপ্‌ুঞ্জ ১৪৫ 
রা. বি. [১]--১০ 


সবান্ত পারষদের সহযোগিতায় পদাধিকারীদের নির্বাচন করে থাকে। অর্থনোতক 
171৩ এ ও সামাঁজক পরিষদের ও আঁছ পরিষদের সভ্যদের এবং 
স্বাস্ত পাঁরষদের অস্থায়ী সভ্যদের সাধারণ পাঁরষদ 
এককভাবে 'নর্বাচন করে। স্বস্তি পরিষদের সঙ্গে সহযোগিতায় সাধারণ পাঁরষদ 
যে পদগুলির আধিকারাঁদের র্বাচন করে, সেগুলির মধ্যে পড়ে সাম্মালত জাঁতিপুঞ্জের 
মহাসচিবের পদ ও আন্তজাতিক িচারালয়ের বিচারপতিদের পদগুলি ৷ 
_ স’্তমতঃ, সাধারণ পাঁরষদের সাধীবধানক ক্ষমতা বলতে বেঝায় সাঁম্মলিত 
জাঁতিপংঞ্জের সনদের সংশোধন সক্তান্ত ক্ষমতা । সনদ অন[যায়ী স্বস্তি পারষদের . 
1 6 জন স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রসহ অন্ততঃ ৯ জন সদস্য-রাষ্ট্রের 
সম্মতিকমে এবং সাধারণ পরিষদের উপস্থিত ও ভোট- 
দানকারী সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য-রাস্ট্রেরে অনুমোদন লাভ করলে সনদ 
সংশোধন করা যায়। 
সম্মিলত জাতিপ:ঞ্জের সাধারণ পাঁরষদের কার্ধাবলীর মূল্যায়ন করতে গয়ে 
আত্তজণাতক সম্পর্কের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ শহমান্‌ ( Schuman ) বলেছেন যে, এই 
প্রাতণ্ঠান অন্য যেকোনও কুটনশীতাবদ্‌দের সভার চেয়ে বেশী গূরুত্সম্পন্ন বিধানসভা 
Ut NTA নয় (“The Assembly is no more a legislative 
মূল্যায়ন £ (১) এটি শুধু body than any other conference of 
বতর্কসভা (শুমান); এর... 01010799:9%)। ঠকন্তু শুমানের সমালোচনার উত্তরে 
জবাব (হাম্‌ৱো ও গুভাঁর$:) করেকটি যু্তির সাহায্যে সাধারণ পাঁরষদের ক্ষমতাবলীর 
পর্যালোচনা করে বলা যায় যে, সাধারণ পাঁরষদের হাতে অনেক ক্ষমতা আছে। 
- প্রথমতঃ সাম্মালত জাতিপহঞজের সনদের প্রখ্যাত ভাষ্যকার হাম্‌রো (17009 ) এবং 
গনুডারচ্‌ (9০০৫:1০১) বলেন যে, আন্তর্জাতক শান্তিরক্ষার ক্ষেত্রে নবর্তনমূলক 
বা বাধাতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পারবর্তে সংসদীয় গ্রণতান্চিক পদ্ধাততে আলাপ- 
আলোচনার মাধ্যমেই সাধারণ পাঁরষদের ভূমিকা ফলপ্রদ। 
দ্বতীয়ত% বলা হয় যে, সাধারণ পরিষদ যেন “ীব*্বাববেকের কণ্ঠদ্বর” । অর্থাৎ, 
১৫, 
৮ RIES সাধারণ পরিষদের বিতর্কগনল প্রকাশিত ও গ€চারত 
ths হয়ে ঝিবজনমত গঠনে সাহায্য করে। সকল রাষ্ট্রই 
বশ্বজনমতকে মান্য করে চলে। নকোলাস্‌ সাধারণ 
পারষদের এই 'প্রচারধমমণ কার্যকলাপকে তাই গুরুত্ব বলে মনে করেন। 
তৃতীয়ত, ১৯৫০ সালে গৃহীত “জ্যাচিসন প্রস্তাব” বা শান্তর জন্য সঙ্ঘবদ্ধতার 
হাসা প্রস্তাব” ফ্বান্ত পরিষদে “ভেটো” প্রয়োগের বিরুদ্ধে 
ps SL EAE, আন্তর্জাতিক শাত্তিরক্ষার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাগ্রহণের জন্য সাধারণ 
পারিষদকে ব্যবস্থা নেবার ক্ষমতা প্রদান করেছে ফলে সাধারণ 
পাঁরষদ বেশ ক্ষমতাবান হয়েছে । অবশ্য সাধারণ পারষদের পক্ষে এই ক্ষমতা প্রয়োগ 
করার মত অনুরূপ পটভূমিকা আর দেখা দেয় নি 
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চতুর্থ তঃ% আফ্রিকা ও এশিয়ার বহু দেশ গুপাঁনবৌশকতার সঙ্গে সংগ্রাম করে জর 
হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্রে পারণত হয়েছে । এই “আফো-এশীয় গোষ্ঠী” ( Atro-Asian 
আজে বাটি পাঁরষদে শীঘ্রই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
সুগঠিত লাভ করতে চলেছে। বহ: ক্ষেত্রে অতীতে এই গোষ্ঠীর 
রাষ্ট্রগল সাধারণ পরিষদে প্রগতিশীল ভুমিকা গ্রহণ 
করেছে । তারাতৃতীয় বিশ্বের (11414 ৬1০০৫) সদস্য হিসাবে ভারতের নেতৃত্বে জোট- 
দনরপেক্ষতার. আন্দোলনকে জোরদার করে তুলবে । সাধারণ পারষদেও তার 
প্রশ্গাতশগলতার প্রভাব নিশ্চয়ই পড়বে । 


॥ স্বস্তি পরিষদ বা নিরাপত্ত পরিষদ ॥ 

সাম্মালত জাঁতপ:ঞ্জকে যাঁদ বিশ্বযুস্তরাণ্ট রুপে কঃপনা করা যায়, তা হলে নিরা- 
পত্তা পাঁরষদ বা স্বস্তি পাঁরষদকে (52curity Council) এর প্রধান নির্বাহী বিভাগ 
বা কাষণীনব্ধাহক বিভাগ বলে গণ্য করা যেতে পারে। সাধারণতঃ রাষ্ট্রের পারচালক 
সরকারের অংশরূপে আইনসভা নিব্মকানুন প্রস্তুত করে এবং ধনিব্বাহগীবভাগর;পে 
প্রা মাশ্রিপারষদ ও আমলাতন্্র এই নিয়মকানুন অনুযায়ী 

রাষ্ট্রীয় প্রশাসন * পারচালনা করে। সাম্মীলত 

জাতপঞ্জের ক্ষেত্রেও তাই। সাধারণ পরিষদ বিতর্ক, আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে 
+বণ্বশাদ্তি রক্ষার জনা কতকগ্ীল নাতি গ্রহণ করে। স্বস্তি পারষদ বিশ্বশান্তি ও 
দনব্াপতা রক্ষার জনা সাধারণ পাঁরষদের দ্বারা গৃহীত ওঁ নীতি ও প্রস্তাবগল বাস্তবে 
র্‌পাঁয়ত করে। 

স্মম্মীলত জাতিপঞ্জের মূল সনদে স্বান্ত পারষদের গঠনের একটা নিদিষ্ট বাবস্থা 
গলাঁপবদ্ধ দছল। এই ব্যবস্থা অনযযায়ী এই পাঁরষদের সদস্য-সংখ্যা ছিল এগারো । 
তার মধ্যে ইংলগ্ড্‌, মার্কন যাক্তরাষ্ট্র, সোবয়েত রাশয়া, ফ্রান্স ও 
চগন বৃহং পঞ্চগা্ত (814 Five ) রূপে স্বান্ত পরিষদের স্থায়ী সদস্য । স্বান্ত পারষদ 

পনি কোনও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিতে 
থৱ এট গেলে এই বৃহ পঞ্চশান্তর প্রত্যেকের সম্মাত থাকা 

প্রয়োজন। তা না হলে এই পঞ্চশীন্তর যে-কেট ইচ্ছা 

করলে “ভেটো” (৬০০০) প্রয়োগ করে প্রস্তাঁবত ব্যবস্থাগ্রহণ বানচাল করে দিতে 
পাবে । বৃহৎ পরান ছাড়া দ্বান্ত পারষদের 
সদস্যরপে। এ'রা সাধারণ পারষদের সদসা-রাষ্্রগলর দ্বারা দ:* বছরের জন্য 
দনর্ধাচিত হতেন। এ'দের কোনও “ভেটো” ক্ষমতা ছিল না। 

১৯৬৬ খণীষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী থেকে বান্ত পাঁরষদের গঠনাবাধ কিছুটা পাঁর- 
বার্তত হয়। নতুন বিধান অনযায়ী পূর্বের মতই বৃহৎ পঞ্চশান্তর প্রত্যেকে স্বাস্ত 
পাঁরষদে স্থায়ী আসন লাভ করবেন । তাঁদের ভেটো ক্ষমতাও অক্ষ রইল। কিন্তু 
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আগেকার ৬ জন নির্বাচিত অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রের পরিবর্তে এর পর থেকে সদস্য- 
রাষ্ট্র থাকবেন ১০ জন। এই ১০ জনের মধ্যে ৫ জন হবেন আফ্রো-এশ'য় দেশের 
স্বস্তি পরিষদের সংগঠন প্রতিনিধি (৩জন আফ্রিকা থেকে,২জন এশিয়া থেকে) ২জন 

হবেন পাঁশ্চম ইউরোপীয় দেশগুলের প্রুতানধি, ১ জন 
পর্ব ইউরোপের দেশগুলির প্রতিনিধি এবং ২ জন লাতিন (দক্ষিণ) আমোঁরকার 
দেশগ্যালর প্রতিনিধি। আগের মতই এই ১০ জন অস্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্ দ:” বছরের 
জন্য সাধারণ পাঁরষদের দ্বারা নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের 
সময়ে সোবিয়েত বিরোধিতার জন্য মাঁকিন যক্তরাষ্ট্রের সাহায্যে সমাজতন্ত্র চাঁন 
ফরমোজার বা তাইপের জাতীয়তাবাদ? চীনের স্থলে স্থায়ী সদস্য হয়েছে। 


স্বস্তি পারষদের সদস্য-রাষ্ট্ররপে কোন রাষ্ট্রের অন্তর্ভু“ন্তর সময়ে বিশ্বশাত্ত 
সযরক্ষার ক্ষেত্রে সংগ্র্ট রাষটর ভূমিকা এবং তত পারষদে সারাটি আঞ্চালক ৃ 
সদসা-রাখর প্রতিনিধি, প্রতীনাধস্থের পরিপ্রোক্ষতে এ রাষ্ট্রের সদস্যপদপ্রাপ্তর 
লাতিন যৌন্তকতা নিয়ে চিন্তা করে দেখা হয়। স্বাস্ত পাঁরষদে 
ছোট-বড়-নার্বশেষে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের ১ জন করে 
প্রতিনিধি থাকেন। সদস্য-রাষ্ট্গহীলর নামের ইংরাজী বর্ণমালার ক্রমানুসারে স্বস্তি 
পারষদের সদস্যরাষ্ট্রগীল প্রীত মাসে একজন করে সভাপতি ( President ) নির্বাচন 
করেন। 


LY 
স্বস্তি পরিষদে প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্রের একটি ভোট । কার্যধারা সম্পর্কিত বিষয়ে 
( Procedural matters) সিপ্ধান্ত গ্রহণের সময় স্বান্ত পারষদের মোট ১৫ জন 
ভোটদান পদ্ধাত সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে অন্ততঃ ৯ জনের সম্মাত আবশ্যক । 
এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রদের ভেটোসাপেক্ষ নয়৷ 
কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়ে অর্থাৎ কাষ*ধারাবিষয়ক ক্ষেত্র বাদে অন্য ক্ষেত্রে, বা মৌলিক 
ক্ষেত্রে ( Non-procedural or Substantive matters ) [সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় 
& জন চ্হায়ী সদস্য-রাস্ট্রের একমত্য (88710045 ) এবং বাক ৪ জন অস্থায়ী সদস্য- 
রাষ্ট্রের সহ-সম্মাত ( concurrence ) থাকা আবশ্যক । 
স্বন্তি-পরিষদের ক্ষমতা ও কার্যাবলগ বিশেষ গুরুত্বপ্ণ'। এগুলি হল, প্রথমতঃ, 
করলা বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা সুরক্ষা; দ্বিতীয়তঃ, অছি 
বিষয়ক ; তৃতীয়ত* সম্মিলত জাতপুঞ্জের নিয়োগ- 
বিষয়ক; চতুর্থতঃ নিবর্তনমূলক বা সবল ব্যবস্থার দ্বারা সাম্মালত জাতিপুঞ্জের 
সদস্যরাণ্ট্রের সদস্যপদ বাতিল; পঞ্চমতঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদ সংশোধন ; 
যষ্ঠতঃ, নিরস্ত্রীকরণাঁবষয়ক ৷ 


প্রথমতঃ, কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের বিরোধ দেখা দলে শান্তিপূর্ণভাবে তার 
মীমাংসার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে দ্বান্ত পারষদের ওপর । এজন্য সাম্মীলত জাতি 
পুঞ্জের সনদের ষষ্ঠ অধ্যায়ে আলাপ-আলোচনা ( Neg০tiati০n ), অনুসন্ধান 
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কাঁমশন: (00500195107. of Inguiry )। আপোস (Conciliation), মধ্যস্থতা 
(১) বিশ্বশান্তি ও নিরাপন্তার (Mediation ), সালিশশী ও চার ব্যবস্থার দ্বারা 
সুরক্ষা £ শান্তিপূর্ণভাবে অন্তঃ- মশমাংসা ( Arbitration and Judicial Settlement ) 
মা বিরোধের মাঁমাসো না হলে প্রভাত শান্তিপূর্ণ পদ্ছার ( Pacific Methods for 
যৌথ নিরপত্তা বাবস্থা গ্রহণ Settlement of Disputes) এর উল্লেখ আছে। 
শাম্তিপূ্ণ উপায়ে বিরোধ মীমাংসিত না হলে সাম্মলিত জাতিপংঞ্জের সনদের সপ্তম 
অধ্যায়ে বা্ণত ধারাগীল অনুসারে আগ্রাসী, অর্থাৎ আক্মণকারণ রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য 
রাষ্ট্রদের অর্থনৈতিক ও কুটনোতিক ব্যাবস্থা ছিন্ন করতে বা তার বিরুদ্ধে তদের যৌথ 
উদ্যোগে গঠিত স্থল, নো ও বিমান বাহিনীর মিলিত ফৌজের সাহায্যে বাধ্যতামূলক 
( নিবৰ্তনম্‌লক বা শাস্তিমূলক ) ব্যবস্থা গ্রহণ করে শান্তি ফিরিয়ে আনার ক্ষমতাও 
প্বাস্ত পরিষদের আছে। স্বান্ত পরিষদ এজনা তার অধীনস্থ “সমর পারষদের* 
( Military Staff Committee ) পরামর্শ নেবে । এই বাবস্থা গ্রহণ করতে গেলে 
বৃহৎ পঞ্গশান্তর প্রত্যেকের সম্মতি অবশাপ্রয়োজনীয় । কিন্তু ১১৫০ সালে 
কোরিয়ার যুদ্ধের সময় সাধারণ পরিষদের দ্বারা গৃহীত “শান্তির জন্য সত্ববদ্ধতার 
প্রস্তাব” ( Uniting for Peace Resolution) অনুযায়ী যদি এই রকম ক্ষেত্রে 
বৃহৎ পঞ্চশান্তর কারুর দ্বারা “ভেটো” প্রযুক্ত হয় এবং তারপর প্রস্তাবিত ব্যবস্থা 
সাধারণ ভোটাধিক্যে সাধারণ পরিষদের দ্বারা গৃহীত হয়, তাহলে সেট সাম্মাীলত 
জাতিপঞ্জ কর্তৃক চড়াম্তভাবে গৃহীত প্রস্তাব বলে বিবোঁচত হবে এবং তদন্‌সারে কাজ 
আইনসম্মত উপায়ে সামাগ্রক নিরাপত্তা ( Collective Security ) রক্ষার ব্যবস্থা 
বলে গ্রাহ্য হবে। 
সম্মিলত জাতিপংঞ্জের সনদ-রচাঁয়তাগণ (Fathers of the 0. N. Charter ) 
স্বস্তি পরিষদকেই এই বিশ্বজনীন প্রতিষ্ঠানের প্রধান সভারুপে স্বীকার করে 
গেছেন। ভেটো-প্রয়োগ নীতির জোরে মাঁকন যু্তরাষ্ট্র ও সোঁবয়েত রাশিয়ার 
মধো যে স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠাণ্ডা লড়াই (0010 War) চলে এসেছে, তার ফলে দ্বান্ত 
পরিষদের বহ: গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তকে বাস্তব রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই পার- 
[17 
Re, প্রেক্ষতে সাধারণ “পরিষদ কর্তক “শান্তির জন্য 
ফলে এ উদ্যোগের ব্যর্থতার  সগ্বজ্ধতার প্রস্তাব” গৃহীত হবার ফলে বাস্তব ক্ষেত্রে 
বাধন বৃহৎ পঞ্চশান্তর মধ্যে দলাদলির জন্য স্বস্তি পাঁরষদকে 
অচল করে দেওয়ার কোনও সম্ভবনা রাঁহত হয়ে গেছে। 
আশা করা যায় যে, এই প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে দ্বান্ত পারষদে বৃহৎ পণ্শান্তির 
প্রত্যেকে সনদ কর্তৃক প্রদত্ত তাঁদের দায়দায়িত্ব সম্বন্ধে আরও সচেতন হবেন। ফলে, 
স্বস্তি পরিষদও অধিকতর সক্িয় হবার সুযোগ লাভ করবে, বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ আরও 
নিশ্চিত ও সহজ হয়ে উঠবে । 


দ্বিতীয়তঃ, ওপানবোশক শাসন থেকে মন্ত করে পৃথবীর শোষিত, অনগ্রসর 
অগ্ুলগ্ালিকে চ্বাধীন, স্বায়তশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 


সম্মিলিত জাতিপুজ কপ 


সনদে “আছ ব্যবন্থা” ( Trusteeship System ) নামে একটি ব্যবস্থা আছে ॥ 
আঁছ-ব্যবস্থার জন্তভুন্ত সামারক গুরুত্বপূর্ণ এলাকা ( Strategic Areas ) সম্পর্কে 
সম্ধিগীলর পর্যালোচনা, এই এলাকাগঠীলর রাজনৈতিক, 
অর্থ নোঁতক, সামাজিক, শিক্ষাগত এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের 
দায়িত্ব প্রভীতি আঁছ-বিষয়ক ক্ষমতা ক্বান্ত পারষদের ওপর ন্যস্ত । স্বাস্ত পাঁরষদের 
স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগহুল পদাধিকার বলে “গুরুত্বপূর্ণ এলাকা” পাঁরচালনার জন্য 
আঁছ পরিষদের সভ্য । 
তৃতীয়ত সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব (Secretary-General), 
আশ্ত্জাতিক বিচারালয়ের বিচারপতি প্রভৃতি উচ্চ পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে এবং সাঁম্মলত 
জাতিপুঞ্জে নতুন সদস্য-রাষ্টরের অন্তর্ভান্তর ক্ষেত্রে স্বান্ত পাঁরষদের ক্ষমতা রয়েছে । 
(৩) নতুন সদসা-রাষ্ট্ের প্রবেশ মোট ১৫ জন সদস্য-রাষ্ট্রের মধ্যে স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রগালর 
অনুমোদন ' ও বাকী যেকোন ৪ জন সদস্য-রাষ্ট্রে অনুমোদন 
আবশ্যক। এই ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের সহযোগীরূপে 
চ্বন্তি পাঁরষদ প্রয়োগ করে থাকে । 
চতুর্থতঃ নিবর্তনম;লক বা সবল বাবদ্থার দ্বারা স্বাস্ত পারষদ সা্ম্মালত জাতি- 
(6) সদসা রর বিরদ্ধে. পনর কোনও সদস্য-রাণ্দ্ের সভ্যপদ সামায়কভাবে অথবা 
দনবৰ্তনমলেক ব্যবস্থা গ্রহণ স্থায়ীভাবে বাতিল করে দিতে পারে বা তার 1বরুদ্ধে 
j কোনও শাস্তমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। স্বাস্ত 
পারষদের সিদ্ধান্তই এ ক্ষেত্রে চবড়ান্ত। . 
পণ্মতঃ স্বাস্ত পাঁরযদের বিশেষ ক্ষমতা সাম্মীলত জাতিপন্ঞ্জের সনদ-সংশোধনের 
৫) সনদ-সংশোধনের ক্ষমতা তা । বস্তি পাঁরষদের স্থায়ী সদস্াষ্ট্রের সকলের 
সম্মাত থাকলে ও সাধারণ পাঁরষদের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য 
রাষ্ট্র সম্মাত থাকলে তবেই সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। 
ষণ্ঠতঃ, সাঁম্মীলত জাতিগহঞ্জের সনদে গনরস্ত্ীকরণের ( Disarmament ) ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। নিরস্মীকরণ সম্পকে ও 
চ্ৰান্ভ পাঁরষদকে [বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । এ সম্পকে 
সমর পাঁরষদ দ্বান্ত পাঁরষদকে পরামর্শ দেয় । দ্বাস্ত পারহদ গনরস্ত্রকরণের প্রস্তাব" 
গুলি সাম্মলিত জাতপনঞের সদস্য-রাষ্ট্রদের কাছে পেশ করে। 
চ্বপ্তি পরিষদের কাষাবলী পর্যালোচনা করে গিনকোলাস বলেছেন যে, আপাত- 
দৃষ্টিতে গুরুত্বপ্‌৭ বলে মনে হলেও বান্তবক্ষেত্রে স্বাস্তপারষদের ভুমিকা তেমন 
নত পারবদের কার্যাবলণির উল্লেখযোগ্য ও চমকপ্রদ নয়। (“Of all the organs of 
মূল্যায়ন £ (১) এর অক্ষমতা the 0. N. none has shown & greater 
সনদেরগো!দামলেরজন/ইভেটো discrepancy between promise and peformance 
ব্যবস্থার সমালোচনা (কেল্‌সেন) than the Security Council” )। নকোলাসের 
এই. বস্তব্যাটর তাৎপর্য বুঝতে গেলে চ্ৰান্ত পাঁরঘদের ক্ষ্গতা ও কার্ধাবলীর 


১৫০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(২) আঁছ ব্যবন্থা পাঁরচ.লনা 


(৬) 'নরদ্ত্রীকরণ 


ম;ল্যায়ন দরকার । প্রথমতঃ, সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ধারা অনুসারেই 
স্বাস্ত পরিষদের সাংগঠনিক ক্ষেত্রে গোঁজামিল রয়েছে ।  যেমন-__সাধারণ পাঁরষদে 
ছোট-বড়-নির্বিশেষে প্রত্যেক সদস্া-রাষ্ট্রকে সমান বলা হলেও দ্বান্ত পরিষদের 
স্থায়ী সদস্য-রাষ্ট্রবপে বৃহৎ পণশান্তর (816 Five) একচেটিয়া প্রাধান্য 
স্বীকার করা হয়েছে । তাদের যে কেউ এককভাবে “ভেটো” প্রয়োগ করে সম্মিলিত 
জাতিপূঞ্জের যে কোনও সিদ্ধান্তকে অচল করে দিতে পারে । প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক 
আইনাব্? হান্‌স: কেলসেনের ( Hans Kel৷৫n ) মতে বৃহৎ পণ্তশন্তিকে “ভেটো'” 
ক্ষমতা দেবার কোন যুক্তি নেই । তিনি বলেন যে, এর দ্বারা ক্ষমতার ভারসাম্যের 
( Ba'ance ০৫ Power ) প্রপদীী নীতি অনুসরণ করা হয়েছে, সামাগ্রক নিরাপত্তার 
( Collective Security ) নণীাতকে আদর্শ হিসাবে স্বীকার করলেও বাস্তবক্ষেত্রে 
তাকে প্রয়োগ করা হয় নি । ফলে, জাতীয় সার্বভৌমত্বের নীতিকেই চূড়ান্ত বলে ধরে 
নেওয়া হয়েছে এবং আন্তর্জা(তক আইনকে সার্বভৌম করে বিশ্বশান্তিকে সুরক্ষিত, 
করার প্রচেষ্টা ব্যাহত হচ্ছে। 
দ্বিতীয়ঃ, “আযাচিসন: প্রস্তাব” বা “শান্তর জন্য সথ্ববদ্ধতার প্রস্তাব” অনুসারে 
“ভেটো” প্রয়োগের ফলে স্বান্ত পারষদ কোন আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নিবর্তনমলক বা 
শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অক্ষম হলে সাধারণ পরিষদের হাতে সে ব্যবস্থা নেবার 
ভার আঁপ“ত হয়েছে । ১৯৫০ সালে কোরিয়ার যুদ্ধের পটভুমিকায় এনা 
এ প্রস্তাব অনুমোদন করলেও তারপর থেকে এ 
Wades Lit প্রস্তাবটি প্রয়োগের কোন ক্ষেত্র দেখা দেয় নি। উপরন্তু 
এই প্রস্তাবটি সাম্মীলত জাতিপ;ঞ্জের মূল সনদের বিরোধ 
কিনা তা নিয়ে আন্তজর্ণীতক আইনবিদ্দের ও বহু. সদস্য-রাস্ট্রেরে নেতাদের 
মনে প্রচুর সংশয় রয়েছে । ফলে, বিশ্বশান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে স্বস্তি পরিষদের ভুমিকা 
[নিয়ে অনেকে সন্দেহ প্রকাশ করেন। 
তৃতীয়তঃ অনেকের মতে, সোবিয়েত রাশিয়া ও মান যযুন্তরাষ্ট্র এ দুটি বৃহৎ 
শান্ত সাম্মালত জা'তপঃঞ্কে নিজ নিজ স্বার্থাসপ্ধির মাধ্যম হিসাবে বাবহার করতে 
এ চায় ৷ ফলে, দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে ক্ষমতার দ্বিপাক্ষিক মেরুকরণ 


হা (Bipolarisation ০৫ Power)» উভয় ক্ষেত্রের প্রত্যেকের 
একক “ভেটো” প্রদান, দুটি পরস্পরাররোধী জোটে 


nd রাষ্ট্রের জোটবদ্ধতাঃ টি বরের মধ্যে “ঠান্ডা লড়াই” (Cold 121) বা 
স্নায়যুদ্ধ শুধু সাধারণ পাঁরষদ বা দ্বাস্ত পারষদকে নয়, সাদ্মালত জাতিপুঞ্জকেই 
সার্বিকভাবে বিপন্ন করে তুলেছে । .. 

চতুর্থতঃ, প্বন্ত পরিষদের দুর্বলতা ও ব্যর্থতার আরেকটি কারণ হল ক্ষমতার 
দ্বিপাক্ষিক মেরুকরণের পাঁরবর্ত 1হসাবে জোটনিরপেক্ষ, রাষ্ট্রগীল ভারতের নেতৃত্বে 
“তৃতীয় বিশ্ব” (Third ৫০) গড়ে তুলেছে । সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের সাধারণ 


সম্মিলিত জাতিপনজ্জ ১৫১ 


পারষদে আফ্ো-এশীয় গোষ্ঠীর ( Afr০-Asian 81০০) ক্রামক শল্তিবাদ্ধর ফলে 
“তৃতীয় বিশ্ব” ভবিষ্যতে সম্মীলত জাতিপুঞ্জের আসরে 
BLE EF বশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। কিন্তু এর ফলে 
উপযযুন্তভাবে তার সনদকে সংশোধন করে না নিলে 
আন্তর্জাতিক রাজনপাঁত ভাঁবষাতে আরও জাঁটল হয়ে উঠবে এবং দ্বস্তি পরিষদও 
যথাযথভাবে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে গিয়ে বাধা পাবে। 
পণ্চমতঃ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিখ্যাত মাঁক্কনী বিশেষজ্ঞ হানস্‌ মর্গে নথাউ 
(Hans Morgenthau) মনে করেন যে, মার্কিন যডন্তরাষ্টর ও সোবিয়েত রাশিয়া এই 
দুটি রাষ্ট্রের নেতৃত্বেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সাঁম্মীলত 
পা . জাতপুঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দুটি বৃহৎ রাষ্ট্রের 
সহযোগতা চাই মরগেন্‌থউ) পারস্পারিক স্বার্থের সংঘাতই স্বস্তি পরিষদের সাফল্য 
লাভের পথে প্রধান বাধা । ঠাণ্ডা লড়াইয়ে লিপ্ত উভয় 
রাষ্ট্রের যথেচ্ছ “ভেটো” প্রয়োগের ওপর দোষারোপ না করে উভয়ের মধ্যে বোঝাপড়া 
ও সহযোগিতাই একান্ত আবশ্যক ৷ ভেটো থাকুক বা না-ই থাকুক, এ দুটি রাষ্ট্রের 
সহযোগতাই দ্বান্ত পারষদ, নিরাপত্তা পাঁরষদ ও সাঁম্মীলত জাতপগ্ঞ্জের অন্যান্য 
প্রাতষ্ঠানকে সনদে বিবৃত আদর্শ অন[যায়ী সক্ষম ও প্রগতিশীল করে রাখবে। 
যত্ঠত সনদের শর্ত অনুসারে স্বস্তি পরিষদ আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সম্নলিত 
জাতপুঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্গূলির কাছ থেকে সাম্মালত ফৌজ পাঠাতে পারে । দুর্ভাগ্যের 
{বষয়, দ্বাস্ত পারষদের কোন স্থায়ী ফৌজ নেই । তা ছাড়া এধরনের সামাগ্রক 
নিরাপত্তা বলবৎ রাখার ব্যবস্থা (Collective Security Enforcement Action) 
খুবই ব্যয়বহুল ৷ স্বাস্ত পরিষদে মাঁ্কনী ভুঁমিকার 
ন {নন্দা করে সোঁবয়েত রাশিয়া আঁভযোগ করেছে যে, 
স্থায়ী ফৌজ নেই মার্কনী ও অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের উদ্কান ও 
প্ররোচনার ফলেই দ্বাস্ত পাঁরষদকে বহুক্ষেত্রে তার ফৌজ 
পাঠাতে হয়। সুতরাং সমাজতন্ত্রী সোঁবয়েত সরকার এর ব্যয়বাবদ তার অংশ 
বহন করতে ইচ্ছুক হয় নি। এই ব্যাপারটি নিয়ে কিছবাদন আগে মাঁক্ন সরকার ও 
সোবিয়েত সরকারের মধ্যে তাঁর মতান্তর দেখা দেয়। 


॥ সাধারণ পরিষদ ও স্বস্তি পরিষদের মধ্যে সম্পর্ক ॥ 
অনেকের ধারণা; সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের সনদের রচায়িতাগণ (Fathers of U. N. 
পিউ সির Cre) সাধারণ পাঁরষদের চেয়ে প্বাস্তি পারষদকেই বেশী 
ক্ষমতাশালী করতে চেয়েছিলেন । এ ধারণার কারণ 
হল এই যে, সনদে সাঁম্মীলত জাতিপঃঞ্জের এই দুই বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্পষ্টভাবে 
ব্যাখ্যা করা হয় 'ন। র 
সম্মিলিত জাতপঞ্জের সনদের ধারাগল নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, 


১৫২ রাষ্ট্ীবজ্ঞান 


সাম্মিলত জাতপংঞ্জের সাধারণ উদ্দেশ্যগ্ল সিদ্ধির জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে স্বস্তি 
পাঁরষদ ও সাধারণ পাঁরষদকে এককভাবে কাজ করার 
ক্ষমতা ও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, কোথাও বা পরস্পরের 

সহযোগণ হিসাবে তাদের কাজ করতে বলা হয়েছে। 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের ১০ ও ১৯ ধারায় সাধারণ পাঁরষদকে এককভাবে ক্ষমতা 
দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক শান্ত ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সাধারণ পাঁরষদ 
সংশ্লিষ্ট যে-কোনও [বিষয়ে আলোচনা করতে পারে ও গ্বান্তি 
পাঁরষদকে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ কয়তে অনুরোধ জানাতে 
পারে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সাধারণ পারিষদের সীমাবদ্ধতাও লক্ষণীয় । স্বাপ্ত পরিষদের 
ধববেচনাধীন কোন বিষয়ে বা আঁবলম্বে জরুরী ব্যবস্থা নেবার মত কোন বিষয়ের ওপর 
গ্বাস্ত পারষদের অনুমতি ছাড়া সাধারণ পাঁরষদ কোন আলোচনা চালাতে পারে না। 
সাধারণ পরিষদের ক্ষমতার এই সীমাবদ্ধতার জন্য আইসেলববার্গার ( Eichelberger ) 
মন্তব্য করেছেন যে, ক্বান্ত পারষদের তুলনায় সাধারণ পাঁরষদের ক্ষমতা অনেক কম। 

সম্মিলিত জাতপুঞ্জের সনদের ২৪ (১) ধারা অনুযায়ী জরুরী অবস্থার ক্ষেত্র 
স্বস্তি পারদ বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য ও যুদ্ধকে সীমিত করার জন্য উপয্ত ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে পারবে। ণবশেষতঃ, সনদের সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী সার্বিক নিরাপত্তা 
( Collective Security ) রক্ষার জনা স্বস্তি পরিষদ আগ্রাসী রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য 
জ্বান্তি পারিযদের একক ক্ষমতা রাষ্ট্রদের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বলতে 
পারে। চরম নিবর্তনমূলক ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে 
স্বস্তি পরিষদ এই রাষ্ট্রদের কাছ থেকে স্থল, নো ও বায়ু সেনা চেয়ে নিয়ে তাদের 
সাহায্যে নিজস্ব আন্তর্জাতিক ফৌজ গঠন করে সেই ফৌজকে আগ্রাসণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
লড়াই করতে পাঠাতে পারে ॥ কিন্তু এই চরম অবস্থায় স্বান্ত পাঁরষদের সিদ্ধান্তের 
বিরুদ্ধে বৃহৎ পপ্চশান্তর যে-কেউ “ভেটো” প্রয়োগ করলে স্বান্ত পারষদ সে সিদ্ধান্তকে 
কার্যকর করতে পারবে না। 

সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের সনদের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত সার্ক নিরাপত্তা ব্যবস্থা 
যাতে বানচাল না হয়ে যায়, সেজন্য কোরিয়ার যুদ্ধের পারপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালের 
ব্রা নভেম্বর সাধারণ পারষদ বিখ্যাত “আযাচিসন প্রস্তাব” ( Acheson Plan ) 
(“শান্তর জন্য স্ঘবদ্ধতার প্রস্তাব” ) গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবে চ্ছায়ণ সদস্য-রাষ্টরের 
“ভেটো” প্রয়োগের ফলে সার্বক নিরাপত্তা রক্ষার জন্য *্বস্তি পরিষদের প্রচেণ্টা 
০ ১৮০ বানচাল হলে সে ক্ষেতে সাধারণ সংখ্যাধিক্যের ( simple 
: চিনির 0081065 ) জোরে সাধারণ পাঁরষদ উপযাস্ত ব্যবস্হা গ্রহণ 
দিদি নারি করতে পারে। ১৯৫০ সালের এই প্রস্তাব সাধারণ 
পাঁরষদকে অবদ্হাবশেষে প্ৰান্ত পারষদের প্রায় সমতুল্য করে 'দয়েছে। সাধারণ 


পাঁরষদ ও স্বাস্তি পাঁরষদ প্রত্যেকেই এককভাবে কাজ করতে গেলে তাদের ক্ষমতার 
'্যাটীত*দেখা দিতে পারে । তখন তাদের একজন অপরের ঘাট্যাত পুরণ করতে পারবে । 


সাম্মীলত জাতপচ্ঞজ 


প্রতোকের একক ক্ষমতা 


সাধারণ পরিষদের একক ক্ষমতা 


এইভাবে অতি-আধুটনক ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের এই দুটি 
গুরত্বপূর্ণ বিভাগ সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের ক্ষমতার কাঠামোর মধ্যে এক ধরনের 
ক্ষমতার ভারসাম্য ( Balance ০৫ Power ) বজায় রাখতে চেষ্টা করছে । 
যে বিষয়গযীলর ক্ষেত্রে সাধারণ প1রষদ ও স্বাস্ত পারদ পরস্পরের সহযোগীরূপে 
উভয় পাঁরষদের সহযোগনী ক্রমত। কাজ করবে, সেগদাল হল £ সম্মিলিত জাতিগহঞ্জের সনদে 
উল্লিখত কোন নর্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে, নবর্তনমমলক 
বিষয়ে, সনদ সংশোধন বিষয়ে ও 'নরস্ত্রকরণ বিষয়ে । 
প্রথমতঃ, নির্বাচনসংক্রান্ত বিষয়ে স্বান্ত পরিষদ সুপাঁরশ করবে। ক্ষেন্রীবশেষে 
এই সুপারিশ করা ও তাকে কার্যকর করার পদ্ধাতর মধ্যে কিছ; কিছ: পার্থক্য আছে। 
যেমন--সাঁম্মিত জাতিপনুঞ্জর মহাসচিব ( U. N. Secretry-General ) নিয়োগের 
(৬) বসান নিয়োগ ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদের অনুমোদন ও ফ্বাস্ত পরিষদের 
বৃহৎ পণ্চশান্ত ছাড়া আতীরন্ত ৪ট স্দস্যরাখ্ট্রের অনুমোদন 
দরকার! সম্মিলিত জাতিপ;ঞ্জের নতুন সদস্য-রাষ্ট্রের অন্তর্ভু ন্রিও এই নিয়ম অনুসারে 
হয়। আম্তর্জাতক 'বিচারালয়ের ক্ষেত্রে স্বাস্ত পরষদ ও সাধারণ পাঁরষদে 'যাঁন 
সর্বাধিক ভোট পাবেন, তিনিই বিচারপাঁতিরূপে নিযান্ত হবেন এবং সে নির্বাচন বৃহৎ 
গঞ্চশান্তর ভেটোসাপেক্ষ নয় । 


[দ্বিতীয়তঃ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৫ ও ৬ ধারা অন:সারে স্বস্তি পরিষদের, 


(২) নব্তনগূলেক ব্যবস্থা. সুপারিশ অনুযায়ী সাধারণ পরিষদ যেকোনও সদস্য- 
রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নবর্তনমূলক ব্যবচ্হা গ্রহণ করতে পারে ॥ 

চরম অবস্থায় এভাবে কোন সদস্য-রা্ট্রসম্মিলিত জাতপ:ঞ্জ থেকে বাঁহস্কৃতও হতে পারে। 
তৃতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতপঃঞ্জের সনদের সংশোধন সম্পর্কে ১০৮ ধারা অনুসারে 


€) বনসংশোধন কোনও সংশোধন? প্রস্তাব স্বান্ত পারষদের সম্মাতর্ুমে এবং. 


সাধারণ পরিষদে উপাস্হিত ও ভোটদাতা দুই-তৃতীয়াংশ 
সদস্য-রাণ্ট্রের সম্মতিক্রমে কার্যকর হয়। অবশ্য বৃহৎ পঞ্চশান্তির মতৈক্য থাকা চাই। 


চতুর্থতঃ, সম্মিলত জাঁতপ;ঞ্জের সনদের ১১ ধারায় গব*্বশান্ত ও নিরাপত্তা. 


সঃরক্ষার জন্য ?নরদ্ত্রনকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে । সনদ অন;সারে সাধারণ. 
পরিষদ এ সম্বন্ধে আলোচনা করে প্রস্তাব গ্রহণ করবে এবং দ্বান্ত, পারযদের কাছে বা 
সদস্য-রাষ্ট্রের কাছে বা উভয়ের কাছেই সে প্রস্তাব পেশ করবে ।. ১৯৪৬ সালে সাধারণ 
(5)/নরস্রাকরণ পরিষদ “পারমাণবিক শান্তি সংস্হা” ( Atomic Energy 

Commission ) গঠন করে। আবার, ১৯৪৭. সালে, 
স্বান্ত পরিষদ “সাবেক অন্ত কমিশন” ( Conventional Armaments Commi 
58190.) গঠন করে । পরে তৎকালীন মার্কন রাষ্ট্রপতি টুম্যানের ( President 
Truman ) উদ্যোগে এই দুটি কমিশনহ “শনরহ্তকরণ কমিশন” ( Disarmament 
Commission ). নামে একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় । এই নতুন কমিশনার, 
পরিচালনার ক্ষেত্রে সাধারণ পরিষদ ও দ্বান্ত পরিষদ উভয়েরই যুখ্ন উদ্যোগ লক্ষণ'য় । 


১৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য বিশেষ সংস্থা £ কি ও কেন ॥ 
জাতিপুঞ্র'বা লীগ প্রথম মহাযুদ্ধের পর দৃব্বণাম্তি সংরক্ষণের এক আঁভনব পন্থা; 
গ্রহণ করোঁছল। শুধু যাব্ধাবগ্রহ বন্ধ রাখার চেষ্টা চালিয়ে গেলেই পূথিবাতে শাস্তি 
ATT বজায় রাখা চলে না। শাস্তি বজায় রাখতে গেলে 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলির মধ্য অর্থনৈতিক, সামাজিক, 
সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ে সাহায্য ও সহষে।গিতা থাকা দরকার । সেই উদ্দেশ্যে 
লগ্‌ আন্তর্জাতিক শ্রামকসংদ্ছা (115 0.) প্রভৃতি প্রাতিষ্ঠা করে। 


॥ সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সর্বাস্ক শাস্তি প্রতিষ্ঠা প্রচেষ্টা ॥ 

ধবাভন্ন রাষ্ট্রের নেতাগণ ঠিকই বুঝোঁছলেন যে, দবশ্বশ।স্তি শুধু যুদ্ধ বন্ধ করলেই 
প্রাতষ্ঠিত হয় না। এর জনা চাই নানা রকম অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক সংস্থা । 
এগুলির দ্বারা পাথবার শবাভন্ন দেশগহালর মধ্যে গড়ে উঠবে এক অথণ্ড মৈত্র ও- 
সৌভান্ত। এর ফলে ধনী ও দি রাষ্ট্র মধ্যে কোনও চরম পার্থ কয থাকবে নব 
পৃথিবীর সব দেশেই অর্থ নৈতিক উন্নয়নের মান ধীরে ধীরে সমান করে আনা যাবে। 
ধবশ্ব-দ্বাচ্হয সংদ্ছা স্হাপন করতে পারলে বাভন্ন দেশের মধ্যে মহামারা, অপন্ষ্ট 
প্রভৃতির আক্রমণ রোধ করা যাবে । আ! 


[বি*বশান্ত বাস্তব, অখণ্ড, 
সং্হা গঠন করতে পারলে পাাথবীর বিভিন্ন দেশের 


সামাগ্রক 


অতএব সম্মিলিত জাতিগঞ্জ স্হাপনের সময় এর দনর্মাতাগণ বি্বশাত্ত রক্ষার জন্য 
শুধ: য্ধাবরোধী কোনও একটি প্রাতষ্ঠান স্হাপন করেই ক্ষান্ত হলেন না। তাঁরা 
গৃবন্বশান্তিকে একটা বাস্তব, অখণ্ড, সামাগ্রিক শাম্তিরংপে (positive total, whole 
e৭০6) কল্পনা করলেন । এর ফলে রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে যুদ্ধজাতায় গৃহংসাত্মক ঘটনা 
বন্ধ করার ও বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের সম্ভাবনা আরও উচ্জবল হয়ে উঠবে। উপরন্তু 
নানা জাতর মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংক্ষাতক প্রভৃতি বিষয়ে আঁধকতর সহযোগিতা ও 
বোঝাপড়া গড়ে ওঠার ফলে বমৈত] আরও দু হয়ে উঠবে I 
সা্মালত জাতিপ:ঞ্জের সনদ-রচায়তাগণ সাম্মালত জাতিপন্ঞকে ভাবীকালের 
বিদ্বে বাস্তব, অখণ্ড, সারমীগ্রক শান্ত স্থাপনের উপযোগী. একাট বিশ্ব 
জনকল্যাণকর রাষ্ট্র (International Welfare 3806) রূপে গড়ে তুলতে চান! 
- সেজন্য তাঁরা অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা নামে একটি 
বম জনববযগবর রা সংসথাগঠনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। সা্মালত জাত- 
পুঞ্জের সর্বাত্মক শা্তদ্থাপনের প্রচেষ্টাকে কার্যকর করে 
তোলাই এর মুখা উদ্দেশ্য । আবার, এই পাঁরকল্পনাকে বাস্তব ক্ষেত্রে সফল করার 
জন্য সম্মিলিত জাতিপু্জ এই সংস্থার সঙ্গে অসংখ্য [বাশষ্ট উদ্দেশ্যযন্ত জনাহতকর 
প্রাতষ্ঠানকে ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত করে রেখেছে। সনতরাং বলা যায় যে, সাম্মালত 


সা্ম্মালত জাতপঃ্ঞ - ১৫৫ 


জাতিপুঞ্জের সঙ্গে অসংখ্য জনাহতকর প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীকে সংযুক্ত ও 
সম্বিত করাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার প্রধান ভূমিকা । 
সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের যে বিভিন্ন জনাহতকর প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক সংস্থা সংযোগ ও সমন্বয় সাধন করে থাকে, সেগুলি হল-_ 
তি খাদ্য ও কৃষিসংস্থা, বি*বদ্বাস্থা সংস্থা, ইউনেস্কো, আছ 
সংস্থাগুলর ভূমিকা পারিবদ, আন্তজাতিক শ্রামিকসংস্থা,আল্তজ্শাতিক ধনভাণ্ডার, 
আক্ত্জাতিক উন্নয়ন ব্যাঞ্ক্‌ বা বিশ্ব ব্যাঙ্ক্‌, আন্তজাতিক 
বাণিজ্যসংস্থা, আন্তজাতিক অসামরিক বিমান সংস্থা, বিশ্ব ডাকাবিভাগীয় সংস্থা, 
আম্তজ্শীতিক বেতার যোগাযোগ ব্যবস্হা, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্হা, সম্মিলত জাতি- 
পথের শিশ; তহবিল ব্যবস্হা, আন্ত্গাতিক প্রমাণ: শক্তি সং্ছা প্রভৃতি 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানগঁলর কার্যকলাপ সাধারণভাবে পরি- 
চালনার ভার রয়েছে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব ও তাঁর মহাকরণের 
} is (বা সেরেন্তা বা কর্মদপ্তর ) ওপর । সম্মিলিত জাতি- 
/১ব৮/ ০ পণ্ঞ্ের সদসা-রাষ্ট্রগীলর মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তারা 
ইচ্ছা করলে বিরোধ মীমাংসার জন্য আন্তজাতিক 
'বিচারালয়ের কাছে বিচারপ্রাথণ হতে পারে । 


॥ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা ॥ 
অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বৈষম্য দুর করার উদ্দেশ্যে, মানবাধি- 
এপস কার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, এক কথায় উন্নত, প্রগ্াতশশল 
-সংদ্থার মুল উন্দেশ্য মানবিক সত্তার সার্ব'ক উল্মেষের জন্য সহায়তার উদ্দেশ্যে 
সম্মিলিত জাতিপূজ অর্থনৈঁতক ও সামাজিক সংস্থা 
{The Economic and Social Council, সংক্ষেপে ECOSOC) নামে সাধারণ 
পরিষদের কর্তৃত্বাধীন একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। 
১৯৪৫ সালে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মূল সনদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সংস্থার মোট সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা ছিল ১৮ জন। ওপনিবেশিক কর্তৃত্ব থেকে মূন্ত 
বহ; আফ্রো-এশায় রাষ্ট্রের প্রবেশের ফলে সম্মিলত জাতিপুঞ্জের সদসা-রাষ্টের সংখ্যা 
ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে । ১৯৬৬ সালে দ্বাস্ত পারষদের এবং অর্থনৈতিক ও 
টি সামাজিক সংস্হার মোট সদস্য-রাষ্ট্ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা 
হয়। ১৯৬৬ সালে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থার মোট 
সদস্য-রাষ্টের সংখ্যা ছিল ২৭ জন ১৯৭৩ সালে সদস্য-রাষ্টের সংখ্যা আবার বৃদ্ধ 
করা হয়। ফলে, সদস্য-রাণ্ট্রের সংখ্যা দাঁড়ায় ৫৪ জন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সংস্থার মোট সদস্য রাষ্ট্রগুলির ৯ জন প্রতি ৩ বছর অন্তর সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের 
সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত হন। প্বান্ত পরিষদের স্থায়ী বৃহৎ পণশান্তর 
অন্তভূর্ভ ৫টি রাষ্ট্র এই সংস্থার স্থায়ী সদসা-রাষ্ট্র। 


৫৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্থা সম্মিলিত জাতিপহঞ্জের জনহিতকর উদ্দেশ্যগৃলি 
সিদ্ধ করার জন সচেষ্ট ॥ জাবনধারণের মান উন্নয়ন, বি*ববাসীদের যথাসম্ভব চাকুরীর 
বাবস্থা করা, অনূল্পত বা অনগ্রসর র| রর অর্থনৈতিক 
es hah উন্নয়ন এই সংস্থার অর্থনৈতিক উনি 
মানবিক আন্তজাতিক ভিত্তিতে অর্থনৈতিক, সামাজিক, স্বাস্থ্যাবিষযয়ক 
সমস্যার সমাধান এবং শিল্প, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেতে 
আন্তর্জাতিক সহযোগিতার প্রসার এই সংস্থার সামাজিক উন্দেশাগুলির অন্তর্গত । 
ভাষা, বর্ণ, ধর্ম” স্ত্রী-পুরুষ নির্ব'শেষে মানবাধিকারের সংরক্ষণ ও ব্যক্তির মান-মযদা 
বৃদ্ধি-_এই সং্হার মানাবিক উদ্দেশ্যগলির অস্তভূন্ত । 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক সং্হার অনেক কার্যকলাপ গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ 
সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় ও ১ এবং ২ ধারায় বাত উদ্দেশ্যগুলি 
সাধনের জন্য এবং এই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট সংস্হার অর্থ নৈতিক, সামাজিক ও মানবিক 
উদ্দেশ্যগল সাধনের জন্য এই সংস্হা অসংখ্য উপ-সামিতি (0070015) ও উপ-সভা 
(Commission) গঠন করতে পারে। বলা যায় যে, সম্মিলত জাতিপুঞ্জ 
শান্তির বুনিয়াদ গঠনের জন্য যে অসংখ্য প্রতিষ্ঠান 
3 উপসাাত চ্হাপন করেছে, সেগুলি সবই অর্থনৈতিক ও 
সামাজিক সংস্হার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । এগুলির মধ্যে 
উল্লেখযোগ্য হল -- খাদ্য ও কৃষিসংস্হা (F. A: 0. বা Food and 
Agricultural Organisation), বিশ্বদ্বাদ্হ্য সংস্থা (৬৬. H.O. বা World 
Health Organization), ইউনেস্কো (U. টব. E' 5.0. 0.) প্রভাত । অর্থনৈতিক 
ও সামাজিক সংস্হা এই প্রতিষ্ঠান, উপ-সমাত ও উপ-সভাগুনলিকে তাদের নিজ নিজ, 
ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িত বিশিষ্ট বিষয় সম্পর্কে নানাপ্রকার খসড়া বিবৃতি (Draft 
Report) পাঠাতে পারে, অথবা সাধারণ পাঁরষদেও এ ধরনের বিবৃতি পাঠাতে পারে ৷. 
'বিবাঁতির মধ্যে নানাপ্রকার প্রস্তাব সুপাঁরশ করার ক্ষমতাও অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সংস্হার আছে। 
দ্বিতীয়তঃ অর্থনোতক ও সামাজিক সংস্হা তার সঙ্গে সম্পাঁকত বিশেষ সংদ্হাগুাঁলর. 
কার্যাবল'র সঙ্গে সাম্মীলত জাতিপংঞ্জের কার্যকলাপের সমন্বয় সাধন করতে পারে। 
এই যোগাযোগ সাম্মীলত জা?তপহঞ্জের সাধারণ পাঁরষদের' 
মাধ্যমে ঘটে । নানাপ্রকার পরামর্শ ও প্রস্তাব-অনুমোদনের 
মধ্য দিয়ে এ সমন্বয় গড়ে ওঠে । বিশেষ সংস্হাগচীলর কাগজপন্ন, খসড়া ইত্যাদি 
অর্থনৌতিক ও সামাণজক সংস্হার মারফত সাধারণ পারষদের কাছে পেশছায়। 
তৃতায়তঃ সাম্মালত জাতিপহঞ্জের সনদে উল্লিখিত উদ্দেশ্যগ7ীল সিদ্ধর উদ্দেশ্যে 
সাধারণ পরিষদ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্হাকে অনেক 
বি কাজ, ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করে। অর্থনৈতিক ও সামা- 
জক সংচ্হা সেই দাঁয়ত্গঠীল পালন করার চেষ্টা করে। 


সম্মািলত জাতিপং্জ ১৫৭, 


(২) তাদের মধ্যে সমন্বয় সাধন 


'চতুর্ত অর্থনৈতিক ও সামাজক' সংচ্ছা প্রয়োজন বোধ করলে সাম্মালত 
জাঁতপ:ুঞ্জের সাধারণ পারষদকে সাহায্য করার মত স্বান্ত 
পাঁরষদকেও নানাভাবে সাহাধ্য করতে পারে। ফলে 
বানত পারষদের পক্ষে সাঁম্মীলত জাতিপঞ্জের উদ্দেশাগৃলি গসম্ধ করা সহজ হয়। 
পণ্চমতঃ, মানবিক অধিকার ও মানমর্যাদা রক্ষা করার ওপর সম্মীলত জাঁতপঃঞ্জের 
সনদে গবশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অর্থনৌতক ও 
সামাজিক সংগ্হা এই শীবষয়গন্ীলর প্রতি সাম্মীলত 
জাতপুঞ্জের সদস্য-রাষ্্রগযীলর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে ও এজন্য তাদের নানা 
প্রকার নির্দেশ দিতে পারে । 
.ষ্্ঠতঃ) সাঁম্মলিত জাতপহঞ্জের সনদে অর্থনৌোতিক ও সামাঁজক সংস্থাকে যে 
" দবষয়গযুলর ওপর দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছেঃ সেগুন 
(হাজত সন্দেদন নিয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক 
সংস্থা আন্তর্জাতিক সম্মেলন ( International Confer - 
,7০৩ ) আহবান করতে পারে। 
অর্থনৈঁতক ও লামাঁজক সংস্থার কার্যাবলীর মুল্যায়ন করতে গয়ে প্রথমতঃ 
বলা হয় যে, তাঁত্বকভাবে অনেক ক্ষমতা ও দাঁয়ত্ব একে 
অর্পণ করা হলেও এই সংস্হাকে সাম্মীলত জাতিপহঞ্জের 
সাধারণ সভার অধীনে থেকে কাজ করতে হয়, এর কোন স্বাধীনতা নেই। 
দতীয়তঃ, শুধু সাঁক্মলত জাতিপ5ঞ্জের একাঁট সংস্থারূপে ববৃতি, সংপারশ 
/(২) প্রকৃত ক্ষমতা নেই ইত্যাদি প্রস্তুত করা ছাড়া এর প্রকৃত কর্মক্ষমতা নেই। 
তৃতীয়ত সোবয়েত রাঁশয়া ও মার্কন যাক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেতে 
ক্ষমতার দ্বিপাক্ষক মেরুকরণের ( Bipolarisation, ০£ 70০7) ও দ্বপাক্ষক 
জোটবদ্ধতার ফলে এ দুটি বৃহৎ রাষ্টরশান্ত পরস্পরকে দোষারোপ করে থাকে । 
(সোবিয়েত রাশিয়া মা্কন যযুপ্তরাষ্টুকে সাম্রাজ্যবাদী শীন্তরূপে প্রাতীকুয়াশীল ও শ্রামক- 
.বার্থীবরোধী বলে মনে করে। তাই সোবিয়েত রাশিয়া ও অন্যান্য সমাজতন্দ্বী রাষ্ট্র 
গল আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন 
ব্যাঙ্ক বা বিধ্বব্যাঞ্ষের মাঁকনী একচেটিয়া কর্তৃত্ের প্রাতি- 
বাদে এই প্রাতষ্ঠানদহাঁটর সভ্য হয় ?ন। আন্তজাতিক শ্রমিক 
সংচ্ছার কাজকর্মও দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াই (0০14 War )-এর ফলে অনেকটা ব্যাহত। 
সমাজতন্ত্র পোল্যান্ডে ওয়ালেসার (ড/8153) নেতৃত্বে শ্রামকসথ্যের স্বাঁধকারকে 
(Trade Union Right) স্বীকার করার ক্ষেত্র সোবয়েত রাশিয়ার 
আপাঁতকে অন্যায় হস্তক্ষেপ বলে মাঁকন সরকার অভিযোগ করেন। সোবিয়েত রাশিয়া 
ও অন্যান্য সমাজতন্ত্র দেশের প্ররোচনায় মাক্স্‌বাদের অনুপ্রবেশের প্রতিবাদে ১৯৮৪ 
সালে মার্কন যুক্তরাষ্ট্র ইউনেস্কোর সদস্যপদ ত্যাগ করেছে। 
কিন্তু তবুও বলতে হয়, পৃথিবাঁর বিভিন্ন রাষ্টরগ্যালর আদর্শের ও স্বার্থের চরম 


১৫৮ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


(৪) স্বান্ত পাঁরষদকে সহায়তা 


- &) মানাবক অধিকার রক্ষা 


মূল্যায়ন (১) স্বাধীন নর 


(৩) বৃহং দ্বিশান্তর ঠাণ্ডা 
[ লড়াইয়ের শিকার 


পরস্পরাবিরোধতা সন্েও অর্থনোতিক ও সামাঁঞ্জক সংস্হা. সাম্মীলত জাতপংঞ্জের 
তথাঁপ কোন কোন ক্ষেত্রে সফল বাভিন্ন জনাহতকর প্রাতষ্ঠানগ্ীলর মধ্যে যথাযথ সংযোগ 
র ও সমন্বয় সাধনে অনেক সফল হয়েছে। সামমালত 
জাতপঞ্জকে প্রকৃত ও সার্বক অর্থে আন্তর্জাঁতক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে ( [nterna- 
tional Welfare State) পারণত করার জন্য এর ভুঁমকা বিশেষ প্রশংসার দাবী রাখে। 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্হা সাম্মালত জাতিপঞ্জের অধীনে থেকে পাঁথবীর 
জনগণের অর্থনৌতক কল্যাণবাদ্ধ এবং সামাজিক সংস্কারের জন্য খুব সাহায্য করেছে। 
দদ্বতীয় মহাযযদ্ধের পর বিধবস্ত দেশগ:লির আর্ত জনগণকে এই প্রাতষ্ঠান সহায়তা 
করেছে। এই প্রতিষ্ঠানটির দ্বারা কোরিয়ার যুদ্ধের পর উদ্বাস্তুদের অনেক উপকার 
লুজ সাধিত হয়েছে। অসহায় {শশ:, অন্ধ, প্রাতবন্ধীদেরও 
এই প্রাতষ্ঠান যথেষ্ট সাহায্য করে। ১৯৬১ সালে এই 
গ্রাতষ্ঠানের অন্তর্গত মাদকদ্রব্য বর্জন সাঁমাত (Commission on Narcotic 
Drugs) যে মুল্যবান {রপোর্টটি দাখিল করেন তা এই উদ্দেশ্য সাধনের অনেকগযাীল 
বাস্তব দিক সধ্বন্ধে বিশ্ববাসীকে আধকতর সচেতন করে তুলেছে । 
অর্থনোতক ও সামাজিক সংস্হার প্রয়োজনীয় গিভাগগ্াল হল-_কার্যকরণ 
এবং আগ্জালক অর্থনৈতিক কাঁমশন ( Functional and Regional Economic 
-কারগরী। সাহাযাদান Commission) এবং কারগরণ সাহায্যদান সাঁমাত 
( Technical Assistance 0000101৮৮০6 )। এ দুটি 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যেও আবার কতকগ্ীল উপ-বিভাগ আছে । যেমন, বণ“বৈষম্য দূরীকরণ 
প্রচেষ্টা সাঁমাত, সংখ্যালঘ; সংরক্ষণ সাঁমাত, মানাবক আঁধকার উন্নয়ন সাঁমাত, মাদক 
দ্রব্য বর্জন সাঁমাঁত প্রভাতি । 
প্থবীর "বাভন্ন দেশে নানারকম আগালক সমস্যা দেখা যায়। এর ফলে 
আন্তর্জাতিক অর্থনোৌতক ও সামাঁজক ক্ষেত্রে জাটলতা বৃদ্ধি পায়। এ ধরনের 
নানা দেশে উপসাঁগাঁত গঠন. জাঁটলতা দর করার জন্য অর্থনোতিক ও সামাজিক সংস্হার 
চারাঁট ?বশেষ শাখা-কেন্দ্র কাজ করে থাকে। ইউরোপাঁয় 
শাখাটি জোনভায়, এশিয়ার শাখাট ব্যাঙ্কে, দাঁক্ষণ আমোরকার শাখা চালর 
স্যান্টিয়াগো শহরে এবং আফ্রকার শাখা হীথয়োপয়ার অন্তর্গত আদ্দস আবাবা 
“শহরে অবাঁস্হত। 
॥ খাস ও কৃষি সংস্থা ৷ 


১৯১৮ সালে জাঁতপণ্ঞ বা লীগ. স্থাঁপত হবার পর দাঁক্ষণ আঁফ্রকার তৎকালখন 
নেতা সেনাপাঁত স্মাট্‌স্‌ (96160919070) বলোছলেন যে, আন্তজণাঁতক শান্ত 
-স্মাট:স: পারক্পনা (১৯১৮ ) অনেক সময় ব্যাহত হবার প্রধান কারণ হল এই যে, 
প্রায়ই দেখা যায়, পথবীর একাংশে খাদোর প্রাচ্য, অন্যন্ 

দ্্ভক্ষ। বলা বাহুলা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খাদ্যসামগ্রীর এই অসম বণ্টন দুর 


-সাম্মলিত-জাতিপঞ্জ হিলি 


করার একমাত্র উপায় হল একটি খাদ্য ও কৃষিসংসথা স্থাপন করা ও তাকে বৃহত্তর 
আন্তর্জাতিক পরিচালন ব্যবস্থার অধশনে রাখা । আন্তর্জাতিক খাদ্য ও কৃষি সংদ্ছা 
সম্মিলিত জাতিপহঞ্জের অধীনে এই উদ্দেশ্যেই কাজ করে থাকে । এর সদর দপ্তর 
ইতালির অন্তর্গত রোম শহরে । 

খাদ্য ও কৃষিসংস্হার উদ্যোগে প্রতি বছর একটি বাষ'ক সম্মেলন ( Annual 
৫ Conference ) অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সম্মিলিত 
জাতিপঞঞ্জের প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্েরে একটি করে ভোট 
থাকে। একটি পাঁরষদ (0০০৫741) সম্মেলন পরিচালনা করে। সম্মেলন একজন 
প্রধান পরিচালক (Director General ) নিয়োগ করে। 


প্রচারের মাধ্যমে সদস্য-রাষ্ট্রদের সাহায্য করা এই সংস্হার অন্যতম কাজ। 

পাঁথবীর বিভিন্ন দেশ আজ জনসংখ্যাবৃদ্ধির চাপে (Population Explosion) 
দুঃসহ অভাব, অনটন ও দারিদ্রোর মুখোমুখি । এই সমস্যা কিছুটা দুর করা 
সম্ভব পাঁথবাঁতে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করে। সেটা সম্ভব হয় আন্তর্জাতিক পরি- 
দারিদ্যাদনরাকরণ ও ক্ষুধা থেকে প্রেক্ষিতে কৃষব্যবস্থাকে উন্নত করতে পারলে। আন্তর্জাতিক 
মান্তর সর্বাত্মক প্রচেণ্টাগ্রহণ খাদ্য ও কৃষি সংগ্ছা এ উদ্দেশ্যে উন্নততর বাজ, সার প্রভৃতি 


হয়। জাপানী প্রথায় চাষ এই প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমেই ভারতের মত দেশগুলিতে 
সাফল্যের সঙ্গে প্রচলিত হয়েছে। ভারতে “চাউল গবেষণা কেন্দ্র” চ্ছাপন, মধ্য ও দূর 
প্রাচ্যে গবাদি পশুর ব্যধি নিরাময়ের ব্যবচ্হা, ১৯৪৬ এবং ১৯৫২ সালে বিশ্বখাদ্য 
সমীক্ষা” ( World Food Survey ) পরিচালনা, ১৯৬০ সালে বিশ্ববাসদের জন্য 
“ক্ষ্ধামুন্তি” ( Freedom from Hunger” ) আন্দোলন, ১৯৮২ সালে থাইল্যাডে, 
ভারত ও বাংলাদেশে মংস্য-বৃদ্ধি প্রকল্প খাদ্য ও কৃষি সং্হার উদ্যোগে অন;ণ্ঠিত 
হয়। 


॥ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ॥ 
সম্মলিত জাতিপুঞ্জের একটি প্রধান দপ্তর হল বিশ্বদ্বাস্থা সংস্থা ( World 
Health Organisation বা সংক্ষেপে W.H.O. ) ৷ এটি ১৯৪৮ সালে সইজার- 


১৬০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


ল্যাস্ডের জোনভা শহরে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৯৩ সালে ইতালির অন্তগণ্ত ভেনিস 
ভেনিস সন্মেলন (১৮৯৩) শহরে আন্তর্জাতিক প্বাস্থ্া সম্পকে আলোচনাব জন্য 
একটি মহাসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় প্লেগ 

প্রভৃতি মহামারী সম্বন্ধে বিশ্ববাসীকে সচেতন করার জন্য ও রোগমন্তির জন্য 
আন্তর্জাতিক ভিত্তিতে সকলকে সাহায্য দানের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা চলে । 
লীগের আমলেও একটি ছোটখাটো আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্য উন্নয়ন দপ্তর ছিল, তবে 
বর্তমান 'বধ্বদ্বাস্থ্য সংস্থার তুলনায় তার ভূমিকা ছিল সীমাবদ্ধ ও নগণ্য । 

বিশবস্বাস্থ্য সংস্থার একাট আলোচনা সভা (:45567715 ) আছে। এই সভায় 
গৃহীত সি্ধান্তগুলি কার্যে রুপায়িত করার জন্য একটি কারীনবণহক সমিতিও 
( Executive Board) আছে । -বিষ্বদ্বাস্থ্য সংস্থার 
আলোচনা সভা এই সংস্থার নীতি নির্ধারণ ও সংস্থার 
আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ করে। কাধানবণহক সমিতির ২৪ জন সদস্যকে আলোচনা সভা 
নির্বাচিত করে। কাষনবণহক সাঁমতি একজন মুখ্য পরিচালক ( Director 
General ) নিয়োগ করে। তাঁর কা্কালের মেয়াদ ৫ বছর। কর্মচারগ্রণ তাঁকে 
সাহায্য করে থাকেন। | 

বিশ্বগ্বাস্থা সংস্হার কাজ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে রোগ এবং মহামারী দর 
করার ব্যবস্হা করা। আফ্রিকার অপ্বাস্হাকর পরিবেশের জন্য যে সমস্ত ব্যাধি সেখানে 
উদ্দেশ্য, কাধ, মূল্যায়ন বাসা বে*ধে ছিল, তার অনেকগলই এই প্রতিষ্ঠানের 

চেষ্টায় দূর হয়েছে । নানা পত্রপাস্তকা প্রকাশ ও প্রচার, 

তথ্যসংগ্রহ, [বিশেষজ্ঞ ও ওষুধপন্র পাঠানো, রোগ-নিরাময় ও. রেঞ্া-প্রাতষেধক ব্যবস্হা 
গ্রহণ এই সংস্থার কার্ধসূচীর অন্তর্গত। বিশ্বে জনসংখ্যা-বাদ্ধর হার কমাবার 
জন্যও বশ্বদ্বাচ্হা সংস্হা সচেষ্ট । দূর প্রাচ্যে পাঁত রোগ, গ্রীসে ম্যালেরিয়া, ভারতে 
ক্ষমা, মরকোতে পক্ষাঘাত, আফগানিস্তানে টাইফয়েড রোগ্র প্রকোপ দূর করতে 
বিষ্বদ্বাস্হা সংস্হার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । ভারতের নানা স্হানের বহু স্বাস্হ্কেন্্ 
(Health Centre) এর সাহায্যপ্‌ুণ্ট । পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার 'সিঙ্গ;রে 
যক্ষ্যানিবারণের জন্য এর সাহাষ্যপুষ্ট একটি কেন্দ্র আছে। 

॥ ইউনেস্কো ৷ 

ইউনেস্কো (0. ম. E. 5.0.0) পারি সা 
jl “ রূপ । এই বাক্যাংশের বিস্তৃত অর্থই হল এই প্রাতষ্ঠানের 
ইউনেস্কো” শব্দের অর্থ আসল পরিচয় । এই বিস্তৃত কথাগুলি হল "সম্মিলিত 
জাতিপহঞ্জের শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক এবং সাংক্কৃতিক সংগঠন” (United Nations 


Educational, Scientific and Cultural 07881159107 )1 তবে এই 
প্রতিষ্ঠানটির প্রচলিত সংক্ষিপ্ত নাম “ইউনেস্কো"-ই বেশ! জনপ্রিয় । 
১৯৪৪ সালে সাম্মীলত জাতপুঞ্জের ৪৪টি রাষ্ট্র নিয়ে প্যারিসে ইউনেস্কো 


সাম্মালত জাতিপঞ্জ ১৬৯ 
রা. বি. [১]--১১ 


সংগঠন 


_ স্হাপিত হয়। এর জন্য যে পৃথক্‌ সনদ রচিত হয়েছে, তাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 
রখ যুদ্ধের বাঁজ প্রথম অঞ্কুরিত হয় মানুষের মনেই । তাই 
মানুষের মনেই বিশ্বশান্তি সংরক্ষণের সবচেয়ে বড় এবং 
দূঢ় ব্দানয়াদ গড়ে তোলা উচিত। তবেই যুগ্ধকামী মানুষের মন থেকে বিকৃত, 
অসামাজক মনোভাব চিরতরে দূর করা সম্ভব হবে॥ বিখ্যাত ইংরেজ বৈজ্ঞানিক এবং 
মানবতাবাদ? 'চন্তানায়ক স্যার জুলয়ান্‌ হাব্সলে (Sir Julian Huxley) ইউনেস্কোর 
সনদ রচনার পিছনে প্রধান মন্ত্রণাদাতা ছিলেন । 
ইউনেস্কোর পাঁরচালন-ব্যবস্হা খাদ্য ও কৃষি সংস্হার পারচালনা ব্যবচ্হার 
অন;র্‌প । এর পরিচালনার ভার একটি সাধারণ সম্মেলনের (General Con- 
দন ference ) ওপর ন্যস্ত । সম্মেলন একটি পাঁরসালন পর্ধদ 
(Executive Board ও একটি কম“দপ্তর গঠন করেন । 
পরিচালন পর্যদের ৩০জন সদস্য রাষ্ট্র ৩ বছরের জনা নির্বাচিত হন। প্রত্যেক সদস্য 
রাষ্ট্র ৫ জন প্রতিনিধি পাঠালেও প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্রের একটি করে. ভোট । পর্ষদ 
একজন কর্মসচিব নিয়োগ করেন। 
ইউনেস্কোর যে সাধারণ সম্মেলন ১৯৫০ সালে ইতালির ফ্লোরেন্স্‌ শহরে অনুষ্ঠিত 
হয়, তাতে একটি প্রস্তাবে ইউনেস্কোর ব্যাপক কর্ম“ন্‌চ নির্ধারিত হয়। এই সর্বাত্মক 
কর্মীর মধ্যে রয়েছে__নরক্ষরতা দূরীকরণ ও মৌলিক শিক্ষার প্রসার ; আন্তঃ- 
উর তাৰ রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে জ্ঞানবিজ্ঞানের উন্নাতসাধন ; মানবাধিকার 
প্রতিষ্ঠা ; আন্তঃরাষ্ট্রীয় সাংক্কাতক বানময়, সাংগ্কাতিক 
এঁতহোর সুরক্ষা ও প্রসার ; বেতার, চলাঁচ্চত্, মুদ্রাষন্ত্ প্রভৃতি গণসংযোগ মাধ্যমের 
মারফত স্বাধীনতা, শান্তি ও প্রগ্াত প্রতিষ্ঠা এবং প্রকৃত তথ্যবানিময় ; আন্তঃরাষ্ট্রীয় 
ভিত্তিতে গণসংযোগ মাধ্যমগুলির সমন্বয় সাধন । 
শিক্ষার ক্ষেত্রে ইউনেস্কো ব্যাপকভাবে নিরক্ষরতা দরশকরণের জন্য অভিযান 
চালাচ্ছে। এ ক্ষেত্রে “কেন্দ্রীয় জনশিক্ষা পরিকল্পনা” (Pilot Mass Literacy 
Project) এবং মেক্সিকোতে স্থাঁপত “মৌল শিক্ষা কেন্দ্র” ( Fundamental 
Education Centre) ইউনেস্কোর প্রশংসনীয় কার্ষ- 
২৬01 সংচীর অন্তর্গত। আস্তঃরাষ্ট্রীয় পর্যায়ে শিক্ষণপন্ধাতর 
বৈজ্ঞানিকীকরণ, শিক্ষাদানের উপযোগ সাজসরঞ্জাম 
আদান-প্রদান, গ্রন্হাগারগদ্ালর উন্নতিসাধন, সঙ্গীত, চিত্রকলা, সাহিত্য, স্থাপত্য, 
ভাস্কর্য প্রভৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়ন ইউনেস্কোর সবিখ্যাত ও মানবিক কার্যকলাপের 
অন্তর্গত। প্রাচীন এঁতিহাসিক স্থান, স্তম্ভ, যাদ:বর ইত্যাদি সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও 
ইউনেস্কোর ভূমিকা প্রশংসার দাবা রাখে । নিরক্ষরদের দ্রুত শিক্ষার জনা এই 
প্রতিষ্ঠান বহু পাস্তক-পর্যান্তকা রচনা ও- বিতরণ করছে। বয়স্ক নিরক্ষরদের দ্রুত 
শিক্ষার ( Adult Literacy বা Neo-literacy ) জন্য নানাভাবে ফিল্ম, বেতার, 
দরদর্শন প্রভৃতি একাধারে শ্রাব্য ও দশ্য গণমাধ্যমের (Audio-visual mass media) 


১৬২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বহুল ব্যবহারের ব্যবস্থা ইউনেস্কোর প্রচেষ্টায় সম্ভব হচ্ছে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের মন যাতে ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ের বিকৃত ব্যাখ্যার 
ফলে সুস্থ আন্তর্জাতিকতা ও মানবতাদের আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হয় সেজন্য ইউনেস্কো 
এই সব বিষয়ে নতুন, উন্নত, উদারধম+ পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করছে । 
বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউনেস্কো পাঁথবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া, জীবজন্তু 
প্রভৃতির পর্যালোচনা এবং এইগড়লি সম্বন্ধে গবেষণার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ফলে, 
রনির তাতে বহ দেশের মর অঞ্চলে উন্নত ধরনের ব্যবস্থায় চাষবাস 
সম্ভব হচ্ছে, সমুদ্রের লবণাক্ত জল, নানা দেশের ওষধি, 
গাছপালা, এমনাক আণাঁবক শান্তি পাঁথবীর সকলের কল্যাণে প্রয়োগ করার ব্যবচ্ছা 
চলছে। 
সংস্কীতি আদানপ্রদানের ক্ষেত্রেই ইউনেস্কোর অবদান সর্বাধিক। পৃথবীর 
সকল দেশের মানুষকে বিশ্বের বিচিত্র, অফুরন্ত জ্ঞানভাপ্ডার, মানবসভ্যতার চিরপ্রবহ- 
মান স্রোত এবং মানবজাতির সাধারণ সাংস্কৃতিক এীতিহ্যের সম্পদ সম্পর্কে সগর্ব 
উত্তরাধকারর্পে ইউনেস্কো সচেতন করে তুলছে । ভার্জিলের কাব্য, তুলসাঁদাসের 
রামায়ণ, পঞ্চতন্ত্রের কাহিনী আজ ইউনেস্কোর ব্যাপক প্রচারের ফলে বিশ্বের সকলের 
সাধারণ সম্পদ। বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদের ফলে এইসব 
সাঁহত্য সম্বন্ধে সকলেই আজ স্বীবাদত। ১৯৪৯ সালে 
{বশ্বাবখ্যাত জার্মান মহাকাবি গ্যয়টের জন্মশতবার্যকী ইউনেস্কোর প্রচেষ্টায় পালত 
হয়। পৃথিবীর 1বভিন্ন দেশের খ্যাতনামা শিল্পীদের আঁকা ছাব ও তাঁদের অন্যান্য 
শিল্পকণী্ত* সম্বন্ধেও ইউনেস্কোর মাধ্যমে আজ (বিশ্ববাসী সুপারচিত। পাঁথবীর 
বাভিন্ন দেশে বাভিন্ন ধর্মের যে অসংখ্য চ্হাপত্যকীর্ত মান্দর, মসজিদ, গীর্জা প্রভৃতি 
অক্ষয় রূপ নিয়ে মানুষের মনে িরাদন 'বল্ময় এবং শ্রদ্ধা সৃষ্টি করে রেখেছে, সেই 
অপ শিজ্পকাতি'গুলও ইউনেস্কোর দৌলতে আজ সংরক্ষিত হবার সৌভাগ্য লাভ 
করেছে ৷ "বাঁভল্ন দেশের যাদুঘর প্রভৃতি প্রদর্শশালাও ইউনেস্কোর বিশেষজ্ঞদের 
পরামর্শে সুগঠিত হবার গৌরব লাভ করেছে । অজপ্তা-ইলোরা তাজমহল-ীপরামিড 
বরবুদর-আংকোরভাট তাদের অক্ষয় শিজ্প-সোন্দর্য নিয়ে ইউনেস্কোর তত্বাবধানে 
পৃথিবীর সব দেশের সব মানুষের অনির্বচনীয় আনন্দের উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। 
‘শিক্ষাগত, বৈজ্ঞানিক এবং সাংস্কৃতিক অভিজ্ঞতা এক দেশ থেকে দেশাত্তরে আদান- 
প্রদানের জন্য ইউনেস্কো অনেক বৃত্তি আলোচনাচকর প্রভৃতির ব্যবস্হা করে। ফলে, 
বাভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞ পণ্ডিতগণ সানন্দে ইউনেস্কোর সুমহান মানবপ্রেমের আদর্শকে, 
আন্তর্জাতিকতা উন্নয়নের প্রচেষ্টাকে সফল, সার্থক ও 
উপসংহার £ “যুদ্ধ চাই-না 
শান্তি চাই” সুন্দর করে তোলার জন্য বারবার এঁগয়ে আসেন । সংকীর্ণ 
তাবাদণী, "হংসাশ্রয়ী, জাতীয়তাবাদী, বকারগ্রস্ত যুদ্ধ 
নায়কদের দম্ভ ও আস্ফালনের যথোপধাস্ত প্রত্যুত্তরদান ইউনেস্কোর মত মানাঁবক 
প্রতিষ্ঠানের দ্বারাই সন্ভব। “যুদ্ধ চাই-না, শান্তি চাই” এ শ্লোগান ফাঁকা বাল হয়ে 


সম্মলিত জাতিপংঞ্জ ১৬৩ 


সাংদ্কাতিক ক্ষেত্রে 


দাঁড়াবে, যদি আন্তঃরাষ্ট্রীয় ভীত্ততে বি*ববাসীদের মনে গণতান্ত্রিক, মানবিক ম.ল্যবোধ 
জাগিয়ে তোলা না যায়। এাঁদক থেকে বিচার করলে ইউনেস্কো একটি উত্জবল 
দৃষ্টান্ত। ৃ 
॥ অছি পরিষদ ॥ 
পাাথবীতে.এখনও কতকগুলি রাষ্ট্র আছে যেগুলি দঘশীদন বিদেশ" সাম্রাজ্যবাদী 
শান্তির কতৃত্বে থাকার ফলে শোষিত ও অত্যন্ত অনুন্নত হয়ে রয়েছে। এই দেশগযীলকে 
উন্নত ও স্বায়ত্তণাসনের উপযোগী করে তোলার জন্য জাতিপঃঞ্জের অর্থাৎ লীগের 
টা সনদের রচাঁয়তাগণ এদের কতকগল উন্নত রাণ্ট্রের 
সহ we SE CSES অধানে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন । এই 
উদ্দেশ্যে লীগ নির্দেশ পাঁরষদ ( Mandates Commission ) নামে একটি সা্মাত 
গঠন করে। সাঁ্মালত জাঁতপ;ঞ্জের আমলেও এ একই উদ্দেশ্যসাধনের জন্য যে সাঁমাত 
গঠিত হয়েছে, তাকে বলা হয় আছ পারষদ ( Trusteeship Council )। 
লীগ সনদের ২২ ধারায় অনুন্নত, পরাধীন রাষ্ট্রগীলকে [তিনটি ভাগে ?বভন্ত করা 
হয়েছিল__(ক) প্রথম শ্রেণীর নির্দোশত অঞ্চল ( Mandated territory or 
Mandatory ) | এর মধ্যে ছিল ইরাক, প্যালেস্টাইন প্রভৃতি প্রান্তন তুকা* সাম্রাজ্যের 
অন্তভুন্ত অণঞ্চলগুলি প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্ক পরাজিত হওয়ায় এই 'নদেশশত 
অঞ্চলগালর রাজনোৌতক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়ে এবং এগীলকে ইংলণ্ডের 
আঁভভাবকত্বের অধীনে নিদেশিত অঞ্চলর্‌পে রাখা হয় 
bie gt (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর নির্দেশিত অণ্চল। আফ্রিকার 
ক্যামেরুনস, টোগোল্যাণ্ড প্রভাত অত্যন্ত অনগ্রসর অঞ্চলগুলিকে এই নিদেশীশত 
অগ্চলগ্যালর শ্রেণণভুন্ত করে র.খা হয়। আবার, এদের কোন কোন অণ্চল বিভন্ত করে 
- "একাধিক রাষ্ট্রের আভভাবকত্ধের অধীনে রাখার ব্যবস্থাও করা হয়। যেমন, ফরাসী ও 
ব্রিটিশ টোগোল্যাণ্ড যথাক্রমে ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের কর্তৃত্বাধীনে রাখা হয়। (গ) তৃতায় 
শ্রেণীর নির্দেশিত অঞ্চলের মধ্যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা এবং সামোয়া প্রভাত দক্ষিণ 
প্রশান্ত মহাসাগরের কয়েকটি দেশকে অন্তভুন্ত করা হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে 
দক্ষিণ আফ্রিকার আভভাবকত্বে রাখা হয়, দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের সংশিষ্ট দ্বীপ- 
পংঞ্জগলিকে পা্ব‘বর্তা* অস্ট্রেলিয়ার অভিভাবকত্বে রাখা হয়। 
আগেকার দিনে একটি রাষ্ট্র পার্ববতর দুর্বল কোনও দেশকে অনায়াসে দখল 
করে নিজের সার্ব'ভোম এলাকার অন্ত্ভুন্ত করে নিত। লীগের প্রবার্তত 'নিদেশিশত 
অঞ্চল ব্যবস্থার ফলে এই অবাধ সাগ্রাজাবিস্তার নীতি কারতঃ বেআইন' বলে ঘোষিত 
তান আকার গ্বকৃত  হল। উপরন্তু নির্দেশিত অঞ্চলগুলি পার্্ববতণ সভ্য, * 
উন্নত কোনও রাষ্ট্রের আঁভভাবকত্বের অধশীনে থেকে সভ্য 
উন্নত রা'ট্রপে নিজেদের গড়ে তোলার স্মযোগ পেল । ফলে, সতর্ক আন্তজাতিক 
প্রহরায় এরা দ্বায়ত্তশাসিত অণ্ডলর্পে নিজেদের রাষ্টরিক আত্মনিরশ্রণাধিক'র লাভের 
যোগ্য হয়ে উঠতে সুযোগ পেল। 


১৬৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সম্মিলিত জাতপ,ঞ্জের সনদের ৭৫ থেকে ৯১ ধারাগূলিতে আছ পরিষদ সম্পর্কে 
বিস্তারিত বাধব্যবস্হাগ:লির উল্লেখ করা হয়েছে। যে সদস্য রাষ্ট্গুলি নিরাপত্তা 
পরিষদে চ্ছায়ী সদস্য, কিন্তু অছি অঞ্চলের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়. সেই 
আঁছ পারদ ; সংগঠন রাষ্ট্রগুলি, আছিদার অর্থাৎ অভিভাবক রাষ্ট্র এবং সাধারণ 

পাঁরষদের মনোনীত কয়েকটি 'না্দিষ্ট সংখ্যক রাষ্ট্র তিন 
বছরের জন্য অছি পাঁরষদের- ( Trusteeship Council ) সভা । বর্তমানে আছি 
পরিষদের সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা ৬ । 

আছি-বাবচ্হার দ্বারা পাঁরচালিত দেশগুলির প্রশাসন ব্যবস্হা সম্পকে এই 
দেশগযীলর অছি-প্রশাসক ও জনসাধারণের কাছ থেকে প্রাপ্ত আবেদনপত্রাদি সম্পর্কে 

কাধ বিচার-বিবেচনা করা আঁছ-পাঁরষদের প্রধান কাজ। অছি- 

তাঁলকাভুন্ত দেশগুলি এ বিষয়ে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী 
শাসত হচ্ছে কিনা তা দেখা এবং প্রয়োজন হলে এই দেশগ্যাল পরিদর্শন করে এ 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সংগ্রহ করাও আঁছ পাঁরষদের কাজ । 

গণতান্ত্রিক পারচালন-পদ্ধাত অনুযায়ী আছ পারষদেও প্রত্যেক সদস্যের একটি 
করে ভোট থাকে। উপস্থিত সদসা-রাষ্ট্রগুলির ভোটাধিক্যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত. 
হয়। এই পাঁরষন স্বনিয়ন্জিত (৪০০-০৫০1৪০৭)১ অর্থাৎ এই পরিষদই ঠিক করে 
তার সভায় কি ধরনের 'নয়মকানূন অনুসরণ করা হবে। 
পারদ দরকার মনে করলে আছ-তালিকাভুন্ত দেশগুলির 
ও তাদের জনসাধারণের উন্নতাবধানের জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের অথ নৈতিক 
ও সামাজিক পরিষদের বা অন্য কোনও সংস্হার সাহায্য নিতে পারে। 

১৯৪৫ সালে সম্মলিত জাতিপুঞ্জের সনদ অনুযায়ী আঁছ-পারষদ স্হাঁপত 
হবার পর থেকে ১১টি দেশ আছ শাসনব্াবস্হার অধীন ছিল--পশ্ঠিম আফ্রিকায় ৪টি, 
পূব আফ্রিকায় ৩ট এবং প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে ৪ট। সম্প্রতি প্রশান্ত মহাসাগর 
অঞ্চলের সামোয়া দ্বীপপুঞ্জ স্বায়ত্বশাসন লাভ করার 'পর শুধু দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা 
ছাড়া বর্তমানে অন্য কোনও আঁছ-শাসিত দেশ নেই । 
তার মানে এই নয় যে, পৃঁথবীর সব দেশই এখন দ্বায়ত্ব- 
শাসিত । তা ছাড়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার অছিদ!র রাষ্ট্র 
দাঁক্ষণ আফ্রিকা তার আছ শাসনাধীন এই অঞ্চলটিকে নিজের এলাকার অন্তভূর্ত করার 
চেষ্টার ফলে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের সনদের অন্তর্গত আছি- 
শাসনব্যবচ্ছা সম্পকে সংশ্লিষ্ট বিধি-বাবস্হার ধারাগুলি লগ্ন করার আভযোগ আনা 
হয়েছে। বিশ্ব আদালতে এই অভিযোগটি সম্পকে দক্ষিণ আফিকার নীতির বিরুদ্ধে 
স:স্পণ্টভাবে কোনও কথা বলা হয় নি। 

সম্মিলত জাতিপঃঞ্জের অছি-বিষয়ক সব্রগ্যীলর ভ্র;টিগযীলর অত্যতম প্রধান টি 
হলঃ প্রথমতঃ, এই বাবচ্ছায় আছিদার রাষ্ট্রগযালকে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল (strategic 
৪769) এবং অন্যান্য অঞ্চল (n10n-strate$i€ 9৩2) এই দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। 


সম্মিলত জাতিপচ্জ ১৬৫ 


ভোটদান ব্যবস্থা 


১৯৪৫ সালে অবস্থা কেমন 
ছল, এখন কিরকম 


গরত্বপ্ণ অঞ্চলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের কর্তৃত্ব থাকবে। 
১:১৮ কিম্তু অন্যান্য অঞ্চলে সাধারণ পরিষদের কর্তৃত্ব অব্যাহত 
১৯৯৯০ থাকবে। গদরুত্বপণ“ অঞ্চলটিকে ইচ্ছা করলে আঁছদার 
প্যারা? রাষ্্ তার নিজের সামরিক ঘাঁটটরূপে গড়ে তুলতে পারে । 
অবশ্য, এ ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের সম্মত চাই। বলা 
বাহুল্য, এই ধরনের ব্যবস্হা কোন কোন সময়ে গুরুত্বপ;ণ* অঞ্চলে শান্তি ব্যাহত করতে 
পারে এবং চোরাপথে সাম্রাজ্যবাদের অন:প্রবেশের জন্য প্রশ্রয় দিতে পারে । 
দ্বিতীয়তঃ, আন্তজাতিক সম্পকের বিশেষজ্ঞ অরগান্‌স্কি (0:$21510) বলেছেন 
যে, আছি পরিষদের ভোটদানের ভীত্ততে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পদ্ধাত ত্রুটিপ্‌ণ£ | পারিষদে 
সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্তই চুড়াম্ত। কিন্তু আছ পরিষদের অর্ধেক সদস্য আছি 
এলাকার প্রশাসনিক কর্তৃত্বের ভারপ্রাপ্ত সাম্মালিত জাতিপঃঞ্জের সদস্য-রাষ্ট্রের দ্বারা 
নির্বাচিত। ফলে, এই তত্বাবধায়ক সদস্য রাষ্ট্রের স্বাথীবরোধণ কোন প্রস্তাব আছি 
AEs পরিষদে গৃহীত হবার সম্ভাবনা নেই । তত্বাবধায়ক 
পদ্ধাত ৪টিপূ্ণ ; আঁছদার রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থাকলে ত আর কথাই 
রা সা্াবাদা হলে বিপদ ; নেই। এ প্রসঙ্গে দাক্ষণ-পাশ্চম এশিয়ার নজির উল্লেখ 
দক্ষিণ আফ্রিকা বনাম দাশ্ষণ- করা যেতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা দক্ষিণ-পশ্চিম 
পে পারা - অআকিকার ধাছিদার বা. তারার রাষ্ট। দক্ষিণ-পশ্চিম 
৭ আফ্রিকাকে দ্বায়তরশাসনলাভের উপযোগী করে তোলার 
বদলে আগ্রাসী, বর্ণবদ্ধেষী দক্ষিণ আফ্রিকা সে অঞ্চলে তার সাম্াজাবাদী নীতিকে 
কার্যকর করে বেপরোয়াভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে নিজ রাষ্ট্রের অন্তভূর্ত করার 


ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের সংশ্লিষ্ট ধারাগদীল লগ্ঘন করেছে। দক্ষিণ- 
পশ্চিম আফ্রিকার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় আধবাসীগণ তাঁদের স্বাধিকার ও স্বাধগনতা 
রক্ষার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে “সোয়াপো” (Swapo বা South West 
Africa People’s Organization) নামক গণফোজ তৈরী করে গণসংগ্রাম চালাচ্ছে 
এবং নামিবিয়া (Namibia) নামক নতুন রাষ্ট্রের ভাতিকে সদ করার চেষ্টা করছে। 
তৃতীয়তঃ, আছি সংবিধি (31464) অনুসারে অছি পরিষদের প্রত্যেক সদস্য-রাষ্টর 
“বিশেষজ্ঞ” নামক একজন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে । কিন্তু আছ আইনে কোথাও এই 
বিশেষজ্ঞতার কোন সুচক বা মানদণ্ড নির্দেশ করা হয় নি। অছি পরিষদের সদস্য- 


সাম্মলিত জাতিপূঞ্জের দ্বারা প্রবার্তত আছ ব্যবস্থার কার্যাবলীর পর্যালোচনা 
করে নিকোলাস সন্তোষ প্রকাশ করেছেন । আফ্রিকা মহাদেশের অন্তর্গত টোগোল্যা'ড্‌, 
ক্যামেরুন্স, সোমালিল্যাণ্ড, টাঙ্গানাইকা, রুয়াস্তা--উরুভি অণ্যলগৃলি 
পাঁরষদের সাহায্যেই স্বাধীন রাষ্ট্রর্ূপে গড়ে উঠেছে। পা 4 EL tats 
সদস্য-রাষ্ট্রের সংখ্যা এর প্রতিষ্ঠার সময়ের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে। বিরাট 
SR TS আফো-এশীয় গোষ্ঠী ( Afro-Asian Bloc) জোট- 
বেলার নি তা আন্তাীরকভাবে সমর্থন করে এবং 
নর়া-উপানিবেশবাদ £ দক্ষিণ বষ্যতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বের (Thi 
আফ্রিকা বনাম নামাঁবয়া Word) নেতৃত্বের সম্ভাবনাকে ধু করে নি যা 
গণতাস্তিক, প্রগতিশীল, যুদ্ধের আশঙ্কা থেকে মুক্ত আন্তর্জাতিক ব্যবস্হা গড়ে ওঠা 
বাস্তব ঘটনা হয়ে উঠবে--আশা করা যায়। তবে নামাবয়ার বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার 
বেআইনী, বেপরোয়া আচরণ পাঁথবীতে নয়া-উপানবেশবাদের গোপন অনঃপ্রবেশের 
অশুভ ইঙ্গিত। শুধু আঁছ পরিষদ নয়, সম্মিলিত জাতিপহঞ্জের সমস্ত {বিভাগ ও 
প্রাতষ্ঠানকেই নয়া-উপ্পানবেশবাদের ‘বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। 


॥ আন্তৰ্জাতিক শ্রমিকসংস্থা ॥ 

লীগের আমলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলৈ সা্মালত জাতি- 
পুঞ্জের যুগেও তাদের কারাবলীর ধারাবাহিকতা অক্ষ রেখেছে, আন্তর্জাতিক 
শ্রামকসংস্থা ( International Labour Organization বা সংক্ষেপে LL.O.) 
তাদের অন্যতম৷ সম্মিলিত, জাতিপুঞ্জের সর্বময় কর্তৃত্বে ও ব্যবস্হাপনায় এই 
লীগ: আমলের এঁতহা প্রতিষ্ঠানটি নিজের কল্যাণকর ভুমিকা পালনে যাতে 
আরও সাঁকুয় ও সচেষ্ট হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য ১৯৪৪ 
সালের িলাডেলাঁফয়া ঘোষণায় (Philadelphia Declaration) প্রস্তাব গৃহীত 
হবার পরই এই শ্রমিকসংদ্হা ভবিষ্যতে সম্মালত জাঁতপুঞ্জের উদ্দেশ্যসদ্ধির সক্রিয় 
অংশশদার হবার গৌরব লাভ করল। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ৫৭ ধারায় এই 
সংদ্হার কার্যাবলগকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। 

১৮১৯০ খনীন্টান্দ থেকেই পৃথিবীর 'বাভন্ন দেশে শ্রমিকদের স্বার্থ সংরক্ষণের 
উদ্দেশ্যে নানারকম আইনকানুনের প্রচলন সংর্‌ হয়। খনিতে মাটির নীচে কর্মরত 
প্রমকদের, নারণ ও শিশু শ্রমিকদের বিশেষ দ্বার্থ রক্ষার চেণ্টা চলতে থাকে। লণগের 
ভাই চুক্তির প্রভাব সনদের ২৩ (ক) ধারায় পৃথিবীর সব দেশের সকল প্রকার 
শ্রামকের দ্বার্থ'রক্ষার কর্তব্য ও দায়িত্ব প্রথম আন্তর্জাতিক 
স্বীকৃতি লাভ করে। ভার্সাই চুপ্তির (Treaty of Versailles) ত্রয়োদশ ভাগে এই 
সিদ্ধান্ত লিখিত হবার ফলেই লীগ কর্তৃক এই মহান: দায়িত্ব পালন সম্ভব হয়োছল । 

আস্ত্জাঁতক শ্রামক সংস্থার উদ্দেশ্য পালনের জন্য এর 'বাভন্ন সদস্য-রাষ্ট্রের 
৪জন করে প্রার্তানাধদের য়ে একটি সাধারণ সভা ( General Conference) 


সন্মিলিত জাতিপঞ্জ এব 


গঠিত হয়। এই ৪ জন প্রতানাধর মধ্যে থাকেন ২ জন সরকার! প্রতিনিধি, ১ জন 
শ্রমিক পক্ষের প্রাতাঁনীধ এবং ১ জন মালিক পক্ষের প্রতিনিধি। সাধারণ সভার দুই 
তৃতীয়াংশ সদস্য-রাষ্ট্রের অনুমোদন লাভ করলে তবেই সভা কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
বর্ত'মান সংঠগন করতে পারে। ৪৮ জন সদস্য নিয়ে আন্তজাতিক শ্রমিক 
সংস্হার একটি পরিচালনা সমিতি (Governing Body) 
আছে। এই ৪ জনের মধ্যে ২৪ জন সরকারী প্রতিনিধি, ১২ জন শ্রমিক প্রতিনিধি, 
১২ জন মালিক প্রতিনিধি । পাঁরচালনা সমিতি সংচ্হার আলোচ্য বিষয়সুচী "স্থির 
করে, প্রধান শ্রম পরিচালক নিয়োগ করে, আক্তর্জাতিক শ্রম দপ্তর (Intenational 
Labour office) পাঁরচালনা করে, বিভন্ন শাখাদপ্তরগুলিকে নিদেশ দেয়, আন্তর্জাতিক 
শ্রামক সং্ছার বাজেট প্রস্তুত করে। আম্তজণতিক শ্রমিক সংস্হার প্রধান কম'কেন্দু 
সুইজারল্যান্ডের জোনভা শহরে অবাস্হিত। 
পৃথবীর জনসংখ্যার অর্ধাংশ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রমক। তাই আস্তজর্গীতিক 
শ্রমকসংস্থার দ্বারা শ্রমজীবীদের স্বাথণসদ্ধির প্রচেষ্টা খুবই গরৃত্বপত্ণ। এই 
প্রতিষ্ঠানটি এই উদ্দেশ্যাপাদ্ধর জন্য অনেক পত্র শা্তিকা প্রচার করে থাকে। শ্রমিকদের 
সার্বিক কল্যাণসাধনের জন্য বহ্‌ আইন গ্রহণ করার প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে । পৃথবগর 
বহ দেশে তদন:সারে শ্রমিকদ্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সেই মর্মে এই প্রতিষ্ঠানটির 
ফিলাডেলফিয়া সভা (১৯৪৪) নিদেশিনায় বহ বিধি ও বিধান রচিত হয়েছে। শিল্প, 
ও আন্তর্জাতিক শ্রামক সংস্থার কৃষি, খনি প্রভৃতি সকল শ্রেণণর শ্রমিকই এতে নানা ভাবে 
ভবিষ্যৎ উপকৃত, হচ্ছেন। শ্রমিকদের দৈনিক কাধকালের মেয়াদ 
স্থির করা, তাদের প্রয়োজনমত বেকারভাতা প্রদান, তাদের 
শিক্ষা দ্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নাতসাধন, তাদের জন্য বাসচ্হানের ব্যবস্থা প্রভৃতির বিষয়ে 
আজ পাঁথবীর বাভিন্ন দেশ অধিকতর মনোযোগী । এর ফলে পাঁথবীর অন্ততঃ 
অর্ধেক জনসংখ্যার জাবনধারণের মান উন্নত হবে। ১৯৪৪ সালের ফিলাডেলাফয়া 
ঘোষণার বলা হয়েছিল যে, পৃথিবীর কোনও একটি দেশে দারিপ্র্য থাকলে তা অন্য্র 
উন্নতির পক্ষে বিপজ্জনক ( “Poverty anywhere is a danger to Prosperity 


অনলসভাবে। শ্রামকদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা, তাদের ব্যন্তগত সুযোগের ক্ষেত্রে 
সামা প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষা, মানুষ হিসাবে শ্রমিকদের আর্থিক ও নৈতিক 
মান উন্নয়ন-_-ফিলাডেলফিয়া ঘোষণার এই উচ্চ আদশ'গূুলি বাস্তবাকার ধারণ করুক 
_ এটাই প্রার্থনা । 

॥ আন্তর্জাতিক ধনভাগ্ডার ॥ 


পাথবাীর সব দেশ সমানভাবে উন্নত নয়। একটি দেশ হয়ত পরবে কোনও বিদেশ 
শক্তির কর্তাত্বাধীন উপনিবেশ রূপে থেকে প্রচ্ডভাবে শোষিত হবার ফলে স্বাধীনতা 


১৬৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


লাভ করেও দারিদ্রোর অভিশাপে জঙ্জীরত। ঠিক তার পাশেই হয়ত দেখা যাবে 
বিভন্ন রাষ্টে অর্থনৈতিক . অত্যন্ত উন্নত, শিল্পে ও কৃষিতে সংসমূদ্ধ একটি রাষ্ট্র । 
সাম্য স্থাপন $ আন্তর্জাতিক .. পৃথিবীর দেশগুলির মধে) এই অর্থনৈতিক বৈষম্য যতদিন 
কোহ্যার দূর করা না হবে, ততাঁদন বিশ্বশান্তি স্হাপন প্রকৃত অর্থে 
সম্ভব নয়। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের রচায়তাগণ 
এই কথা মনে রেখেই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই অনেকগুলি আন্ত- 
জাতক অর্থনোতিক সংচ্হা স্হাপন করেন । আন্তজাতিক ধনভাণ্ডার ( Internati- 
onal Monetary Fund বা সংক্ষেপে [. গ. ঘ.) এই উদ্দেশ্যে স্থাপিত, প্রতিষ্ঠান- 
গুলির অন্যতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপুর্ণ । ১৯৪৫ সালে মার্কিন যযন্তরাষ্ট্রের 
ওয়াশিংটন: শহরে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। সাম্মীলত জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠার ঠিক 
পুবেই মান য্তরাষ্ট্রের ব্রেটন-উড্স্‌ (8:০৮০-৬/০০৫৪ ) শহরে আন্তজাতিক 
ধনভাণ্ডার ও আন্তর্জাতিক ব্যাৎ্কবাবস্থা স্থাপনের জন্য সূনিি্ট পরিকল্পনা গ্রহণ 
করা হয়। 
আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের সদস্য-রাষ্ট্রগীলর ১ জন করে প্রতিনিধি থাকেন। 
তাঁদের দ্বারা নির্বাচিত একটি পাঁরচালকমণ্ডলশ ( Board 
০£ Govern০rs) আছে। আসলে ২০ জন বিশেষ 
{নির্দেশক ( Executive Directors ) এর পারচালনাকার্য চালিয়ে থাকেন। তাঁরা 
গিনজেদের মধ্য থেকে ১ জন প্রধান পরিচালক ( Managing Director ) নিয়োগ 
করেন । 
পৃথিবসর বাভিন্ন দেশের মাদ্রাব্যবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বজায় রাখা, পৃঁথবীর দেশ- 
এ গুলির অর্থের একাংশ মজুত রেখে একটি অর্থভাপ্ডার 
তৈরী রাখা, আন্তর্জাতিক ব্যবসা ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অবাধে 
বেচাকেনার ব্যবস্থা চালু রাখা, ব্যবসারত দেশগুলির মধ্যে বাঁনময়ের হার স্থির রাখা 
ইত্যাদি গুরত্বপূর্ণ কার্যকলাপের মারফত আন্তজাতিক ধনভাণ্ডার পৃথিবীর উন্নত ও 
অনান্নত দেশগ্যালর মধ্যে অর্থনোতিক বৈষম্য দর করার চেণ্টা করে। 
॥ বিশ্ব উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, বা বিশ্বব্যান্ক, ॥ 
বিণ্ব আন্তজাতিক ধনভাণ্ডারের সঙ্গেই ১৯৪৫ সালে মার্কন যান্তরাস্ট্রের 
ওয়াশিংটনে স্থাপিত উন্নয়ন ব্যাক ( International Bank for Reconstruction 
and Development বা সংক্ষেপে World Bank ) আন্তজাতিক ধনভাণ্ডারের 
একটি অত্যাবশ্যক সহযোগী দগ্তর। আদ্তর্জশাঁতক 
* ধনভাণ্ডার {বাভিন্ন দেশের অর্থ মজুত রেখে একটি আন্ত- 
জর্ণীতক কোষাগারের কাজ করে থাকে। ‘বিশ্ব ব্যাণ্কে এই সাত আন্তর্জাঁতক 
কোষাগার থেকে ববিভন্ন অনুন্নত ও উন্নাতকামী দেশকে ব্যাপক অর্থনোতিক উন্নয়নের 
জন্য খণ দান করে থাকে । আগে পাঁথবীর এক দেশকে আর্থিক বা কারিগরী সাহায্যে 
জন্য পৃথকভাবে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হত। এজন্য নানারকম চুন্ত 


সম্মিলিত জাতিপঞ্জে ১৬৯ 


সংগঠন 


আন্তজাতিক উন্নযন £ খণদান 


সম্পাদিত করতে হত। কিন্তু সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বাধীনে বিশ্বব্যাঁ*কং স্হাপিত 
হবার ফলে আজ রাষ্ট্রদের এই জাতীয় ব্যাপারে দুশ্চিন্তা করতে হয় না। িশ্বব্যাঙ্ক' 
তাদের পক্ষ থেকে এই কাজ করে থাকে । খণের সর্ত, সুদের হার প্রভৃতি সবই এই: 
ব্যাঙ্ক 'স্হর করে দেয় । 


আন্তজশাতক ধনভাস্ডারের মত 'বিশ্বব্যাণ্কেরও পাঁরচালনার ভার ন্যস্ত রয়েছে 
একটি পাঁরচালক-মণ্ডলপীর ( Board 0£ Governors ) হাতে। আসল কাজ করার 
টি. জন্য ২০ জন সদসাযুন্ত নির্দেশক মণ্ডলী ( Executive 
Directors ) থাকেন। তবে এই ব্যাথ্কের পারচালক- 
মণ্ডলীতে কোন: সদসা-রাস্ট্রের কতখানি ক্ষমতা ও কত ভোট থাকবে তা নির্ভর করে” 
সেই রাষ্ট্র কি পাঁরমাণে এই ব্যাঙ্কের সংগঠনে অথ সাহায্য করেছে, তার ওপর ৷ 
. সদস্যরাষ্ট্রদের কার্যকালের মেয়াদ ২ বহর ৷ অন্যান্য ব্যাৎ্ক বা অন্যান্য যৌথ মংলধনণী 
কারবারের ( Joint-stock Company ) সঙ্গে িশ্বব্যাত্কের সাংগঠানক মিল এখানে 
লক্ষণীয় । 
‘বিশ্ব ব্যাণ্কের অন্য দুটি গুরত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান হল আন্তজাতিক 'বাঁনয়োগ সংচ্হা 
( International Finance Corporation বা সংক্ষেপে [. F.C.) এবং আন্ত- 
জর্তিক উন্নয়ন সংস্হা (International Development Association বা সংক্ষেপে 
1D. A.)। প্রথম প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৬ খুঁস্টাব্দে এবং দ্বিতীয়টি ১৯৬০ খুীস্টাব্দে 
আস্ত্জ।তক বিনিয়োগ সংস্থা স্হাপিত হয়। প্রথম প্রাতষ্ঠানটি আন্তর্জাতিক ব্যাণ্কের 
ও আন্তজাতিক উন্নয়ন সংস্থা পক্ষ থেকে বাভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্রে অবাদ্হত ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান- 
গুলিকে আর্থক সাহায্যদান করতে পারে। আন্তজর্ণীতক 
বাজারে বিনিময়যোগ্য দীর্ঘমেয়াদী মূলধনের একান্ত অভাব । আন্তজাঁতক শবানয়োগ 
সংস্হা এই সংকট দর করতে সাহায্য করার ক্ষমতার আঁধকারী। সেই দিক দিয়ে, 
বিচার করলে পাঁথবীর অনুম্নত দেশগুলির অনগ্রসর অর্থনশাতর পুনরুজ্জীবন আজ 
অনেক সহজ ও বাস্তব । আন্তজাতিক উন্নয়নসংস্হার বিশিষ্ট কার্য হল বাভিন্ন খণ- 
গ্রহণকারণ রাষ্ট্র যখন অন্য রাষ্ট্রের কাছ থেকে খাণ গ্রহণ করতে ইচ্ছ্‌ক হয়, তখন সেই 
খণদানের সর্তগুলি ঠিকঠাক করা, খণপারিশোধের কাজটি যথাসম্ভব সহজ করে তোলা, 
সুদের হার সম্পর্কে জটিলতা দূর করা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, পাঁথবীর 'বাভন্ন 
দেশের অনগ্রসর অর্থনীতির পনরংজ্জীবনে এই প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকাও খুব 
গুরুত্বপণ। 
উন্নয়নশীল বা অনগ্রসর রাণ্টরগ্লির সাহায্যের জন্য বি*্বব্যাঞ্কের ভূমিকা বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য । এই রাষ্ট্রগুলিকে রেলপথ নির্মাণ, রেল ইঞ্জিন, বিমান ইত্যাঁদ ক্রয়, 
কিতা কব বৈদযাতিক শান্তি উৎপাদন প্রভৃতি যে উন্নয়নমলক কাজ- 
গুলিতে প্রচুর মঃলধন প্রয়োজন, সেই ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঞ্ক্‌ 
অর্থ এবং কাঁরগরী সাহায্য ইত্যাদি প্রদান করে। ১৯৫৬ সালে আফ্রিকার ইথিও- 


১৭০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


পিয়ার রাজপথ নিমণণ, ব্রঙ্গ:দশের রেঙ্গুনে বন্দর প্রতিষ্ঠা, মেক্সিকোতে জলসরবরাহ: 
প্রকল্প প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাঞ্কের উদ্যম প্রশংসার দাবী রাখে। 

বিশ্বব্যাত্ককে অনেকে মার্কিন ধনতান্ত্িক অর্থাৎ বুর্জোয়া নেতৃত্বের নাজির বলে? 
কড়া সমালোচনা করেন । পশ্চিমবঙ্গে সি. এম. ডি. এ. (0০. M. D. A. বা Calcutts 
বিশ্বব্যাচ্কের বিরুদ্ধে Metropolitan Development Authority ) নামক 
অভিযোগ ঃ তার জবাব কলকাতা পৌর উন্নয়ন সংস্হার সাহাযোর জন্য কংগ্রেস 

সরকার যখন 'বিশ্বব্যাণ্কের কাছ থেকে খণ গ্রহণ করেন; 

তখন বাম রাজনৈতিক দলগুলি এ ধরনের মার্কিন বিরোধ শ্লোগান দিয়েছিল। কিন্তু, 
সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের বামন্রণ্ট সরকারও সি. এম. ডি. এ-র ব্যাপারে এবং কলিকাতা 
রাষ্ট্রীয় পাঁরবহনের ( Calcutta State Transport Corporation) উন্নাতকল্পে 
বিশ্ববাণ্কের কাছ থেকে মোটা টাকা খণ গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন নি। 

॥ আন্তজাতিক বাঁণিজ্যসংস্থ| ॥ 

১৯9৮ খুস্টাত্দে কিউবার হাভানার অনুষ্ঠিত এক সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে 


সম্মিলিত. জাতিপুঞ্জের কর্তৃত্বাধীনে আন্তর্জাতিক বাঁণজাসংস্থা ( International 
Trade Organization বা সংক্ষেপে 1.7 0.) প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহা- 


আন্তজাতিক বাণিজ্য প্রসার £ 
গাট: 


প্‌থিবাঁর বাভিন্ন দেশে ধনতম্তর সমাজতন্ত্র প্রভাতির অর্থনৈতিক ব্যবচ্হা প্রচলিত থাকার 
ফলে ও নানা দেশে বিদেশী দ্ব্যাদির অবাধ আমদানি-রপ্তানি নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা- 
প্রকার শুল্ক চাল; থাকার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের কাজ সংস্টুভাবে সপন করা সহজ হয় 
নি। পরবর্তীকালে তাই রাষ্ট্রগি ব্যবসা ও শুল্ক সম্বন্ধে সাধারণ চুক্তিতে (Gene- 
ral Agreement on Trade and 6116 বা সংক্ষেপে ও A. I. T.) আবদ্ধ 
হন! একাধিকবার সম্মিলিত জাতপুঞ্জের বিভিন্ন অর্থ নৈতিক দ’তরের নদেশে ও 
সহযোগিতায় আন্তর্জাতক ব্যবসা-বাণিজ্যের সংকট মোচনের জন্য সভা, সমিতি 
আহত হয়। 

॥ ভান্তর্জাতিক অসামরিক বিমান সংস্থা ৷ 

১৯৪৭ সালে পাঁথবীর বাভিন্ন দেশে অসামারক বিমানব্যবচ্হা পাঁরচালনার জন্য 
কানাডার অন্তর্গত মাণ্টল্‌ শহরে আম্তজাঁতক অসামারক 
বিমান সংস্হা (International Civil Aviation. 


Organization বা সংক্ষেপে [.C.A.0.) স্থাঁপত হয়। 
সম্মালত জাতিপঞ্জ ১৭৯. 


অমামাঁরক বিমান ব্যবস্থা 


_আন্তজ্গীতক অসামারক বিমান সংস্হার সদস্য রাষ্ট্রদের নিয়ে একটি সভা 

< Ke (Assembly ) গাঠত । এই সভা ৩০ জন সদস্য রাষ্ট্র 

সমেত একটি কর্মপাঁরষদ (0০801) গঠন করে। কর্ম 

পাঁরষদই এই সংস্হার কার্যাবলী পাঁরচালনা করে এধং সেই উদ্দেশ্যে একজন সাধারণ 
মহাসাঁচব ( Secretary general ) নিয়োগ করে। 

পাথবীর বিভিন্ন দেশ আজ ব্যাপকভাবে িমানপরিবহণ ব্যবচ্হার সাহায্য নচ্ছে। 
ফলে, যাত্রী ও মালপন্র অত্যন্ত দ্রুত স্হানান্তাঁরত করা সম্ভব । আজকাল 'বমানপথে 
নান ছিনতাই বধ, এক দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্মতি নিয়ে বিরুদ্ধ রাষ্ট্রে 
অনান। কার্য বেসামারক মান ছিনতাই ( Air hijacking )-এর ঘটনা 

প্রায়ই শোনা ষায়। আশা করা যায় যে আন্তর্জাতিক 
বিমান পাঁরবহণ সংস্হা এই ধরনের ?বমানপোত ছিনতাই বদ্ধ করবার চেষ্টা করবে এবং 
এভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রের ওপরের আকাশপথে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ বন্ধ করবে। 
এই নংস্হা'ট এরই মধ্যে আন্তর্জাতিক িমানচলাচল সম্বন্ধে একই ধরনের নিয়মকানুন 
চাল: করেছে, নানারকম নিরাপত্তার ব্যবস্হা গ্রহণ সম্বন্ধে নির্দেশ দিয়েছে, শুল্ক 
বিভাগীয় নিয়মকানুন সহজ করে রেখেছে, বাভিন্ন দেশের বিমান যাত্রীদের দ্বাচ্হ্য 
পরীক্ষা সম্পর্কে কড়া নজর রেখেছে যাতে, তাদের মাধ্যমে সংক্লামক ব্যাধগুলি বিস্তার 
লাভ নাকরে। সংস্হা উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলে একটি “আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ 
কেন্দ্র” (Weather Observation Centre) *হাপন করেছে । বিমানের নিরাপত্তা 
প্ক্ষাই এই কেন্দ্রের প্রধান কাজ। 

॥ বিশ্ব ভাকবিভাগীয় সংস্থা ॥ 

১৮৭৫ সালে সুইজারল্যান্ডের বেণে (9৩:7০) শহরে গৃহীত পাঁরকঞ্পনা 
অনযায়ী সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের অন্তর্গত বিশ্ব ভাকাবিভাগীয় সংস্হা (Universal 
Postal Union) 'বাঁভলন রাষ্ট্রের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ডাক ব্যবচ্ছার মারফত 
বিশ্বে ডাক ব্যবস্থা উন্নয়ন যোগাযোগ রক্ষার কাজ সহজ করে দিচ্ছে। এই সংদ্হার 

দপ্তর বে্ণে শহরে এখনও অবাদ্হত এবং সম্মিলিত জাত- 

. পঃঞ্জের দ্বারা এটি বি্ববাসীদের মধ্যে ডাক যোগাযোগ রক্ষার সংস্হারপে দ্বীকৃত। 

এই সংস্হাই “আন্তর্জাতিক জবাবী-কুপন.”” ( International Reply Coupon) 
ব্যবস্হা চাল; করে 'বি*ব ডাক যোগাযোগ ব্যবদ্হাকে সহজ করে দিয়েছে। 

॥ আন্তর্জাতিক বেতার যোগাযোগ সংস্থা ॥ 

১৮৬৫ সালের প্যারিস চুন্তির পরিকল্পনা অনুযায়ী আন্তজাতিক বেতার যোগা- 
যোগ সংস্হা (17067800191 Teleconmunication Union) আজ সাম্মলিত 
{বিশ্বে বেতার বাবস্হা উন্নয়ন জাতিপংঞ্জের অন্তর্গত একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠা হিসাবে 

প.থবার বিভিন্ন দেশের মধ্যে নানাভাবে বেতার যোগা- 
যোগের ব্যবস্হা সহজ ও আবশ্যক করে তুলছে। ফ্রাম্সের প্যারিস: শহরে এর সদর 
দপ্তর অবাস্হত ৷ 


৯৭২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


॥ বিশ্ব আবহাওয়া! সংস্থা ॥ 

১৯৫৩ খণীস্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জ আবহাওয়া সংস্হা (World Meteorolo- 
gical Organization) স্হাপন করেন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের আবহাওয়া ও 
84741175798 সম্পকে নানাপ্রকার গবেষণা করা এবং এই 
গবেষণা সম্পকে গুরুত্বপূর্ণ তত্ব ও তথ্য পাঁথবীর বিভিন্ন দেশে 

প্রচারের জন্য এই প্রতিষ্ঠান খুব মূল্যবান সাহায্য করছে। 
কাঁষিকার্ষে, আকাশপথ পধবেক্ষণ-নিরীক্ষণে, আবহাওয়া এবং জলবারু সম্পকে 
আন্তর্জাতিক ভীত্ততে গবেগণার জন্য এই প্রতিষ্ঠান খুবই সক্রিয় । 

॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আন্তর্জাতিক জরুরী শিশু তহবিল অবস্থা ॥ 

1শশ[রাই বিশ্বের ভাবষাৎ সংগঠক আন্তর্জাতিক ভাঁত্ততে শিশুদের কল্যাণ- 
সাধনের জন্য জরুরী অবস্হা বিবেচনায় একটি আন্তজাতিক তহবিল গড়ে তোলার 
বিশ্বের শিশুদের জন্য প্রস্তাব ১৯৪৬ সালে সাম্মলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ 
জরুরী তহাঁবল ব্যবস্হা সভায় অনুমোদিত হয়। সেজন্য “সম্মিলিত জাতিপ,ঞ্জের 

| আম্তজণ[তিক জরুরী {শশ: তহবিল ব্যবস্হ।” ( United 
Nations Intenational Children’s Emergency Fund বা সংক্ষেপে 
U.NICEF.) গঠিত হয়। এই অৰ্থভাণ্ডারের বর্তমান সংক্ষেপত নাম 
“সাম্মীলত জাতপঞ্জের শিশুভাণ্ডার” ( United Nations Children’s Fund ) 
প্যারিসে এই তহাবিলের কেন্দ্রীয় দপ্তর ৷ 

এই তহবিল পাঁরচালনার ভার রয়েছে একটি পঁরিচালকমণ্ডলীর ( Board ) 

ওপর । পাঁরচালকমণ্ডলী নগীত নির্ধারণ করে সম্মিলিত 
সানি জাতপুঞ্জের মহাসচিব ( Seeretacy-General ) এই 
তহাঁবল পাঁরচালনার জন্য একজন প্রশাসক পাঁরচালক ( Executive Director ) 
নিয়োগ করেন। তহাঁবলের পরিমাণ বছরে প্রায় আড়াই কোট ডলার । | 
জরুরী শিশ; তহবিলে জমা অর্থ ব্যয় করার জন্য বিশ্বদ্বাস্থ্য সংদ্হার সঙ্গে 
পরামর্শ করা হয়। কারণ, শিশুন্বান্থা, মায়েদের ও. 
কয সন্তানসম্ভবা নারীদের স্বাচ্ছে'র সরক্ষা বিশ্বচ্বাচ্হয রক্ষার 
কর্মসচচার অন্তর্গত । বন্যা, ভুমিকম্প, মহামারণ প্রভূতি প্রাকৃতিক দু্যেণগের কবল 
থেকে শিশুদের ও মায়েদের রক্ষার জন্য ভ্রাণকার্যও এই তহাবল মারফত হয়ে থা 
হাসপাতাল, প্রস্মতসদন ইত্যাদি দনম“ণ ও পারিচালনাও এই তহবিলের কর্মসমচীর 
অঙ্গ । 

॥ আন্তজণতিক পরমাণ,সংস্থা ॥ 

১১৫৭ সালে আষ্ট্রয়ার রাজধানী ভিয়েনা শহরে আন্তর্জাতিক পরমাণু সংচ্হা 

( International Atomic Energy Ageney, বা 
lr dr ladles সংক্ষেপে, 1:28 A.) চ্হাঁপিত হয়। আণাঁবক যুদ্ধের 


ধংংসাত্মক সম্ভাবনার পরিপ্রোক্ষতে এই সংদ্ছা স্হাপন খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । 
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এই সংস্হার সংগঠন সম্মালত জাতিপুঞ্জের অন্যান্য সংস্হার মতই-_দদস্য রাষ্ট্রগণ 
একাঁট সাধারণ সম্মেলন ( General Conference ) গঠন করে, সম্মেলন ৩৪ জন 
. সদস্য সমেত একটি পরিচালক মণ্ডলী ( Board of 

সংগঠন Governors) গঠন করে এবং পাঁরচালকমণ্ডলী একজন 
মুখ্য পারচালক ( Director General ) নিয়োগ করে। পারচালকমণ্ডলীর প্রায় 
অর্ধংশ বিদায়ী সদস্যগণ নির্বাচন করে, বাকা সদগ্য-রাষ্্রদের সম্মেলন নির্বাচন 
করে। পারচালকমণ্ডলীর মনোনীত প্রার্থীকে সম্মেলন মুখ্য পরিচালক 'নয়োগ 


.করে। 
১১৪৫ সালে "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষ হবার মুখে মার্কিন য্তরাণ্ট্র জাপানের 
হরোসমা ও নাগাসাকি শহরের ওপর আণবিক বোমা [নিক্ষেপ করে। ফলে, আধীনক 
পারমাণবিক যুদ্ধের ভয়াবহতা সম্পর্কে বি*বজনমত গড়ে 

কার্য ঃ গারমাণাবক শান্ধর . ওঠে । এরই প্রাতিকিয়ারূপে “শান্তির জন্য পরমাণু 
সাবিত রোগ শান্তপ্রয়োগ” (“Atoms for Peace”) আন্দোলন 
চলতে থাকে । আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্হা এই আন্দোলনের সুমহান উদ্দেশ্যকে 
সিদ্ধ করতে প্রয়াসী । এজন্য এই সংচ্ছা বিশ্বব্যাপন নানার:প পরক্ষা-নির'ক্ষা 
চালয়ে যাচ্ছে । এ সংস্হার গবেষণাগুলির সাফল্যের ওপর শান্তির জন্য ব্যাপক- 

ভাবে পারমাণাবক শান্তর প্রচলনের সম্ভাবনা উজবলতর হয়ে উঠবে। 


॥ সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিব ও তার মহাকরণ ব| সেরেস্ত| ॥ 
প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ সূপারচালনার জন্য একজন প্রধান নর্বাহক 
(Chief Executive) থাকেন । যেমন ভারতীয় প্রজাতন্ৰে প্রধান মন্ত্রীর ও মান্ত্রসভার 
কাজকর্ম নির্বাহ করার জন্য উচ্চপদগ্ছ সরকারী কর্মচারশগণ নিযুক্ত হন। এ*দের 
সম্মিলিতভাবে বলা হয় আমলাতন্ত্র (Bureaucracy বা Civil Service) | ভারতীয় 
যা্তরাষ্টের কেন্দ্রীয় আইনসভা কেন্দ্রীর মন্ত্রিসভার যে সিদ্ধান্তগযল সমর্থন করে প্রস্তাব 
গ্রহণ করেন ও নানারকম আইনকানুন গ্রহণের চেষ্টা করেন, 
রেল অমলাতাদ ও. কেন্দ্রীয় আমলাতন্তের উচ্চপদস্থ আই. এ. এস. 0. A. 5.) 
কর্মচারীগণ সেগ্াল শাসনতন্রের (বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ 
করার চেষ্টা করেন। তেমনি সম্মিলিত জাতিপদ্ঞ্জের একজন মহাসাঁচব বা মুখাসিব 
(Secretary-General) থাকেন। তানই সাম্মলিত জাতিপঞ্জের প্রধান কাষ- 
নির্বাহক। সম্মিলিত জাতিপঞ্জের সাধারণ পরিষদ বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ সম্পকে যে 
সব প্রস্তাব স্বস্তি পরিষদকে গ্রহণ করতে নির্দেশ দেন, সেগুলি সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
মহাসচিব কার্যকরী করে তোলেন। এই বিষয়ে তাঁকে সাহায্য করার জন্য তাঁর একটি 
মহাকরণ বা সেরেস্তা বা কর্মদপ্তর (Secretariat) আছে। 
১৯৪৬ সালের সিদ্ধান্ত অনুসারে মহাসচিব বা ম্খাসচিব গ্রস্ত পারষদের মনো- 


১৭৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞন 


নত এবং সাধারণ পরিষদের দ্বারা & বছরের জন্য নিযুক্ত হন। সাধারণ পরিষদের 
ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁকে পুনরায় নির্বাচিত করা যায় বা তাঁর কার্য'কালের মেয়াদ 
বাড়ানো যায়। 
মুখাসচিবের নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বস্তি পরিষদের মোট ১৫ জন সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে 
অন্ততঃ ৯ জনের সম্মাত আবশ্যক । তার মধ্যে বৃহৎ পণশক্তির অথণৎ চ্হায়ী ৫ টি 
সদস্য-রাষ্টের সম্মতি থাকা চাই। স্বস্তি পরিষদের 
এলাচি সুপারিশ সাধারণ পারষদের উপস্হিত ও ভোটদাতা সদস্য 
বাষ্ট্রগুলির সাধারণ সংখ্যাগারষ্ঠতার দ্বারা অনুমোদিত হয়। অবশ্য সাধারণ পরিষদ 
এ ক্ষেত্রে ইচ্ছা করলে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য-রাষ্ট্রেরে অনুমোদনের ওপর জোর দিতে 
-পারে। সে ক্ষেত্রে তার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। 
সাঁন্মীলত জাতিপুঞ্জের মহাসাঁচবের--অনেক প্রকার ক্ষমতা আছে। প্রথমতঃ, 
তাঁর সাধারণ প্রশার্সীনক ক্ষমতা উল্লেখযোগ্য । সাম্মীলত জাতিপদঞ্জের সনদ 
অনুযায়শ তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান প্রশাসনিক 
হাসানের কা৪০) সাধারণ আধিকারিক সম্মিলিত জাতিপবজের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
বৈঠকগ্ীলির নিয়ামত অনুষ্ঠান, বৈঠকের আলোচ্য 
কর্মসুচী নির্ধারণ, নানাপ্রকার কমিশন বা কমিটি গঠন, তাদের অধিবেশন আহবান 
তাঁকেই করতে হয়। 

" দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতিপযঞ্জের সনদের ৯৮ ধারা অনুযায়ী মহাসচিব বছরে 
বআন্ততঃ একবার এই প্রাতষ্ঠানের কার্যাবলী সম্বন্ধে বিবরণী দাখিল করেন। এ 
ক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছামত যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে 
সাধারণ পারষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। সাধারণ 
পাঁরষদের সুপারিশ তিনি স্বস্তি পাঁরষদ পেশ করবেন । এঁটকে মহাসাঁচবের রাজ- 
নোতিক ক্ষমতা বলা যায়। 

তৃতীয়ত সা্মীলত জাতিপঃঞ্জের সনদের ৯৯ ধারা অনুযায়ী মহাসচিব বিশ্বশান্তি 
ব্যাহত হবার মত যে-কোনও বিষয়ের প্রতি গ্বাস্ত পাঁরষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে 
(৩) জয়ী ক্ষমতা পারেন। এটিকে মহাসচিবের জর;ুরী ক্ষমতা বলা বায়। 
আইসেলবাগ্গণরের (81016196787) মতে, বিশ্বশান্তি 

সংরক্ষণে এভাবে মহাসাঁচবের সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের তৃতীয় উপাদানরূপে কাজ করেন । 
চতুর্থত ১৯৪৬ সালে সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের অর্থনৈতিক ও সামাঁজক সংসদ 
{Economic and Social Council) ব্যাপকভাবে পৃথিবীর ধবাভল্ন অনগ্রসর দেশ- 
গুলিকে অর্থ ও কারিগরী সাহায্য দেবার জন্য সাঁম্মীলত জাতিপঃঞ্জকে ক্ষমতা 
৯15 প্রদান করেন। ১৯৫২ খটস্টাব্দে এইজন্য সম্মিলিত 
কক সমত জাতপ;ঞ্জের মহাসচিবের কর্তত্বে একটি কারিগর 
অনুদান ‘বিভাগ ( Technical Assistance Board 

বা সংক্ষেপে]. A. 8.) নিয়োগ করা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পারচালক হসাবে 
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২) রাজনৈতিক ক্ষমতা 


সাম্মীলিত জাতিপ:ঞ্জের প্রচুর অনুদান মহাসচিবের মারফত দদস্য-রাষ্ট্রগ্ুলির কাছে 
পেশছায়। ফলে, আন্তজাঁতক অর্থনীতি পাঁরচালনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রভূত ক্ষমতা 
রয়েছে। 
পণ্চমতঃ, তাঁর প্রযোজক ও সাংগঠাঁনক সংহাতসাধক ক্ষমতা তাঁর পদটির {বিশেষ 
গুরুত্ব নিদেশ করে। সম্মিলত জাতিপুঞ্জের বিভিন্ন বিভাগের নথ, দালল ও 
কাগজপত্র, পরিসংখ্যান, তথ্য প্রভৃতি তাঁর তত্বাবধানে 
থাকে । সেগুলির সংরক্ষণ, বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ তাঁর 
মারফত হয়ে থাকে। এভাবেই সাম্মীলত জাতিপযুঞ্জের (বিভিন্ন {বভাগগুলির মধ্যে 
‘তান সাংগঠনিক সংহাতসাধন করেন। 
ষণ্ঠতঃ, মহাসচিবের অর্থনৈতিক ক্ষমতা বলতে বোঝায় সাম্মীলত জাঁতপ:ুঞ্জের 
বাৎসারক বায়বরাদ্দ বা বাজেট প্রস্তুত করা সম্বন্ধে তাঁর ক্ষমতা । (তান সাঁম্মীলত জাত 
পঢঞ্জের কোষাধ্যক্ষ । সদস্য-রাষ্ট্রগলর দেয় অর্থ তান 
(৬) অর্থনৈতিক ক্ষমতা আদায় করেন ও কোন সদস্য-রাষ্ট্র অর্থ না দিলে তান সে 
বিষয়ে সাধারণ পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 
সপ্তমতঃ, সম্মিলিত জাতপ:ঞ্জের মহাকরণ বা সেরেস্তা বা কর্মদপ্তরের {তান সর্বে- 
সর্বা নেতা । এই দপ্তরে শুখ্খলারক্ষার দায়িত্ব তাঁরই ॥ 
(৭) মহাকরণ সংপাঁক'ত ক্ষমতা কর্মচারীগণকে 'তাঁনই নিয়োগ করেন। তাঁরই কেউ শঞ্খলা 
ভঙ্গ করলে তান সে ব্যাপারে উপযতন্ত ব)বস্থা গ্রহণ করেন । 
অষ্টমতঃ, সম্মিলিত .জাতপনঞ্জের অনেক প্রান্তন মহাসচিব বশ্বশান্ত সংরক্ষণের 
জন্য ও বহ বিবদমান রাষ্ট্রের বিরোধ মীমাংসার জন্য সক্রিয় অংশ গ্রহণ 
করোছলেন। “ই ক্ষমতাকে মহাসচিবের সাঁলশগ ক্ষমতা 
(৮) সালিশ’ ক্ষমতা বলা যায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, প্রান্তন 
মহাসচিব পরলোকগত ডাগ্‌ হামারাশল্ড ( Dug ) 
Hammarskjoeld ) আফ্রিকার কংগো প্রজাতন্ত্রের মর্মান্তিক গৃহযুদ্ধ অবসানের 
জন্য সক্রিয় ভূমিকা নেন। ভিয়েংনামে সুদণর্ঘ রন্তক্ষয়ী যুদ্ধ নিবারণের জন্য এবং 
আঁফকার বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের 1হংসাত্মক কার্য- 
মহাসচিবের ভুমিকা কলাপ প্রতিরোধের জন্য সাম্মলিত জাতিপঃঞ্জের বর্তমান 
মহাসচিব কুর্ট ভালডহাইমের ( Kurt Wald-heim ) নেতৃত্বও প্রশংসার দাবী 
রাখে । সুতরাং সম্মিলিত জাতিপরঞ্জের সনদের বিভিন্ন ধারা পর্যালোচনা করলে 
বেশ বোঝা যায় যে, সনদের রচাঁয়তা রাষ্ট্রনায়কগণ সম্মিলিত জাতিপহঞ্জের মহাসচিবকে 
যেন আগামী দিনের [বিশ্বয্যন্তরাণ্টরর প্রধান কর্ণধার এবং মুখ্য করাণকরূপে অবতীর্ণ 
হবার জন্য যথোপযুন্ত নেতৃত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী করে রেখেছেন। এটা মোটামুটি 
বলা যায় যে, প্রধানতঃ প্রান্তন মহাসচিবদের দরদর্শতা, সহানুভূতি এবং নেতৃত্বের 
গুণেই সাম্মালত জাতিপঃঞ্জ সুয়েজ সমস্যা, লেবানন ও জর্ডন সমস্যা, কঙ্গো সমস্যা, 
বিউবা সমস্যা প্রভূত অনেক শোচনীয় হিংসাত্মক ঘটনাবলীকে পাথবাতে ব্যাপক- 


১৭৬ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


(6৫) সাংগঠনিক ক্ষমতা 


ভাবে সম্প্রসারিত হতে বাধা দিয়েছে এবং পাঁথবীকে তৃতীয় {বিশ্বযৃষ্ধের সম্ভাবনা 
থেকে মুস্ত করে রেখেছে । 
॥ সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের মহাকরণ বা সেরেস্তা (কর্মদণ্তর) ॥ 
সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সনদের ১০০ এবং ১০১ ধারা অনুযায়ী মহাসচিব (00. ম. 
Secretary General) তাঁরমহাকরণের দপ্তরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সক্ষম এবং তৎপর 
কর্মচারগদের নিষুন্ত করেন। সনদে বলাহয়েছে যে,তিনি তাঁর 
মহাসাবের মহাবরণ ঃ সংগঠন দপ্তরের কর্মচারীদের নিয়োগের ক্ষেত্রে পৃথিবীর যত বেশী 
সংখ্যক দেশের কর্মচারীদের মধ্যে থেকে বাছাই করে নিয়োগ করেন, ততই ভাল। এই 
কর্মচারপগণ!যাতে প্রকৃতভাবে সুদক্ষ আন্তর্জাঁতক আমলাতন্ত্র গড়ে তুলতে পারেন, 
সেজন্য এ'দের চাকুরণর ক্ষেত্রে নানারকম সুযোগ-সুবিধা দেওয়া ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা 
রাখা হয়। মহাসচিব নিয়মিতভাবে নানা প্রাতযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে 
তাঁর দপ্তরের কর্মচারীদের কাজকর্মের মূল্যায়নের ব্যবস্থা করেন। ফলে, এখনও 
পর্যন্ত তাঁর দপ্তর থেকে কোনও কর্মচারী দোষী বা অক্ষম বা দুনা“তিপরায়ণ বলে 
শান্ত পান নি বা চাকুরী থেকে বরখাস্ত হন নি। সাধারণতঃ ২০ থেকে ৬০ বছর 
পর্যন্ত বয়সের লোকেরাই মহাসাঁচবের দপ্তরের কর্মচারী হতে পারেন। এ'দের 
স্থায়ীভাবে, অস্থায়ীভাবে বা চুক্তিবদ্ধ সময়ের মেয়াদে নিষুন্ত করা হয়। কর্মচারীদের 
২ বছরের জন্য শিক্ষানবিশ করতে হয়৷ ১৯৫০ সালে মহাসচিবের দপ্তরের কাদের 
কাধকলাপ সম্পর্কে একটি যৌথ নিয়মানুবর্তন বিভাগ ( Joint Disciplinary 
Committee) গঠন করা হয়। কেবলমাত্র এই {বিভাগের নির্দেশেই মহাসাঁচবের 
কমাীদের উপযুক্ত কারণ থাকলে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা যায়। মহাসচিব ও তাঁর 
দপ্তরের কমণগণ সকলেই, বাভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাসের কমীগণ আন্তর্জাতিক আইন , 
অন্যায়শ যে সুযোগ-সীবধা ও অধিকার ভোগ করে থাকেন, সেগ:লির আঁধকারী 
হন। তদন:সারে তাঁরা যে কোনও রাষ্ট্রের আইনকানুনের উধের্থ থাকেন ও সেই 
রাষ্ট্রের এলাকার বাঁহর্ভুত নাগারকর;পে পারগাঁণত হন। এজন্য কোনও রাষ্ট্র তাঁদের 
বিরুদ্ধে কোনও মামলা দায়ের করতে পারেন না। যুদ্ধের সময়ে তাঁরা পদাধিকার- 
বলে নিরপেক্ষ দেশের নাগারকরূপে বিবেচিত ও সম্মানিত হন। তাঁদের এই আঁধিকার- 
গুলিকে রাষ্ট্িক বহিভেমত্থের অধিকার (Privilege of Ex-territoriality ) বলে । 
সম্মিলিত জাতিপৃঞ্জের গহাসাঁচবের মহাকরণের কার্যাবলণ বাবধ ও বিচিত্র 
প্রথমতঃ, সম্মিলত জাঁতপ:ঞ্জের 'বাভন্ন বিভাগ ও 
৮২৮৯০ দপ্তরের কার্যকলাপ সম্বন্ধে নানাপ্রকার নাথ, দালল 
পেশ ও ব্যাখ্যা, নাঁপ্রস্তুত ইত্যাদ প্রস্তুত করা, মহাসাঁচবের বিবেচনার জন্য সে সব 
ইত্যাঁদ ক্ষেত্রে নানাপ্রকার খসড়া পেশ করা, প্রয়োজনবোধে 
সেগুলির ব্যাখ্যা, সাধারণ পাঁরষদের অধিবেশনের সময় 
দৈনন্দিন" কমণীববরণণী বা "বুলোটন” (Bullen) প্রকাশ ইত্যাদি কার্যগযাল 
মহাসচিবের মহাকরণের [বিশেষ উল্লেখযোগ্য কার্য ৷ 


াম্মলিত জাঁতপুঞ্জ ৯৭৭ 
রা. বি. [৯]--১২ 


দ্বিতীয়তঃ সাঁম্মীলত জাতিপুঞ্জের যে অসংখ্য কাঁমশন ও কাঁমাট রয়েছে, 
সেগুলিকে সাহায্য করার জন্য তথ্য ও পারসংখ্যান, সংগ্রহ 
ও সরবরাহ মহাসচিবের মহাকরণের মারফত হয় । সম্মিলিত 
জাতপুপ্রের সাফল্য সার্বিকভাবে তার মহাসচিবের .মহাকরণের কর্মদক্ষতার ওপর 
নির্ভার করে। 
তৃতীয়তঃ, জনসংযোগ ও প্রচারের ক্ষেত্রেও মহাসাঁচবের মহাকরণের অনেক কাজ 
রয়েছে। এ উপলক্ষে মহাকরণ নানাপ্রকার পত্রপযীস্তকা 
প্রকাশ ও প্রচার করে থাকে। এর ফলে সম্মিলত 
জাতিপুঞ্জের কার্যাবলীর পক্ষে বিশ্বের [শিক্ষিত সমাজে 
জনমত সংগঠিত হয় । 
চতুর্থ তঃ, আস্তঃরাষ্ট্রাীয় ভিত্তিতে কারিগরা প্রশিক্ষণ ও বিশেষজ্ঞদের আদান- 
-.. প্রদানের মধ্য ?দয়ে অনগ্রসর ও উন্নয়নশীল রাষ্ট্রগীলর 
মহ সাহায্য [বিকাশে মহাসচিবের মহাকরণের ভুমিকা গুরুত্বপূর্ণ । 
আঁত-আধুনক পাঁরপ্রেক্ষিতে সাম্মীলত জাঁতপ;ুঞ্জের 
মহাকরণের মহাসচিব এ-ক্ষেন্রে প্রভূত ক্ষমতার আধকারণ হয়েছেন। মহাসাঁচবের এই 
ক্ষমতাগলই তাঁর মহাকরণের কম্মীগণ তাঁর নর্দেশ-অন:সারে প্রয়োগ করে থাকেন। 
পণ্চমতঃ) মহাসচিবের মহাকরণের কর্মচারীগণ সাঁম্মালত জাতিপুঞ্জের বিভন্ন 
বিভাগের কর্ম'দপ্তরের কমদের সাহায্য ও উপদেশ 'দিয়ে 
(9) হাতিগজের তার তাদের সঙ্গে সংহতি বজায় রাখার চেষ্টা করেন। ফলে, 
সাম্মালত জাতপংঞ্জ তার সমস্ত বিভাগগ্ীলর ক্ষেত্রে একই 
আন্তর্জাতিক আদর্শের রূপদানে সক্ষম হয়, এবং একটি সুগঠিত আন্তর্জাতিক 
প্রাতষ্ঠানরপে নিজেকে গড়ে তুলতে সক্ষম হয় । 
যষ্ঠতঃ, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্ষেত্রে প্রশাসকগণ যেমন সকলের অজ্ঞাতে 
অন্তরালবতাঁ* থেকে তাঁদের দাঁয়ত্ব সম্পাদন করেন, কুট- 
el ep Ling 70 নৈতিক দপ্তরের কমপগণ যেভাবে কুটনৌতক নীতি 
পারাচিতির নীতি অনসরণ 
নির্ধারণ ও সেই নশীতিগ্রয়োগের ক্ষেত্রে অন্তরাল থেকে 
কাজ করে যান, সম্মিলিত জাতিপর্ঞ্জের মহাসচিবের মহাকরণের করাণক ও আধি- 
কারিকগণও সেই রকম অজ্ঞাতনামা কৃত্যকর;পে কর্ম সম্পাদন করে থাকেন। একেই 
বলে আমলাতান্ত্রিক অজ্ঞাত-পারচিতি (bureaucratic anonimity )। 


(২) তথ্যসংগ্রহ ও সরবরাহ 


(৩) জনসংযোগ $ পন্রপণাস্তকা 
প্রকাশ ও গ্রনার 


॥ আন্তজাতিক বিচারালয় ॥ 

লীগের সনদের ১৪ ধারা অন্যায় সর্বপ্রথম একাঁট আন্তর্জাতিক বিচারালয় 
স্থাপন করা হয়। এর আগে ১৮৯৯ খণীস্টাব্দে হেগের চুক্তি অনুযারী ( Hague 
Convention, 1899 ) একটি বিশেষ হ্থায়ী সালিশী আদালত ( Permanent 


১৭৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


Court of Arbitration) স্থাপিত হয়। কিন্তু এই আদালত প্রকৃতপক্ষে “স্থায়ী” 
এ, ছিল না। কারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত 
হলে তখনই কেবল পৃথক পৃথক বিবাদের মশমাংসার 
জন্য এই আদালত গঠিত হত। বিবাদের মীমাংসা হলেই এ ধরনের প্রত্যেক স্বতন্ত্র 
সালিশ বিচারালয় কার্য'তঃ (ক্রয় হয়ে যেত। 
প্রকৃত আন্তর্জাতিক আদালত লীগের আমলেই হেগ্‌ শহরে স্থাপিত হয় । তখন 
এর নাম ছিল আন্তর্জাতিক স্থায়ী বিচারালয় ( Permanent Court of Inter- 
national Justice )| এই বিচারালয় অনেক গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃ-রাষ্ট্র বিরোধের 
মীমাংসা করে। এই বিচারালয়ের আবশ্যকতা অনুভব 
করে সম্মিলত জাতিপুঞ্জের সনদের ৯২ ধারা অনুযায়ণ 
এটির পুনগ্ঠন সাধিত হয়েছে। বর্তমানে এই আদালতের নাম আন্তজাতিক 
'বিচারালয় ( International Court of Justice বা সংক্ষেপে World Court ) 


লীগের আমলে এই আদালতে ১১ জন বিচারপতি এবং ৪ জন সহ-বিচারপতি 
ছিলেন। ১৯৩০ খ্‌স্টাব্দে সহ-বিচারপতির পদ লুপ্ত করা হয় এবং ১১ জনের বদলে 
১৫ জন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। একজনকে প্রধান [বচারপাঁতরূপে গণ্য 
করা হয়। এখনও এই ব্যবস্থা বর্তমান। তবে বর্তমানে বচারপাঁতগণ সাধারণ 
El পারদ ও স্বাস্ত পরিষদের দ্বারা বিভিন্ন রাষ্ট্রদের মনোনীত 
প্রার্থীদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন। কোন রাষ্ট্র থেকে 
একাধিক বিচারপতি নিয;ক্ত হন না। বিচারপতিদের উন্নত চীরন্রের ও আইনাবদ্যার 
আঁধকারা হতে হয়। 'বচারপাঁত নিয়োগ স্বান্ত পাঁরষদের “ভেটো” সাপেক্ষ নয়। 
{বচারকগণ -৯ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। তাঁদের & জন প্রাত ৩ বছর অন্তর 
নি্দি‘ণ্ট আবর্তব্যবস্থা অনুষায়খ ( by r০0৭৫i০n ) অবসর গ্রহণ করেন। অবসরপ্রাপ্ত 
1বচারককে আবার 'নয়োগ করা যায়। | 


আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের সভাপাঁত'ব্চারপাঁতর সিদ্ধান্ত ছাড়া কোন বিচার” 
পাঁতকে পদচ্যুত করা যায় না। কোনও বিচারপতি অন্যত্র কোন পদে কাজ করতে 
পারেন না। সাঁম্মলিত জাতিপঃঞ্জের বিভিন্ন দপ্তরের এবং সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের 
নিজস্ব মহাকরণের আধিকারিক ও করাণকগণ 'বিদেশশী দ্‌তাবাসগুুলির কমনদের মত 
আন্তর্জাঁতক আইন অনুযায়শ যে বিশেষ অধিকার ভোগ করেন, আন্তজাতিক 
'বিচারালয়ের বিচারপতি ও অন্যান্য কমীঁগণও সেই সমস্ত অধিকার ভোগ করে থাকেন। 
'িচারকগণ ৩ বছরের জন্য সভাপতি ও সহ-সভাপাঁতি 

৮১778 শির্বাচন করেন । সংশ্লিষ্ট কর্তব্য লঙ্ঘনের বা আম্তজর্ণাতক 
শবচারালয়ের সংবাধগত (52:86075) শর্তাঁদ লঙ্ঘনের অভিযোগে 'বিচারপাঁতকে 
অভিযযন্ত করা যায়। তবে এ ব্যাপারে অন্যান্য বিচারকদের একমত হতে হবে। কর্মসাঁচব 
(Registrar) তখন বিজ্ঞাপন প্রকাশ করে সংশ্লিষ্ট আঁভযুন্ত ?বচারপাঁতির পদ শূন্য 


সম্মিলত জাতপং্জ ১৭৯ 


লগ্‌ আমলের এীতহা 


বলে ঘোষণা করবেন । ১৫ জন িচারপাঁতর মধ্যে ৯ জনের উপস্থাত এই সংগ্থার 
কাজ চালানোর জন্য আবশ্যকীয় সংখ্যা (কোরাম বা Quoram) । 
ইংরাজী ও ফরাসী এই দুটি ভাষা আন্তর্জাতিক 1বচারালয়ে ব্যবহৃত হয় । সাধারণ 
সংখ্যাগারষ্ঠতার (5:7016 majority) ভাত্ততে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও ?বচারপাঁতি- 
দের মধ্যে কোনও মামলা সম্বন্ধে মতানৈক্য দেখা দিলে 
বাহ, সভাপতির প্রধান বিচারপতি সভাপাতির্পে তাঁর নিজক্ব চড়াম্ত বা 
নিৰ্ণায়ক ভোট (085474 ৬০১০) দ্বারা সিদ্ধান্ত পাকা- 
পাকিভাবে স্থির করেন। কার্ধভার গ্রহণের পূর্বে নিরপেক্ষভাবে, ?িববেক ও বুদ্ধি- 
বৃত্তির দ্বারা পারচালিত হয়ে কাজ করার জন্য বিচারপাতিগণ শপথ গ্রহণ করেন। 


আন্তঙ্শাঁতক বিচারালয়ে বর্তমানে ব্যান্ত এবং রাষ্ট্র ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানও 
মামলা {য়ে উপস্থিত হতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, সম্মিলিত জাতপ;:ঞ্জের ৯৬ ধারা 
অন্যায়ী সাধারণ পারিষদ কিংবা স্বস্তি পারদ কোনও 'বষয়ে 'বিচারালয়কে 
উপদেশাত্মক মতামত ( Advis০ry Opinion) প্রকাশ করতে অনুরোধ জানাতে 
পারেন। তৃতীয়ত ১৯৪৬ খনীপ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপঞ্জের অধিকার এবং স্বাধীনতা 
সম্পকে গৃহীত চুক্তি (General Convention on the Privileges and Immu- 
nities of the U.N.) অনযযায়ী যখন সাম্মীলত জাতিপুঞ্জ এবং এর অন্য কোনও 
সদস্য-রাষ্ট্রের মধো* বিরোধ উপস্থিত হয়, তখন আন্তর্জাতিক 'বিচারালয়ের মতামত 
অবশ্য প্রয়োজন ৷ প্যালেপ্টাইনে মধ্যস্থতা করার জন্য সম্মিলিত জাঁতপহঞ্জের প্রোরত 
কারারীরলাকিরতে পারেন নেতা কাউ'ট: বার্নাডোটের ( Count Bernadotte ) 
হত্যায় পর তাঁর পক্ষ থেকে সাম্মীলত জাঁতপ:ঞ্জ যখন 

দোষা রাষ্ট্রের কাছে: ক্ষতিপূরণ দাঁব করেন, তখন আন্তর্জাতিক বিচারালয় 
এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। চতুর্থতঃ সম্মালত জাতপঞ্জের প্রধান দপ্তরগুলি মার্কন 
য্ন্তরাষ্ট্রে মধ্যে অবাস্থিত থাকার ফলে এই দেশের সঙ্গে ভাঁবষ্যতে কোনও [বিরোধ 


উপস্থিত হলে সেটি সম্পর্কে আন্তজাতিক বিচারালয়ের সিদ্ধান্তই চড়ান্ত বলে . 


বিবেচিত হবে । পণ্চমতঃ, সুইজারল্যান্ডের মত চির-নরপেক্ষীকৃত রাষ্ট্র (Permanent- 
ly Neutralised State) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদস্য না হলেও এর সংবাধর 
(Statute) ৯৩ (২) ধারা অন:যায়ী আন্তর্জাতিক বচারালয়ে দরকার হলে কোনও 
মামলা দায়ের করতে পারে । 


বিখ্যাত আন্তর্জাতিক আইনবিদ্‌ ব্রিয়ার্লির (Brier!) মতে, লীগের আমলে 

আন্তর্জাতিক চ্হায় বিচারালয়ের এলাকা বা এন্তয়ার যে তিনটি ক্ষেত্রে প্রসারিত ছিল, 

৫ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আমলেও তাই আছে । এলাকা- 

গুলি হল-_ (১) ক্েচ্ছামূলক (৮০14725), (২) বাধ্যতা- 

মূলক (০০100415075), (৩) এীচ্ছক (optional) এবং 1৪) উপদেশাত্মক বা 
পরামর্শদান এলাকা (advisory jurisdiction) | 


৯৮০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


শী রী উনি সালা এ 7 রিকি বাদ সী EEN 


প্রথমতঃ, দ্বেচ্ছামূলক এলাকাক্ষেত্র অন্যায় সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সদসা- 
(৯) স্বেচ্ছামূলক রাষ্ট্রগুলি ইচ্ছা করলে যে-কোনও বিরোধ ম"মাংসার জন্য 
আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের দ্বারস্হ হতে পারেন । 
দ্বিতীয়তঃ একাধিক রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে স্বাক্ষরিত কোন চুক্তির ব্যাখ্যা সন্বন্ধে, 
কিংবা শাম্তিপূ্ণ উপায়ে নিজেদের বিবাদ মীমাংসার জন্য সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের 
(২) বাধাতাম্লক সনদে যে ব্যবস্থাগুি (Pacific Methods of Settlement 
০£ Disputes) উাঁল্লাখত আছে, সেগুলি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত 
গ্রহণের উদ্দেশ্যে সম্মিলিত জাতিপঞ্জের সদস্য-হিসাবে আন্তজ“তিক বিচারালয়ে 
উপস্হিত হতে বাধ্য । এই বাধ্যতা লাঁগের আমলে এই আদালতের সংবিধির ৩৫ ধারা 
অনহযায়ী স্বীকৃত এবং এটাই বর্তমানে এই বিচারালয়ের বাধ্যতামূলক এলাকাক্ষেত্র । 
তৃতীয়ত, এই বিচারালয়ের এীচ্ছিক এলাকা ক্ষেত্র আম্তশাতিক আইনের পণ্ডিত- 
দের কাছে বহদ-বিতাঁকত। লীগের আমলে এই [বিচারালয়ের সংবধির ৩৬ ধারা 
অনুসারে যখনই লীগের কোন সদস্য-রাষ্ট্র কোন [বিরোধের মীমাংসার জনা এই 'িচারা- 
লয়ের দ্বারস্থ হয়ে এর সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে নিজের বাধাতা ঘোষণা করতেন, তখনই 
এই বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত চ.ড়ান্তভাবে প্রযোজ্য বলে স্বীকৃত হত। এটা বর্তমানেও 
আন্তজ্শাতক [বিচারালয়ের এীচ্ছক এলাকাক্ষেত্র। নামে “এচ্ছিক” এলাকা হলেও 
কার তঃ ও চরিত্রগতভাবে তা “আবশ্যিক এলাকা” । সব- 
চেয়ে মজার ব্যাপার হল যে,এই এীচ্ছক এলাকা ক্ষেত্র থাকার 
জন্যই আন্তর্জাতিক 'িচারালয়ের ক্ষমতা যথেণ্ট এবং এর জন্যই একে অন্যকে বিশেষ 
সম্মানে ভূষিত করে থাকেন। বাস্তবিক, আন্তর্জ তিক বিবাদ-ীবসংবাদ মীমাংসার 
ইতিহাসে আন্তজাতিক [িচারালয়ের এচ্ছিক এলাকাক্ষেন্র এত গুরুত্বপূর্ণ যে, 
বেশীর ভাগ মামাংসাই এীচ্ছিক এলাকাক্ষেত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়। “কিন্তু 
এটাও একটা মর্মান্তক সত্য যে, এই এঁচ্ছক এলাকাক্ষেত্র থাকার ফলে 
আন্তর্ীতক বিচারালয়ের দ্বারা মীমাধাঁসত সমস্ত সিদ্ধান্ত সমানভাবে গুরত্বপূর্ণ 
হলেও সেগুলি সমানভাবে 'বাভন্ন রাষ্ট্র প্রযোজ্য বলে মনে করে না। তাই 
আন্তর্জাঁতক বিচারালয়ের হাতে এর সংবিধি অনৃযায়ী অনেক ক্ষমতা থাকলেও এটি 
এখনও সম্পূর্ণভাবে সফল এবং সার্থক হয়ে উঠতে পারে নি। 
আন্তর্জাতিক 'বিচারালয়ের উপদেশাত্মক ও পরামর্শদান এলাকা কম গরুত্বপূণণ 
নয়। ভারতের রাষ্ট্রপাঁত যেমন প্রয়োজন বোধ করলে ভারতের সর্বোচ্চ আদালত 
হিসাবে সঃগ্রীম কোর্টের উপদেশ নিতে পারেন, তেমন সম্মিলিত জাতিপনঞ্জের সাধারণ 
পারিষদ, স্বাপ্ত পারদ ও অন্যান্য বিভাগগুলি "বাভন্ন 
(8), উপদেশায়ক বা {বষয়ে আইনগত ব্যাখ্যা জানতে চেয়ে আন্তর্জাতিক 
50000 'বিচারালয়ের কাছ থেকে উপদেশ চাইতে পারেন। তবে 
প্ররামর্শদানের সময় বিচারকদের সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের সনদের শতগ্ল মেনে চলতে 
হবে। পরামশ/গ্রহণকারগ সংস্থা সেই উপদেশ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য নন। 


সাম্মলত জাতিপ-ঞ্জ ১৮১ 


(৩) প্রীচ্ছক 


নানা দিক থেকে আন্তজাতিক বিচারালয়ের কার্যকলাপের সমালোচনা হয়েছে। 
প্রথমতঃ, এই বিচারালয়ের সর্ধাবাধ-এর ক্যর্যকলাপকে 
সমালোচনা £ (১) জা'তিপুঞ্জের সীমিত করে দিয়েছে ।. এই বিচারালয় সাম্মীলত জাতি- 
সনদ ব্যাখ্যার যোগ৷তা নেই; পঞুঞ্জের সনদের কোন ব্যাখ্যা করার আঁধকারগত যোগ্যতা 
পরামর্শ দান এলাকা নাক । (competence) লাভ করে নি । তাছাড়া, পরামর্শ গ্রহণ 
ও তদন:সারে কাষ সম্পাদন উপদেশপ্রার্থীদের ইচ্ছাধীন । ফলে, এই [বিচারালয়ের 
পরামর্শদান এলাকাকে অনেক সময় অসুবিধায় পড়তে হয় । 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্বের দোহাই দিয়ে এবং আভত্তরীণ এলাকার 
( Domestic jurisdiction ) নামে ববদমান রাষ্ট্র শল 
এসি এও. তাদের বিরোধ মীমাংসার জন্য আস্তর্গ তিক 1বচারালয়ের 
কাছে যেতে বাধ্য নয়। ফলে, এই 'বচারালয়ের স্বচ্ছাধান 
এলাকাও কার্যতঃ সীমিত । রর 
তৃতীয়ত {বিবদমান রাষ্ট্রগাল শর্তসাপেক্ষে আন্তর্জাতিক [বচারালয়ের আবাশ্যক 
(৩) শর্তসাপেক্ষে সিদ্ধান্ত  এলাকাভুন্ত মামলার ক্ষেত্রে আদালতের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে 
গণের ফলে আবাশ্যক পারে। সুতরাং এই বিচারালয়ের আবাশাক এলাকাও 
এলাকাও 'নীক্ষিয়। প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন । 
চতুৰ্থতঃ, এই বিচারালয়ের সংবিধিতে এমন কোনও ব্যবস্থা বা মাধ্যমের উল্লেখ 
নেই, যার ফলে এই আদালত তার সিদ্ধান্তকে বলবৎ করতে পারে । ফলে, আন্তর্জ তক 
18১ আদালত সামগ্রকভাবে নিক্ষিয় হয়ে পড়ে । আন্তর্জাতিক 
করার অক্ষমতা আইন ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক দিয়ে {বিচার করলে 


বলা যায় যে, সাম্মালত জাতপঞ্জের সনদের এটি একটি 
মারাত্মক ত্রুটি । 


আসল কথা, আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কার্যক্ষেত্র এমনভাবে চিহ্নত হওয়া উচিত 

যে, এর সমস্ত সিদ্ধান্তই যেন বিবাদী রাষ্ট্রগীলর দ্বারা চূড়ান্তভাবে গৃহীত এবং অবশ্য- 
প্রযোজ্য বলে ধরে নেওয়া যায়। তা ছাড়া সম্মীলত জাতিপঞ্জের সনদ এমনভাবে 
পারবার্তত হওয়া উচিত যে, কোনও আন্তঃরাঘ্ট্িক {বাদ শাণ্তপূথভাবে মীমাধাঁসত 
না হলে সোটকে বাধ্যতামূলকভাবে যেন আপ্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাছে মণমাংসার 
জন্য পাঠান হয়। তখন এই আদালতের এলাকা হবে 

উপসংহার সম্পূর্ণভাবে বাধ্যতামূলক । তাহলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র 
বহু বিবাদ দীর্ঘাদন অমীমাংাসত থেকে এবং ধূমায়িত 

হয়ে অবশেষে প্রচণ্ড সমরাপ্নির দ্বারা পাঁথবীকে দগ্ধ করতে পারবে না। কিন্তু 
এক্ষেত্রে শুধু যে আন্তর্জাতিক বিচারালয়কে প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হবে তা নয়, 
প্রচণ্ড বাধার সম্মখীন হতে হবে সম্নীলত জাতিপুঞ্জকেও । কারণ, সাঁম্মীলত জাতি- 
পৃ্জকে বা তার অধীনস্থ আন্তর্জাতিক 'বচারালয়কে আন্তঃরাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে চডড়াম্ত 
ক্ষমতা দেওয়ার অর্থই হল বিভন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ক্ষ করা । বস্তুতঃ, এই একটি 


১৮২ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


মাত্র বিষয়ের মণমাংসার ওপরেই নির্ভার করছে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ সাম্মীলত জাতিপ:জের 
ভবিষ্যৎ । 
॥ সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও লীগের মধ্যে তুলনা ॥ 
সম্মিলত জাতিপরঞ্জের প্রস্তাবনা, এর সনদের প্রথম ধারা প্রভাত আলোচনা করলে 
স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, এই প্রাতষ্ঠানটি এর পূর্বেকার অন্যান) আন্তর্জাতক 
প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশ ক্ষমতাবান । লীগের আমলে এক রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রকে আক্রমণ 
দু নাপিত করলে আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনও সম্মিলিত ব্যবস্থা 
দেরী পারদ £ শাস্তরপে গ্রহণ করা সম্ভব হত না। কারণ এক্ষেত্রে 
লীগের সনদ অনুযায়ী তৎকালীন বৃহৎ পঞ্চশা্তির প্রত্যেকের 
সম্মতির প্রয়োজন হত। সাম্মীলত জাতপুঞ্জের সনদেও বত'মান বৃহৎ পণ্চশান্তকে এ 
অধিকার দেওয়া হয়েছে । সনদের সপ্তম অধ্যায়ে অবশ্য আগ্রাসী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে 
নানারকম শাস্তিমূলক সামারক ব্যবস্থা (Enforcement action) গ্রহণ করে সান্মালত 
জাতিপঞ্জের কর্তৃত্বে যৌথ নিরাপত্তা ( Collective Security ) রক্ষার দায়িত্ব এই 
প্রাতষ্ঠানের হাতে আপতি। 
॥ সন্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্যের পথে বাধা-বিপত্তি ॥ 
সম্মিলিত জাতিপ:ঞ্জের সনদে দ্বাক্ষরদানের সময়ে বৃহৎ পঞ্চশান্তর মধ্যে যে মতৈক্য, 
বোঝাপড়া এবং সহযোগিতার ভাব লক্ষ্য করা গিয়োছল, দুভ এগ্যবশতঃ তা আজ 
অন[পাস্থিত। বৃহং পণ্চণন্তির প্রত্যেকের হাতে যে ক্ষমতা আছে, তার ফলে সা্ম্মালত 
জাতিপঞ্জের তরফ থেকে স্বস্তি পরিষদ কোন আগ্রাসী শান্তর বিরুদ্ধে যখনই কোনও 
যৌথ নিরাপন্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার চেষ্টা করে, 
রে পিট? তখনই বৃহৎ পঞ্চণাস্তর প্রত্যেকের এতে সম্মীত থাকা 
(১) “ভেটো” পন্থত প্রয়োজন! তাঁরা যে কেউ এই যৌথ প্রচেণ্টাকে নাকচ 
করে সনদ অন:যায়ী তাঁদের “ভেটো” প্রয়োগ করতে 
পারেন। শুধু যৌথ নিরাপক্তার ব্যবস্থা গ্রহণের ক্ষেত্রে নন্ন, অন্যান্য গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্রেও 
সাম্মালত জাতিপঃঞ্জের সনদ অনুযায়ী বৃহৎ পণ্ডণান্তর প্রত্যেকে এভাবে “ভেটো” 
প্রয়োগ করার অধিকারী ৷ ১৯৫০ সালে সাধারণ পারষদ দ্বান্ত পারষদে বৃহৎ পণ্ত- 
শান্তর কারুর দ্বারা ভেটো প্রয়োগ হবার ফলে অচলাবস্থা দর করার উদ্দেশ্যে “শাত্তর 
জন্য সম্ববস্ধতার প্রস্তাব” গ্রহণ করেন। এর ফলে অবশ্য সাম্মাঁল্ত জাতপ্ঞ্জের যৌথ 
দনরাপত্তামূলক ব্যবস্থা, গ্রহণের পথে আইনগত বাধা দূরীভূত হল। কিন্তু তারপর 
আইনের ক্ষেত্র আতক্রম করে বৃহৎ পঞ্চণান্তর অন্তর্গত একাধিক বৃহৎ রাষ্ট্রের মধ্যে ঘোর- 
তর রাজনৈতিক অসন্তোষ দেখা দিতে লাগল। ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এই রাজনোতক 
অসন্তোষ ঠাণ্ডা লড়াই বা স্নার়যদদ্ধ (০০14 War ) রূপে মার্কন যা্তরান্ট্র এবং 
সোবয়েত রাশিয়ার সম্পর্ককে তিন্ততম পর্যায়ে পৌছে দিয়োছল । বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র 
স্থাঁপত হবার পর ১৯৭১ সাল থেকে মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সাম্যবাদী চীনা 


সাঁম্মলত জাতপঞ্জ ১৮৩ 


প্রজাতন্ত্র সোবিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে ঠাণ্ডা লড়াইয়ে যোগ দিয়েছে । তাই আজ 
আন্তজাতিক ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের বদলে ত্ৰিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াই চলছে ॥ 
“ভেটো” পদ্ধৃতিই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাফল্যের পথে প্রথম বাধা । 
দ্বিতীয়তঃ, বৃহৎ পণ্চশক্তি আন্তজাতিক ক্ষেত্রে নিজের নিজের প্রভাব প্রতিপত্রি 
অক্ষুপ্ন রাখতে সচেষ্ট । এদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের . আনবার্য পাঁরণতি হল বৃহৎ 
পণ্চশান্তর অন্তর্ভুন্ত রাষ্ট্রগুলির এক একজনের পক্ষে ছোটখাটো অন্য বহ: রাষ্ট্রকে নিয়ে 
জোটবদ্ধতার প্রচেত্টা। এ কথা অবশ্য ঠিক যে, সম্মীলত জাতিপ:ঃঞ্জের সনদের 
6১ থেকে ৫৪ ধারা অনুযায়ী আঞ্চালক জোটব্যবস্থা গঠন 
(২) বৃহৎ পণ্ভশন্তির মতানৈকা সাম্িলিত জাতিপুঞ্জের মৌল আদর্শের পরিপন্থী নয় ॥ 
কিন্ত; বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায় যে, একটি বৃহৎ রাষ্ট্র যখনই অন্য রাষ্ট্রদের নিয়ে জোট 
বাঁধার চেষ্টা করে, তখন তার প্রতিদ্বন্থী অন্য রাষ্ট্রও অপর কয়েকটি রাষ্ট্র বিয়ে পাল্টা 
জোট নির্মাণের চেষ্টা করে। এ ধরনের জোট ও প্রতি-জোটের সদন্ত আস্ফালনের 
ফলে শুধু যে বৃহৎ শান্তদের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াই দণঘণায়ত হয় তাই নয়। এর ফলে 
সাম্মীলত জাঁতপঃঞ্জের মূল 1ভাঁত্তর ওপরও ধীরে ধীরে আঘাত করা হয় । ১৯৪৮ সালে 
মাঁকন যুক্তরাষ্ট্র উত্তর আতলান্তক চুত্তিব্যবস্হা ( North Atlantic Treaty 
Organisation বা সংক্ষেপে সম. A. T. 0.) গ্রহণ করল । ১৯৫৫ সালে সোবিয়েত 
রাশিয়া পূর্ব ইউরোপের সাম্যবাদী রাষ্ট্রগুলিকে নিয়ে মাঁ্ক'নী জোটবদ্ধতার বিরুদ্ধে 
আত্মরক্ষার নামে পোল্যাণ্ডের ওয়ারণ’ শহরে জোটবদ্ধ হবার চুক্তি (Warsaw Pact ) 
সম্পাদন করল। এ ধরনের জোট-প্রাতজোট ব্যবস্থা সম্মিলত জাতিপতুঞ্জের সনদে 
ঘোঁধত বৌথ নিরাপত্তা ব,কচ্ছার ( Collective Security ) মূলে কুঠারাঘাত করে 
এবং এ ধরনের প্রচেন্টা শাক্তিসাম্য রক্ষার ( Balance 0£ Power ) ধুপদ' নীতিকেই 
আত সঙ্গোপনে ও অত্যন্ত সন্তর্পণে পুনঃগ্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আর ক; নয় । 
তৃতীয়ত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মোবিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই বৃহৎ 
দ্বিশন্তির দ্বারা ক্ষমতার ০১৬১৬ ফলে সাম্মলিত জাতিপুুঞ্জের সনদকে পুরোপুরি 
করে তোলা যাচ্ছে না। দক্ষিণ আঁফকার সঙ্গে 
সরা ও... নামাবয়ার সংঘর্ষ দক্ষিণ আঁকার উগ্র বর্ণীবদ্ধে-নগতি 
সবার্থ-সংঘাত প্রমাণ করে দিচ্ছে যে, সম্মিলিত জাতিপং্জের সনদে [ববৃত 
মানবাধিকার রক্ষার শর্ত পালন সম্ভব হচ্ছে না। 
সম্মিলত জাতিপ;ুঞ্জ শুধ: এ সব ক্ষেত্রে নিশ্দাপ্রপ্তাব গ্রহণ ছাড়া আর কিছুই করতে 
পারছে না। যদ মান যযক্তরাষ্ট ও সো'বয়েত রাশিয়া এই ব্‌হং রাষ্্নটি সম্মিলিত 
জাতপংঞ্জের প্রতিষ্ঠার সময়ে তাদের মধ্যে সঃস্পর্ককে বজায় রাখতে পারত, তা হলে 
এ ধরনের দ্‌ভণগ্যজনক পারিস্থিতি দেখা দিত না। 
দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ (বিপর্যস্ত । ভারত মহা- 
সাগরে মার্কিনী ঘাঁটি স্থাপন যে অর্থে আন্তজাতিক শান্তির ক্ষেত্রে উদ্বেগজনক, তার; 
পাল্টা জবাব হিসাবে আফগানিস্তানে রুশ কার্যকলাপও সমান উদ্বেগজনক । পশ্চিমী 


১৮৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


জোটের সঙ্গে যেমন সমাজতন্ত্র জোটের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে, তেমনি চীনা ও রুশ 
সম্পর্কের ফাটল (517০-5০%196 1166) সমাজতন্ত্র দুনিয়াকেও 'ছ্বিধাবিভন্ত করে 
তুলেছে। ফলে দ্বিপাক্ষিক ঠাণ্ডা লড়াই শুধু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই 
অনিশ্চয়তার সড়না ঘটিয়েছে, তাই নয়। এর. জন্য 
৪০7০ সত সম্মিলিত জাতিপহঞ্জের পক্ষে বিশ্বশান্তি বজায় রাখার ও 
শিকার $ চীনা-রুশ বিরোধ. যুদ্ধের সম্ভাবনা দুর করার প্রচেষ্টাও ব্যাহত হচ্ছে। আস্তজা4- 
| তিক শ্রমিক সংস্থায় মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রের আভযোগ--র্‌শ 
সরকারের প্রচ্ছন্ন সম্মতিক্রমে পোল্যাণ্ডের সমাজতন্ত্রা সরকার সেখানকার শ্রমিক-নেতা 
ওয়ালেসাকে (৷Wle5a) শ্রামকসগ্র গঠনের দ্বাধিকার দিচ্ছে না। ১৯৮৪ সালের 
ডিসেম্বর মাসে মার্কিন সরকার রুশ সরকারের ও তার জোটের প্রাত পক্ষপাতিত্বের 
অভিযোগে ইউনেস্কোর সদস্যপদ ত্যাগ করেছে। রুশ সরকারও সম্মিলিত জাঁতিপুঞ্জের 
সামাগ্রক নিরাপত্তা রক্ষার বহু কম“সচীর (Collective Security Programme) 
ক্ষেত্রে “আগ্রাসী” কার্যকলাপ নরোধে যৌথ ফৌজ পাঠাবার ঘটনাগৃলিকে “মাঁকনী 
সাম্রাজ্যবাদ চক্রান্ত” বলে নন্দা করে এবং একাধিকবার এ বাবদ ব্যয়ভার বহন করতে, 
তার অদ্বীকীত জানয়েছে। 
চতুর্থতঃ, অনেকের মতে, সম্মিলিত জাতিপঃঞ্জের সনদের কতকগুলি ধারাই এই 
সংস্থাকে িক্কিয় করে রেখেছে । উদাহরণস্বরূপ “ভেটো” ব্যবস্থার নজির দেখানো 
হয়। বৃহৎ পণশস্তির প্রত্যেকেই নিজ রাষ্ট্রীয় স্বার্থে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেছে এমন 
অনেক নজির আছে । মাঁকন যকন্তরাণ্টু তার প্রভাবক্ষেত্রগূলি (Spheres of influ- 
ne) প্রসারিত করতে ও সো'বয়েত সম্প্রসারণ রুখতে সচেষ্ট । এর বিরুদ্ধে আত্ম- 
রক্ষার দোহাই দিয়ে সোঁবিয়েত গোম্ঠীও পাল্টা জবাব দিতে প্রস্তুত ॥ এ কথা ঠিক যে, 
1 পৃথিবীর বেশীর ভাগ সম্পদ ধনতন্ত্রা দেশগুলির হাতে 
লড়াইয়ে “ভেটো” ব্যবস্থার রয়েছে। ফলে এশিয়া, আফ্রিকা ও লাতিন আমোরকার 
প্রয়োগ প্রচুর সম্পদ তাদের করায়ত্ত। তাদের প্রান্তন উপাঁনবেশ- 
গুলির অধিকাংশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আফ্রো-এশশয় 
গোষ্ঠীর প্রভাব 'বিদ্তুত করলেও খাণ, কারিগরী সাহায্য ইত্যাদি দানের নামে নয়া- 
উপানবোশকতা এখনও সক্রিয় । কিন্তু এই দুর্ঘটনার হাত থেকে নিচ্কীত পেতে হলে, 
জোট-প্রাতজোট ব্যবস্থা অনুসরণ করলে স:বিধাবাদী রাজনীতিকেই প্রশ্রয় দেওয়া 
হবে। স্বাধীন ভারতের নেতা জওহরলাল নেহেরুর “জোট -নিরপেক্ষতা নীতই” 
(Non-alignment with Power-Blocs) একমাত্র গ্রহণযোগ্য নীত। তৃতীয় 
বিশ্বকে সুগঠিত করতে হবে, সম্মালত জাতিপংঞ্জকে শক্তিশালী করতে হবে। জাপান, 
ও পশ্চিম জার্মানী আগাম’ দিনে দরটি “শিল্পদানবে” (industrial demons) 
পাঁরণত হতে চলেছে। তাদেরও জোট-নিরপেক্ষ তৃতীয় বিশ্বের আওতায় আনতে 
হবে। জোট-ীনরপেক্ষ গোষ্ঠীর নেতারুপে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটা বিরাট, 


সংগঠনমূলক ভুমিকা এখানে লক্ষ্য করা যায়। 
সম্মালত জাতপ;:ঞ্জ ১৮৬ 


পঞ্চমতঃ লীগের তুলনায় সম্মিলত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক শান্তসংরক্ষণ 
প্রচেষ্টার অনেক নতুন নতুন বাতায়ন উন্মৃন্ত করে দিয়েছে । লীগ্‌ বিশ্বশান্তি সংরক্ষণ 
বলতে মনে করত নানা উপায়ে পৃথিবীর বুক থেকে যুদ্ধের কালো ছায়া অপসত 
করে রাখা । আন্তজ্নীতক শ্রামকসংস্থা স্থাপনের মারফত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের 
জনগণকে এক-একটি গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সাধারণ এঁক্যের ভীন্ততে মিলিত করার চেষ্টা 
অবশ্য লীগের আমলেই সরু হয়। কিন্তু এধরনের সুমহান প্রচেষ্টা আরও ব্যাপকভাবে 
সুর: করা হল সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের আমল থেকে । তাই ত’ দেখি সামমলত 
hh 2 hn) জাতিপুঞ্জের সনদের রচাঁয়তাদের দৌত্যের ফলে এমন 
রে ১১৯০৯ একটি উন্নততর নতুন আন্তর্জাতিক প্রাতষ্ঠান স্থাঁপত 
‘তত সফল নয় হল যার অধীনে বিষ্বস্বস্থ্য, সংস্থা, ইউনেদ্কো, 
খাদ্য ও কাঁষসংস্থা, আন্তর্জাতিক ধনভাশ্ডার প্রভূত বিশেষ 
বশেষ দপ্তর িশ্ব-জনজীবনেরবাভিন্নমুখী অভাব-আভযোগ দুর করে বিশব-মানবাত্মাকে 
শান্তি ও আহংসার, প্রেম ও মৈত্রীর পরমার্থের সন্ধান দিল। যতই এই সব বিশিষ্ট 
দপ্তর নিজেদের পৃথক কার্যকলাপ সুসম্পাঁদত করে যাবে, ততই পাঁরত্প্ত হবে 
বিধ্ব-মানব, ততই অগ্রগামী হবে বিশ্বশান্তি ও সন্তুষ্টির মহান্‌ আদর্শ । 
ষণ্ঠতঃ, আপাবক যুদ্ধের পীতাভান আজ মানাবক দষ্টিভঙ্গীকে অস্বচ্ছ করে 
খদচ্ছে। অসীম ধ্বংসক্ষমতা বহন করে আণবিক সমরনীতি মানুষকে এমন ভাত, শ্রস্ত 
করে তুলছে যে, তাকে আজ স্বদেশের, বিদেশের সকল অঞ্চলের মানুষের সঙ্গে মিলিত 
হতে হবে। সম্মিলিত জাতিপহঞ ঠিক এই রকম ব্যবস্থাকেই যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থার 
আদর্শ গ্রহণযোগ্য নীতিরূপে ঘোষণা করেছেন। আণাঁবক যুগে ভবিষ্যতে ি*ব- 
শান্তিসংরক্ষণের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নরস্ত্করণের ( Disarmament ) 
আবশ্যকতা । সদমালত জাতিপঞ্জের নেতৃত্বে এ পথেও অনেক দ;র অগ্রসর হওয়া 
গেছে । ১৯৪৫ সালে জাপানের বিরুদ্ধে মার্কন যাল্তরাষ্ট্র যখন প্রথম আণবিক 
বোমা নিক্ষেপ করল, তখন শোনা যায় যে, দিগ্ববিশ্রুত মার্কন পদাথ তত্বাবদ 
বৈজ্ঞানিক ওপেনহহাইমার ( 0ppenheiদেer ) সভয়ে উপাঁনষদের খাঁধর সেই শা*বত 
1841 বাণী উচ্চারণ করেন--“দত্ত, দাম্যত, দয়ধম(” (দান কর, 
[বিভাযকা দমন কর, দয়া কর)। এই সতর্কবাণী শুধু বৈজ্ঞাঁনকের 
প্রজ্ঞা এবং মানবতার প্রকাশ নয়, এ হল আগামী দিনের 
পৃথিবার রাষ্টরনায়কদের কাছে নিক্ষিপ্ত এমন এক অনংজ্ঞাঃ এমন একটি অনঃশাসনঃ 
এত দামশ একটা মহামন্র, যা সনাতন ও চিরন্তন । কালের যাত্রাপথে মানুষের সঙ্গে 
মানুষের, জাতির সঙ্গে জাতির, রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের সংঘর্ষ ও সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে 
যে মহামূল্যবান মানবসভাতার বিকাশলাভ ঘটেছে অসংখ্য স্তরাবন্যাসের ফলে, 
ইতিহাসের সেই ধারাবাহিকতা, মানবাত্মার রাষ্ট্রক থেকে আত্মিক মার্গে উত্তরণের যে 
ব্যাকুল প্রচেষ্টা, একের মধ্যে বহূর যে বর্ণাঢ্য বৌচত্য। তাকে নিমেষে ধ্বংস করার 
স্পর্ধা জানাতে চায় আণাঁবক বোমা ৷ এই প্পর্ধার “বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবার জন্য একটিই 


১৮৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


পন্থা মানুষের কাছে বর্ত'মান। তা হল সম্মিলত জাতিপুঞ্জকে আরও শক্তিশালী 
করে তোলা, তার কল্যাণকর দপ্তরগলির ব্যাপক কার্যকলাপকে আরও সম্প্রসারিত 
করা, নিরস্করণের দাবীকে আরও শান্তশালী- করে তোলা । 
ভারতে খাঁষ বশিষ্ঠের, গৌতম বুদ্ধের, ভগবান মহাবীরের, প্রেমিক চৈতন্যের, 
গুরু নানকের মতামতের মধ্যে দিয়ে একই বাণী ধহনিত হয়েঠে। তা হল প্রেমের 
বাণী । এই বাণ আধুনিক কালে সার্থকভাবে প্রতিধ্ানত হয়েছে গাম্ধী-অরাবদ্দের 
কণ্ঠ থেকে। ভারতীয় প্রজাতম্তও এই আদর্শে শ্থিরীব*্বাসী । তাই দেখা যায় যে, 
জোট্টানার্বশেষে, মতাদর্শীনার্বশেষে ভারত সোবিয়েত রাশিয়া এবং মার্কিন যস্ত- 
রাষ্ট্রের মত দুটি ভিন্নপন্থী রাষ্ট্রের মধ্যে সমান আন্ুরকতার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন 
করেছে। আজ ভারত আণবিক শান্তর অধিকার" হয়েও বার বার ঘোষণা করছে যে, 
এ মহাশক্তি সে কাজে লাগাবে শাস্তির জন্য, হিংসাত্মক বা 
এ ধরংসাত্মক কাজে নয়। ভারতে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, 
ভারততাথই দিশাণী আচার-ব্যবহার প্রভৃতির বৈচিত্রের যে 'বাঁচন্রএকতান অনু- 
রাঁণত, তা একের মধ্যে বহর আবর্ভাবকে ( Unity in 
diversity ) অভিনন্দন করেই সংরু হয়েছে । কাবগন্রহ রবীন্দ্রনাথের “ভারততীর্থ” 
কাঁবতার বাস্তবরূপ ভারতে, বৈচিন্রোর সমন্বয়ে । এই সমন্বয়ের আদর্শই হল ভারতের 
আদশ। ভারত যেন কার্তঃ একটা ছোটখাট সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ । একের মধ্যে 
বৈচিত্যের সঞ্জীবন যাঁদ ভারতে সম্ভব এবং সার্থক হতে পারে, তা হলে সম্মিলিত 
জাতপং্জের মাধ্যমে তা আরও বড় বহরে সপ্রাতীষ্ঠিত হতে পারে । ভারতীয় আদর্শের 
সার্থক রপদানের ওপরেই তাই নির্ভর করছে সাম্মীলত জাতিপুঞ্জের বর্তমান এবং 
ভবিষ্যং। ভারত যে পথে অগ্রসর হয়ে এসেছে, সাম্মালত জাতপ-ঞও সেই পথে 
এগিয়ে চল্‌ক-এটাই হল পৃথিবাঁ প্রত্যেক শান্তিকামী, প্রগাঁতশীল ব্যান্তর অন্তরের 


আকুতি। 


সারাংশ 

ব্যান্তচারত্রের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা ও সঙ্ঘবদ্ধতার দ্বন্দ থাকলেও শেষে সঘঙ্বদ্ধতার প্রভাবই কার্যকর । 
বান্দর সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্প্রীতির তাগদও এভাবেই দেখা দিল । িশ্বজনসনতার আদর্শের ব্রমাববর্তন ও এই 
আদর্শের রুপদানের জনা প্রকল্প রচনা এই প্রবণতার সাক্ষা । 

ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রসমবায় (১৮১৫) ও হেগ্‌ সভার প্রচেষ্টা (১৮৯৯, ১৯০৭) শরল্তিসামানশীতর চাপে বাধা 
পেল। তুকশী ও আস্য়ার সাম্রাজ্যে জাতীয়তাবাদী সংঘের ফলে ১ম বিশ্বযুদ্ধের সুচনা । 

জাঁতপুঞ্জ (লগ: অফ: নেশন স্‌) ১ম মহাযুদ্ধের পর স্থাঁপত হয়া লীগ্‌ সনদের ব্যাখ্যা_এ 
ক্ষেত্ৰে ১০ ও ১৬ ধারা গুরুত্বপুর্ণ । } 

বৃহৎ গণশীন্তর অনৈক্যের জন্যই লীগ ব্যর্থ হল। এক্ষেত্রেও শান্ত সাম্যনদীতই দায়ী । হিট্‌লারী 
অভ্যুানের মধ্য দিয়ে ২য় মহাযুদ্ধের সুচনা । তাঁর পরাজয়ের পর নতুন আন্তর্জাতিক সংগঠনের তোড়জোড় । 
জগগের মুল্যবান আঁভজ্ঞতা £ শুধু যাদ্ধীবরোধা নয়, সর্বাত্মক শাঁস্ত্থাপনের মত নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা 


সাম্মালত জাঁতপ;ুঞ্জ ১৮৭ 


চাই। চার স্বাধিকার, আতলাশ্তিক্‌ সনদ ও মদ্কো ঘোষণার পারপ্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর 
সন্মিলিত জাতিপঞ্জ স্হাঁপত হয়। 

সম্মিলিত জাতপুঞ্জের সনদের প্রস্তাবনায় তার বিশ্বজনীন উদ্দেশাগুলি উল্লাখত। সনদের ২ ধারায় 
ঘোষিত সম্মিলিত জাঁতপ-ঞ্জের ৭াট উন্দেশ্য গুঃ.ত্বপূ্ণ। 

সাম্মালত জাঁতিপুঞ্জের প্রধান দপ্তর-- সাধারণ পরিষদ, নিরাপন্তা পাঁরষদ বা স্বস্তি পাঁরযদ। 

সাধারণ পাঁরষদ যেন একটি আইনসভা । সেখানকার ভোটদান পদ্ধাত, ক্ষমতা ও কার্যাবলী । পাঁরষদের, 
কার্যাবলাঁর মুল্যায়ন--এটি শুধু বিতকসভা নয়, এখানে “বশ্ববিবেকের কণ্ঠস্বর” ধ্বনিত । 

পবান্ত পারযদের সংগঠন £ বৃহৎ পণ্রাষ্ট্রের “ভেটো” ক্ষমতা । শান্তিপূর্ণভাবে আস্তঃরাজ্ট্র বিরোধের 
মীমাংসা না হলে দ্বান্তি পাঁরষদ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবচ্হা গ্রহণ করতে পারে। প্বিশান্তর ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে 
এ উদ্যোগের ব্যর্থতার সন্তাবনা । দ্বাপ্তি পারষদের অন্যান্য কার্যাবলী । 

সাধারণ পরিষদ এবং স্বন্তি পাঁরষদের মধ্যে সম্পর্ক_ প্রত্যেকের একক ক্ষমতা আছে, আবার যৌথ 
উদ্যোগে কাজ করার ক্ষমতাও আছে। 

সাম্মালত জাঁতপুঞ্জের সনদে ব*বশান্তকে বাস্তব, অখণ্ড, সামাগ্রক শান্তরুপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। 
এই লক্ষ্য বান্তবায়ত করার উদ্দেশ্যে অর্থনোতক ও সামাজিক সংস্হা গঠন করা হয়েছে। ব্যাপকভাবে এই 
উদ্যোগকে সফল করার জন্যও এর অধীনে বহ: সংস্হা রাখা হয়েছে। যেমন-_খাদা ও কৃষি 
সংদ্ছা, বিশ্বস্বাচ্ছ্য সংস্হা, ইউনেস্কো, আছ পারদ, আস্তজণাতিক শ্রমিক সংস্হা, আন্তজর্ণাতক ধনভাণ্ডার, 
আন্তজাতিক উন্নয়ন ব্যাঙক্‌ বাঁবশ্বব্যা্ক্‌, আন্তজণাঁতক বাণিজ্য সংস্হা, আন্তজ্গাতক অসামারক বিমান 
সংচ্ছা, বিশ্ব ডাকাঁবভাগণয় সংস্হা, আন্ত্শাতক বেতার যোগাযোগ ব্যবস্হা, বিশ্ব আবহাওয়া সংস্হা, 
সাম্মালত জাতিপুঞ্জের শিশু তহাঁবল ব্যবস্হা, আন্তঙ্জ'তক পরমাণু শক্তি সংস্হা প্রভাত । 

_ অর্থনৌতক ও সামাজিক সংদ্হার গঠন, উদ্দেশ্য ও কার্ধাবলশর পধণলোচনা। তার অধানম্হ অন্যান্য 

আস্তজণাতিক সংদ্হার গঠন, উদ্দেশ্য এবং কাাবলপর সমালোচনা । 

সা্মালত জাতপংঞ্জের মহাসচিব ও তাঁর মহাকরণ বা সেরেন্তা ॥ মহাদাঁচবের নির্বাচন-পদ্ধাত, ক্ষমতা 
ও তাঁর পদের মূল্যায়ন । মহাসাঁচবের মহাকরণের সংগঠন, কাাবলশ ও তার মূল্যায়ন। 

আন্তজাতিক বিচারালয়-_বিচারকদের নয়েগ্রপদ্ধাতি, তাঁদের পদচ্যুত ও বিচারালয়ের কার্যধারা ৷ 
বিচারালয়ের এলাকা বা এান্তয়ার । তার কাজের সীমাবদ্ধতা । 

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ ও লীগের মধ্যে তুলনা--লাঁগের তুলনায় সাম্মালত জাতিপ;ঞ্জ বেশ! শীল্তশালগ। 

সম্মিলিত জাঁতপুঞ্জের ভাঁবষ্যং-তার সাফল্যের পথে বাধা--(৯) “ভেটো” পদ্ধাত। (২) বুহত 
পণ্চশন্তির মতানৈক্য। (৩) সোবয়েত রাশিয়া ও মাঁক'ন ফ্তরাণ্টরের স্বার্থ সংঘাত ও তার দরুন ঠাণ্ডা 
লড়াই। (৪) যুদ্ধরোধের মতই শান্তদ্ছাপনের জন্য ব্যবস্হাগলও তত সফল নয়। (৫) পারমাণাঁবক 
সমরের বভাঁষিকা। 

উপসংহার £ ভারত শান্তি ও সমন্বয়ের অগ্রদুত। তাই ভারততাঁথই দিশারী। 
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4 নাগঠিকতা 


“In a democratic society there should be at least two 
“characteristics in the. conduct and outlook of all men, first,a 
sturdy independence and secondly, an imaginative sympathy.” 

—Delisle Burns 


॥ “নাগরিক” কথাটির প্রাচীন সংজ্ঞা ॥৷ 


'নাগারকের জীবন এবং রাণ্ট্রিক সংগঠন পরস্পর ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত । এই 
উরি: সত্যটি বোঝা যায়, যাঁদ প্রাচীন রাষ্ট্রে এবং আধুনিক রাষ্ট্রে 
নাগাঁরকের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করা হয়। 
সাধারণ লোকে নগরের আঁধবাসীকেই নাগাঁরক বলে মনে করেন। কিন্তু রাষ্ট্র- 
বিজ্ঞানে “নাগরিক” কথাটির অথ“ অনেক ব্যাপক প্রাচঈন গ্রীসের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের 
অধিবাসীগণ প্রত্যক্ষভাবে এবং সক্রিয়ভাবে নিজেদের নগররাষ্ট্রে আইন-প্রণয়ন ও শাসন- 
পরিচালনা করতেন, এমন কি আইনশংঙ্খলা ভঙ্গের ক্ষেত্রে 
হান গ্রাসে এতে. কোনকোন সময়ে বিচারকের ভাঁমকাওগ্রহণ করতেন। তাঁদেরই 
তখন “নাগারক” বলা হত। সুতরাং রাষ্ট্রের যে সমস্ত 
অধিবাস! প্রত্যক্ষ এবং সক্রিপ্রভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন, তাঁদেরই তখন 
নাগাঁরক বলা হত। গ্রীক দার্শানকদের, বিশেষতঃ আরিস্টটলের লেখায় নাগাঁরকের 
এই সংজ্ঞাই পাওয়া যায়। প্রাচীন ভারতেও িচ্ছাবি রাজাদের এবং অন্যান্য এই 
ধরনের নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র নাগারকের সংজ্ঞা এইরকম 'ছল। 
বর্তমান যুগের জাতিরাষ্ট্রের পারপ্রেক্ষিতে প্রাচীন যুগের নাগরিকত্বের ধারণা 
অনেক পারবার্তত হয়ে গেছে । প্রথমতঃ প্রাচীনকালে নাগারকদের সংখ্যা অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ ছিল। বিদেশী ছাড়াও ক্রীতদাস এবং কায়ক 
লা শ্রামকগণ নাগারক অধিকার থেকে বরাবর বণ্চিত হতেন। 
মারি মত গ্রীসে এবং রোমে নাগাঁরকদের রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে লিপ্ত 
থাকার মত অবসর ও সময়ের ব্যবস্থা করে দিত বিরাট 
এক ক্রীতদাস সম্প্রদায় । পরবতাঁকালে সামন্ততন্তের (Feudalism) যুগে 
ভূমিহীন কৃষকেরা প্রয়ে গ্রণকযুগের ক্রঁতদাসদের মতই নাগারক অধিকার থেকে বত 
হত। “নাগারক” কথাটির সংজ্ঞা প্রাচীন নগররাষ্ট্র থেকে আধ্বীনক জাতিরাষ্ট্রের, 
এককথায় বলতে গেলে প্রাচীন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র থেকে আধ্ীনক পরোক্ষ গণতন্ত্রের 
ক্রমাববর্তনের ফলশ্রযীতি। 
স্বিতীয়তঃ, প্রাচীন নগররাষ্ট্রে নাগরিকদের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে শহরের কেন্দুস্থলে 
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হাট-বাজারের মত কোন প্রকাশ্য স্থানে মিলত হয়ে সরাসরি নাগারক কর্তব্য পালন 
করা সম্ভব হত। কারণ তখন ছোট ছোট অগ্চলে অল্প জনসম্ট নিয়ে অত্যন্ত সীমাবদ্ধ 
আকারের গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল। কিন্ত, আধুনিক রাষ্ট্র তার বিরাট আয়তন 
এবং জনসংখ্যা নিয়ে গঠিত। প্রাচীন রাণ্ট্রের তুলনায় আধুনিক রাষ্ট্রের 
এই গুণগত পার্থক্য দেখা দিয়েছে বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণের সংঘাতে । 
(২) আধানক রাষ্ট্রে সদতরাং প্রাচীন কালের নাগরিকের তুলনায় আজকের 
নাগারকন্ধ ব্যাপক নাগাররেক রা্্রক, সামাজিক ও অর্থনোতিকজীবনে ভুমিকা 
গ্রহণের ক্ষেত্রেও চরম গুণগত পার্থক্য দেখা যায় । এই পার্থক্য দেখা দিয়েছে প্রাচীন, 
" এবং বর্তমান রাষ্ট্রের মধ্যে সাংগঠানক (5৮:০৪:৪1) পার্থক্যের জন্য, অর্থাৎ প্রত্যক্ষ 
এবং পরোক্ষ গণতন্ত্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য থাকার জন্য । আধুনিক গণতন্ত্র প্রাপ্ত- 
বয়দ্ক ব্যান্তদের ভোটে {নির্বাচিত আইনসভা এবং মান্ত্রিসভা 'নিয়ে গঠিত । 
তৃতীয়ত নীতগতভাবে আধুনিক গণতন্ত্র অবাধ ব্যান্ত্বাধীনতা, সাম্য, ন্যায় 
বচার প্রভাত আদর্শের ভিত্তিতে স্থাপিত । প্রাচীন রাষ্ট্র ছিল নগররাণ্ট্র, আধুনিক রাষ্ট্র 
ৰ জাতরাশ্ট্র। প্রাচীন গণতন্ত্র ছিল প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র, 
১১৯01 আধুনিক গণতন্ত্র. হল পরোক্ষ গণতন্ত্র । প্রাচান রাষ্ট্র 
ছল ক্রীতদাসান্ভর, আধ্ীনক গণতন্ত্র আদর্শগতভাকে 
সমতাবাদী। প্রাচীন নাগাঁরকত্ব ছিল সীমাবদ্ধ, আধুনিক নাগারকত্ব হয়ে দাঁড়িয়েছে 
ব্যাপক। 


॥ “নাগরিক” কথাটির আধুনিক সংজ্ঞ। ॥ 
স[ইজারল্যাশ্ডের বিখ্যাত অধ্যাপক ভ্যাটেল্‌ (৬৪৮৫) আধুীনক নাগাঁরক- 
জীবনের ব্যাপকতার 'দকাটর প্রতি ইঙ্গিত করে নাগারক সম্পর্কে একাটি সংজ্ঞা 
ভ্যাটেলের সংজ্ঞা দিরেছেন। তা হল এই--সভ্য সমাজের সদস্য হিসাবে 
সমাজের সঙ্গে যে ব্যান্তগণ কতকগুলি কর্ত“ব্যসত্রে আবদ্ধ, 
রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার অধীন এবং এর দ্বারা প্রদত্ত সুযোগস্মাবধার সমান অংশীদার, 
তারাই হল রাষ্ট্রের নাগারক। { 
মার্কন সুপ্রীম কোর্টের প্রান্তন বিচারপতি মিলার: (Mr. Justice Miller) 
একটি মামলায় তাঁর রায় দেবার সময় নাগাঁরক সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাও 
স্মরণায়। তাঁর মতে, রাজনোতক সমাজের সদস্য হিসেবে যারা রাষ্ট্র গঠন করে, 
এ নিজেদের সাম্মলত ক্ষমতার দ্বারা একটি সরকার স্থাপন 
০ করে, অথবা নিজেদের ব্যন্তিগত ও সমষ্টিগত আধকারগ্যাল 
রক্ষা করার জন্য সেই সরকারের অধীনে থাকে, তারাই হল 
নাগরিক (“Citizens are members of the political community to 
which they belong. These are the people who compose the State 
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and who, in their associated capacity, have established or subjected 
themselves to the dominion of their collective rights”. ) 
নাগরিক সম্বন্ধে এই আধুনিক সংজ্ঞাগুলি বিশ্লেষণ করলে আধুনিক রাষ্ট্রের 
নাগরিকের কতকগুলি বৈশিষ্ট্য সহজেই চোখে পড়ে । আধুনিক রাষ্ট্র নাগরিকগণ 
সংভ্রাগুলির নিঃসন্দেহে নানা প্রকার অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধা 
৬১ রাষ্ট্রের কাছ থেকে লাভ করে থাকেন। রাষ্ট্র সংবিধানে 
এই অধিকারগুলি নাগারকদের প্রদান করতে দায়বদ্ধ । 
এগুলি ভোগ করার পথে কেউ বাধা স:ষ্টি করলে রাষ্ট্র তাকে শান্ত দিয়ে থাকে । 
এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্র নাগারকদের অধিকার প্রদান করেই ক্ষান্ত হয় না, এগুলি 
সংরক্ষণের জন্যও চুস্তিবদ্ধ। 
কিন্তু এ হল আধ:ননিক নাগাঁরকত্বের একটি দিক, অধিকারের দিক। এর অপর 
দিক হল কতব্যের দিক । নাগারিককে তার অধিকার ভোগের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের প্রতি, 
নাগরিকদের পরস্পরের প্রতি অনেক কর্তব্য পালন করতে হয় । রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য . 
স্বীকার, রাষ্ট্রের আইনকানুন মানা করা, দেশরক্ষার জন্য 
যার সং আকারে ত্যাগ ্বাকার করতে প্রস্তুত হওয়া, সমাজের সকলের মঙ্গল- 
- সাধনের জন্য সচেতনভাবে ?িনজের বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ 
করা-_-এগুলিই হল আধুনিক যুগের নাগারকের প্রধান প্রধান কর্তব্য। তাই 
নাগরিকের সংজ্ঞা নর্ধারণ করতে গিয়ে ল্যাস্কি বলেছেন-_সর্ব সাধারণের কল্যাণের 
সাশাক্ষিত বৃদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগই হল নাগরিকত্বের মূল বৈশিষ্ট্য (“Citizenship 
is the contribution of one’s instructed judgment to public 
20০০৮ )। 
নাগাঁরকতা সম্পর্কে ল্যাঁসকর সংজ্ঞাঁট নিয়ে আলোচনা করলে এ সর 
দাশশীনক সক্রেটিসের (5০০৮৭625) এবং প্রখ্যাত ভারতীয় মনীষী ও বাগ্মী বিচারপতি 
শ্রীনবাস শাস্ত্র কথাগনল মনে পড়ে । সক্লেটিস: বিশুদ্ধ প্রজ্ঞাকেই সাব'ভোম বলে 
বর্ণনা করেন। জ্ঞানের সার্বভৌমত্ব (Sovereignty of 
সক্রেটিস, ও শ্রানবান শাসবার True Knowledge) তখনই দেখা দেয় যখন নাগারকগণ 
5 তাঁদের বিদ্যা, কুষ্ধি, বিচারশান্ত এবং চিত্তাণলতা সমগ্র 
রাণ্টিক পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। গ্রীনবাস শাস্ত্রী বলেন যে, প্রকৃত দেশ- 
প্রেম এবং প্রকৃত নাগাঁরকত্ব একই ৷ এই দুটি ক্ষেত্রেই অপরের ন্যায্য সংখ-সবাবধা 
[নিরাপদ রাখার প্রতি নাগারকের সমত্ব ও সচেতনতা থাকা চাই ৷ তবেই সে আদর্শ 


নাগরিক হয়ে ওঠে। 


॥ আধুনিক শাসনতান্ত্রিক (সাংবিধানিক ) আইনে নাগরিকত্ব ৷ 
আধ্যীনক রাষ্ট্রে নাগারকের অধিকার প্রদানের ব্যবস্থা করে থাকে সাংাবধাঁনক 


নাগারকতা ১৯১৯ 


আইন ( Constitutional Law )। আবার এই সাধাবধানিক আইনই নাগারকের 
নাক এ মাতা চরম? বাছা কর, খাকে। সুতরাং 
পু অধিকার লাভ এবং আঁধকার রক্ষা দ:দিক থেকেই আধখানক 
রাষ্ট্রের নাগ্রারকগণ শাসনতন্তিক বা সাধাবধানক 
আইনের আওতায় ( Subjects of Municipal or Constitutional Law ) 
পড়েন। 
॥ ভান্তর্জাতিক আইনে নাগরিকত্ব ঃ নাগরিক ও স্বজাতীয় ॥ 
বিখ্যাত ইংরেজ আন্তর্াতক আইনাঁবদ স্যার জন্‌ ফিশার উইলিয়ামস (১%. 
John Fischer Williams) বলেছেন যে, জাতীয়তার 
নাগাঁকত্ব আন্তর্জাঁতক ক্ষেতেও মাধ্যমেই নাগাঁরকত রা্ট্রক সমা ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক 
বস্তুত ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়। ‘বাভিন্ন রাষ্ট্রের নাগারকত্বের আইন 
বভিন্ন প্রকার--এই কথা বলে যাঁদ কেউ নাগাঁরকত্ব অর্থাৎ জাতীয়ত্ব সম্পর্কে 
আন্তর্জাতিক আইনের অসংলগ্রতার বা অসম্পর্ণতার প্রশ্ন তোলেন, তা হলে তান 
আন্তজাতিক আইনকে খুবই ছোট করে দেখবেন । 
কোন কোন আন্তর্জাতিক আইনাঁবদ নাগাঁরক (০৮20) এবং স্বজাতীয় 
(national) এই দুটি বাভিন্ন শব্দের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেন। 
আন্তজ্াতক আইনে নাগরিককে ব্যন্তি ?হসেবে ( ০:5297.) ধরা হয়, কিন্তু কোনও 
দেশীয় প্রাতষ্ঠানকে সেই দেশের স্বজাতীয়রূপে (77200791) ধরা হয়। কিন্তু 
ব্যাপক অর্থে “নাগারক” ও “স্বজাতীয়” এ দুটি কথার 
সাং লন আইনগত তাৎপর্য একই । “নাগরিক” কথাটি ব্যান্তর 
সঙ্গে রাষ্ট্রের যোগসূত্র রচনা করে। ্বজাতীয়” শখ্বাট এ 
ব্যান্তর বা ও দেশের কোন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রগালর যোগসন্র রচনা করে । 
একটা রাষ্ট্রের নাগাঁরকত্ব লাভ করলেই কেবল অন্য রাষ্ট্রগ/লির কাছে সেই 'না্দষ্ট 
রাষ্ট্রের স্বজাতীয়ত্বের স্বীকৃতি এবং পাঁরচাত লাভ সম্ভব হয় । 
আন্তর্জাতক আইনে এক রাষ্ট্রের নাগারককে অন্য রাষ্ট্রে যেতে হলে নিজের 
রাষ্ট্রের স্বরাষ্ট্রদপ্তর থেকে ছাড়পত্র বা পাসপোর্ট“: (79982০:%) নিতে হয় এবং সেই 
সঙ্গে যে রাষ্ট্রে সে প্রবেশ করতে চায়, সেই রাষ্ট্রের 
১8৮৬০ অনূমতিপন্তর বা ভিসা (৬15৫) [নিতে হয়। এক রাষ্ট্রের 
টান ক টি নাগারক বা রাষ্ট্রপ্রধান, দুত, সৈনিক যুদ্ধজাহাজ বা 
ব্যবসা-প্রাতষ্ঠান অন্য রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে মুক্ত এবং এদের 
কতকগ্যীল বিশেষ অধিকার দেওয়া হয়। অবশ্য তাঁরা সাধারণতঃ অন্য রাষ্ট্রের 
ফৌজদারণ নিয়মকানুনের (Criminal Law) আওতা থেকে মন্ত নন। 
আঁত-আধুনিক আম্তজাতিক আইনে নাগরিকত্ব মানাবক অধিকারের স্তরে উন্নীত 
হয়ে রা্ট্রক থেকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পারব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। সাঁম্মীলত জাতি- 
পংঞ্জের সাধারণ পাঁরষদ ১৯৪৮ খুগন্টা্দে মানীবক আঁধকারের 'বন্বজনীন সনদ 


১৯২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


( Universal Declaration of Human Rights) অনুমোদন করেছে । এই সনদে 
নাগারককে রাষ্ট্রের নাগরিকত্বের সঞ্কণর্ণ পরিধির মধ্যে আবদ্ধ না রেখে তাকে 
পৃথিবীর মানবসমাজের একজন রূপে অর্থাৎ “পুথিবীর নাগরিক ” ( Citizen of 
the World ) রূপে কল্পনা করা হয়েছে । এই সনদে িশ্বমানবসমাজের নাগাঁরক- 

রূপে জাতি, বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণী, ভাষা নাব'শেষে পৃথিবীর 
৮৮০১ বাভিন্ন দেশের নাগারকের অধিকার সমান বলে ঘোষণা 

করা হয়েছে। সাধারণতঃ আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের 
নাগারকগণ যে সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক আঁধকার ভোগ করে থাকেন, সেগুলি 
বিশ্বমানবসমাজের নাগরিকদের মানাবক আঁধকাররুপে স্বীকৃত হয়েছে। কতকগুলি 
আঁতিরিন্ত অধিকার এর সঙ্গে মানবিক অধিকারর্‌পে সংযুক্ত হয়েছে । যেমন--রাজনৌতিক 
কার্যকলাপে লিপ্ত থাকার ফলে কোনও দেশের মুক্তিসংগ্রামের নেতা যদি নিজের দেশের 
শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচার থেকে মন্ত হবার জন্য অন্য কোন দেশে আশ্রয়প্রার্থা হন, 
তাহলে তানি আশ্রয় পাবার অধিকার হবেন। 


॥ “নাগরিক” কথাটির সঙ্গে কতকগুলি কথার তুলনা ঃ নাগরিক, 
স্বজাতীয়, প্রজা, বিদেশী ॥ 
নাগারক সম্বন্ধে আলোচনা করতে গেলে কতকগুলি শব্দের ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 
স্থল অর্থে একই রাষ্ট্রের একজন নাগরিক অপর নাগাঁরককে “দ্বজাতীয়” (National 
বা 09220796) বলেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনের চুলচেরা বিশ্লেষণে 
“নাগারক” এবং "স্বজাতীয়” কথাদুটির তাৎপর্য এক নয়। স্বজাতীয় হলেই কেউ 
সেই রাষ্ট্রের নাগরিক হন না। যতদিন ভারত ইংরেজ সরকারের অধীনে ছল, 
ততাদন ভারতীয়রা ব্রিটিশৃ-স্বজাতীয় বলে বিবেচিত হতেন, কিন্তু 'ব্রাটশনাগরিকর্‌পে 
বা স্বাধীন নাগারকরূপে কোন অধিকার ভোগ করতেন না। যতটুকু আঁধকার তাঁরা 
ভোগ করতেন, ততটুকু কেবল ইংরেজ সরকারের আন[কুলো । আবার, বর্তমানে ভারত 
কমনওর়েলথ্‌ নামক সমিতির সদস্য-রাষ্ট্র। এই সমিতির শীর্ষে আছেন ইংলণ্ডের 
এনা" এবং জ্বজাতীয় রাজা বা রাণী । সতরাং ভারতীয় নাগারকগণ আঁধকন্তু 
কথাদ:টির মধো পার্থকা কমনওয়েলথ নাগরিকত্ব ( Commonwealth ০10207- 
51১1) লাভ করে থাকেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, 
ভারতীয় নাগারকগণ ইংলশ্ডেরও বা অন্য কোনও কমনওয়েলথ দেশেরও নাগারক। 
আন্তজর্ীতিক আইনের স.ক্ষম বিচারে “স্বজাতীয়” কথাটির দ্বারা বোঝায় এমন কোনও 
ব্যান্তকে যে কোনও বিশেষ রাষ্ট্রের প্রতি আন;গত্য প্রকাশ করে, কিন্তু সে রাষ্ট্রের পর্ণ 
নাগারক অধিকার ভোগ করে না। “নাগাঁরক” ও “প্বজাতায়” কথাদ;টির এই শব্দগত 
সমার্থকতা আইনের চক্ষে গোলমালের সৃষ্টি করতে পারে । তাই অনেকে মনে করেন যে, 
“স্বজাতীয়” কথাটির পরিবর্তে “দেশবাসী” কথাটি অথবা “রাষ্ট্রের বাসিন্দা” এই 
বাক্যাংশটির প্রয়োগ অনেক সার্থক ॥ রাষ্ট্রের বাসিন্দা ?হসাবে কিছু কিছু অধিকার 
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লাভ করলেও সেই ব্যাস্ত কেবল নাগারকরূপেই সম্পূর্ণ সামাজিক ও রাজনোতক 
আঁধকার লাভ করে থাকেন । শুধু “দেশবাসা”াহসাবে যাঁর পারিচয়,তাঁর ভোটাধকারের 
মত রাজনৈতিক আঁধকার নাও থাকতে পারে । সংশ্লিদ্ট দেশে বসবাসকালে সেই রাষ্ট্রের 
প্রীত আন্‌গত্য প্রদর্শনই তাঁর একমাত্র কত'ব্য। এর পরিবর্তে তিনি এ রাষ্ট্রের কাছ 
থেকে ?কছ সাহায্য পেতে পারেন। কিন্তু “সাহায্য” এবং “আঁধকার" এক নয়। 

“নাগারক” কথাটির সঙ্গে অনেকে "প্রজা (59৮1০০৮) কথাটির পার্থক্য কল্পনা 
করে থাকেন। নাগারক বলতে যাঁদ শুধু ভোটাধিকারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের বোঝায় এবং 
অবশিষ্ট স্বঙ্গাতীয়দের “প্রজা” বলে অভিহিত করা হয়, তা হলে প্রজাদের সম্পূর্ণ 
“নাগরিক” ও “প্রজা” কথা. নাারকত্ব থাকে না। কিন্তু এ ধরনের চিন্তাধারা ভ্রান্ত 
দঁটি পার্থক্য “নাগরিক” এবং “প্রজা” কথাদ:ুটি সমার্থক। এ দি 

কথার দ্বারাই পর্ণ নাগ্গারকত্ব বোঝায়। আন্তর্জ৭1তক 
আদালতে রাষ্ট্রের ভোটাধিকার পাবার আঁধকারই নাগারকত্বের সচক,কম্তু অপ্রাপ্তবয়স্ক 
হবার ফলে এই আধকার প্রয়োগে অসমথ* ব্যান্তদেরও 'স্িত-নাগারকত্বের ( potential 
Citizenship ) আঁধিকারশ বলে ধরে নেওয়া হয়। 

অনেকে 'নিয়মতান্তিক রাজতন্তে অথবা একনায়কতন্দ্ে রাষ্ট্রের প্রত আনুগত্য 
প্রকাশকারগ ব্যান্তদের সকলকেই “প্রজা” আখ্যা দিয়ে থাকেন। 'কি"্তু এ'দের সকলেই 
সেই রাষ্ট্রের নাগারক নাও হতে পারেন_-এই রকম য্যান্ত দেখিয়ে কেউ কেউ “নাগাঁরক” 
এবং “প্রজা” কথাদ:টির মধ্যে পার্থক্য দেখাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এই য্যান্তও 
5 ঠিক নয়। ইংলণ্ডের মত দেশে ?নয়মতাশ্তিক রাজতন্ত্র 
0 প্রচলিত। সেখানে “নাগরিক” এবং “প্রজা” কথাদুটির 
রাজনৈতিক ব্যাখ্যা একই অর্থ বোঝায় । তবে “প্রজা কথাটির সঙ্গে রাজতদ্বের ছাপ 
আছে মনে করে উগ্র গণতান্ত্ক ব্যান্তগণ এই কথা ব্যবহার করতে চান না। রাজ 
এবং *্বরাজের সংঘাতের ইতিহাসের সঙ্গে অনেক বেদনার স্মৃতি জাঁড়ত। তাই “প্রজা” 
কথাটি রাজতান্ত্রক অর্থে গণতন্তের সমর্থকগণ প্রয়োগ করতে অনিচ্ছুক । তাঁরা মনে 
করেন যে, গণতাশ্পিক রাষ্ট্রে সমস্ত স্বাধীন ব্যন্তিই নাগারক, তাঁরা ভোটদানের আঁধকারী 
হন বা নাই হন। 

“নাগারক কথাটির সঙ্গে “বিদেশী” ( Alien ) কথাটির পার্থক্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 
অবশ্য রাষ্ট্রাবন্রানৌরা সকলেই একমত। প্রত্যেক রাষ্ট্রেই 1বদেশী দতাবাস থাকে 
এবং কোন কোন দেশে কহ: বিদেশী বাবসায়ীও থাকেন। সামায়কভাবেও অনেক 
সিটির... বিদেশী কোন রাষ্ট্রে পর্যটক (০9:15) 1হসাবে 
০৮. ঠা আশ্রয় নেন। কিন্তু কোনও রাষ্ট্রের নাগারকগণ যে সমস্ত 

অধিকার ভোগ করে থাকেন এবং সেই রাষ্ট্রের প্রতি 
কতকগুলি কর্তবা সম্পাদনের জন্য যেভাবে দায়বদ্ধ থাকেন, বিদেশ'রা সেভাবে 
অধিকার ভোগ করেন না বা অন্য রাষ্ট্রে বসবাসকালে সেই রাষ্ট্রের প্রতি তার 
নাগারকদের মত কর্তব্য সম্পাদনে বাধ্য থাকেন না। 


১৯৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


নাগরিক এবং বিদেশশ উভয়েই কোনও রাষ্ট্রে বসবাসকালে বাকস্বাধীনতা, মতামত 
“প্রকাশের দ্বাধীনতা প্রভৃতি সমান সামাজিক অধিকার ভোগ করে থাকেন। কিন্তু 
*নাগারকরা নিজেদের রাষ্ট্রে সম্পূর্ণভাবে রাজনৈতিক অধিকার ভোগ করে থাকেন, 
ছিল এক 'বিদেশশরা করেন না । যেমন ভারতে বসবাসকারণ ভারতণয় 
্ নাগরিক আইনসভার নির্বাচনে ভোটদাতারূপে বা সদস্য- 
প্রার্থী রূপে অংশগ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু দূতাবাসস্থ কোনও মার্কন নাগাঁরক 
ভারতের কোনও আইনসভার নির্বাচনে এভাবে অংশগ্রহণ করতে পারেন না । এর কারণ 
হল, ভারতীয় নাগারকের আনুগত্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রতি, মার্কিন যুন্তরাষ্ট্রের 
নাগাঁরকের আনুগত্য তাঁর দেশের প্রজাতন্দের প্রতি । 
আন্তজাতিক আইনের ক্ষেত্রেও এই রাষ্ট্রক আনুগত্যের পার্থক্যের দরুন নাগাঁরক 
এবং বিদেশী উভয়ের মধ্যে গুণগত পার্থক্য দেখা যায়। আক্তজাতক আইনে 
রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান হল তার প্রতি স্থায়ী আনুগত্য প্রদর্শনকারশী জন- 
সাধারণ । এ রাষ্ট্রের প্রাত এদের আনুগত্য এক হলেও ভোটাধকারের ভিত্তিতে 
রে নাগরিকত্ব দুরকমের-_স্ছিত ( potential ) এবং বাস্তব 
০১৮৭ পপি (791) কিন্তু এই নাগরিকত্ব কেবল একটি 
নিদিষ্ট রাষ্ট্রের সভ্যরূপেই 'চহৃত। তাই এক রাষ্ট্রের 
নাগরিক বিদেশীর্‌পে অন্য রাষ্ট্রের সভ্যরূপেই চিহ্নিত। তাই এক রাষ্ট্রের নাগারক 
বিদেশশরূপে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের অধীন নন। এজন্যই চীনা প্রজাতন্দে 
বসবাসকারী কোনও মার্কন নাগরিককে চীনা সরকার তার সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে 
বাধ্য করতে পারে না। একই য:ক্ততে সাধারণতঃ দূতাবাসের অধিবাসী 'বিদেশঈগণ, 
দেশী জাহাজের নাবিক, এ জাহাজের বিদেশী মালপত্র, অন্য কোনও দেশের 
রাষ্ট্রপ্রধান, বিদেশ সেনাবাহনীর সভ্যগণ-_এ সমস্তই অন্য কোনও রাষ্ট্রের সাবভৌম- 
ত্বের এান্তয়ারের বাইরে । অর্থাৎ অন্য কোনও রাষ্ট্রের আদালতে এ'দের নিয়ে কোনও 
মামলা দায়ের করা চলে না। অবশ্য {বিদেশীদের ক্ষেত্রে তাঁরা যে রাষ্ট্রে বসবাস করছেন 
সেই রাষ্ট্রের আইন মেনে চলার প্রাথামক কর্তব্য পালন যাতে সহজ এবং অব্যর্থ হতে 
পারে, সেজন্য এ রাষ্ট্রের প্রতি তাঁদের অস্থায়ী আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয়। শুধ এই 
কারণেই তাঁরা বিদেশী রাষ্ট্রের ফৌজদারী আইনকান[নের ( Criminal Law ) বশ্যতা 
স্বীকার করতে বাধ্য, তার বেশী নয়। 


আন্তর্জাতিক আইনে সকল নাগাঁরক অধিকারকেই মানবিক আধিকার ( Human 
Riht5 ) বলে ধরে নেওয়া হয়। সূতরাং কোনও রাষ্ট্রের শাসনতন্দে নাগাঁরকদের 
গাঁরক ও বিদেশী দুজনেরই. যে মৌলিক আঁধকারগলি লিপিবদ্ধ ও সংরাক্ষত হয়, 
বান সেগুলির প্রায় সবগহীলই নাগাঁরক এবং বিদেশী সকলেই 
সমানভাবে ভোগ করে থাকেন। আবার, আন্তর্জাতিক 

আইনে [িদেশগদের জীবন, ধনসম্পাত্ত ইত্যাদি রক্ষার জন্য রাষ্ট্রের প্রতিও কঠোর - 


নাগারকতা ১৯১৫ 


দায়িত্ব অপণ করা হয়। যদি কোনও বিদেশশ কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন, তা হলে তাঁর 
ক্ষতির অনুপাতে রাষ্ট্রকে যথোচিত ক্ষতপ;রণ দিতে হয় । 

॥ নাগরিকত্বলাভের উপায় ॥ 

১৯৪৮ খণীষ্টাব্দে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ মানাঁবক অধিকারের বিশ্বজনীন ঘোষণার 
প্রস্তাবে সম্মাত দেবার ফলে “নাগরিক” কথাটি বর্তমানে রা'ষ্ট্রক সীমানা ছাড়িয়ে 
আন্তজনাতক ক্ষেত্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে ॥ “মানবিক অধিকার” রূপে এই আঁধকার- 
গুলি সাধারণতঃ পৃথিবীর বিভিন্ন গণতাশ্তিক দেশে “নাগরিক অধিকার” হিসাবে 
প্রচালত ও স্বীকৃত। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে নাগারককে দেশ, কাল উধর্ব ব্যক্ত 
হিসাবে অর্থাৎ বিশ্বমানবসমাজের একজন সভ্য হিসাবে ধরা হলেও পাথবীর 

বিভন্ন রাষ্ট্রগ্যাল নাগাঁরকত্ব লাভের ক্ষেত্রে এক 
নাগরিকত্ব লাভ মানবাধকার- : ধরনের নিয়মকানুন মেনে চলে না। তাই নানা রাষ্ট্রে 
ভি ৩৭5, নাগরিকত্ব অজ‘নের নীতিগ্লি নানা রকমের। এই 
ত্ব দুটি উপায়ে লভ্য ৪ 
ভল্সগত সাত নাীতিগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করা যায়-(১) জন্মগত 
নাগরিকত্বের নীত ( Law of natural citizenship ) 
এবং (২) আঁজত বা আত্মাকৃত বা দেশীয়কৃত নাগরিকত্বের নাত (Law of natura- 
lised citizenship )1 প্রথম ক্ষেত্রে কোনও ব্যন্তি জন্মসুন্রে গ্বাভাবকভাবেই রাষ্ট্রের 
- নাগরিকত্ব লাভ করে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কোনও ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবে সে যে রাষ্ট্রের 
নাগারক ছিল না, কৃত্রিম উপায়ে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব পায়। প্রথম নগীতিটির 
ক্ষেত্রে সকল রাণ্ট্রে একই বাধ প্রচলিত নয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলি সাধারণতঃ 
একই ধরনের কতকগুলি নিয়ম মেনে চলে । 

বিভিন্ন রাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে নাগরিকত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে কেন বিভন্ন আইনকানুন 
মেনে চলে, সে প্রশ্নের উত্তরে আন্তর্জাতিক আইনবিদ্গণ দুটি কারণ নিদেশ করেন । 
প্রথমটি হল ব্যাক্তিগত প্রভুত্বের নীতি (Law of Personal Supremacy ) 
'দ্বিতীয়াট হল আগ্ালক প্রভূত্বের নীতি (Law of Territorial Supremacy ) ॥ 


জন্মগত ও জন্মস্থানগত ব্যক্তিগত প্রভুত্বের নীতি অনুসরণ করে আধুনিক রাষ্ট্র 
নাগরিকত্ব £ আন্তজাতিক জন্মগত সিরা নীতি ( Jus Sanguinis ) প্রয়োগ 
আইনের ব্যাখ্যা করে। আগুলিক প্রভুত্বের {বধি অনুসরণ করে আধুনিক 


রাষ্ট্রগুলি জন্মস্থান নীতি ( ]U5 1০০ অথবা 75 501; ) প্রয়োগ করে। তবে এই 
দুটি প্রয়োগক্ষেত্রেই সাধারণভাবে নাগরিকের “জন্মের” ওপর তার নাগারকত্ব অন 
'নির্ভর করে থাকে। 
জন্মগত আঁধিকারের নত অনুযায়ী ব্যক্তির পিতামাতার নাগরিকত্বের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সাধারণতঃ 'পিতৃত্বের দাবিকেই এ ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া 
জন্মগত আঁধকারের নাতি হয়ে থাকে । ফলে পিতা যে রাষ্ট্রের নাগরিক, সন্তান যাঁদ 
সেই রাষ্ট্রে জন্ম গ্রহণ না করে, তবুও সে পতা যে রাষ্ট্রের 
নাগরিক সেই রাষ্ট্রে নাগরিকরমপেই গণ্য হবে। ফ্রাশ্সে এই নতি অনুসরণ করা হর ॥ 


১৯৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


রব 


জন্মস্থান নীতি অনুযায়ী জম্মভূমির ওপর ভিত্তি করে নাগাঁরকত্ব স্থির হয়। 

এই নীতি অনুসারে কোন ব্যন্ত যে রাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করে, তাকে সেই রাষ্ট্রের 

১11 এ নাগারক বলে গণ্য করা হয়,তার পিতামাতা জন্মগত নীতির 

সংত্রে অন্য রাষ্ট্রের নাগারক হলেও । আন্তজাতিক আইন- 

[বদ্‌গণ এক্ষেত্রে “জন্মস্থান”কে ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন । যেমন, কোনও রাষ্ট্রের 

জাহাজ বা তার নিজস্ব কোনও বিমানপোত তার নিজের সার্বভৌম এলাকা বলেই 
পাঁরগাঁণত হয়। আর্জোন্টনার প্রজাতন্ত্র এই নীতি অনুসরণ করে। - 


এক একটি'রাষ্ট্র নাগরিকত্ব দানের জন্য পূর্বে উল্লিখিত দুটি আইনের এক একটি 
অনুসরণ করলে এ বিষয়ে হয়ত খুব বেশী জাটলতার সৃষ্টি হত না। কিন্তু কার্য- 
ক্ষেত্রে কোন কোন রাষ্ট্র একই সঙ্গে জন্মগত নীতি ও জন্মস্থানগত নীতি অনুসরণ করে 
থাকে। ইংলণ্ড ও মার্কন যক্তরাষ্ট্র ও ভারত কোনও বিদেশীর সম্তানকে নাগ্ারকত্ব 
প্রদানের ক্ষেত্রে দাউ নিয়মই অনুসরণ করে থাকে ।. ভারতের রাষ্ট্রপাতি আবার যে 
কোনও রাষ্ট্রে নাগারককে “বদেশনী নন” বলে ঘোষণা করতে পারেন। সুতরাং বহু 
ক্ষেত্রে একাধিক নাগারকত্বের ( Plural Citizenship ) নীতি প্রচালত। এর ফলে 
নাগরিককে অনেক অস্যাবধা ভোগ করতে হয়। যেমন, যুদ্ধের সময় যাঁদ কোনও 
দুটি ক্ষেত্রেই বহুণনাগারকত্বের ব্া্তিকে একই সঙ্গে একাধিক রাষ্ট্রের নাগরিক বলে ধরা হয়, 
সম্ভাবনা ও সে সমস্যারসমাধান তা হলে এ রাষ্ট্রগুলির মধ্যে যুদ্ধ লাগলে সে বিপদে 
পড়তে পারে । কারণ, যুছ্ধের সময় কোন রাষ্ট্র শত্রু- 
পক্ষীয় রাষ্ট্রের নাগরিককে আটক করে রাখতে পারে । আধুনিক আন্তজ্াতক আইনে 
এ ধরনের বহ; নাগরিকত্বের সমস্যার মীমাংসার ব্যবস্থা হয়েছে । যেমন, এই ধরনের 
নাগারক সাবালক হয়ে স্থির করতে পারে--সে কোন: রাষ্ট্রের নাগারকত্ব, লাভ করতে 
চায়। অথবা সে এ দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে যে রাষ্ট্রের সঙ্গে শিক্ষাদীক্ষা, চাকুরী, বসবাস 
প্রভৃতির ফলে অধিকতরভাবে জাঁড়ত, সেই রাস্ট্রেরই নাগারকর্‌পে পরিচিতি দাবি 
করতে পারে। এই রকম নাগারকত্বকে আধুনিক আন্তর্জ শতক আইনে কার্যকর 
নাগরিকত্ব ( Effective Citizenship ) বলে । 


নাগরিত্ব লাভের প্রথম প্রকার নীতি অর্থাৎ জন্মগত নাগরিকত্বের নীতি সম্পর্কে 
এতক্ষণ আলোচনা করা হল। এবার দ্বিতীয় প্রকার নীতি অন[যায়ী, অর্থাৎ আর্জত 
বা আত্মীকৃত বা দেশীয়কৃত নাগারকত্বের নীতি নিয়ে আলোচনা করা যাক । কতকগীল 
শর্ত পালন করে কৃত্রিম উপায়ে নাগ্ারকত্ব অর্জন করাই অর্জিত নাগাঁরকত্বের মূল 
শীল তাৎপর্য । বিদেশী নাগাঁরক অন্য রাষ্ট্রে এই শর্তগুলির 
নাগাঁরকত্বলাভে: বিভিন্ন শত' কোন একটি পালন করলে তবেই সে নতুন রাষ্ট্রের অন:- 
মোদন লাভ করে আত্মশকৃত নাগারক হয়ে ওঠে । বলা 

বাহুল্য, এহেন বদেশীর নতুন রাষ্ট্রের নাগাঁরকত্বলাভ এ নতুন রাষ্ট্রীটর 
অনুমোদনসাপেক্ষ। কুন্রম উপায়ে প্রাপ্ত এ রকম নাগারককে অনূমোদনাসদ্ধ বা 


নাগারকতা : ১৯৭ 


আইনাসম্ধ নাগরিক (Naturalised citizen) বলে । এই কৃত্রিম উপায়ে নাগারকত্ব- 
লাভ সাধারণতঃ যে শতগীলর ওপর 'নির্ভ'র করে, সেগুলি হল (ক) দীর্ঘাদন কোন 
স্থানে বসবাস (D০micile) ; (খ) বিবাহ ; (গ) বৈদেশিক রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী 
করা বা এ রাষ্ট্রের অধীনে সৈনিকরবপে কাজ করা, (ঘ) বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করা এবং 
(৩) অন্য কতকগুলি শর্ত পালন করা। 
প্রথমতঃ, দীর্ঘাদন এক রাষ্ট্রে বসবাস করার ফলে নাগরিকত্ব লাভ করা যায়। এই 
বসবাসের কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ নেই। তবে বসবাসের নি্দন্ট সমর আতক্রান্ত হলে 
কোনও বদেশ৯, সে যে রাষ্ট্রে বসবাস করে তার স্বরাস্ট্রীবভাগের কাছে আবেদন করে 
এ রাষ্ট্রের নাগারকত্ব লাভের জন্য প্রার্থনা জানাতে পারে । স্বরাম্ট্রীপ্তরের আপাতত 
না থাকলে তাকে আঁজঁত নাগাঁরক বলে ধরা হবে । কোন কোন ক্ষেত্রে বিদেশীকে 
নতুন রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করতে হলে সেই 
ভারি রাষ্ট্রের আদালতের. কাছে আবেদন করলেও চলে ! অনেক 
সময় তাকে নতুন রাষ্ট্রের ভাষাভাষী হতে হবে। 
ভারত এবং ইংলণ্ডে বসবাসের সময়সাপেক্ষ শর্ত (Condition of Domicile} 
অনুযায়ী অন্ততঃ ৪ বছর কোন বদেশীকে এই রাষ্ট্রে বসবাস করতে হবে। উপরন্তু 
ইংলণ্ডের ক্ষেত্রে ইংরাজী ভাষা ও ভারতের ক্ষেত্রে সংবিধানের সংশোধিত অস্টম 
তফ্‌সিলের অন্তভুর্তি ১৫ টি ভাষার যে কোন একাটতে জ্ঞান থাকা দরকার ৷ অনেক সময় 
নি্দি“ণ্ট কয়েকবছর বসবাসের শর্ত পালনের পর 'বিদেশীকে নতুন'রাষ্ট্রের নাগরিক হতে 
হলে ভবিষ্যতেও তার এই রাষ্ট্রে স্থায়ীভাবে বসবাসের ইচ্ছা আছে সে কথা সেই রাষ্ট্রকে 
জানাতে হয়। 
দ্বিতীয়তঃ, আন্তজ্শাঁতক আইন অনুযায়ী আজকাল ধরে নেওয়া হয় যে, কোনও 
মাঁহলা ?ববাহের পর তাঁর স্বামশর রাষ্ট্রের নাগাঁরকত্ব লাভ করেন। কিন্তু এই 
সহজ, সরল নপীতাঁটি গড়ে ওঠার পেছনে আন্তজাতিক আইন সংক্রান্ত জাটল প্রশ্ন 
জাঁড়ত হয়ে পাঁথবীর (বিভন্ন দেশের অনেক জাতীয় এবং আন্তজ্ীতক আদালতে বহু 
বাগ্বিতণ্ডার ইতিহাস সৃষ্ট করেছে । কারণ, পাঁথবীর 'বাভিন্ন রাষ্ট্রে বিবাহের পর 
(২) বিবাহ নারীর নাগরিকত্বের প্রশ্নাট নিয়ে এখনও অনেক রকম 
পরস্পরবরোধী আইন প্রচালত। এই নিয়ে অনেক 
জাঁটলতা দেখা "দিয়েছিল এবং তার মূল কারণ সব ক্ষেত্রে একই--ববাহতা নারীর 
বহু-নাগরিকত্ব থাকার সম্ভাবনা । 
{বিবাহিতা নারীর নাগরিকত্বের সমস্যাটি আধুনিক আন্তর্জাতিক আইন খুব 
* সংস্পষ্টভাবে মীমাংসা করেছে । ঠিক এইভাবেই সংশ্লিষ্ট 
রাও পদ অন[রূপ একটি প্রশ্নের সদুত্তর দিয়েছেন আধুনিক যুগের 
“কার নাগারকস্ব গাত” আন্তজাতিক আইনাবদগণ | পৃথিবাঁর বহ দেশে অনেক 
অবৈধ সন্তান জন্মগ্রহণ করে । অনেক রাষ্ট্রেএরকম হতভাগ্য 
সন্তানদের নাগরিকত্ব নিয়ে কোনও স্পচ্ট বিধান থাকে না। ফলে পর্বে এই ধরনের 


৯৯৮ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


সম্তানগণ নাগাঁরকত্বীবহণীন বলে গববেচিত হত। কিন্তু আধুনিক আন্তর্জাঁতক আইনে 
এই সমস্যাটরও সমাধানের ব্যবস্থা করা হয়েছে ॥ বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী অবৈধ 
সন্তান যে রাষ্ট্রে লালতপালত হবে বা শিক্ষালাভ করবে অথবা চাকার করবে এবং 
এভাবে দাশঘ্ণদন যে রাষ্ট্রের সঙ্গে জাঁড়ত থাকবে, তাকে সেই রাষ্ট্রের আর্জত নাগারকত্ব 
প্রদান করা হবে! এ ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতিক আইন কার্যকর নাগাঁরকত্বের নীত (৫ 
of Effective Citizenship) প্রয়োগ করে থাকে । 
বৈদেশিক রাষ্ট্রের অধীনে চাকুরী করা কিংবা এ রাষ্ট্রের সেনাবাহনীতে সৈনিক 
রূপে যোগদান করার ফলে অনেক রাষ্ট্র সংশ্লিজ্ট ব্যন্তিকে অনুমোদনাসদ্ধ বা বিধিগত 
নার্গারকত্ব য়ে থাকে । মার্কন যাক্তরাণ্রে নির্দিষ্ট সময় 
(৩) বশে থা. বসবাসের পর কোনও বিদেশী যাদ নিদ্টফাল মানি 
যুক্তরাষ্ট্রে অধীনে চাকার করেঃ কিংবা সেখানকার 
সৈন্যবাহনশতে সীক্রয়ভাবে যোগদান করে থাকে, তা হলে সে মাঁ্কন যুস্তরাষ্ট্রের 
অনুমোদনাসিদ্ধ নাগাঁরক বলে গণ্য হবার যোগ্যতা অর্জন করে। 


বিদেশে সম্পত্তি ক্রয় করার ফলে কোনও কোনও রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট গবদেশীকে কতক- 
গল শর্তসাপেক্ষে আত নাগরিকত্ব প্রদান করে থাকে। নবম দ্বীপপুঞ্জের 
কতকগুলি উপাঁনবেশে এই আঁধকার দেওয়া 
বিদেশে সম্পন্তিক্ুর ৮ 
রঃ হত॥ এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এ জনাবরল উপনিবেশ- 
গুলির লোকসংখ্যা বৃদ্ধি করা । আঁত-আধুনিক কালে এইভাবে দবদেশীদের আত 
নাগাঁরকত্ব লাভের তেমন নাঁজর পাওয়া যায় না। 


পূর্বে কোন রাষ্ট্র কোনও অণ্চল জয় করলে {বাজত অঞ্চলের অধিবাসীদের নিজের 
রাষ্ট্র নাগরিকত্ব দেবার ব্যবস্থাটিকে আঁজত নাগাঁরকত্ব লাভের একাটি প্রচলিত, 
আইনাঁসদ্ধ ব্যবস্থা বলে স্বীকার করা হত। 'কিম্তু সাম্মীলত জাতপঃঞ্জের সনদের 
(United Nations Charter) ১(১) ধারা অন7সারে 
পাত engin প্রত্যেক সদস্য-রাষ্ট্র অঙ্গশকারবদ্ধ যে সে অন্য রাষ্ট্রের 
এখন অসম্ভব ভৌগ্োদিলক অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব কখনও ক্ষন করবে 
না। এর প্রস্তাবনাতেও সাম্মীলত জাতিপহঞ্জের যহ্দ্ধ- 
{রোধ ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দাক্ষণ আফ্রকা তার আঁছ- 
শাসনভুত্ত এলাকার অন্তর্গত দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে (বর্তমান নামাবয়াকে) নিজের 
এলাকার অন্তভূ্ত করার প্রচেষ্টার জন্য বিশেষভাবে দনান্দিত। আক্তজর্ণীতক আদালতে 
এ সম্পর্কে দাক্ষণ আদিকার বিরুদ্ধে সংস্প্টভাবে মতামত ব্যস্ত হয়েছে। এ সমস্ত ঘটনা 
থেকে বোঝা যায় যে, কোনও রাষ্ট্রের দ্বারা অন্য কোনও রাষ্ট্রের বলপর্্বক অন্তর্ভু“ন্তর 
ফলে অন্তভুন্ত এলাকার ব্যান্তদের নতুন রাষ্ট্রের আঁজ‘ত নাগাঁরকত্বলাভের কোনও 
সম্ভাবনাই বর্তমানে নেই । 


নাগাঁরকতা ১৯৯ 


॥ নাগরিকত্বপ্রাপ্তির জন্য প্রচলিত আইনকান্থুনের সমালোচনা ॥ 
নাগরিকত্ব প্রাপ্তি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রে আভ্যন্তরীণ নাতি বিভিন্ন ধরনের । 
ভীতু কা শুধু, আধুনিক আম্তর্জাতক আইনের ফলেই এই 
রাষ্ট্র আইনকানুনগ্াল কিছুটা অভিন্নতার সাত্রে 
গ্রাথত হয়েছে । 


সাধারণতঃ আইনাসিষ্ধ নাগরিকদের স্বাভাবিক নাগরিকদের থেকে আঁভন্ন বলে 
কঙ্পনা করা হয়। কিন্তু মাকিন য্ল্তরাণ্টে অর্জিত নাগরিকের মানমর্যাদা এই 
রাষ্ট্রের জন্মসূত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রাপ্ত নাগরিকদের মানমর্ধাদা থেকে 1কছুটা 
নিয়তর । কারণ, কোনও কৃত্রিম উপায়ে স্বীকৃত মার্কন নাগরিক এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি ' 
| অথবা উপরাষ্ট্রপীতির পদের জন্য প্রার্থী হতে পারেন না। 
মি আত. এই পদগ্‌লি কেবল এই রাষ্ট্র জন্মস্রে প্রাপ্ত নাগাঁর- 
নাগাঁরকত্ব সীমিত কত্বের অধিকার ব্যন্তিরাই পেতে পারেন। মার্কন সাধাব- 
ধানিক আইনের ভাষ্যকারগণ অবশ্য উভয় প্রকার মার্কিন নাগারকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 
এই বৈষম্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পূর্ণ নাগাঁরকত্ব (Grand Citizenship) এবং আধংাশক 
নাগাঁরিকত্ব (Partial Citizenship).এই নীতিদুটির অবতারণা করেছেন। এই দুটি 
নীতি অনুযায়ী তাঁরা জন্মসূত্রে মার্কিন নাগরিকদের পূণ" নাগারক বলে এবং অন;- 
মোদনসিদ্থ নাগরিকদের আংশিক নাগরিক বলে চিন্তিত করেছেন। ফ্রান্স, বেলজিয়াম 
প্রভৃতি রাষ্ট্রে জন্মগত এবং অনমোদনাসিদ্ধ এই দুই শ্রেণীর নাগরিকদের মধ্যে পার্থক্য 
নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও এই মাঁকনী ব্যাখ্যা প্রচলিত। 
ইংলণ্ড্‌, কানাডা, অস্ট্রোলয়া, মার্কিন যডন্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশে চাকুরাপ্রার্থী* ?বদেশস- 
দের অনুপ্রবেশ ও বসবাস নিয়ন্ত্রণের জন্য যে সমস্ত অভিবাসন বাধ (inmigration 
laws) রাচত হয়েছে, সেগনাল নিয়ে দেশে বিদেশে বাগঁবতণ্ডার অন্ত নেই। এ প্রশ্ন 
ug OE গুলৈর সঙ্গে প্রায়ই বর্ণবৈষমোর নশীতি জাঁড়ত থাকে । 
রিট. ফলে পরিবার বিভন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে ঘোরতর বিদ্বেষ ও 
সরাতে ডিও অশান্তি দেখা তে পারে। রা্টিক নাগরিকত্ের প্রশ্নটি 
শেষে মানবিক অধিকারের প্রশ্নরূপে আন্তজাতিক সম্পর্কের 
ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ“ হয়ে ওঠে। আশা করা যায় যে, সাঁম্মীলত জাতপু্জের কর্তৃত্ে 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক সং্ছা, আন্তর্জণতিক শ্রমিক সংস্থা অথবা মানাবক আঁধকার 
সংস্থার মত কোনও প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে সক্রিয়ভাবে ব্যবস্থা করে যাবে। 


॥ নাগরিকত্বের বিলুপ্তি ॥ 
যদি নাগরিকত্ব লাভের উপায়গুলিকে প্রাপ্তিসডক হিসাবে গণ্য করা হয়, তা-হলে 
এগীলকেই আবার নাগরিকত্বের বিলুপ্তির নেতিবাচক স্‌চকর্পে বর্ণনা করা যেতে 


২০০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


পারে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি খুব সহজে বোঝান যাবে। ধরা যাক, কোন 
নাগারকত্ব অরনের ব। বজ্জনের নাগরিক প্রকৃতপক্ষে জন্মসররে ফ্রান্সের নাগারক। সে হয়ত 
উপলক্ষ্য একই কিছুদিন হল্যাণ্ডে-বসবাস করার পর সেখানকার স্থায়ী 
বাসিন্দারূপে কৃত্রিম উপায়ে আইনসিদ্ধ নাগরিকত্ব 
অজ‘নের জন্য হল্যাণ্ডের কাছে আবেদন করল । এ ক্ষেত্রে প্রথম পক্ষে সে 
জম্মস্‌তে ফ্রান্সের নাগারক, আবার দ্বিতীয় ক্ষেন্রে স্থায়ী বসবাসের দোহাই দিয়ে সে 
হল্যাশ্ডের আইনাঁসম্ধ নাগরিক । নাগরিকত্ব অজনের দুটি উপায়ই এ ক্ষেত্রে 
কার্ধকর হল বটে, কিন্তু এদের একটি কার্যকর হল তার নাগরিকত্ব অঞ্জনের 
সডক হিসাবে, অপরটি কার্যকর হল তার নাগাঁরকত্ব বজ'নের সূচক হিসেবে । 
অর্থাৎ একই উপায়গ্লি ক্ষেপ্রবিশেষে নাগারকত্ব অজরনের এবং নাগরিকত্ব 
বনের উপলক্ষ্য হিসাবে কার্ধকর। আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাপকতর 
ব্যাখ্যায় এই ঘটনাকে নাগারকত্ের বিলুশ্তি বলে মনে না করে নাগারকত্বের পারবর্তন- 
রুপে ব্যাখ্যা করা হয়। এগহাল হল, প্রথমতঃ, দীর্ঘকাল স্বদেশের বাইরে বাস করার 
ফলে নাগারক যেমন একদিকে তার আগের নাগরিকত্ব হারায়, অপরদিকে সে নতুন 
রাষ্ট্রের স্থায়ী বাসন্দারপে নতুন নাগরিকত্ব অর্জন করে। কোনও কোনও সময়ে 
একট রাষ্ট্রের বাইরে দীঘশীদন থাকলে সেই রাষ্ট্রের নাগ- 
রিকত্ব স্বতঃই বিলুপ্ত হয় । আগে নাগরিকত্বের এই ধরনের 
পরিবর্তন প্‌বতিন রাষ্ট্র স্বীকার করত না। কিন্তু আজকাল কেউ যাঁদ অন্য রাষ্ট্রে 
দীর্ঘকাল বসবাস করে সেই রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব লাভ করতে চায়, তা হলে পর্বতন রাষ্ট্র 
এতে আর আপত্তি করে না। শুধুমাত্র দরখাস্ত জমা দিয়ে রোঁজস্ট্রির দ্বারা আদালতের 
অথবা স্বরাষ্টদপ্তরের মত শাসনাবভাগঁয় কোনও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন লাভ করলেই 
যথেষ্ট হয়। এ ক্ষেত্রে ভারত একটি বিশেব নিয়ম মেনে চলে । এই আইন অন[সারে 
কোন নাগরিক স্বেচ্ছায় অন্য রাণ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করলে তাকে প্‌বে'র রাষ্ট্রের 
নাগাঁরকর;পে আর মেনে নেওয়া হয় না। 
দ্বিতীয়তঃ আধুনিক আন্তজাতিক আইনে ধরে নেওয়া হয় যে, বিবাহের পর 
বিবাহিতা নারী তার পূর্বের রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব হারায় । 
এর অর্থ হল যে, বিবাহিতা নারণর জন্মগত নাগরিকত্ব 
লোপ পায় এবং সে তার স্বামীর রাষ্ট্রের নাগরিকর্‌পে বিবেচিতা হয়। 


তৃতীয়ত্জ প্রাচীন গ্রীসে নিয়ম ছিল যে, রাজনৈতিক কারণে বা দেশদ্রোহিতার 
অভিযোগে অথবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে নাশকতামূলক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগে 
অনেক ব্ান্তিকে রাষ্ট্র থেকে নির্বাসিত বা বাহচ্কৃত করা হত। আধ্মানক যুগে অবশ্য 
এ ধরনের নজর পাওয়া যায় না। তবে অনেক ক্ষেত্রে এ 
রকম নাগরিক নিজের রাষ্ট্র থেকে পলায়ন করলে সে যদি 
অন্য রণ্ট্রের আশ্রয় (৫55117) লাভ করে, তাহলে সে তার পর্বের রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব 


নাগাঁরকতা ২০১ 


(৯) বিদেশে স্থায়ী বসবাস 


€২) বিদেশীর সঙ্গে বিবাহ 


(৩) বিদেশে আশ্রয়লাভ 


আপনা-আপাঁন (5০ ৪০৮০) হারায় । বর্তমানে মানবাধকার সম্পর্কে বিশ্বজনীন 
ঘোষণায় (Universal Declaration of Human Rights) এক রাঘ্ট্র পরিত্যাগ 
করার পর অন্য রাষ্ট্রেয় আশ্রয়লাভের আঁধকার মানাঁবক অধকাররুপে স্বীকৃত হয়েছে । 
চতুর্থতঃ গনজের রাষ্ট্রের সৈন্যদল থেকে পলায়ন (desertion from the 
(৭) সৈন্যদল থেকে পলায়ন army of the State) আইনের চক্ষে রাষ্টরদ্রোহতার 
সামিল । এ রকম ক্ষেত্রে কোন নাগাঁরক অন্য রাষ্ট্রের 
নাগাঁরকত্ব লাভ না করলেও নিজের রাণ্ট্রের এলাকার বাইরে তার নাগাঁরকত্ব আপনা- 
আপনি লোপ পায় । 
পণ্মতঃ, বদেশী সৈন্যবাহনীতে চাকুরি গ্রহণ করলে বা অন্য কোনও চাকুর গ্রহণ 
করলে অথবা জাঁম ক্রয় করলেও নাগরিক স্বেচ্ছায় তার 
8 নি পর্বের নাগাঁরকত্ব বর্জন করে নতুন রাষ্ট্রের নাগারকর:পে 
অন্য কোথাও চাকুরী, বিদেশে 
জামরয় ইতাদি পারগাঁণত হতে পারে। তা ছাড়া ভারতীয় প্রজাতন্তের 
মত কোন কোন রাষ্ট্রে ?শক্ষাসংকান্ত উপাধি ছাড়া অন্য 
কোনও রাষ্ট্রের প্রদত্ত অন্য উপাধি কোন নাগাঁরক গ্রহণ করতে পারেন না। এর 
' সাংধীবধাঁনক তাৎপর্য হল এই যে, কোন নাগাঁরক কোন বিদেশী সম্মানাঁচন্ন গ্রহণ 
করলে তার নাগারকত্ব লোপ পায়। 
নাগারকত্ব লোপের ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আন্তজাতিক ক্ষেত্রে যাতে কোনরূপ 
বিপদের সম্মুখীন না হন, সেজন্য আধুনিক আন্তর্জাতিক আইনে ব্যবস্থা আছে যে, 
জকি কোন ব্যান্তি যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন কোন রাষ্ট্রের নাগারকত্ব 
তি জা গ্রহণ না করে, ততক্ষণ পর্যত তার পর্বের নাগরিকত্ব 
বহাল থাকবে । এই বিধান প্রচালত হওয়ার ফলে 
৭ পারপ্রোক্ষতে নাগারকত্বের বিলুপ্ত নিয়ে কোনও জাঁটলতা সষ্টি হবার 
অবকাশ নেই। 


॥ ভারতীয় সংবিধান অনুসারে নাগরিকত্ব লাভ ॥ 

ভারতীয় সংবিধানে নাগারকত্ব লাভ সম্বন্ধে কতকগুলি বাঁধ বলবৎ আছে। 
414৭ ২৮1৯5 সেগ্ল হল-_ প্রথমতঃ, ২৬ শে জানুয়ারী, ১৯৫০ তারিখে 
সময় স্বীকৃত বাবস্থা সংবিধান চাল? হবার সময় ভারতের আধিবাসণদের কারুর 

ভারতে জন্ম হলে অথবা তাদের কারুর পিতা বা মাতার 

ভারতে জন্ম হলে এবং সংশ্লিষ্ট ব্যন্তরা স্থায়ীভাবে ভারতে বাস করতে রাজণ হলে সেই 
ব্যান্তরা ভারতের নাগরিক। 

দ্বিতীয়তঃ এই তারিখের আগে যারা অন্ততঃ ৫ বছর ভারতের স্থায়ী অধিবাসী 
(২) এর আগে যারা জাত ছিল, ও যারা ভবিষ্যতেও ভারতে স্থায়ীভাবে বাস করতে 
ইচ্ছ্‌ক, তারাও ভারতের নাগরিক । 

তৃতীয়তঃ যারা ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাইয়ের আগে পাকিন্তান ত্যাগ করে 


২০২ রাষ্ট্রাবজ্ঞন 


ভারতে এসেছে, তাদের পিতামাতা, পিতামহ, পিতামহ, মাতামহ, মাতামহীদের কেউ 
(৩) পাকিস্তান প্রত্যাগত অবিভন্ত ভারতে জাত হলে বা স্থায়শভাবে ভারতে বসবাস 
উদ্বাস্তুদের ক্ষেতে ব্যবস্থা করে থাকলে সেই ব্যন্তিরা ভারতীয় নাগারক। এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৪৮ সালের -১৯শে জুলাই থেকে ভারত 
সরকার আইন করেন যে, পাকিস্তান থেকে আগত উদ্বান্তুদের ভারত'য় নাগরিকত্ব পেতে 
হলে সরকারের কাছে জানাতে হবে যে, আবেদনকারী অন্ততঃ ৬ মাস ভারতের স্থায়ী 
বাসিন্দা । - 
চতুৰ্থতঃ, অন্য কোন দেশের বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ ভারতের নাগরিকত্ব লাভ করতে 
(8) বিদেশী বাসিন্দাদের ইচ্ছুক হলে তারও পিতামাতা, পিতামহ-পিতামহ' মাতা- 
৮ মহণর মধ্যে অন্ততঃ একজনের আঁবভন্ত ভারতে জন্ম হওয়া 
চাই । আবেদনকারীকে সংশ্লষ্ট বিদেশে স্থিত ভারতীয় দূতাবাসের সুপারিশ নিয়ে 
আসতে হবে। 


॥ ভারতীয় নাগরিকত্ববিধি (১৯৫৫) 


ভারতে নাগাঁরকত্ব অ্নের ক্ষেত্রে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইন (5০৮ 
Act, 1955) বিশেষভাবে প্রযোজ্য । এই আইনের ৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, 
নাগাঁরক পিতার সন্তান সাধারণভাবে জন্মগত সূত্রে ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী 
ভারতীয় নাগাঁরক তারিখে বা তার পরে, যারা ভারতে জাত, তাদের পতা 

| ভারতাঁয় হলে তারা ভারতর নাগরিক । কিন্তু এঁ সময়ে, 
ভারতে বৈদেশিক দূতাবাসের কম+দের সন্তানগণ ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও তারা 
ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবে না । অনুরূপভাবে, শন্্ুপক্ষীয় রাষ্ট্রের বা এ অঞ্চলে জাত 
ব্যান্তগণ জন্মগত সূত্ৰে এই সময়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব পাবার অধিকারা নয় । 

১৯৫৫ সালের নাগারকত্ব আইনে আরও বলা হয়েছে যে, কৃত্রিমভাবে তালকাভীন্তর 
: Registration ) দ্বারাও ভারতীয় নাগরিকত্ব অন করা যাবে। তালিকাভুক্তির, 
আঁত লা ডের জন্য যোগ্য-প্রাথ্থীদের মধ্যে পড়ে (১) আঁবভন্ত ভারতে 
উপায় বসবাসকারণ ভারতীয়গণ ; (২) ভারতে বসবাসকারা যারা, 

তালিকাভুক্তির আবেদনের পর অন্ততঃ ৬ মাস ভারতের 
বাসিন্দা; (৩) যে নারণ ভারতীয় নাগরিকের সঙ্গে ?ববাহিতা ; (8) ভারতীয় 
নাগারকদের যে সমস্ত সন্তান প্রাপ্তবয়স্ক নয় ; (৫) ইংলণ্ড; কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, 
শ্রীলঙ্কার মত কমনওয়েলথের অন্তভু্ত দেশগুলির. প্রাপ্তবয়দ্ক ও স:স্থম'স্ত্ক 
বাসিন্দাগণ । 

১৯৫৫ সালের আইনে দেশীয়করণ পদ্ধাতকেও স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। তবে, 
দেশীয়করণ পদ্ধতি স্বীকৃত. কতকগ্ীল শর্তসাপেক্ষে এই দেশশয়করণ বলবং হবে। 
সাহিত্য, বিজ্ঞান, 'ব্বমৈত্রী প্রভাতি ক্ষেত্রে বিশিষ্ট জ্ঞানশগুণদের পক্ষে ৮ 
শিথিল করার নীতিও ভারত সরকার অনুসরণ করেন। 


নাগাঁরকতা ২০৩ 


১৯৫৫ সালের নাগাঁরকত্ব আইন পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় যে, এই আইনটি 
“আইনটি উদার, মানবিক, বিশেষভাবে উদারপন্থদী। এই আইনের পশ্চাতে রয়েছে 
বাকবজনীন মানবতা ও বি*্বজনীনতার আদর্শ । নাগাঁরকত্ব যেভাবেই 
আর্জত হোক না কেন, ভারতীয় সংবিধান অনন্সারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের যে কোনও 
উচ্চ পদে ষে কোন নাগরিক প্রার্থী হতে পারেন । 

॥ ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ সংক্রান্ত আইন ( ১৯৫০ )॥ 

১৯৫০ সালে ভারত সরকার ভারতের নাগরিকদের নাগরিকত্বলোপের কারণগুলি 
লংগ্তির কারণ £ (১) বিদেশে বিধিবদ্ধ করেন । ভারতীয় নাগরিকত্ব লোপ সংক্রান্ত এই 
নাগরিকত্ব লাভ আইন অনুসারে যে কারণগুলির জন্য কোন ভারতাঁর়ের 
নাগারকত্ব লুপ্ত হবে, সেগ্লিহল-_প্রথমতঃ, অপর কোন রাষ্ট্রে নাগারকত্ব গ্রহণ করলে 
সংশ্লচ্ট ব্যন্তির ভারতায় নাগরিকত্ব বিল্যপ্ত হয় । 

শ্ৰিতীয়তঃ, সরকারী অনুমোদন, তালিকাভূক্ত (Registration) বা কৃত্ৰিম পদ্ধাত 
0) ea বিনোদ অনুসারে নাগারকত্ব অর্জনকারী বান্তি যদ ভারতীয় 
নাগরিকত্ব গ্রহণ সংবিধান বলবৎ হবার তারিখের (২৬শে জানুয়ার+, ১৯৫০) 

এবং আইনসিদ্ধ নাগাঁরকত্ব (Citizenship by natura- 
lisation ) অঞ্জনের প্রাথমিক পষণায়ের আবেদনের তারিখের (৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৫৫) 
মধ্যবতাঁ* সময়ে স্বেচ্ছায় অন্য রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব গ্রহণ করে তা, হলে সংশ্লিষ্ট ব্যাত্তির 
ভারতীয় নাগরিকত্ব বিলুপ্ত হয় 

ততীয়ত% যে ব্যন্তি সরকার অন;মোদনক্রমে বা তালিকাভুক্তির ফলে ভারতীর 
নাগরিকত্ব অর্জন করেছে, সে ব্যক্তির এজন্য অসদুপায় অবলম্বনের দোষ প্রমাণিত 
(৩) নাগাঁরকত্ব খারিজের হলে, বা সে রাষ্ট্রদ্রোহিতা করলে, বা ভারতের সঙ্গে যুদ্ধরত 
কতকগুলি কারণ শত্রপক্ষের কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে সহায়তা করলে, বা নাগরিকত্ব 

লাভের ৫ বছরের মধ্যে কোন রাষ্ট্রে দু বছরের জন্য সে 
বন্দী থাকলে, অথবা ৭ বছর একটানা ভারতের বাইরে সে বসবাস করলে ও এওঁ সময়ে 
ভারতীয় নাগরিকত্ব বজায় রাখার ইচ্ছা স্পষ্টভাবে প্রকাশ না করলে তার ভারতীয় 
নাগরিকত্ব খারিজ হয়ে যায় । 

॥ সনাগরিকত] £ তার প্রতিবন্ধক, সেগুলি দুর করার উপায় ॥ 

গণতগ্রের সাফল্যের জন্য চাই গণতান্ত্রিক নাগারক, অর্থাৎ সুনাগরিক (৪০০৫ 
citizens )| লড: ব্রাইস: সুনাগারকের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন যে, যাঁদ কোন 

“নাগরিকের [িচারবনপ্ধি, সংযম ও বিবেকবোধ থাকে, তাহলে তাকে “সুনাগরিক” 
আখ্যা দেওয়া যায়। প্রখ্যাত বাগ্নী, বিচারপতি পণ্ডিত শ্রীনিবাস শান্রগও ব্রাইসের 

ঃ মত সমর্থন করেছেন। কিন্তু সাধারণের কাছে চারিত্রিক 
Tt, করের ওঠ ভি বৈশিষ্টাই লব্বাচওড়া বুলি বলে 
॥ মনে হয়। আমরা চতুর্দিকে মূল্যবোধের দাদরদ্রা, চরিত্রের 
অবক্ষয়, অপসংদ্কৃতির দাপট দেখতে এত অভ্যস্ত যে, জানতে ইচ্ছা হয় সুনাগাঁরকত্বের 
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সমচক এই গুণগ্যাল কেন বিকশিত হচ্ছে না, কেন গণতম্ত সম্পূণ* সফল হতে পারছে 
না। এ ক্ষেত্রেও ত্রাইসের বিশ্লেষণ আমাদের সাহায্য করতে পারে । 

ব্রাইস্‌ বলেছেন যে, ওদাসীন্য ( [ndolence ), ব্ান্তিগত স্বার্থপরতা ( Private 
৩ রকম বাধা self-interest ) এবং দলবাজি ( Party spirit ) 
সুনাগরিকতার পথে প্রধান অন্তরায় । 


70414 তার ওদাসীনোরই অভিব্যন্তি। সে যেন 
০২ গোষ্ঠী, সমাজ, রাষ্ট্র-সকলের কাছ থেকেই বিচ্ছিন্ন 
(১) উদাসীন £ তার কারণ (555631) উর মি তা 
মানুষকে ক্ষণে ক্ষণে অভাবের তাড়নায় তাড়িত, পণীড়ত, অস্থির করে তোলে । 
অপরের কথা, অন্য কিছ: প্রসঙ্গ ভাববার অবকাশ তার কোথায় ! 

ব্যন্তিগত ক্বার্থপরতা নাগাঁরককে সক্কীর্ণচেতা, লোভন, বেপরোয়া করে তোলে । 
নিজের ব্যান্তগত চ্বার্থ চরিতার্থ করতে সে ছল, চাতুরাঁ, মিথ্যা, অন্যায় সব কিছুরই 

আশ্রয় নিতে ইতস্ততঃ করে না। মানুষের কর্তবাবোধ 
ও. দানি নষ্ট হয়; নিজের ছোট্র গণ্ডীর বাইরে সে অন্য কিছ; 
ভাবতে পারে না। ফলে নাগরিকের কর্তব্যবোধ যেমন শ্রথ হয়, দৃনীশতর পথ 
পরিহার করার নৈতিক ও সামাজিক বাধাগুলির ( moral and social restraints) 
চাপ তার কাছে ক্রমশঃ শিথিল হয়ে আসে৷ 

নিরল‘জ্জ দলবাজি মানুষকে নানাভাবে বিভ্রান্ত করে। গণতন্ত্র রাজনৈতিক দল- 
ব্যবস্থাকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে, নিশ্চয়ই । কিন্তু তা হল সুস্থ দলব্যবস্থা। এর 
বদলে যা দেখা যায় তা হল সঙ্কীণ্ণ, বিকৃত দলব্যবস্থা । 
দলবাজদের কাছে দল বড়, দেশ বড় নয়। তারা জাতীয় 
স্বার্থের চেয়ে দলীয় স্বার্থকেই বড় করে দেখে। আবার, তাদের অনেকেই দলীয় 
স্বার্থের দোহাই 'দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক স্বার্থকে চাঁরতাথ করতেও 
চেষ্টা করে। এজন্য দলবাজরা নানারকম ধোঁকাবাজি, ধান্ধাবাজশ ও ধাপ্পাবাজীর 
আশ্রয় নেয়। 

ব্রাইসের ব্যাখ্যা অন:ুযায় এই তিন|ট কারণ দূর করতে পারলেই সুনাগারকতার 
পথে বাধাগুলি দূর করা সহজ হবে এবং গণতণ্ত্রও অধিকতর সফল হতে পারবে । 
ব্রাইস: ও অন্যান্য রাজনীতিবিদ্গণ এ ব্যাপারে কতকগুলি প্রস্তাব দিয়েছেন। প্রথমতঃ 
এ বাধাগুলি দুর করার উপায় সমুইজারল্যাণ্ডের সংবিধানের মত গণউদ্যোগ, গণভোট 
সম্বন্ধ ব্রাইসের উপদেশ (১) প্রভাতি কতকগুলি ব্যবস্থা থাকা দরকার । তবে ল্যাস্কি, 
প্রতাক্ষ গণতন্ব্যবদ্থা ফাইনার প্রমুখ রাষ্্রীবজ্ঞানীর মতে এ ধরনের সাধাবধানিক 

ব্যবস্থা ছোট রাষ্ট্রের পক্ষেই প্রযোজা। তা ছাড়া র্যাপাডের 
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(৩) দলবাঁজ 


মতে সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের সাফল্যের পেছনে এমন কতকগুলি [বিশেষ 
কারণ আছে যেগহালর উপাস্থাত অন্য রাষ্ট্রে আশা করা যায় না। 

দ্বিতীয়তঃ গাম্ধীবাদীগণ মনে করেন যে, মানুষের হৃদয়ের পাঁরবর্তন না ঘটাতে 
(২) গান্ধীবাদাদের প্রস্তাব পারলে নাগরিককে সচেতন স:নাগারক করে গড়ে তোলা 

যাবে না। তাঁরা স্বানভ'র সর্বোদয় সমাজ গড়ে তুলতে 

চান, গ্রামীণ অর্থনীতি, ক্ষুদ্র ও কুটগরশিজ্পের উন্নতির মধ্য দিয়ে দারিদ্রা দূর করে 
সত্যাগ্ৰহ’ নাগাঁরক তৈরী করতে চান। 

তৃতীয়তঃ, মাক স্বাদীগণ মনে করেন যে,সমাজতাম্বিক অর্থাৎ শ্রেণপীবহীন সমাজ 
(৩) মার্ক স্বাদীদের মত স্থাপিত না হলে ব্যন্তির সঙ্গে সমাজের আত্মীয়তাবোধকে 
আরও বাস্তব করে তোলা যাবে না। মেহনতা শ্রেণীর নেতৃত্বে বপ্লবের মধ্য দিয়ে ধানক 
শোষকশ্রেণীর উচ্ছেদের দ্বারাই তা সম্ভব ! 

চতুর্থতঃ, 'নিরক্ষতা দ;রীকরণের দ্বারাই নাগাঁরকদের মনকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার, 
সঙকীর্ণতা থেকে মস্ত করা যাবে এবং সে তখন ক্রমশঃ দেয়ালের বাইরে স্থিত বৃহত্তর 
জগৎ সম্বন্ধে অধিকতর আগ্রহী,হবে। সে বুঝতে পারবে যে, কন; গোয়ালার গাঁলই 
(৪) রাজনৈতিক সমাজতত্বেঃ  পর্রিপর্ণ ভূভারত নয়। রাজনৈতিক সমাজতব্বাবদ্‌দের 
বাখ্যা--শিক্ারস্তার রাজনৈতিক ( Political 5০০10104155 ) কাছে তাই মূল সমস্যাটি 
'সামাজিকীকরণকে সহজ করবে হল রাজনৈতিক অংশগ্রহণের (Political Participation) 

মধ্য দিয়ে জনগণকে কিভাবে রাজনৈতিক সামাঁজকশকরণের 

( Political Socialisation ) পথে আকৃষ্ট করে তোলা যায় তা স্থির করা । সুষ্ঠ 
জনমতগঠনের জন্য সেজন্য অনেকে এ ক্ষেত্রে জনসংযোগ মাধ্যমগুলিকে ইংলশ্ডের 
শব বি সির মত স্বশাসিত সংস্থা করার পক্ষপাতী । 


॥ নাগরিক অধিকার £ এর গুরুত্ব ॥ 

ল্যাস্কি বলেছেন যে, অধিকারের মূল ভিত্তি হল স্বাধীনতা । বান্তিস্বাধশনতায় 
যা তাত্বিক র্‌প ধারণ করে, তার বাইরের রূপই হল আধকার। দুইয়েরই লক্ষ্য এক £ 
বান্তিজীবনের প্রতি শ্রদ্ধা, ব্যান্তসত্তার প্রতি শ্রদ্ধা । আধুনিক যুগে রাষ্ট্রে আকার 
এবং জনসংখ্যা এত বিরাট যে বিজ্ঞানের চরম অগ্রগতির মধোও বান্তির সঙ্গে ব্ান্তির, 
মননের সঙ্গে মননের সাব, প্রতাক্ষ সংযোগ থাকে না। ফলে বাস্তির প্রতি, বান্তি- 
আঁধকার ও ্বাধীনতা দিই মানসের প্রতি চরম অবহেলা দেখানো হয়। সবচেয়ে 
লক্ষা এক £ বান্ধি, সমাজ ও বিপজ্জনক হল অনেক রাষ্ট্র আপাত-গণতাম্ভ্িকতার 
রাষঘ্টীকে একাত্ম করে অন্তরালে বাত্তিস্বাধীনতাকে তার একটু কুপার, দাক্ষিণোর 
শির বন্তু করে তোলে । এ ছাড়া বড় বহরের ব্যান্তিকোশ্ত্িক 
কিংবা দলনির্ভর একনায়কণ শাসন ত’ আছেই । আধুনিক জীবনের এই ঘটনাপ্রবাহ 
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থেকে একটা সহজ, সরল সিদ্ধান্তে পেশীছান যায়। তা হল এই যে, ব্যান্ত-স্বাধীনতা 
আজকের এই গণতান্ত্রিক যুগেও খুব বিপন্ন । নাগাঁরক আধকারকে মানাবক আঁধকারের 
ি*্বজনীনতায় সগবে উন্নীত করা হলেও ব্যান্তজীবন আজ অত্যন্ত অবহেলিত, কারণ 
ব্যা্তস্বাধীনতা এখনও অত্যন্ত বিপন্ন । 


বর্তমানকালে সংগঠিত রাজনৈতিক, সামাজিক এবং ধর্মীয় প্রাতষ্ঠানগুলি অনেক 
সময় গণতান্তিক কাঠামোর মধ্যে থেকেও এমনভাবে কাজ করে যায় যে, মানুষ স্বাধীন 
এমন কি গণতন্রেও নাগারক _ ব্যান্ত হিসাবে নিজের চিন্তার সাহায্যে যেন কোনও সিদ্ধান্তে 
'আধিকার বিপন্ন ঃ এর কারণ . উপনীত না হয়। তারা চায় তাদের উপহার দেওয়া 
চিন্তাধারাকেই সে নিজের চিন্তাধারা বলে মেনে নেয়, তাদের 
[সদ্ধান্তগযলিকেই সে নিজের সিদ্ধান্ত বলে (বিশ্বাস করে নেয় । যে ব্যন্তি জেই চিন্তা 
করে এবং নিজের আত্মিক ধ্যানধারণার প্রতি আস্থাবান, এমন মান; এই প্রাতষ্ঠান- 
গলির কাছে খুবই অসুবিধা সৃষ্টি করে, সে তাদের কাছে দুর্বোধ্যও । সে যে তাদের 
ইচ্ছা অন[যায়ী তাদের প্রাতিষ্ঠানগযলর সঙ্গে যুক্ত হয়ে তাদের কর্মপন্থার সক্রিয় রূপায়নে 
সহায়তা করবে, একন নিশ্চয়তা নেই। 


আজকের গণতন্ত্রের যুগেও মানুষ সমস্ত জীবন ধরে কেবলই তার স্বাধীনতার 
আদর্শকে আক্রান্ত হতে দেখেছে । শাসনকগোম্ঠী বড় রাষ্ট্রে ক্ষমতা পাঁরচালনার সময় 
বুঝে নেয় যে চিন্তার ক্ষেত্রে ব্যান্ত বিফল হলে তাদেরই লাভ। এই িফলতার মধ্যে 
সহী আরমান ব্যান্ডজীবনে অনেক সময় হতাশা নেমে আসে যখন ভুল- 
খুব বিপজ্জনক ত্রুটি সত্বেও চিন্তার দ্বারা সে যতটুকু সফল হয়েছে তার 
মুল্য স্বীকার করা হয় না। বহু দিক থেকে কত 'বচিত্র 
উপায়ে ব্যান্তর ঈ্বাধীনতার ওপর শাসকগোষ্ঠী এতরকম নিয়ন্ত্রণ সৃষ্টি করে যার ফলে 
সত্য ও আত্মাব*বাসের ওপর ব্যান্তর আস্থা ক্রমশঃ কমে যায়, ব্যান্ড যাতে পুরোপুরি 
বাভিন্ন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মী'য় প্রতিষ্ঠানের ওপর সম্পূর্ণ িভ'রশগল হয়ে ওঠে, 
খাতে তাদের দেওয়া সত্য, তাদের গড়ে-তোলা 'ি*্বাস-আব*্বাসের নিরিখ সে এই 
প্রাতষ্ঠানগলর কাছ থেকে নিতে বাধ্য হয়। 


চিন্তা হল মানুষের সবচেয়ে সূজনধমশী শান্ত। নতুন দিগন্ত সে উন্মোচিত করে। 
বান্তিকে সে ভাবতে শেখায়, অনুধাবন করতে শেখায়। তাই ব্যাক্তি বে"চে থাকে 
তার ভাবনা-চিন্তার ওপরে ৷ সে নতুনকে চেনে, অনুধাবন করে, অভিনন্দন করে। 
সেজন্যই একানারকতদ্তী শাসন ব্যান্তর চিন্তাশান্তকে নিক্ষিয় করে দেয়। ভাবনা- 
চিন্তার দ্বাধীনতার ওপর সীমা নির্দেশ করা শুধু কোন এক রাজনোতিক বা 
সামাজিক মতামতের ওপরেই আক্রমণ নয়, এটা হল মানুষের আন্তিত্বের ওপরই 
আক্রমণ । চিন্তাকে বিসর্জন দিতে বলার অর্থ মানবাত্মার দেউলিয়া অবস্থা ঘোষণা 
করা । নিজের চিন্তাশান্ত খাটিয়ে সত্যে পেশছাববার ক্ষমতায় মানৃষের যখন আস্থা 


নাগরিকতা হ্ঢ 


থাকে না, তখনই সে আঁব্বাসী হয়ে ওঠে । এই অবিদ্বাস তার নিজের ওপরই 

অবিশ্বাস । বর্তমান যুগের মানবতাবাদশ মনীফী আযাল-বার্ট 
অধিকার নাগারিককে চিন্তাশীল, সোয়াইট্জার (4১19০০৮9০৩5) তাঁর বিখ্যাত 
সংজনশাল, সায় করে তোলে রি 2% 
(জ্যাল্বাট গোয়াইট্জার ) আত্মজশীবনীতে (“Out of My Life and Thought”) 

এই শাশ্বত বাণঞগঁটকেই স্মরণ কাঁরয়ে দিয়েছেন । সত্য 
সম্পর্কে ব্যান্তর চরম অনীহা, আত্মীব*বাসের প্রতি তার পরম অনাস্থা আধুনিক 
গণতান্ত্রিক জীবনকে বপর্যন্ত, (বপন্ন করে তুলছে । কাঠামোটাই শুধু অনেক স্থানে. 
দাঁড়িয়ে আছে, অন্তঃসার বলতে কিছুই নেই। তাই সোয়াইট্জারের উপদেশ 
গণতান্ত্রিক নাগরিক মাত্রেরই প্রাণধানের যোগ্য । চিন্তার মাধ্যমে সত্যে উপনীত হওয়া 
সম্বম্ধে আমাদের শান্ততে যাঁদ. আস্থা থাকে, তবেই বাইরে থেকে আমরা সত্যকে 
সাঠকভাবে উপলব্ধি করতে পারব। চিন্তাকে শুধু শংঞ্খলম্যস্ত হলেই চলবে না, 
তাকে হতে হবে গভীর এবং সহান;ভুঁতশীল । তবেই ত সে সৎকীণ“ আত্মকোন্দ্িকতার 
উধর্বলোকে বিচরণ করতে পারবে। সত্যের প্রাত আকাহ্ক্ষার সঙ্গে চাই নিষ্ঠার 
প্রতিও আকাঙ্ক্ষা । কারণ, 'নঘ্ঠাই মানবজীবনের 'ভাত্তি। সত্য ও নিষ্ঠার প্রজনন 
শুধু একটা গণতান্ত্রিক কাঠামো আঁকড়ে থাকলেই হয় না। এ প্রজনন সম্ভব হয় 
কেবল স্বাধীন, স্বাধিকার গণতান্ত্রিক নাগরিকের দ্বারা । 


॥ নাগরিক অধিকারের সংজ্ঞা ॥ 


মানুষ বিনা বাধায় কাজকর্ম” করার জন্য একটা আদিম আকাঙ্ক্ষা অনুভব করে 
থাকে। কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষাকে স্বীকার করে নেওয়ার অর্থ চরম বশুঞ্খলা ও 
অরাজকতাকে মেনে নেওয়া। শান্তর, ব্যাম্ধর তারতম্য অনয্যায়ী এক ব্যান্ত 
সংশ্ধলভাবে, সমানভাবে. অন্যের দ্বারা, এক গোষ্ঠী অপরের দারা পণীড়ত হয়ে 
স্বাধীনতা ভোগের ব্যবস্থাই. থাকে । তাই মানুষের স্বাধীনতাকে সংশঙ্খলভাবে এবং 
অধিকার ; অধিকার সামাজিক সমানভাবে প্রত্যেকের ভোগের জন্য রাষ্ট আইনের মাধ্যমে 
ধারণা (গ্রীন) 
অর্থাৎ সংবিধানের মাধ্যমে যে ব্যবস্থাগীল গ্রহণ করে 
থাকে, সেগুলি রাষ্ট্রের ছারা প্রদত্ত ও সংরক্ষিত নাগারক অধিকার ( Rights of 
0105018) বলে গণ্য হয়। নাগাঁরক আঁধকারগ্ীলর দ্বারাই ব্যান্তজীবন এবং সমণ্টি- 
জীবনের মধ্যে একটা সমন্বয় গঠিত হয় এবং ব্যন্তির মধ্যে পরস্পরাবরোধিতার ভাব 
দূর হর। সূতরাং গ্রীনের (3927) মতে, নাগারক অধিকার একটা সামাজিক ধারণা 
(a social concept) | 
ল্যা্ক নাগরিক অধিকারের সাংবিধানিক .ও মনোবৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন 
লাাগ্কর মনোবৈজ্ঞানক সংজ্ঞা তাঁর মতে অধিকার সমাজজাঁবনের এমন কতকগুলি 
সুযোগসৃবিধা যেগৃলি ছাড়া কোন বান্ডির ব্যান্তিত্বের 
চরমোংকর্ষয সাধিত হয় না (“Rights are those conditions of social life 
without which no man can seek to be himself at his best”) 


২০৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ল্যাস্কির মনোবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে অধিকার সম্বন্ধে কতকগুলি 
আঁধকার (১) আমোনাতর পথ বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷ প্রথমত» ব্যান্তিত্ব বিকাশই 
অধিকারের প্রধান 'ভাত্ব। কারণ, এর উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্রের 
পক্ষ থেকে প্রত্যেককে পণ“তম আত্মপ্রকাশের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা। 
দ্বিতীয়তঃ ব্যান্তকোন্দ্ৰিক হলেও অধিকারের একটা সামাজিক গুরুত্ব আছে। 
কারণ, সমাজবধ্ধ জীবরংপে প্রত্যেক ব্যক্তির পারস্পারক মেলামেশার, আলাপ-আলো- 
ডা রজত চনার মাধ্যম হিসেবে আধকারগ্াল হল রাষ্ট্রের দ্বারা প্রদত্ত 
এবং স্বীকৃত কতকগুলি দিরযোগস্দাবধা। অতএব সমীজ- 
বাহভূতি অধিকার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বিচারে কোন আঁধকারই নয় । 
তৃতীয়তঃ, নাগারক অধিকারগূলি স্থান এবং কালের পাঁরপ্রোক্ষিতে আপোক্ষক । 
চিরকালই তারা প্রগতিশীল সমাজজশবনের সঙ্গে সম্পার্ক'ত। পর্বে ইংরেজ শাসনের 
সময়ে ভারতে বিদেশী ব্যবসায়শগণ করলার শ্রমিকদের অবাধে শোষণ করত। 
শ্রীমক-সংস্থা বা ট্রেড ইউনিয়ন গঠন তখন ভারতণয়দের 
ihe tes অধিকারের অন্তর্গত ছিল না। কিন্ত; বর্তমানে ভারতীয় 
প্রজাতন্ত্রে যে শোষণাবিমুন্ত সমাজবাদী গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা বলা হয়েছে, তাতে 
এই অধিকার শ্রমিকদের একটি মৌলিক অধিকাররুপে স্বীকৃত এবং সম্মানিত। 
চতুর্থতঃ% নাগাঁরক অধিকার সবর্জনীন। জাতি, ধম? ভাষা, শ্রেণী, সম্প্রদায়, 
(৪) এর সর্বজনীনতা স্তর পুরুষ, ধনী, নির্ধন নিার্বশেষে সকলকেই রাষ্ট্র 
এগযাল সমানভাবে প্রদান করে ও এগুলির সংরক্ষণের জন্য 
চেষ্টা করে থাকে । সূতরাং এগ:লি কোনও বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণীর একচেটিয়া 
সম্পত্তি নয়।*নাগ্গারক আধকারই হল গণতান্ত্রিক,মতাদর্শে'র প্রধান বানয়াদ। 


॥ অধিকারের শ্রেণীবিন্যাস £ আইনগত ও নৈতিক অধিকার ॥ 

সাধারণতঃ দুটি প্রধান ভাগে নাগারকদের আঁধকারগীল ভাগ করা হয়। যে 
আঁধকারগণাল রাষ্ট্র দ্বাকার করে নেয়, সাবধানে“ লাপবদ্ধ করে এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা 
আইনগত আকার... করে, সেগুলিকে আইনগত আঁধকার (Legal Rights) 

বলে। যেমন, স্বাধীনতার অধিকার (Right to Free- 

4010) এই আঁধকারের বলে নাগাঁরক যেখানে খুশণ যাতায়াত করতে পারে, যার 
সঙ্গে খুশী মেলামেশা, ভাবের আদান-প্রদান,করতে পারে, সভা-সামিতিতে অংশগ্রহণ 
করতে পারে । 

আইনগত অধিকার ছাড়াও কতকগুলি নৈতিক অধিকারের কথাও রাষ্ট্র উল্লেখ করে 
ঠাক... থাকে। বৃদ্ধ ও অক্ষম পিতার সাহায্যের জন্য পন্তের 

ঁ যেমন কর্তব্য থাকে, তেমনি এরকম ক্ষেত্রে উপযুক্ত পুতে 
কাছ থেকে পিতার সাহায্য পাবার অধিকার একটি নৈতিক অধিকার । 

আধুনিক রাষ্ট্ীবজ্ঞানীগণ নাগরিক অধিকারগৃলিকে নৈতিক এবং আইনগত 


নাগারকতা ২০৯ 
রা. বি. [১]-১৪ 


এই দুটি শ্ৰেণীতে বিভন্ত করার কোনও হ্যান্তকে ‘বিজ্ঞানসম্মত বলে স্বীকার করেন না। 

কারণ, নৈতিক অধিকার নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
আইনগত আধকারই গ-রবপুপ- পারচ্পারক নগীতিবোধের ওপর । নশীতবোধ আবার র্ভর 
করে সংশ্লষ্ট ব্যক্তিদের বিবেক, বৃদ্ধি, ন্যায়বিচার প্রভৃতির ওপর ৷ এগুলি সবই কিন্তু 
নাগাঁরকের টিন্তাধারার সঙ্গে জড়িত, নাগারকের বাইরের কার্যকলাপের সঙ্গে এগুলির 
কোন প্রত্যক্ষ যোগসাত্র নেই । তাই রাষ্ট্রীবজ্ঞানগণ শাসনতন্তের ব্যবহারিক ক্ষেত্র 


নাগরিকদের যে অধিকারগূলি নিয়ে পর্যালোচনা করে থাকেন, সেগুলি প্রধানতঃ ' 


আইনগত অধিকার । , 
আইনগত আঁধকারগুলেকে চারটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়-পৌর অধিকার 
(Civil Rights), রাজনোতিক আঁধকার (Political ২1৫03), অর্থনৌতক অধিকার 
(Economic Rights), সামাজিক অধিকার (Social 
rls আঁধকার £ i$) । যে আঁধিকারগুল ছাড়া সংসভ্যঃ শঞ্খলাবদ্ধ 
শা সামাজিক জীবনযাপন সম্ভব নয়, সেগনলকে পৌর 
জাঁধকার বলা হয়। যেমন--জাঁবনধারণের আধকার, 'শক্ষালাভের আঁধকার । 
আধুনিক যুগে গণতান্ভ্রককরণ (0০:200:9159007) একটা স্বাভাবিক রাচ্টিক 
পরিণতি | সেজন্য রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনায় সকল নার্গারকের সক্রিয়ভাবে 
(২) রাজনোতক আঁধকার অংশ গ্রহণ করার অধিকারের স্বীকৃতি আধুনিক রাষ্ট্রে 
গণতান্ত্রকতারই সংস্পঞ্ট প্রকাশ । সুতরাং নাগাঁরকের যে 
অধিকারগুলির দ্বারা সে প্রত্যক্ষভাবে শাসনকার্য* পরিচালনার ক্ষেত্রে সুযোগ লাভ 
করে, সেই আর্ধকারগ্ঃুলিকে রাজনৈতিক আঁধকার (Political ]২185) বলে । যেমন 
_ির্বাচনে ভোটদাতার;পে অংশগ্রহণের অধিকার, নির্বাচনে প্রার্থীরপে দাঁড়াবার 
অধিকার ইত্যাঁদ । 


আজকাল বহু রাষ্ট্রীবজ্ঞানী মনে করেন যে, নাগাঁরকের কতকগনল পৌর ও 
রাজনৌতিক অধিকার সংর'ক্ষত করলেই সে রাষ্ট্র আদর্শ গণতন্ত্র হয়ে উঠতে পারে না। 
এর জন্য চাই প্রকৃত অর্থনৈঁতক আঁধকার (Economic Right) | যেমন-_জীবকা 
ীনব্ণহের অধিকার । শোষণ থেকে নাগাঁরককে মুন্ত করতে না পারলে তার সামাঁজক 
ও রাজনৈতিক আঁধকারগযীল সম্পূণ“ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায় । যে শ্রমিক দারিদ্র্যের 
চাপে মালিকের কাছে নামমাত্র মূল্য তার শ্রম 'িবক্য় করতে 
বাধ্য হয়, তার কাছ থেকে সুনাগরিক হিসাবে ভোটদানের 
সময় নিজের স্বাভাবিক ইচ্ছাকে ভোটপত্রে প্রকাশ করার দায়িত্ববোধ আশা করা 
অন্যায়। এজন্য চাকুরির অধিকার, সমান পরিশ্রমের বিনিময়ে সমান মজ;রী পাওয়ার 
আঁধকার প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকারগ্ীলকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নাগাঁরক অধিকার 
বলে মনে করা হয়। 

ব্যন্তিসত্তার পূণ বিকাশের জন্য রাজনৈতিক অধিকার যথেষ্ট নয় । চাই এমন 


২১০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


(৩) অর্থনৌতক অধিকার 


কতকগুলি সামাজিক সুযোগসবাবধা, এমন একটা সামাজিক পারবেশ, যার ফলে 
(8) সামাঁজক আঁধকার নাগরিকের সার্বিক ব্যন্তিত্বের পূর্ণতম পাঁরণতি ঘটতে 
পারে । এই আধকারগূলিকে সামাজিক অধিকার (০০1৫1 
Rights) বলা হয়। এগৃলির হারা বাস্তিসত্তার সঙ্গে সামাজিক সত্তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ 
সংযোগ ঘটে। শিক্ষার অধিকার, সুস্থ সামাজিক পাঁরবেশে বাস করার অধিকার প্রভৃতি 
নাগরিকের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য সামাজিক অধিকার । 


॥ নাগরিক অধিকার £ পৌর অধিকার ॥ ' 


রাষ্থের নাগরিক অধিকারগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অধিকারগুলি হল 


পৌর অধিকার (Givi! [২1১5 )। এগুলির মধ্যে র অধিকার 
( Right of Life ) আইনের চক্ষে সমানাধিকার ( Right to Equality before 
পোঁর অধিকারের প্রকারভেদ 143. ), স্বাধাঁনভাবে চলাফেরার অধিকার ( Right to 

+ free movement), সম্পাত্ব অজ‘নের ও ভোগের অধিকার 
( Right to Property ), চুক্তি সম্পাদনের অধিকার ( Right to Contract ১ 
বাক্‌স্বাধাঁনতা ( Freedom ০f 3৮০০০ ), মুদ্রাষম্তের বা সংবাদপনের স্বাধীনতা 


( Freedom of Press ), সভাসামাতির অধিকার (Right to Association), পরিবার 


গঠনের আধিকার ( Right £০ Family ), ধর্মাচরণের ও বিরেকের স্বাধীনতা 
( Freedom of Worship and Conscience )। 

হব্‌সের মতে জাঁবনরক্ষার অধিকার ব্যক্তির আদিম অধিকার । প্রত্টোক নাগরিকই 
নিজের জীবন বিপন্ন .হলে রাষ্ট্রের কাছে জাঁবনরক্ষার দাবা জানাতে পারে। যদি 
নাগরিকের জীবনে কোন নিরাপত্তাই না থাকে, তাহলে তার পক্ষে সংঘবদ্ধভাবে রাষ্ট্রের 
অধানে বাস করা নিরর্থক তাই আরক্ষা বাহিনশ, কারাগার, বিচারালয়, সেনাবাহনী 
ইত্যাদি গঠিত করে রাষ্ট্র নাগরিকের ব্যান্তজীবনকে নিরাপদ রাখার ব্যবস্থা করে। রাষ্ট্র 
১ eh oti বান্তিজীবনের নিরাপত্তার অধিকারের ওপর “ত গুরুত্ব 
জশবনরক্ষার আঁধকার আরোপ করে থাকে যে, নিজের জীবনরক্ষার জন্য কোন 
ব্যক্তি যদি আততায়ীকে হত্যা করে, তাহলেও সেটা অপরাধ 
বলে বিবেচিত হয় না। বার্তাবক, আত্মজীবন প্রত্যেকের কাছেই অত্যন্ত প্রিয় এবং 
পাত্র, কেন না মানুষের সমস্ত উদ্যম, তার আত্মোল্নতির সমস্ত প্রচেষ্টা তার আত্ম- 
জীবনের নিরাপত্তার ওপর নির্ভ'র করে। সেজন্য বাঁচার অধিকার অত্যন্ত গুরত্বপূর্ণ“ 
পোর আঁধকার। কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, এই আধিকারাটি চরম অধিকার নয়। 
নাগরিক নিজের জীবন রক্ষা করার অধিকার লাভ করে বটে, কিন্তু তার নিজের জীবন 
নষ্ট করার অধিকার তার নেই । কারণ, রাষ্ট্রের প্রতি, সমাজের প্রতিও তার কর্তব্য 
আছে । তাই আত্মহত্যা দণ্ডনীয় ৷ ; 

আইনের চক্ষে একই রাষ্ট্রের অধিবাসী ব্যান্তদের মধ্যে কোন বৈষম্য থাকা 
গণতাদ্্রক রাষ্ট্রের আদর্শের পরিপন্থী । ধনী-নর্ধন, [শাক্ষিত-আঁশাক্ষত, অভিজাত- 


নাগরিকতা ২১১ 


/4 অভাজনের মধ্যে কোনরকম বিভেদ কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দ্বাঁকার করেনা। ইল্ডে 
" আইনের অন্শাসনের (Rule ০৫ La ) প্রধান ভিত্তি হল আইনের চক্ষে ব্যক্তিদের 
সমানাধিকার। অন্যান্য গণতান্ত্রিক সংবধানেও আইনের চক্ষে সমানাধকার স্বীকৃত 

হয়। অবশ্য এই অধিকারাট চরম আঁধকারর্‌পে স্বীকার 

করা হয় না। দূর্বল, অসহায় ব্যন্তিদের, নারা,শশন প্রভৃতি 
বিশেষ কতকগুলি শ্রেণীর ক্ষেত্রে রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে তাদের স্বাথ রক্ষা করার 
জন্য কতকগুলি নাঁদর্্ট আইনকানুন প্রবর্তন করতে পারে। এর প্রকৃত তাৎপর্য 
হল এই যে, এর ফলে সমাজের অবহেলিত, অসহায় ব্যান্তদের বিশেষ কোন অসুবিধা 
দূর করে তাদের অন্য সকলের সঙ্গে সমান করে তোলা । এর অর্থ পরোক্ষভাবে সাম্যের 
" নাঁতকেই অধিকতর শান্তশালী করে তোলা । ] 


স্বাধীনভাবে চলাফেরার আঁধকার একটি মূল্যবান পৌর অধিকার। মানুষ 
সামাজিক জীব । আ'রস্টটল্‌ বলেছেন যে, প্রকৃত “মানুষকে বাকশান্ত দিয়েছেন অন্য 
ব্যান্তদের সঙ্গে ভাবাঁবাঁনময়ের মাধ্যমে তার সামাজিক সত্তাকে সুন্দরভাবে 1বকাঁশত করে 
তোলার জন্য । তাই নাগাঁরক চায় তার ছোট্ট গণ্ডীর বাইরে ব্‌হস্তর গোষ্ঠনজীবনের 
সঙ্গে, সমাজজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে, আত্মীয়তা গড়ে তুলতে । তাই সে চায় অবাধে 
চলাফেরা করতে, নিজের সুকুমার বাঁত্বগুলিকে সুরুচিপূর্ণভাবে প্রস্ফাটিত করতে ॥ 
স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকারের অর্থ হল-_অন্যায়ভীবে কোন নাগারকের 
স্বাধীনভাবে চলাক্কেরর  * চলাফেরার ওপর রাষ্ট্র কোন নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে 
অধিকার পারে না। কোন ব্যান্তকে অন্যায়ভাবে আটক করা 
হলে সে আদালতের. কাছে “হোবয়াস্‌ কপণাস” বা বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ (Habeas 
0028) আবেদন পেশ করতে পারে । বচারপাত তখন ধৃত ব্যান্তকে আদালতে 
উপস্থিত করতে নির্দেশ দেন এবং তার গ্রেপ্তার বৈধ {কনা ?বচার করে দেখেন । প্রেপ্তার 
বে-আইন' মনে হলে তান নাগারককে মযান্ত দেবার ব্যবস্থা করতে পারেন। ধৃত 
ব্ান্তকে সশরীরে হাঁজর করার এই প্রয়োজনাটকে ইংলণ্ডে ব্ান্ত-্বাধীনতা রক্ষার 
ব্যাপারে প্রধান উপায় বলে ধরা হয়। কিন্তু এই আধকারটি জন-কল্যাণের স্বার্থে বা 
দেশের স্বার্থে অনেক সময় সীমাবদ্ধ রাখা হয়। যঃম্ধের সময়, কিংবা জরুরী অবস্থার 
সময় আভ্যন্তরীণ নিয়ম-শুঙ্খলা রক্ষার জন্য এই আঁধকারটি নিয়ান্তুত হতে পারে। 
সাধারণতঃ কোন নাগারকের গৃহে অন্যের অনাঁধকার প্রবেশের অধিকার নেই । 'কিন্তু 
প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রে নির্দেশে পুলিস খানাতৃল্লাসী করতে পারে। এইভাবে নাগাঁরকের 
গ্তাবাধও কোন কোন ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হতে পারে। 


সম্পা্ত অজনের ও ভোগের অধিকার ধনতান্ত্রক দেশের এবং নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষে 
সমাজতম্্রবাদী দেশের ব্যন্তির একটি গুরত্বপূর্ণ অধিকার বলে স্বীকৃত। ধনতাম্বিক 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সম্পাত্ব-অর্জনকে বান্তি-্বাধীনতার প্রকাশর্‌পে বর্ণনা করে থাকেন । 
তাঁদের মতে, সম্পাত্ত অর্জনের স্পৃহার জন্য লোকে অধিকতর শ্রমশীল ও উদ্যমশীল হয়ে 


৯১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


আইনের চক্ষে সমানাধকার 


ওঠে । কিন্তু জনগ্বার্থের খাতিরে রাষ্ট্র ব্যাক্তিগত সম্পত্তির অবাধ সম্ভোগ নিয়ন্ত্রণ করতে 
পারে। সম্পত্তির সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ণয়, করব্যবস্থার মাধ্যমে ধনী এবং দরিদ্রের মধ্যে 
সম্পত্তির আঁধকার আর্থিক বৈষম্য দূরীকরণ, এমন-কি প্রয়োজনমত ক্ষতপ্‌রণ 
দিয়ে বা নাশদয়ে সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অধিকারও 
আধ্বনিক জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে নীতি হিসাবে সমার্থত ও কার্য'ক্ষেত্রে প্রযুন্ত হয়। 
সমাজতন্তবী রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ল্যাস্কি বলেন যে, নাগারকের শ্রমের দ্বারা যা অর্জ‘ত হয় না 
অথবা যা সামাজিক কল্যাণের বিরোধী অথবা সমাজে কর্তব্য পালনের জন্য ব্যক্তির যা 
প্রয়োজন নয়, তাতে তার কোন অধিকার থাকতে পারে না। এই যুক্তির ওপর ভিত্তি 
করেই আধুনিক রাষ্ট্র, এমন-কি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রও সম্পাত্ত সম্ভোগের অধিকারকে 
নিরঞ্কুণ অধিকার বলে স্বীকার করে না । সাম্যবাদীগণ শুধু নিত্যপ্রয়োজনীয় 
ভোগ্যসামগ্রীর মধ্যেই কেবল ব্যন্তিগত সম্পাত্তর আঁধকারটুকু সীমাবদ্ধ রাখতে চান । 
তাই ব্যন্তিগত সম্পত্তিকে পূর্বের মত পাঁবন্র বলে মনে করা হয় না। 
আইনসঙ্গতভাবে চুক্তি সম্পাদনের আঁধকার প্রত্যেক নাগাঁরকেরই বৈধ আধিকাররূপে 
স্বীকৃত। কোন কোন আইনাঁবদের মতে, এই অধিকারাটি নাগরিকের সম্পত্তি অর্জনের 
এবং ভোগের অধিকারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জাঁড়ত। সমাজে মানুষের স্বাথথ পরস্পর- 
বিরোধী । কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পারস্পরিক সমাবধার ক্ষেত্র বিস্তৃত করার জন্য 
কতকগুলি শরতের খাতিরে নাগারকগণ চুক্তিবদ্ধ হন। 
চুক্তির শর্ত ঠিকমত প্রয়োগের ফলে রাষ্ট্রের অথনোতক ও 
সামাজক ব্যবস্থা ভালভাবে পরিচালিত হয়। ' চুক্তিভঙ্গ করলে আদালতে তার বিরুদ্ধে 
অভিযোগ করা চলে এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে রাষ্ট্র চুন্তিভঙ্গকারণকে দণ্ডিত 
করে। কিন্তু চুন্তর অধিকার জনগণের স্বাথে নিয়াশ্ভ্িত। দ:রাঁভসন্ধিমূলক, 
বেআইন?, জনকল্যাণের পরিপন্থী ছুন্তিকে রাষ্ট্র কখনই বৈধ চুন্তরুপে স্বীকার করে না। 
পাঁথবীর সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ইতিহাসে এমন সময়েরও উল্লেখ পাওয়া যার, 
যখন চুন্তির মাধ্যমে ক্লীতদাসপ্রথা পরিচালিত হত এবং দাসখত [লিখিয়ে শ্রামক নিয়োগ 
ও শ্রামকের কার্যকাল প্রভৃতি স্থির হত। যে সমাজ শ্রমিক্পপ্রধান, সেখানে চুক্তি 
করার স্বাধীনতা, প্রকৃতপক্ষে, তখনই সার্থক হয়ে ওঠে, যখন শ্রমিক এবং মালিক সমান 
ভিত্তিতে দরকষাকাঁষ করার সুযোগ পায়। মাকর্সৃবাদশরা মনে করেন যে, অবাধ 
ধনতন্বে এই দরকষাকধির সাম্য থাকে না। f 
বাকস্বাধীনতা আধ্বানক নাগরিকদের সর্বশ্রেষ্ঠ পৌর অধিকার। কথা বলা 
মানুষের প্রকৃতিদত্ত সহজাত সামাজিক প্রবৃত্তি । এজন্যই আরিষ্টটল্‌ মানুষকে 
ঈ্বাভাবকভাবে সামাজিক জীবরূপে ঘোষণা করেছেন। বাক্জ্বাধীনতার দ্বারাই 
নাগারিকগণ পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সদ্ভাব, সহান[ভূতি ও সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে 
তোলে। ব্যান্ত তার সঞ্কীণ গাঁণ্ডর বাইরে বৃহত্তর সামাজিক ক্ষেত্রের সঙ্গে অন্তরঙ্গ 
হয়ে ওঠে । এইভাবে জনমৃত গড়ে ওঠে । জনমতই গণতাম্বিকতার প্রধান 'ভীত্ত। 
আইনসভায় তাই সভ্যগণ অবাধে তকতাঁক'র আধকার লাভ করেন। সভাসামাত 


নাগারকতা ২১৩ 


চুক্তি সম্পাদনের আঁধকার 


গঠন করে নাগারকগণ নিজেদের বক্তব্য প্রচারের সুযোগ পান। ইংরেজ মহাকবি 
মিলটন: (01107. ) তাঁর একটি সুবিখ্যাত প্রবন্ধে ( “এরয়োপ্যাগিটিকা” 
কাধ Areopagitica ) মন্তব্য করেছেন, “আমাকে জানার 
স্বাধীনতা দাও, বিবেক অনুসারে. কথা বলার ও 

আলোচনা করার স্বাধীনতা দাও । এটাই হল সবচেয়ে বড় স্বাধীনতা ।”* পরবর্তী কালে 
অপর একজন ইংরেজ মানবতাবাদী উদারপন্থী দাশশীনক জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল: 
মিল্টনের কথার প্রাতধাঁন করেন ॥ “স্বাধীনতা” (07. Liberty” ) শশর্ধক 
প্রবন্ধে [তান বলেছেন, বাকস্বাধীনতা থাকলে তবেই ন্যায়-অন্যায়ের, সত্য-মিথ্থার 
সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত বিশুদ্ধ মতামতের সঃপ্রকাশ সূচিত হয়। প্রথর রবির নির্মল 
আলোকে যেমন অন্ধ তামস অপসূত হয়, তেমনি সতোর শাশ্বত প্রকাশ সবসময়েই 
বাদানুবাদের ঘাতপ্রাতঘাতে প্রকটিত হয় ॥ আধ্নিক, যুগে ল্যাদ্ক বলেছেন যে, 
ব্যান্তিকে তার প্রত্যয় এবং প্রত্যাশা প্রকাশের অধিকার না দিলে সে ক্রমশঃ চিন্তাশান্তই 
হারিয়ে ফেলবে । বা্রণণ্ড্‌ রাসেল ( Bertrand Rus ell ) বলেন যে; স্বাধান 
চিন্তার অধিকার মানবসভাতার ইতিহাসে নাগরিকের বহু কণ্ট ও ত্যাগের ফলে 
আর্জত একটি মহামূল্যবান অধিকার । কিম্তু বাকস্বাধীনতা কখনই একটি চরম 
অধিকার নয়। দ[রভিসম্ধমূলক কিংবা প্ররোচনামলক, মানহানিকর, রাজদ্রোহমূলক 
কোন মতপ্রকাশের ফলে অন্যায়ভাবে নাগারিকদের মধ্যে পারস্পরিক ‘বিদ্বেষ সপ্ারত 
হয়, লোকের সুনামের প্রতি আঘাত করা হয়, সশস্ত্র বিদ্রোহের জন্য লোকে কিছু 
সমবিধাবাদী দুচ্কৃতকারার দ্বারা প্ররোচিত হয়। রাষ্ট্র কখনই এগুলি বরদাস্ত করে না। 
মদ্দ্রামন্তের বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নাগরিকদের একটি আঁত প্রয়োজনীয় 

পৌর অধিকার । বোর (8: ) স্বাধীন চিন্তাধারার ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর 
সংপরিচিত গ্রন্থে মুদ্রাষন্তের স্বাধীনতাকে আধুনিক গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি 
উদ্জবল দণ্টাম্ত বলে বর্ণনা করেছেন।. একজন [বিখ্যাত লেখক বলে গেছেন যে, 
বারুদ এবং ছাপাখানার আবিষ্কার মানবসভ্যতার অগ্রগমনের দুটি বিরাট স্তম্ভ ৷ 
. মানুষ বাকজ্বাধীনতার ফলেই সভ্যতার উচ্চ শীর্ষে উঠতে পেরেছে । জনমতের বানর 
রুপই পধাঁথপন্ধে লিখিত রূপ ধারণ করে। সুতরাং বলা চলে যে, ম:দ্রাযন্ত্রের ও 
সংবাদপন্রের স্বাধীনতা বাকংস্বাধীনতারই প্রকারাম্তর ॥ 

সা AN বিভিন্ন সাময়িক পত্রে দেশের সার্বিক ঘটনাবলীর 
« খোলাখুলি আলোচনা চলে, সরকারের দোষনুটিরও 

" সমালোচনা হয়ে থাকে । ফলে, সরকার দ;ন“তিপরায়ণ হয়ে উঠতে পারে না। জনগণও 
নানারকম রাণ্ট্রিক বিষয়ে জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়। 'বাভন্ন ইপ্ভাহার থেকে 
জনগণ কোন একটি বিশেষ রাজনোতক, অর্থনৌতক বা সামাজিক সমস্যার 
বান দিক সম্বন্ধে ভালভাবে জানতে পারে। কিন্তু বাকস্বাধীনতা যে কারণে 
সীমাবদ্ধ, মূদ্রাষশ্তের ও সংবাদপত্রের দ্বাধগনতাও সেই কারণুগলির দ্বারা সীমাবদ্ধ ৷ 
অর্থাৎ, রাজদ্রোহাত্মক, মানহানিকর, অশ্লীল 'বা কুরুচিপ্‌ণ৭ প্ররোচনাত্মক কোন 


২১৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


কিছু বিষয়ে যেমন নাগরিকের বাক্স্বাধীনতা নেই, তেমনি এগৃলি নিয়ে কিছ 
গিলিখিত মতামত প্রকাশের বা প্রচারের স্বাধীনতাও তার নেই। তাছাড়া যন্ধ, 
বা অন্য কোন জরুরী অবস্থায় বাকস্বাধীনতার মত মাদ্রাষম্তের প্বাধীনতাও, 
জনক্বার্থে নিয়ান্তিত হয়। | ৫ 
সভাসমিতির অধিকার সামাজিক ও সংগ্রামী সৈনিক হিসাবে নাগ্ারকের স্বাধীন 
মতামত প্রকাশের একটি উপধ্যন্ত হাতিয়ার । মানুষের আশা-আকাৎক্ষা অজস্র । 
এগুলিকে চাঁরতার্থ করার আশায় সে বহ; দল গঠন করে, বহু আলোচনাচক্রের 
আয়োজন হয়, বহু সভাসামাতির উদ্বোধন ঘটে । সূতরাং সুসভ্য নাগারক জীবনের 
সার্থকতা নিভ'র করে নাগারকের সভাসমিতি গঠনের অধিকারের মধ্য দিয়ে স্বাধীন- 
ভাবে মতামত প্রকাশের ওপর। কোন কোন সমিতি 
j স্বল্পস্থায়ী, কোনটি বা দীর্ঘস্থায়ী ৷ নাগারক জীবনের 
বহুমূখিতার জন্য বিভিন্ন সভার বা সংঘের উন্দেশ্যও বিবিধ । রাষ্ট্রের উদ্ভব 
ব্যন্তিবর্গের সংঘবদ্ধতার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থেকেই। সুতরাং তাদের সম্মিলিত হবার 
প্রবৃত্তিকে সমাজজাবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রূপায়িত করার অধিকারকেই রাষ্ট্র নাগাঁরকের 
সভাসাঁমতির আঁধকার্‌পে দ্বীকীতি দেয় । এই সমন্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনমত গাঁঠিত 
এবং পরিব্যন্ত হয়। ভাষণ এবং মুদ্রণ এই দুটি মাধ্যমই সভাসামতিগল জনমত 
গঠনে ব্যবহার করে থাকে । স্ভাসামতিতে মিলিত হয়ে নাগারকগণ সম-মতাবলম্বী 
হতে সক্ষম হয়, রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করে এবং রাষ্ট্রের পরিচালনা সহজ ও সরল হয়। 
?কম্তু নাগারকদের অন্যান্য অধিকারের মত এই আধিকারটিও সীমাবদ্ধ । কোন সামতি 
যদি রাজদ্রোহাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত হয় কিংবা গৃগ্তভাবে কোনরকম জনস্বার্থীবরোধী 
কাজে রত হয়, অথবা প্রকাশ্য জনসভায় যাঁদ হিংসাত্মক মতামত প্রকাশ করা হয় অথবা 
সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়, তাহলে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে সরকার 
নাগাঁরকের এই আঁধিকারাট সীমিত করে দিতে পারে । যুদ্ধ বা অন্য জরুরী অবস্থায় 
রাষ্ট্র সভাসাঁমীতির অধিকার কিছু কালের জন্য বাতিল করে দিতে পারে । 
পাঁরবার গঠনের অধিকার আদর্শ নাগরিক জীবনযাপনের পক্ষে অপরিহার্য । 
ফরাসণ প্রজাতন্তের সংাঁবধানে পরিবারকে নাগাঁরকের সঞ্ঘবদ্ধ জীবনযাপনের ক্ষেত্রে 
আদিমতম প্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই অধিকারাঁট যথাযোগ্য মর্যাদার 
সঙ্গে প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রে রক্ষিত রাখার বাবস্থা করা হয়েছে। এই অধিকারের 
অর্থ--প্রতোক নাগারকেরই বিবাহের মাধ্যমে পারিবারিক সংগঠন গড়ে তোলবার 
পরিবার গঠনের আঁধকার স্বাধীনতা থাকবে। পারবারের সুষ্ঠু সংগঠনের জন্য সমস্ত 
রাষ্ট্রই নাগ্াারকদের উৎসাহদানের চেষ্টা করে। কোনও 
নাগাঁরকের পোষ্যের সংখ্যা বেশশ হলে আগে রাষ্ট্র এই পাঁরবারের একমাত্র উপার্জনক্ষম 
ব্যন্তির করদানের ক্ষেত্রে কিছু সুাবধা দিত । কিন্তু আধ্যানক যুগে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের 
জন্য অন্যভাবে রাষ্ট্র পাঁরবার পাঁরকক্পনা ব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করে থাকে। পাশ্চাত্য 
দেশে আজকাল অর্থনৈতিক এবং সামাগজক ক্ষেতে ব্যান্তজীবনে অনেক জটিলতা এবং 
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সমস্যার সৃষ্টি হয় । ফলে, সেই দেশগুলিতে পরিবারগুলির ওপর খুব চাপ পড়ে ॥ 
তাই এই দেশগদিতে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, [শশহ-অপরাধণী ইত্যাদি বিষয়ে নানা 
রকম আইনকানুন রচিত হচ্ছে। এগুলির উদ্দেশ্যও একই-_সু্থ পাঁরবারে সাস্ 
নাগরিক গড়ে তোলার চেষ্টা । 

ধর্মাচরণের ও বিবেকের স্বাধীনতা নাগাঁরকের একটি মুল্যবান অধিকার । যা ধারণ 
করে তাই ধর্ম । সভ্য নাগরিক যাতে সং চিন্তা, সদাচরণ, সং প্রচেষ্টার মাধ্যমে 
নিজের বিবেকের নির্দেশ অন্যায় কাজ করে যেতে পারে, তার আয়োজন করে ধর্ম ৷ 
মধ্যযৃগের ইতিহাসে ধর্মের,নামে অনেক যাঞ্ধাবগ্রহ ঘটে গেছে । বিজ্ঞানের ক্লামক অগ্র- 
গতির ফলে ধর্মানুশশলন বর্তমানে অনেকটা কুসংস্কারবাঁজ“ত হয়ে উঠতে পেরেছে । 
-শৃরধাজ সুতরাং বিজ্ঞানীনভতর আধুনিক সমাজও ধর্মকে ছেড়ে 
জ্যাধীনতা চলতে পারে না । ধর্মযে শুধু ইহকাল-পরকাল, পাপ-পৃণ্য 
নিয়ে আলোচনা করে, তাই নয় । ধর্ম ব্যান্তর নগীতিবোধকে 
মার্জত ও উন্নত করে। উন্নত, পরিচ্ছন্ন নীতিবোধই স:নাগাঁরকতার প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
এজন্য রাষ্ট্র ব্যান্তগত ধর্ম ও বাস অনুসারে ধর্মাচরণের ও উপাসনার আঁধকার 
স্বীকার করে নেয়। সো'বয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্ে আবার এই অধিকারের সঙ্গে 
ধর্মের বিরুদ্ধে মতামত প্রকাশের ও প্রচারের স্বাধীনতাকেও নাগাঁরকের অন্যতম অধিকার 
বলে ঘোষণা করা হয়েছে । ধর্মানরপেক্ষতাকে (১০০91217509) বান্তিক, সামাজিক ও 
রাষ্টিক প্রগাতশীলতার প্রধান লক্ষণ বলে ধরে নেওয়া হয়। নাগাঁরকের চিন্তার স্বাধী- 
. নতা দ্বীকার করলে রাষ্ট্রকে ধর্মমত সম্পর্কে সহনশীল হতেই হবে। কিন্তু ধর্মচরণের 
স্বাধীনতাও সামাজিক কল্যাণের গ্বার্থে সীমিত। আধানক রাষ্ট্র তাই ধর্মের 
নামে কোনরকম অসামাজকতা, সাম্প্রদায়িক হিংসা, অন্ধ গোঁড়াম। চিত্তাবকৃতি বা 
উন্মাদনার আতিশষ্যকে প্রশ্রয় দেয় না। এ সমস্ত নিয়ন্ত্রণের জন্য রাষ্ট্রকে সব সময়ে 
সচেতন ও তৎপর থাকতে হয় । 


॥ নাগরিক অধিকার £ রাজনৈতিক অধিকার ॥ 


শুধু গণতন্ৰেই নাগারকগণ সরকার পরিচালনার কাজে অংশ গ্রহণ করে থাকে। 
এই অংশগ্রহণ প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষ হতে পারে । তাই কেবল গণতান্রিক দেশেই 
নাগরিকগণ রাজনৈতিক অধিকার (Politica! [২145) ভোগ করতে পারে । আধুনিক 
গণতাশ্রিক রাষ্ট্রে নাগরিকদের যে রাজনৈতিক আঁধকারগ্লি রাষ্ট্র প্রদান করে থাকে 
রাজনৈতিক আঁধকারের এবং সেগুলি সংরক্ষণের জন্য চুক্তিবদ্ধ, সেই রাজনৈতিক 
প্রকারভেদ অধিকারগুলি হল--বাসস্থানের অধিকার ( Right to 
Residence ) ; বিদেশে নিরাপত্তার আঁধকার ( Right to Protection when 
staying abroad) ; ভোটদানের অধিকার ( Right £০ ৬০৮); নির্বাচিত হবার 
অধিকার (২14). £০ 19290; সরকার” চাকুরি লাভের অধিকার (Rig 1০ 
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hold Public Office); প্রতিবেদনের অধিকার (Right to Petition ) ; 
প্রতিরোধের অধিকার (Right to Resistance) | 

বাসদ্ছানের অধিকারকে রাজনৈতিক অধিকার বলার কারণ এই যে, কোনও বিশেষ 
রাষ্ট্রে বদেশীগণ এই অধিকার ভোগ করে না। প্রকৃতপক্ষে নাগাঁরকত্বের অধিকারের 
বাস্তব রূপ "হল বাসস্থানের অধিকার। নাগারকরংপে প্রত্যেক ব্যান্ত তার ?নজের 
রাষ্ট্রের বাসিন্দা হবার অধিকারী । এই অধিকারের ফলেই কোনও 'বিদেশণ রাষ্ট্রের বা 
এ রাষ্ট্রের কোনও নাগাঁরকের কোনপ্রকার কার্যকলাপের ফলে যাঁদ কোনও নাগরিকের 
ছারা বাসস্থানের অধিকার 'বারিত হয়, তাহলে সে এ 'বিদেশশ 
সি রাষ্ট্রের বা বিদেশীর {বিরুদ্ধে নিজের রাষ্ট্রের কাছে যথোচিত 
লাহাযা পাবার আঁধকারী হয়। বর্তমান যুগে বাসস্থানের অধিকারকে ব্যান্তর একটি 
অ.ল্যবান মানবিক আঁধকারর-পে স্বীকার করা হয়। এই অধিকার চরম আঁধকার নয় । 
রাজনৌতক কারণে রাষ্ট্র নাগারকের এই অধিকার থেকে তাকে বণ্চিত করতে 
পারে। তবে, এক্ষেত্রেও মানব অধিকারের িশবজনসন সনদে ঘোষণা করা হয়েছে যে, 
কোন রাষ্ট্রে কোন নাগরিক কোন রাজনোতিক কারণে যদি নিজের রাষ্ট্র ত্যাগ করতে 
বাধ্য হয়, তাহলে সে অন্য কোন দেশের আশ্রয় ( Asylum") লাভ করে তার বাসিন্দা 
হতে পারে। ৰ | 

বিদেশে প্রত্যেক নাগরিক যেমন তার নিজের রাষ্ট্রের কর্তৃত্বের অধীন থাকে, 
তেমান সে বিপন্ন হলে সে নিজের রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তালাভের অধিকার 
পাবে। যাঁদ বিদেশী রাষ্ট্র তার ন্যায়সঙ্গত দাবী মেনে না নেয়, তাহলে বিদেশে সে 
তার নিজের রাষ্ট্রের দ্‌তাবাসের মাধ্যমে যথোচিত বিচার এবং ক্ষাতপ্‌্রণ দাবী করতে 
{বদেশে নিরাপত্তার অধিকার  পারে। রাষ্ট্রও বিদেশী সরকারের দরবারে তার দূতের 
7007 সাহায্যে বিদেশে বসবাসকারী তার নিজের নাগাঁরকদের 
গ্বাথরক্ষার চেণ্টা করবে। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইন অন:সারে বিদেশণ রাষ্ট্রে 
অবস্থানরত নাগারকদের সবরকম দাবাই গ্রাহ্য নয়। যাঁদ কোনও 'বিদেশশ কোনও 
রাষ্ট্রে নরহত্যা বা এ জাতীয় কোন গুরুতর অপরাধে দোষ সাব্যস্ত হয়, তাহলে সে 
এ রাষ্ট্রের সাধারণ ফৌজদারী আইনের ( Criminal Jurisdiction ) আওতায় 
দণ্ডনীয় বলে বিবেচিত হবে। 


ভোটদানের অধিকারকে নাগরিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধিকার 
বলা হয়। আধুনিক গণতন্ত্ৰ পরোক্ষ গণতন্ত ( Indirect Democracy )। এখানে 
প্রতিনাধমূলক অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত ( Representative বা Parliamentary 
Democracy ) প্রচলিত । এর মুল কথা হল, নিদি্ট সময়ের ব্যবধানে অবাধ এবং 
গ্বাধীন সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে আইনসভা গঠিত হয়। সেই আইনসভায় যে দল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, সেই দলই মশ্রিসভা গঠন করে। সুতরাং বলা যায় যে, 
প্রতিনিধিমূলক গণতম্তের সাফল্য নিভ'র করে নাগারকদের ভোটদানের অধিকারের 
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সংষ্ঠু এবং স্যুচান্তত প্রয়োগের ওপর । তার এই অধিকার ভালভাবে প্রয়োগ সম্ভব 
হয়, যদি দেশে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা সুগঠিত থাকে । সেই অর্থে রাজনোতিক 
8 দলগদীলকে বাক্স্বাধীনতা, : সভাসামাতির স্বাধীনতা 
হা প্রভৃতি যে পৌর অধিকারগুলি প্রদান করা হয়, সেগুলিও 
এক একটি মুল্যবান রাজনৈতিক অধিকার ।- এই কারণে সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের 
ভোটাধকারকে ( Universal Adult Franchise ) নাগারকের সুবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
মৌলিক অধিকার বলে দ্বাঁকার করা হয়।: যাতে নাগাঁরকগণ এই আঁধকারটি 
সুন্দরভাবে প্রয়োগ করতে পারেন, তার জন্য আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুদি বেতার, 
দুরদর্শন, সংবাদগন্র প্রভৃতি প্রচারের মাধ্যমগুলিকে সম্পণ“ভাবে {নিরপেক্ষ রাখার চেষ্টা 
করে।. ইংলণ্ডে ও ভারতে নির্বাচনের প্রাক্কালে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারগ প্রত্যেক 
রাজনৈতিক দলকেই বেতারের মাধ্যমে নিজের দলীয় নগাঁত ইত্যাঁদ প্রচারের অবাধ 
সুযোগ দেওয়া হয়। সব দলই সমান সুযোগ লাভ করে। ফলে, জনমত সুগঠিত 
হবার সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে ওঠে এবং নির্বাচন অনুষ্ঠানও শান্তিপূর্ণ এবং সুশৃঙ্খল- 
ভাবে পরিচালিত হতে পারে । কিন্তু একথা মনে. রাখা দরকার যে, ভোটদানের 
আঁধকার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যথেচ্ছভাবে প্রদান করে না। বিদেশ, নাবালক» 
বিকৃতমান্ত্ক, অপরাধী বা দেউালরাগণ ভোটের অধিকার থেকে বাণত। ভারতে 
ইংরেজ আমলে শিক্ষাগত ও সম্পাত্তগত -যোগ্যতার ওপর ভোটাধিকার নিভ'র 
করত। তাই তখন ভারতীয়দের মধ্যে শতকরা ১৪ জন মাত্র ভোটদানের অধিকার 
ছিলেন। প্রজাতন্ত্রী ভারতের শাসনতন্বে সকল প্রাপ্তবয়স্কের জন্য সব্জনীন 
ভোটাধিকারের নাত স্বীকৃত ৷ 

নির্বাচিত হবার আঁধকার নাগারকের ভোটদানের আঁধকারেরই একটি অঙ্গ৷ 
প্রত্যেক নাগরিক যেমন গণতান্ত্রিক নির্বাচন-ব্যবস্থায় ভোটদাতারপে অংশ- 
গ্রহণ করার আঁধকার পায়, তেমনি সে নির্বাচনে প্রার্থীরুপে দাঁড়াবারও অধিকার 
পায়। কিন্তু বিশেষ কোনও পদে নির্বাচনের জন্য রাষ্ট্র বিশেষ যোগ্যতার ওপর 
জোর দিতে পারে । যেমন ভারতীয় প্রজাতন্বে একুশ বছর বয়স হলেই নাগাঁরককে 
প্রাপ্তবয়স্ক বলে ধরে নেওয়া হয় এবং তাকে ভোটদানের অধিকার দেওয়া হয় ৷. 
কিন্তু আইনসভার 'নিগ্নকক্ষে প্রার্থীর্‌পে প্রাতদ্বন্দ্ধিতা করতে হলে তাকে অন্ততঃ 

নির্ঘাত হবার আঁধকার ২৫ বংসর বয়স্ক হতে হবে। দাঁক্ষণ আফ্রিকার আইনসভার 
: ঠা? সাধারণ নির্বাচনে পূর্বে সব প্রাপ্তবয়গ্কদেরই. ভোট 
ছিল, কিন্তু কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিদেরই প্রার্থীর্‌পে প্রতিদ্বন্দিতা করার অধিকার 
স্বীকার করা হত। কিন্তু নির্বাচনে প্রার্থীরূপে নাগরিকদের দাঁড়াবার অধিকার 
এভাবে নিয়ন্ত্রিত হলে নাগরিকের ভোটদানের অধিকারকে আর সার্থক বলা চলে 
না। ইংরেজ আমলে ভারতে যে সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থা ( Communal 
Electorate ) প্রচালত ছিল তদনূসারে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভোটদাতাগণ কেবল 
নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের তাদের জনা সংরক্ষিত আসনগৃলিতেই ভোট দিতে 
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পারত। এই ধরনের সাম্প্রদায়িক নির্বাচনবাবস্থা প্রজাতন্ত্র ভারতের শাসনতন্ত্র 
পরিত্যাগ করা হয়েছে । 

আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগূলি সকলেই তাদের নাগরিকদের সরকার? চাকুর'ঁ 
লাভের অধিকার-কে একটি গুরত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আধকার বলে স্বীকার করে । 
একই পদে সমান যোগ্যতাসম্পন্ন নাগারক ও বিদেশীর মধ্যে নাগাঁরককেই সরকার? 
চাকুরির ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। নাগরিকের সরকারণ' চাকুরী লাভের 
অধিকারের তাৎপর্য হল এই যে, প্রথমতঃ রাষ্ট্রের শাসনকার্য-চালনার ব্যাপারে 
জনগণের কোনও বিশেষ শ্রেণীর জন্য কোনও বিশেষ ব্যবস্থা স্বাকার করা হবে না। 
অর্থাৎ, সব রকম সরকার পদই রাষ্ট্রের সমস্ত নাগারকের জন্য উন্মুক্ত বলে বিবেচিত 
হবে। দ্বিতীয়তঃ শুধঃমান্্ যোগ্যতার [িবেচনাতেই সরকারণী পদগুলিতে কর্মচারী 


স্রকারণ চাকুরণ লাভের নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু এই অধিকারও অসীমাবদ্ধ 
আঁধকার_ _ হতে পারে না। প্রয়োজন বোধ করলে রাষ্ট্র বিশৈষ 


সরকারী পদে কর্মচারী নিয়োগের ক্ষেত্রে পদপ্রার্থীদের 

বিশেষ যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করতে পারে । যেমন, ভারতীয় সংবিধান 
অন[সারে রাষ্ট্রপতির পদে প্রতিদ্বান্বিতার জন্য প্রার্থীর বয়স অন্ততঃ ২৫ বছর হওয়া 
আবশাক। তা ছাড়া, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র অনুন্নত সম্প্রদায়ের ব্যন্তিদের বা উপজাতীয় 
ব্যন্তিদের ও নারাঁদের ক্ষেত্রে সরকারী চাকুরীদানের জন্য যোগ্যতা সম্পকে নিয়ম 
কানুন রাষ্ট্র কিছুটা শিথিলভাবে প্রয়োগ করে । অবশ্য, এ সমস্ত বিশেষ সুযোগ-সনবিধা- 
দানের নীতি গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে আইনসভায় আলোচিত এবং ব্যাপকভাবে 
সমা্থত হবার ফলেই ভারত সরকারের সরকারী নীতিরপে অনুসৃত হচ্ছে। এই 
সমস্ত ক্ষেত্রে সাম্যের আধকার লগ্ঘন করা হচ্ছে বলা যুক্তিযুক্ত নয়। নানা কারণে 
সমাজের অন্য নানা সম্প্রদায়ের ব্যক্তিদের তুলনায় কোনও বিশেষ শ্রেণীর নার্গারকগণ 
যদ অপেক্ষাকৃতভাবে অনগ্রসর হয়ে থাকেন, তা হলে সমস্ত নাগরিকদের 
মঙ্গলবিধায়ক অভিভাবকরুপে রাষ্ট্র এ মকল ক্ষেত্রে এ অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর ব্যক্তিদের" 
চাকুরীলাভ বা অন্য বিষয়ে বিশেষ অধিকার স্বীকার করে নিলে তার ফলে তাদের 
সমাজে অগ্রগামী হবার সংযোগ দেওয়া হয়। এর ফলে সাম্যের নীতিকে যেন 
অধিকতর সার্থক করে তোলার প্রয়াসই প্রকাশ পায়। 

প্রাতবেদনের অধিকার নাগরিকের একটি অত্যন্ত মূল্যবান রাজনৈতিক অধিকার ৷ 
সরকারের শাসননগীতির [বিরুদ্ধে নাগরিকের কোনও আভিযোগ থাকলে এ বিষয়ে (তান 
সরকারের কাছে আর্জি পেশ করতে পারেন । এই অধিকার দ:'ভাবে বাস্তবে রূপায়ত 
হতে পারে । প্রথমতঃ, কোনও নাগরিক তাঁর বিশেষ ব্যান্তগত অভিযোগ সম্পর্কে আর্জ 
পেশ করতে পারেন। অথবা, একাধিক নাগাঁরক 'মিিতভাবে তাঁদের সাধারণ কোনও 

| 4 অভিযোগ সম্পর্কে আর্জি পেশ করতে পারেন। কোন 
কোন 'সর্মীয়ে দেখা যায় যে, নাগারকগণ কোথাও সভা- 
সামিতির মারফত তাঁদের বন্তব্যগনুলি প্রস্তাবের আকারে সংশ্লিষ্ট শাসন-কর্তৃপক্ষের কাছে 


প্রাতবেদনের আধকার 
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জাবীরূপে পেশ করে থাকেন । গণতান্দিক সরকারে শাসকগোষ্ঠী সব সময় সুগঠিত 
জনমতের অনুকূলেই তাঁদের শাসননীত পরিচালিত করার চেষ্টা করে থাকেন'। কারণ, 
-পরবর্তাঁ সাধারণ নির্বাচনে ভোট পাবার প্রাতি তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে । এ বিষয়ে 
সরকার যেমন সচেষ্ট হন, আইনসভাও ততটা অবাহত থাকেন। প্রতিবেদনের আঁধকারের 
প্রধান গণতান্ত্রিক তাৎপয হল এই যে, এই আঁধকার প্রয়োগের ফলে বদ্রোহ বা অন্য 
কোনও চরম হিংসাত্মক পথের পাঁরবর্তে নাগাঁরক এককভাবে .অথবা নাগাঁরকগণ 
সম্মিলিতভাবে সংশ্লিষ্ট উধর্কতন কর্তৃপক্ষের কাছে” শান্তপূর্ণভাবে অভাব-আভযোগ 
বিজ্ঞাপনের পথ খ+জে পান। ফলে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা সাবলীলভাবে জনমতের 
অন্যকুলে পরিচালিত হতে পারে । ১৬৪৯ খপ্টান্দে 'ব্রটিশ্‌ পার্লামেণ্টের সদস্যদের 
, সম্মিলিত প্রস্তাব অনুসারে সংবিখ্যাত স্বাধিকার বাঁধ (78111 ০£ [২105 ) ইংলণ্ডের 
রাজমূকুটের নিকট উপস্থাপিত করা হয়। [তিনি সেটি অনুমোদন করেন। ইংলগ্ডের 
শাসনতন্বের বহু বিধান নাগারকদের প্রতিবেদনের ওপর 'ভীত্ত করে রচিত হয়েছে । 
... প্রাতিরোধের অধিকার নাগারকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ“ রাজনোঁতক আঁধকার । 
-শাসকদলের বিরুদ্ধে নাগাঁরকের সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণার ও পাঁরচালনার আঁধকার 
নাগাঁরকদের আছে কনা তাই নিয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায় । গ্রীন্‌ 
(Green) বলেন যে, বিপ্লবের অধিকারকে ব্যাপকভাবে মেনে নেওয়ার অর্থ হল 
'বিণঞ্খলাকে 'নার্বচারে প্রশ্রয় দেওয়া । কিন্তু তিনি ্বীকার করেন যে, দুনীশতপর্ণ 
শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যদ জনমত প্রবলভাবে সংগঠিত হয়, তা হলে তাকে বতাড়িত 
করা নাগরিকদের শুধু আঁধকারই নয়, সেটা তাদের কর্তব্ও। তবে দেখা দরকার 
এক্ষেত্ৰে বিদ্রোহের ফলে রাষ্ট্রের যতটা ক্ষাতি হয়, তার চেয়ে বেশী ক্ষাত এ দুনীীতগ্রস্ত 
প্রীতরোজের SET সরকারের শাসন-পাঁরিচালনার জন্য ঘটে কিনা । ল্যা্কি 
বলেন যে, অন্যায়ভাবে সরকার নাগাঁরক আঁধকারের ওপর 
হিপ করলে শান্তপ্ণভাবে সভাসামতি অনুষ্ঠানের মাধ্যমে, মিছিল, শোভাযাত্রা 
ইত্যাদি সংগঠিত করে, সংবাদপত্রের স্তম্ভে ও সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রভৃতির মারফত 
নাগরিকদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার অধিকার আছে । আইনসভার মধ্যেও জনপ্রাতানিধি- 
গণের পক্ষে সরকারের দুনাতর তাঁর সমালোচনার দ্বারা প্রতিরোধ গঠন করার 
অধিকার আছে । পরাধীন ভারতে গাম্ধীজী “সত্যাগ্রহ” ও “অসহযোগ” আন্দোলন . 
সংগঠিত করে আঁহংস উপায়ে প্রবল ইংরেজ রাজশান্তর বিরুদ্ধে ভারতের মযন্তিসংগ্রামকে 
পরিচালিত করেন | _ ' 


॥ নাগরিক অধিকার £ অর্থনৈতিক অধিকার ॥ 


ল্যাঙ্কির মত সমাজতগ্্রবাদী গণতন্তী রাষ্্রাবিন্ঞানীগণ বলেন যে, পৌর ও 
রাজনৈতিক অধিকারগুলি নাগরিকদের কোন কাঙ্ লাগবে না, যদি অর্থনৈতিক সাম্য 
এবং ন্যায়বিচারের (ভিত্তিতে গণতান্বিক রাষ্ট্রকে পুনর্গঠিত করে না তোলা যায়। এর 


২২০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


অর্থ হল--সমাজতম্মের মূল আদর্শগুলির সঙ্গে গণতন্ত্রের মূল সিদ্ধান্তগুলিকে 
সার্থকভাবে সমন্বিত করা । সমাজতন্তের অগ্রগতির ফলে ধনতন্তকে তাই একটা অভুত- 
পর্ব অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। রাষ্ট্রকে নাগরিকদের নানাপ্রকার 
অর্থনৈতিক আকারের গর অর্থনৈতিক অধিকার ( Economic right ) প্রদান করতে 
হয়েছে। যে নাগরিক বেকার, কিংবা যে তার জীবিকার জন্য অন্যের ওপর নিভ'রশণল, 
তার কাছে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা কিংবা ভোটদানের অধিকারের মত পৌর বা 
রাজনৈতিক অধিকারগুলি নিরর্থক হয়ে ওঠে। এই ব্যাখ্যা অন্যায় একমাত্র 
অর্থনৈতিক অধিকারগুলিই নাগাঁরকদের পৌর এবং রাজনৈতিক অধিকারগুলিকে বাস্তব 
করে তোলে। 
সমাজের প্রত্যেক নাগারক শ্রমজীবাঁ। সে পৌর' এবং রাজনৈতিক অধিকারের 
_ মারফত সরকারের ওপর প্রয়োজনমত চাপ সৃষ্টি করে নানাপ্রকার অর্থনৈতিক 
অধিকার আদায় করে নিতে পারে । কিন্তু সোবিয়েত রাশিয়া, ইংলণ্ড, ভারত প্রভৃতি 
সমাজতন্ত্রী বা জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অর্থ নৈতিক অধিকারগুলি 
সাংবিধানিক দ্বীকৃতি লাভ করেছে। প্রত্যেক প্রগ্থাতশীল রাষ্ট্রেরই উচিত নাগরিকদের 
সমাজতন্মবাদ৭ ও জনকল্যাণকর ন্যাধ্য অর্থনৈতিক অধকারগডুলি সম্মানের সঙ্গে, বিনা 
রাষ্ট্রের ঝোঁক দ্বিধায় স্বীকার করে নৈওয়া। নাগরকের কাছ থেকে 
আন্হগত্য, দেশপ্রেম বা জাতীয়তাবোধ প্রত্যাশা করতে 
গেলে প্রত্যেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উচিত নাগারকদের অর্থনৈতিক অধিকারগুল স্বীকার 
করে নেওয়া । প্রাত্যাহক হৈলতণ্ডূলের দ:শ্চিন্তা, দৈনিক অভাব-অভিযোগ, 
বেকারত্বের ভয়-ভাবনা থেকে নাগাঁরকদের সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করে দেবার দায়িত্ব মেনে 
{নিতে হবে। 
আধ্মানক প্রগাঁতশীল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলিতে নাগারকদের যে অর্থনৈতিক 
আঁধকারগ্ালকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, সেগ্ীল হল--জীবকাঁনবণহের বা 
কাজ করার অধিকার (118৮ ৮০ w০চ ) ; নাট কাজের জন্য নির্ধারিত মজুরি 
পাবার তম বেতন পাবার. 
পক ৭ অধিকার (right to fixed pay for fixed work অথবা 
right to living wage or minimum wage ); 
সামাঞ্জিক বা সগ্ববদ্ধ বাঁমা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থার অধিকার ( Right to Social 


Insurance ) ; ছুটি ও বিশ্রামের অধিকার (right to rest and leisure) ; মক-- 
পপ রি এ wr) 
স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রামক-সংস্থা গঠনের অধিকার ( right to trade unions ), 


এবং ধমণ্ঘটের অধিকার ( right to strike ) | 
__জন্বাবকার অধিকারকে আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানগগণ নাগরিকদের পক্ষে সবচেয়ে 


গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক আধিকার বলে মনে করে থাকেন। তাঁরা একবাক্যে 
স্বীকার করেন যে, কর্মক্ষম শ্রামকের ব্যবহারযোগ্য শ্রম অত্যন্ত ক্ষয়িফ; (Labour 
is the most perishable commodity of the labourer”) | এর অর্থ হল এই. 


নাগাঁরকতা ২২৯, 


যে, শ্রমিক যদি ২ ঘণ্টা বেকার থাকে, তা হলে সে এ ২ ঘণ্টায় যতটা উৎপাদন করতে 
[গন এর এ চিরকালের মত হারাল এবং সমাজও তার শ্রমের 
ভাবার ডাধিডান ধবানময়ে লব্ধ সমপরিমাণ উৎপাদন থেকে চিরতরে বা্চিত 
০ হল। ফলে, ব্যান্ত এবং সমাজ উভয়েরই অগ্ররণীয় ক্ষাত 
হল। পাঁথবীর সমস্ত প্রগতিশীল রাষ্ট্র তাই বেকারত্বকে যতদ্র সম্ভব এড়িয়ে চলার 
চেষ্টা করে থাকে । নাগাঁরকের জাঁবিকানির্বাহের আঁধকারকে বাস্তব রূপ দেবার জন্যই 
আধানিক রাষ্ট্রগনল বেকারদের যোগ্যতা অনুযায়ী কাজকর্ম খ+জে দেবার দায়িত্ব 
নিয়েছে । এই উদ্দেশ্যে দেশের নানা অঞ্চলে বহু নয়োগসংস্থা (Employment 
Exchange ) স্থাপন করা হয়। সোবয়েত রাষ্ট্র যে সাম্যবাদী মতাদর্শ মেনে চলে, 
তার তাৎপর্য হল-_“যে কাজ করবে না, তার জাঁবিকাঁনর্বাহের কোনও আঁধকারই 
নেই” (“He who does not work, neither shall ৩৫৮ )। এই নীতিকে 
কার্যকর করে তোলার জন্য সোবিয়েত রাশয়ার শাসনতন্তে প্রত্যেক সুস্থ, সক্ষম 
সোবিয়েত নাগাঁরকের কাজ পাবার আঁধকার স্বীকৃত ৷ ফ্যাসীবাদী একনায়কতন্ত্রী 
রাষ্ট্রে নাগারকের কাজ পাবার অধিকার স্বীকার করার পেছনে: সামীগ্রক রাষ্ট্রের 
. (09001555877 State) স্বার্থটাকেই বড় করে দেখা হত । নাগরিকদের স্বার্থ সেখানে 
ছিল একান্ত গৌণ । একনায়কতন্ত্রী নেতাগণ সব সময় রাষ্ট্রের উন্নাতর নামে নাগারক- 
দের কঠোর শ্রমের ব্যবহারকে নিতান্ত যাশ্ত্িক দষ্টিভঙ্গী থেকে দেখে থাকেন। আসলে, 
জগাবকার তাগিদে উৎপণীড়ত হলেও এবং ক্ষুধার তাড়নায় সামায়কভাবে মানুষকে 
সাধারণ জীবজন্তুর সমতুল্য মনে করা হলেও জীবন সব সময়ে জীবকার চেয়ে বড়। 
তাই জশীবকার অধিকার স্বীকার করে না নিয়ে রাষ্ট্র যদ নাগরিকের ব্যান্তসত্তার 
স্বচ্ছন্দ, সাবলীল বিকাশে বাধা দান করে, তাহলে এই ধরনের গুরুতর অর্থনৈতিক 
৮৬৮১7513২55 

|| YL 

নির্দিষ্ট কাজের জন্য ্ন‘ধাঁরত মজুরি পাবার অধিকার অনুসারে অর্থ বা ন্যায্য 
ন্যনতম বেতন পাওয়ার অধিকার নাগরিকের একটি প্রয়োজনীয় অর্থনোতিক অধিকার । 
সোবয়েত শাসনতনম্ঠে নাগরিকদের িদি“ষ্ট কাজের জন্য আনুপাতিক হারে মজুরি 
দেওয়া হয়। সেজন্য শুধু নাগরিকদের ন্যনতম বেতনের হারই নির্ধারিত হয় তা নয়, 


নির্ধারত বা নানতম সেখানে নাগরিকদের নযনতম বেতন ভালভাবে জীবন- 
বেতন পাবার অধিকার ধারণের মত ন্যায্য পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদান করা হয়। 


১৯৬১ খণীস্টান্দ থেকে ১৯৭০ খটস্টাব্দ পর্যন্ত সোবয়েত রাশিয়ায় প্রত্যহ ৬ ঘন্টা 
কাজের সময় বলে ধরা হত, সপ্তাহে ১ দিন শ্রামকদের ছুটি দেওয়া হত। মাটির নীচে 
{ অর্থাৎ খান প্রীতির কাজে) অধিকতর সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হত। সম্প্রতি 
সোবিয়েত রাষ্ট্রে নাগারকদের সাপ্তাহিক শ্রমের মেয়াদ আরও হাস করার প্রকল্প 
গ্রহণ করা হচ্ছে । মার্কিন যা্তরাষ্ট্রেরে মত গাঁতশীল ধনতন্তী রাষ্ট্রও 
নাগাঁরকদের কাজের মেয়াদ আইন ছারা 'িয়ন্বিত করা হয়, একই ধরনের কাজে 'নযনন্ত 


২২২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


শ্রমিকদের সমান হারে মজুরি দেওয়া হয়, নাগরিকদের ন্যাধ্য মজুরি বা ন্যানতম মজুরি 
পাবার অধিকারও স্বীকার করে নেওয়া হয়। প্রগতিশীল, জনকল্যাণকর, ধনতান্ত্রিক 
অস্ট্রেলিয়াতে নাগরিকদের অর্থনোতিক অধিকারগুলি রাষ্ট্র খুব সাফলোর সঙ্গে বলবৎ 

করতে পেরেছে । 
অনেক সময় নিজের আয়তের বাইরে অনেক দুটা ঘটে,যার ফলে নাগরিক বিনা 
অপরাধে বিপন্ন হয়ে উঠতে পারে । বার্ধক্য ব্যান্তজশীবনের একটি নিশ্চিত পরিণতি, 
কিন্তু বৈধব্য বিবাহিতার কাছে আকস্মিক দূর্ঘটনা । যে-কোন শিশু হঠাং অনাথ 
হয়ে যেতে পারে, যে-কোন ব্যাস্ত আচমকা ব্যাধিগ্রস্ত অকর্মণ্য হয়ে পড়তে পারে। 
কারখানার যে-কোন শ্রমিক ঘটনায় অক্ষম হয়ে যেতে পারে, অনিচ্ছাকৃতভাবে যে-কেউ 
বেকারত্বের শিকার হতে পারে । পর্বে চরম ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবাদণ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক 
অবস্থায় এ ধরনের দ:র্ঘটনাকে ব্যন্তিগত বীমার (Personal Risk Insurance ) দ্বারা 
কিছুটা নিয়ন্ত্রণ করা হত। কিন্তু সমাজতম্তরবাদের ক্রমিক প্রসারের ফলে বর্তমানে 
রাষ্ট্র নাগারকদের সামাজিক (508181 Insurance and Social Security) অর্থাৎ 
সত্ঘবদ্ধভাবে বাঁমা ও নিরাপত্তার অধিকার দিচ্ছে! ইংলশ্ডে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় 
শ্রমিক দলের (Labour Party) মুখপান্ররূপে অর্থনগীতি- 


১২ বারা বিদ্‌ লর্ড বেভারিজ (Lord Beveridge ) এ ধরনের 
9 প্রকল্পগডলিকে ব্যাপকভাবে প্রচার করেন। পরে ব্রিটিশ: 


সরকার সেগুলি কার্যকর করে তোলে । জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররুূপে ভারত সরকারও এ 
প্রকজ্পগুলির কয়েকটি ধীরে ধীরে চালু করেছেন। সোবিয়েত নাগরিকগণ অবসর 
গ্রহণ করলে মাসিক ২০০ থেকে ৩০০ রুবল্‌ হারে অবসরভাতা (পেনসন্‌) পান 
(১ রুবল, প্রায় ভারতীয় ১১ টাকার সমান )। অনেক রাষ্ট্র অসুস্থ নাগাঁরকের 
চিকিৎসার ব্যয় বহন করে-। কর্তব্যরত অবস্থায় কোন দুঘটনা ঘটলে রাষ্ট্রের কাছ 
থেকে সংশ্লিষ্ট কম? ক্ষাতপ;রণ পাবার অধিকারী । নার! শ্রমিকগণ গর্ভাবস্থায়, তার 
আগে ও পরে বিশেষ কতকগুলি সংবিধাভোগের আঁধকারিণশ। সমাজতন্ত্র রাষ্ট্র 
ছাড়াও মার্কিন যযুন্তরাণ্টু, নরওয়ে, সুইডেন, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাশ্ড্‌ প্রভৃতি দেশে 
নাগারকদের জন্য সণ্ববদ্ধভাবে বীমাব্যবস্থা সংপরিকজ্পিতভাবে তাদের জখীবকার 
ক্ষেত্রে নানাভাবে সাহায্য করে।  নাগরিকগণ. এ ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক 
অধিকার লাভ করলে ব্যান্তগতভাবে আশ্বস্ত, নিরাপদ ও দুশ্চিন্তামুন্ত হবে। আবার, 
রাষ্ট্রের প্রতি তাদের আনুগত্া, বৃহত্তর সমাজের প্রতি তাদের দরদও আন্তারক হয়ে 
উঠবে। 
ছাট ও বিশ্রামের আঁধকার নাগরিকদের প্রয়োজনীয় অর্থ নৈতিক আধকার। সোবিয়েত 
নাগারকরা এ অধিকার ভোগ করেন। একটানা কর্মের 
ছুট ও বিশ্রামের অধিকার * ফলে শ্রমিকের শরার খারাপ হয়, ক্লান্তি ও একবেয়োমতে 
মন ভরে ওঠে। নাগাঁরক-জ'বনের এই অবহেলিত দিক সম্বন্ধে মাক্কস্‌ ও এঙ্গেলস: 


নাগরিকতা ২২৩ 


তাঁদের “ভবিষ্যৎদৃষ্টি” ( “Looking Into the Future” ) নামক: প্রবন্ধে আলোচন্য 
করেছেন 

শ্রমকদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য শ্রামকসংস্থা গঠনের অধিকারকে গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রগুলি নাগরিকদের একটি প্রধান অর্থনৈতিক আঁধকারর:পে স্বীকার করে থাকে। 
শ্রামক-আন্দোলনের সুদীর্ঘ ইতিহাস মূলতঃ সমাজতন্ত্রবাদের অগ্রগমনেরই ইতিহাস ৷ 
বর্তমানে বাভিন্ন দেশে শ্রামকগণ শ্রীমকসংস্থার দ্বারা নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন! 
শ্রামকসংস্থা গঠনের অধিকার * আগেকার দিনে শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধতার অভাবে সেই 
স:বিধাগুলৈ ভোগ করা তাদের পক্ষে স্বপ্নেরও অতীত 
ছিল। /এই শ্রামকসংস্থাগীলকে বৈধ প্রাতষ্ঠানর;পে স্বীকার করার ফলে শ্রামক- 
দের কাছ থেকে চাঁদা তোলা, তাদের কারখানার সামনে বা নিকটে সভাসামিতি করার 
আঁধকার, তাদের সামাগ্রক স্বার্থে পন্র-পীন্তকা প্রকাশ ইত্যাদি অধিকারও বৈধ বলে 
স্বীকৃত। কোন কোন রাষ্ট্রে আবার শিল্পের পরিচালনার ব্যাপারে অর্থাৎ উৎপাদনের 
পাঁরমাণ, মল্যানর্ধনরণ, শ্রমিক-নয়োগ প্রভাতি নানাগ্াবষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা 
জন্য মালিকদের প্রাতানাধদের সঙ্গে শ্রামকসংস্থার প্রাতাঁনধিদের নিয়ামত বৈঠক হয়৷ 
ল্যাস্কি প্রভাত সমাজতন্ত্বাদশ রাষ্ট্রীবজ্ঞানগগণ এভাবে কলকারখানা পাঁরচালনার 
ক্ষেত্রে গণতান্তরকীকরণের ( Industrial Democracy ) ব্যবস্থাকে সমর্থন করেছেন ॥ 
রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে শ্রামকসংস্থাকে অবলম্বন করে অসুস্থ, অসামাজিক রাজ- 
নৈতিক ক্রিয়াকলাপ বেআইনি বলে ঘোষণা করতে পারে এবং এ রকম শ্রামক 
সংস্থাকে অবৈধ বলে ঘোষণা করতে পারে । ধর্মঘটের অধিকার নাগাঁরকদের শ্রামকসংস্থা 
গঠনের স্বাবীনতারই আর একটি দিক । মাঁ্কন যাত্তরাষ্্, ইংলণ্ড: প্রভাত ধনতান্ভ্িক 
দেশও শ্রামকদের ধর্মঘটের আঁধকারটিকে ম্বীকার করে 'নয়েছে। ইংলণ্ড, মার্কন 
যন্তরাণ্ট প্রভৃতি দেশে মালিকদের যেমন 'বরাট সাঁমতি থাকে, শ্রমিকদেরও তেমান 
ROTEL বিরাট শ্রামকসংস্থা থাকে । মালিকেরা শ্রমিক নিয়োগ 
Baile করেন অর্থাৎ বাজারে শ্রমিকদের চাহিদা সৃষ্ট করেন। 
শ্রমিকগণ মালিকদের কাছে তাঁদের শ্রমের বানময়ে পারিশ্রামকের হার এবং শ্রামকর্‌পে 
অন্যান্য ন্যায়সঙ্গত অধকার স্বীকার করে নেবার জন্য চাপ সৃষ্টি করে থাকেন। 
মালিক ও শ্রমিকের এই টানাপোড়েনে, অর্থাৎ চাহিদা এবং যোগানের সমতা স্থির হয় 
উভয়পক্ষের সংঘবদ্ধ দরাদরির (Collective Bargaining) দ্বারা । সুতরাং বিরাট 
শিল্পোন্নত দেশে শ্রামকসংদ্থাগুলির প্রভাব অত্যন্ত বেশী শ্রমিকদের বেতন, সামায়ক 
বাড়াত আয় বা বোনাস (9০783) প্রভৃতি, ঠিকমত স্থির না হলে ধর্মঘটের (strik) 
আহ্বান জানান হয় । আবার, মালিকপক্ষও শ্রামকদের জব্দ করার জন্য ছাঁটাই প্রভৃতি 
নতি গ্রহণ করতে পারেন এবং দরকার হলে কারখানা ভেতর থেকে বন্ধ করে শ্রমিকদের 
প্রবেশে বাধা (.০০1-০৩ সঁদ্ট করতে পারেন। সুতরাং শ্রমিকদের ধর্মঘট করার 
অধিকারকে একটি চরম অধিকার বলা যায় না । মািকদেরও শ্রীমকস্বা্থ নির্ধারণের 
ক্ষেত্রে রীতিমত জোরালো প্রভাব সৃষ্টি করার ক্ষমতা আছে। 


২২৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


॥ নাগরিক অধিকার £ সামাজিক অধিকার ॥ 
সামাজিক আধকারগুির দ্বারা নাগাঁরকের ব্যন্তিসত্তা সামাজিক সত্তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ 


সামাঁজক আকারের প্রকারভেদ হয়ে_ ওঠে । গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকারগুলি হল 
77 শিক্ষার অধিকার, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার, 
ভাষা ও লিপি রক্ষার অধিকার, দ্বাস্থ্যরক্ষার অধিকার, সংস্থ, ভদ্র পরিবেশে বাসের 


অধিকার, সামাজিক সাম্যের অধিকার । 
শিক্ষার আঁধকার ( Right 6০ Education) নাগারকের প্রধান সামাজিক ও 


সাংস্কৃতিক অধিকার । উপয্যন্তভাবে 'শাক্ষত না হলে নাগাঁরক রাষ্ট্রের পরিচালনার 
ব্যাপারে উদাসীন ও দায়িত্বজ্ঞানহীন হয়ে ওঠে । এই মৌলিক অধিকার থেকেই 
উদ্ভূত আরও কয়েকাঁট অধিকার । যেমন মাতৃভাষার এ্নাধ্যমে 1শক্ষালাভের অধিকার, 
কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের অধিকার, ভাষা ও ‘লাপরক্ষার অধিকার । এই সামাজিক 
অধিকারগুলি মানুষের মনকে অজ্ঞানতা ও কুসংস্কার থেকে মন্ত করে দেয়। জ্ঞানের 
আলো ব্যান্তমননের অন্ধকার যবনিকা উন্মোচন করে। ব্যান্তমনন যতই আলোকিত 
{শিক্ষার আঁধকার হয়, সামাজিক পাঁরবেশ ততই স্বচ্ছ, উচ্জবল হয়ে ওঠে । 
সম্মিলত জাতিপুঞ্জের অধীনস্থ সংস্থা ইউনেস্কো 
(UNESCO) তাই 'িরক্ষরতা-দরীকরণকে দারিপ্র্-দ;রীকরণের মত সমান 
গুরুত্বপূর্ণ মনে করে শিক্ষাঁবস্তারের প্রচেষ্টাকে ব্যাপক করে তুলছে। এদিক থেকে 
বিচার করলে শিক্ষার অধিকারকে শুধু সামাজিক অধিকার বলাই যথেষ্ট নয়, এটি 
একটি গুরুত্বপূর্ণ“ মানাবক আঁধকার ( Human 7২18) শক্ষা গড়ে তোলে 
গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে আদর্শ‘ গণতান্ত্রিক নাগরিক । 
শিক্ষার অধিকারের সঙ্গে জাঁড়ত ভাষা, লিপি প্রভাতি কৃষ্টিগত বা সাংস্কৃতিক 
অধিকারগুলি শুধ; ব্যন্তগত সামাজিক আঁধকার নয়, সংখ্যালাঘণ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যন্তিদের 
পক্ষেও এগুলি মূল্যবান সামাঁজক অধিকার । এ অধকারগুলি গাঁরষ্ঠ ও ল'ঘষ্ঠ 
উভয় সম্প্রদায়ের ব্যন্তিদের মধ্যে নিকট আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তোলে, সকল 
সম্প্রদায়ের ব্যান্তদের মধ্যে ভাববিনিময় সহজ হয়, জাতীয় এক্য ও সংহতি দূ হয়। 
স্বাস্হাই সম্পদ ( Health is Wealth )। দৈহিক ও মানসক সংস্হতা ব্যান্তকে 
পরিতৃপ্ত, চিন্তামন্ত করে। মানুষের মনোবল অটুট হয়, রি 
চ্ৰান্থারক্ষার হয়। সে সমস্ত কাজকর্মে অফুরন্ত অনন্ত 
i: উদ্দীপনা খুজে পায়। তাই স্বাস্হা রক্ষার অধিকারকে 
গুরুত্থপ্‌৭সামাঁজক অধিকার বলা হয়। সোবিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভাত সমাজতন্ত্র 
দেশগুলি নানাপ্রকার খেলাধ্যলা ও গঠনমূলক কাজকর্মে যুবশান্তকে নিয়োজিত 
করে এবং সেজন্য জন্ম থেকেই ভাবিষাং নাগ্গারকদের সংক্বাচ্হ্য গড়ে তুলতে রাষ্ট্র 
সচেন্ট হয়। 
সস্হ, ভদ্র পাঁরবেশে বাসের আঁধকার শুধু ব্যন্তিগত চাহিদা নয়, এটি ব্যন্তির 


নাগগারকতা ২২৫ 
রা বব. (১]-১২৫ : 


একটি মূল্যবান সামাজিক অধিকার । মেহনত মানুষ মূলতঃ শান্তিপ্রিয়, ষড়খাতুর 
আক্রমণ থেকে মুক্ত হয়ে পরিবেশ দূষণ হতে দরে থেকে নিজের একটা জীবন, 
আপনার একট পারমণ্ডল রচনা করতে চায়। ইমারত 
সর পরিদেলে বালের নয়, রাজপ্রাসাদ নয়, তার আঁত সাধারণ মানবিক দাবি 
নত “একটুকু বাসা” । চাঁহদার তুলনায় সরবরাহের ঘাটতি 
থাকার জন্যই উদ্বাস্তু কলোন?, রেল কলোনী নামক নোংরা, অদ্বাস্থাকর বাস্ত ব্যাপক- 
ভাবে যন্ত তত্র গড়ে ওঠে । সুনাগরিক গড়ে তুলতে হলে সুস্থ পরিবেশে তার বাস করার 
ভাধিকারকে স্বীকার করে নিতে হবে। তাই আধুনিক রাষ্ট্রগুল সরকার বা পোঁর 
প্রাতষ্ঠানের মারফত সুস্থ পাঁরবেশে দারদ্র ও নিয় মধ্যবতদের জন্য নানাপ্রকার 
আবাসন পারকজ্পনা গড়ে তুলছে, বান্তি উন্নয়ন, এমন-কি বান্তি উচ্ছেদের জন্যও প্রকল্প 
গ্রহণ করছে। 
আধুনিক রাষ্ট্রীবজ্ঞানগগণ বলেন যে, সাম্যের অঁধকার বলতে শুধু রাজনৈতিক 
বা অর্থনোতক সামাই বোঝায় না, সামাজক সাম্যও এই আঁধকারের অন্তর্গত । 
সামাজক সাম্যের অধিকারের প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল ক্ভ্রী-পূরুষ সকলকেই সমাজের “to 
ভাগ চাকুরীর ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়া ; ধর্ম, বণ” 
টা এ শ্রেণী ইত্যাদি বিচার না করে সকলকে 'শক্ষালাভের বা 
বাভানবচনের ক্ষেত্রে সমান সুযোগ দেওয়া ; ভোজনালয়, স্নানাগার ইত্যাদি 
সাধারণের জন্য উ“মুস্ত ও ব্যবহাষ* করে দেওয়া ইত্যাদি । মাকর্তস্বাদীগণ অবশ্য 
বলেন যে, প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক সমাজেই সাম্যের আধকার রাজনৈতিক, অর্থ নৈঁতক 
ও সামাজিক ক্ষেত্ৰে ব্যাপক ও সৰ্বাত্মক সমতা সৃষ্টি করতে পারে। 


॥ নাগরিকের বিভিন্ন অধিকারের মধ্যে সম্পর্ক ॥ 


নাগরিক আঁধকারগ্যীলকে পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনোতিক ও সামাঁজক এই চারা 
ভাগে বিভক্ত করার অর্থ এ নয় যে, এই প্রত্যেকটি [বিভাগের অন্তর্গত এক-একাঁটি 
অধিকার অন্য কোনও বিভাগের অন্তর্গত কোনও আধকার থেকে সম্পূর্ণভাবে "বচ্ছিনন। 
আসল কথা হল, প্রথমতঃ, অধিকারের উৎস নাগরিকের স্বাধীনতাপ্রিয়তার মধ্যে এবং 
তার নিজের ব্যস্তিত্বকে স.চারুভাবে ফুটিয়ে তোলার 
£৯৪ আকার পরস্পরের আগ্রহের মধ্যে নিহিত। অর্থাৎ, নাগাঁরক অধকারগুল 
begs NT সব ক্ষেত্রেই অখণ্ড ব্যান্তসত্তার, নিটোল ব্যান্তমননের 
বহিঃপ্রকাশ । যেমন ধরা যাক,_বাকস্বাধীনতা । এটিকে প্রচলিত ব্যাখ্যা অন্যায় 
একটি পৌর অধিকার বলে ধরা হয়। 'কিম্তু এটি আবার ভোটদানের মত রাজনোতিক 
আধকারেরও উপয্ন্ত ক্ষেত্র রচনা করে থাকে। কারণ, বাকদ্বাধীনতা না থাকলে 
নাগরিকগণ সভাসমিতির মারফত সুষ্ঠুভাবে জনমত গড়ে তুলতে সক্ষম হন না। ফলে, 
পৌর স্বাধীনতা হলেও বাকস্বাধীনতা পরোক্ষে একটি রাজনোতক আঁধকার । 


২২৯ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ভ্বিতগয়তঃ, নাগরিকের বিভিন্ন প্রকার অধিকারের গুরুত্ব সমান ৷ লাশ্কি বলেছেন, 
(২) আঁধকার রাগের সুচক এই সমস্ত আঁধকারই নাগাঁরকগণ কোনও বিশেষ রাষ্ট্রে 
কতটা ভোগ করে থাকেন, ভার ওপরেই সে রাষ্ট্রের 
গণতাঁশ্কতা পূরোপযার নির্ভর করে থাকে । 
তৃতীয়ত নাগরিকের সামাজিক, রাজনৈতিক অধকারগুলির মধো যে আত্মীয়তার 
রাখিবন্ধন গড়ে ওঠে, সেটি তাদের প্রতোকেরই সমানভাবে সমাজনির্ভ'র হবার ফলে । 
এই চার শ্রেণীর আঁধকারই নাগাঁরকদের কাছে বাস্তবে রূপায়িত হয় সমাজজীবন যেভাবে 
নাগাঁরকদের বান্তগত জীবনকে গড়ে তোলে তার দ্বারা । 
(৩) এদের সামাজিক মূলা এক আধিকারগঠীল ভোগ করার মত উপযত্ত সামাজিক, অর্থ- 
নৈতিক, সাংস্কীতক পাঁরবেশ না থাকলে সেগঁল শুধু কতকগুলি ফাঁকা বুঁলই 
থেকে যায়, সেগুলি প্রকৃত আঁধকারের রূপ লাভ করতে পারে না। নাগারকদের 
গশক্ষার মান সমাজজশবনকে এবং রাষ্টরজীবনকে অনেকখানি নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। 
চতুর্থত আধুনিক আম্তর্জাতিক আইনে নাগরিক অধিকার শু; কোনও বিশিষ্ট 
(8) মানাবক মূল্যে সমান রাষ্ট্রের ব্যন্তর আঁধকার নয়। নাগারক অধিকার এখন 
মানবাধিকারের অংশ বলে গণ্য করা হয়। 
॥ নাগরিকের কর্তব্য ও দায়দায়িত্ব ॥ 
নাগারকের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন অধিকার এবং কর্তবা এই দৃই নিয়ে 
জাঁড়ত। প্রত্যেক মন্দার দুটি পিঠ আছে সমাজজীবনও যেন একটি মুদ্রার মত _ 
এক পঠে নাগারকের অধিকার (Right), অপর পিঠে নাগাঁরকের কর্তব্য (Duties) । 
AE POR Ey রাষ্ট্র নাগারককে নিজের বাত্তত্বাবকাশের মধ্য দিয়ে সমাজ- 
৪৯ জীবনকে সন্দরভাবে পাঁরচালত করার জন্য সচেষ্ট করে । 
ধিম্তু পৃথিবীতে কোন কিছুকেই একতরফা বলে ভাবা হয় 
না। নাগাঁরক শুধু রাষ্ট্রের কাছে কতকগযাল আঁধকার পেলেই রাষ্ট্র এবং নাগারকের 
সৃম্পর্কটুকু শেষ হয়ে যায় না। নাগাঁরকের কাছ থেকে রাষ্ট্রও কিছ: আশা করে 
বইকি। নাগারকদের কাছ থেকে রাষ্ট্রের এই প্রত্যাশা থেকেই নাগারক কর্তব্যগলির 
উদ্ভব হয়েছে। 
শুধ: রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগারকের সম্পর্কের ক্ষেত্রেই নাগাঁরক কর্ত'বাগ্ীলর আবির্ভাব 
ঘটে নি। পৌর বিজ্ঞানের, তথা রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সচনা হল মানুষের 
সামাজিকতাকে অবলদ্বন করে। তাই কোন. নাগারকের আঁধকার শ'ধ, তার 
একান্ত ব্যান্তগত সম্পদ নয়, এটা বিশিষ্ট অর্থে সামাজিক সম্পদও। এর অর্থ হল এই 
যে, নাগাঁরকের আঁধকার ভোগ নির্ভর করে অন্য 


বর, নাগ্গারকদের সহান:ভুঁত, সচেতনতা এবং সাক্রয় সহযোগিতার 
জামাঁজক সম্পদও ওপর। সুতরাং কোনও আঁধকারই নিরক্কুশ ব্যান্তগত 


আঁধকার নয়। প্রত্যেকটি নাগাঁরক আধকারই অন্য নাগ- 
গরকদের কল্যাণের গ্বার্থে রাষ্ট্র প্রয়োজনমত নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । নাগারকের আঁধ- 
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কারের এই অপরব্যান্তিক দিকটির জন্য প্রত্যেকাট নাগরিক অধিকার সীমাবদ্ধ । অর্থাৎ, 
প্রত্যেকটি নাগরক অধিকার নির্ভর করে সকল নাগাঁরকের পারস্পরিক সমাজবোধের 
ওপর। প্রত্যেক নাগাঁরককে সেজন্য সমবেতভাবে একই অধিকার সকলে যেন ভোগ 
করতে পারে, সেইাদকে লক্ষ্য রেখে কতকগাীল কর্তব্য পালন করে যেতে হয় । 

সামাজিক চুত্তি মতবাদের সমর্থকগণ রাষ্ট্রসৃষ্টির পর্বে যে সমাজকে প্রাকৃতিক রাষ্ট্র 
রূপে কল্পনা করেছিলেন, সেখানে নাগরিকদের মধ্যে এই ধরনের সহানুভুতর কোন 
বালাই ছিল না, নাগাঁরকেরা সেখানে শুধু আধকারই ভোগ করেছে, কোন কতব্যের 
আন্তিত্ব সেখানে ছিল না। সামাজিক চুঁক্ত মতবাদাট সমালোচিত হয়ে রাষ্ট্রের উৎপাঁত্তর 
তত্ব হিসাবে পরিত্যন্ত। কিন্তু এর মধ্যে যে প্রধান সত্যটি 


সস Se Sloe নিহিত, তা হল এই যে, সচেতন নাগারক ব্যতীত সমাজ- 
পরুপরের.পাঁরপুরেক জাঁবন চলে না, রাষ্ট্রও গঠিত হতে পারে না । সমাজজবন 


এবং রাষ্ট্রীয় জীবন এগুলি সবই নিভ'র করে কতকগুলি 
নিয়মশ্‌ঙ্খলার ওপর। এই 'নিয়মশৃঞ্খলার অন্যতম তাৎপয* হল নাগাঁরকদের 
অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সমানভাবে সচেতন থাকা । সেজন্য রাষ্ট্রাবজ্ঞানীগণ বলেন 
যে, অধিকার এবং কর্তব্য আদর্শ নাগরিক জীবনের, আদশ* রা্ট্িক জীবনের, আদর্শ 
সমাজজীবনের দুটি গুর;ত্বপ;ণ“ পরিপূরক । আঁধকার ও কত'ব্য পরস্পর [নিভ'রশীল । 
(‘Rights imply Duties”) । 
হব্হাউস: (10১০৩) খুব সুন্দর একটি উদাহরণ দিয়ে নাগারকদের পরস্পরের 
প্রতি ক্তব্যের সঙ্গে প্রত্যেকের আঁধিকারভোগের সম্বন্ধাট বোঝাবার চেষ্টা করেছেন । 
তিনি বলেছেন যে, নাগাঁরক যাঁদ অবাধে রাস্তায় ভ্রমণের অধিকারী হন, তা হলে অন্য 
নাগারকের কত ব্য তাঁকে পথ ছেড়ে দেওয়া («[£] have a right to walk along 
হব্‌হাউন্‌ ও ডলটনের বন্তব্য (01 street without being pushed off the pave- 
ment*****.your duty is to give me reasonable room.’’)। আবার, রাষ্ট্রের 
প্রতিও নাগরিকদের কর্তব্য আছে বইকি। বিখ্যাত অৰ্থ'ন'তাব্দ: ডলট্‌ন: (Dalton) 
বলেছেন যে, নাগাঁরকগণ যদি ন্রিমমত কর, শুল্ক ইত্যাদি রাষ্ট্রকে প্রদান না করেন, 
তা হলে রাষ্ট্রের জনহিতকর, সেবাম্‌লক কাজকর্ম“গনল অচল হয়ে যাবে। 
রাণ্ট্রেও নাগরিকদের প্রতি দায়দায়িত্ব আছে। নাগরিকদের আঁধকার ভোগ সহজ 
এবং সার্থক. করে তুলেই গণতাম্বিক রাষ্ট্র নাগরিকদের প্রতি তার দায়দায়িত্ব পালনের 
রত চেষ্টা করে থাকে । রাষ্ট্র নাগরিকদের কি ধরনের এবং 
সম্পকে'র খালা কতটা অধিকার ভোগ করতে দেয় তার ওপর রাষ্ট্রের 
গণতাশ্বিকতা নিভ“র করে । তেমান নাগারকগণ পরদ্পরের 
প্রতি এবং রাষ্ট্র প্রতি ষে ধরনের কথ্য পালনে সচেষ্ট হয়, তার ওপর গণতাশ্মিক 
রাষ্ট্রের জাত'র চরিত্র নিভ'রশীল। 
অনেকে নাগরিকের কর্ত'ব্যগাীলকে আইনগত কত'বা এবং নোতিক কতণ্য এই দুই 
শ্রেণীতে ভাগ করেন। রাষ্মী তার আইনসভার ধারা অনুমোদিত আইনকানুনের 
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সাহায্যে নাগরিকদের যে দায়দায়ত্বগলৈ ঘোষণা করে থাকে এবং যে দায়ত্বগ্ল 
পালন না করলে রাষ্ট্র নাগরিকদের বিধিমত দণ্ড দিতে পারে, সেই কর্তব্যগূলিকে 
আইনগত কৰ্তব্য (26৭! 44195) বলা হয়। যেমন, 
১১ রাষ্ট্রের অর্থদপ্তর কতক নির্ধারিত নিয়ম অন্যায় 
নাগারকদের আয়কর দান একটি বাধ্যতামুলক ব্যবস্থা । 
এটিকে নাগ্গারকদের একাঁটি আইনগত কর্তব্য বলা যায়। অপর পক্ষে, যে দায়িত্বগৃলি 
পালন করা বা না-করা নাগাঁরকের ব্যান্তগত বা সামাঁজক নশীতবোধের দ্বারা নিয়াশ্রিত, 
সেই দায়িত্বগুলি নৌতক কর্তবোর (10781 duties) অন্তর্গত ॥ বৃদ্ধ মাতাঁপতাকে 
সাধ্যমত সেবা করা সন্তানরূপে নাগরিকের একটি প্রধান নৈতিক কর্তবা। 
আইনগত এবং নৈতিক কর্তবোর মধ্যে প্রধান পার্থক্য হল এই যে, আইনগত 
কর্তবাগ্যাল রাষ্ট্রের আইন-আদালতের দ্বারা সংরক্ষিত হয়, কিপ্তু নৌতক কর্তবাগাল 
রাষ্ট্রের আইন-আদালত স্বীকার করে না। এই পার্থক্যের মূল কারণ হল--আইনগত 
' কর্তবা নাগাঁরকের বাইরের আচরণের সঙ্গে সম্পাঁকত, কষ্তু নৈতিক কর্তব্য নাগারকের 
আন্তারক নীতিবোধের সঙ্গে জাঁড়ত । (বাভিন্ন দেশের আইনকানুনের 'বাভন্নতার ফলে 
নাগারকদের আইনগত কর্তবাগালর স্বরূপ বিভিন্ন রকমের হতে পারে । আবার, নাগ- 
টিক্কা বিকের নীতিবোধ নানাদেশে নানাকালে, নানা পাঁরবেশে 
শি দি ও নানারকম॥ এই কারণেই দেখা যায় যে, কোন রাষ্ট্রে 
- নাগরিকের একটি 1বশেষ কর্তব্য হয়ত আইনগত কর্ত“ব্যরুপে 
স্বীকৃত, আবার অন্য রাষ্ট্রে হয়ত সেই কর্তবাটি নৈতিক কর্তবার্‌পে পরিচিত । সাধারণ 
গনবণচনে যোগ্য প্রার্থীকে সমর্থন করে ভোটদান করাকে সাধারণতঃ একটি নৈতিক 
কর্তব্য বলে মনে করা হয়। কিন্তু মোক্সকো, আজে“ণ্টনা, বেলজিয়াম: এবং 
সইজারল্যাণ্ডে ভোট দেওয়াকে নাগারকের আইনগত কর্তব্য বলে সংবিধানে ঘোষণা 
করা হয়েছে । সুতরাং আইনগত কর্তব্য এবং নৈতিক কর্তব্য এই দ:'প্রকার কর্তব্যের 
মধ্যে পরিচ্কারভাবে পার্থক্য নির্ণয় করা সব সময় সম্ভব নয়। 
সংক্ষেপে বলতে গেলে নাগাঁরকের প্রধান কর্তব্যগলি হল পারিবারের প্রাত 
কর্তবোর প্রকারভেদ কর্তবা, সমাজের প্রাত কর্তব্য, রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য এবং 
ভি*ববাসণর প্রতি কর্তব্য । 
পাঁরবারের প্রাত কর্তব্য নাগরিকের একাটি মৌল্ক কর্তব্য । ন[তত্বাবদ্ণ : 
সকলেই এ 'বিষয়ে একমত যে, পরিবার হল সমাজের আদিম এবং প্রাথমিক সংগঠন। 
মানুষ জন্মলাভ করেই নাগাঁরক হয় না। শিশু তার 
মাতাঁপতা এবং অন্যান্য আত্মীয়কুটুত্বদের স্নেহে, যতে, 
আদরে, সোহাগে বড় হয় । যতাঁদন সে স্বাবলম্বী না হয়ে ওঠে, ততাঁদন সে থাকে 
নাবালক সাবালক হলে তবেই সে নাগাঁরকত্ব লাভ করে 1 কেননা, আধ্যানক রাষ্ট্রে 
তার এই সাবালকত্ব প্রাপ্তির প্রধান নিদর্শন হল প্রাপ্তবয়স্করূপে তার ভোটদানের 
যোগ্যতালাভ। 
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(৯) পাঁরবারের প্রাত কর্তব্য 
১৩৪৮৮4১০০২৫ 


সুখী পরিবার গঠন ব্যন্তজীবনের প্রধান লক্ষ্য । কত যত্রে, কত আশা-আকাক্ষা 
মনে রেখে মাতাপতা তাঁদের সন্তানদের প্রাতপালন করেন, তাদের উপযন্ত শিক্ষাদানের 
ব্যবস্থা করেন, পরে তাদের যোগ্যতা অনুযায়ী জণাবকা 
{নির্বাহের পথ খংজে দেন। তেমাঁন সম্তানদের দায়িত্ব 
রয়েছে মাতাপিতা, শিক্ষক প্রভৃতি গ:রুজনদের প্রাতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করা এবং তাঁদের 
1নর্দেশ মেনে চলা । অনুরূপ কর্তববোধ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পারক কার্যকলাপের 
মধ্যে নীহত । আদৰ্শ‘ পরিবার এমন, যে পাঁরবারের সকলেই নজেদের নাদ্ট কত ব্য- 
গুলি পালন করে চলেন। 

সমাজের প্রত কতব্য নাগারকদের অন্যতম প্রধান কর্তব্য । মানুষ সভ্যতার রাজ- 
পথে এাগয়ে চলে সমাজের হাত ধরেই ॥ তার স্বাভাবিক সামাজিকতা তাকে পাঁরবারের 
ক্ষুদ্র গাণ্ডর মধ্যে কুপম'ডুক করে রাখতে পারে না । শুধু গাতশশীল নয়, প্রগাতশ লি 
হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষাও মানুষের আরেকাট সামাজিক প্রবৃত্তি । সে শুধু বাঁচতে চার 
না, আরও ভালভাবে বাঁচতে চায়। সেচায় তার সন্তান- 
গণ তার চেয়ে সুন্দর জীবনযাপন করতে যেন সক্ষম হয়। 
এই রকম ধ্যানধারণার বশবত হয়েই মানুষ তার প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতার দ্বারা বুঝতে 
পারে যে, তার ব্যান্তগত উন্নত সমাণ্টিগত উন্নতির সঙ্গে ঘাঁনষ্ঠভাবে জাঁড়ত। সেজন্য 
নাগারক তার নিজের দ্বার্থের সঙ্গে অপরের স্বার্থকে মালয়ে দেখতে চেষ্টা করে । 
তবেই তার প্‌ণ আত্মোপলাধ্ধ সম্ভব হয়। সমাজের প্রতি নাগারকের কর্তব্য তাই 
অন্য নাগারকদের প্রত তার কর্ত'ব্যের মধ্যে রূপায়িত। অন্যের অধিকার যেন কোন 
একজন নাগারকের যথেচ্ছোচারতার ফলে 'বপর্যন্ত না হয়, সৌঁদকে নাগারককে প্রথর 
দষ্ট রাখতে হবে । আবার, সমাজের প্রতি তার কর্তব্য সম্পাদনের সময় নাগাঁরককে মনে 
রাখতে হবে, যেন কোনভাবে সমাজাবরোধী কাজে সে 'লপ্ত না হয়। তার চিন্তাধারা, 
আচার-আচরণ, কার্যকলাপ সব কিছ: এমনভাবে পাঁরচালত করতে হবে যাতে তার ও 
অন্য সকলের কল্যাণ সাধিত হয়। 

রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের কত‘ব্য হল নাগারকদের সবচেয়ে গুরুতপ্‌ণ' কর্তব্য ৷ 
এগুলির মধ্যে পড়ে-_রাস্ট্রের প্রীতি আনুগত্য প্রদর্শন, 
আইনান;বার্ততা,নয়ামত করদান, ভোটদান, সরকারী কাধ" 
সুণ্ঠুভাবে সম্পাদন প্রভৃতি । 

রাষ্ট্রের প্রতি যে নাগাঁরক আনঃগত্য প্রদর্শন করে না, সে দেশদ্রোহী । গৃপ্তচর- 
বৃত্ত অবলম্বনের ফলে কোনও নার্গারক যাঁদ বিদেশী কোন রাষ্ট্রকে সহায়তা করে, 
তা হলে ধরা পড়লে সে সেই দেশের আইন অনুসারে এবং আন্তর্জাতিক আইন 
অনুসারে দণ্ডনীয় ৷ ১৯৮৫ সালের মে মাসে প্রবর্তিত আইন অনুসারে ভারত সরকার 
রে ভাত আমদের রাষ্ট্রের সার্বক স্বার্থে এজন্য প্রাণদপ্ড পর্যন্ত দিতে 

পারেন। সোঁবিয়েত রাশিয়ার শাসনতশ্তে রুশ নাগারকদের 

প্রয়োজন হলে রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনশতে যোগ দিয়ে দেশের 'নরাপত্ঠা রক্ষার জনা যৃদ্ধ 


২৩০ রাষ্মীবজ্ঞান 


সুখী পরিবার কাকে বলে 


২) সমাজের প্রতি কতব্য 


(৩) রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য 
পপি 


করা রাষ্ট্রের প্রীত আনুগত্য প্রদর্শনের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন ৷ চীনা প্রজাতশ্তেও 
অনুরুপ ব্যবস্থা আছে। কোনও কোনও রাষ্ট্র যুদ্ধের সময় সৈন্যবাহনগ থেকে 
পলায়ন করাকে রাষ্ট্রের প্রত বিদ্রোহ করার সামিল বলে মনে করে এবং এজন্য সংশ্লিষ্ট 
নাগাঁরককে দণ্ড দিয়ে থাকে । তবে বার্রণ্ড্‌ রাসেল, প্রীত আধীনক শ্াণিতবাদী 
(25185) মনশীবগণ যুদ্ধের সময় নাগারকদের সৈনাবাহনীতে যোগদানকে বাধ্যতা- 
. মলক করার তীব্র {বিরোধিতা করেন । দববেকের দাবিতে আঁহংস আদর্শে এবং শান্তির - 
নণীততে বণ্বাস' ব্যক্তিদের ( Conscientious objector ) এই অমানাবক কর্তব্য- 
পালন থেকে ম্যন্ত রাখার জনা তাঁরা মত প্রকাশ করেছেন । আবার, অনেকে “আন:গত্য” 
কথাটির আরও ব্যাপক অর্থ নির্দেশ করেছেন। তাঁদের মতে, দেশের আভ্যন্তরীণ 
1িশৃঙ্খলার সময়ে রাষ্ট্রকে সাহায্য করা, অপরাধ দমনের জন্য এবং অপরাধীকে খণজে 
বার করার জন্য পলকে সাহায্য করা, রাষ্ট্রের স্বার্থে নিজের স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি 
সমর্পণ করা প্রভৃতি কর্তব্য “রাণ্টের প্রত আনুগত্যের” অন্তর্ভুক্ত । 

আইনান[বার্ততার অর্থ--নাগরিক শুধ যে দনজেই রাষ্ট্রের আইনকান;ন মেনে 
চলবে তাই নয়, অন্য নাগাঁরকগণও যাতে সেই আইনকানূনগ্ীল মেনে চলে, তার জন্য 
চেষ্টা করবে। আবার, আইন মেনে চলার অর্থ এ নয় যে, নাগাঁরক শুধ: প্রচালত 
আইনগ্িলর ভাষাগত অর্থের প্রাতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করবে। এই আইনগনলর অন্তাঁন“হত 
জাইনানবাত তা দেশগুিও তাকে সচেতনভাবে মেনে চলতে হবে। 
সাম্প্রদায়িক সম্প্রাত বঙ্জায় রাখার জন্য এবং 
আভ্যন্তরীণ শাম্তিশঞ্খলা বজায় রাখার কাজে নাগাঁরককে সরকারী কর্মচারীদের সব 
দিক 'দয়ে সাহায্য করতে হবে। রাষ্ট্রের অধিকাংশ নাগ্গারক যাঁদ প্ররোচিত হয়ে 
অন্যায়ভাবে আইন অমান্য করতে প্রবৃত্ত হয়, তা হলে রাষ্ট্রের নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা 
অচল হয়ে পড়বে । 

পৃকদ্তু তাই বলে রাষ্ট্রের প্রাত কর্তব্য পালনের অর্থ এ নয় যে, নাগারক না 
প্রতিবাদে রাষ্ট্রের সমস্ত [িয়মকান:নই মেনে চলতে বাধ্য । রাণ্ট্র অনেক সময় কুচক্ী 
রাজনৈতিক দলের সাবধাবাদ ও স্বাথবসা্ধর মাধ্মরূপে ব্যবহৃত হতে পারে। এই 
কুচক্রী সরকার আইনপ্রণয়ন করে অন্যায়ভাবে ব্যান্তিদ্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে 
পারে, কোনও ব্যান্তর বা গোম্ঠীর বা সম্প্রদায়ের স্বার্থে আইনগ্যালকে যথেচ্ছভাবে 


1 সরকারকে 
পু করে তুলতে পারে । এই ভাবস্থায় আদর্শ নাগারকের কর্তব্য 


জনসাধারণকে সচেতন করা, প্রবল জনমত গঠন করা এবং বৈধ বা নিয়মতাশ্ুক উপায়ে 
“আইন” অমান্য করা ॥ মহাত্মা গান্ধী ভারতে ইংরেজ আমলে অন্যায় আইন অগান্য 
করার জন্য ভারতীয়দের উদ্ধুদ্ধ করে তোলেন এবং আহংস অসহযোগ আন্দোলনে 
( Nonviolent Civil Disobedience Movement ) নেতৃত্ব য়ে বশ্বাবখ্যাত 
হন। 


নার্গারকতা ২৩ 


নিয়মিত করদান সুনাগরিকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য । নাগরিক রাষ্ট্রের কাছ 
থেকে তার নিজের ও অন্যান্য নাগারকদের কল্যাণসাধনের জন্য নানাপ্রকার সেবামূলক 
কাযকিলাপ প্রত্যাশা করে থাকে। আধানিক প্রগ্গতশশল রাষ্ট্রগুলিও জনকল্যাণকর 
রাষ্ট্রপে এই সমস্ত জনহিতকর কার্য সম্পাদন করে থাকে। কিন্তু এগুলি 
সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। রাষ্ট্রের নিজস্ব কোন অর্থ নেই, 
. নাগারকদের কাছ থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট হারে কর আদায় করে রাষ্ট্র 
তার রাজকোষ গঠন করে থাকে। অন্যান্য সংগঠনের 
লা মত রাণ্টুও তার জনহিতকর কাজগনুলি সম্পাদনের জন্য অর্থ 
সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ধনভাণ্ডার গড়ে তোলে । সেজন্য নাগারকগণ যাঁদ 'না্দিক্ট সময়ে 
" নির্ধারিত হারে রাষ্ট্রকে করদান না করেন, তা হলে রাষ্ট্রের পক্ষে কোনরকম তহাবল 
গড়ে তোলা সম্ভব হয় না। নাগ্ারকদের পক্ষে করদান করার কর্তব্যের আর একটি 
গুরুত্বপূর্ণ দিক হল কর ফাঁকি না-দেওয়া। বহ খনতান্ত্িক দেশে করনীতি যে আইন- 
কান:নগুলির সাহায্যে পরিচালিত হয়, সেগুলির মধ্যে নানারকম ফাঁক খুজে বার করা 
হয়। রাষ্ট্রের পক্ষে উচিত এই ধরনের ফাঁকগুলি সম্বন্ধে সজাগ থাকা, যাতে নাগ- 
'রিকদের পক্ষে কর ফাঁকি দেওয়া কোনভাবেই সম্ভব না হয়। ধন! ব্যবসাদার, চোরা- 
কারবারী এবং অসৎ পশ্জিপাতিদের মধ্যে সাধারণতঃ ব্যাপকভাবে কর ফাঁকি দেবার 
চলে। ঠ: 
ভোটদান নাগরিকদের একটি পবিল্ন কর্তব্য। ভোটব্যবস্থার মধ্য দিয়েই আধুনিক 
গণতা্ক রাষ্ট্র, প্রকৃতপক্ষে, জনমতের ইচ্ছা-আনিচ্ছা অনুযায়ী নিজের শাসননশীতি 
নির্ধারণের চেষ্টা করে। রাষ্ট্রীবজ্ঞান*গণের মতে, প্রত্যেক নাগারকের যেমন ভোটদানের 
আঁধকার আছে, তেমান ভোটদানের জন্য দায়িত্বও আছে। প্রত্যেক ভোটদাতাকে নিজের 
এলাকার রাজনৈতিক দলগুলির কর্মসূচী ভাল করে জানতে হবে, বিভিন্ন প্রাথ“দের 
তান যোগ্যতা তুলনামলকভাবে 'বিচার করে দেখতে হবে, ভোট- 
বা দানের সময় উপযুক্ত প্রাথণ“কে নির্বাচন করতে হবে। 
ভোটদানে বিরত থাকা, ভোটবিক্রয়, ভোট না-দেওয়া, নির্বাচনে 'রাগং, জাল ভোট 
“দেওয়া, বুথ. দখল প্রভৃতি কারচুপিতে অংশগ্রহণ নাগরিকের চরম দায়ত্বহগনতার 
-পরিচায়ক। এর ফলে শেষে ফ্যাসিবাদের জয় হয়। আবার, প্রত্যেক গণতাশ্বিক 
রাষ্টরর কর্তব/ নির্বাচন-ব্যবস্থাকে ঘটাবহীন ও দুনণীতমন্ত রাখা । 
সরকারী কাজকর্ম সমষ্ঠুভাবে সম্পাদন করাও নাগারকদের একটি বড় কর্তব্য । 
আইনকানুন যথাযথ পালন করা নাগরিকের গুরুতর দায়িত্ব। যদি রাষ্ট্র নাগারককে 
দেশের ও দশের ক্বার্থে কোনরকম দায়িত্ব পালন করতে নির্দেশ দেয়, তা হলে 
রিড অবৈতানিক হলেও নাগরিককে সে দায়িত্ব পালনের জন্য 
সম্পাদন 


সব সময়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। লোকগণনার সময়ে 
শা কিংবা মহামারণ প্রভৃতি কোনও জাতীয় বিপদের সময় এ 
ধরনের অনেক দায়িত্ব নিজের ক্ষতি স্বীকার করেও নাগরিককে পালন করতে হয়। 


২৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সরকার যদ কোন প্রখ্যাত উঁকিলকে 'বিঠারপাঁত নিয়োগ করতে চান, তা হলে নিজের 
ব্যবসায়ে ক্ষতি স্বীকার করেও তাঁর এই পদ গ্রহণ করা উচিত। 

আধানক রাষ্ট্রীবজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, বিশ্ববাসীর প্রতি কর্তব্য নাগরিকের 
অন্যতম প্রধান কর্তব্য । বিজ্ঞানের চমকপ্রদ অগ্রগতির ফলে আধুনিক যুগে পাঁথবীর 
এক প্রান্তের রাষ্ট্র অন্য প্রান্তের রাষ্ট্রের খুব কাছে এসে পড়েছে । সুতরাং প্রত মূহর্তে 
সা এক দেশের নাগরিক অন্য দেশের নাগরিকের সমস্যাগূলি 

সম্পর্কে সচেতন হবার সুযোগ পাচ্ছে । সম্মিলিত জাতি- 

পুঞ্জের প্রতিষ্ঠার পর িশ্বমানবতাবোধ আজ পাখীর বিভিন্ন দেশের সকলেরই কাছে 
দ্‌ঢ়তর ৷ [িশ্বমানবপ্রণীতর ফলেই 'বাভন্ন দেশের নাগারকগণ নানাপ্রকার সাংস্কৃতিক, 
কনষ্টমূলক, এ্ীতহাগত, ভাবগত আদানপ্রদানের জন্য প্রস্তুত হতে পারছে। আধুনিক 
রাষ্ট্রের ও মাধ;নিক মানবসম -জর কল্যাণের জন্য সচেতন থাকা এবং সেজন্য যথাযথ- 
ভাবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করা নাগারকের একটি গ্রূতর কর্তব্য । 

॥ ভারতীয় নাগরিকের মৌলিক অধিকার ॥ 

ভারতের প্রজাতাঁম্ত্ুক শাসনতন্তে নাগরিকদের মৌলিক আঁধকার ( Funda- 
mental Rights ) দানের ফলে পরাধীন ভারতীয় বাতি স্বাধীন ভারতীয় নাগারক- 
রূপে অত্যন্ত গৌরবজনক ভুমিকা পালনের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ভারতের 
স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছল ভারতীয়দের স্বাধীন নাগারকরূপে 
সংপ্রতিষ্ঠিত করা । শ্রীমতী আযানি বেসাণ্ট্‌ ( Mrs. Annie Besant ) যে স্বায়ত্ত- 
শাসন সম্পাকত বিল ( Home Rule 811) সমর্থন করেন, তাতে ভারতীয়দের 
নানারকম নাগাঁরক অধিকার দেবার প্রস্তাব পেশ করা হয়। ১৯১৮ খাঁস্টাব্দে 
বোম্বাইয়ে অনযষ্ঠত সভায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয় নাগাঁরকদের বাভিন্ন 
আধকারগ্লি বাধবদ্ধ করে একটি ঘোষণা পত্র (Declaration) ইংরেজ. 
সরকারের কাছ থেকে দাবা করেন। ১৯২১ খু+স্টাথ্দে আয়ারল্যান্ডের শাসনতন্ত্র 
অন:রূপ একটি প্রস্তাব গৃহীত হবার ফলে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের এই দাবী আরও 
জোরালো হয়ে ওঠে । ১৯৩১ খযীষ্টাত্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস ভারতীয়দের 
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম. মৌলিক আঁধকারগ্াল বিধিবদ্ধ করার দাবী জানিয়ে 
মুলতঃ নাগরিক অধিকার  পঢুনরায় প্রস্তাব পেশ করেন। কিন্তু সাইমন: কমিশন: 
অর্জনের লড়াই £ এজনা ( Simon Commission) এ প্ৰস্তাব বাতিল করেন। 
জাতগয় কংগ্রেসের গৌরবময়. 'দ্ধতীয় গোলটোঁবল বৈঠকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের 
প্রচেণ্ট। স্মরণীয় একমাত্র প্রাতীনাধরূপে গাম্ধীজণী এই প্রস্তাব ইংরেজ 
সরকারের কাছে পেশ করেন । তৎকালীন ইংরেজ প্রধানমন্ত্র রামূজে ম্যাকৃডোনাজ্ড্‌ 
{ Ramsay Macdonald ) এই দাবার প্রতি সহানুভুঁতিশীল ছিলেন । কদ্তু সংসদে 
তাঁর দলের নিরছ্কুশ সংখ্যাগারষ্ঠতা না থাকায় তখন ইংলশ্ডের সর্বদলীয় জাতীয় 
সরকার ভারতীয়দের এই দাবা অগ্রাহা করে। ৯৯৩৬ সালের ভারতশাসন আইনেও 
{ Government of India Act, 1935 ) এই দাবা স্বীকৃত হয় নি। 


নাগরিকতা ২৩৩ 


স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গণপাঁরষদ ( Constituent Assembly 7 
যখন তৎপর হন, তখন ভারতীয় নাগারকদের মৌলিক আঁধকারগলির প্রতি ভারতীয় 
ভারতাঁয় গণপারষদের প্রজা প্রতিনিধিদের দুষ্ট নিক্ষিপ্ত হয়। গণপারষদ মাক“ 

যাক্তরাষ্ট, সোবিয়েত ইউনিয়ন এবং আইরিশ্‌ প্রজাতন্ত্রের 
সংবিধানে নাগারকদের মৌলিক অধকারগুলি যেভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছে, সেদিকে 
দষ্টি নিক্ষেপ করেন এবং ভারতীয় সধাবধানে কিভাবে নাগারকদের মৌলিক আধকার- 
গুলি লিপিবদ্ধ ও সংরক্ষিত করা যায়, তার প্রতি লক্ষ্য রাখেন। 

ভারতণয় সাবধানে নাগারকদের বিশেষ কতকগযাল-মৌিক অধিকার দেওয়া 
হয়েছে। সংাবধানের তৃতীয় অধ্যায়ে এই আঁধকারগালকে ৭টি ভাগে ভাগ করা 
হয়েছে। এগুলি হল (ক) সামোর আঁধকার (Right to Equality) ; (খ) স্বাধীনতার 
আঁধকার (Right ০ Freedom ); (গ) শোষণের বিরুদ্ধে আঁধকার ( Right 
বর্তমানে ভারতীয় নাগাঁরকদের 8AInSt Exploitation ) ; (ঘ) ধৰ্মীয় স্বাধীনতার 
৬ রকম মৌলিক অধিকার অধিকার ( Right to Freedom of Religion ) ; 

(ঙ) শিক্ষা ও সংস্কাতীবষয়ক অধিকার ( Educational 
and Cultural Rights ) ; (81 সম্পত্তির আধকার ( Right to Property ) এবং 
(ছ) শাসনতাশ্ত্রিক উপায়ে প্রাতকার লাভের আঁধকার ( Right t০ Constitu- 
tional Remedies )| কিন্তু ১৯৭৮ সালের 58তম সংবিধান সংশোধনী আইন 
অন;সারে সম্পত্তির অধিকার আর মৌদিক আঁধকার বলে গণ্য হয় না। সমতরাং 
বর্তমানে ভারতীয় নাগাঁরকগণ ৬ রকম মৌলিক আঁধকার ভোগ করেন। 

ভারতণর সংাবধানের ১৪ এবং ১৬ ধারায় ভারতীয় নাগরিকদের সাম্যের আঁধকার 
দেওয়া হয়েছে । ধন”, দারদ্র কিংবা বর্ণ, ধর্ম, শ্রেণী নির্বশেষে প্রত্যেক ভারতীয় 
নাগারককে সমান সযোগ-স্বাঁবধা দেওয়া হবে। প্রত্যেক ভারতীয় নাগাঁরকই. 
(৯) সামোর আঁধকার সরকারী কাজ লাভের সমান আঁধকারী। অস্পশ্যতা 

বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছে। নংাঁবধানের ১৮ ধারা 
অনুসারে কেউই শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া অন্য কোন উপাধি পাবার আঁধকারণী হবেন 
না। ভোটদানের জন্য প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার থাকবে এবং প্রাতোক 
ভারতায় নির্বাচনে প্রার্থী'র্‌পে দাঁড়াবার আঁধকারা। 

কিন্তু সাম্যের অধিকার নিরঞ্কুণ অধিকার নয়। সংবিধানের ১৫ (৩) ধারা 
অন্যায়ণ রাষ্ট্র নারী এবং শিশুদের রক্ষার জন্য বিশেষ আইনকানুন বিধিবদ্ধ করার 
আঁধকারী। ১৯৫১ সালের স্ধাবধানের প্রথম সংশোধনী আইনে রাষ্ট্র অনন্ত 
্রেণণর ব্যান্তদের ্ার্থরক্ষার জন্য বিশেষ আইনকানুন গ্রহণ 'করার আঁধকারা। 
০ আধারে দা সংবিধানের ১৬ ধারা অনুসারে চাকরীর ক্ষেত্রেও রাগ 

আন্রূপভাবে অনগ্রসর শ্রেণীর বান্তদের জন্য বিশেষ 
স্বধা দান করতে পারে। যদি কেউ মনে করেন যে, এভাবে ভারতীয় প্রজাতম্তে 
কোন বিশেষ প্রেণণস্বার্থ সংরক্ষণের জনা সরকার সচেষ্ট, এবং তার ফলে সামোর 


২৩৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


অধিকার লাগ্বত হবার আশঙ্কা রয়েছে, তা হলে তার উত্তরে একথা বলা যায় যে” 
বদ্তুতঃ এই ব্যবস্থাগলি সাম্যের নীতিকেই আঁধকতর সফল করে তোলার দিকে 
সচেষ্ট । ভারতের ৫ কোটির বেশশ অনুন্নত হরিজনদের অগ্রগমনের জন্য রেশ কিছু 
সুযোগ-সুবিধা না দিলে ভারতাঁয় সমাজে সাম্যের নশীতি অর্থ হান হয়ে দাঁড়ায়। 
সংাবধানের ১৭ ধারা অস্পৃশ্যতা সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে তাই বিশেষ গরুত্বপূ্ণ। 
ভারতীয় সংবিধানের ১৪ ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে চিরঞ্জিতলাল চৌধুরী বনাম 
ভারতার ইউনিয়ন মামলাটির রায়দানের সময় সংপ্রসম্‌ কোর্ট সিদ্ধান্ত করেন যে, 
এই ধারাটির প্রধান তাৎপর্য হল--সকলেই সব সময়ে আইনের চক্ষে লমান। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে ন্যায়সঙ্গতভাবে সমতামলক আইনপ্রণয়নের 
ডি ০1 নাগারকদের বিভন্ন শ্রেণীতে ভাগ করতে পারে ॥ 
মামলা ইউনিয়ন: তৃতীয়ত এই ধরনের শ্রেণণাবভাগের বিরুদ্ধে যাঁদ কোন 
ভারতীয় নাগারক কোনরকম € শ্ন তোলেন, তা হলে তাঁকেই 
তাঁর যুক্তির যথার্থতা প্রমাণ করতে হবে। স্রগম্‌ কোট: এই মামলায় রায়দানের 
সময় একথা স্বীকার করেছেন যে, সাম্যের অধিকারকে ঠিকমত প্রর্তাণ্ঠত করতে গেলে 
ভারতের অসম সমাজের 'বভিন্ন শ্রেণগর নাগারকদের শ্রেণগাবন্যাসের ক্ষেন্রে কিছ: কিছ: 
বৈষম্য সৃষ্ট হবেই । কিন্তু রাষ্ট্রের ঘোধিত শ্রেণশীবন)াস এই ধরনের বৈষম্য স:ষ্টি 
করেছে-_-শুধূমান্র এই অজুহাতে সাম্যের অধিকার লঙ্ঘন করেছে বলে তাকে ধরা 
হবে না। 
কার্ধক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানে স্বঈকৃত সাম্যের আধকারকে অনেক সময় মানা করা 
সাম্যের ব্যতিক্রম হয় না। রাষ্ট্রপতি, রাজ)পাল প্রভৃতি কয়েকজন [বাশষ্ট 
প্রশাসককে সংবিধানের ৩৬১ ধারা অনুযায়ী আদালতের এন্তিয়ারের বাঁহর্ভুত রাখা হয়েছে । 
ভারতের নাগারকদের সংবিধানের ১৯ থেকে ২২ ধারার মারফত যে স্বাধীনতার: 
অধিকার দেওয়া হয়েছে তার পাঁরাঁধ খুবই ব্যাপক । এর মধ্যে শুধু ১৯ ধারাতেই 
সাত প্রকার মৌলক স্বাধীনতার অধিকার ঘোষিত হয়েছে--বাকস্বাধীনতা এবং 
মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ; সভাস'মতির গ্বাধীনতা ; সঞ্ঘবদ্ধ হবার দ্বাধণনতা ; 
অবাধে চলাফেরার অধিকার ; বাসস্থানের অধিকার ; সম্পাত্বর আধকার এবং যে কোনও 
বৈধ বৃত্তিবা পেশা নির্বাচনের আঁধকার । ৪৪ তম সংঁবধান সংশোধনের পর 
সম্পত্তর আঁধকার আর মৌলক অধিকার বলে গণ্য হয় না। 'বাঁভন্ব প্রকারের 
স্বাধীনতা ভারতীয় নাগাঁরকের ব্যান্তত্বের পণ“ বিকাশ সাধনের জন্য ভারতের 
প্রজাতান্ত্িক শাসনতন্ত্র সংরক্ষিত করেছে। সংবিধান প্রবার্ত'ত হবার গোড়ার দিকে এই 
স্বাধানতাগুলির মধ্যে অনেকগুলি অত্যন্ত ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য ছিল। মানহানি, 
(২) স্বাধীনতার অধিকার ৭ অশ্লীলতা, আদালত অবমাননা এবংরাষ্টের নিরাপত্বাঞশৃধু 
প্রকার হ কোনটিই নির*ক:শ নর এগুলি ছিল সংবিধান কর্তৃক 'নাদ'্ট বাকস্বাধাীনতার 
কতকগাঁল নিয়ম্তরণ। রমেশ থাপারের সঙ্গে মাদ্রাজ 
অঙ্গরাজোর বিখ্যাত মামলায় ভারতের সংপ্রমকোট' নিদে“শ দেন যে, কেষলমান রাষ্টের 


নাগরিকতা হও 


'নিরাপত্বা যেখানে বিস্নিত হতে পারে, সে ক্ষেত্রেই বাকজ্বাধীনতা নিয়শ্তিত হতে পারে। 
‘কিন্তু ১৯৫১ সালের সাবধান সংশোধন আইনে বলা হয় যে, রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ 
করলে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্রের বম্ধূতব বজায় রাখতে কিংবা কোনও 
প্ররোচনামূলক কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য বাকস্বাধীনতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ 
করতে পারে । ১৯৬৩ খ:স্টাব্দের সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী আইনে বলা হয় যে, 
ভারতের সার্বভৌমত্ব এবং ভৌগোলিক অখণ্ডতা সংরক্ষণের জন্য আইনসভাগ্াল 
প্রয়োজনমত বাকস্বাধশনতা এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করতে 
পারে। এই আইনে আরও ব্যবস্হা করা হয়েছে যে, রাষ্ট্র প্রয়োজন বোধ করলে 
শান্তিপূর্ণভাবে সভাসাঁমৃতি করবার এবং সগ্ঘবদ্ধ হবার আঁধকারের ওপরেও ভারতের 
সার্বভৌমত্ব এবং আণ্ডালক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য বিধি-নিষেধ আরোপ করতে পারে। 
মহামারণীর মত জরুরী অবস্হায় রাষ্ট ইচ্ছা করলে নাগাঁরকদের অবাধ ভ্রমণের স্বাধীনতার 
ওপর হস্তক্ষেপ করতে পারে । অনুরূপভাবে রাষ্ট্রের নিয়মশঙ্খলা বজায় রাখার জন্য 
কোন কোন ক্ষেত্রে রাষ্ট্র নাগারকদের গাঁতাঁবাঁধ নিয়ন্্রণের জন্য প্রয়োজনীয় শর্ত 
আরোপ করতে পারে । পেশা এবং বৃত্তি নির্বাচনের আঁধকারও সংবিধানের প্রথম 
সংশোধনণ প্রস্তাবে রাষ্ট্র ইচ্ছামত নিয়স্্রণ করার ক্ষমতা লাভ করেছে । বলা বাহুল্য, 
এই সমস্ত ক্ষেত্রেই রাষ্টিক নিয়স্ঘণ জনস্বার্থের খাতিরে আরোপিত হয় । | 


শত্াস্হানীয় বিদেশশ এবং নিবর্তনমলক আটক আইন (Preventive Detention 
নিবতনমূলক আটক আইন 4১০1) যতাঁদন কার্যকর ছল, ততাঁদন রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের 
আঁনাঁদণ্টকালের জনা আটক রাখতে পারত এবং তাদের 


মাজহার থা করাতে বাধ্য 
না। 


১৯৭১ সালে হিংসাত্মক কার্যকলাপ গীবরোধী আইন ( Prevention of Violent টি 
AC ) এবং তারপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংরক্ষণ বিধি (Maintenance of 
মিস Internal Security Act, সংক্ষেপে ISA বা লা) 
প্রযুক্ত হয় । ১৯৭৮ সালে এ আইনগ্‌লি বাঁতল হয়ে যায়। 

এই আইনগুলির দ্বারা যাঁদ কোন ভারতীয় নাগাঁরককে আটক করা হত, তাহলে 


সরকার রাষ্ট্রের নিরাপত্তা রক্ষার জনা ধৃত ব্যক্তিকে যতাঁদন খুশী আটক রাখতে 
পারত। - ] 


১৯৮০ সালে ভারত সরকার চোরাচালান বদ্ধ করা, অত্যাবণাক পণাগীলর, যোগান 
অব্যাহত রাখা প্রভাতি উদ্দেশ্যে জাতীয় নিরাপত্তা আইন ( National Security 
48০) বলবৎ করেছে। ১৯৮১ সালে “এসমা” ( ESMA বা Essential Supplies 
জাতীয় নিরাপত্তা আইন, এসমা Maintenance Act) নামে একটি আইন বলবৎ করে 
: ভারত সরকার জাতীয় স্বার্থে অত্যাবশ্যক প্রতিষ্ঠান- 
গলিতে ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে 'দিয়েছে। বিরোধী দলগুলির আশঙ্কা যে এভাবে 


ডং রাষ্ট্রবিজ্ঞান . 


“কেন্দ্র” নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলি সক্কুচিত করেছে । কিন্তু এ পর্যন্ত 
কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক এই আইনগুলির অপপ্রয়োগের কোন গুরুতর নজির পাওয়া 
যায় নি বা আদালতে এ আইনগুলির বৈধতা নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তোলেন নি! 
তাছাড়া, দায়ত্বজ্ঞানহন শ্রমিক আন্দোলন সব সময়ে নিন্দনীয় । অবশ্য ভারত 
সরকারকে মৌলক আঁধকারগুলি সম্পকে সংবধান-রচয়িতাদের উদার ও গণতান্ত্রিক 
মনোভাবের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান দেখাতে হবে। 
শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার ভারতাঁর নাগাঁরকদের জীবনরক্ষার অধিকারের 
সমতুল্য । সংবিধানের ২৩ ধারায় বেগার বা বিনা পারিশ্রামকে বাধ্যতামূলকভাবে 
(৩) শোষণের বিরগ্ধে অধিকার মজ.রদের খাটাবার নীতি বেআইনী বলে ঘোষিত হয়েছে । 
নরনারা নিয়ে ব্যবসাও (“traffic in human beings”) 
সমানভাবে বেআইনী বলে ধা করা হয়েছে। সংবিধানের ২৪ ধারায় বলা হয়েছে 
যে, ১৪ বছরের কম বয়সের বালকবালকাদের কারখানা, খাঁন, বাগিচার কাজের মত 
কোনও [বিপঞ্জনক বৃত্তিতে ?নয়োগ করা চলবে না। 
ভারত সরকার সম্প্রাত দাসখত রীতিতে দায়বদ্ধ মজুরদের ( Bonded Labour) 


শীত বেআইনী মুস্তিদানের জন্য আইন প্রণয়ন করেছেন। মধ্যপ্রদেশ 
84৮৮ প্রভৃতি বহ অনান্নত অঙ্গরাজ্যে এই আইন প্রচলিত হবার 
ফলে বহ; দায়বদ্ধ মজুর মুক্ত হয়েছে। 


“নরনারা নিয়ে ব্যবসা” এই বাক্যাংশাট এত ব্যাপক যে ভারতীয় সাবধানে এটা 
নিষিদ্ধ করার ফলে দাসপ্রথা, পাতিতাবাত্বর জন্য নারীসংগ্রহ, ভিক্ষাবৃত্তির উদ্দেশ্যে 
শোষপমা শিশুদের অপহরণ প্রভৃতি সমাজবিরোধী গহ'ত 
2 47159 কাজগলি সবই সংাবধানাবরোধী, অসামাজিক ও 
বেআইনী । এ দিক থেকে সংধাবধানের ২৩ ও ২৪ ধারাদৃটি খুব প্রশংসার দাবা 
রাখে। মাক্‌“স্‌বাদাগণ অবশ্য বলেন যে, ধনতন্বের সহজ।ত ব্যন্তিগত মালিকানা, 
একচেটিয়া কারবার প্রভৃতি দর করা না হলে শোষণ থেকে নাগরিক মুক্ত হতে পারে 
না, কেবলমাত্র সম্পূর্ণ‘ সমাজতন্ত্র রাণ্ট্রেই নাগরিক সম্পূর্ণ শোষণমুক্ত। ও 

ভারত ধর্মীনরপেক্ষ রাষ্ট্র (5০০০1: 5306) রূপে ঘোষিত হয়েছে । ভারতে 
বহ; ধর্মের এবং একই ধর্মের অন্তর্গত বহ; সম্প্রদায়ের লোক বাস করেন। এই 
পারপ্রেক্ষিতে ভারতীয় নাগরিকদের ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ 
সংবিধানের ২৫ থেকে ২৮ ধারাগদ্রীল এই আধকারসম্পকিতি। . সমস্ত ভারতীয় নাগাঁরক 
বিবেকের স্বাধীনতা সমভাবে ভোগ করার আঁধকারী। যে-কোনও নাগরিক ইচ্ছামত 
ENE শে যে-কোনও ধৰ্মমতে বিশ্বাসী হতে, যে-কোনও ধর্মমত 


ভাবার $ কন পালন ও প্রচার করতে পারেন। সকল ধর্মের এবং সকল 
দোরাইরাজন: মামলার রায়ে। সম্প্রদায়ের ব্যন্তগণ যে-কোনও ধমণীয় প্রতিণ্ঠান স্থাপন 
তাংপর্য" করতে পারেন, সেই প্রতিণ্ঠানগল পারচালনার ব্যবস্থা 


করতে পারেন, বৈধ উপায়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগ:লির মারফত সম্পত্বি অর্জন করতে 
নাগরিকতা ২৩৭: 


পারেন, তার মালিকানা লাভ করতে পারেন এবং সেই সম্পত্তি যথেচ্ছভাবে ব্যবহার 
করতে পারেন। শুধু ধর্মীয় কারণে রাষ্ট্র কোনপ্রকার অৰ্থসাহায্য দানের ক্ষেত্রে 
কোনও পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করবে না, বা কোনও {বশেষ ধর্মের বা সম্প্রদায়ের 
ব্যান্তদের জন্য কোনরকম বিশেষ নিয়ন্ত্রণম.লক ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে পারবে না। 
ভারতীয় সুপ্রীম: কোর্ট চম্পকম্‌ দোরাইরাজন্‌ বনাম মাদ্রাজ অঙ্গরাজ্য সরকারের 
মামলায় এই সিদ্ধান্ত নেন যে, ধর্মের বা জাতির ওপর গূভীত্ত করে কোনও অঙ্গরাজ্য 
সরকার সরকারণ বিদ্যালয়ে কোনভাবে প্রবেশাধিকার দনয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ড 

সংবিধানের ২৬ ধারায় জনচ্বাস্থয, সাম্প্রদাঁয়ক শান্তি ও সম্প্রীতি এবং নণীত- 
বোধের খাতিরে রাষ্ট্র কোনও ধর্মীয় নীতি বা ধর্মপ্রাতিষ্ঠান বা ধর্মানচ্ঠানের ওপর 
হস্তক্ষেপ করতে পারে । স্ধাবধানের ২৭ ধারা অন:ুসারে কোনও নাগ্গারককে কোনও 
4 হব) ১৬ ধার বিলেষ হর প্রচরবা ধাপ দোহাই দিয়ে কোন- 

প্রকার চাঁদা দিতে বাধ্য করা যাবে না। অন*র,পভাবে, 

২৮ ধারা অনুসারে সংশ্ল্ট কোনও বিশেষ ধর্মের নত সম্পর্কে উপদেশ গ্রহণ করতে 
রা কোনপ্রকার ধর্মানূষ্ঠানে যোগ 'দিতে কাউকে বাধ্য করা যাবে না। 

প্রখ্যাত দার্শনিক ও ভারতের প্রান্তন রাষ্ট্রপাঁতি অধ্যাপক সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্‌ 
রলেন যে, প্ধর্মীনরপেক্ষতা” বলতে অধার্মিক, ধমণবরদ্ধ, বা ধর্মসম্পর্কে অনীহা 
বোঝায় না। তাঁর মতে, ভারতীয় রাষ্ট্রের ধর্মীনরপেক্ষতা 
বলতে বোঝার একটা বশেষ রাজনোতিক ও সামাজিক 
পাঁরবেশ। এই পাঁরবেশে রাষ্ট্র সব ধর্মগুলিকেই নিজের 
গ্বাতন্ত্য বজায় রাখার ও শ্াস্তপূ্ণভাবে মতপ্রচারের সমান সুযোগ দেবে, অথচ 
{নজে থেকে কোন ধর্ম মতের প্রাত কোনভাবে পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করবে না। অধ্যাপক 
রাধাকৃষ্ণন অবশ্য এ ক্ষেত্রে “ধর্মীনরপেক্ষ” কথাটির বদলে “অসাম্প্রদারক” কথাটি 
ব্যবহার করা সমীচীন বলে মনে করেন । 

শিক্ষা ও সংস্কাতাবিষয়ক আঁধকারগ্ীল ভারতীয় নাগরিকদের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ 
অধিকার। এই আঁধকার, প্রকৃতপক্ষে, সংখ্যালব* সম্প্রদায়গনীলর আঁধকার। কারণ, 
সংবিধানের ২৯ ধারায় যে-কোনও সংখ্যালঘসপ্প্রদায়ের নাগাঁরকগণ তাঁদের সম্প্রদায়গত 
ভাষা, লিপ এবং সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত রাখার আধকার লাভ করেছেন। সংবিধানের 
৩৪৩ ধারায় দেবনাগরণী হরফে লিখিত হিন্দী ভাষাকেই ভারতের সরকারী ভাষার্‌পে 
71 নর অই ্বশকার করে নেবার ফলে ২৯ ধারায় বাধবদ্ধ রাষ্ট্রীয় 
ডাক গ্রতিশ্তি বিশেষ তাৎপর্যপূণ । এর দ্বিতীয় উপধারায় 

আরও বলা হয়েছে যে, ধম” জাতি, বর্ণ বা ভাষার 

পার্থক্য থাকার জন্য কোনও নাগাঁরক সরকারী বা সরকার সাহায্যপ্রাপ্ত কোনও শিক্ষা- 
গ্লাতষ্ঠানে প্রবেশাধিকার থেকে বাঁণ্ঠত হবেন না। সংবধানের ৩০ ধারা অনুযায়ী 
ধর্মশয় বা ভাষাগত কারণে সমষ্ট যে-কোনও সংখ্যালীঘণ্ঠ সম্প্রদায় নিজেদের বিশেষ 
গ্বার্থের উন্নাতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করতে পারেন। বাষ্ট সে-ক্ষেত্রে তাঁদের বাধা 


৯৩৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পকে 
রাধাকৃষ্ণনের আঁভমত 


দেবে না বা তাঁদের প্রতিষ্ঠানকে নিয়মমাফিক রাষ্ট্রীয় সাহায্য লাভের অধিকার থেকে 
বাণ্চত করবে না। 
ভারতীয় নাগারকগণের ষণ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা গুরত্বপূর্ণ অধিকার হল 
শাসনতান্ত্িক উপায়ে অধিকার লাভের অধিকার । এই অধিকারের সারমর্ম হল এই 
যে, ভারতার নাগারকগণ তাঁদের কোন মৌলিক অধিকার ক্ষুন্ন হলে প্রয়োজনমত 
(৬) শাসনতান্রিক উপায়ে. হাইকোর্টের কাছে কিংবা সুপ্রীম: কোর্টের কাছে আবেদন 
'আঁধকারলাভের অধিকার করতে পারেন। সংবিধানের ৩২ ধারা অনুযায়ী ভারতীয় 
নাগাঁরকগণকে এই অধিকারলাভের যোগ্য বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে। ভারতের সংবিধানের অন্যতম প্রধান রচয়িতা ডক্টর আম্বেদকর সংবিধানের এই 
ধারাটিকে “শাসনতন্দের প্রধান অঙ্গ” (“A part and soul of the constitution” ) 
বলে বর্ণনা করেন। 
সংবিধানে যে কয়াট'ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতীয় নাগারকগণ শাসনতাশ্মিক উপায়ে 
তাঁদের মৌলিক অধিকারগুলি বলবৎ করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেন, 
সেগুলি হল--(১) বন্দীপ্রত্যক্ষীকরণ (Habeas Corpus 
বা হোবয়াস্‌ কর্‌পাস্‌), (২) পরমাদেশ (Mandamus )১ 
{৩) প্রাতিষেধ (Prohibition ), (৪) অধকারপ্‌চ্ছা ( Qu০ _Warranto ) এবং 
(6) উৎপ্রেষণ ( Certiorari ) | 
হেবিয়াস্‌ করপাস: ব্যবস্থা অনৃযায়শ ভারতীয় নাগরিক যদি মনে করে যে, তাকে 
অন্যায়ভাবে আটক করা হয়েছে, তা হলে কি কারণে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সেটা 
ক ৯ জানার জন্য সে আদালতের কাছে আবেদন জানাতে 
কে) হারা নস পারে। আদালত প্রয়োজন মনে করলে ধৃত ব্যান্তকে 
আদালতে হাজির করার জন্য সরকারকে বাধ্য করতে পারে ও তাকে ম;ত্তি দিতে পারে । 
পরমাদেশ অন[যায়ী আদালত কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, নিয়তর,আদালত অথবা 
খে) পরমাদেশ সরকারকে কোন বশেষ ক্ষেত্রে নিজের দায়িত্ব বৈধভাবে 
পালন করার নির্দেশ দিতে পারে। 
প্রাতষেধ অনুসারে উধর্বতন আদালত অধস্তন আদালতে বিচারাধীন কোন মামলার 
(গ) প্রাতবেধ ক্ষেত্র অধস্তন আদালতের নিজের সঠিক এলাকার মধ্যে 
সীমাবদ্ধ রাখতে নির্দেশ দিতে পারে। 
অধিকারপচ্ছো এমন একট পদ্ধাত, যার সাহায্যে কোন ব্যক্তি কোন পদ দখল 
করলে িরুদ্ধপক্ষের কোন নাগাঁরক যাঁদ তার যোগ্যতার 
প্রশ্ন তোলে, তখন আদালত সেই প্রশ্নের মীমাংসার জন্য 
শবচার করবে এবং প্রয়োজন হলে আঁভযবন্ত ব্যান্তর অযোগ্যতা প্রমাণিত হলে তাকে এ 
পদ থেকে বরখাস্ত করতে পারে। 


লাগারকতা ২৩৯ 


উপায়গাঁল ৫ প্রকার 


€ঘ) আঁধকারপাচ্ছা 


উতপ্রেষণ অনুসারে কোন আদালত 'নিয়তর আদালতের কোন সিদ্ধান্তকে তার 
(ঙ) উতপ্রেষণ দুনজস্ব ক্ষমতাক্ষেন্তের বাঁহভূত বলে মনে করলে তদন:সারে 

" তার সিদ্ধান্তকে বাতিল বলে ঘোষণ। করতে পারে । 

.. ভারতীয় সর্ধাবধানের ৪২তম সংশোধন অনুযায়ী 'শাসনতাম্বিক উপায়ে প্রতিকার - 
লাভের অধিকার জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলে ভারতীয় নাগারকগুণ ভোগ করতে 
জর বানিও ইল, পারতেন না! কন্তু ৪৩তম এবং ৪৪তম সংশোধনী 
এগুলি বলবৎ করতে পারে আইন অনূযায়। নাগারকদের মৌলিক অধিকার ক্ষন 

রর হলে জর;ুর অবস্থার সময়েও মহাধর্মাধকরণ (হাইকোট) 
অপরাধীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় লেখ (৬1. ) জার করতে পারে । : 


॥ ভারতীয়দের অধিকারগুলি কেন “মৌলিক” ॥ 
ভারতায়দের ছয় প্রকার মৌলিক অধিকারকে “মৌিক” বলার যান্তি আছে। 
আঁধকারগ্ীল কেন মৌলকঃ প্রথমতঃ, এ আঁধক।রগুনল ভারতীয় সংবিধানে গলাখত। 
এগাল (১) সংবিধানে লাখত অর্থাৎ, এগুলি সাধাবধানিক স্বীকৃতি লাভ করেছে। 
সরকার এগুলি প্রদানের জন্য প্রতিশ্রহাতবদ্ধ । 
{বতীয়তঃ, এ-আধকারগ/ল ছাড়া ভারতীয় নাগরিকদের:সভ্য জীবনযাপন অসম্ভব ৷ 
(২) সভ্যজবন অপাঁরহার্ধ . সমতরাং জীবনধারণের জন্য যেমন জল, আলো, বাতাস 
অপরিহার্য, এই অধিকারগুুল ছাড়া তেমন ভারতীয় 
নাগারকদের রাজনৈতিক জীবনযাপন অসম্ভব । 
তৃতীয়তঃ এই আঁধকারগ্ীলকে ‘মোঁলিক’ বলার একাট প্রধান কারণ হল এই যে, 
(9) আদালত কর্তৃক ক্ষত এগুলি আদালত কর্তৃক দ্বাকৃত, সম্মানিত এবং সংরাক্ষত। 
এর অর্থহল £ যাঁদ কোন কারণে কোনও ভারতীয় নাগারকের 
অধিকার ক্ষুণ্ন হয়, তা হলে তান আদালতের নিকট 'বচারপ্রাথ হতে পারেন । 
চতুর্থতঃ কোন কোন সমালোচকের মতে অস্পশ্যতা বর্জন বা রাষ্ট্রের বাইরে অন্য 
(8) সবগুলি “মৌলিক” নয় কোন কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে শিক্ষাগত উপাধি ছাড়া অন্য 
কোন উপাধি না নেবার নির্দেশ ইত্যাদি “মৌলিক অধিকারের” মধ্যে পড়ে না। 


॥ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলির বৈশিষ্ট্য ॥ 
প্রথমতঃ, ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক আঁধকারগ্যালর কোনটিই নিরছ্কুশ নয়। 
মৌলিক আঁধকারগির রাষ্ট্র নাগরিকদের সাঁর্বক এবং সাধারণ স্বার্থে এ আঁধকার- 
বৌশঞ্টা £ (১).ভাদালত গুলি স্ভাগের ক্ষমতা নাগরিকদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে 
বর্ৃক রাক্ষিত পারে। এ ধরনের নিয়ন্ত্রণ প্‌থিবীর অন্যান্য গণতাপ্্রিক 
দেশেও দেখা যায় । জরুরী অবচ্হার সময়েও ৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন 
নাগারকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে আদালতের এন্ডগ্নার অক্ষুগ রেখেছে । 


২5০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক অধকারগুলির দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল এই যে, 
ভারতের আইনসভাগালও এই সাংবিধানিক ধারাগৃলিকে কার্যকর করে তোলার জন্য 
নয়মমত আইনকানুন রচনা করার অধিকার পেয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, 
(২) আইনসভাগৃলির দ্বারাও পালমেন্ট্‌ ১১৫৫ খণীস্টাব্দে অস্পৃশ্যতা অপরাধ আইন 
রক্ষিত ( Untouchability Offence Act) প্রবর্তন করে । 
ভারতীয় সংবিধানের ১৭ ধারায় অস্পৃশ্যতাকে দূর করার 
কথা ঘোষণা করা হয়েছে । ১৯৫৫ খাাস্টাব্দের এই আইনটি সংাবধানের ১৭ ধারার 
উদ্দেশ্যের পারপূরক বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রণ্ট্‌: সরকার ব্গদারদের স্বার্থ- 
ক্ষার জন্য “অপারেশান্‌ বর্গ” নামক বাধ রচনা করেছে। 
তৃতীয়ত, ভারতীয় নাগারকদের মৌলিক অধিকারগুলি বিদেশী শাসনতন্বগুলির 
প্বারা প্রভাবিত ৷ ফরাসী রাষ্ট্রীবপ্রবের সমকালণন মানাবক অধিকারের স্বীকৃতির 
(Declaration of the Rights ০৫ 7190), ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র অধিকার বধির 
(Bill of Rights), মাক‘ন শাসনতন্ত্ের প্রথম দশটি সংশোধনী সংযোজনের ফলে 
১৭৯১ খটীষ্টাত্দের অনুরূপ আঁধকারাবিধির (Bill of 
এল ওপর বিদেশী 885) ও আয়ারল্যাণ্ডের সংবিধানের সাম্িলিত প্রভাব 
ভারতীয় শাসনতন্ত্রের এই অংশের ওপর লক্ষণীয় । 
১৯৩৬ সালে রুশ শাসনতন্ত্রে যে নাগরিক অধিকারগীল গৃহীত হয়েছিল, সেগুলির 
ভদ্বিতে ভারতীয় নাগরিকদের অর্থনোতক অধিকার দেবার কথা সাবধানে বলা 
হয়েছে। কিন্তু ভারতীয় নাগাঁরকদের অর্থনৈতিক আঁধিকারগল রুশ: নাগারকদের 
আঁধকারের তুলনায় অনেক অসম্পূর্ণ । কারণ রুশ নাগারকদের চাকুরীর অধিকার, 
ছুটি ও বিশ্রামের অধিকার প্রদ্ীত অনেক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক আঁধকার দেওয়া 
হয়েছে। ভারতীয় নাগাঁরকগণ এখনও এই মোলিক অধিকারগুলি পাবার আঁধকারণ 
হন নি, যাঁদও এগাল ভাবষ্যতে প্রযোজ্য রাষ্ট্র পরিচালনার 'নিদেশাত্মক নগতিরপে 
(Directive Principles of State Policy) শাসনতন্ত্রের চতুর্থ অধ্যায়ে লিপিবদ্ধ । 
অবশ্য, সরকারের এই প্রতিজ্ঞার পেছনে এখনও কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। 


চতুর্থতঃ মাকসিবাদীগণ বলেন যে, ভারতীয় নাগাঁরকদের মোলিক অধিকার- 
গুলির ঘোষণার মধ্যে অর্থনৈতিক সাম্যের গ্যারাণ্টি নেই। কিন্তু এ অভিযোগ 
ভিঁত্তহীন। কারণ, সংবিধানের প্রস্তাবনায় অর্থনোঁতক 

(8) মাক'সবোদা'দের মতঃ  নযায়াবচারের ( Economi Justice ) উল্লেখ আছে। 
০৮4 “শোষণের বিরুদ্ধে আধকার” ভারতীয় নাগারকদের 
একটি স্বীকৃত মৌলিক অধিকার এবং এ অধিকারটি প্রধানতঃ অর্থনোঁতক 
অধিকার তাছাড়া, সম্পত্তির অধিকারকে আর “মৌলিক” আঁধকার বলে গণ্য করা 


হয় না। 
পণ্চমতঃ, মাক্স্বাদীদের আরেকটি অভিযোগ হল এই যে, ভারতীয় নাগারকদের 
নাগাঁরকতা ২৪১ 


রা. বি. [১]--১৬ 


মৌলিক আধকারগ্লি রক্ষার ক্ষেত্রে বিচার বিভাগের ক্ষমতা যথেষ্ট নয়। সম্পাত্তর 
2৬47 অধিকারকে ব্যন্তগত মৌলিক আধিকাররপে স্বীকার 
আঁভযোগ £ বিচার ব্যবন্থার করে ভারতীয় সুপ্রীম: কোট' যখন কোন কোন মামলায় 
ক্ষমতা রায় দিতেন, তখন তাঁরা বিচারালয়কে “প্রতিক্রিয়াশীল” 
বলে সমালোচনা করতেন। কল্তু এ. কথা সত্য যে, 
শেষ পযন্ত সঃপ্রাম্‌ কোর্ট একাঁধক মামলায় স্বীকার করেছেন, জাতীগয় স্বার্থে, এমন- 
কি, মালিককে ক্ষতপরণ না দিয়েও রাষ্ট্র সম্পত্তি অধিগ্রহণ করতে পারে । 
ষণ্ঠতঃ, ভোটদানের মত একটি গুরুত্বপ্‌ণ* অধিকারকে ভারতীয় নাগরিকদের 
রঃ il মৌলিক অধিকারের তালিকায় স্থান দেওয়া হয় ন বলে 
আঁধকারও “মৌলিক” নর অনেকে আঁভযোগ করেন । কিন্তু ভারতীয় শাসনতম্বের ' 
৩২৫ ধারায় প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ভারতীয় নাগাঁরকের 
ভোটদানের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। 
স’্তমতঃ, ভারতের মত বিরাট, সমস্যাবহূল রাষ্ট্রের জনগণের জীবনধারণের মান 
উন্নত করতে হলে ও দেশের অগাঁণত মানুষকে দারিদ্যসথমার ওপরে নিয়ে আসতে হলে 
সরকারকে এবং জনসাধারণকে একটা বিরাট কর্মকাণ্ড নিয়ে সূসংহতভাবে কাজ করতে, 
হবে। পাঁচ সালা পরিকল্পনাগুলির মারফত এই কষ্টসাধ্য প্রচেষ্টা সম্ভব। রাষ্টর- 
(Wr নান পরিচালনার নি্দেশাত্মক ন'তিগনাল আদালত কতক 
মৌপিক অধিকারের উধেবে  বলবংযোগ্য না হলেও ভারতীয় সংাবধানের ৪২তম 
স্থাপিত সংশোধনী আইনে ঘোবণা করা হয়েছে যে, কোন 
নিৰ্দেশাত্মক নীতি চালু করার জন্য কোন আইন 
সংবধানের ১৪, ১৯ এবং ৩১ ধারায়, স্বীকৃত নাগারকের মৌলিক অধিকারের সঙ্গে 
পরম্পরবিরোধীংহলে সে-ক্ষেত্রে আইনটিই গ্রাহ্য হবে। এভাবে নির্দেশাআক নখীত- 
গুলিকে মৌলিকংঅধিকারের চেয়েও বেশশ গুরুত্বপূর্ণ বলে স্বীকার করা হয়েছে । এ 
থেকেই বোঝা যায়ে, ভারতের সংবিধান-রচাঁয়তা্ষণ নাগারকদের মৌলিক আঁধকার- 
গুলিকে সর্বাত্মক ও*সফল করে তুলতে একান্তভাবে সচেষ্ট । সেজন্যই নরে'শাতক 
নীতিগুলি শুধ মৌলিক: অধিকারের পরিপরকমাত্র নয়, ক্ষেত্রবিশেষে নির্দেশ আ্বক 
নীতির উদ্দেশ্য: পালনের জন্য উপয্ন্তআইনকানুনরচনা করে রাষ্ট্র মৌলিক অধিকার- 
গুলির অসম্পূ্ণতা দর করতে পারে। 


॥ ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অধিকারের তাৎপর্য £ 

রাষ্্রপরিচালনার' নির্দেশাত্মক নীতি ॥ 

ভারতাঁয়-শাসনতন্তের চতুর্থ অধ্যায়ে ভবিষ্যৎ সরকারের শাসন পরিচালনার ক্ষেত্রে 
অনংসরণযোগ্য কতকগুলি. নাতি উল্লখ করা আছে । এই নশতিগৃলি এমন কতকগুলি 
নির্দেশ, যেগৃল আইনসিদ্ধ Uusticiable) রূপে আদালতের কাছে গ্রাহ্য না হলেও 


২৪২ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


এগনুলিকে মেনে চলার জন্য সরকারের নৈতিক দায়িত্ব আছে। আম্বেদকার এগুলিকে 
শনদেশিদানের উপচার” (instruments of instructions) বলে প্রশংসা করেছেন । 
ভারতীয় প্রজাতন্ত্রকে প্রকৃত কল্যাণকর রাষ্ট্রে (Welfare 
লা 5০০০) পরিণত করার জন্য এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শকে 
(১) জনকলযাণকর রাষ্রগঠনের _ বাস্তবে র্‌পায়িত করার জন্য এগুলিকে এক-একটি সুদ্‌ঢ় 
নীতি, (২) গাম্ধীবাদী নীত, পদক্ষেপরূপে বিবেচনা করা হয়। সংবিধান সম্পকে 
নাসার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞগণ ভারতীয় শাসনতন্তে উল্লিখত 'নদেশাত্মক 
নীতিগুলিকে কতকগুলি ভাগে বিভক্ত করেছেন। 
সংবিধানের ৩৬, ৩৭ এবং ৩৮ ধারাগূলি কতকগুলি সাধারণ ধারা। এগুলির 
মারফত নির্দেশাত্মক নীতগুলির উদ্দেশ্য, স্বরূপ, আইনগত মূল্য ইত্যাদি ব্যাখ্যা 
করা হয়েছে। অন্য ধারাগুলি সাধারণতঃ তিনটি ভাগে [িভন্ত করা যায়-_-(ক) 
ভারতকে প্রকৃত জনকল্যাণকর রাস্ট্রে পারণত করার কতকগাি ব্যবস্থা ; (খ) ভারতে 
গাম্ধীজীর নৈতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক আদর্শগুলি রূপায়ণের 
প্রস্তাবগুলি ; (গ) আন্তজাতিক ক্ষেত্রে ভারত সরকারের অবশ্য পালনীয় কতকগুলি 
নগাত। 
ভারতীয় সংবিধানের ৩৮ ধারায় বলা হয়েছে যে, সরকার এমনভাবে নাগাঁরকদের 
নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বর্ধনের ব্য বস্থা করবে, যার ফলে সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং 
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচারের আদর্শ অনুসৃত হয়। ৩৯ ধারায় বলা হয়েছে যে, 
সরকার এমনভাবে শাসননশতি পাঁরচালনা করবে, যার ফলে সমস্ত ভারতীয় নাগরিক 
সঙ্ঠুভাবে জীঁবকানির্বাহের অধিকার ভোগ করতে পারে । 
জনকল্যাণবর রাষ্টের সাম্য ও. সে ক্ষেত্রে নারী, পুরুষ সকলকেই সমান আঁধকার দিতে 


৮১২৭ tpl হবে। সমস্ত জাতীয় সম্পদ সকলের জনা, সকলের স্বার্থে 
ও সামাজিক অধিকার সমভোগের ভিত্তিতে ব্যবহার করা হবে। সমস্ত জাতীয় 


অর্থনৈতিক ক্ষমতা যেন অল্প কয়েকজনের হাতে সীমাবদ্ধ 
থেকে সাবি“ক জাতীয় স্বার্থ ক্ষুগ্র না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখা হবে। সরকার লক্ষ্য 
রাখবে, যাতে জাতীয় সম্পদ ন্যায্যভাবে এবং সমভাবে বাণ্টত হয়। বিশেষতঃ, শিশ? 
যুবক, যুবতীদের শোষণের হাত থেকে রক্ষার চেষ্টা করা হবে-_তারা যেন দুনগণত 
এবং দূদদশার শিকার না হয়ে ওঠে। ভবিষ্যতে দেশের সকলের জন্য শিক্ষার এবং 
কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। বেকারত্বের ক্ষেত্রে উপয;ুন্ত ভাতা দিতে হবে, বার্ধক্য, 
অসংস্থতা, শারণীরক অক্ষমতা প্রভৃতি, যে সমস্ত ক্ষেত্রে কোনও ভারতীয় নাগরিককে বাধ্য 
হয়ে আর্থক কণ্টের সম্মুখীন হতে হয়, সে সমস্ত ক্ষেত্রে যথাযথ সাহায্য দানের ব্যবস্থা 
থাকবে । কাজকর্মের ক্ষেত্রে ন্যায্য এবং সম্মানজনক শর্ত আরোপ করা হবে। নারণ* 
শ্রমিকদের ক্ষেত্রে মাতৃত্বের সময় সাহায্য দানের ব্যবস্থা থাকবে । ভবিষ্যতে সরকার লক্ষ্য 
রাখবে, যাতে শ্রামকগণ জশবনধারণের মত মজুরী পান এবং স্বাচ্ছন্দ্যপূ্ণ পাঁরবেশে 
কাজ করতে পারেন। শ্রমিকদের ‘বিশ্রামের সুযোগ দেওয়া হবে এবং সামাজিক ও 


নাগারকতা ২৪৩ 


সাংস্কীতিক ক্ষেত্রে তাদের অবসর বিনোদনের উপধ্ব্ত ব্যবস্থা থাকবে। চৌদ্দ বছর বয়স 
পর্যন্ত সমস্ত শিশুদের অবৈতাঁনক এবং বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষাদানের জন্য সরকার 
সচেষ্ট হবে। রাষ্ট্র সমাজের সকলের পাষ্টির এবং জীবনধারণের মান উন্নত করবে এবং 
জনস্বাস্থ্য সংরক্ষণের জন্য যথার্থ চেষ্টা করা হবে। 


গান্ধীবাদী নীতিগাঁল কার্যকর করে তোলার জন্য শাসনতন্তে যে দুটি 
দনর্দেশাত্মক নীতির উল্লেখ রয়েছে, সে দুটি হল-_সরকার গ্রামপপ্ায়েত স্থাপনের চেষ্টা 
করবে, এবং সেগুলিকে এমনভাবে ক্ষমতা ও সাহায্য দান 
কতকগ্ণাল গান্ধাবাদণ নীতি. করবে যার ফলে সেগাল নিভৃতে পল্লীর ছোট ছোট দ্বায়ত্ত- 
শাসনের কেন্দুস্থলর্‌পে গড়ে উঠতে পারে । রাষ্ট্র এমনভাবে গ্রামে গ্রামে ব্যক্তিগত অথবা 
সমবায় ভীত্ততে কুটিরাশজ্পের উন্নাতীবধানের চেষ্টা করবে, যাতে গ্রামীণ অর্থনীতিকে 
পুনরুজ্জীবিত করে তোলা যায়। 
গণপাঁরষদে রাষ্ট্রপারচালনার নির্দেশাত্বক নীতিগুঁল য়ে শাসনতন্তের সংশ্লিষ্ট 
অংশের খসড়া সম্পর্কে যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়, তাতে যোগ 'দয়ে জওহরলাল নেহরু 
ঘোষণা করেন যে, এই নির্দেশাত্বক নীতগনলির মধ্যে অনেকগ্ীলই ছোট ক্ষেত নিয়ে 
১ কর্মরত গ্রামের কৃষককে কেন্দ্র করে রচিত। তাই তার 
ক জমান স্বাচ্ছন্দ্যাবধানের জন্য যে নির্দেশাত্বক নীতিগ্াল মেনে 
নেওয়া হয়েছে, সেগুলি খুব ব্যাপক । যেমন-_সমাজের 
দুর্বল এবং পশ্চাৎপদ শ্রেণীর লোকদের, বিশেষ করে তফশীলভুন্ত জাঁত ও উপ- 
জাতিদের উন্নয়নের ব্যবস্থা করা এবং তাদের সব দিক দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করা । 
ওষধর্‌পে ছাড়া যে সমস্ত মাদকদ্রব্য শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর, সেগুলিকে বর্জন করার 
জন্য সরকার সব সময় সচেষ্ট থাকবে । কৃষ এবং পশহ্পালনের ব্যবস্থাকে আধ্যানক 
এবং বৈজ্ঞানিক 'ভীত্বতে উন্নত করে তোলার জন্য, জীব্জম্তুর সংরক্ষণের জন্য, গবাদি 
পশ; হত্যা বন্ধ করার জন্য, জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ বলে ঘোষিত স্মরণীয় এ্ীত- 
হাঁসক স্থানগুলি রক্ষার জন্য সরকার চেষ্টা করে যাবে। বিচারাবভাগকে শাসন- 
{বভাগ থেকে পৃথক করার দায়িত্ব স্বীকার করে সরকার নাগাঁরকদের দেশের সর্বত্র এক 
রকমের 'বিচারব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেবে । 


আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পালনীয় যে নির্দেশাত্মক নীতিগুল সরকারকে আদশ'রূপে 

স্বীকার করে নিতে বলা হয়েছে, সেগযীল হল-_-আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তা 

রক্ষার জন্য সব সময় সচেষ্ট থাকা, পাঁথবীর "বাভন্ন 

9০১ দা জাতগ্ীলর মধ্যে ন্যায়সঙ্গত এবং সম্মানজনক . শর্তে 

মেলামেশা করা, আন্তর্জাতিক আইন ও চুক্তি সংরান্ত 

ব্বস্থাগুলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং শা্তপূ্ণ সালসী ব্যবস্থার মাধ্যমে 
আন্তর্জাতিক [িরোধগুলির মীমাংসার জন্য উৎসাহ দেখানো । 


২৪৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


॥ নিৰ্দেশাত্মক নীতিগুলির বাস্তব রূপদান ॥ 


১৯৫০ সাল থেকে ভারতের প্রজাতন্ত্র সংবিধান কার্যকর হয়েছে। তখন থেকে 
নাঁতিগলিঃ লুপদান সরকার নানাভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশাত্মক 
ন'ীতগুলির অনেকগুলি নানাক্ষেত্রে বাস্তুবায়ত করার 
চেষ্টা করেছেন। 
প্রথমতঃ, জাঁ মদারা প্রথার 'বিলোপসাধন, নানাপ্রকার ভূমিসংস্কার আইন বলবৎ 
করা, জামির উধর্বতন সমা নিরূপণ প্রভৃতি এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । সংবিধান 
সংশোধন করার ফলে সম্পত্তর অধিকারকে আর মৌলিক অধিকার বলে স্বীকার করা 
হয় না। ফলে, আদালতে ব্যান্তগত অধিকারের দোহাই 
(১) সদর সুষম দিয় প্রগতিশীল ভুিসংদ্কার আইনগৃলির বৈধতার প্রশ্ন 
তুলে আর সেগুলি অচল করে রাখা যাবে না। “গরীব 
ইঠাও” অভিযান, পাঞ্জাবের “সবুজ বিপ্লব” ইত্যাদি কিছ: কিছু ব্যবস্থা আশ্ালক 
সাফল্য এনেছে। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট: সরকার “অপারেশান্‌ বর্গা” নামক চমকপ্রদ 
ভুমিসংদকার আইন চাল: করেছেন। এতে বর্গাদারদের ও ভূমিহীন কৃষকদের স্বার্থ 
সংরাক্ষত করার চেষ্টা হচ্ছে। ভারত সরকার ব্যাঙ্ক, বামা প্রভৃতি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব 
এনেছেন, রাজন্যবর্গের "চিরস্থায়ী ভাতা বিল:প্ত করে 'দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের 
বামফণ্ট্‌ সরকার কৃষকদের পেনসন: প্রদানের ব্যবস্থা চাল? করতে চান। 

গ্তীয়তঃ) শ্রমজশীবীদের জন্য সরকারী বীমা (. 5. [. বা Employees’ State 
Insurance ) প্রকল্প চালু করা হয়েছে । কোন কোন 
ক্ষেত্রে শ্রমিকদের ন্যনতম মজুরির হার 'না্দন্ট হয়েছে, 
শ্রীমক-মািক বিরোধের মীমাংসার জন্য সরকার মালক-শ্রামক ব্রিপাক্ষিক সালিসী 
ব্যবস্থা (arbitration tribunal) চালু করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের বামগ্রণ্ট: সরকার 

কিছুকাল বেকারভাতা চাল? করোছলেন। 
তৃতীয়তঃ সমাজ উন্নয়ন কর্মসূচীর ( Community Development. Pro- 
(৩) সর্বাত্মক সমাজ উন্নয়ন ৪₹amme ) মাধ্যমে আধুনিক বিজ্ঞান ও ্রযযন্তীবদ্যার 


(২) শিল্পক্ষেত্রে 


| সাহায্যে সর্বাত্মক গ্রামীণ উন্নয়নের ব্যবস্থা ব্যাপকভাবে 
চাল: করা হয়েছে। সেচব্যবস্থার উন্নতি, উন্নত প্রকারের বীজ বিতরণ, পশুপালন 
ব্যবদ্থার আধুনিকগকরণ এ-সকল কর্মসচাীর অন্তর্গত । 


চতুর্থতঃ গ্রামে ম্যালেরিয়া, আশ্বিক ব্যাধি, এনকেফেলাইটিসং ও নানা সংক্রামক 
ব্যাধির প্রকোপ হ্রাস করার ব্যবস্থা হয়েছে, গ্রামীণ 
স্বাস্থ্াকেন্দ্র ( Rural Health Centre ) স্থাঁপত 
হয়োছ। শহরতলগর বাসিন্দাদের চাহিদার ফলে শহরের হাসপাতালগীলতে আঁতারন্ত 
ভগড় থাকার জন্য শহরের হাসপাতালগুলির অনেক উন্নতি সাধন করা হয়েছে। 


নাগরিকতা ২৪৫ 


(8) স্বাচ্ছ্যরক্ষা 


পঞ্চমতঃ পশ্চিমবঙ্গের বামফণ্ট্‌ সরকার ক্কুলস্তর পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতাঁনক করে 
'দিয়েছেন। ভারতের অন্য কয়েকাট অঙ্গরাজ্যেও অনুরূপ 
নীতি গৃহীত হয়েছে। বয়স্ক আঁশাক্ষতদের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা অনেক ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়েছে । 


ষণ্ঠতঃ, ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে পণ্চায়ত ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। 
(৬) পঞ্টায়ত রাজ উল্লেখযোগ্য যে, পশ্চিমবঙ্গে বামফণ্ট্‌ সরকার সর্বপ্রথম 
এ-রাষ্ট্রে পণ্ায়ত ব্যবস্থা চালু করেন। কোন কোন ক্ষেত্রে 

দুনশীতি, কারচুপি ও দলবাজির আঁভযোগ সত্য বলে ধরে নিলেও এ-ব্যাপারে বামফণ্ট্‌ 


(6) শিক্ষা 


সরকারের প্রাথমিক প্রচেষ্টা আভনন্দন পাবার যোগ্য । 

সপ্তমতঃ, খাদি, গ্রামীণ ও কুটির শিল্প প্রসারের জন্য ভারত সরকার ও কোন কোন 
(৭) খাদ, কুঁটাশঃপ অঙ্গরাজ্য সরকার নানাবিধ সংস্থা গঠন করেছেন। তার 
ফলে এই গ্রামীণ শিজ্পগাল নানাভাবে সংরক্ষিত হচ্ছে। 


অষ্টমতঃ, ভারতের সর্বত্র বিচারবিভাগকে শাসনাবভাগ থেকে পৃথক্‌ করে 
(৮) বিচারাবভাগের গ্বাতন্ত্যা . ক্ষমতাবিভাজন নীতির একটি গুরত্বপূর্ণ সুপারিশ 
গ্রহণ করা হয়েছে। আজকাল ভারতের প্রত্যেক জেলায় 
প্রশাসানক ও 'িচারাবভাগয় ক্ষেত্রে দ’;রকম জেলাশাসক নিয়োগ করা হয়। 
নবমতঃ, ভারতসরকার ও অঙ্গরাজ্যসরকার দেশের নানাস্থানে অবস্থিত পুরাকালের 
(৯) পররাকীত সংরক্ষণ এঁত্হ্যসম্‌দ্ধ মতি? স্তম্ভ, অট্টালিকা ইত্যাদি সংরক্ষণের 
জন্য নানাভাবে সচেষ্ট । - 
দশমতঃ১ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারত বৃহৎ 'দ্বিশান্তর বাইরে থেকে নিরেট 
আন্দোলনের ( Non-alignment Movement) ও 
(১০) ন্জেণট k - 
গাথি পিজা দে ও তৃতীয় বিশ্বের (Third Word ) নেতৃত্বের পৃরোভাগে 
রয়েছে। ভারত তার এীতহ্য অনয্যায়ী 'বিশ্বমৈন্গীর 
অগ্রদত, যুদ্ধবিরোধী প্রচেষ্টার প্রধান প্রবন্তা, বিশ্বজনীন আদর্শের একনিষ্ঠ 
পূজারীরপে সব্জনস্বীকৃত। 


॥ রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্বক নীতিগুলির পর্যালোচনা ॥ 

ভারতীয় সংবিধানে বার্ণত রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নখীতগুলি নিয়ে অনেক 
দেশী এবং বিদেশী শাসনতন্ত্রবিদ: বিরূপ সমালোচনা করেছেন । অধ্যাপক কে টি. 
শাহ্‌ এগৃলিকে “দদিচ্ছার উচ্ছাস” ( expression of pious wishes ) বলেছেন। 
অনেকে মনে করেন যে, এগুলি যেন কোন একটি রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী 
ইন্তাহারের মত। প্রখ্যাত ইংরেজ শাসনতম্ত্বিদ্‌ হয়্যার এই ধরনের মত প্রকাশ 


২5৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


করেছেন। জোনংস্‌ মনে করেন যে, এই নাীতিগ:লির সমর্থকদের মধ্যে ইংলশ্ডের 
নিদেশায়ক নর্ীতগীলির বিরুপ ফোবয়ান্‌ সমাজতন্্বাদের. ( Fabian Socialism ) 
সমালোচনা £ এগুলি “নৈঁতক প্রেতাত্মার উশীকঝধাঁক দেখা যায়। কেউ কেউ আবার 
চস ৯৬০ এই নির্দেশাত্বক নশতিগুলিকে মৌলিক অধিকারগুলির 
মত ভারতের আদালতগুলির চক্ষে আইনসিদ্ধরবপে গৃহীত 
না-হওয়ার জন্য অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তাঁরা মনে করেন যে, ভারতীয় নাগাঁরকের 
মৌলিক আঁধকারগযীল আইনাসম্ধ হওয়ার জন্য এগুলির কোনটি কেউ ভঙ্গ করলে 
আদালত দোষাঁকে শাস্তি দিতে পারে ॥। অর্থাৎ, আদালতের শান্তর ভয়ে এই 
আইনগহীল সকলেই মেনে চলতে বাধ্য । কিন্তু কোনও বিশেষ ?নদেশাত্মক নাত অমান্য 
করা হলে অমান্যকারীকে অনুরূপভাবে শান্ত দেবার অধিকার আদালতের নেই। 
ফলে এগুলি মেনে চলতে কেউ বাধ্য নয়। কোন কোন সমালোচক আবার একথাও 
বলে, থাকেন যে, এই নীতিগুি শাসনতন্বে লিখিতভাবে স্থান পেলেও এগাঁল শুধু 
নৈতিক আদর্শ রূপেই মূল্যবান, সাংবিধানিক আইনের চোখে এগীলর কোন মূল্য নেই । 
মাকর্স্বাদীগণ বলেন যে, সরকারের মিশ্র অর্থনীতির ( Mixed Economy ) 
সীমাবদ্ধতার জন্য নির্দেশাত্মক নীতিগুলির মত ভারতের প্রজাতান্তিক সংঁবধানের 
সাঁদচ্ছামূলক বাধগূঁল সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। কারণ, মিশ্র 
অর্থনীতির দরুন রাষ্ট্রায়ত্ত {শিল্প ও অন্যান্য সংগঠনের সঙ্গে পঃাঁজপাতিদের ব্যন্তিগত 
IE Ts টু মালিকানার অধীনস্থ অনেক বৃহদায়তন শিল্পের সহাবাস্থাত 
স্‌ সমালোচনা £ 
মিশ্র অর্থনগাত সমত মেনে নেওয়া হয়েছে। এর ফলে, মাকর্সীয় বিচারে 
বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামো ভারতের বুর্জোয়া শ্রেণীকে 
দ্রীঘঘয়ু করে রাখবে । ফলে, ভারতবাসীদের অর্থনৌতক মান উন্নয়নের ও দারিদ্র্য 
দূরীকরণের জন্য নির্দেশাত্মক নীতিগূলির অর্থনোতিক সুপাঁরশগুির কার্যকারিতা 
সম্বন্ধে মাক্বস্বাদীগণ অত্যন্তসান্দহান। অবশ্য, তাঁরা স্বীকার করেন যে, নর্দেশাত্বক 
নশীতিগযীল সংবিধানে সংযুক্ত হবার ফলে ভারতীয়দের মনে প্রত্যয় ও প্রত্যাশা সঞ্চারিত 
হয়েছে, নাগারক আঁধকার, কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে তাদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। 
কিন্তু রাষ্ট্রপারচালনার নির্দেশাত্মক নীতিগৃলির বিরদ্ধে এই সমালোচনাগ্‌লি 
অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। নীতিগীলকে সাংবিধানিক আইনের অন্তর্গত 
বলে ধরা উচচত। কারণ, ভারতীয় শাসনতন্রের প্রস্তাবনায় ( Preamble) যে 
সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনোতক আদর্শের ওপর ভাতত করে ভারতীয় প্রজাতন্ত্র 
ভবিষ্যতে কাজ করে যাবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেই আদর্শ গীলকেই আরও 
সমালোচনার জবাব $ প্রস্তাবনার ৮১-1৫-১০০৩ ০০44৮৬% 
মত এ নীতিগ্যালও বহুমলো £ প্রকাশ করেছে। এই নীতিগ্ীলকে সধাবধান-বাহভূ'ত 
গোপালন: মামলায় প্রধান নিছক কতকগুলি নীতিসর্বস্ব আদর্শ বলে মনে করলে 
'বিচারপাঁত কানাইয়ার রায় শুধু এদের ন্যায়সঙ্গত এবং আইনগত ম্‌ল্যই অস্বীকার 


করা হয় না, সধাবধানের প্রস্তাবনাকেও সাধাবধানক আইনের বাঁহর্ভু'ত বলা হয়। 


নাগারকতা ২5৭ 


গোপালন্‌ বনাম মাদ্রাজ সরকার মামলাটিতে রায়দান প্রসঙ্গে প্রান্তন প্রধান 'বচারপাঁত 
হরিলাল কানাইয়া বলেছেন যে, এ নীতিগৃঁল শুধু কোন একটি বিশেষ রাজনৈতিক 
দল আইনসভায় সংখ্যাধিক্যের জোরে ক্ষমতাসীন থাকার ফলে পালন করে চলবে--তাই: 
নয়, এগযালর মাধ্যমে গণপারষদ ভাঁবষ্যতে ভারতাঁয়দের ভাগ্যনির্ধারণের ক্ষেতে জাতির 
শ্রেষ্ঠ সাঁদচ্ছাকে যেন স্ছায়ী,চরম আইনের রূপ দানকরেছে। বিচারপতি কানাইয়ার মতে» 
এই 'নির্দেশগ্ীলকে নিশ্চয়ই সাধাবধানক আইনের অন্তভূন্ত বলে ধরে নেওয়া ষায়। 

ভারতীয় ?বচারালয়গুল মৌলিক অধিকার সম্পকে নানা সময় যে সিদ্ধান্ত প্রকাশ 
করেছেন, সেগুলির মধ্যে মৌলক আঁধকারগুির সংজ্ঞা ও স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে 
তাঁরা অনেক সময় 1নর্দেশাত্মক নশীতিগ্ীলর ওপরেও যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছেন । 
সূযপাল সিং বনাম উত্তরপ্রদেশ সরকার মামলায় উত্তরপ্রদেশে ১১৫১ সালে জমিদারী 


সরি প্রথা উচ্ছেদ করার জন্য আইনের বৈধতার প্রশ্ন তুলে যে 


অন্রুপ সিদ্ধান্ত মামলা দায়ের করা হয়, তার রায়দান প্রসঙ্গে “জাতীয় 
উদ্দেশ্য” (“Public Purpose”) এবং “জাতীয় 
নীতি” (“Public Policy” )-এদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে আদালত 


নির্দেশাত্বক নীতির আইনগত মূল্য স্বীকার করে নেন। দ্বারভাঙ্গার মহারাজা 
'কামেশ্বর সিং বনাম বিহার সরকারের মামলায় রায়দান করতে গিয়েও 'িচারপাঁতগণ 
নিৰ্দেশাত্মক নীতির প্রভাব অস্বীকার করতে পারেন নি । 

ভারত সরকার 1নয়ামতভাবে বিভিন্ন সময়ে ঘোষণা করেছেন যে, সরকার রাষ্ট্রীয় 
নীতি নির্ধারণ এবং প্রয়োগের ক্ষেত্রে সব সময়েই 'নর্দেশাত্মক নশীতগির মূল্য 
স্বীকার করে থাকেন। বিশেষতঃ, ভারতের পাঁরকজ্পনা কাঁমশন নিয়ামতভাবে 


গণতাঁলুক মূল্য নীতিগ্ীল স্মরণ ও স্বীকার করে থাকেন। তাছাড়া, 
0... নিৰ্দেশাত্মক নীতিগ্ীলর সাংবিধানিক গুরুত্ব ও আইনগত 
মূলযস্বাকার না করলে ভারতী প্রজাতন্ত্রের সার্বভৌমত্বের প্রকৃত অংশণদার হসেবে 
নির্বাচকমণ্ডলীর ওপর অর্থাৎ ভারতের জনসাধারণের ওপর আস্থা রাখা অসম্ভব হয়ে 
পড়ে। সে ক্ষেত্রে ভারতীয় গণতাশ্বিকতা শেষ পর্যন্ত অস্বকার করতে হয় । 
বিশিষ্ট আইনজীবী এবং ভারতীয় সংবিধানের অন্যতম নির্মাতা স্যার বেনেগাল্‌ 
নরাসং রাউ (Sir Benegal 181810787২2) বলেছেন ষে,রাষ্ট্রপারচালনার 'নিদেশাত্মক 
নীতগনলি নৈতিক উপদেশ হলেও এগুলির ব্যবহারিক মূল্য যথেষ্ট । কারণ, এগার 
্ এ মারফত নির্বাচনে নির্বাচিত সংখ্যাগারণ্ঠ দলও শাসন- 
বেনেগাল: নন রায়ের গত. নত রচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে গুরুতর বাধ্যবাধকতার 
সম্মখীন হবেন। ভবিষ্যতে যে কোন শাসকদল এগুলি থেকে প্রয়োজনগয় রাজনোতিক 
ও শাসনতাশ্রিক শিক্ষালাভ করবে। সৃতরাং নির্দেশাত্মক নগীতগলির শিক্ষাগত 
উপযোগতাও অনস্বীকাষ। 


২৪৮ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


১৯৫১ সালে চম্পকম্‌ দোরাইরাজন্‌ বনাম মাদ্রাজ সরকারের মামলায় রায় দিতে 
গিয়ে বিচারালয় মন্তব্য করেন যে, মৌলিক আঁধকারের সঙ্গে যদি কখনও কোন 
নিৰ্দেশাত্মক নীতির সংঘাত দেখা দেয়, তা হলে মৌলিক 


যু) ies আঁধকারই বজায় থাকবে। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানের 
নশীত গ্রাহ্য £ 99তম পঞ্চাবংশতিতম সংশোধনশ আইন অনুসারে ভারতীয়দের 
EE মধ্যে বৈধভাবে সম্পদের মালিকানা রাষ্ট্রীয়করণের বা 

ন নিয়ম্তণের বা বকেন্দ্রাকরণের জন্য নির্দেশাত্বক নীতি 


অনৃযায়শ কোনও আইন রাঁচিত হলে তাকে আদালত সংবধানের ১৪, ১৯ এবং ৩১ 
ধারার 'বরুদ্ধ বলে ঘোষণা করতে পারবেন না। স্ীবখ্যাত গোলোকনাথের মামলায় 
আদালত ঘোষণা করেন যে, মৌলিক আঁধকার ক্ষুগ্ন করে কোন 'নেশাত্মক নীতি 
কার্যকর করার অধিকার সরকারের নেই । কিন্তু সধাঁবধানের ৪৪ তম সংশোধনী আইনে 
ধনদেশাত্মক নগীতগুিকে আইনাঁসম্ধ করার চেষ্টা দেখা যায় । 
সংাবধানে লিখিতভাবে রাষ্ট্রের ভাবষাৎ সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতি ঘোষণার 
নাঁজর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানীতে প্রবর্তিত ভাইমার প্রজাতন্তের (Weimar 
Republic) সধাঁবধানে দেখানো হয়। তারপর ১৯২৯ সালে আই্টীয়ার, ১৯৩৭ সালে 
আয়ারল্যাণ্ডের, ১৯৪২ সালে ব্রাজিলের, ১৯৪৬ সালে ফরাসী প্রজাতন্বের, ১১৪৭ সালে 
ইতালির, ১৯৪৮ সালে ব্রক্গদেশের, ১৯৫৮ সালে পশ্চিম জার্মানীর শাসনতন্তে 
এই নজির বার বার দেখা গেছে । মনে হয়, ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংবধান-রচাঁয়তাগণও 
এই শাসনতন্ত্গুলির প্রভাবে অনেকটা প্রভাবিত হন। আবার, ভারতীয় সংবিধানের 
প্রচলনের পরে গৃহীত ইন্দোনেশিয়া, নেপাল, থাইল্যান্ড এবং পাকিস্তানের 
শাসনতন্ত্রগলিতেও ভারতীয় দস্টান্ত অনুসরণ করে 
নেশার. শাসনতশ্ত রুপোয়ণের আদর্শ'গীলকে লিখিত আকারে 


অন্যান্য বিদেশ’ দবাধবদ্ধ করা হয়। শুধু তাই নয়) জওহরলাল নেহরদ 
সধাবধানের নাজির" পৃথবগতে শান্ত স্থাপনের এবং সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে যে 
77555 বিখ্যাত “পঞ্চশীল” নণীত ঘোষণা করেন, সেই নীতি- 


গীলর মূলেও রয়েছে ভারতীয় শাসনতন্তে বা্ণত রাষ্ট্রপারচালনার নির্দেশাত্মক 
নগীতগনুলির অন্তর্গত কয়েকটি আদর্শ। এ নীতিগলি হল-- (১) শান্তপূর্ণ 
সহাবাঁন্থাত ; (২) 'অনারুমণ” ; (৩) আগ্ীলক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা ; (8) 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেতে হস্তক্ষেপ না করা এবং (6৫) সাম্য ৷ সুতরাং ভারতীয় নাগারকগণ 
এ-কথা সগর্বে ঘোষণা করতে পারেন যে, ভারতায় শাসনতন্তে উল্লিখিত রাষ্ট্রপরি- 
চালনার নির্দেশাত্বক নাাঁতগ:ল শুধ: ভারতাঁয় শাসনতন্তের পরিপ্রোক্ষিতেই গুরুত্- 
পূর্ণ নয়, এগল আন্তর্জাতিক ক্ষেরেও অত্যন্ত গুরুত্ব“) “পণ্চশীল" নশীতির 
প্রশংসা করতে গিয়ে বিখ্যাত ইংরেজ সমাজতন্ত্র নেতা মাইকেল: ফুট: ( Michael 
৮০০) যথার্থ" উন্তি করেছেন-_ধবংসাত্মক সম্ভাবনার হাত থেকে অর্থাৎ আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্ৰে শক্তির অপব্যবহারের হাত থেকে 'িষ্ববাসীকে রক্ষা করে স্বাধীন ভারত সকলের 


নাগাঁরকতা ২৪৯. 


বিশেষ উপকার সাধন করেছে ( “The world owes to Independent India an 
immense debt for helping to save us from the corruption of power 
On an international scale which might so easily have led us to 
disaster.” ) 1 . 


॥ ভারতীয় নাগরিকদের মৌলিক কর্তব্য ॥ 
সোঁবয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র এবং জাপানের সংবিধানে নাগাঁরকদের মৌলিক 
ভারতণয়দের কর্তব্য £ রুশ কর্তব্য সম্বন্ধে উল্লেখ আছে। ১৯৭৬ সালের ভারতীয় 
' -ওচানা প্রভাব সংাবধানের ৪২তম সংশোধনী আইনে ভারতীয় নাগারকদের 
মৌলক কর্তব্যগুঁল ( Fundamental Duties of the Indian citizens ) 
লিপিবদ্ধ করা হয়েছে । এর ফলে ভারতীয় সংবিধানের একাটি গুরুত্বপূর্ণ ভাটি 
দ্‌র করা হল। 
সাবধান সংশোধন বাধিতে ভারতীয় নাগারকের ১০1ট মৌলিক কর্তব্যের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে । যথা-(১) সধাবধানকে মান্য করা, তার আদর্শ‘, সাংগঠানক 
ব্যবস্থা, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন ; (২) স্বাধীনতাসংগ্রামের 
সুমহান্‌ আদর্শ অনুধাবন ও অনুসরণ» (৩) ভারতের 
তর পুল সার্বভৌমত্ব, জাতীয় এঁক্য ও সংহতির সুরক্ষা ; (8) দেশ- 
কতবা রক্ষার জন্য ও জাতীয় সেবায় আত্মীনয়োগ ; (৫) ধর্ম, 
ভাষা, অঞ্চল বা শ্রেণনকে আশ্রয় করে যে 'বাচ্ছন্বতা দেখা 
'দিচ্ছে,তার উধেব থেকে জাতীয় এঁক্য ও ভ্রাতৃত্বের আদর্শকে ব্যাপক করে তোলা, মাহলা- 
দের মর্যাদা রক্ষা ; (৬) ভারতের সমাম্বত সংস্কৃতির (composite culture) ধ্ীতহ্যকে 
সংরক্ষণ এবং তার প্রতি যথাযথ গুরুত্বদান ; (৭) অরণা, জলরাশি, বন্যপ্রাণী, 
‘উচ্ভিদ্‌ প্রভৃতি প্রাকীতিক সম্পদ সংরক্ষণ ; (৮) বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি, কৌতুহল, 
'মানবতাবোধ এবং সংস্কারবোধ সম্বন্ধে সচেতনতা ও এগ্যীলর সম্প্রসারণ ; (৯) 
‘জনগণের সম্পত্তি রক্ষা করা ও অহিংস পথ গ্রহণ করা ; (১০) দেশবাসীদের কর্মোদাম 
"ও সাফল্যের ক্ষেত্রে গতিবেগ সঞ্ারের জন্য বান্তগত ও সমান্টগত প্রচেষ্টার সংযোগ 
সাধন। 


সারাংশ 


নাগরিক রাণ্টের প্রধান অঙ্গ। প্রাচীন (গ্রণকো-রোমান ) যুগে নাগরিকত্ব ছিল সমত, আধ্ানক রাষ্টে 
তা ব্যাপক ও আদর্শীভান্তক । নাগাঁরকতা সম্পর্কে ভ্যাটেলের ও মিলারের সংজ্ঞায় রাখে দা'য়ত্বের ওপর 
জোর দেওয়া হয়েছে। ল্যাস্কির সংজ্ঞয় অধিকার ও কর্তবোর মধ্যে সমন্বর দেখা যায়। সক্রেটিস ও 
শ্রাঁনিবাস শাস্রণীর মতও তাই । 


২৫০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নাগারকের অধিকার লাভ ও রক্ষা দুই-ই আধুনিক সাংবিধানিক আইনে সম্ভব । 
আধ্বানক আস্তদ্লাতক আইনে নাগরিকত্ব বস্তুত ! এই আইন নাগরিক ও স্বজাতীয়ের মধ্যে পার্থকা, 
“পাসপোর্ট ও ভিসা, মানবাধিকার ইত্যাদি নিণ'রের ক্ষেত্রে সহায়ক। “নাগারক”, “স্বজাতীয়”, “প্রজা”, 
“বিদেশ ' কথাগৃলির মধ্যে পার্থক্য আছে। 
নাগাঁরকত্থলাভের উপার ঃ£ জন্মগত, জন্মস্থানগত, অর্জিত বা আয্মীকৃত নাগারকত্ব-__আস্তজশতিক আইনে 
এদের তাৎপর্য । বিভিন্ন পদ্ধতি থাকার ফলে বহু-নাগারকস্বের সম্ভাবনা ও সে সমস্যার সমাধান। অর্জিত 
নাগরিকত্ব লাভ শর্ত'সাপেক্ষ। যেমন-_দশর্ঘকাল স্থায়ী বসবাস, বিবাহ, বিদেশে চাকুরাগ্রহণ ইত্যাদি। 
অবৈধ সম্তানদের ক্ষেত্রে প্রচালত বিধি । 
নাগারকত্বের [বলবাপ্তি--অর্জন ও বজরনের উপলক্ষাগুলি একই । 
ভারতীয় সংবিধান অনুসারে নাগারকত্বলাভের পদ্ধাতি। ভারতীয় নাগরিকত্ব বিধি (১৯৫৫ । 
ভারতার নাগাঁরকত্ব লোপ সংক্রান্ত আইন ( ১৯৫০ )। এগুলির ব্যাখ্যা । 
সনাগাঁরকতা ও তার প্রতিবন্ধক--প্রাতবন্ধকগুলি দুর করা সম্বন্ধে রাইসের উপদেশ। 
নাগাঁরক অধিকার £ তার সংজ্ঞা ও গুরুত্ব। গণতন্যেও নাগারক অধিকার বিপন্ন হয়। আঁধকার. 
নাগারককে চিন্তাশীল, সজনশখল, সাক্রিয় করে তোলে ( আযাল,বাট: সোয়াইট্জার )। গ্রণনের মতে, 
আঁধকার একটা সামা'জক ধারণা । আঁধকার সম্বন্ধে ল্যাস্কির মনোবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা ও তার তাৎপর্য 
আঁধকার আত্মোন্নতির পথ ; অধিকার সামাজিক, আপোক্ষিক, সর্বজনগন। 
নৈতিক ও আইনগত অধিকারের মধ্যে আইনগত আধকারই বেশী গুরুক্পূর্ণ। 
আইনগত আঁধকর ৪ প্রকার__পৌর, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার । প্রত্যেকাঁটর 
তাৎপর্য । 
পৌর আঁধকারের প্রকারভেদ $ প্রধান পৌর আঁধকারগাল হল--জাঁবনরক্ষার আধকার, আইনের চক্ষে 
সমানাধিকার, স্বাধীনভাবে চলাফেরার আঁধকার, সম্পান্ত অর্জনের ও ভোগের আঁধকার, চুক্তি সম্পাদনের 
অধিকার, বাক:স্বাধশনতা, মাদ্রাষন্তের বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, সভাসাঁমাত্র আধকার, পারবারগঠনের 
"অধিকার, ধর্মাচরণের ও বিবেকের স্বাধীনতা । প্রতোকাট আধকারই জনগণের স্বার্থে নিরগকৃশ নয়। 
রাজনৈতিক আঁধকার £ঃ এগাঁল হল-_বাসস্থানের আঁধকার, বিদেশে নিরাপত্তার আঁধকার, ভোটদানের 
"অধিকার, নির্বাচিত হবার আঁধকার, সরকার? চাকুরপঙ্গাভের আঁধকার, প্রতিবেদনের অধিকার, প্রতিরোধের 
অধিকার । 
অর্থনোতক আঁধকার ও তার গৃরৃত্ব। এ আধকারগুল হল-_জপাবকার আঁধকার, নির্ধারিত মজার 
পাবার আধকার, সামাঁজক বা সগ্ববদ্ধভাবে বীমা ও নিরাপত্তার অধিকার, ছুটি ও বিশ্রামের আঁধকার, 
শ্রামক-সংস্থা গঠনের আঁধকার, ধর্মঘটের আঁধকার | 
সামাজিক আঁধকার £ ক্ষার অধিকার, স্বাস্থারক্ষার আঁধকার, সুস্থ ও ভদ্র পারবেশে বাসের আধিকার, 
সামাঁজক সাম্যের ধিকার। : 
নাগারকের বিভিন্ন অধিকারগৃল পরস্পর সম্পকর্ষন্ত। অধিকারগুলি রাষ্ট্রের সুচক। তাদের 
“সামাজিক ও মানবিক মুলা এক। 
নাগাঁরকের ক'বা ও দায়দায়ত্ব__আঁধকার ও কতবোর মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ । নাগরিক আঁধকার 
ব্যস্তিগত সম্পদ, সামাজক সম্পদ । এ ক্ষেত্রে চুক্তি মতবাদের প্রাসাঙ্গকতা ঃ আঁধকার ও কর্তা পরস্পরের 
পারপরেক। হবহাউস: ও ডলটনের বন্তব্য। রাষ্ ও ব্যান্তর মধ্যে সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতা । নাগাঁরকের 
_ আইনগত ও নৈতিক কর্তবোর মধ্যে পার্ককা নির্ণয় কঠিন। কর্তবোর প্রকারভেদ £ পরিবারের প্রাতি, 
সমাজের প্রতি, রাষ্টৌর প্রাত, বিশ্ববাসীর প্রাত কর্তব্য । 
শরতের স্বাধীনতা সংগ্রাম মুলতঃ নাগরিক জাধকার অজ'নের লড়াই। এজন্য জাতীয় কংগ্রেসের 
গৌরবময় প্রচেষ্টা স্মরণণয়। ভারতাঁয় গণপারষদের প্রচেষ্টা। 
বর্তমানে ভারত নাগরিকদের ৬ রকম মৌলিক অধিকার প্বকৃত-_-(১) সামোর আধিঝার-_তার 
'্যাতকম॥ (২) স্বাধীনতার অধিকার £ বত'মানে ৬ প্রকার দ্বাধীনতা প্বাকৃত; নিবর্তনমুূলক আটক 
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আইন, মিসা, জাতীয় নিরাপত্তা আইন, এস.মা_তাদের ভামকা । (৩) শোষণের বিরুদ্ধে আধকার __ 
ভার ব্যাখ্যা। (৪) ধমীর স্বাধীনতার অধিকার £ চম্পকম- দোরাইরাজন- মামলার রায়ের তাৎপর্য, 
সংবিধানের ২৬,২৭, ধারার ব্যাখ্যা; ধ্মনরপেক্ষতা সম্পর্কে রাধাকৃ্নের আঁভমত। (৫) শিক্ষা ও 
সংক্কৃতিবিষয়ক আঁধকার। (৬) শাসনতান্লিক উপায়ে অধিকারলাভের আঁধকার ঃ উপায়গুলি ৫ প্রকার £ 


+ পরমাদেশ, প্রাতষেধ, আধকারপ-চ্ছা, উৎপ্রেষণ। জরুরী অবস্থাতেও হাইকোর্ট 
এগুলি বলবৎ করতে পারে। 


ভারতীয়দের মৌলিক আঁধকারগুলি কেন “মৌলিক”__এগ্াল (১) সংবিধানে লিখিত, (২), 
সভাজাবনে অপারহার্য, (৩) আদালত কর্তৃক রাক্ষত, (৪) সবগুলি “মৌলিক” নয়। 


ভারতাঁয নাগাঁরকদের সামাজিক ও অর্থনোতক আঁধকারের তাৎপর্য £ রাষ্ট্র পারচালনার 1নদেশাঝুক' 
নাঁত। নাতিগালর শ্রেণপাবভাগ_(১) জনকল্যাণকর রাষ্ট্রগঠনের নপীত, (২) গান্ধশবাদশ নপাঁত (৩) 
ব [তি * 


কৃষিক্ষেত্রে ও শিকপক্ষেতরে। সর্বাত্মক সমাজ উন্নয়ন প্রকল্পের ক্ষেত্রে গ্বাচ্হারক্ষা, শিক্ষা, পণ্তায়তশরাজ, 
খাদি, কুটরশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে উনাতিসাধন। 'বচারাঁবভাগের স্বাতত্তা রক্ষায় ও পঢরাকার্ত রক্ষার 
ক্ষেত্রে, নিজে“ট আন্দোলনে ও ৩য় বিশ্বে ভারতের নেতৃত্বের মধ্যে নির্দেশাত্মক ন’তিগুল বাস্তবায়িত । 


২৫২ রাণ্ট্রবিজ্ঞান' 


উদারনৈতিকতা 
৮ মার্ক স্বাদ 
গণসমাজ তন্তু 


“But what more oft, in nations grown Corrupt, 
And by their vices brought to servitude, 
Than to love bondage more than liberty— 
Bondage with ease than strenuous liberty. 

— Milton's “SamsonA gonistes” 

* আরিষ্টটল: মান:যকে যখন রাজনোতক জাঁবরুপে (political animal) চিহ্নিত 
করেন, তখন তিনি ব্ান্তচারত্রের কতকগুলি প্রবণতার, কতকগুলি বৈশিষ্ট্যের ওপর 
জোর দেন। মান্য বাক্‌শন্তির আঁধকারী। সে চিন্তাশীল। সে তার বুদ্ধিবৃত্তিক 
বিশেষভাবে আত্মোন্নতির জনা, আত্মোপলব্ধির জন্য নিয়োগ করে। শুধু বাঁচাই 
তার কাছে সব নয়। ভালোভাবে, আরো সান্দরভাবে বাঁচা__এটাই তার চরিত্রের 
বাকশোন্ত ও চিন্তাশীলতা প্রধান বিশেষত্ব। এর ফলেই অনেক কম বুদ্ধির ও 
মানয্ষকে প্রগাঁতশীল করেছে চিন্তার অধিকার? অন্যান্য প্রাণীর তুলনায় মানুষ অনেক 

বেশী প্রগাতশশল। পরস্পরের প্রতি সহানুভূতির, 
পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতার জনা সহজ, সরল, বিশুদ্ধ মান[বিকতাই মানুষকে সমাজ- 
জীবন যাপনের, রাষ্ট্র গঠনের যোগ্য করে তূলেছে। 


মান,যের ব্যন্তিগত, গোষ্ঠীগত, সামাজিক ও রাষ্ট্রক সত্তার দ্বাভাবিক বৈশিষ্টাই 
হল যে, সে বর্তমানকে নিয়ে সুখী হতে পারে না। সে নতুন, উন্নত জবনাদশ* 
খোঁজার চেষ্টা করে, আগের আদর্শের সঙ্গে পরেরটির তুলনা করে,নজের অন[ভুতির, 
উপলব্ধির কণ্টিপাথরে নতুনকে যাচাই করে নেয়। এভাবে পরণক্ষা-নিরণক্ষা-সমণক্ষা 
চালাতে তাকে সাহায্য করে প্রকৃতির অফুরন্ত দান তার বাকশক্তি, তার বুগ্ধিবৃ্ধি, 
তার চিন্তাধারা । এর ফলেই মানুষ তার সংঘবদ্ধ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের 
উপযোগী তাত্বিক (0৩০75) ও প্রাতিষ্ঠানিক (1750:40995) দিকগুলি নিয়ে 
্রগাতশল ভাবনাটন্তাই ভাবনাচিন্তা করে। সেই বিশিষ্ট ভাবনাচিস্তাকেই সামাজিক 
রাজনৈতিক মত সৃষ্টি করে; বা রাজনৈতিক মতবাদ ( Social and Political 
প্রচারধমা* রাজনৈতিক মতই concepts বা theories ) বলা হয় । লিও স্ট্রাউসের 
মতাদর্শ (Leo Strauss) মতে, মানুষের গ্বভাবসিদ্ধ পরিবর্তন- 
'প্রয়তার ফলেই সামাজিক.ও রাজনৈতিক মতবাদগুলির মধো রক্ষণশগলতা ও 
প্রগাতশশলতার সহাবাচ্হতি লক্ষ্য করা যার (“41 political action aims at 
preservation or change.” ) | মতবাদগৃলি যখন কতকগুলি সুানি্দি‘ষ্ট, বাঁধাধরা 
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নিয়ম বা নীতির কাঠামোকে আশ্রয় করে প্রচারধমর্ হয়ে ওঠে, তখন সে মতবাদ" 
গুলিকে মতাদর্শ (1০1০০৪7 ) বলা হপন। আধাঁনক যুগে উদ্বারনোৌতকতা 
( Liberalism ), মার্কসবাদ ( সarxi5দ। ) এবং গ্রণসমাজতত্ত্র ( Democratic 
5০cialism ) তনাট প্রধান রাজনোতিক মতবাদ ( major political theories )' 
কার্যকর। এ-মতবাদ্গডল কোথাও-কোথাও, কখনও-কখনও  প্রচারধম+ হয়ে 
ওঠে। তখন বলা হর যে, এগুলি আধুনিক মতাদর্শ ( modern politica! 
ideologies )। 


॥ উদারনৈতিকতা৷ £ মতবাদটির রূপ ও রূপান্তর ॥ 

খটাস্টধর্মের প্রসারের পর থেকে রোমান ক্যার্থীলক খতীপ্টধর্মের সর্বোচ্চ ধর্ম 
যাজকরূপে রোমের পোপ (6০০০) সমগ্র ইউরোপের খটীষ্টান ধর্ম সংস্থাগুির 
(Church) ওপর তাঁর চরম ক্ষমতা প্রয়োগ করার আঁধিকার লাভ করেন। অন্যান্য 
ধর্মের মত খনেস্টধর্মের উদার নাত মানবতা ও সাম্যের, শাস্তি ও সম্প্রীতর আদর্শ 
বহন করলেও শেষ পর্যন্ত খুসস্টান যাজকনের বিলাসিতা, দুনরত ও অনাচারের 
রজনৈতিক মতাদর্শরুপে বিরুদ্ধে জনমানসে নানারকম বিরুদ্ধ প্রতাক্তিয়া দেখা 
উদ্ারনোতকতার আবিভ্শবের. দিতে লাগল। এর প্রতিবাদে জার্মানীতে আন্দোলন 
কারণ (১) মার্টিন: লুথারের শুর; করেন বিখ্যাত ধম“যাজক মার্টিন: ল:থার (Vartin 
সি Luther $ ১৪/৩--১৫৪৬), সইজারল্যা্ডে জন্‌ কাল্‌- 
"ভিন ( John Calvin ৪ ১6০৯-৬৪) । শেষ পর্যন্ত এই 
ক্যাথালক গির্জার দুনীণতকে কেন্দ্র করেই পোপের একচ্ছত্র কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রোটে- 
স্টান্ট প্রাতবাদ আন্দোলন ( Protestant Movement ) বা ধর্ম সংস্কার আন্দোলন 
( Reformation Movement ) শু হয় । মার্ট‘ন: লুথারের প্রবর্তিত প্রতিবাদী 
খুাঁস্টধর্ম (Protestantism ) ধারে ধরে ইউরোপে ও পূৃথিবার অন্যান্য রাষ্ট্র 
সম্প্রসারিত হল। ফলে, যাজকণন্তি দুর্বল হয়ে গেল, রাজশান্ত বেশ? গুরুত্ব লাভ 
করল। এইভাবে, ভাইসবডের ( ০5১০৭) মতে, ধমনংকার আন্দোলন 

রাজনোতিক মতবাদ হিসাবে উদ্ারনৈতিকতার আববিভর্শবের প্রথম কারণ । 
দ্বিতীয়তঃ টান (R. চা. T৭wney ) বলেছেন যে, প্রোটেন্টাণ্ট: ধর্মআন্দোলন 
যেমন একদিকে ক্যাথলিক যাজকদের স্বৈরতশ্ধের বিরুদ্ধে জনগণকে এক্যবন্ধ করোছিল, 
তেমনি এর ফলে ধনণ ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতাগণ যাজকদের করায়ত্ত শাসন- 
ক্ষমতার অংশলাভে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রাজশন্তি তাদের শাননক্ষমতার ভাগ দিতে 
সম্মত না হবার ফলে ধর্ম'সংগ্কার আন্দোলনের পরবর্তা* উদারনোতিক আন্দোলন 
(২) ধন! ও উচ্চ মধ্যাবত্ত হল স্বৈরাচারী রাজশন্তির বিরুদ্ধে ধাঁনক শ্রেণীর: 
শ্রেগার রাজনোতিক ক্ষমতালাভ আন্দোলন। স্টুয়ার্ট আমলে ইংলণ্ডে এর চরম পরিণাত 
টোন) দেখা দেয় ১৬৪৯ সালে রাঞ্জা ১ম চার্লসের 
শিরশ্ছেদ, গৃহধুদ্খ এবং ইংলশ্ডে আলভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে প্রথম প্রজাতন্ত 


২৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


প্রতিষ্ঠা (১৬৫৩--১৬৫৮)। তাই টনি বলেছেন যে, মাস উনবিংশ শতাব্দীতে 
সর্বহারা প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীর জন্য যা করেছিলেন, কাল:ভিন: ষোড়শ শতাব্ৰীঁতে 
ধানিক বুঙ্জোয়াশ্রেণীর জন্য তাই করেছেন। কিস্তু বৃজেশীয়া ও উচ্চ মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর কর্তৃত্বলাভের ফলে স্বৈরতম্তর রাজার শাসন অবল.প্ত হল । বিশেষ, অর্থাৎ: 
সীমাবদ্ধ অর্থে শাসনক্ষমতার এই র্‌পান্তরকেও ক্ষমতার গণতাশ্ত্িকবকরণ বলা চলে 
এবং স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্রের অবসান জনসাধারণের ক্রমবর্ধমান মূল্যের সংচকরপে 
উদারনৈতিকতার আদর্শকে অগ্রগামণী করে দিল। 

তৃতীয়তঃ, নবম ও দশম শতাম্দী থেকে মধ্যযুগ (1101০ 4১৪০5) অর্থাৎ চতূদ'শ 
শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপে সামস্ততন্ত্র (৬৭:১০) প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা 
সেখানকার আঁধবাসীদের অর্থনীতিকে নিয়ন্ত্রিত করত । ভূমিহীন কৃষকগণের ওপর 
জাঁমর মালিকানার মত দ্বত্বভূগ্বামণর কর্তৃ ত্বকে চরম ও অব্যাহত করে রেখেছিল। জমির 
মালিকানা হস্তান্তারত হলে ভু'মহণন কৃষকদের ওপর মালিকানাও নতুন মালিকের কাছে 
হস্তান্তারত হত। এই হতভাগ্য কৃষকগণের ওপর স্বৈরাচারী জমিদারগণ চরম, 

অমান;যিক অত্যাচার চালাতেন । কিম্তু যাজকতম্ঘ ও 
(৩) স’তদশ শতাব্দীর ছোট. রাজতন্তের স্বৈরতা দূর হবার ফলে সি বহু রাষ্ট্রে 
খাটো ধৰ্মীয় আন্দোলন £ 
কোয়েকার আন্দোলনের প্রভাব নিপাঁড়িত, শোষিত ভূমিহীন কৃষকদের প্রতি দরদ জানিয়ে 
অনেক ছোটখাট ধর্মীয় আন্দোলন দেখা দেয়। ইংলশ্ডে 

রাজা ১ম চাল“সের শিরশ্ছেদের সময়ে দ্বৈরতন্ত্রী রাজার বিরুগ্ধে যখন গ্‌হযুদ্ধ চলে, 
তখন সেখানকার “কোয়েকার” আন্দোলনকে (Quaker Movement) ভাইসবর্ড 
উদ্বারনৈতিকতার বিশেষ প্রকাশ বলে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, কোয়েকারগণ 
তখন ছিলেন ধর্মা'য় ক্ষেত্রে চরম ব্যন্তি-দ্বাধীনতার ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সামাজিক গণ- 
তন্ত্রের সমর্থক (“Religious Anarchists with some Social Democratic. 
ideas”) । তিনি বিশেষভাবে জন্‌ বেল্লেরুস্‌ (John 91165) এবং জেরা 
উইনষ্টানাল (Gerrard ৬৬1236901৩5) -সে আমলের এই দুজন কোয়েকারের কথা 
উল্লেখ করেন । বেল্লের-সশ্রমাভাত্তিক ম.ল্যতত্ব (Labour Theory of Value) জমর্থন 
করেন।  উইনস্টান্লি কয়েকজন আগ্চীলক ভুগ্বামীর (Lords ০£ Manors) কাছে: 
আবেদন করে জানান, “তোমাদের একচেটিয়া ভোগের জন্য ও আমরা (কৃষকরা) তোমা- 
দের গোলামি করব বলে পুথিবীর সৃষ্টি হয় নি ("the Earth was not made 
[0595৫] for you to be Lords of it, and we to be your 91965) ॥. 
উইন:্টান:লি ভালবাসার ভিতিতে ক্রীপুরুষের বিবাহ (195 ৪71৭60) সমর্থন, 
করতেন । কালক্রমে, বেল:জিয়াম-» হল্যা*ড: প্রভূত ক্যাথলিকপ্রধান রাষ্ট্রগ:লিতেও 
প্রোটেস্টাস্ট্‌ ধমে'র মত কোয়েকার আন্দোলনের ঢেউ এসে জানিয়ে দিল যে, এ হল 
উদ্ারনোতকতার আলোড়ন ॥ 

চতুর্থতঃ, ইউরোপাঁয় রেনেসাঁস (২০7155900০) আন্দোলনের প্রভাবেও উদার- 
নৈতিকতার আদর্শ ইউরোপে ব্যাপক ও বিপুলভাবে প্রসার লাভ করে। বাচ্যার্থে 


উদ্বারনৈতিকতা মার্কস্‌বাদ গণসমাজতগ্ত ২৫৫: 


“রেনেসাঁস” হল পুনর্জাগরণ (8০১:০)। এই পনর্জাগরণ প্রধানতঃ দুটি দিকে 
খঘটে। (ক) গ্রীকো-রোমান রশীতনশীতির মধ্যে যেগুলি গ্রহণযোগ্য, সেগুলির পুন- 
রুষ্ধারের ফলে জ্ঞানাবজ্ঞানের ভাণ্ডারে গ্রীক ও রোমানগণের মূল্যবান অবদান 
সম্পকে পুনরায় চচণ এবং সেগ্যাল বাস্তবক্ষেন্রে প্রয়োগের 
উন জিদ প্রচেষ্টা শুর; হল । সাহিত্য, ভাগ্কর্য“ প্রভৃতি ক্ষেত্রে তাই 
শশ্প, সাহিতা সব ক্ষেত্র একটা নতুন রকমের ঝোঁক দেখা দিল। পবিত্র বাইবেলের 
গ্রঁকে-রোমান সভ্যতার ও নানা ঘটনাকেকেন্দ্র করে হেলেনীয়, অর্থাৎ গ্রীক পদ্ধাততে 
মানবতাবাদের প্রভাব $ উইল: গগিঞ্গৃলিতে নানা প্রকার সুন্দর মৃর্ত গড়া হল। 
রা ও কসারের বন্ধ. এর মধ্য দিয়ে মানুষের ধর্মবোধকে এশ্বীরক ধম 
চেতনার সঙ্গে যুন্ত করার প্রচেষ্টা প্রকাশ পেল। ভগবান: যাঁশ: মানবাশশুর মতই 
মামেরীর কোলে দেখা 'দলেন। ঈশ্বরকে মানাবকগুণে ভূষিত করার প্রচেষ্টা 
AAnthropomorphisn) ধর্মাস্ধতার পারবর্তে ব্যান্তর কাছে ধর্মকে মানবীয় করে 
'তুলল। (খ) রেনেসাঁসের সবচেয়ে বড় এবং স্থায়ী অবদান হল মানবতাবাদের 
Humanism) সডনা । দাসগ্রথা, সামস্ততন্ত্র ইত্যাদির চাপে নিপণীড়ত মানবাত্মা 
সংন্তির কামনায় আঁন্থর হয়ে উঠাছল। তার সুখ-দুঃখ, ব্যথা-বেদনার কাহনখ 
শিল্পে, সাহিত্যে, লালতকলায় যেন একটা নবীন আগঙ্গকের, নতুন সৃজনশীল শিল্প- 
ধমেরি মধ্য দিয়ে প্রকাশিত হতে লাগল । তাই সভ/তার ইতিহাসের প্রখ্যাত ব্যাখ্যা- 
কার উইল্‌ ডূরাশ্ট: বলেছেন যে, রেনেসাঁ শুধু যুক্তিবাদী মননশীলতা এবং কাষ- 
কারণসম্পর্কের ক্ষেত্রে মানুষের পবিত্র কে'তুহলকে (1,015 ০0510”) জাগিয়ে 
তুলেছে তাই নয়, রেনেসাঁসকে হারিয়ে-যাওয়া মানবসত্তার পুনরাবিৎ্কারও (“Re- 
discovery cf Man”) বলা যায় । এইভাবে মানবসত্বার প্রাত সম্মান প্রদর্শনের 
মধ্য দিয়ে উদারনোঁতকতা একটা অভিনব ও অভাবনীয় পথ খুজে পেল । এজন্যই 
ফিসারের (মু. 4. L. 81909) কথাটি তাৎপরপুণ। [তান বলেছেন যে, ইংলণ্ডে 
সপ্তদশ শতাব্দীতে গণতন্ত্রের বিস্তারের ওপর সেখানে রেনেসাঁ আমলে গ্রীক ও 
লাতিন ভাষা ও সাহিত্য পঠনপাঠনের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ । 
পণমতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইংলশ্ডের মার্কিন উপানবেশগুলি 
ম;স্তিসংগ্রামে লিপ্ত হয়। এই উপলক্ষে ১৭৭৬ সালের ৪ঠা জুলাই তারা ষে 
(৫) মাঁকন উপনিবেশগৃলির স্বাধীনতা প্রস্তাব (Declaration of Independence) 
স্বাধীনতা সংগ্রাম (১৭৭৫) ঘোষণা করে, তার মধ্যেও উদ্ারনেতিকতার আদর্শ 
রূপায়িত। কারণ, ব্যান্ত-স্বাধীনতার অধিকারের ভিত্তিতে এই ঘোষণায় শাসক-শাসতের 
সম্পর্ক নির্দেশ করা হয়। মার্কন ও অন্যান্য রাষ্ট্রের সংবিধান রচনার ক্ষেত্রেও এই 
ঘোষণাপত্র প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে। উদারনৈতিকতা ও গণতান্ত্রিক আদর্শের 
ক্ষেত্রে এই মার্কিন" ঘোষণাপন্রটি গুরুত্বপূর্ণ । মার্কন সংবিধানের প্রখ্যাত টকাকার 
জোসেফ. স্টোরি (0০561) 90০:5) এই ঘোষণাপন্রকে “মার্কিন জাতির আভজ্ঞানপত্র” 
(“birth certificate of the American nation”) বলে বর্ণনা করেছেন । 


২৫৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ষণ্ঠতঃ, ১৭৮৯ সালের ফরাসণ বিপ্লব (French Revolution, 1789 ) 
উদ্বারনোতিকতার আদর্শকে প্রভাবিত করেছিল । এই বিপ্রব বার হবার প্রধান কারণ 
হল যে, জনতা (7০৮) কেবল সাময়িকভাবে ব্যক্তিগত সম্পত্তি দখল করেছিল । 
তব,ও ক্ষব্খ জনতা রুষ্ট হলে যথেচ্ছাচারণ শাসকদেরও হাৎকম্প উপস্থিত হয়_ 


বহর হর গণতশ্তের ইতিহাসে তার মূল্য অনেক। (ক) এই 
টির বাডিতযাধান্তর ঘোষণার প্রথম ধারায় রূশোর সামাজিক চুক্তি সম্পকিত 
কোযপাগর প্রচার বিখ্যাত মন্তব্যের প্রতিধ্ীন করে বলা হয় যে, মানুষ 
জম থেকে স্বাধীন, স্বাধশনতা ও সাম্য তার প্রাপ্য এবং 
জনসাধারণের দ্বার্থে ছাড়া কোন সামাজিক পার্থক্য থাকবে না । (খ) দ্বিতীয় ধারায় 
বলা হয় যে মানুষের প্রাকাতক এবং চিরস্তন অধিকার ( natural and impres- 
criptible rights of man ) সংরক্ষণই প্রত্যেক রাজনৈতিক সংস্থার উদ্দেশ্য । এই ' 
আঁধকারগর্াল স্বাধীনতার, সম্পাত্ত-রক্ষার, নিরাপত্তার অধিকার এবং পড়নের বিরুদ্ধে 
অধিকার ৷ (গ) তৃতীয় ধারায় রুূশোর দ্বারা সমর্থিত লোকায়ত সাব'ভৌমত্বকে 
সমর্থন করা হয়েছে। (ঘ) চতুর্থ ধারায় বলা হয় যে, অপরের অন:রূপ স্বাধীনতার 
ক্ষাত না করে কিছ; করার ক্ষমতার নাম স্বাধীনতা এবং কেবলমাত্র প্রাকীতিক 
অধকারের মধ্যে অন্তা্নীহত সামাগুিই বা্ত-্বাধীনতার সীমা ; সে সীমাগুলি 
আবার আইনের দ্বারা সীমত। (ও) ষষ্ঠ ধারায় ঘোষণা করা হয় যে, আইন 
সমাজের সমান্টব্ধ জনগণের সাধারণ ইচ্ছার প্রকাশ এবং প্রত্যেক ব্যান্তর নিজে 
হাজির হয়ে বা তার প্রাতানীধর মারফত এই সাধারণ ইচ্ছাশ্যন্ত প্রকাশ করবার 
অধিকার আছে। ফরাসী ঘোষণাপত্রের মধ্য দিয়ে বিপ্লবোত্তর যুগে মানবাধিকারের. 
যে গ্বাকাতি প্রচারিত হল, তাতে ব্যান্তির প্রত যথাযোগ্য মর্যাদা দেবার কথা বলা 
হল। এই দ.ণ্টিভগ্গি স্পংণ“ভাবে মানবতাবাদধ, উদ্বারনৈতিক। 
সপ্তমতঃ, ফরাসী রাষ্ট্রাবপ্পবের প্রভাবে ইউরোপাঁয় রাশ্টগলিতে রাষ্ট্রবিরোধী 
গুপ্ত, সন্ত্রাসবাদী সমিতি স্থাপন, রাজকমচারীদের হত্যা প্রভাতি নৈরাজ্যবাদী 
কর্মসূচী ( anarchist action ) দেখা দিল। প্রুধো ( Proudhon ), ক্লোপট:কিন্‌ / 
( Kropotkin ) প্রভৃতি নৈরাজ্যবাদখগণ প্রচার করেন যে, সা) ৮ 
সম্পত্তি আঁজত হয় “Property is theft.” )| তাঁরা 
দে কি রাষ্ট্রের, তথা সরকারের সব রকম বন্ধন থেকে ব্যপ্তিকে 
প্রভাব; শেলা?, বায়রন প্রভাত মুু্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন। সন্ত্রাসবাদ নৈরাজাবাদ 
রোমান্টিক কবিদের প্রভাব. প্রত্যক্ষভাবে উদারনোতিকতাকে প্রভাবিত করে নি বলে 
অনেকে মনে করেন। 'কষ্তু গডউইন: (3০417), তলন্তয় (0০19০ ) প্রভাত 


আধ্যাত্মিক বা দার্শনিক নৈরাজ্যবাদশগণ ( Philosophical Anarchists ) ব্যান্তিকে 


উদারনৈতিকতা মার্কসংবাদ গণসমাজতদ্ত bs 
রা. বি. [১]-১৭ 


সমস্ত বন্ধন থেকে মন্ত করে দেওয়ার যে আকুতি প্রকাশ করেন, তা জনগণকে 
উদ্বধ করে। শেলী (39০1125 ), বায়রন্‌ (855০9) প্রভাতি রোমান্টিক কাঁবদের 
কাব্যে রূপায়িত এই উদার-নোতিকতা জনগণকে অভিভূত ও আত্মমচেতন করে 
তোলে। 


অগ্টমতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে শিল্প বিপ্লব nduscrial Revolu- 
0০7) ঘটার ফলে ইউরোপের সর্বন্র সামস্ততন্্র ভেঙ্গে পড়ে। ধনতন্ব্র ( Capita- 
150.) এই শূন্য স্হান অধিকার করে। ভূগ্বামীগণের অনেকেই শাসনক্ষমতা 
দখল করতে আগ্রহী হন। উচ্চ মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী 
০০১০৪ বা পঠজপাতিপে তাঁদের অনেকেই অর্থনৈতিক 
ধনতনদের আঁবর্ভাব ক্ষেত্রে অবাধ বাণিজানপীত, সম্পাত্তর অধিকার, পর্ণ 
লিও প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অর্থনৈতিক দাবিগুলি সংরক্ষণের 
জন্য প্রচেষ্টা শুর; করে। এইভাবে তখন থেকে তাঁরা উদ্ারনোৌতকতার সঙ্গে 
ধনতগ্তুকে সংযন্ত করে তোলার চেষ্টা করতে থাকেন। উদারনোতিক সংসদীয় 
গণতন্যের সঙ্গে জড়িত উদ্ারপন্থী রাজনৈতিক দলব্যবস্হার মধ্যেও তাঁদের ধনতান্ত্িক 
চিন্তাধারা প্রাতফলিত হয়। 
নবমতঃ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক শৃঙ্খল থেকে ব্যান্তকে মনত 
করার উদ্দেশ্যকে অবলম্বন করে ব্যক্তিজ্বাতণ্ত্যবাদ ( Individualism ) নামে একটি ' 
উদ্বারনৈতিক মতাদর্শ‘ ধাঁরে ধরে প্রচারিত হতে লাগল ॥ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জন্‌ 
স্টুয়ার্ট মিল: প্রমুখ রাজনশীতাবদংগণ ব্ন্তিস্বাতন্ত্যবাদ সমর্থন করে সম্পূণ ও 
(৯) বাাক্তদ্বাতন্ম্যবাদের সুষ্ঠুভাবে ব্যঞ্ি্বাধীনতা সংরক্ষণের দাবী জানালেন। 
আঁবর্ভাবঃ রাজনোতিক, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রিকাডেণ ( Ricardo ), আযডাম: 
অর্থনোতক ও সামাঁজক স্মিথ: (Adam Smith), কবূডেনং ( Cobden ) 
(জৈবিক) ক্ষেত্রে by 
y প্রভৃতি ইংরেজ অর্থ'নাীতিবিদ:গণ ধনতন্ের সমর্থনে 
ব্যন্তিদ্বাতন্ত্যবাদকে ব্যবহার করলেন। হাব্ণট* স্পেনসোর ডারউইনের জাীবতত্বের 
ভিত্তিতে ব্যন্তিবর্গের মধ্যে পর্ণ প্রতিযোগিতা বজায় রেখে সমাজে যোগ্যতমের 
চ্হায়িত্বের অধিকারকে ব্যানতিস্বাতম্ভ্রাবাদের জৈবিক ও সামাজিক দিকরূপে ব্যাখ্যা 
দেন। সব ক্ষেত্রেই ব্যক্তিদ্বাতন্ত্যবাদীগণ ন্যানতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ও ব্যক্তি 
স্বাধীনতাকে অবাধ রাখার পক্ষে তাঁদের মতামত প্রচার করেন। ফলে, উনাবংশ 
শতাব্দীতে উদারনৈতিকতা বলতে অনেকেই বুঝতেন ব্যান্তস্বাতন্ত্যবাদ । ভাইসব্ড 
উদ্ারনৈতিকতার এহেন পাঁরণতিলাভকে “উদারনৈতিকতার বয়ঃপ্রাপ্তি ( “Libera- 
lism’s coming 0f age” ) আখ্যা দিয়েছেন। 


দশমতঃ, ফরাসী রাণ্ট্রবিপ্লব ব্যর্থ হলেও এর গণতান্ত্রিক গর্ব ছিল সাঁমাহীন। 
সামস্ততন্ত্ের অবলুপ্তির ফলে অভিজাত শ্রেণীর এবং উচ্চ ও নিম্ন মধ্যাবতশ্রেণণর 
শিক্ষিত ব্যান্তগণ ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে ধারে ধরে রাজনৈতিক ক্ষমতার অগধকারণ 


২৫৮ রাষ্ট্রীবজ্ঞান ' 


হরে উঠলেন। জনগণকে নানারকম অধিকার দিয়ে খংশী রাখার জন্য তাঁরা সচেষ্ট 
FE Sf Ss হলেন । আধুনিক ফরাস? সামাজিক এতিহাসিক হালেভির 
সাহায্যে সংস্কার আন্দোলন; (7815৮) মতে, উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে হিতবাদের 
ইংলণ্ডে হিতবাদের ও Utilitarianism) আবিভ্গবের ও সমকালখন সংস্কার- 
নরওয়ে-সুইডেনে সামাজিক বিষয়ক উদ্বারনোতিক আইনকানবনগ্লির (Reform 
) ৯ ks হালোঁড ০) পেছনে এটাই ছিল সামাজিক, রাজনোতিক পট- 
ভুমিকা ৷" বেচ্ছাম্‌ ও জন্‌ স্টুয়ার্ট" মিল: হিতবাদের 
সমর্থকরুপে প্রচার করেন ষে, রাষ্ট্রের উচিত সর্বাধিক জনগণের জন্য সবচেয়ে বেশ 
কল্যাগসাধন (“greatest good of the greatest number") | তাঁদের মতে, 
তাহলেই সমাজের বেশশর ভাগ লোকের কল্যাণ হবে। কারণ, মানুষ দ্বভাবতঃ সুখ 
( Pleasure) ভালবাসে। স্মরণীয় যে, ভিক্টোরীয় যুগে অর্থাৎ, উনবিংশ শতাব্দাঁতে 
ধীরে ধাঁরে আইনকানুনের রদবদলের মারফত ভোটাধিকার বিস্তৃত হয় ও জনগণের 
স্বাচ্ছণ্দ্যবিধানের জন্য কিছ: কিছ; আইন রচিত হয়। গুল্লার মিল (Gunnar 
Myrdal) হালেভির মতই ব্যান্তির সাহায্যে নরওয়ে ও সুইডেনে সামাজিক গণতদ্বের 
(Social Democracy) উদ্ভব ও উদ্বারনৈতিক শাসনব্যবস্থারূপে তার ক্রমিক জন" 
প্রিয়তার কারণ ব্যাখ্যা করেছেন । 
-. একাদশতঃ মাকিন রাষ্ট্রপতি আব্রাহাম: লিখ্কনের আমলে গৃহযুখ্ধের (১৪৬১ 
৯৮৬৫) অবসানের পর দাসপ্রথা (Slavery) অবল;প্ত হয়। উদ্বারনৈতিকতার অগ্র- 
গাঁতর ইতিহাসে এটি একটি গ্মরণণয় ঘটনা । ভাইসব্ডের মতে, লিতকন: গোড়ার 
দিকে দাসপ্রথা চালু রাখার পক্ষপাতী মাকিনী 
৮৭ দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে এ ব্যাপারে একটা আপোসের চেষ্টা 
[িৱংকনের প্রচেষ্টা করেন। স্মরণীয় যে, [লৎকন: ছিলেন একজন কোয়েকার, 
আদণগতভাবে য.দ্ধবিরোধণ, শাস্তাপ্রয়। তান হয়ত 
মেজন্যই দাক্ষিণাঙলে দাসপ্রথাকে সীমিত করে রেখে পরে তার অবল.প্তির ব্যবস্থা 
করতেন। কিন্তু মাঁক্নী দক্ষিণাঞ্চলের উগ্র অমানবিকতার বিরদ্ধে তাঁকে শেষে 
াষ্্রপাতর;পে গৃহযুণ্ধের পরিচালনার ভার নিতে হয়। 

"বাদশতঃ, উদারনোতকতার আদর্শ‘ নারামাত্তি ও প্রগাতকেও (Feminism) 
উপেক্ষা করে নি। উনবিংশ শতাব্দী পযন্ত ইউরোপে রক্ষণশীল সমাজে নারীগণ 
যথাযোগ্য মর্যাদা লাভ করতেন না। সে সময়ে ইংলণ্ডে সংগ্কার-আম্দোলনের 

জোয়ার দেখা দিয়েছিল । ব্যন্তি-স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পুজার 
(১২) নারণমান্ত ও নারা- জন: স্টুয়াট:“ মিল: এই উদ্দারনৈতিকতার প্রবাহে নারী- 


স্টক ১২৮৬৭ গ্রগাঁতর আন্দোলনকে সংয,্ত করে দেন। তখন.পঃরষপ্রধান 
নেত্ৰ ন; সনাজে মেয়েদের ব্যা্তত্বকে “জোর করে দামত করে দেওয়া 


হত। সমাজের অর্ধাংশ নারী । সুতরাং নারগদের 
স্বাধীনতা না দিলে সমাঞ্জের অর্ধাংশ মন্ত জীবনযাপনের অধিকার থেকে বাণ্চত হয় ॥ 


 বউদ্বারনৈতিকতা মাক“সংবাদ গণসমাজতম্ ২৫৯ 


অতএব মিল: নারখগণের নানাপ্রকার আঁধকার দানের জনা মুন্তকণ্ঠে আবেদন করেন? 
প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর থেকে নারীগণ পাাঁথবীর বহু দেশে ভোটাধিকার 
লাভ করেন। বর্তমানে নারগগণের অবস্থা আগের তুলনায় যে-রকম উন্নত হয়েছে, 
তার পেছনে উদারনোতকতার প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 

ন্ুয়োদশতঃ, উদ্ধারনোতিকতার আরেকটি প্রগতিশীল ভুমিকা দেখা গেছে যুদ্ধ 
বিরোধ আন্দোলনকে (Pacifi5৷) গড়ে তোলার মধ্যে । পাঁথবীর বিরাট রাষ্ট্র- 
গুলির নেতাগণ নিজেদের রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদ স্বার্থে বিভিন্ন রাষ্ট্রগযলিকে প্রায়ই 
যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে বাধ্য করতেন। বিংশ শতাাব্দীতেই দুটি সর্বগ্রাসী বিশ্বযুদ্ধ 
দেখা দিয়েছিল। 'শ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আণবিক বোমা ব্যবহারের পর থেকে যুদ্ধের 
শসা ভয়াবহতা সম্পকে উদ্ারনোতিক লেখক, শিল্প’, দাশশীনক 
নিধন প্রভীত মনীষিগণ বিশ্ববাসীকে সচেতন করতে থাকেন। 
শান্ত চাই”; ল্যাস্কি ও হিটলার একনায়কতম্বরের বিরুদ্ধে তাঁরা ফ্যাসীবরোধশী 
বাীড; রাসেলের নেতৃত্ব আন্দোলন (Anti-Fascist Movement) গড়ে তোলেন ॥ 

এ'দের প্রধান ধ্বান_ “যুদ্ধ নয়, শাস্তি চাই |” .ল]াস্ক 

প্রমুখ উদ্ারনোতিক রাজনখাতবিদ্‌গণ জাতীয় সার্বভৌমত্বকে নিয়ান্্িত করে ি*ব- 
যান্তরাম্ট্র গ্থাপনের জন্য মত প্রকাশ করেন। লেনিন প্রমূখ সমাজতম্ববাদীগণ 
পণজবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের . সঙ্গে আঁতাতের ফলে যুদ্ধের আবভ্বকে ব্যাখ্যা বরে: 
য্ধীবরোধী জনমত গঠনে সাহায্য করেন। বাট্রণন্ড্‌ রাসেল: নাগারকের যুদ্ধে 
যোগদানকে বাধ্যতামূলক না করার জন্য দাবী তোলেন এবং পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 
নানাপ্রকার গ্বৈরতার দরুন বিপন্ন ব্যান্ত-স্বাধীনতাকে উদ্ধার করার জন্য 
“আত্তর্জাতিক মুক্তিসংঘ” (Amnesty International) প্রাতষ্ঠা করেন। 

॥ উদ্ারনৈতিকতার বৈশিষ্ট্য ॥ 

উদ্বারনৌতকতার তাত্বিক বিবর্তন ও তার বৈশিষ্ট্য সম্পকে" আলোচনা করতে 
গিয়ে প্রথমতঃ এঁতিহাসিকগণ তার বৈচিত্য এবং অনেক সময় তার মধ্যে পরস্পর- 
বিরোধী ভাবধারার সহাবস্থিতি লক্ষ্য করে অত্যন্ত বিস্মিত হন। মধ্যযুগে উষ্লা+মক 
উদারনোৈঁতকতার বৈশি্ট্য £ রাণ্টগঃলির বিরদ্ধে সংকাঁণ ও আগ্মালক ভাত্তে 
(3) পর্পরাবরোধী ভাবের প্রভাবিত গোঁড়া খৃষ্টানদের ধর্মযু্ধকে (Crusade) 
সহাবান্থাত, নমনাঁরতা উদারনৈতিকতার আদিকালের ইতিহাসের প্রধান ঘটনা- 

বলার অন্তর্গত বলে অনেকে মনে করেন। আবার, উদ্দার- 

নৈতিক আন্দোলনের আধুনিক পর্যায়ে সমাজতাম্বিকতার প্রভাবে জনকল্যাণকর 
রাষ্ট্র (are 3:86) আবভ'ব, নারী প্রগতির আন্দোলন এবং আতি-আধুননিক 
কালে “যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই” আন্দোলনের মত বিশ্বজনীন, প্রগ্াতশীল ঘটনা- 
গ্যলিকেও উদারনেতিকতার আদর্শের অঙ্গীভূত বলে ধরা হয়। যাঁরা সমাজতম্তরবাদণ, 
তাঁরা নিজেদের “উদ্বারপন্থী” বলে দাবী করেন, আবার যাঁরা “মন্ত অর্থনীতি"র 
(Free Trade) সমর্থক, তাঁরাও নিজেদের “উদারপন্থা” বলে মনে.করেন। 


বসি রাস্ট্রীবজ্ঞান 


1ন্বতীয়তঃ, উদ্দারনৈতিক মতাদর্শের মধো পরস্পরাবরোধশ ভাবের সহাবস্হিতি 
থাকলেও তার নমনীয়তার দরুন এর মধো একটা সমন্বয় প্রচেষ্টা ( attempt 
for synthesis ) লক্ষণীয় ॥ যেমন, ব্যন্তিস্বাধনতা রক্ষার রাজনৈতিক আদর্শের 
সঙ্গে সামাজিক ও অর্থ নৈতিক ন্যায়বিচারের জন্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শের সমন্বয়ের 
একটা প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অনেকের ধারণা উদ্বারনৈতিকতা মানেই 
৭ 8 পথাজবাদের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থনজ্ঞাপন এবং উদ্াারনোতিক 
পাকা প্রচেষ্টা গণতদ্ত্র ( Liberal Democracy ) মানেই বুর্জোয়াদের 
ধাপ্পাবাজর একটা পাকাপাকি বন্দোবস্ত কায়েম করা। 
কোন কোন স্হানে অবশ্য ধানকশ্রেণী গণতন্বের তাত্বিক. ও প্রাতিষ্ঠানিক দিকগুলিকে 
কৌশলে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করার চেণ্টা করেছে ও করে ॥ কিন্তু সেই পরিণাতর 
জন্য উদ্বারনোতিকতা, গণতাম্ভ্রিকতা বা প্রজাতান্ত্রিকতার আদণ “কে দোষী বলে মনে 
করলে এই মহাম্‌ল্যবান্‌ আদশণগুলকে অপমান করা হয় । উদারনোতিকতার 
সমন্বয়] প্রচেষ্টাকে “রক্ষণশীলতার সঙ্গে আপোস” বলে গণ্য করলে এই সুমহান: 
আদশএটকে অন্যায়ভাবে ছোট করে দেখা হয় । 
তৃতীয়ত উদ্বারনোতকতার আদ এবং শেষ কথা হল গ্বাধীনতা”। এই 
রত স্বাধীনতা ব্যান্তর স্বাধিকাররূপে স্বীকৃত, আবার 
নারা, শ্রমিক প্রভাত নিপণীড়তদদের লুপ্ত মানমযণদা 
পুনরুদ্ধারের জন্যও সমর্থত। 
চতুর্থ তঃ, ম্যাকফার্সন: (218০)56500.) বলেন যে, উদারনৈতকতার অন্যতম 
ইবাশষ্টয হল মানবতাবাদ (13402190 )। ব্যা্তকে দ্বাধীনর-পে স্বীকার করে 
(৪) মানবিকতা (ম্যাকফাসন) নেওয়ার পেছনে যে আবেগ রেনেসাঁদ্‌ ুগ থেকে দেখা 
যায়, তার প্রধান কেন্দুগ্ছল হল মানাবকতার মত একটা 
বিশ্বজনীন, শাশ্বত আদর্শ । মধ্যযুগ পযন্ত রাজনোতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক 
ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে ব্যান্তসত্তা যেভাবে অবহেলিত হয়েছিল, উদারনৈতিক মানবিকতা 
এই প্রবণতার বিরদ্ধে সবচেয়ে জোরালো প্রতিবাদর্‌পে দেখা দিল । 
পঞ্চমতঃ, ম্যাকফার্সন: আরও বলেন যে, উদ্বারনোতকতার অন্যতম বিশেষত্ব 
হল যুন্তিবাদ (1২২01079119 )। রেনেসাঁদ যুগ মানবজাতিকে যুক্তিবাদী করে 
(৫) যখান্তবাদ £ প্রোটেস্টাণ্ট- তুলে সভ্যতার হাতহাসে তাকে একটি গ্বতন্ত মর্যাদায় 
"ও:রেনেসাঁস: আন্দোলনের প্রাতচ্ঠিত করেছে । কুপংঞ্কার, ধমশীয় গোঁড়াম, 
প্রভাব ; বিজ্ঞানাচন্তার, দুনপীতর বিরুদ্ধে মার্টিন লুথারের প্রোটেগ্টা'ট্‌ 
সো, ধর্মের প্রচার, ধর্মান্ধতার প্রতিবাদ ইত্যাদি ঘটনা ব্যন্তি-' 
২ 48 মানসকে ক্রমশঃ ধ্যান্তনিভ'র, তথ্যানষ্ঠ এবং কৌতুহলী 
করে তুলল। এজন্য শিল্প, সাহত্য, ললিতকলা প্রভাত ক্ষেত্রে উদারনৈতিকতা 
যেমন য;ক্তিবাদের প্রাধান্য সূচিত করল, তেমনি বৈজ্ঞানিক আকারের ক্ষেত্রেও 
ব্যান্তমননের অবমা কৌতুহলকে নিয়োজিত করল । 


উদ্বারনোতিকতা মার্কসবাদ গণসমাজতম্ধ ২৬১ 


ষষ্ঠতঃ। উদারনৈতিকতার মধ্য দিয়ে আধনিক যুগের ধর্মনিরপেক্ষতার 
( Secularism ) আদর্শ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হুল । 
(৬) ধমণীনরপেক্ষতা 
প্রোচেন্টাণ্ট ও কোয়েকার আন্দোলন মানূষের 
ধর্মাচন্তাকে সংস্কারমনৃস্ত, য.ক্তিনিষ্ঠ, বিজ্ঞানাভীত্বক করে দিল। 
সপ্তমতঃ, উদারনৈতিকতা স্বাধীনতার যে আদর্শকে লালিত করেছিল, রাজনোতিক 
ক্ষেত্রে গণতন্ত্র ও প্রজাতাম্ত্িকতার আদর্শের মধ্য দিয়ে তা রূপায়িত হল। 


নৈরাজাবাদীদের ছোটখাটো সন্ত্রাসবাদী ঘটনা থেকে 
(৭) ম্বাঁধকারবাদ ও রদ 
বোবা শুরু করে মাকিনি জ্বাধীনতা-সংগ্রাম এবং ফরাস 


বিপ্লবের মত চরম গণ'বিক্ষোভ উদারনোতিকতাকে একটা 
ঈ্বাধিকারবাদী আদর্শ‘ ( Libertarianism ) রুপে প্রাতাষ্ঠত করল । ম্যাকফার্সন: 
যথার্থই বলেছেন যে, উদারনৈতিকতা স্বৈরতশ্্বিরোধশী মতাদর্শরূপেও ( Anti= 
authoritarianism ) প্রতিভাত হল। 
অষ্টমতঃ, সমাজতন্ত্র ও ব্যন্তি্বাধানতার সমর্থক ল্যা্ক উদ্ারনৌতকতাকে 
অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে, উদ্বারনৈতিকতা প্রাচীন ও মধ্য যুগ থেকে 
আধুনিকতার যুগে মানবাত্মার গৌরবময় উত্তরণ । উদ্বারনৈতিকতা কেবল একটা 
OE রাজনোতিক মতবাদ নয় । এ হল মালন, পঁঞ্কিল জলাশয় 
আধুনিকতার যুগে মানব্যাত্রার থেকে নিক্রান্ত সংস্কারমনক্ত মানুষের নির্মল, বিস্তণ* 
গৌরবময় উত্তরণ (ল্যাস্কি ) পবিত্র প্রয়াগে স্বচ্ছন্দ অবগাহন। সংক্ষেপে, ল্যাস্কর 
কথায়, আধুনিকত্বের কর্মসূভীকে মেনে নিয়ে সংশ্লিষ্ট 
ক্রিয়াকাণ্ডে অভ্যস্ত হবার একটা আস্তারক প্রচেন্টা ( “more a habit of mind 
than a doctrine” )1 এ আদর্শের ম্‌লকথা হল -পার্থে'ব উন্নাতকে কেন্দ্র 
করে মানুষের সঙ্গে মানুষের নতুন নতুন সম্পর্ক গড়ে তোলা, নতুন ভাবে যুক্তি 
এবং মস্ত, ব্যানত, গোষ্ঠী, রাষ্ট্র ও সমাজের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান। ল্যাদ্কির 
অনবদা ভাষায় উদ্বারনোতকতা আধুনিক যুগের নতুন চাহিদা পূরণের নতুন 
উপচার (4৫ new ideology to fit the needs of a new world”)! 


॥ উদ্ারনৈতিকতার সংজ্ঞ। ॥ 


ইংরাজী অভিধান ( Encyclopaedia Britannica) থেকে জানা যায় যে, 
স্বাধীনতার ভিত্তিতে সরকারের, সমাজের, ব্যান্তর, গোষ্ঠীর পারচালনার জন্য তা'ত্বক 


উদারনাঁতকতার সংজ্ঞা £ ও ফলিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ভাবধারাই হল উদ্বারনোতিকতা 
তাত্বিক ও বাবহাঁরক (“an idea committed to freedom as a method 


and policy in govérnment, as an Organising 
Principle in society, and a way of life for the individual and 
community” )| উদারনৈতিকতার এই সংজ্ঞাটি থেকে তাত্বিক ও ফলিত উভয় 
ক্ষেত্রেই তার গুরুত্ব বোঝা যায়। উদারনোতিকতা একটা ব্যাপক, সর্বাত্মক চিন্তাধারা । 


২৬২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


অধ্যাপক হবহাউস্‌ (০৫ চ70৮1১০০৩৫) “উদারনৈতিকতা” সদ্বশ্ধে তাঁর বিখ্যাত, 

গ্রন্থে উদারনৈতিকতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা তার আভিধানিক সংজ্ঞার অনুরূপ ৷ 

“তাঁর মতে, উদারনৈতিকতা মুক্ত, অখণ্ড জাবনপ্রবাহের একটা অবিচ্ছিন্ন ধারা । তিনি এর 
আধ্যাত্মক মৃল্যও স্বীকার করেছেন (“The heart of Liberalism is the 

লর্ড হবহাউসের সংজ্ঞা £ understanding that progress is not a matter of 


মুক্ত, তখণ্ড জাঁবনপ্রবাহ, mechanical contrivance, but of the liberation 
প্রাতিবাদণ আন্দোলনের of living spiritual energy” )| এই আধ্যাত্যকতার 
০৮৮৮০): বলেই আধুনিক যুগে উদ্ারনৌতিকতা ধর্মীয়, রাষ্ট্রীয়, 


অর্থনোতিক, সামাজিক ও নৈতিক ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ 
আন্দোলন রুপে গড়ে উঠেছে। সুতরাং লর্ড: হব্‌হাউসের মতে, উদ্ারনৈতিকতার 
একটা বিশিষ্ট অর্থ হল প্রাতবাদশ আন্দোলন (“The modern State. ---starts 
from the basis of an authoritarian order, and the protest against 
that order, a protest religious, political, economic, social, and ethica!, 
is the historic beginning of Liberalism.” )। 


॥ উদ্ারনৈতিকতার মুখ্য সমর্থকদের মতামত ॥ 
একাধিক দাশশীনক ও রাজনশীতাবদ: নিজের নিজের বিশিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে 
নানাভাবে উদারনোতিকতার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। 
উদনোতবতার সমর্থকদের দের সকলের মতামতের আলোচনা সহজসাধ্য নয়। 
ধ্যে পেন,, বেন্ছাম্‌, 'িল্‌, ্ 
গ্রণন,, লর্ড হবহাট্টস:ও তাই উদ্বারনোতক মতবাদের কেবল মুখ্য সমর্থকদের 
িপ্‌মানের নাম উল্লেখযোগ্য মতামত আলোচনা করাই কর্তব্য। তাঁদের মধ্যে 
টমাস: পেন: ( Thomas Paine ), জেরোম বেজ্থাম্‌ 
( Jeremy Bentham ), জন স্টুয়ার্ট: মিল: ( John Stuart Mill ), টমাস হিল্‌ 
রন: ( Thomas Hill Green), লর্ড হবৃহাউস্‌ ( Lord Hobhouse) এবং 
ওয়াল্টার লিপমানের ( Walter Lippman ) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 

(ক. টমাস্‌ পেন (১৭৩৭--১৮০৯) অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন বিখ্যাত উদারপদ্থী 
রাজনন/তবিদ:। প্রথমতঃ, রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশ্লেষণপদ্ধাতর ক্ষেত্রে তিনি 
“সাধারণ বা রাজনৈতিক বুদ্ধির” (Co৷৷m০nsense ) ওপর. আচ্হাবান্‌ ছিলেন । 
Grn cen উর এই যুক্তির ভিত্তিতেই তান মাক‘ন উপনিবেশগুলিকে 
(১) বাক্ত-স্বাধাঁনতা, সাধারণ স্বায়ত্তশাসন দেবার পক্ষে ব্রিটিশ: সরকারকে ও ব্রিটিশ: 
ববাম্ধর ওপর গুরু, প্রাকাঁতিক. জনমনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেন। পেন: ব্যন্তি- 
আঁধকার, ধমশনরগেক্ষতা স্বাধীনতার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। প্রাক্কীতিক 
ও দ্বাভাবক অধিকারের ( Natural 2145) ভিতিতে তানি ব্যান্ত-স্বাধীনতার 
সমর্থনে যান্তি প্রদর্শন করেন ॥ তিনি সমকালীন ফরাসী 1বঞ্লব সমর্থন করেন । 


উদারনৈ তিকতা মাক“স্‌বাদ গণসমাজতন্ত ২৬৩ 


ধর্মচিন্তার ক্ষেত্রে তান ধর্মানরপেক্ষতা ও ব্যান্তর সংস্কারমৃন্ত বিবেকবোধের ওপর 
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। 

দ্বিতীয়তঃ পেনের উদারনৈঁতকতার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল £ রাষ্ট্রের বদলে সমাজের 
প্রাত তাঁর গুর,ত্বৰান ৷ তাঁর মতে, সমাজের প্রাধান্যের যে ভাব লক্ষ্য করা যায়, সেটা 
রিনার সার স্বাভাবিক 5 সমাজ সরকারের চেয়ে বেশী গদরু্বপণ, 
ওপর গুরৃতদান (“Society 15 a patron, government a punishers 

“society is a blessing, government a necessary 

evil")! 

পেনের উদারনোতিকতার ম্‌ল বৈশিষ্ট্য হল যে, তান কোয়েকারপন্থী ছিলেন। 

তাই সং্কারমান্ত। উন্নত ব্যন্তিত্বের প্রতি তিনি শুধু আকৃষ্ট 
টিটি উর বসল হন নি, তাঁর মতে, ব্যন্ত-মানসিকতাকে উন্নত করার ক্ষেত্রে 
উদ্দারনোতকার ভুমিকা খুব গুরত্বপূর্ণ । 

(খ) জেরোঁম বেন্হাম্‌ (১৭৪৮ -১৮৩২ ) ইংলণ্ডে হিতবাদের (Utilitarianism) 
প্রধান সমর্থক। ব্যন্তি-চারন্রের প্রবণতা ব্যাখ্যা করতে গয়ে [তান বলেন যে, প্রত্যেক 
ব্যান্তই সুখ চায়, বেদনা পরিহার করতে চায়। তাই তান বলেন-যে আইনকানুন 
জেরো'ম কেন্ছামের হিতবাদ ঃ সবচেয়ে বেশী লোকের সর্বাধিক সুখ (“greatest good 
ইংলণ্ডে সংস্কার আন্দোলনের of the greatest number”) দিতে পারে, তাই জন- 
সুচনা হিতকর। সমকালীন ইংলগ্ডে প্রগাঁতণল আইনকানুন 

প্রবর্তনের মধ্য দিয়ে যে সমাজ-সংস্কার আন্দোলন চলে, 
বেস্থামের হিতবাদ ছিল তার তাত্বিক ভাঁত্ত এবং সেজন্য এই মতবাদ খুব জনাপ্রয় হয়ে 
ওঠে । সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে আইনকানুন সংস্কারের ভূমিকাটি বেস্থামের ব্যাখ্যা 
থেকে বেশ বোঝা যায় । তাই বেস্থাম্‌কে একজন “মৌলিক দার্শনিক” ( “Radical 
thinker” ) বলা হয় । 

বেস্থামের হিতবাদের উদারনৈতিকতা স্বীকার করেও লড€ হব্হাউসং বলেন যে, 
লডং হব্হাউসের সমালোচনা £ প্রথমতঃ, এই মতবাদ বিকৃত আকারে রাষ্ট্রের বা 
(১) সন্ভাবা দ্বৈরতচ্র রাষ্ট্রনায়কদের দ্বৈরতান্তিকতা (“Authoritarian 
Paternalism ) সমর্থ ন করার জন্য ব্যবহৃত হতে পারে। 

দ্িতাঁয়তঃ, হব্‌হাউসের মতে, সমকালগন ইংলণ্ডে অর্থনৈতিক চিন্তাধারার ক্ষেত্রে 
(২) বেন্ছামের ঢেয়ে কবডনের বেছ্থামের চেয়ে কবডেন: (০০০en) অনেক বেশগ 
প্রভাব বেশশ £ ধনতন্বের জনপ্রিয়তা অন করেছিলেন । মর্লে কব্‌ডেনের জীবন 
সমর্থন লিখতে গিয়ে এই বিষয়টি উল্লেখ করেছেন । কব্‌ডেন: ও 

আযাডাম্‌ স্মিথ; ( Adam 5mith)-এর আদশের সঙ্গে 
বেহ্থামের চিন্তাধারাকে এভাবে অর্থ নোতিক ব্যান্তিদ্বাতন্ত্বাদ বা ধনতশ্বের (৭50-2 
raire economy অর্থাৎ Capitalism ) সমর্থনে ব্যবহার করা হয় । 


২৬৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(গ) জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল্‌ (১৮০৬-_১৮৭৩) ইংলশ্ডের, তথা 'বি*বসভ্যতার ভাশ্ডারের 
মলের রাষট্দর্শনে মনাযার সঙ্গে সমহক্ধসাধনের ক্ষেত্রে তাঁর বিপুল ও বিস্ময়কর অবদানের 
মননশশীলতার বিস্ময়কর জন্য বিখ্যাত। প্রখর ছিল তাঁর বদ্ধ, গভাঁর ছিল তাঁর 
সমাবেশ দেখা যায় প্রজ্ঞা, জনসেবার প্রতি আকুলতা তাঁর ছিল একান্তিক। 
মনপষার সঙ্গে মননশীলতার এরকম অপূর্ব সমাবেশ বোধ 
হয় পৃথিবীর অন্য কোনো দার্শানিকের মধ্যে নেই । 
মিল: তাঁর পিতা বিখ্যাত এঁতিহাসিক জেমস: মিলের (18105 Mi!) সাহায্যে 
_কৈশোরেই প্রাচীন পাশ্চাত্য ভাষায় ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাণ্ডিত্য অর্জন 
করেন এবং যৌবনেই মৌলিক রচনা প্রকাশ শুর; করেন। বেস্াম্‌ ও তাঁর পিতার 
en hn হিতবাদণ মত তাঁকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করে। তবে 
উন্নততর সুখের প্রত আট তানি বান্তিমননের উন্নাশীলতার ওপর বেশী জোর 
ও রুচিসম্পন্ন করার জন্য ব্যাপক দিয়ে বলেন যে, মানূষ শুধ: স:খাপ্রয় নয়, উপযন্ত 
পশশক্ষাঁবন্তার সমর্থন করেন ‘ক্ষার সাহায্যে সে তার রুচবোধকে উন্নত ও মার্জিত 
করতে পারে। সেজন্য তিনি শিক্ষা-প্রসারের ওপর ' 
গুরুত্ব দেন। ফলে, তাঁর হিতবাদে ব্যান্তকে উন্নততর সুখের জন্য আকৃষ্ট করার ওপর 
শুরুত্ব দেওয়া হয় । 
তর্‌ণ অবস্থাতেই মিল: ইস্ট: ইণ্ডিয়া কোম্পানীর (East India Company) 
আঁফিসে কমণ হিসাবে যোগ দেন । ১৫৭ সালের সিপাহ'ী বিদ্রোহের পর কোম্পানীর 
3 হাত থেকে ব্রিটিশ: সরকার ভারত শাসনের ভার গ্রহণ 
দির সাত করেন । তার ঠিক পর্বে কোম্পানশর তরফে মল: ইংরেজ 
আতিসগগরামকে সমর্থন করেন, সরকারের কাছে যে চিরস্মরণর স্মারকাঁলাপ (Memoran- 
জ্যামাইকার কৃষ্ণাঙ্গদের 4800) পেশ করেন, তা থেকে তাঁর উদারপন্থী দ:ণ্টভঙ্গীর 
“নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন. [বিশেষ পাঁরচয় পাওয়া যায়। [তানি ওপানিবৌশকতা 
বিমোচন (0০০০1০71549) নগীতি, আয়ারল্যান্ডের মনীন্তসংগ্রাম সমর্থন করেন, 
জ্যামাইকায় কৃষ্ণা্দের ওপর 'ব্রাটশ্‌ শাসকের বর্র অত্যাচারের প্রতিবাদ করেন। 
“স্বাধীনতা” (400 Liberty”) নামক বিখ্যাত প্রবন্ধে মিল ব্যান্তর আচরণকে 
ঘট ভাগে ভাগ করেছেন। একটি হল “ব্যন্তিকেণ্দ্রিক” (“self-regarding"), অন্যটি 
পা “অপর-কোশ্দুক'" (“other-regarding”) | প্রথমটির 
ধন ক্ষেত্রে বৃহত্র সামাজিক স্বার্থে তান ব্যান্ত্বাধীনতার 
সণ্কোচন সমর্থন করেন। কিন্তু ব্যান্ত-স্বাধীনতাই তাঁর 
কাছে সবচেয়ে দামণ। তাঁর কাছে “মহন্ত” (41৮০05) কথাটি শুধ: বহিরঙ্গনে ইচ্ছামত 
পরিল্থমণের আঁধকার পাওয়াটুকুই বোঝায় নি, তিনি বলেছেন _ মান্ত হল বৃহৎকে 
অনুভব করার শান্ত, তুচ্ছতাকে আতক্রম করার প্রয়াস । 
মিল: যে অর্থ নেতিক গ্রন্থ ও গ্রবন্ধাবলী রচনা করেন, তার মধ্যে {তান ধনতাশ্বিক 
অর্থনীতিকে যেমন ব্যাখ্যা করেন, অন্যদিকে তেমনি ধনতন্দরের নিয়ন্ত্রণের জন্য নানা 
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নিয়মকানুন সমর্থন করে সমাজতশ্বের প্রতি তাঁর স্বাভাঁবক ঝোঁক প্রকাশ করেন ॥ 
তাঁর আত্মজগবনীতে ও ১৮৭৩ সালে ওয়েস্টমনস্টার 
দিত তব রাভউ-এ (Westminster Review) তাঁর মরণোত্তর 
ফেবিয়ান" সমাজতন্মাঁদের প্রকাশন “সমাজতগ্ত সম্পার্ক'ত প্রবন্ধাবলগর” (‘Chapters 
ওপর ত'র প্রভাব on Socialism”) মধ্যে তান অত্যন্ত দক্ষভাবে সমাজ- 
তন্তের গণাবলশ ব্যাখ্যা করেন। উপরচ্তু তান 
ভূমিহীন কৃষকদের জমির স্বত্বদানের (Peasant Proprietorship) সমর্থন করেন, 
কলকারথানার শ্রমিকদের উন্নাতসাধনের ব্যাপক কর্মসূচী রচনা করেন। বলা যায় যে, 
পরবর্তীকালে ইংলশ্ডে ফোবিয়ান: সমিতির দ্বারা সমার্থত গণসমাজতন্ত্রের (D2m০- 
cratic Socialism) {তান পাথকত ছিলেন (“Mill was the last of the 
Utilitarians and the first among the Fabians”) | 
ইংলণ্ডের উদ্ারপন্থী দলের (Liberal! Party) প্রাতীনাধ হনাবে মিল: কমন্স 
সভায় সদস্য নির্বাচিত হয়ে বিভিন্ন ভাষণের মধা দিয়ে, বহু চিঠিপত্র ও দিনপঞ্জীর 


ইংলণ্ডের কমন্স্‌সভার (ডায়েরার) ধা দ্বিয়েতাঁর উদ্বারনোতক চিন্তাধারা ব্যাপক- 
উদারপন্ছীদলের সদস্যরূপে, - ভাবে প্রচার করেন। প্রতিনিধিমলক গণতন্ত্র (Represen- 
বই, চিঠিপ্, ডায়েরী tative Government) সম্বন্ধে তাঁর গ্রন্থই প্রামাণ্য গ্রন্থ ॥ 
ইত্যাঁদর মাধামে মিল 


গ্রণতন্তের গুণাগুণ, গণতন্ত্রকে সংগঠিত করার উপায়, 
গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্তাবলন, সরকারের আপ্পোক্ষকতা 
প্রভাতি বিষয়ে তাঁর কথাকেই অনেকে শেষ কথা বলে মনে করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রকে 
উদ্দারনোতিকতার প্রধান স্তভ্র.পে নিমণণ করা তাঁর অক্ষয় কণীর্ত, অতুলনীয় কৃতিত্ব । 
নারী-মান্ত ও নারী-প্রগাত আশ্দোলনে মিল: ছিলেন প্রথম সারির নেতা? 
নারীগণের ব্যান্তিত্ব প্রকাশের, তাঁদের সুপ্ত গুণাবলপর সুষ্ঠ; উদ্মেষের আঁধকার 
প্রদানের জন্য তান অজস্র ভাষণে ও পাস্তক-পীন্তকায় তাঁর বন্তবাকে ব্যাপকভাবে 
কি ক প্রচারিত করেন। পুরুষেরা যে আধিকারগূল ভোগ 
আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতা... করেন, সেগুলি ছাড়াও স্বাধীনভাবে বিবাহ ও বিবাহ" 


বিচ্ছেদের অধিকার, চ্বোপাঁজত অর্থ পৃথকভাবে ভোগের 


অধিকার প্রভৃতি মেয়েদের কতকগাল নিজস্ব অধিকার "তানি অকুণ্ঠভাবে সমর্থন 

করেন। মিলের মত জননেতার সনদীব প্রচেষ্টার ফলেই বিংশ শতাব্দীতে নারধগণ 
ভোটাধিকার সহ তাঁদের প্রাপ্য বহু অধিকার লাভ করেন। 

পরিচিত ও অপরিচিত, জ্ঞাত ও অজ্ঞাত অজগর প্যস্তক-প্যাপ্তকা থেকে মিলের 

উদারনোতিকতা সম্বন্ধে বিশ্লেষণ না করে কয়েকটি মাম্যীল উদ্ধৃতির মাধ্যমে মিল্‌কে 

“বিজেয়া রা - এ 

৯১৭৭৭ ৬ -জেণয়া রাজনীতিবিদ.” বলে অনেকে তাঁর ভূমিকাকে 

১ সীমাবদ্ধ রাখেন ও সমাঙ্গবিজ্ঞানের, তথা মানবসভ্যতার 

ও a he i is TSE অগ্রগমনের ক্ষেত্রে তাঁর আবিনদ্বর অবদানকে ছোট করে 

ব্টারানিদ দেখাতে চেষ্টা করেন । আগাম’ দিনের সমাজতগ্তবাদের 

সম্ভাব্য সুফল সম্বন্ধে মিলের ভাবন।চিম্তার আম্তারকতা 

ও মৌলিকতা ঞ্বীকার করলেও ভাইস্‌বড: বলেছেন যে, তাঁর এ ঝোঁক ছিল কমজোর 


২৬৬ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


(481010৮)॥ তাঁর মতে, মিল: যেন এ ব্যাপারে তৎকালশীন উদ্দারপন্থীদল্ের প্রধান- 
মন্ত্রী গ্রাভংস্টোনের (01505026) দিকেই বেশী ঝোঁকেন। 
আধ:নিক উদারনৈতিকতার পরবতণ বিশিষ্ট প্রবস্তা লা হবুহাউস: মিলের সঠিক 
মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেন যে, মল: উদ্ারনৈতিকতার আদর্শকে জনগণের গ্বার- 
প্রান্তে পেশছে দেন (“The teaching of Mill brings us close to the heart 
of Liberalism.”) | হবহাউসের মতে, মিল: সারাজীবন উদ্বারনৈতিকতার আদর্শের 
চর্চা ও চৰ্যা করেন, প্রাচীন ও নবশন উদ্দারনৈতিকতার মধ্যে সেতু রচনা করেন। তাঁর 
উদ্বারনৌতিকতা অন্যান্য য্যান্তিপরর্ণ, সম্পূর্ণ এবং সুসংবদ্ধ মতাদর্শগুলির চেয়েও 
ক HEE চিরস্থায়ী হবে। হব্‌হাউসের মতে সমাজতন্যের প্রবস্তা- 
সঠিক মল্যোরনঃ দিল রূপে মিলের “আত্মজাবনাঁতে” যে সংক্ষিপ্ত বাখ্যা 
বুজেয়া নন, সমাজতন্ত্র রয়েছে, উদারনৈতিক সমাজতম্ঘবাদ সম্পর্কে তার চেয়ে 
ভাল কিছু লেখা হয় নি (“Mill had the qualities 
of a life-long learner, and in his single person he spans the interval 
between the old and the new Liberalism--‘his work will survive the 
death of many consistent, complete, and perfectly rounded systems 
+০০ the brief exposition of the socialist ideal given in his Autor 
biography remains perbaps the best summary statement of Liberal 
Socialism that we possess”) 1 
(ঘ) টমাস: হিল: গ্রীন: (১৮৩৬-১৮৮২) ইংলশ্ডের অক্‌সফোর্ড“: বিশ্ববিদ্যালয়ের: 
(Oxford University). দর্শনের অধ্যাপক ছিলেন ॥ কাণ্টের আদর্শবাদের 
_ (Idealism) ইংরেজ  ব্যাখ্যাকাররংপে খ্যাত অর্জন 
০০ করলেও তান ইংলণ্ডের সুদীর্ঘ গণমুখণ ্রীতহোর দ্বারা - 
ছিলেন প্রভাবিত হন ৷ রাষ্ট্রের প্রাঁত ব্যক্তির আন;গত্য প্রদর্শনের 
যে কারণগুলি (“Principles of Political 
0৮1৪৭৮০০”) তান ব্যাখ্যা করেন, আধ:নক উদারনৈতিক আন্দোলনের হীতিহাসে 
সেগুলিকে মনল্যবান সংযোজন বলে গণ্য করা হয়। 
জার্মান আদর্শবাদীগণের মত গ্রন বলেন যে, ইচ্ছা ও য্যান্তর ভিত্তিতে মানুষের: 
নশীতবাদণ মনে একটা নগতিবোধ, সমাজচেতনা কাজ করে. থাকে। 
৮ মি সুতরাং তাঁর মতে, নাগরিকের আঁধকার, কর্তব্য প্রীত - 
সব রাজনৈতিক ক্ষেব্রগ;জি নৈতিকতার দ্বারা প্রভাবিত । 
সামাজিক চুন্তি মতবাদের সমালোচনা করে গ্রীন বলেন যে, রাষ্ট্র ছাড়া ব্যান্তর 
কোন আঁধকার থাকতে পারে না (“০ state, n0 18৮” )। কারণ, কেউ কারুর 
আঁধকার ভঙ্গ করলে রাষ্ট্র আধিকার-ভঙ্গকারণকে শান্ত দেয়। রাষ্ট্র নাগারকের 
সবেণত্তম সত্তার (৭১০৪৮ ৪০1”) বিকাশের জন্য তাকে আঁধকার দেয়। আবার সমাজের 
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/ 


সকলের সাধারণ মঙ্গলাসিম্ধির উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নাগারকগণ 
সাধারণ মঙ্গলসাধকরুপে সচেতনভাবে মেনে নেয়। ব্যন্তির এই সচেতনতাই, 
রাষ্ট্রের ভূমিকা সম্বন্ধে ব্যান্তর সাধারণ দ্বার্থ“চিন্তাই (common £০০4) রাষ্ট্রের 
এ প্রাতি ব্যান্তর আনুগত্য প্রকাশের কারণ। তাই গ্রানের 
করে ; বলপ্রয়োগ নয়, চিরস্মরণায় উত্তি--“বলপ্রয়লোগ নয়, ব্যান্তর গ্বেচ্ছামমূলক 
লী . সহযোগতাই রাষ্ট্রের প্রধান ভাত্ত” (Will, and not 
Force, is the basis of the state.” )। 
ছি মতবাদের সমর্থকদের মতে, রাণ্টের প্রতিষ্ঠার পূর্বে কঞ্পিত প্রাকীতক 
রাজের নাগারকগণ নানা অধিকার ভোগ করতেন। সেগ্যালকে তাঁরা প্রাকৃতিক 
অধিকার ( Natural Rights ) আ্যাখ্যা দিয়েছেন। কিন্তু গ্রীন: এই মত গ্রাহ্য 
নাগাঁরক অধিকার, প্রাকীতক করেন নি। কারণ, রাষ্ট্র ছাড়া নাগরিকদের আঁধকার 
আঁধকার সম্পকে গ্রণীনের বন্তব্য ভোগ সম্ভব নয়। তবে তিনি একটি বিশেষ অর্থে 
প্রাককাতক অধিকারের অস্তিত্ব স্বগকার করেন। তাঁর 
মতে, ভবিষাতে রাষ্ট্র নাগারকদের যে আদশ* আধকারগ্াঁল প্রদান করবে, সেগুলিকে 
এই বিশেষ অর্থে “প্রাক্কীতক আঁধকার” বলা যায় । 
সাব'ভৌমত্ব সম্পকে গ্রীন: রুশো এবং আস্টনের মতের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান 
করেন। রুশো লোকায়ত সার্বভৌমত্বের (Popular Sovereignty) সমর্থক । 
কারণ, জনগণ সমন্টিগতভাবে তাদের ইচ্ছাশপ্তিকে (General ৬111) সাব‘ভোম শান্ত- 
রূপে প্রকাশ করে। এই গণতান্ত্রিক সিশ্ধান্তকে গ্রীন: 
০ ০৯৯ স্বাগত জানিয়েছেন। কিম্তু রুশোর মত অনুসারে সাব 
7২৯5৮ ভৌমত্বকে সব সময়ে জনসাধারণের শন্তিরপে চিন্তা করা 
যায় না। বিভন্ন ্বার্থগোহ্ঠীর চাপে এই শক্তি সংখ্যাগারিষ্ঠের ইচ্ছাশান্তরংপে কার্যকর 
" হয়। তাই গ্রীন্‌রুশোর লোকায়ত গণতাশ্বিকতাকে মেনে নিয়েও অপ্টিনের পক্ষ সমথ'ন 
করে বলেন যে, সার্বভৌমকে এমন চরম ক্ষমতাসম্পন্ন হতে হবে, যাতে লোকে তাঁকে 
মানতে বাধ্য হয়। কিন্তু শুধুমাত্ৰ বলপ্রয্নোগের দ্বারা এ আন্গত্য জন্মায় না। 
এদিক থেকে অস্টিনের ন্রঃটিকে গ্রীন: রুশোর গণতা্িকতার ছারা সংশোধন 
করেছেন। প্রানের মতে, সাব'ভৌমকে এমনভাবে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হবে, যার 
ফলে সমাজের সকলের সাধারণ মঙ্গল (০0208077 ৫০০৭) সমানভাবে সংরাঁক্ষত হয়। 
গ্রানের দণ্ডনীতি কাস্টের মতের দ্বারা প্রভাবিত। অনোর ন্যায্য অধিকারভোগে বাধা 
সৃষ্টির জন্য রাষ্ট্রের দ্বারা সংরক্ষিত আধকার ব্যবস্থা (State-maintained system of 
2185) আঘাতপ্রাপ্ত হয়। তাই কাণ্টের মত গ্রীন্ও মনে করেন যে, অপরাধ 
বান্তিগত এবং সামাজিক কারণে দণ্ডনগয়। প্রাতিহিংসাম,লক (31107), প্রাতরোধ- 
এরিক এক নর সংচক (Preventive) এবং সংগ্কারাত্মক (1২০01798075) 
হলেও বান্তবধম ও সমন্বযী - এই তিন প্রকার দণ্ডের যথাযোগ্য সমপ্বয়ের {ভারতে 
গ্রীন তাঁর ঘ্ডনশীতি উদ্ভাবন করেন। অর্থণৎ, দশ্ডনগতি 
ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে গ্রীন বান্তি ও সমাজ-দ্‌টি বিষয়ের প্রতিই লক্ষ রেখে এবং তিন 


২৬৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


প্রকার দশ্ডনীতির মধো সামঞ্জস্য বিধান করে একটা সমন্বয়ণ তত্ব ব্যাখ্যা করেন 
অপরাধীর সংস্কারের ওপর জোর 'দিয়ে তান আধুনিক ও প্রগ্গাতশগল সামাজিকতার, 
সঙ্গে উদারনৈতিকতাকে সংযুক্ত করেছেন। 


গ্রীনের মতে, সম্পত্তি (0:০০ ) ব্যান্তর আত্মপ্রকাশের একটা প্রকৃষ্ট- 
উপায়। সম্পান্ত অঙ্গনের আকাঙ্ক্ষা শ্রম, উদ্যম, সঞ্চয় ও িনিয়োগকে- 
অর্থাৎ ব্যান্তগত অনেকগুলি প্রবৃত্তিকে অধিকতর সক্রিয় করে তোলে। 
ব্যন্তিগত তৎপরতা সমণ্টিগতভাবে সামাজিক তৎপরতার রুপ ধারণ করে । 
গ্রগনের সম্পান্ততদ্ব ঃ সম্পত্তির কিম্তু সম্পাত্তর অধিকারকে সমর্থন করলেও অলস, 
অধিকার সমর্থন করলেও তান পরজাবদের সম্পাত্তর অধিকারকে গ্রীন: সমন 
তায় নাদের ওপরও জোর দেন করেন নি, উপযন্ত ক্ষেত্রে সম্পাতির অধিকারকে: 
নিয়ন্ত্রণ করার জনাও তান মত প্রকাশ করেন। 


অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক ও অন্যান্য আবচার দর করার জন্য এবং 
প্রশাতশীল আইনকানুন প্রবর্তনের জন্য গ্রীন: রাষ্ট্রের 
যোগার রা কেতনা হস্তক্ষেপ (State-intervention) সমর্থন করেন । ব্যান্ত-- 
হস্তক্ষেপ দরকার £ গ্রশনের 
বন্ধব/ ; মিল, গ্রীন, লাস্কি চ্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে তান উনারনৈতিকতাকে সমর্থ ন- 
_ ব্রিটিশ গণসমাজতন্ের করেন। আবার, সামাজকতার আদর্শকেও তিনি গ্রহণ 
ক্রমাবকাশের ইতিহাস রচনা করেন । উদ্ারনৈতিকতার আদর্শের ক্ষেত্রে মিল যে 
করেছেন সমন্বয়, প্রগাঁতশীল, আশাবাদ, প্রায়-সমাজতাদ্বিক : 
দৃষ্টিভাঙ্গ প্রকাশ করেন, গ্রীনও তার দ্বারা প্রভাবিত 
হন, যদিও মিল; ছিলেন হিতবাদশী-ও আঁভজ্ঞ তাবাদধ (০101:515)। গ্রীন: আদর্শবাদী 
(idealist) | মিল, গ্রীন, ল্যাস্কি _এ+দের মধ্য দিয়ে 'িটশ: উদ্বারনৈতিকতা তার' 
ধারাবাহিকতা সংদ্দরভাবে বজায় রেখেছে, একটা গণসমাজতান্ত্রিক আদর্শ যেন- 
ক্রমাবকশিত হয়ে উঠেছে। 


(৩) লর্ড হবহাউসূ (অধ্যাপক এল. টি. হব-হাউস ১৮৬৪-১৯২৯ ) বিংশ, 
শতাধ্দীতে আধুনিক উদ্ারনৈতিকতার সমাজতাত্বিক- প্রবস্তারূপে বিশেষ পরিচিতি 
লাভ করেন। দীর্ঘকাল তান লণ্ডন: {বিশ্ববিদ্যালয়ের 

লণ্ডন: বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ-. সমাজতন্বের অধ্যাপক ছিলেন । [তান বহু মূল্যবান গ্রন্থ 
উর গা রচনা করেন। ডারউইনুপস্থী, স্পেন্সারীয় উগ্র, 
ব্যাখ্যার জৈবিক ব্যান্তস্বাতগ্ঘাবাদের শৃঙ্খল থেকে তান উদ্বার- 
নৈতিকতাকে মস্ত করেন। সুগভণর মানবতাবোধ তাঁর 

গবেষণাগযালকে বিশিষ্টতায় মণ্ডিত করেছে। তাঁর পাণ্ডিত্যের দ্বাকৃতিস্বরূপ 
ইংলশ্ডের প্রথম শ্রমিকদলণয় মাঁম্তস্ভা তাঁকে “লড্‌' উপাধির দ্বারা সম্মানিত 


করে। 
উদারনৈতিকতা মার্কসূবাদ গণসমাজতম্্ ২৬৯ 


হব্‌হাউস্‌ প্রথমতঃ উদ্ারনোতিকতার সংজ্ঞা ও স্বর্‌প বিশ্লেষণ করার আগে কট্টর 
| সমাজতল্তরবাদীদের বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন। প্রথমতঃ 
পাত... তা মতে মাস রে (Labour) অত্যন্ত 
১) উগ্র সমাজতন্ত্রের 
সমালোচনা বেশী প্রাধান্য দেন। কিন্তু শ্রম ছাড়াও উৎপাদনের 
অন্যান্য উপাদান আছে। ফলে উগ্র সমাজতন্ত্রগণ 
অন্যান্য উপাদানগুলিকে উপেক্ষা করেন। 
দ্বিতীয়তঃ, সমাজতন্জরবাদের সাম্যনপীতি কৃত্রিম । নিউটন: বা শেকংস-পখয়ারের 
(২) করিম সামানপাঁত সঙ্গে অন্যান্য ব্যান্তদের মান মনে করা অন্যায় । 
তৃতীয়ত অর্থনৈতিক প্রশ্ন থেকে সামাজিক বা রাজনোতিক প্রশ্নকে 'বাচ্ছ্ন করা 
ঠিক নয়। কেবল অর্থনৈতিক যণৃক্তিকেই স্বধকার করে 
রোগীর াদলাডের নিলে চা-পান এবং মদ্যপানের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকে 
সব উৎসগুলির সমাজতাত্বিক ts : 
মল্যে সমান নয় না। দহটই রাষ্ট্রের রাজস্বলাভের উৎম। কিন্তু এ 
এ দুটি ক্ষেত্রের মধ্যে সামাজিক পার্থক্য অত্যন্ত গুরুতর । 
উদারনোঁতকতার লক্ষণ বিশ্লেষণ করতে গয়ে হব্‌হাউস্‌ স্বাধীনতা (Liberty) 
| 1 এবং সাম্য (Equality) এই দুটিকে উদ্ারনৈতিকতার 
রর ৫ ৮ আদরের সঙ্গে সংযুক্ত বলে মনে করেন। , তান আইনকে 
স্বাধীনতার রক্ষাকবচ বলে ঘোষণা করেন (“Law is 
the condition of Liberty.”)! 
সামাজিক [বিবর্তনবাদের (5০০11 ev০!॥৫i০n) সমর্থক হিসাবে হব্‌হাউন: 
বলেছেন যে, উদারনোতকতার ধাঁর অগ্রগতি একটি এঁতিহাসিক ঘটনা, আধুনিক 
জনগণের প্রগাতশী'ল জীবনপ্রবাহের সঙ্গে তার প্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে ( “Liberalism 
is an all-pervading element of the life-structure of the modern 
World-...it is an effective historical force.” )! উদ্ারনৈতিকতার ক্রম- 
বিকাশের ধারা অনুসরণ করে হব্‌হাউস: বলেছেন যে, সামস্ততন্দ্বের ( Feudalism ) 
অবসানের পর উদ্ারনোতকতার সটনা। তাঁর মতে, উনবিংশ শতাব্দী “উদ্বার- 
নৈতিকতার যুগ” ( “Age of Liberalism” )। কারণ, এ যুগেই গণতন্ত্রের পূণ 
বত নবাদী উদারনো' ডকতা £ ১3৬ 8১৮ কি শি বিংশ শতান্দাতে রক্ষণণণল 
রা দেবো দলের ( Conservative Party ) এবং সামাজ্যবাদীদের 
সমাজতন্মের দিকে ঝোঁক:বার অপপ্রচারের ফলে উ্ধারনোতকতার গাঁত কিছুটা ব্যাহত । 
লক্ষণ সমাজতন্রবাদের সামাজিক সামা ও ন্যায়নধীতির ছারা 
প্রভাবিত হবার ফলে উদ্দারনোতিকতার ভাবষ্যং উদ্জবলতর 
হয়ে দেখা দিয়েছে। হব্‌হাউসের মতে, সমাজতম্্বাদ উদ্দারনৈতিক ব্যপ্তিকেন্দ্রকতার 
সঙ্গে সামগ্রিক অর্থাৎ সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচারের ম:ল্যবোধকে সংযুক্ত করেছে। 
তাই উদ্ারনোতিকতার 'ভবিষ্যৎ স্বণ্যে তানি খুবই আশাবাদণ। তাঁর কথায়--ন্যায়- 
বিচারের জন্য উত্তেজনা ভবিষ্যতে কোন নাটকাঁর ঝলকের প্রকাশ না দেখালেও তার 
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বরন থেকে যাবে গ্লানদীপাশিখার দীঘদ্হায়ী পাল (“the vision of justice in 
the wholeness of her beauty kindles a passion that may not flare up 
into moments of dramatic scintillation, but burns with the endur- 
ing glow of the central heat”, 1 
(চ) ওয়াল্টার লিপ্‌মান: ( Walter Lippmann ) ( ১৮৯৮-১৯৭৩ ) বর্তমান 
যুগের মার্কিন যযন্তরাণ্ট্রের একজন প্রখ্যাত উদারনৈতিক লেখক ও সাংবাদিক। তাঁর 
KE RRA 7 শিজ্পাবপ্রবের পর থেকে ক্রমশঃ উৎপাদন-ব্যবস্হার 
পরিবতেলিপ্মোনের আধ্বীনক 'কশীকরণের ( mechanisation ) ও অধিকতর শ্রম- 
সংজ্ঞা £ সবাই মানবস্ের ভাগের ( Division of labour ) “ফলে জনজীবন 
আঁধকারণ, ব্যন্থসন্তা আবনশ্বর জটিল হতে থাকে ॥। ফলে ধু.পদী উদ্বারনোতক সংজ্ঞার 
পরিবর্তে দেখা দিল তার আধুনিক সংজ্ঞা। লিপমান 
বলেন যে, ধু্‌পদী ব্যাখ্যা অনুসারে উদ্বারনৈতিকতার প্রধান অঙ্গ হল স্বাধনতা ও 
সাম্যের আদর্শ। কিন্তু আধ;নিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী উদারনোতকতার সঙ্গে দুটি 
নাত জাঁড়ত। একটি হল--সব ব্যক্তিই মানবত্বের অধিকারী (“AI] men are 
persons.” ) এবং ব্যন্তিনত্তার আঁবন*বরতা (“human person is inviolable.” )। 
আধুনিক জটিলতার যুগে লিপমান: উদ্বারনৈতিকতার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা তার 
ধুুপদী সংজ্ঞার চেয়ে সরলতর, আরও মৌলিক। 
িপুমান মনে করেন যে, ইংরেজ ধনতাম্বিক অর্থনীতীবদ: আযডাম্‌ স্নিথ্‌ 
মাক বাদীরা শ্রমাধভাগের (Adam 30108) শ্রমবিভাগ্ের ফলে আধুনিক জন- 
জাঁটল ফলগুলি বোঝেনন. জীবনের জটিলতার তাৎপর্য সঠিকভাবে বুঝতে পেরে- 
(ালপআন ); তাই বিদ্ান্ত ছিলেন, কি; মার্কস্‌ তা পারেন নি। ফলে, উদার- 
নৈতিকতার সঙ্গে মারকসংবাদের বিরোধ দেখা দিল। 
1লপমান: যে-কোন প্রকার নিয়ন্ত্রণ নীতিকে ( control-system ) অবাঞ্ছিত 
বলে মনে করেন। ধনতাশ্ন্িক রাষ্ট্র বর্তমানে অর্থনেতিক পরিকজ্পনার ( Econo- 
mic Planning ) মধ্য দিয়ে যে সার্বক নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্হা পরিচালনা করে, তাঁর 
মতে, তা ম্‌লতঃ ব্যন্তি-স্বাধীনতার পরিপন্থী । এ ধরনের 
লপআান্‌ অথনাঁতক পার-.. নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্হা সমাজতন্ত্র ব্যবস্হা থেকে ধার করা । 
কপার মত সবরকম নিযন্ঘণ- কিন্তু এর ফলে গণতন্ত্রে ফ্যাসিবাদী সমাজের কুফল 
ব্যবস্হার বিরোধী; কারণ এ € পাঁরিক্ অধিক 
দেবে দেরি দেখা দেয় । অথ৭ধ অধিক রকঃ্পনার ফলে আধ 
নিয়ল্ত্রণ জনগণকে সামারক মোর্চায় পারণত করে 
- ( “Drilling the population” )। এজন্য লিপমানের কাছে কম7ানজম: অতান্ত 
বেশগ তাত্বিক ()০০1731) । কারণ, তার দ্বারা যেভাবে হোক;, কতকগুলি মনগড়া 
সিদ্ধান্তকে জোর করে ফলিত ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়। 
লোননের নেতৃত্বে সোবিয়েত রাশিয়ায় যে সমাজতন্ত্র প্রাতাণ্ঠিত হয়েছে, তাকে 
'লিপ্‌মান্‌ এক ধরনের সমণ্টিবাদ (0০115০65) ) বলে আঁভহিত করেছেন। তাঁর 
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মতে, লোননও ফাঁলত ক্ষেত্রে খাঁটি মাকর্নূবাদ থেকে বিচ্যুত হয়েছেন । প্রথম 
বিচ্যাত (“the first retreat”) হল ১১২১ সালে 
লোননের “নব্য অর্থনশীত" (N.E.P. বা New 
কত Economic Policy )1 এই নীত তখন ধনতন্ৰের 
ব্য্তিগত মালিকানাকে প্রশ্রয় দিয়েছিল । দ্বিতীয় বছাতি 
( "the second retreat” ) হল--১৯৩১ সালে, যখন স্তালিন: (9৮911) একই রকম, 
কাজের জন্য বিভিন্ন শ্রমিককে ভিন্ন হারে মঞ্জুর দেবার নতি ( differential 
wages ) প্রবর্তন করেন। 
িপমানের মতে, শেষ,বিচারে সোবিয়েত রাশিয়ার বা চীনের মত সাম্যবাদ+ 
রাষ্ট্রে শ্রেণী-সংগ্রামের পরিবর্তে দেখা যায় একই শ্রেণীর 
০ অর্থাৎ শাসকশ্রেণশর নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই । 
স্তালন,, না বুখারন না টরট:গক ? রন্তাপ্লুত পথেই তার, 
মীমাংসা হয় (“Communism is now outlawed in Russia, its 201701:5055 
being known as Trotskyites.” ) I 


॥ উপসংহার £ তাত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিকতার 
॥ 

কিভাবে বর্তমান সমাজকে সংন্দরতর সমাজে পারবার্তত করা যায়, তা নিয়ে 
ৃ নানা উদারনৌতক পাণ্ডিত নানা মত দিয়েছেন। ফলে, 
৯8848 মধ্যে তাত্বিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে উদারনৈতিকতার আদর্শের 
করেকাঁট ঝোঁক রুূপবৈচিত্য বিশেষভাবে লক্ষণীর । তবুও উদারনোতিক- 
তার মতাদশের ক্রমীবকাশের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে 
ও এর সমর্থকদের মতামত ব্যাখ্যা করলে এই মতাদশের বিবর্তনের ক্ষেত্রে কতক- 
গুলি বিশেষ ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়। এগ্যাল জানতে পারলে এই মতাদশে'র 

ভাঁবব্যং সম্বন্ধে কিছুটা ধারণা করা যাবে। 
প্রথমতঃ, এক ধরনের রাজনশীতাবদগণ উদ্বারপন্থী চিন্তাধারার সাহায্যে গণ- 
। 258 সাতার (Democratic Socialism) সমর্থন করেন। 
জল ব্যানতদ্বাধীনতা সংরক্ষণ এবং সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সমাজের প্রয়ো- 
জনীয় অর্থনোতক দিকে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ গণ- 

সমাজতন্ত্রের মূল কথা । 

দ্বিতীয়তঃ, সুম.পটার (Schumpeter), ব্বাট ডাল: (Robert Dahl) প্রভাতি 
: মাকনি রাষ্ট্রনীতিবিদগ্রণ ধনতান্বিক সমাজব্যবস্থার স্থিতিশখলতার জন্য উদ্াার- 
নোতিকতাকে ব্যবহার করেছেন।  স্মপটার বলেন যে, উদ্ারনোতিকতার 
অর্থ হল. গণতাশ্বিকতা। সুতরাং গণতান্ত্রিক পদ্ধাত অনুসারে কিভাবে 
নির্বাচন, ক্ষমতা দখল ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জনগণের সর্বাত্মক এবং সাধারণ কল্যাণ 
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সাধন করা যায়, তাই হল উদারনৌতকতা । রবার্ট ডাল: বলেন যে, উদ্বারনৈতিকতার 
আনশ* হল রাষ্ট্রের ও সমাজের অণ্তর্গত বিভিন্ন গোষ্ঠী- 
রা by + ু Fo গুলির মধ্যে সম-বিভাজনের ন্যায়-নাঁতর (distributive 
পটার ও রবাট': ডাল: justice) ভাত্রতে ও গণতান্ত্রিক . পদ্ধতির দ্বারা 
’ চাপগ্োষ্ঠী, স্বাথথগোষ্ঠীগ্ীলর ভারসাম্য বজায় রাখা । 
সুতরাং এই দুই প্রখ্যাত মাঁকি“ন পণ্ডিত উ্বারনোতকতা ও গণতাম্ত্রিকতাকে সমাজের 
রংপাম্তরের বদলে তার শ্ছিতাবন্থা বজার রাখার জন্য ঝাবহারের দিকেই বেশ) দষ্টি 
দিয়েছেন । তাই তাঁদের মংন্ড সমাজের তত্ত্বকে (Theory of Open Society) অনেকে 
বুর্জোয়া সমাজের সমর্থনের ব্যাখ্যা বলে সমালোচনা করেন। 
তৃতীয়তঃ, টিটমাস্‌ (015503৪) রব্জন্‌ (০৮১০০), লর্ড বেভারিজ: (Lord 
Beveridge), গলাব্রেথ্‌ (Galbraith) প্রভাত জনকল্য গকর রাষ্ট্রের (Welfare 
5080৩) সমর্থকগণ সমাজতন্ত্র ও ধনতশ্ত এই দুটি বিরুদ্ধ ব্যাখ্যার বদলে এ দুটির 
প্রত্যেটির স.ফলগযলিকে সমন্বিত করে উদারনৌতকতাকে 
(৩) জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের টু 
ওর তরে একটি সমন্বয় মতবাদ (৫ synthetic concept) রংপে 
রব্সন্‌, বেভারজ, প্রচার করেছেন। ইংলপ্ডের শ্রমিক দল (Labour Party), 
সলব্রেথের প্রচ্ষ্টো পশ্চিম জার্মান, হল্যাশ্ড, বেলজিয়াম, ডেন্সাক্ 
নরওয়ে, সুইডেন প্রভৃতি দেশের ক্রীণ্ঠান্‌ ও সামাজক 
গণতন্ত্র দলের (Christian Democrats বা Social Democrats) জনসেবামংলক 
কম“নুচগলি সমগ্বয়খ উদ্বারনৈতিকতার আদর্শে“ পরিচালিত বলে এ দলের নেতাগণ 
দা!ব করে থাকেন। . 
॥ কার্ল, মার্কস ও মার্ক স্বাদ ॥ 
মাক:সৃবাদের সঙ্গে বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক কাল মাকর্সের (Karl Marx) 
(১৮১৮-১৮৮৩) নাম জাঁড়ত। জ্যোতীর্বজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন গ্যাল'লও 
(Galileo), বলাবদ্যার ক্ষেত্রে নিউটন: ( Newton ), পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে 
আইনস্টাইন: ( Einত₹ein) মোলিক চিন্তার ও মুল্যবান: অবদানের জন্য 
শবখ্যাত, মাকসের নামও আধ্নিক রাজনাতি ও দর্শনের ক্ষেতে সেভাবে {বথাত । 
বোল‘ন: বিশ্বাবদ্যালয় থেকে হেগেল্বাদ নিয়ে গবেষণা করে মার্কস: পি-এইচ. ডি. 
উপাধি লাভ করেন। প্রথম জীবনে তিনি হেগেল:পন্থা ছিলেন, পরে হেগেলয় 
দশ‘নের তীব্র সমালোচক হয়ে ওঠেন এবং অভ্র গরবেষণাধমর্গ ও প্রচারধম? পন্র- 
প্যান্তকায় তাঁর নানা প্রকার বৈপ্লাবক ও যুগান্তকারী মতামত প্রচার করেন। তার 
ই তালিকা প্রস্তুত করলে তা হবে স্বাবস্তূত। ১১৪৭ সাল 
মাক“সের সংক্ষপ্ত জীবনী. থেকেই তিনি তাঁর বৈপ্লাবক চিপ্তাধারাকে ব্যবহারিক ক্ষেত্র 
প্রয়োগ করতে উদ্যোগী হন, ইউরোপের নানা রাষ্ট্রে ভ্রমণ করেন ও বহ, গুপ্ত 
বৈপ্লবিক সাঁমীততে যোগ দেন। ১৮৪৮ সালে ফ্রিড্‌রিশ্‌ এঙ্গেলসের সঙ্গে যঞ্ম 


উদ্ারনৈতিকতা মাক:“স্‌বাদ গণসমাজতন্ত + ২৭৩ 
রা বি. [১]-১৮ 


গ্রন্থকার হিসাবে “সামাবাদণ ইস্তাহার” প্রকাশ করেন, ওঁ বছর জামণানীতে বিপ্লব 
আদ্দোলনে যোগ দেন। ফলে তান জামণনগ থেকে বিতাড়িত হন এবং লণ্ডনে 
চ্হায়ীভাবে আশ্রয় নেন। সেখানে ১৮৮৩ সালের ১৭ই মার্চ তান পরলোক গমন 
করেন। লগ্ডনের হাইগেটে মাসের সমাধিক্ষেত্রে এন্সেলসং যে স্মরণীয় অন্তোণ্টি- 
ভাষণ প্রদান করেন, তার শেষ কথাগুলি হল--“যৃগে যুগে অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর 
নাম, অক্ষয় হয়ে থাকবে তাঁর কাজ ।” 
॥ মাৰ্ক স্বাদের প্রধান উৎস ॥ 
“কে মাকস্বাদশ ?”_এই জব্বর প্রশ্নের জবাবে লেনিন: বলেছেন যে, ‘যান 
= শ্রেণীসংগ্রামের তত্বকে সর্ব'হারার একনায়কতচ্বের ক্ষেত্রে 
১০৯৯৬ সঠিকভাবে প্রয়োগ করেন, 'তানই মার্কসবাদী (“A 
বন্দ, শ্রেগীসংগ্রাম তত্ব Marxist is one who extends the acceptance 
\ of the class struggle to the acceptance of the 
dictatorship of the proletariat.” ) | 
১৯১৩ সালে মাকসের ৩০তম মততযুবীর্ধকগ উপলক্ষে লৌনন: মার্কসংবাদের: 
তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রের উল্লেখ করে সেগ্ল ব্যাখ্যা করেন । এগুলি হল-_-অন[বতন 
(evolution), বস্ত;বাদ (materialism) এবং শ্রেণসংগ্রাম তত্ব (theory of class 
struggle ) | এই তিনটি বিষয়কে মার্কসীয় যডঞ্তি সহযোগে বিশ্লেষণ করে লেনিন- 
মাক'স্‌বাদের তিনটি মূল উৎস ব্যাখ্যা করেছেন - (ক) জার্মান দর্শন, (খ) 'ভ্রিটশ্‌ 
অর্থনীতি, ফরাসী ' সমাজবাদ। মার্কসংবাদের 
মার্ক স্বাদের তিনটি উৎস-_ £ 
জার্মান দর্শন, বিশ অর্থনশীত, দার্শনিক দিকটি জামান দর্খন থেকে উদ্ভূত, তার 
ফরাসী সমাঙ্গবাদ, ( লেনিন") অর্থনৈতিক অংশ ইংলশ্ডের সমকালীন অর্থনপাঁতাবিদূদের 
দ্বারা প্রভাবিত এবং তার সমাজতাম্রিক দিকটি ফর।সণ 
সমাজবাদ থেকে উৎসারিত। কিন্তু এই তিনটি বিশেষ ক্ষেত্রের তত্ব ও তথ্য মার্কস 
নিজের মনীষা এবং পাশ্ডিত্যের দ্বারা বিচার-বিশ্লেষণ করে এগ্যলর অপ্ণতা ও টি 
প্রচার করেন ও শেষ পর্যন্ত তাঁর একান্ত মৌলিক মতবাদ ব্যাখ্যা করেন। 


॥ মাকৃস্বাদের প্রথম উৎস £ দ্বান্দ্রিক বস্তবাদ £ মার্কস, ও হেগেলের 
দর্শন ॥ 
মাক্স্বাদের দার্শনিক দিকটি ছ্বাশ্দিক বগ্তুবাদ (Dialectical Materialism) 
বা এঁতিহাসিক বস্তুবাদের ( Historical Materialism ) ওপর প্রারতাণ্ঠত । 
‘ এখানে T + ৫ 
NAEP এখানে উল্লেখ যে, এই বাক্যাংশের দ্বারা মাকর্সখয় 
ল্োোখদজে বাধা দশ'নকে প্রথম চাহনত করেন জামণন দাশ“নক জোসেফ: 
ডয়েটস্‌গেন: ( Joseph Deutschgen )| পরে প্রখ্যাত 
রশ দাশ“নিক গেওগি‘ প্রেখানভ্‌ ( Georgi Plekhanov) সর্বপ্রথম এই বাক্যাংশটি 
মাক্‌গিবাদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেন । 


২৭৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


মাক্সের দর্শন ফ্রিড্‌রিশ্‌ এঙ্গেলসের ( Friedrich Engels i সঙ্গেও 
জাঁড়ত। কারণ, দুই বন্ধু মিলিতভাবে এই দর্শনের প্রচারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । 
মা জার্মান দার্শনিক হেগেলের (১৭৭০--১৮৩১) দর্শন 
প্র সম্বন্ধে গবেষণা করে মার্কস: জার্মানীর বেলন বিধ্ব- 
বদ্যালয় ( Berlin University ) থেকে “ডক্টর” উপাধি 
লাভ করেন। পরবর্তীকালে তানি হেগেলীয় দর্শনের দ্বন্দ্ববাদী দিকটি ছাড়া অন্য 
দিকগুলি পরিত্যাগ করে বস্তুবাদী ক্ষেত্রে হদ্বনশীত ব্যাখ্যা করেন। এই দর্শনকেই 
মার্কসে‘বাদের “দার্শীনক দক” বলা হয়। 


হোগেলের মতে পরিদশ্যমান জগৎ “ভাব” (“de”) থেকে উদ্ভুত । ভাবের পৃথক 
সত্তা আছে, বাঁহ্জ'গং হল ভাবের বাহ্ারূপ।. জ্ঞানের উন্মেষের ক্ষেতে হেগেল তিনটি 
স্তরের উল্লেখ করেছেন স্থিত বা সত্তা (Bein বা [॥e5i5), অ-সত্তা বা প্রতি স্থিতি 
{Non-Being বা Anti-Thesis) এবং ভাব বা সমাম্বিত- 
স্থিতি (Becoming বা Synthesis) | হেগেল বলেন যে, 
ব্যান্ত তার চৈতন্যের জন্যেই ভাবের প্রকৃত বোদ্ধা হয়ে ওঠে । ব্যন্তির এই আদি-চৈতন্য 
ঈশ্বরের সৃষ্টি । ব্যান্ত তার চেতনার সাহায্যেই স্থাতর সঙ্গে প্রতি-স্থিতির সংঘাত 
উপলব্ধি করে এবং এই সংঘাতের ফলে সমন্বিত -্থিতি অর্থাৎ কোন সমন্বয় সম্পরকে 
তার মনে ধারণা জম্মায়। 


হেগেলের দ্বন্দৰবাদ 


হেগেলের মতে “সাদা” বলতে গিয়ে আমরা “সাদার অভাব” অর্থাৎ “কালো” 
সম্পর্কে ধারণা কার । এই দুটি ধারণার সংঘাতের মধ্য দিয়ে আমাদের মনে একটা 
সংঘাত লক মিশ্র ধারণা জন্মায় । এটাই হল হেগেলীয় মতে ছন্দবগত সংঘাতের ফলে 
একট সমান্বত চেতনার জন্মের ই[তহাস। জ্ঞানরাজ্যের এই দ্বান্দিক লীলা হেগেল 
উদ বাঁহজ‘গতের ঘটনার পারম্পর্য নির্ণয়ের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ 
ফুল রোল ইল) তাঁর ব্যাখ্যায় যুদ্ধ হল একটি রাণ্টরের সঙ্গে 
রর অপর রাষ্ট্রের সংঘাত । যুদ্ধে জয়ী রাণ্ট্র একটি সমন্বিত 
ঘটনার চরম আভিব্যান্ত। পরে তার সঙ্গ অন্য রাষ্ট্রের সংগ্রাম দেখা দিলে তখন হয়ত এই 
সমান্বত স্মিতাবস্থার সঙ্গে সংগ্রামী রাষ্ট্রের সংঘাতের দরুন নতুন একটা সমন্বিত অবস্থা 
জন্ম লাভ করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, হেগেল বাহ্য জগতের ঘটনাবলী ব্যাখ্যা 
করতে 'গয়েও তাঁর ভাববাদণ দর্শনের (Idealistic Philosophy) আশ্রয় নিয়েছেন । 
মাক:স: হেগেলের দণ্ছবাদকে (Di৭l৫০t০5) গ্রহণ করেছেন বটে, কিন্তু তাকে বস্ত;- 
তান্ত্রিক ও এঁতহাসক য:ন্তিতকে'র মধ্য দিয়ে ছান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical 
Materialism) রূপে ব্যাখ্যা করেছেন। 


মাক:“সে্‌র দ্বান্দিৰক বস্তবাদের মনল উদ্দেশ্য হল ধাঁনক (বুর্জোয়া বা Bourge0is) 
, ও সর্বহারা (প্রোলেতারিয়ত বা Proletariat) এই দুই শ্রেণীর শ্রেণী-সংগ্রামের চিরন্তন 


উদ্বারনোতিকতা মার্কস্‌বাদ গণসমাজতদ্্ ২৭৫ 


হন্দের ষ্টিিসিক ঘটনার ওপর ভাত করে সামাজিক বিবর্তন ব্যাখ্যা করা। 
মাক্কসের মতে “ভাব” ব্যক্তির মনে বহির্জগতের প্রাতফলন, 
ই পরে “ভাব” চিন্তার রূপ নেয় । তান হেগেলের ভাববাদকে 
মৌলিক ভেদ বন্তুজগতের বাঁহর্ভু'ত ও বহির্জগৎ-নরপেক্ষ, সুতরাং 

টা “অবাস্তব” বলে চিহ্নত করেন। তানি ঘোষণা করেন যে, 
দ্বাদ্দিৰক বন্ত;বাদই হল সমাজের বিবর্তনের প্রকৃত, বিজ্ঞানসম্মত, বাস্তববাদন ব্যাখ্যা । 


এঙ্গেল্‌সের ইতিহাস-গবেধণার ওপর 'ভাত্ত করে মাক্স আদিম অবস্থা থেকে বর্তমান : 


যুগ পর্যন্ত মানুষের বিবর্তনের একটি ধারাবাহিক চিন্র“অগকন করেন। 
আদিম যুগের মানুষ এক ধরনের সামীগ্রক সাম্যবাদ সমাজের (Primitive 
Communism) অধীন ছিল। তখন একই পাঁরবারের মধ্যে সমাজের সমস্ত বান্ত 
সমানভাবে কোন আগ্চালক নেতার নেতৃত্ব মেনে চলতেন। পরবতণকালে দাসপ্রথা 
(51৫৮০৮১) দেখা দিল এবং মানৃষ অসহায়ভাবে প্রভুর ভূতারূপে জোর জ,ল;মের 
শিকার হল। কৃষিব্যবস্থা প্রবর্তিত হবার পর জাঁমর মালিক হিসাবে -জমিদারগণ 
কবর * ভূমিহীন কৃষকদের দ্বারা কৃষি ব্যবস্থা চাল; করে। তার 
হা ।ববর্তনমূলক$  ফলেও সমাজে জাঁমদার এবং ভূমিহীন প্রজা এই দ:ট শ্রেণী 
মাক্ঠসের ইতিহাস-বিজ্ঞান দেখা দিল। এর পর শিল্প বিপ্লবের (70591 Revo- 
lution) মধ্যে দিয়ে ইউরোপের মত উন্নত দেশে ধনতন্তের 
(Capitalism) আবর্ভাব ঘটে । এর ফলে বরাবর যেমন হয়ে এসেছিল, সেভাবেই 
সমাজ দট শ্রেণীতে বিভন্ত হয়ে গেল--পাজপতি এবং শ্রমিক । নাক্কসের মতে, 
ইত্হাসের ধারাবাহক পর্যালোচনার ফলে সমাজে এই যে দুটি পরস্পরাবরোধশ 
শ্রেণীর দ্বন্দ (Diale০ti০$) দেখা যায়, এই দ্বন্দ অর্থনৈতিক বৈষম্য বা শোষণ 
থাকার ফলেই ঘটে । এর মধ্য দিয়ে প্রভু এবং ক্রীতদাস, জামদার এবং ভুমিহগন কৃষক, 
পুশজপাত এবং শ্রামক-_এই দুটি পরস্পরাবিরোধা শ্রেণীর মধ্যে শ্রেগীসংগ্রাম (01295 
৪08০) দেখা দিতে থাকে । মাক্সের মতে এই শ্রেণনসংগ্রাম পংজবাদগ অর্থাৎ 
ধনতাশ্তিক সমাজে চরম রূপ ধারণ করে। তখন উভয় পক্ষই দুটি সংঘবদ্ধ শ্রেণীতে 
পরিণত হয়। একটি হল ধানক বা বুজেণয়া শ্রেণী, অপরাঁট হল সর্বহারা বা 
প্রোলেতারিয়ত শ্রেণী । শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সর্বহারাদের শ্রেনণ- 
হীন সমাজ (Dictatorship of the Proletariat বা classless society) গড়েওঠে । 


এই সমাজের নাম সাম্যবাদী (990107150) সমাজ । সৃতরাং দেখা যাচ্ছে 'য, ' 


মাক্‌ সের মতে অর্থনৈতিক শোষণের বিরুদ্ধে বিভিন্ন এঁতিহাসিক ঘটনার মধ্য দিয়ে 
শোঁষতকে বারবার একটা শ্রেণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হয়। এই সংগ্রাম 
অর্থনৈতিক কারণে ঘটে এবং শ্রেণ' গ্বার্থে'র দ্বন্দের ফলে ঘটে। এই দ্বন্দ অবশাযপ্তাবাঁ, 
ঘটবেই | তাই মাক্স্‌ এই অর্থনৈতিক দ্ব্দঃকে একটি ওঁতিহাসিক তবে, বৈজ্ঞানিক 
সিদ্ধান্তে পরিণত করেন । 

মাক্‌“স্বাদের ব্যাখ্যা করে প্লেখানভ্‌ (2161401০৬) লিখেছেন যে, মার্কস: এবং 


২৭৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


PE 


AAR ran "ite 


এঙ্গেল:স্‌ তাঁদের সাম্যবাদী চিন্তাধারয় হেগেল, ফয়য়্যারবাঃখ্‌ (Feuerbach) প্রভৃতির 
দ্বারা প্রভাবিত হন। প্লেখানভের মতে মাক্কস্‌ হেগেলপন্হণ জামণন দাশশীনকদের 
কি হাঁস, প্রভাব থেকে মত্ত পাবার জন্য এতিহাসিক বন্ত;বাদের 
বৈজ্ঞা'নক (গেখানভ) (Historical Materialism) সাহায্যে তাঁর বিজ্ঞানসন্মত 
সাম্যবাদের (Scientific 5০cialism) ব্যাখা করেন। 
অর্থাৎ, তাঁর মতে, তাত্বিক বস্তুব।দ (Epistemological Materialism) এবং প্রাত- 
হাপিক বন্ত;বাদ (Historical Materialism) এই দুটির মধ্যে মার্কস সর্বপ্রথম 
- পার্থক্য ণনর্ণয় করেন। প্লেখানভের ব্যাখ্যা অনযায়ী প্রথমটি হেগেলবাদ, দ্বিতীয়টি 
মাক্স্‌বাদ। ১ 
মাক্তসীয় এতিহাসিক বস্তুবাদের ওপর মন্তব্য করতে গয়ে লোৌনন: বলেছেন যে, 
এই মতবাদ শুধু ইতিহাস এবং অর্থনগৃতিকে সংযুক্ত করে না, এ দুটির সঙ্গে সমাজ- 
১০৯১ তত্বকেও যুক্ত করে ।লেফেভার (Lefebvre), বটমোর (Botto- 
টি... more ) প্রমুখ আধাীনক সমাজতত্বাবদ্ণ মাক্কসং- 
বাদী সমাজতত্বের (Marxian 5০০০1০৫৯) প্রধান স্তপ্- 
রূপে এ্তিহাসিক বদ্তুবাদকে চিহ্নিত করেন। এই ব্যাখ্যায় সমাজের অস্তিত্ব (9:1৫ 
of society) এবং সমাজের গতিশশলতা (social dynamics বা social [2৯ 
এই দ:টিরও অর্থবহ ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। 
মাক্‌“সায় দ্বান্দিবক বন্তুবাদ একাধারে এতিহাসিক, রাজনোতক, সমাজতাত্বক ও 
অর্থনৈতিক । মাকর্ঁসায় অর্থনীতির শেষ কথা হল যে, সমাজের বিবর্তন বা পাঁর- 
জা মা বর্তন যে শোষণাভত্তিক শ্রেণসংগ্রামের মধ্য দিয়ে ঘটেছে, 
পান সেখানে অর্থনীতির ভুমিকা মুখ্য । কারণ, উৎপাদনের 
পদ্ধাত যতই পাঁরবর্তিত হয়েছে, ততই সমাজে শোষণের 
তীব্রতা বেড়েছে, কারণ বণ্টনব্যবস্থার বৈষম্য বেড়েছে। বিপ্লবের ফলে ধনতন্বের উচ্ছেদের 
পর শ্রেণীহীন সাম্যবাদী, সমভোগবাদশ সমাজ প্রতিষ্ঠিত হলেই কেবল এই বৈষম্য 
দুর হয়। 


॥ দ্বাদ্দিক বস্তবাদ £ মাৰ্ক সূ বনাম ফয়য়্যারবাঃখ, ॥৷ | 

ছাত্রজীবনে হেগেলকে গর বলে স্বীকার করলেও মার্কস: কিছুদিন 
বাদেই হেগেলীয়: দ্বন্দববাদের ভাববাদী অংশকে বর্জন করে তাঁর 
মৌলিক দ্বান্দিবক বন্ত;বাদকে প্রতিষ্ঠা ,করেন। ফয়য়ারবাঃখুও (Feuerbach) 
মাকর্সের মত প্রাথমিক পর্যায়ে হেগেলের শিষ্য 1ছলেন। 
পরে তিনি হেগেলবাদ ত্যাগ করে তাঁর নিজদ্ব বস্ত;বাদ 
ব্যাখ্যা করেন। কিন্ত; ফয়য়্যারবাঃখের চিন্তাধারার মধ্যেও 
মাক_স্‌ ভাববাদের প্রাধান্য খংজে পেয়েছিলেন। তাঁর মতে ফয়য়্যারবাঃখ্‌: ছিলেন 
ছদ্ম-হেগেলপন্থী। 


মাক: সের মতে ফযয়্যারবাঃখ, 
ছন্ম-হেগেলপন্হণী 


উদারনৈ'তিকতা মাক্স্বাদ গণসমাজতন্ত্ ২5৭ 


মাক্‌স্‌ ও ফয়য়্যারবাঃখ্‌-এর মধ্যে পার্থক্য বুঝতে গেলে ফয়য়্যারবাঃথ্‌ সম্বন্ধে 
তাঁর এগারোটি পর্যালোচনা (পথাঁসদ”) বিশেষভাবে প্রাণধানযোগ্য । এই থাসস্‌ 
গলির অন্ততঃ কয়েকটির বন্তব্য ব্যাখ্যা না করলে 
ফরয়্যারবাঞখ্‌ এবং মাক্সের মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট বোঝা 
যাবে না, মাক্বসের মতবাদও সুপরিস্ফুট হয়ে উঠবে না। 
প্রথম 'থাসসে মাক: স্‌ বলেন যে, গ্রীক বস্তুবাদী দার্শীনক ডেমাক্রিটাস্‌ (9৩7০০ 
50045) থেকে ফর়য়্যারবাঃখ্‌ পর্যন্ত সকলেই বিষয়বস্তু, বাস্তব ঘটনা এবং আভজ্ঞতা- 
জনিত বোধ প্রত্যেকটিকে প্রত্যয়ী বা উপলক্ষরূপে কঞ্পনা করেন। মাক “স্‌ বলেন যে, 
তাঠিকনয়। এগুীলকে মানৃষের ধারণা ও ব্যবহাযতা (2:355 বা Practice) 
রূপে কঙ্পনা করা উচিত, তাঁর মতে সাঁঠক হীতহাসচেতনার মূল বোৌশগ্ট্য হল 
ব্যান্তর চাহদার ওপর, চাঁহদা প্‌রণের জন্য প্রাথামক 
উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর দ:ষ্টি নিক্ষেপ করার যোগ্যতা । 
শিল্পের যাঁম্নকীকরণের মধ্য য়ে শ্রমাবভাগ দেখা দেয় । 
সেজন্য পুরাতন চাঁহদা মেটানো সহজ হয়। 1কম্তু ইতিহাস ও অর্থনীতির গাতশীল- 
তার এমনই বিশেষত্ব যে, মানষের পুরাতন চাহিদা পর্ণ হতে না হতেই নতুন 
চাঁহদার স:ষ্টি হয়। প্রকৃতি (18075), আর্থ-এরীতহাসিক ধারার হেত; (middle 
terms in the historical process) এবং বিমূর্ত চাহা (concrete needs) 
পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হয়ে ওঠে । স্থল (চhy5i০৭al) এবং সামাজিক (5০০৭!) ব্যবস্থার 
অন্তঃক্রিয়া ইতিহাসের মধ্যে প্রতিফালত হয়ে ওঠে । প্রসঙ্গতঃ, মাক্স্‌ ফয়র্যারবাঃখের 
বাবহার্যতাতত্বকে বা প্রাক্সিস্কে সমালোচনা করেছেন। ফরয়্যারবাঃখ্‌ ধর্মকে সামাজিক 
রূপান্তরের ক্ষেত্রে ব্যবহার্য বলে মনে করেন। মাক: স্‌ বলেন যে, ফর়য়্যারবাঃখ্‌ এভাবে 
হেগেলীয় আদর্শবাদের ফাঁদে পা দিলেন। মাক্ষসের মতে, আ্থইীতহাসের প্রগাতি- 
শঈলতাকে মেনে নিয়ে অর্থনৈোতিক ইতিহাসের ফালত তব্বগযীলর সঠিক প্রয়োগই হল 
সার্থক প্রান্সিস্‌। 
তৃতীয় থিসিসে মাক্যস ফর়য়্যারবাঃখের বস্ত;বাদকে ছন্ম-হেগেলবাদ বলে সমা- 
লোচনা করেছেন । ফয়য়্যারবাঃখ্‌ বলেন যে, শিক্ষা ও পাঁরবেষ্টনর দ্বারা প্রভাবিত 
ফরয়্যারঝঃখের ওয় থিসিসের বাজিদের দ্বারাই সামাজিক রপাম্তর সম্ভবপর হয়। কিন্ত; 
মাক্সীয় সমালোচনা এই শিক্ষা বা পারবেষ্টনীর কোন বিশেষ “বস্ত;বাদ৭” 
চিহৃতকরণের প্রচেষ্টা তাঁর মধ্যে নেই, কারণ [তান 
নিজকে “বস্ত;ুবাদণ” বলে জাহর করলেও তাঁর কোন 'বাশষ্ট বস্তুবাদী আর্থঞাত- 
হাসিক চেতনা ছিল না। মাকর্সেরমতে এক্ষেত্রে ফয়য়্যারবাঃখের বন্তবা রবার্ট“ ওয়েনের 
(Robert Owen) মত কল্পনাশ্রপ্নী সমাজতন্ত্রবাদীদের বন্ধব্যের মতই ন্রহটিপুর্ণ। তাঁর 
মতে, প্রকৃতি ও সমাজ বস্তুবাদী দ্বন্দপ্রণালীর মাধ্যমেই সমাজবাবস্থার রূপান্তর 
ঘটায় এবং এটাই (বিজ্ঞানসম্মত খাঁটি বন্ত;ুবাদের সার কথা । 
একাদশতম থিসিস: মাক্তসের একটি চিরস্নরণীয় উক্তির জন্য সংবিখাত। তাঁর 


দুজনের পার্থকোর ক্ষেত্র 


ফয়য়্যারবাঃখের ৯ম থাসসের 
মাক্সীয় সমালোচনা 


২৭৬ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


বন্তব্য হল--দাশশনকেরা যুগে যুগে নানাভাবে পৃথবী সম্বন্ধে অনেক ব্যাখ্যা 
করেছেন ; কিন্তু যা প্রয়োজন তা হল পাঁথবীর পরিবর্তনের জন্য চেষ্টা করা । 
সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে যে মৌলিক, শ্রেণগত পার্থক্য মাক্সের চোখে 
ধরা পড়ে, ফয়য়্যারবাঃখ- তা নিয়ে মাথা ঘামাতে চান না। 
ফয়য়্যারবাঃখ্‌ আস্তিত্বযুন্ত বস্তুকে চেতনার আওতায় 
আনতে চান। কিন্তু মাক্স: এর প্রাতবাদে বললেন-_ 
আন্তত্বযান্ত বস্তুকে বাস্তব চেতনায় আনার মধ্যে স্থিতাবস্থা (5345 ০9০ nt) বজায় 
রাখার একটা আগ্রহ যেন উশীকবঝ4ক মারছে । মাক“সের মতে, বাহ্য জগৎ, বাস্তব ঘটনা, 
প্রা্কীতক রূপকজ্প_-সব কিছুই জ্ঞেয়। ইতিহাস ও অর্থনীতিকে ভিত্তি করে বস্তু 
বাদ! ছন্দের নগীতকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করলে সব কিছুকেই চেতন ও জ্ঞেয় করে 
তোলা যায়। সমাজের আদর্শ, ব্যান্তর চিন্তা, প্রকৃতির ভভঙ্গী-_-সব কিছুই বস্তুবাদী 
হন্দবনগাতর ব্যাখ্যার বিষয়বস্তু; । সমাজের বাস্তব পারমণ্ডলই মান_ষের ধ্যানধারণার, 
ভাবনাচিন্তার, প্রেরণা-এষণা-অন্বেষণার মূল উৎস ৷ এক কথায় মেহনতী মানুষই 
তার ভাগ্যানয়ন্তা । 7 

॥ মার্ক স্বাদের দ্বিতীয় উৎস £ বৃটিশ, অর্থ নৈতিক চিন্তাধারা ॥ 

সামন্তপ্রথার শেষ দিকে এবং শিল্প বিপ্লবের মুখোমুখি ইংলশ্ডে যে অর্থনৈতিক 
চিন্তাধারার সূত্রপাত হয়, তা ধনতন্ত্ (09108191)) ও শ্রেণ্ঠিতষ্তকে (Mercantilism) 
আশ্রয় করে গড়ে ওঠে! যে ইংরেজ অর্থনীতিবিদ্গণ এর ব্যাখ্যাকার ছিলেন, তাঁদের 

মধ্যে দুজনের চিন্তাধারা মাক্কসূকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
মক্‌এসীয় অর্থনীতির ওপর  করে। একজন হলেন-_আযডাম্‌ স্মিথ্‌ (Adam Smith), 
যাও ভৌত. অন্যজন ভোভড রিকার্ডো (0814 Ricar৭০) । মাকসের 
অর্থনগতির তিন খণ্ড (Das Kapital) এবং কাউট্‌স্কির 

(র59915) সম্পাদনায় “উদ্বৃত্ত মূল্য” (Surplus Value) নামক চতুর্থ খণ্ডে 
মাক্সের অর্থনৈতিক মতবাদ সম্পর্কে যা জানা যায়, তা হল যে, তান এই দুজন 
ইংরেজ ধনাবজ্ঞানীর মতের সমালোচনার মাধ্যমে নিজের যান্তিগলকে প্রতিষ্ঠিত করেন। 

আডাম্‌ স্মিথ, রিকার্ডো, মিল প্রভৃতি প্রপদী ইংরেজ অর্থনগাতবি্দিগণের 
মতে, অর্থকে (২০1০5) কেন্দ্র করে বিনিময় বাবস্থা, বাজার প্রভাতি গড়ে ওঠে। শ্রম 
এবং ম.লধনকে কেন্দ্র করে এই ক্রিয়াকাণ্ড চলতে থাকে । মুলধনের দ্বারা শ্রমিকের 


শ্রমের ফলে উৎপাদিত বস্ত; 'বানময়যোগ্য দ্রব্যে (commodity for exchange) 
- পাঁরণত এবং বাজারে ক্রয়-বিক্রয় সম্পক্ষন্ত হয়ে ওঠে । 
আয স্মি, রকাডে ওত এইভাবে শ্রম, মলধন, বাজার, রয়, বির বানময় প্রভৃতি 
ক তবলা নশীত পরস্পর সম্পকযনুন্ত হয়ে ওঠে। সমকালীন ইংরেজ ধন- 
িজ্ঞানশদের এই য্যান্তকে অবলদ্বন করে মাকর্স্‌ তাঁর 

ধৃবখ্যাত “উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ব” (Theory of Surplus Value) ব্যাখ্যা করেন। 


এই তত্রকেই মাক: সায় অর্থনতর প্রধান তত্ব বলে অনেকে মনে করেন। 
উদ্ারনোতকতা মার্কসবাদ গণসমাজতন্ত ২৭৯ 


ফয়র্যারবাঃখের ১১শ খথি সসের 
'মাক্বসীয় সমালোচনা 


টি. 


Ed 


মাক্‌::সের “উদ্বৃত্ত মূলোর তত্বের” আরেকটি দিক হল “শ্রমর্ভাত্তক মংল্যতত্ব” 
( Labour Theory of Value) এই দুটি তত্বেরই বন্তব্য একই | সমকালীন ইংরেজ 
অর্থনীতাবদ্‌দের মতে ধনতল্ব্রে পূর্ণ প্রতিযোগিতা ( Perfect Competition ) 
ও অবাধ বাণিজ্যনীতি ( ম£৩০ 125) প্রচীলত। তার ফলে অর্থনৈতিক ভারসাম্য 
+ ( economic equilibrium ) বজায় থাকে, উৎপাদন- 
নর ভিত বপ্টনভোগ ( Production-distribution-consump- 
ti০n )--এই অৰ্থনৈতিক চরু সাবলীলভাবে চলমান ও 
স্বাভাবিকভাবে গতিশীল থাকে।- এই. ধপদণী ধনতান্ত্রিক মতের সমালোচনা করে 
মার্কস্‌ বলেন যে এই সাবলণলতা ও স্বাভাবিকতা তত্বগতভাবে বা ফালত ক্ষেত্রে 
কোন সময়েই দেখা যায় না।  ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ছোটখাটো ব্যবসা অবল:প্ত হয়, 
শেষ পর্যন্ত ধনক শ্রেণীর কর্তৃত্বে একচেটিয়া ব্যবসা (20702015) গড়ে ওঠে । 
পর্ধাজপতিগণ শ্রমিকদের যে মজুরণ দেন, তার চেয়ে অনেক বেশশ মজুরী শ্রমিকদের 
প্রাপ্য। স:তরাং পঠীজপতিগণ যে মুনাফা (2:০9 ) অন করেন, তা শ্রীমকদের 
প্রাপ্য। ফলে, দ্রব্যম,ল্যের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের প্রাপ্য উদ্বৃত্ত থেকে তাদের বঞ্চিত 
করা হয়। 
শ্রামকগণ ক্রমশঃ পঃজপতিদের বণনা ও প্রবঞ্চনার শিকার হয়ে অত্যন্ত হতাশ, 
নিঃসঙ্গ ও দরিদ্র হয়ে পড়ে ( inpoverishment of the working class )। 
এটি ধনতন্তের একাঁটি অবশ্যম্ভাবী শোচনীয় পরিণাত। শ্রমিকদের শ্রম যেন একটা 
ধনতান্মিক অর্থনশীতর পণ্য (c০৷m৷০dity ) ?হসাবে গণ্য হয়। পঃজিপাতগণ 
শোচনীর পাঁরণতি £“শ্রম" শ্রমিকদের দারিদ্রোর সুযোগ "নিয়ে নামমাত্র মূল তাদের 
পণ্যে পাঁরণত হয় শ্রমকে পণ্য হিসেবে বিক্রয় করতে বাধ্য করে। স:তরাং 
ধনতান্দিক অর্থ'নগঁতিই ধাঁনক বা শোষক বৃর্জোয়াশ্রেণণ ও দরিদ্র প্রমজীবা, সর্বহারা 
প্রোলেতারিয়ত শ্রেণী এই দুটি পরস্পরাবরোধী ভাগে সমাজকে 'বিভন্ত করে দেয়। 
ধনতম্মেই এই গ্রেণী-সংঘর্য চরমরূপ ধারণ করে। মুষ্টিমেয় বুজেণয়াদের বিরুদ্ধে 
সংখ্যাগাঁরণ্ঠ সর্বহারাদের বিপ্লব অনিবার্য হয়ে ওঠে। প্রোলেতারায় বিপ্পবের পর 
সবহারার একনায়কত্ব ও সাম্যবাদ! সমাজ প্রর্তাষ্ঠত হয়। এই সমাজ শ্ৰেণণবিহীন, 
কারণ, এখানে একটিমাত্র শ্রেণী -- মেহনতী জনতা । তাই এ সমাজে শ্রেণগাবরোধ 
অস্ত্হ‘'ত হয়। ফলে, অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অর্থনৈতিক অনাচার দূর হয়। 


॥ মার্ক স্বাদের তৃতীয় উৎস £ সমকালীন ফরাসী সমাজবাদ ॥ 
ফরাস রাষ্ট্রবিপ্পবের পর ফুরাসাদেশে সামাজিক, অর্থনোতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেতে 
বেক ETE বৈপ্লবিক তত্ব প্রচারিত হয়। মাক:স্‌ বলেন যে, 
ভান ফরাসী বিপ্লব পুরানো সামন্তপ্রথা ভেঙে দিল বটে, 
কিন্তু শিজ্প-বিপ্বকে উপলক্ষ করে নব্য গঠজিপাঁত বা 
মুৎগ্‌দ্দি শ্রেণী (c০mprador class ) সেখানে শন্তিশালী হয়ে ওঠে। তাই 


২৮০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


স্বাধীনতা, সাম্য ও সৌভ্রান্ের বাণী শাশ্বত করে রাখলেও বিপ্লবোত্তর ফ্রান্সে গণতন্ত্র 
ও প্রজাতন্ত্র স্থায়ী হল না। দ্বৈরতন্ত্রী নাপোলিগ্*'র আবির্ভাব সত হল । 

[কিন্তু গ্বৈরতন্যের পুনরাবিভণব ঘটলেও উদীয়মান পরধীজবাদের প্রাত- 
ফরাসী সমাজতন্ পক্ষণীয় একটি মতবাদ ফ্রান্সে তখন থেকে আলোচিত 
ও গবতাঁকত হতে লাগল । সে মতবাদটি হল সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্র (9০০1৫. 
lism 01 

প্রাথামক পর্যায়ে, শুধু ফ্রান্সে কেন, সমগ্র ইউরোপে যে সমাজবাদ বিকাশ লাভ 
করল, তাকে মাক্ঠস্‌ সাধারণভাবে নাম দিয়েছেন: :4কজ্পনাশ্রয়ী সমাজবাদ” 
(Utopian Socialism) 1 তানি “সাম্যবাদী ইন্তাহারে'” (“Communist 11901 
মাক-সের “সাম্যবাদ ইন্তাহারে” £580”) কষ্পনাশ্রয়ী সমাজবাদের যে বৈশিষ্ট্য-জ্ঞাপক 
সমকাল'ন পাঁচ রকম ছক (Typology of Socialism ) দিয়েছেন, তার মধ্যে 
সমাজতন্দবাদের ছক রয়েছে (১) সামন্ততান্তিক সমাজবাদ ( Feudal Socia- 
11509) (২) পোঁতি-বৃজোয়া সমাজবাদ ( Petit-bourgeois Socialism ),- (৩) 
জার্মান বা “আসল” সমাজবাদ (German_or “True” Socialism ), 8) 
রক্ষণশশল বা বুর্জোয়া সমাজবাদ ( Conservative or Bourgeois Socialism )s 
(6) 'বশ্লেষণমলক কঙ্পনাশ্রয়ী সমাজবাদ ( Critical Utopian Socialism ) i 
মাক‘স: এদের প্রতোকটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং প্রত্যেকটির ত্রুটি দেখিয়ে সাম্যবাদকে 
({ Communism ) প্রকৃত সমাজতন্ত্রবাদ বলে প্রমাণ করেছেন। 

(১) সামন্ততান্ব্িক সমাজবাদের নামে ফ্রান্স: ও ইংলণ্ডে বুজেয়া সম্প্রদায়ের 

: নেতৃত্বে দরিদ্রদের প্রতি সহানুভতি দেখিয়ে এক ধরনের 

©) ১১ সাম্যের প্রতি সমর্থন জানানো হত। এঙ্গেল্‌সের মত 

ডিন সমর্থন করে মাক্তস্‌ বলেন যে, উনাবংশ শতাব্দীর 

প্রারপ্তে এ ধরনের সাম্যবাদ্‌ খস্টধর্মের উদারনীতির এবং ধাঁনক, আঁভজাত শ্রেণীর 

সহান[ভূতিকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠে। তাঁর মতে, একে সামন্ততন্েরই উন্নত রূপ 
বলা উচিত। 

(২) পোঁত-বহর্জোয়া সমাজবাদ ( Petit-bourgeois Socialism ) ফান্সে 
PTE EAE) [সসমশীদর (5157০; ) নেতৃত্বে প্রচারিত হয় এবং 
সমাজবাদ দৃটিপূ্ণ ইংলণ্ডেও তার আভাস দেখা  যায়। এই মতবাদে কৃষক 
ও শ্রমিকদের স:বধাদানের কথা বলা হয়োছল। ব্যন্তিগত 
স্পাত্কে কিছুটা নিয়ন্তিত করা হবে এবং উৎপাদন ও বিনিময় ব্যবস্থাকেও আবশ্যক- 
মত নিয়শ্তিত করা হবে। মাক্বসের মতে, এ-ধরনের সমাজবাদ ধনতন্তের সীমাবদ্ধ 
কাঠামোকে মেনে নিয়ে পরিচালিত হবে। ফলে, একে একপ্রকার ধনতগ্ত বলাই 
সঙ্গত। 

(৩) জামণন বা “আসল” লমাজবাদ ( German or “true” Socialism ) 


উদারনৈতিকতা মাক স্বাদ গণসমাজতম্্ ২৮১ 


বলতে মাক সমকালীন জার্মানিতে বূজ্জোয়াদের নেতৃত্বে আরেক ধরনের কক্পনা- 
এ শরয়ী সমাজবাদের কথা বলেছেন । কাল গ্রইন্‌ ( Karl 
(৩) জার্মান “আসল” 
সমাজবার বিকৃত ধনভন্ত্.. 3867) এ ধরনের সমাজবাদ সমর্থন করেন। এই . 
সমাজবাদও তৎকালীন জার্মান উদারপন্থী বূজোরাদের 
নেতৃত্বে শ্রমজীবীদের অর্থনোতক মানোন্ননের উদ্দেশ্যে প্রচারিত হয়। মাক্তসের 
মতে এও এক ধরনের ব.্জে“য়া ধনতান্ত্রক বিকৃত, একে সমাজবাদ বলা উাঁচত 
নয়। 

(8) রক্ষণশীল বা বুর্জোয়া সমাজবাদ ( Conservative or Bourgeois 
S০cialism ) সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাক্স্‌ এর প্রধান সমর্থক প্রুধোঁর 
( Proudhon ) মতের ব্যাখ্যা ও সমালোচনা করেন । মাকর্সের মতে প্রুধো ইংরেজ 
€৪) প্রো রক্ষণশধীল অর্থনীতিবিদ রিকার্ডোর মতকে একটু পাঁরবাত“তভাবে 
সমাজবাদ £বানময়যোগ্য দুটি সমর্থন করেন। রকাডেণ বলেন যে, ধনতা'ম্তুক সমাজে 
্রব্যর উৎপাদনের শ্রম ও দ্রব্যাবানময়ের ঘটনাটি শ্রম ও সময় এই দ:ট বিষয়কে 
14598) কেন্দ্র করে নির্ধারত হয়। প্রুধোঁ তাঁর ““দারদ্রযের 
দর্শন” ( ‘The Philosophy 0f Poverty” ) গ্রন্থে প্রস্তাব করেন যে, অর্থনৈতিক 
সাম্য বজায় রাখতে হলে দ্রব্য 'বানিময় এমনভাবে হওয়া উচিত যাতে বিনিগয়যোগ্য 
দুটি দরব্যেই উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমের এবং সময়ের ক্ষমতা বজায় থাকে। তাঁর মতে, 
সামাজক ও অর্থ নৈতিক সংদকার এমন হওয়া উচিত যার ফলে প্রত্যেক ব্যন্তিই শ্রমজশবণ 
হন এবং প্রত্যেকেই সময় ও শ্রমের সমতার স[ত্রের দ্বারা পারচালত হন। 


মার্কস্‌ প্রুধোঁর বন্তব্যগদ্দীলর পাল্টা জবাব দেবার জন্য তাঁর যে খ্যাত গ্রন্থ 
প্রকাশ করেন, তার নাম “দর্শনের দারিদ্র্য” (“The Poverty of Philosophy”) | 
রুধোর জট এই গ্রন্থে তিনি হেগেলীয় নত অনুযায়খ সামাজিক স্থিত 
(Thesis) ও প্রতি-স্থাতর (Anti-Thesi5 ) ছন্দের মধ্যে দিয়ে আদিকাল থেকে 
উৎপাদনব্যবন্থার বিবর্ত নকে ব্যাখ্যা করার যৌন্তকতা য়ে প্রশ্ন তোলেন। প্রঃধোঁ বলেন 
যে, সপ্চিত ও প্রত্যক্ষ শ্রমের প্রাত-শ্থিতির ওপর ভরি করে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে। 
স্থিতি ও প্রতি-স্থিতির এই দ্ব্্বকে বাদ দিয়ে অর্থনোতক সাম্য ও প্রগতিকে নিশ্চিত 
করা যায় না। কিন্তু মার্কস হেগেলের দ্বন্দবনশতির পাঁরবর্তে তাঁর [নিজস্ব দ্বাগ্দ্বক 
বস্তুবাদের ম্‌ল সত্রট ব্যাখ্যা করে বলেন যে, শ্রেণী-সংগ্রামকে অদ্বর্কার করা চলে না। 
কারণ, শ্রেণী-সংগ্রাম এীতহাসিক, অর্থ নাতিক ও বৈজ্ঞানিক সান্রাবলগর ভাতে একটা 
পরীক্ষিত ও নিরীক্ষত ঘটনা । মার্কস্‌ বলেন যে, প্রুধো হেগেলের দর্শনের যে 
দিকটি গ্রহণ করেন, তা হল--ভাবজগৎ থেকে বদ্তুজগতের উত্রণের ব্যাখ্যা । মাক'সের 
মতে এটা হল হেগেলীয় দর্শনের প্রতিক্রিয়াশীল দিক । তাঁর মতে, প্রধোঁ হেগেলীয় 
দর্শনের গ্রহণযোগ্য বৈপ্লাবক দিকটি উপেক্ষা করেছিলেন। এই বৈপ্লাবক দিকটি হল 
স্থিতি, প্রতি-স্থিতি ও সমন্বিত-স্থিতির পারস্পারক '্রিবিধ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে ভাব 


২৮২ রাষ্্রাবজ্ঞান 


স্বতগক্ুয়াশীল হয়ে ওঠে । কিন্তু বস্তুজগতের ব্যাখ্যা মেলে দ্বাশ্টিক বগ্তুবাদের 
তত্বের সাহায্যে । টু 
(6) বিপ্লেষণম[লক-কল্পনাশ্রয়ণ সমাজবাদ ( Critical Utopian Socialism ) 
বাবেয়ুফ্‌ (Bএbeuf ), লাঁ লম" (Saint Simon ), ফুরিয়ার -( Fourier ), 
(৫) বাবেয়ুফ;্‌, সাঁ সিম’, রবাট ওয়েন, 1 wen) প্রমূখ প্রচারকগণ 
ক্রিয়ার, রবার্ট ওয়েন_ দ্বার সমর্থন করেন। মাক্স্‌ এই সমাজবাদকে সমালোচনা 
সমার্থত বিগ্লেষণমুলক করেন। এর সমর্থ'কগণ দরিদু, শোষিতদের সম্পর্কে 
সমাজবাদ--হন্ম-ধনতন্ত আলোচনা করলেও মার্কসের মতে তাঁরা এতিহাসক, 
ধারাবাহিক বা বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে শোধিতদের অভ্যুত্থানের 
কারণ ব্যাখ্যা করেন নি। শুধু নিপশীড়ত শ্রেণণরূপেই শোিতরা তাঁদের কাছে 
আলোচ্য বিষয়বস্তু। ফলে এই সমাজবাদীদের চিন্তায় শোধিতদের 'বপ্লবমুখিতার 
কোন কারণের হদিস নেই । শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমিকের মজুরী, মূলধনের ভূমিকা 
প্রভাতি ধনতান্তিক অর্থনীতির মৌলিক সত্রগ;ুলি তাঁরা ঠিক বুঝতে পারেন নি। 
ফরাসী ও ব্রিটিশ বিশ্লেষণমূলক লমাজবাদকে অ-বৈজ্ঞাঁনক ও কঙ্পনাশ্রয়ী বলে 
সমালোচনা করলেও মার্কসের সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার ওপর তার [বিশেষ প্রভাব 
ছিল। এর সমর্থকগণ প্জবাদশী সমাজে শোষকরুপে ধনক শ্রেণীর শ্োষণবাদী 
ভূমিকা সম্পকে” সচেতন 'ছিলেন। গ্রাম ও শহরের মধ্যে পার্থক্য দ:রণকরণ, ব্যান্তগত 
তরে ফৰ নি মালিকানার অধীনে শিল্পকে না রাখা, শুধু উৎপাদন- 
'বিশ্লেষণমুূলক সমাজতান্দিক ব্যবস্থার পরিচালকর্‌পে ( “a mere superintendence 
‘চিন্তা মাক স্‌কে প্রভাবিত করে ০£ production” ) রাষ্ট্রের দাঁয়ত্বকে সীমত করা প্রভৃতি 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ও প্রস্তাবগু্লে বিশ্লেষণমূলক সমাজ- 
বাদকে কঙ্পনাশ্রয়ণ করে রাখলেও লেনিনের মতে, মার্কসের সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির 
ওপর এর ধ্রবাত্মক প্রভাব ( “Positive influence” ) স্বীকার্য। এর প্রতিক্রিয়া- 
শশলতাকে বাদ দিয়ে মার্কস: এর বৈপ্লবিক, মানবতাবাদণ ও সমাজবাদী দিকটিকে 
সযক্ধে লালিত করেন এবং তার বিশিষ্ট এঁতিহাসিক, দাশ'নিক ও অর্থনৈতিক য্যস্তি- 
গুলির সাহায্যে তাঁর নিজস্ব, মৌলিক, বৈজ্ঞানিক মতাদর্শ উপস্থাপিত করেন। এর নাম 
“মাকসবাদ ৷” 
॥ মার্ক স্বাদের মূল বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত সার £ বুর্জোয়া-প্রোলেতারিয়ত 
শ্রেণীসংঘাত, সর্বহার।র বিপ্লব, বিপ্রাবোত্তর সাম্যবাদের সূচনা ॥ 
* মাক্সূকে অনেকে শ্রেণীসংগ্রামের তত্বের (theory of class-stru£gle ) প্রধান 
উদ্ভাবক বলে মনে করেন ॥ কার্লাইল., আযাডাম: স্মিথ 
pete tho: © [িস্মশদ, সাঁ সিম’ প্রভৃতি লেখকগণ তাঁর পর্বে শ্রেণী- 
{ প্লেখানভ: ) সংগ্রামের তত্ব ব্যাখ্যা করেন । কিন্তু প্লেখানভ্‌ যথার্থ ভাবে 
বলেছেন ষে,“কমানিপ্ট্‌ ইস্তাহারে” মাক এবং এ'ঙ্গল'স: 
উভয়েই শ্রেণী-তত্বের ‘ভিত্তিতে ইতিহাসের অগ্রগতি সম্পকে প্রকৃত য:ন্তিপু্ণ, বৈজ্ঞানিক 


_ উদারনৈতিকতা মা্ক“স্‌বাদ গণসমাজ্তন্ত ২৮৩ 


ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের পূর্ববত৭ অথবা সমকালীন সমাজবাদীগ্রণ এই তত্ব সম্পর্কে 
অবাঁহত হলেও তাঁরা এর সঠিক এ্রীতহাঁসক বা বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ব্যাখা করতে 
পারেন নি। 

মার্কস্‌ এবং এঙ্গেলসের ব্যাখা অনুযায়ী বুজেশয়া এবং প্রোলেতারয়ত এই দুই 
শ্রেণীতে সমাজ ীবভন্ত। তার ফলে মা্কসবাদীদের বর্ণনা অনুসারে শ্রেণী-তত্বের ' 
বিশ্লেষণে এই দি শ্রেণীরই বিশেষ ভুমিকা রয়েছে । শিল্পষ্‌গের শুরু থেকে বত 
শ্রেণীসংগ্রাম তত্ব ঃ মাসের এবং দক্ষতার ভিত্তিতে যে শ্রমাবভাগের নীতি ( Theory 
ব্যাখ্যা of Division of Labour) প্রচালত হয়েছে, সেই 

ঘটনাটিকেই মাসূবাদণগণ শ্ৰেণীবিভাগের একমাত্র কারণ 

বলে চিহিত করেছেন। “কল্পনাশ্রয়ী সমাজবাদশ বুজে“য়া লেখকগণও” স্বীকার করে- 
ছেন যে, সামন্ততন্ত্রের পাঁরবর্ত্তে যে নতুন শল্পার্ভাত্তক সমাএব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, 
তার মধ্যেও শ্রেণীবিভাগ চলে এসেছে। কিন্তু তাঁদের মতে শ্রেণীীবিভাগের কোন 
মৌলিক অর্থনৈতিক কারণ ছিল না, এটা আকাঁপ্মক ঘটনা । মার্স: শ্রেণণীবভাগের . 
মৌলিক অর্থনৈতিক কারণটি ব্যাখ্যা করে তার অভ্যুত্থানের মধ্যে একাট এঁতহাসিক 
ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করেছেন ও *শল্পসমদ্ধ যুগেও ধনবণ্টনের বৈষম্য দূর করার ক্ষেত্রে 
তার বৈপ্লাবক সম্ভাবনাকে গুর;ত্বপূর্ণ' বলে মনে করেছেন । 


“কমযনিষ্ট,ইন্তাহার” গরচ্ছে মার্কস ওএক্গেল্‌স ঘোষণা করেছেন যে, প্রত্যেক বুর্জোয়া 
সমাজব্যবস্থায় এক ধরনের মালিক-প্রশাসক সম্প্রদায় (Vanagerial 0195) থাকে | এই 
শ্রেণীর ব্যন্তিগণ সাধারণতঃ প্রাতষ্ঠানগণুষ্তে প্রচলিত পম্ধাতকে চাল; রাখার চেষ্টা 
করে। এই প্রশাসক বা মাঁলক শ্রেণী থেকেই ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া শ্রেণীর উপাত্ত হয় । 
বুজেণয়া শেঃণীর উদ্ভব মাকসিবাদীগণ বলেন যে, বুজেয়া শ্রেণী শোষক শ্রেণণ 

হলেও সে একটি গুর;ত্বপূর্ণ ঞতিহাসিক ভূমিকা পালনের 
জন্য অবতীর্ণ হয়। মার্কস্‌ ও এগ্গেল্সের যৌথ “ইস্তাহারে” বলা হয়েছে যে? 
মিশরের পিরামিড, রোমানদের আমলের স্থাপত্য ও ভাস্ক* ইত্যাঁদ বহ: প্রকার উন্নত 
অতাতকালে বু্জোয়াদের আমলে ও তাদের নেতৃত্বে দেখা গেছে। কিন্তু সেজন্য 
বুজেণয়াদের শাসনকে প্রাকৃতিক এবং অর্থনৈতিক কারণে আদর্শ শাসন বলে মনে করা 
যায় না। এর কারণ হিসাবে মার্কস এবং এণ্গেল:স:্‌ বৃজেশীয়াদের শ্রেণাঁচারত্র এবং 
শ্রেণীদ্বা্থ সম্পকে তাঁদের বিশেষ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত করেছেন । 

বুর্জোয়া শ্রেণীর প্রধান লক্ষ্য হল উৎপাদন এবং বণ্টন ব্যবস্থার ওপর দনজেদের 
শ্রেণীগত প্রাধান্য বিস্তার করা । এই প্রাধান্য লাভের উদ্দেশ্য হল দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক 

বুজোয়া শেপ স্বার্থের লক্ষ্য অর্থাৎ, সর্বহারা শ্রেণণর শ্রমল্খ উৎপাদনজানত প্রাপ্য 
থেকে তাদের বণ্ঠিত করে সর্বাধিক মনাফা লাভ করা । এটাই হল বূুজোয়া শ্রেণণর 
শ্রেণগগত চরিত্র ও তার শ্রেণগস্বাথথ। 


“ই্তাহারে” বলা হয়েছে যে, বৃজোয়া শ্রেণণ সংখ্যায় মুষ্টিমেয় হলেও তারা অর্থ- 


২৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


নৈতিক কারণে শাল্তিশালী। ধারে ধারে তারা পৃথিবাঁর অন্যান্য দেশের বুর্জোয়া 
ব্যাঙ্ক্‌, বাঁমা কোম্পানী, শেয়ার শ্রেণীর, সঙ্গে আঁতৃতি (entente ) বা আত্মাযতা স্থাপন 
বাজার, আন্তঃরাষ্ট্রীয় ব্যবসা করে । একই শ্রেণাস্বার্থের জন্য এই আত্মীয়তাবোধ গড়ে 
আন্তণতিক কৃজেণয়া শেণোঁ ওঠে। পৃথিবার বিভিন্ন ধনতা্ত্িক দেশের সমস্ত বুজেয়া 
গড়ে তোলে সম্প্রদায়ের এই প্রাধানাকে ব্যাপক করে তোলার জন্য 
ব্যাৎক্‌, বাঁমা কোম্পানী, শেয়ার বাজার, প্রভৃতি পাঁথবীর 
সব দেশের আন্তঃরাম্ট্রীর বৃহদায়তন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পঃজপাঁত ও ব্যবসাদারদের সঙ্গে 
যোগাযোগ রাখে এবং তাদের সেবা করার চেষ্টা করে । এভাবে বুঙ্জোয়া সম্প্রদায় 
ক্রমশঃ একটি শান্তশাল শোষকশ্রেণার্‌পে গড়ে ওঠে । লেনিন: পরে দেখিয়েছেন যে 
প*জিবাদ' দেশগুলি সাম্রাজ্যবাদের (0 perialism ) মাধ্যমে তাদের বুজোঁয়া শ্রেণীর 
প্রাধান্যকে কায়েম! দ্বার্থরুপে (vested interests ) রক্ষা করার চেষ্টা করে। 


মাক-স্‌বাদীদের মতে, বুজেশয়াগণ তাদের শ্রেণণদ্বাথের মূলে নিজেরাই কুঠারাঘাত 
করছে ( the bourgeoisie are the “grave-diggers” of the ruling ০18১5 ) 
আন্তভণাতক লরবহার অন বুর্জেয়ারা আন্তর্জাতিক স্তরে এক্যবদ্ধ, শক্তি 
শালী হয়ে উঠছে, তেমনি সর্বহারা প্রোলেতারিয়ত শ্রেণাীও 
সংখ্যাগরিষ্ঠ হবার ফলে এক্যবদ্ধ এবং শক্তিশালী হয়ে 
ওঠে । সুতরাং মার্কস্‌ এবং এণ্গেল:স্‌ তাঁদের যৌথ “ইস্তাহারে* এ দুটি পরস্পর- 
বিরোধী শ্রেণী-চরিত্রের অন্তদ্বন্ম্বকে একটা সর্বাত্মক এবং বৈজ্ঞানিক সত্য বলে বর্ণনা 
করেছেন । এর ফলেই সর্বহারা শ্রেণী সমাজতম্ত্রকে একটা সর্বজনীন মতবাদরূপে 
প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে । তাদের নেতৃত্বে অবশ্যন্তাবী সাম্যবাদী বিপ্লবের শেষে 
শ্রেণীবিহীন, সাম্যবাদ সমাজের প্রতিষ্ঠা সুনিশ্চিত হয়েছে। ৃ 


মাকর্সিবাদী আলোচনায় শ্রেণঈ-সংগ্রামের তত্ব ! theory of class-struggle ) 
বিশেষ গ;রুতবপূ্ণ। সেজন্য বুজেণয়া এবং প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীর গুরুত্ব ও মূল্যের 
জন্য এই মতবাদ অত্যন্ত তাৎপ্য‘প্য্ণ । শ্রেণাী-সংগ্ৰাম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মাকস, 
এঙ্গেল'স্‌ উভয়ে আদি সমাজতন্ত্র সামস্ততদ্ এবং ধনতন্ত্র এই সমাজব্যবস্থাগ্‌লের 
নৈতিক কারণে শেণোঁ- ধারাবাহিক আবির্ভাবের ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা বলেন 
সং পা এ যে, প্রাচীনকাল থেকে আজ পযন্ত ইতিহাসের অগ্রগতি 
এতিহাক সত্য . বা পারবর্তন শ্রেণ-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সর্বহারা শ্রেণীর 
নেতৃত্বে হয়েছে। ফলে, এই শ্রেণগত অন্তদ্বন্দৰ শোষক 

এবং শোষিত শ্রেণী দুটির মধ্যে একটা তীব্র বিরোধ চিরকাল স:প্ট করে এসেছে । 
আধুনিক ধনতন্বে এই শ্রেণীগত বিরোধ চরম পর্যায়ে ঘটে এবং রক্তান্ত বিপ্লবের মধ্য দিয়ে 
সব'হারার নেতৃত্ব ( Dictatorship of the Proletariat ) স্থাপিত হয়। অবশেষে 
শ্রেণীবিহীন, অথাৎ সামাবাদী সমাজ প্রাতাষ্ঠত হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
মাকসংবাদী তত্ব অনংযায়। বুজে“য়া এবং প্রোলেতারিয়ত উভয় শ্রেণীর পৃথক্‌ পথক: 


উদারনোতিকতা মাকস্‌বাদ গণসমাজতদ্ত ২৮৫ 


এর বিরুদ্ধে একাবদ্ধ হয় 


গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ব্যাখ্যা করা হলেও .একটির ভূমিকা অপরটির ভু'মকার ওপর 
নিভ'রশীল। 


॥ মার্ক সীয় ইতিহা সবিজ্ঞান £ এন্দেল্সের দৃষ্টিতে ॥ 

প্রথম জীবনে হেগেলপন্থী হলেও ফ্রিড্রিশ্‌ (Friedrich Engels) (১৮২০ 
১৮১৯৫ শেষ পর্যন্ত বামপন্থী হয়ে ওঠেন। ইংলশ্ডের শ্রামকপ্রধান ম্যাঞ্ডেন্টার শিক্পাণুলে, 
আসার পর শ্রামকদের সম্পকে (তান ভাবনাচিস্তা শুরু করেন। মাক্কসের সঙ্গে তার 
বম্ধূত্বকে ল্যাস্কি একটি ‘এঁতিহানিক ঘটনা” বলেছেন (“No partnership in 
history is more famous than that of Marx and Engels.”)I তাঁর, 
অর্থনীতি সম্পাঁকত গ্রন্থে মান: একটি মূল্যবান ভূমিকা ?লখোঁছলেন। ইংলণ্ডে ও 

জার্মানীতে শ্রমিকশ্রেণী সম্পকে ফয়য়্যারবাঃখ্‌ সম্পর্কে ও 
এঙগেলংসের সংক্ষা্ত জীবনী  তান্যান্য বিষয়ে তাঁর লেখাগীল মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর ৷ 
“কামউীনস্ট্‌ ইন্তাহার” ও “জার্মান মতাদর্শ” (4710০ German Ideology”, মাক 
ও এঙ্গেল্‌সের যুগ্ম প্রচেষ্টায় রাচত। মাকর্তসীয় অর্থনীতির অনেক দিক এঙ্গেল্‌স্‌ 
নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। কিন্তু “পরিবার, সম্পাত্ত এবং রাষ্ট্রের উৎপাত” 
শশর্ধক তাঁর গ্রন্থাট মাকলায় ইতিহাসচেতনার ব্যাখ্যা হিসেবে একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বলে, 


স্বীকৃত । ৮ 

মাক ও এঙ্গেলস্‌ ্রীতহাঁসিক বিশ্লেষণ পদ্ধাতকে হেগেলের ভাববাদী, অবাস্তব 
মার্কস-ও এঙ্গেল্‌সের ইতিহাসদর্শন (Philosophy of History) থেকে মনুন্ত 
ইাঁত্হাসাঁবজ্ঞান করেন এবং ইতিহাসকে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সাহায্যে 


ই'ত্হাসাঁবজ্ঞানে (Science 9 চ715005) রুপাম্তারত করেন। 
ধলউইস্‌হেনার মর্গান্‌ (Lewis Henry Morgan) (১৮১৮-২৮৮১) নামক 
{বখ্যাত মার্কন নাবিজ্ঞানীর ব্যাখ্যার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এঙ্গেল:স্‌ অর্থনৈতিক ও 
সিটি ৮২... সামাজিক স্তরগলির ক্লামক রূপান্তরের ভিতিতে ইতি- 
না পারি হাসের ঘটনাভীত্তক ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যা করেন । মর্গানের 
প্রভাব ব্যাখ্যাকে মাক্সীয় হীতহাসীবজ্ঞানের আলোকে তান 
উদ্ভাঁসত করেন। এগ্জসেলসের ব্যাখ্যা থেকে জানা যায় 
যে, এঁতিহাসিক ঘটনাগ;ুলি একটি বিচ্ছিন্ন, তাৎক্ষাণক ব্যাপার নয়। সেগুলি ধারা- 
বাহকভাবে এতিহানিক {বিবর্তনের সামাগ্রক গতশীলতার:সঙ্গে জাঁড়ত। 
এগেলস্‌ বলেছেন যে, আঁদকালে আদিম সাম্যবাদ (Primitive Communism) 
প্রচলিত ছিল। কন্তু আধুনিক যুগের মার্ক: সায় সাম্যবাদের তুলনায় তা ছল 
স্থুল ৷ মাক্‌সাঁয় সাম্যবাদ সমভোগবাদ', কিন্তু আদিম 
সাম্যবাদ ছল গোষ্ঠাঁগত সমাধিকারের (conmunal 
০Wnership) ওপর নির্ভরশশল। কৃষিপদ্ধতি আবিষ্কারের পর সেচের জন্য জল ও 
উর্ব‘রা জাঁমকে অবলম্বন করে ননীমাতৃক সভ্যতা গড়ে ওঠে বটে, কিন্ত; এর ফলে 


সাবস্ততন্মের উন্ভবের ইতিহাস 


২৮৬ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


অপেক্ষাকৃত শন্তশালী ব্যন্তব্ের কতৃত্বে দুর্বল ব্যক্তিগণ ক্লীতদাসে পরিণত হল। 
শন্তিশালী ব্যক্তিগণ জমি, দখল করতে শর করল | কালক্রমে, ভূমিহীন কৃষকেরা 
তাদের ভাড়াটিয়া কৃষকে পরিণত হল। এভাবে সামন্ততন্তরের উদ্ভব হল। 


ইউরোপের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে এঙ্গেল্স- বলেন 
যে, সামন্তপ্রথা মধ্যযুগ (Middle ১4০১) পর্যন্ত বিশেষভাবে শান্তশালণ ছিল। 
Eo যাজকতম্তরের বিরদ্ধে সামন্ত ও সেনাপতিগণ রাজতন্বের 
আবির্ভাবের কারণ সমর্থন করে। পরে, সামন্তশ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও বাবসায়ণ 
সম্প্রদায় অধিকতর রাজনৈতিক কতৃ'ত্বলাভের জন্য দ্বৈরতদ্্ 
রাজার বিরদ্ধে একত্রিত হয় । ফলে ক্রমশঃ স্বৈরাচারী রাজতশ্হের পতন হল এবং ধনিক 
শ্রেণীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের (0৫210211500) সচনা-হল । 


কিন্ত; যে ঘটনাটি সমস্ত মধ্যযুগীয় সামন্ত প্রথাকে নিমেষে বিধ্বস্ত করল, তা 
হল শিজ্পবিপ্লবের সচনা। উনবিংশ শতাব্দীর শুর; থেকে যন্বের প্রয়োগে শিল্প- 
সমৃদ্ধির সম্ভাবনা ক্রমবর্ধিত হতে লাগল । ধনতন্ত্রের আবিভণব হল । িম্ত এঙ্গেলস্‌ 
রন মাক:“সের সঙ্গে একমত হয়ে ঘোষণা করলেন যে, শাসক- 
তন্ময় উচ্ছেদ ধরতে জন শাসিতের মধ্যে শোষক-শোধিতের পরস্পরবিরোধী যে 
শেশোসংগ্রাম হল তরতম. শ্রেণীসম্পর্ক আদিকাল থেকে চলে এসেছে, ধনতগ্ত্ তাকে, 
তীব্রতম পর্যায়ে পেশছে দিল। ফলে, ধানিক বুর্জোয়া, 
ও প্রোলেতারিয়ত সর্ব হারাদের শ্রেণ+সংগ্রাম শেষ পযন্ত সাম্যবাদী বা সমাজতান্ত্রিক 
বিপ্লবকে নিশ্চিত করে তুলল | সর্বহারাদের জয় অবশ্যম্ভাবী । তাদের জয় মানেই 
তাদের নেতৃত্বে শ্রেণীহীন সাম্যবাদ সমাজের আবিভণব একটা প্রব সত্য । 


এঙ্গেল'স্‌ মর্গানের নৃতত্ব ও মাক্সীয় অর্থনৈতিক তত্বের সিদ্ধান্তগলিকে আন্তঃ- 
শাস্তীর প্রয়োগপদ্ধতির (interdisciplinary method) 
সাহায্যে সামাগ্রিক ইত্হাসাবজ্ঞান রচনার জন্য ব্যবহার 
করেছেন। এর ফলে গড়ে উঠেছে সামগ্রিক, দ্বান্দিবক ও 
বস্তুবাদ' মাক্‌“সায় ইতিহাসবিজ্ঞান । এঙ্গেলস্‌ প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্রমবিবতনিসচক 
'সতগ্যলির সাহড্যও মাক্‌সায় ই তিহাসবিজ্ঞানকে সংপ্রতিষ্ঠিত করেন । 


॥ মাৰ্ক সীয় ইতিহাসবিজ্ঞান £ প্রেখানভের ব্যাখ্যা ॥ 
প্রথম জীবনে নারদ্‌নিক্‌ (45০41) সম্প্রদায়ের সমর্থক হিসাবে কক্পনাশ্রয়ণ, 
অর্থাৎ মাক্‌স্‌বাদ্‌-বিরোধী সমাজবাদী চিন্তাধারায় 
স্নেখানভ, মাক, স্বাদের... অন:প্রাণিত হলেও গেওগি" প্লেখানভ্‌ (Georgi 
নারদ উন. 7256211558১) পরবর্তীকালে লোনন- 
বাদ! হয়ে ওঠেন । মাকর্ঠস্বাদের দ্বাণ্দিবক বস্তুবাদের মত অনেক তাত্বক প্রশ্নের ব্যাখ্যা 
করে তিনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করেন। 


উদ্ারনৈতিকতা মার্কসূবাদ গণসমাজতশ্ত ২৮৭ 


মাক, 'সাঁয় ইতিহাশাবজ্ঞানের 
মুূলা।য়ন 


এগ্গেল্‌স্‌ মাক্ঁসের ইতিহাসভাবনাকে মর্গানের নূতত্ব ও মাক্বসীয় অর্থনীতির 
সাহায্যে ইতিহাসাবষ্ঞানরুপে প্রাতীষ্ঠত করেন । প্লেখানভ্‌ 
কী নু হেগেলীয় ইতিহাসদর্শনের ভাববাদী শৃঙ্খল থেকে 
এপ (গলখানভ- ইতিহাসচেতনাকে ম;ন্ত করে মাকর্তসের দ্বাশ্দিবক বন্ত;বাদ 
_..ওমাক্ষসীয় অর্থনীতির সাহায্যে ইতিহাসের বিশ্লেষণ 
_করেন। ফলে, গড়ে ওঠে মাক্যসের হীতিহাসাঁবজ্ঞানের একটি বলিণ্ঠ চিন্তাধারা । 
হেগেলীয় কল্পনায় ইীতিহাস ভাবের পরিচালিকা একটি জাগতিক শান্ত ( History 
15 World Spirit appearing as Idea.) | ঈ*বরের 
রানা আস্তিত্বে বিশ্বাসী হেগেল জাগাঁতক শান্তিকে সুমহান, চরম 
শান্ত প্রকাশ, ব্যক্তির ভূমিকা ক্ষমতাসম্পন্ন এশী শান্তর প্রকাশ বলে ব্যাখ্যা করেন। 
পূবানাদক্টি সুতরাং হেগেলীয় দর্শনে ইতিহাস অদৃশ্য শান্তর 
দ্বারা প্বয়ং-চাঁলত, ব্যন্তির ভুমিকা সেখানে পূর্ব 
'নাদক্ট। অর্থাৎ হেগেলের মতে ইতিহাস দ্বয়ংস্‌ষ্ট একটি জাগতিক ঘটনা (History 
is pre-determined ০0301010985.) । ব্যাক ছিরে গতি প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত 
করতে পারে না। 
প্লেখানভ্‌ হেগেলের ভাববাদণী ইতিহাসদর্শনের তীর সমালোচনা করেন। তাঁর 
মতে, মাক, সের দ্বান্দবক বস্তুবাদের ম;ল বন্তব্য হল এই যে,ইতিহাস মানুষের সৃষ্টি 
ইতিহাসের ও অর্থনশীত্র পরিপ্রেক্ষিতে সামাজিক বিবর্তনের ধারা ব্যাখখার অর্থ 
মানুষ প্রয়োজনের তাঁগদে ইতিহান তৈরী করে। তাই প্লেখানভ্‌ বলেন যে, ব্যান্তর 
তাৎক্ষণিক প্রয়োজন এবং ব্যান্তর আশা-আকাঙ্খাকে বিপ্রতীপ অবস্থায় রাখা ভুল । 
আদম সমাজের অর্থনৈতিক প্রয়োজন অনুযায়ী মানুষ 
ইীতহাসদর্শনের সমালোচনা তার চাহিদা মিটিয়ে পাঁরবেশ ও পরিমণ্ডল রচনা করেছে। 
ও মাক্কসের শেন্ঠত্ব প্রমাণ নতুন কোন অর্থনোতিক উৎপাদন প্রণালী বা অর্থনোতিক 
ব্যবস্থা চাল হবার সঙ্গে সঙ্গে এরীতহা'সক অনুবঙ্গও পাঁর- 
বাঁততি হয়। সোজা কথায়, মান; অথথ নোতক কাঠামোর 
মধোই নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে চেষ্টা করে। সামন্ততন্ত্র কু্াভাত্তক, ধনতন্ত 
শি্পাঁভাত্তক। কিন্তু মাক্বনীয় ব্যাখ্যায় সমস্ত এীতহাসিক অবস্থাতেই মান:ষের. 
সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক স্থরীকৃত হয়েছে শ্রেণীসংঘাতের [ভিত্তিতে । এই শ্রেণণীসংঘাতই 
ধনতন্্ের চরম বিকাশের ফলে অবশেষে শোষিত সর্বহারাদের শোষক-বিরোধণী 
বিপ্লুবর পথে তাড়িত করে। বিপ্লবে তাদের জয় হবেই ; কারণ, তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ, 
তারা আদশশনষ্ঠ।. তাই তাদের অর্থনৈতিক, রাজনোতিক, সামাজিক মান্তর, 
তাদের সার্বিক উন্নয়নের ব্যবস্থা তাদের নিজেদেরই হাতে । ইতিহাস ও অঞ্নগাঁত 
মান্য নিজেই পরিচালনা করে। এইভাবে প্লেখানভ্‌ একদিকে হেগেলের কল্পনাশ্রঃ, 
ভাববাদী ইতিহাসদর্শনের ধোঁয়াটে আবহাওয়ার বাইরে ইতিহাসচেতনাকে নিয়ে এলেন, 
অনাঁদকে মাক্এসের ইতিহাসিন্তাকে স্বচ্ছ, সহজবোধা, বান্তবধমণী য্যান্ততকের দ্বারা 


২৮৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


হাতহাসবিজ্ঞানরপে প্রাতাষ্ঠত করলেন। তাই “ইতিহাসে ব্যক্তির ভুমিকা” (Re 
of the Individual in History”) প্রবন্ধাট লিখে প্রেখানভ্‌ শুধু যে হেগেলের 
ইতিহাসদর্শনের সঠিক বিকজ্পরূপে মাক্তসীয় ইতিহাসীবজ্ঞানকে সংপ্রাতষ্ঠত করার 
চেষ্টা করলেন, তাই নয়, তান নিজদ্ব চিন্তাধারার সাহায্যে মাক্তসূবাদের একটি 
গুরুত্বপূর্ণ তত্বের মৌলিক ব্যাখ্যাকারর্‌পে বিখ্যাত হয়েছেন । 


[বিশিষ্ট মার্কন দার্শানক সিডনি হূক্‌ (5idney H০০%) মাক্তসের ইতিহাস- 
বজ্ঞানের সঙ্গে হেগেলীয় ইতিহাসদর্শনের তুলনা করে বলেছেন যে, মাকর্দ্‌বাদ - 
এল্টানো হেগেলবাদ (“Marxism is Hegelianism turned upside down”) 
কারণ, উভয়েরই ইতিহাসচিন্তা দ্বন্দ বা বৈপরণতোর 
নশীতকে' (018150705) আশ্রপ়্ করে গড়ে উঠেছে, কিদ্তু 
হেগেল ভাববাদশ, মাক্স্‌ বস্তুবাদী । কাল পপারের 
(Kr! Popper) মতে মাক্তপীয় ইতিহাসাবিজ্ঞান ইতিহাসকে সরলরৈখিক তত্বর্‌পে 
(6 linear, schematic view 0f History”) প্রকাশ করে । কিম্তু ইতিহাসের গাত 
সব সময়ে সরল রেখার মত নয়। টইন্ব ইতিহাসের উখানপতনের 'ভীত্বতে তার 
তারাঙ্গক গাঁত (Cyclical view of History) নির্দেশে করেছেন । 


সিডনি হুক্‌, কাল পপার 
ও টইন্‌বির বন্তব্য * 


॥ মাকৃ্দীয় সমাজতন্বের আদিপর্ব £ নিকোলাই বুখারিনের ব্যাখ্যা ॥ 
নকোলাই বুখারিন: (১৮৮৮-১৯৩৮) রুশাপ্রবের সর্বাধিনায়ক লোননের 
একজন ঘনিষ্ঠ, বিশ্বস্ত সহকমরঁ ছিলেন। মাক্-স্বাদের 
এ মাজা বাবার হিসাবে তা নামল 
উল্লেখযোগ্য । এমন কি মার্কসীয় সমাজতাত্বিক ব্যাখ্যার . 
ক্ষেত্রে পাঁথকৃৎ রূপে তাঁকে গণ্য করা হয়। ৃ 
মাক্বপীয় সমাজতত্বের ব্যাখ্যার'জন্য বুখারিন্‌ প্রথমে মাক্বসের এীতহাসিক বস্ত; 
বাদের (Historical Materialism) বিশ্লেষণ শুর; করেন | মাক্‌ল্‌ বলেন যে, 
সামন্ততন্দে ভুদ্বামগণ এবং ধনতন্তরে প:'জিপতিগণ যথাক্রমে ভূমিহীন কৃষকদের 
মাক: সের “উদ্বৃত্ত মুল্য ৃ ৫৩১ এ ভে ys ও 
এম ত্র ম য়ে উদ্বৃত্ত অংশ নিজেরা 
Ei ০ ১১৯৮ ৮০) মাক:সয় অর্থন'তির ক্ষেত্রে “উদ্বৃত্ত মূল্য 
তত্বের” (Theory of Surplus Value) এটাই সারকথা । মাক: সয় অর্থনীতির এই 
সপ্ধাস্তকে স্বতঠীসদ্ধ (৮০০৭) রূপে গ্রহণ করে বূখারন্‌ এর সমাজতাত্বক তাৎপর্য 
বিশ্লেষণ করেন। | 
বুখারনের মতে খেতমজনুর ও শ্রমিকদের প্রাপ্য আত্মসাৎ করে বুর্জোয়া ধানকশ্রেণী 


উদারনৈঁতকতা মাকসংবাদ গণলমাজতন্ত্ ২৮৯ 
রা. বি. [১]-১৯ 


একটা পরান্নভোজাঁ, পরগাছা শ্রেণী রূপে পরিপুষ্ট হয়। ধারে ধীরে তারা একটা অবসর- 
: ভোগা শ্ৰেণীতে (Leisহured 01835) পারণত হয়। জবন- 
4০৪ ৫৮০৭ সংগ্রামের দুভেণগ তাদের সহ্য করতে হয় না বলে তাদের 
নেতৃত্বলাভের সমাজতাত্বক পক্ষে নেতৃত্বলাভ সহজ হয়। কিন্ত; তাদের নেতৃত্ব 
কারণ (Leadership) স্বাবধাভোগী শ্রেণীর নেতৃত্ব । তাদের 
একটা লাঘন্ঠ অংশ শিল্প, সা'হত্য, কলা ইত্যাদি ক্ষেত্রে 
সৃজনশীল কাজে আত্মীনয়োগ করলেও তারা শ্রমজীবী নামক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ 
শ্রেণীকে তাদের ন্যায্য প্রাপ্য অবসরভোগের আধিকারপ্রাাপ্তর পথে বাধা সৃষ্ট করে। 
তাদের সম্ভাব্য সৃজনশীলতা বাধা পায়। ধনতন্ত্র সমাজের একঘেয়ে, একপেশে, 
বাস্তবাবচ্যুত, অবক্ষয় সভ্যতা এভাবেই গড়ে ওঠে । 
- রুশ বিপ্লবের পর পধাঁজবাদ রে সমাজতম্তী সমাজের অগ্রগমনের অন্তর্বতাঁ* 
অবস্থার বিশ্লেষণের ক্ষেত্রেও বুখারিন্‌ বাস্তববাদী পদ্ধৃত 
বশর অনুসরণ করেন। লোনন: এ বিষয়ে তাঁর মৌলিক চিন্তা- 
ধারার প্রশংসা করেন এবং তাঁকে অন্তর্বত“ীকালীন রুশ 
সমাজনপীতি (social transformation of the transitional period) গনধণরণের 
দ্বায়িত্ব অর্পণ করেন । 
ধনতন্ত্ৰ ও সাম্রাজ্যবাদের সহযুক্তি 74 লোননণয় ব্যাখ্যা অর্থনৈতিক দিক থেকে 
. মুলাবান্‌। কিন্তু বুখারিন এই অর্থনৈতিক যোগস;ব্রের 
৭১৮ সমাজতাত্বক ব্যাখ্যা করেন ।- তান বলেন যে, আভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রে যেমন ধনতন্ত্রীরা অবসরভে।গী শ্রেণীরুপে সুবিধা 
পাচ্ছে, তেমান বাঁহার্বশ্বের অবসরভোগী শ্রেণীর;পেও বুর্জোয়ারা সর্বত্রই এরকম একটা 
সাবধাভোগন পরগাছা শ্রেণী । | 
॥ মার্ক স্বাদের সম্প্রসারণ £ রুশ বিপ্লব, ১৯১৭$ বল্শেভিক বনাম 
দল ৷৷ 
ভনাদিমির্‌ হীলাঁয়চ্‌ উলিয়ানভ্‌ বিপ্লবী নেতার্‌পে আত্মগোপন করার সময় ব্যবহৃত 
নিকোলাই লেলিন্‌ ( ১৮৭০--১৯২৪ ) এই ছদ্মনামেই বিদ্বাবখ্যাত। মধ্যবিত্ত শিক্ষিত 
পরিবারে তাঁর জম্ম । তাঁরা ছয় ভাই র:শ বিপ্লবে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অংশ গ্রহণ 
করেন। তাঁর জোষ্ঠ ভ্রাতা তৎকালীন স্বৈরাচার জারের হত্যার ষড়যন্ত্রের আঁভযোগে 
গ্রেপ্তার হন ও তাঁর ফাঁসি হয়। কাজান: ও সেন্ট: ?পটার্সবুর্গ বিধ্বাবদ্যালয়ে উচ্চ 
শিক্ষা লাভের সময় থেকেই লেনিন: রুশ বিপ্লবীদের সঙ্গে যুক্ত হন। নানা সময়ে 
তিনি জারের সৈন্যদের হাতে অবর্ণনীয় নির্যাতন: সহা করেন কখনও উত্তর মেরুর 
সন্নিকটে সাদর সাইবেরিয়ার “ঠাণ্ডা মরুভূমিতে” নির্বাসিত, কখনও কারাগারে 
লোননের সংক্ষিপ্ত জীবন... চাবুকের আঘাতে জর্জারত। একবার চলন্ত ট্রেন 
থেকে তান লাফ দিয় পালান। অদম্য প্রাণশক্তি, 
গভীর নিষ্ঠা, মৌলিক চিন্তা, অটল মনোবল সম্বল করে তিনি যেভাবে রূশ্‌ 


২১০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


বিপ্লবীদের নেতৃত্বের শীর্ষে ওঠেন, তা রূপকথার মত--যেমন রোম্যাণ্টিক- 
তেমনি লোমহ্য'ক। এই ক্ষণজন্মা যেন নেতৃত্ব প্রদানের জন্যই রুশ রাজনীতির রঙ্গ- 
মণ্ডে আবিভূতি॥ তিনি শুধু মার্কসবাদী দার্শনিক ও মার্কসূবাদের ব্যাথ্যাকার 
নন, বিপ্লবোত্তর যুগে স্বল্প সময়ের মধ্যে ধনতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের স্তরে রুশ দেশের 
উন্নয়নের মত অসম্ভবকে তিনি সম্ভব করে তোলেন। তাঁর বাস্তবতাবোধ, বিচক্ষণতা, 
নিপীড়িত স্বজাতীয়দের প্রতি গভীর দরদ দেশবাসীর কাছে তাঁকে পরম প্রিয় করে 
তোলে । তাই তিনি “মহান: লেনিন” । 

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রুশ বিপ্লবের আগে ১৯১২ সাল থেকে মার্কসবাদী 
নেতাগণ দ:টি দলে 'বিভন্ত হয়ে 1গয়েছিলেন--প্লেখানভের নেতৃত্বে “মেনশেভিক দল” 
( Mensheviks ) এবং, লেনিনের নেতৃত্বে “বল্‌শেভিক দল?” ( Bolsheviks )। 
লোঁননের তাত্বিক শিক্ষকরুপে প্লেখানভ্‌ বিশেষ সম্মান পেয়ে থাকেন। দুটি দলই 
তৎকালীন স্বৈরাচারী, শোষক রাশিয়ার সম্রাটের (02৪: বা [527 ) জারতন্তের উচ্ছেদ 
চাইতেন ও মার্কসবাদণ বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তাস্বীকার করেন । কিন্তু মেনশৈভিক্গণ 
দেন শোঁভক' ধন মনে করতেন_-তৎকালীন রুশ কৃষকশ্রেণী বিপ্লবের জন্য 
বল্‌শোভক: দল; দলের তখনও প্রদ্তুত ছিল. না, কলকারখানার শ্রমিকদের 
বন্তব্য সাহায্যেই সাম্যবাদী বিপ্লব ঘটাতে হবে। পাশ্চম 

ইউরোপের গণতান্ত্রিক সমাজবাদীদের ( Social Demo- 
0৫5 ) দ্বারা তখন মেন্শেোভক্গণ প্রভাবিত হন। তাঁরা ভেবোছলেন যে, কিছুদিন 
ধরে বূর্জোয়াদের সাহায্যে ধনতন্ত্রের বিকাশ ঘটিয়ে পরে সাম্যবাদী আন্দোলনকে এরই 
অন্তরালে গুপ্ত গণসমিতি ইত্যাদির মারফত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । মেন্‌- 
শেভিক্গণের কেউ কেউ শুধু লেনিনের নেতৃত্বে একটা আভজাত শ্রেণীর সাহায্যে 
সাম্যবাদ" আন্দোলন শুরু করতে রাজী ছিলেন না। শীকন্তু লেনিনের নেতৃত্বে বল- 
শেভিক্গণ আবিলম্বে সাম্যবাদণ বিপ্লব পরিচালনার জন্য উদ্যোগণী হন। ইতিহাস প্রমাণ 
করেছে যে, লেনিনই সঠিক নতি গ্রহণ করেন । 

১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লোৌনন্‌ রুশ বিপ্লবের প্রাথমিক প্রস্তুতি শুর? 
করেন। প্লেখানভের প্রাত শ্রদ্ধাশশল হলেও তিনি বেশীর ভাগ মেনশোভক্‌দের 
রুশ: কম্ানিস্ট্‌ পার্ট“ থেকে বহিষ্কৃত করেন। তানি রুশ চরিত্র সম্পকে প্লেখানভের 

চেয়েও বেশ সচেতন ছিলেন । সংখ্যায় গাঁরষ্ঠ থাকলেও মেন্‌শোভক্গণ কোন বিকল্প 

সাম্যবাদী দল গড়তে পারলেন না। অক্টোবর বিপ্লবের 

২০০৮0 দায়িত্ব ও নেতৃত্ব এভাবেই লেনিনের সুযোগ্য হাতে চলে 

এল। বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেন্শেভক্গণ লেনিনের 

সঙ্গে কেন যোগ দেন নি বা কেন দ্বতন্ত দল গড়েন নি, সেটা ইতিহাসের অনেক 

হে'য়ালির অন্যতম । শেষে লেনিনের নেতৃত্বে ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লব সফল 
হল । রাশিয়া তখন থেকে সোবিয়েত সমাজতন্ত্রী দেশ [হসাবে গড়ে উঠল। 


উদ্বারনৈঠিতকতা মার্কস্‌বাদ গণসমাজতন্্ ২৯১ 


॥ মার্ক স্বাদের সম্প্রসারণ £ লেনিন্বাদ ॥ 


মার্কসের ৩০তম মৃত্যুবার্ধকী উপলক্ষ্যে প্রদত্ত ভাষণে লোনন্‌ বলেছেন যে, 
মা্কল্বাদ সুসম্পূ্ণ দার্শীনক বস্তুবাদ -“তা থেকে মানবসমাজ, বিশেষ করে 


শ্রীমক শ্রেণী তার জ্ঞানাঞ্জন শলাকা লাভ করেছে ।” 
স্ম্‌দ্ধ ও সম্প্রসারিত 
সরল লোনন্‌ নানা দিক 'দিয়ে মার্কস্বাদের ব্যাখ্যা করেছেন। 
মার্কস বাদ-লোনন, বাদ ফলে মাকসংবাদের তত্ত্বগত ও ফালত উভয়ক্ষেত্রেই তান 


অনেক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। তাই দেখা যায় যে, 
আগেকার দার্কসৃবাদ লেনিনোত্তর যুগে মার্কনূবাদ-লোনন্বাদ এই যুগ্ন আভজ্ঞানের 
দ্বারা চিহ্নত হয়ে আসছে । এর ফলেই ব্যাখ্যা ও পুনবর্যাখ্যার মধ্য দিয়ে মাক“সবাদ 
বহু আলোচিত, প্রাণবন্ত, তত্ব ও ফালতের একটি নতুন আঁঙ্গকর্‌ূপে পাঁথবীর নানা 
দেশের দার্শীনকের ও জননেতাদের প্রাণত করছে । 
প্রথমতঃ, লোনন: মাকসূবাদের যে দিকটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, তা হল 
্বান্ছিক বপ্তুবাদ। কিম্তু এখানে স্মরণীয় “বস্তু” সম্পর্কে লেনিনের ব্যাখ্যা । 
“বস্তুবাদ ও তার অবৈজ্ঞানিক সমালোচনা” ( “Materia- 
ডি, lism and Empirio-criticism”) নামক তাঁর সাবখ্যাত 
| গ্রন্থে লোনন_ বলেছেন যে, যা কিছ: গাঁতময়, তাই বদ্তু 
(‘Matter means Motion”) সুতরাং লোননায় ব্যাখ্যা অনুযায়ী মাকসীয় 
ততব্বে বস্তুবাদ মানে প্রতিশীলতা ৷ 
্বতাীয়তঃ, ধনতন্ত্ৰের চরম অবস্থায় পংজবাদ ওপানবোশকতার বা সাম্রাজ্যবাদের 
(Imperialism) সঙ্গে যুক্ত হয়ে সাম্যবাদের অগ্রগ্গাতকে আরও ত্বরান্বিত করে। 
লোঁননের মতে সাম্রাজ্যবাদ পৃথিবীর 'বাঁভন্ন দেশে পঠাজপাঁতদের শোষক শ্রেণারুপে 
সৃগাঁঠত করে তোলে । ব্যাঙ্ক্‌, বাঁমা প্রতিষ্ঠান, আন্তঃ-রাম্ট্রয় বিশালাকার ব্যবসা 
প্রাতষ্ঠান, শেয়ার ও ফাট্কাবাজার প্রভৃতির মারফত ব্যাপকভাবে পাঁজর লেনদেন, 


(২) সমজ্যবাদই ধনতন্মের চরম বিনিয়োগ ও পণ্যসামগ্রীর বণ্টন-ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক 
ও শেষ পর্যায় ঃ আন্তরশীতক . পঠাঁজ (17800৩০৫491) রূপে পযাজপাতিগণ সম্পূর্ণ 
বুর্জোয়া বনাম আন্তজর্ীতক_.. ভাবে নিজেদের শ্রেণসস্বার্থে নিজেদের কর্তৃত্ব রাখে । ফলে 
প্রোলেতারির়ত সপধাজপাঁতগণ আন্তর্জাতিক পঠধাজপাঁতরপে ( Interna- 
tional Bourgeoisie ) সঙ্ঘবদ্ধ ও সুগঠিত হয় ।  পধাজপাঁতদের শিজ্পের চাহদা ' 
মেটাতে উপনিবেশগুলি থেকে কাঁচামাল সরবরাহ হয় । আবার, শিজ্পজাত দরব্যগুলির 
বাজার 1হসাবেও উপনিবেশগনুলি ব্যবহৃত হয়। সুতরাং পধাজপতিদের শ্রেণগদ্বাথেই 
ধনতন্ত্ৰ! দেশগ্‌ৃলি সাম্রাজ্যবাদর্কে হাতরাররূপে ব্যবহার করে। কিন্তু আন্তজাতিক 
গীজপাতগণ শীন্তশালী হলেও মুষ্টিমেয় । এর পাল্টা আরও শীন্তশালী সংগঠন 

+ হিসাবে একই বিরোধ শ্রেণীস্বার্থকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে আন্তজশাতক সর্বহারা 
শ্রেণী ( International Proletariat )| এর ফলে, লোনিনের ব্যাখ্যায়, সাম্রাজাবাদই 


7 রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ক 


ধনতন্তের চরম ও শেষ পর্যায় (( ‘Tmperialism is the highest stage of 
Capitalism” ) | সাম্রাজ্যবাদ ও পঃ্জিবাদ উভয়ের সম্মিলিত শন্তির বির:দ্ধেই 
আন্তজণতিক সর্বহারার নেতৃত্বে সাম্যবাদী বিপ্লব ত্বরান্বিত হয়। 
তৃতীয়ত, ইতিহাসের ঘটনার অমোঘ নির্দেশে অর্থনৈতিক সত্রাবলীর নিশ্চিত, 
চরম পারিণাতি' ঘটাবার জনা দায়ণ বৃজোয়া শ্রেণী । তারা নিজেরাই সমাজতান্ত্রিক 
| ইতিহাসের ক্ম-পরিণাতির পথে নিজেদের শ্রেণগত ভূমিকা 
(৩) সজে জারির পালন করে যায়। মুনাফার লোভ ক্রমশঃ পংাজবাদদ 
আত্মঘাতী ভামিকাই সাম্যবাদী মা C8 BCE রর 
বিপ্লবকে ত্বরান্বিত, নান্চত  শ্ৰেণীকে শোষণের চরমতম পথে ধাবিত করে । চড়া ও মন্দা 
করে তোলে বাজারের তরঙ্গ ( 0805 ০৮০1৩ ), বেকারত্ব, কালোবাজারণ, 
ফাট্কাবাজী প্রভৃতি প্রলুব্ধ ও প্ররোচিত পধাজবাদী 
শ্রেণীর আত্মঘাতী স্বার্থের জন্যই আন্তর্জাতিক ধনতম্মে দেখা দেয়। বুর্জোয়া 
শ্রেণীকে ধনতন্ত্ৰ এভাবে স্ববিরোধী করে তোলে (“The Bourgeoisie collapses 
by its own inner contradictions”) এজন্যই সাগ্রাজাবাদশী প*জিবাদকে . 
আত্মঘাতমূলক পা লিপ্ত হতে হয় (4016 bourgeoisie are its own 
Srave-diggers”” ) 
মাকর্সবাদ সপে লেনিনের চতুর্থ ম:লাবান ব্যাখ্যা হল--“রাষ্ট্রের অবক্ষয় 
তত্ত্ব” (“withering away of the state”) এই তত্ব তাঁর পধাীজবাদী 
স্বাবরোধিতার তত্বের ( “০n৮৭di৫i০৷5” ) তাত্বিক সম্প্রসারণ । জোসেফ, স্তালিন্‌ 
ভোর (7০5০0 Stalin) (১৮৭৯-১৯৫৩) ১৯২৪ সালে 
ধনতন্রের প্বাবরোধিতার তত্ব সোবিয়েত রাশিয়ার ক্বেদ্লভ, বিশ্বাবদ্যালয়ে ( $০৫- 
1০৮ University) প্রদত্ত তাঁর ভাষণে লোননের 
“বিরোধিতা তক্ধের” যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তদন:সারে ধনতন্রের প্রথম স্বাবরোধ 
শ্রীমক-ও মূলধনের মালিকের বিরোধ । এই বিরোধের কারণ দুটি শ্রেণীর মধ্যে . 
শ্রেণগগত বৈপরাঁত্য ৷ দ্বিতণয় স্বাবরোধ হল-কাঁচামালের উৎস, অপর রাষ্ট্রের ভূখণ্ড 
ইত্যাদি দখল করা নিয়ে বিভিন্ন ধনতন্ত্রী দেশের পঠাঁজপাতিদের মধ্যে ও সায্লাজাবাদী 
রাষ্্রগুলির মধ্যে ক্ষমতার লড়াই ও দখলদার তৎপরতা । তৃতীয় স্ববিরোধ হল 
মুষ্টিমেয় কতকগুলি “সভ্য” শাসক জাতি এবং সারা দুনিয়ার অগণিত গুপনিবেশিক, 
পরাধণন জনসাধারণের মধ্যে বিরোধ । 
স্তালিনের কথায় “মাক:“স্‌বাদের সাধারণ কোষাগারে লেনিন: যা দান করেছেন, 
যা ্বভাবতঃই শুধ; তাঁর নামের সঙ্গে জড়িত,” তা হল মাকর্স্বাদকে একটা ব্যাপক, 
লেনিনের স্বাবরেধতক্ের :  সংসংবদ্ধ বিষ্রদর্শনে পরিণত করার প্রচেণ্টা। লোননের 
ভ্তাললপর মূল্যায়ন ও কমর্থন ব্যাখ্যায় মাকর্স্বাদ নিছক রুশ বা অন্য কোন দেশের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোন “জাতীয় মতাদর্শ” নয়, তা হল 
{বিশ্বজনীন সামাবাদ ' International Communism )1 এরই অপর 'নাম 
মাক:'দবাদ-লনিন্বাদ |: স্তালিনের মতে এটাই মাকর্স্বাদের লোঁননায় ব্যাখ্যার 
“ঞ্াতহাসিক মূল্য ৷” 


উদারনৈতিকতা মার্কসবাদ গণসমাজতন্ত্ ২১৩ 


পণ্চমতঃ স্তালিন্‌ “পদ্ধতির তন্বকে” বা “ব্যবহার্ধতার তন্বকে” ( Praxis ) 
(6) শ্তালনের মতে, প্রান্সিস: লোনন্‌বাদের একটি স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেছেন। 


জানিয়েছিলেন। লেনিন: ১৯১৭ সালের বল্‌শোভিক বিপ্রবের প্রধান সংগঠক ছিলেন । 
তাই মাক্‌ স্বাদের বিপ্লবাত্মক বন্তবাকে তানি তাঁর প্রত্যক্ষ আঁভন্ঞতার ভত্তিতে 
“পদ্ধতিগত তত্বের” সাহায্যে সহপরিস্ফুট করেন । 
রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে রাশিয়াতে বিপ্লবাবরোধণী নানা বিভ্রান্ত দেখা দিয়েছিল ॥ 
উনি রাত “পেতি-যুর্জোরা” নারদ:নিক্‌গণ সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্য 
(বন্দো কেরে কেন দিয়ে রুশ শাসনতন্ত্রকে পরিচালিত করতে আগ্রহী ছিলেন। 
গুরত্বপূর্ণ সম্পূর্ণ নৈরাজ্যবাদীরা ( Anarchi5ও ) স্বৈরাচারী 
জারতণ্রের বিরুদ্ধে চরম বিক্ষোভ প্রদর্শনের নামে 
গোলমাল পাকাতে চাইছিলেন। স্তালিন বলেন যে, এই সমস্ত বিভ্রান্তর মুখোমুখি 
হয়েও লোনন্‌ তাঁর নিভণীক নেতৃত্ব নিভু'ল রণকৌশল-( 5০35৫ ) এবং নির্ভেজাল 
: পদ্ধতির (15 ) সাহায্যে রুশ: বিপ্লবকে সফল করে তোলেন। ' 
স্তালন্‌ লোননীয় রণকৌশল ও. পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে 
জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মাক্কসবাদী তত্র প্রযোজ্যতা যাচাই করা ও সমাজ- 
তদ্তী দলের সংগঠন ও পুনর্গঠন লোননের রণকৌশল ও 
০ মুল কথা । এ প্রসঙ্গে তান স্মরণ করিয়ে 
i দেন-কিভাবে বিপ্লবের নামে “ণশশুসল5 বিশৃঙ্খলার” 
( “infantile disorder” ) ঝোঁকের বিরুদ্ধে লৌনন্‌ কম্বানিস্টদের সতক করে . 
দেন।  কাউট্‌্কর মত আওয়াজ তুললেই বিপ্লব দেখ দেয় না। “এক পা আগে-_ 
দু পা পিছিয়ে” শীর্ষক পাস্তা এজাতীয় রণকৌশলের পদ্ধাতকে লোনন 
“হঠকারিতা” বলে তার নিন্দা করেন। : 
ষষ্ঠতঃ, স্তালিন্‌ বলেন যে, মার্কসের তুলনায় লোনন্‌ মতাদশে'র (Ideology ) 
ওপর বেশ! গুরুত্ব দিয়েছেন। মাক স্বাদের বস্তুতান্দ্রকতাকেই তান একমাত্র সঠিক 
মতাদর্শ বলে ঘোষণা করেছেন। : কারণ, এ মতাদর্শ‘ ইতিহাস, অর্থনীতি ও প্রাকৃতিক 
বিজ্ঞানের যৌথ ও ফাঁলত ক্রিয়া-প্রক্রিয়া-বাকরিয়ার ফলশ্রাতি। মার্ক'সায় দ্বাশ্দ্বক ও 
(৬) সঠিক মতাদশে'র ওপর. এঁতিহাসিক বস্তুবাদ তাই বৈজ্ঞানিক পদ্ধাত ও একমান্র 
লেনিনের গুরুত্ব আরোপ ; অনবসরণযোগ্য পদ্ধতি । প্রসঙ্গন্রমে স্তালন:্‌ বলেছেন 
বিপ্লব দ্বতঃস্ফূ্ত‘ নয়, যে, মাকস্‌ বিপ্লবের স্বতঃস্ফত'তার বিরদ্ধে মত প্রকাশ 
সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বিপ্লবকে স্থায়ী করেন। পেতি-বৃজেয়া শ্রেণণ বিপ্লবকে স্বতঃদ্ফ্তত বলে 
১০৮৬৮ প্রচার করে, বিপ্লবের জূণকে হত্যা করে ও প্রতিবিপ্রব 
৪ is ( Counter-revolution ) ও প্রাতক্রিয়াশশলতার ( Re- 
action) সাহায্যে ধনতন্ত্রকে স্থায়ী করে রাখার চেষ্টা 
করে। এ ক্ষেত্রে “কি করতে হবে” (“What is to be done”) এবং “এপ্রিল: 


২৯৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


PE রা 


শনবন্ধগুলি” (“April 0০5০5 ) সাম্যবাদ মতাদর্শের, পদ্ধাতর ও রণকৌশলের 
বাস্তবাভাত্তিক ঝাখ্যাকার {হসাবে লোননের নামকে চিরস্মরণসয় করে রেখেছে । আবার, 
সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তাৎক্ষাণক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পটভুমিকাকে বিচার 
করে সাময়িকভাবে বুজেণয়াদের সণ্গে সহযোগিতা করে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যরুপে 
সাম্যবাদ বিপ্লবকে ত্বরাণ্বিত করার কর্মসূচীকেও লেনিন: মতাদশ পদ্ধতি ও রণ- 
কৌশলের অন্তর্বতা* প্রকল্প বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। “দরকার হলে অস্থায়ী, নড়বড়ে 
সরকারের সণ্গেও বষ্ধূত্ব কর, তারপর সাম্যবাদের ধাক্কায় তাকে বিধ্বস্ত করে দাও” _ 
লোননের এ নির্দেশ মার্কস-বাদকে ফাঁলত ক্ষেত্রে আরও প্রয়োগমংলক, আরও বাস্তব- 
ধম” করে দিয়েছে। 

সপ্তমতঃ, মেহনত জনতার একনায়কন্ স্থাপনের জনা মার্কসবাদী লক্ষ্যকে 
লেনিন: আরও বাস্তবধমর্ঁ করে তোলেন। স্তালিনের মতে, লোৌনন: এ ক্ষেত্রে মাসের 
চেয়েও বাস্তবতার দিকে বেশশ ঝু'কেছিলেন। “রাষ্ট্র ও বিপ্লব” (“State and 
Revolution” ) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে লোননের একটি উক্তি উদ্ধৃত করে স্তালিন্‌ তাঁর 
বন্তব্কে সমর্থ'ন করেন । লৌনন: বলেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কতণ্ত ( Dictator- 
ship of the Proletariat ) হল ক্ষায়িফু, মম বুর্জোয়া শ্রেণীর ওপর মেহনত 
জনতার শাসন। বলপ্রয়োগের ওপর এ শাসন নির্ভ'রশশল । কোন আইনকানুন এর 
(ও) বাকল মোজার 1 বাচাতে চরচ্হায়ী, কারণ 
একনায়কবের ত্বকে লোন. মেহনত. জনগণের সহান:ভুতি ও সমর্থন এর ভরসা। 
আরও বাস্তবায়িত করেন ১৮৭১ সালের ১২ই এপ্রিল: মার্কস জার্মান সাম্যবাদী 
নেতা কুগেলমান্‌কে (15821757.) যে পত্র লেখেন, তাতে তান নির্দেশ দেন 
«পযবের মত রাষ্ট্র নামক আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটি শুধু দখল করাই নয়, তাকে ভেণ্গে 
টুকরো টুকরো করাই হল কমন্যানস্টদের শেষ লক্ষ্য॥ ইউরোপ মহাদেশের যে কোন 
স্হানে জনগণতন্্ প্রতিষ্ঠার এটাই হল প্রাথমিক পদক্ষেপ’ - “গ্ববিরোধ-তত্ব”” 
প্রাম্ট্রের অবক্ষয় তব” ইত্যাদি আন[্ষাঁঙ্গক মতবাদের সাহায্যে লেনিন: মাক-সের 
উপদেশকেই সামাবাদগ সমাজের চরম লক্ষ্যর;পে আরও বাস্তবায়িত করে তোলেন । 

অণ্টমতঃ, স্তালিনের ব্যাখ্যা অনুসারে লেোনিন্বাদের বিশেষত্ব হল-_মাকস্‌বাদের 
1ভাত্তিতে জাতিসমন্যার সমাধানের ব্যবস্হা করা । সাম্রাজ্যবাদী ইউরোপায় রাষ্ট্রগাল 
তাদের উপানিবেশের অধিবাসী অনন্ত জাতিগ্যালকে “সভ্য” করে তোলার অজুহাতে 
তাদের ওপর কর্তৃত্বকে দশ্্হায়ণ করে রাখত॥ তাদের ধনতণ্তরকে সংরাক্ষিত রাখার 
জন্যই তাদের এ সাম্রাজ্যবাদী কৌশল ও অপচেষ্টা । 
লোনন: প্রথম মা্কসংবাদের যুক্তির সাহায্যে পধাজবাদ ও 
সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে আঁতাঁত্‌ (entente ) থাকার ফলে 
জাতিসমস্যার জটিলতার স্বরূপ ব্যাখ্যা করেন। জাতীয় আত্মানয়ন্ত্রণের অধিকার 
( Right of self-Jetermination ) প্রদান করে প্রত্যেক জাতির স্বতন্্র রাষ্ট্রগঠনের 
আঁধকার লৌনন: স্বীকার করেন। স্তালন্‌ দাবি করেন যে, এইভাবে লৌননের 


৮৮, জাতিসমস্যার সমাধানে 
লোননের মৌলিক চিন্তাধারা 


উদ্ীরনৈতিকতা মার্কস্বাদ গণসমাজতন্্ন ২৯৫ 


ব্যাখ্যায় শুধ ধনতম্মের উচ্ছেদের কারণই জানা যায় না; সাম্রাজ্যবাদের অবশান্তাবী 
পতনের কারণও জানা যায়। মার্কস্বাদের লেনিন"য় ব্যাখ্যার ফলে দুটি কারণই 

এখন পরিষ্কার । 
নবমতঃ, মাক'সংবাদের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে স্তালিন লোননের যে নিজস্ব 
অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন তার অন্যতম হল “সাম্যবাদী দলের” ( “পার্টির” 
অর্থাৎ Communist Party-র ) ভূমিকা নির্ধারণ । মার্ক'সবাদকে ফলিত ক্ষেত্রে 
সাথ কভাবে প্রয়োগ করতে হলে নতুন, জঙ্গ*, বিপ্লবী পার্টিদরকার। তাই ক) শ্রামক- 
শ্রেণীর অগ্রগামী বাহিনগী (Vanguard of the Working 01255) রুপে সাম্যবাদী 
পার্টিকে সংগঠিত ও সুগঠিত করার ওপর লেনিন বিশেষ 


(৯) “পাটি” সম্বন্ধে লেনিন, গর্ত ্ । (খ) বমানিষ্ট পার্টিকে শ্রমিক- 


মাক“সাঁয় ধারণাকে >পচষ্টতর 
করেন £ লেনিনের মতে পাঁট* - শ্রেণী ও সর্বহারা মেহনতণ জনতার সঙ্গে অনবরত যোগা- 
“তগ্ৰগাম! ঝাঁছনগ” বা যোগ রক্ষা করে চলতে হবে, তার হাত ধরে তাকে সময়মত 


ভ্যানগার্ড বিপ্লবের রাস্তায় এগিয়ে আনতে হবে। : (গ) পাট যেন 
= সর্বহারার সামগ্রিক সংগঠন হয়ে, যায়, সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। (ঘ) “এক পা এগিয়ে, দুপা পেছিয়ে” পঢস্তিকায় লেনিন উপদেশ 
দিয়েছেন যে, কম নিষ্ট- পার্টি“ প্রয়োজন হলে “প্রাক্সিস্” অন;সারে বিপ্লবমূখী শ্রামক- 
শ্রেণীর নেতৃত্ব দিতে গিয়ে অবস্থা বংঝে ব্যবস্থা নেবে, হঠকারিতা, শিশুসুলভ 
বিশঙ্খলার ( “Infantile disorder’) বিরুদ্ধে সাবধান হতে হবে। (ও) কমযনিস্ট্‌ 
পার্টি যেন সর্বহারার একনায়কতশ্তর প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সবচেরে শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে 
ওঠে। (চ) লোননের মতে, কমানিষ্ট পার্টি হল সব হারা শ্রেণীর সম্মিলিত ইচ্ছা- 
শত্তির প্রতাক। সুতরাং লোনিনবাদ্‌ কম]নিপ্ পার্টির মধ্যে কোন উপদলের 
বরদাস্ত করে না। দলের শৃঙ্খলা থাকবে লোহার মত অনমনীয়। না থাকবে 
কোন » না হবে ফাঁকা বুল কপডানো। নিছক বাক্‌সর্বগ্ব, ভণ্ড, নগতি- 
বিবাজতি, সুবিধাবাদী; ক্ষমতািগস্‌ সমাজতান্ত্রিক পাটি “প্রচ্ছন্ন বৃজেণয়া 
দল” বলে লেনিন: তাঁর চরম ঘৃণা প্রকাশ করেছেন । 
কেউ কেউ অভিযোগ করেন যে, মাক্‌'নবাদের সম্প্রসারণ করতে গিয়ে লৈনিন্‌ 
লেনিন বাদের সমালোচনা. - পরস্পরবিরোধা কথা বলেছেন। . তিনি একাঁদকে বলছেন 
প্রচ্পরবিরোধা বন্ধব্য : যৈ, প্রাক্সিদ্‌ বা রণকৌশল হবে “অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা 
নেওয়া।” এদিক থেকে তিনি মাক্*সবাদের আপেক্ষিকতা 
দ্বীকার করে নিয়েছেন । অথচ অন্য দিকে তিনি “পার্টিকে” অনমনীর, কঠোরভাবে 
শঞ্খেলাবদ্ধ হতে উপদেশ দিয়েছেন। 
তব,ও তব্গত ও ফলিত ক্ষেত্রে মাকর্তস্বাদের সম্প্রসারণ ঘটিয়ে লোনিন্‌ মাক্দ্‌- 
মাকগ্বাদ লোনন বদের বাদের বিপুল সম্ভাবনা. সম্বন্ধে সকলকে সচেতন 
মুলায়ন করেছেন। ধনতন্ত্র ও - সাম্মাজাবাদের মধ্যে আঁতাত, 
জাত-সমস্যার প্রকৃত কারণ নির্দেশ, মতবাদ, পদ্ধাতিঃ 
রৎনীতি ও রণকৌশল নিরংপণ, কম্যানিষ্ট: পাটি" নাম দিয়ে প্রতিক্লয়াশশল ছদ্ম-বাম 


২৯৬ J রাষ্ট্রবিজ্ঞান: 


দলের ভণ্ডামি ইত্যাদি বিষয়ে লেনিনের ব্যাখ্যা বিশেষভাবে মৌলিকতার দাবি রাখে ॥ 
বোঝা যায় বর্তমানে ও ভাবিষ্যতে মাকর্রসবাদ শুধুই" মাক্ঁস্বাদ নয়, মাকর্সবাদ- 
লেনিন্‌বাদ একই বস্তে দুটি কুসুম । 

॥ দুটি চমকপ্রদ তাত্বিক দন্দ্ব? লেনিন্‌ বনাম রোজা লুকেমব্গ লেনিন্‌ 

বনাম রায় ॥ 

(ক) লেনিন বনাম রোজা 

রোজা ল্‌ক্সেমৃবূর্গ (Rosa Luxemburg) (১৮৭০-১৯১৯) মাক্সবাদের দ্বারা 
প্রভাবিত জার্মানীর একজন বিখ্যাত সমাজতন্ত্র নেত্রী। গত শতাব্দীর শেষে 

2 ইউরোপের বিভন্ন দেশের সাম্যবাদ বিপ্লবের নেতৃত্বের 
heelys la সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছল । কম্বানিষ্ট্‌ বিপ্লবে পার্টির 

ভূমিকা কি হবে - এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে লেনিনের তীব্র মত- 

পার্থক্য দেখা দেয়। ওঁ সময়ে সমাজতন্ত্র মহলে এই তাত্বিক দ্বন্দ বিশেষ আলোড়ন 
সংষ্টি করে। রোজা লোননের সমবয়সী ছিলেন এবং বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে 
দুজনেই বৈপ্লাবক কর্মকাণ্ডের সহযোগী ছিলেন। 

লেনিন: বলেন সামারাদসী আন্ৰোলনে কমন পাটির ভুমিকা সবচেরে গলে, 
পূর্ণ । পার্টিকে তিনি আন্দোলনের পুরোভাগে, প্রথম সারতে রাখার পক্ষপাতী ।' 
পুতে দি পার্টিসম্বম্ধে তাঁর এই তত্ব “পুরাস্থিতির তত” (Vanguard 
পাছত তব" Theory) নামে সুপরিচিত । তাঁর ব্যাখ্যায় পার্টিই সব, 

পার্টি শ্রেণীসচেতন সৰ্বহারাদের সঙ্ঘবন্ধ করে শ্রেণী- 

সংগ্রামকে তীব্রতম পর্যায়ে নিয়ে যাবে, সর্বহারাদের 'িপ্রবকে ত্বরান্বিত ও সার্থক করে 
তুলে শ্রেণধহান সামাবাদী সমাজ স্থাপন করবে, সর্বহারাদের একনায়কতন্ত স্থাপিত: 


[| 
কময্যনিষ্টং পাটি সম্বন্ধে “স্বতঃস্ফুর্তির মতবাদের” (Spontaneity theory) 
সঙ্গে রোজার নাম জাঁড়ত। এই মত সমর্থন করে তান বলেন যে শ্রেণীসচেতনতাই: 
চি BCs বেশ! গ[রুত্বপুণ“।' কারণ, এই সচেতনতা সর্বহারাদের 
রোজার "গ্ৰতঞস্ফর্তার তত্ব” উকি সাম্যবাদী লি টা 
তুলতে, পার্টকে শাতিশালী করে তুলতে বাধ্য করবে ॥ রোজা বলেন-__আগে শ্রেণী- 
সচেতনতা, পরে পার্ট‘ । 
রোজার মতের সমালোচনা করে রে বলেন যে, স্বতঃস্ফর্তর মতবাদ সবধা- 
বাদ। এ মতবাদ সাম্যবাদণী বিপ্লবের ক্ষেত্রে শ্মক আন্দোলনের বিপ্লবী চীরন্রকে, তার 
ঠবশেষ গুরুত্খপ্‌৭“ ভূমিকাকে অস্বীকার করে। এ মতবাদ 
brides অসার প্রমিকদের “শুধ: কিছু পাইয়ে দেবার নশীতি।” তার 
সীমাবদ্ধতা তাংক্ষাণক। যে দাবিদাওয়াগুনল শ্রমিকরা 
উপস্থিত করবেন, সেগুলি কেবল বুর্জোয়াদের পছন্দমত চাঁহদাগুলি। কিছ; কিছ; 


উদারনৈতিকতা মার্ক:স্‌বাদ গণসমাজতন্ত ২১৭. 


দাবি তাংক্ষণকভাবে শুমিকগণ পূরণ করতে পারবে, এর বেশী নয়। এ মতবাদ 
শ্রমিকপ্রেণীর সচেতন অংশের ভ্যামকাকে ছোট করে দেখায় । 

পরবতীকালে রোজার মতবাদ জামণনীতে গণসমাজবাদশদের (১০৪1 Demo- 
০:85) প্রভাবত করে । রোজা বিপ্লববাদণ প্রবাহ থেকে 
ক্রমশঃ বিচ্ছন্ন হয়ে পড়েন। তাই স্তাঁলনের মত লোনন-- 
বাদীগণ বলেন যে, পার্টি সম্বন্ধে রোজার বন্তব্য ঠিক নয়, 


'জার্মানীর গণসমাজবাদশদের 
ওপর রেজার প্রভাব 


লোনিনের বনতব্যই সঠিক । 


(খ) লেনিন; বনাম রায় 


বিপ্লবী নেতা ও দার্শীনক মানবেন্দ্রনাথ য়ায়ের (১৮৮৬ $১১২৪, প্রকৃত নাম ছিল 
নরেঃদুনাথ ভট্টাচার্য । কিন্তু সম্ভ্রাসবাদণ বিপ্লবীরপে আত্মগোপনের সময় “এম্‌ 
2 এন. রায়”. N. ২০) ছদ্ম নামেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত । 
বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় তিনি ভারতের সন্ত্রাসবাদী 
আন্দোলনে যোগ দেন এবং গোপনে রুশ বিপ্লবের আগে 
রাশিয়ায় আশ্রয় নেন। তাঁর মৌলিক বিপ্লবচিন্তা, রুশাবিপ্লবের সংগঠনের জন্য গভীর 
আস্তারকতা ও অদ্ভুত রর্তৎপরতা তাঁকে অচিরে লেনিন১ স্তালিন, ট্রট্‌:স্কি প্রভৃতি 
রশ বিপ্লবের প্রথম সারির নেতাদের সমপর্যায়ভুন্ত করে তোলে । 

১৯২৩ সালে তৃতীয় বব (সাম্যবাদী) সম্মেলনে (Third International) 
সোবয়েত রাশিয়ায় সাম্যবাদ প্রাতষ্ঠার পর অনান্য বিতকোর সঙ্গ: পৃথিবীর 
অন্য দেশের সাম্যবাদী 'বপ্লবীদের প্রাত রুশ সাম্যবাদীদের নীতি কি হবে 
তাই নিয়ে আলোচনা চলে । রায় তাঁর “আত্মজশীবনশতৈ” (“Memoirs”) জানিয়েছেন 
যে: লেনিনের উপদেশেই ভারতের সমকালীন স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশ্ব সাম্য - 
বাদী সম্মেলনের বন্তব্য সম্পর্কে তিনি তাঁর স্বতন্ত্র তাত্বিক পন্ বা থাসস-” 
(49১০5/9%) সম্মেলনে পেশ করেন। তার, ?থাসসে রায় বলেন যে, ভারতের 
5 স্বাধীনতা সংগ্রামে বুজেণয়া ধানক শেুণী প্রতিযোগণ 
এসোমাবাদী) সভায় রায়ের সঙ্গে ব্রিটিশ: পরাঁজপাঁতদের আক্রমণের বিরুদ্ধে [নিজেদের 
‘লেনিনের দ্বন্দৰঃ স্ববধাবাদ  শে-ণীদ্বার্থ সুরক্ষিত ও চারিতার্থ করার জন্যই ইংরেজ- 
বৃজোয়া বাবসায়াদের সমর্থন বিরোধাঁদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে। তাই তাঁর মতে 
করে ভারতের মুস্তিসংগ্রামকে ভারতীয় বৃজেণয়াদের ভূমিকা রীতিমত সংবিধাবাদশ, ইউ- 
সামাবাদী করা যারে কি? রোপাঁয় ধনতম্বের আসরে ভারতীয় বুর্জোয়াগণ তাদের 
অবস্থার উন্নতি চায়। সুতরাং তাদের ইংরেজবিরোধণ ভুমিকাকে সাম্যবাদ, 
বৈপ্লবিক ভুমিকার্‌পে কল্পনাই করা যায় না, তাদের সঙ্গে বিশ্বের সামাবাদা নেতৃবর্গের 
সহযোগিতা করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। 


রায়ের এই থিসিসের সঙ্গে লৌনন- তাঁর থিসিস: তৃতীয় বিশ্ব সম্মেলনে পেশ 
২৯৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


“এম্‌ এন: রায়ের সংক্ষিপ্ত 
পাঁরাচাত 


করেন। লোনিনের বন্তব্য রি যে, ভারতে সামাবাদী নেতৃত্ব, কম্যানিস্ট পার্টি, 
ভাতার পযন্ত সাম্যবাদী মতাদর্শ, অর্থাৎ সামাগ্রকভাবে সাম্য 
বারের. বাদ পাটভূমিকা গরোগরার গড়ে ওঠা না পর্যন্ত ভারতীয় 
সহযোগিতা লেনিন: সমর্থন স্বাধীনতা সংগ্রামীদের উচিত স্থানীয় বুর্জোয়াদের সঙ্গে 
করেন সহযোগিতা করে চলা । লোনন্‌বাদীরা লোননের রণ- 
কৌশল, রণনগতি, পথ, প্লাক্সিস: প্রভতির পরিপ্রেক্ষিতে 

তাঁর এই 'থাঁসসের যৌপ্তকতা সমর্থন করেন। 
প্রকৃতপক্ষে তৃতীয় বিশ্বসম্মেলনে রায়-লোনিন: দ্বদ কোনো “দ্বন্দ” ছিল না। 
কারণ লোননের 'নদেশে সম্মেলনে শেষ পর্যন্ত দুটি ?থাঁসস্‌কেই পরস্পরের পাঁরপ্‌রক- 
শেল রূপে অনুমোদন করার প্রস্তাব গৃহত হয়। রায়ের সম্মাত- 
খখাসসকেই পরপর ক্রমে শেষ পর্যন্ত লোননের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এক্ষেত্রে 
পুরক বলে অনুমেদন ফরে ".. লেনিনের দুরদার্শতা প্রশংসার দাবী রাখে। কারণ, 
- দুজনের [থাঁসসের মধ্যে কার 'থাসিস্‌ সঠিক, তার বিচারের 
ভার তিনি ভবিষ্যতের ইতিহাসের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন।. পর বংসরই লোননের 
আকস্মিক মৃত্যু না হলে ইতিহাস কোন: পথে চালিত হত, কারুর তা জানার কথা নয়! 


॥ মার্ক স্বাদ-লেনিন্বাদের সম্প্রসারণ  স্তালিন্‌ ও স্তালিন্বাদ ॥ 
জোসেফ স্তালন: (1০50, 9517.) (১৮৭৯-১৯৫৩) লেনিনের ঘানগ্ঠ সহযোগী 
খহসাবে রশ: বিপ্লবের একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন। গভনর দেশপ্রেম, অভাবনীয় 
সংগঠন’! শান্ত, প্রভাবশালী ব্যন্তিত্ব তাঁকে অচিরে রুশ: কমহ্যনিস্ট্‌ পার্টির প্রথম সারর 
| নেতার্‌পে প্রতিষ্তত করে। লোননের মৃত্যুর পর তিনি 
কাযে টাই সোঁবয়েত রাশিয়ার শাসকপ্রধান হন৷ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে 
তান ইংলণ্ড মাক'ন যন্তরাষ্টর, ফ্রান্স: ও চীনের সঙ্গে সহযোগিতা করেন এবং 
গৃহটলারের নির্মম আক্রমণ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করে [বশে খ্যাতি অর্জন করেন। 
{তান শুধু লোনন্বাদের ব্যাখ্যাকার হিসাবেই পরিচিত নন, তান ত্বগত ও 
বাবহারগত ক্ষেতে মাক্স্বাদ-লেনিন্‌বাদের সম্প্রসারণের চেষ্টা করেন। 
স্তাঁলনের বিশেষ মতবাদগুলির মধ্যে কতকগুলি উল্লেখযোগ্য । প্রথমতঃ, তান 
সোবিয়েত রাশিয়ায় অন:সৃত মাক্যসীয় অর্থনীতির ব্যাখ্যা করেন॥ এগ্গেলস, তাঁর 
“ভারং-বিরোধী বন্তব্যে (4:১001-79900108 ) বলেন যে, ধনতম্তের অবলযপ্তর পর 
এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রবার্তত হলে মানুষ অর্থনোতক শোষণের হাত থেকে 
স্তাঁলনবাদের বৈশিষ্টা £ মুক্তি পাবে। স্তালিন্‌ বলেছেন যে, অর্থনোতিক সম্‌দ্ধির 
(৯) মাক “সীয়-লোনিনীর ( Economic growth) নিয়মগ্াল ধনতন্ত্ৰ ও সমাজ- 
অর্থনীতির তাংপর্য ব্যাখা তন্ত্র উভয় ক্ষেত্রেই এক । তবে সমাজতম্রে এই নাীতগ্যলর 
মোলক রূপান্তর ঘটে। সুতরাং দেখা যায় যে, লেননবাদের মধ্যে যে প্রাক্সস, 
আপোঁক্ষক বাস্তবতাবোধ প্রভৃতির নিদর্শন মেলে, স্তালন্‌ তাকে তাঁর আভজ্ঞতার 


উদারনৈতিকতা মার্কসবাদ গণসমাজতম্ত্ ২৯৯ 


ভিত্তিতে সমর্থন করেন। লোননের মতই তান ভবিষ্যৎবাণশ করেন যে, অচিরে: 
অর্থনৈতিক কারণেই পঃজিবাদণ -রাষ্্গলির ' মধ্যে ছন্দ দেখা দেবে। বিশ্বের 
সাম্যবাদী রাষ্ট্রগলির উচিত সেই দ্বদ্দের সুযোগের সদ্যবহার করা । এভাবেই 
ভবিষ্যতে বিশ্ব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্তব। তার জন্য ব্যাপকভাবে মাক্সগয় লেনিনগয় 
অথ নৈতিক ও রাজনৈতিক মতামতের প্রচারের ওপর স্তালন্‌ গুরুত্ব দেন। ১৯৫১ 
সালের নভেম্বর মাসে স্তালিনের অর্থনৈতিক চিন্তার ওপর ভিত্তি করেই রুশ 
সমাজতান্ত্রিক অর্থনশীতি বিষয়ক প্রস্তাব রুশ কমন্যুনিস্ট: পার্টি অনুমোদন করে । 
' দ্বিতীয়তঃ; 'লেনিন্‌ জাতিসমসা সম্পকে যে ব্যাখ্যা দেন, তাকে স্তালিন: আরও 
(২) জাতীয় সাংগ্কৃতিক পরিস্কুট করেন। সোবিয়েত রাশিয়ার এশীয় ও. 
সময়ের জন্য ভাষার . ইউরোপীয় দুটি অংশে নানাবিধ সংখালঘ: প্রজাতি 
; মামাঁদিকাঁকঃণ (ethnic minorities) বাস করেন। তাঁদের ভাষা, 
লিপি, সংস্কৃতি, ধর্ম সব কিছুকে সাম্যবাদী রুশ: একোর মধ্য সসংহত করার 
উঠ স্তাজন ভাষার ও ভাষাতত্বের সামাজিকশকরণের ( Socialisation of 
Linguistics ) ওপর জোর দেন। এভাবে সাহিতা, শিল্প, কলা, ইত্যাদি সাংস্কাতক 
সব কিছুর সমাজতান্ত্রিক আন্তকরণ না হলে সমাজতম্ত্রকে স্থায়ী করা যায় না বলে 
স্তালন্‌ মত প্রকাশ করেন। I 
_. তৃতীয়তঃ, কমণযনিষ্ট: পার্টি সম্পকে লেনিনের বন্তবাকে স্তালিন: আরও 
বাস্তববাদী করে তোলেন । ১৯৩৭ সালের মাচ মাসে রুশ্‌ কম্যানিচ্ট: পার্টির কেন্দ্রীয় 
্রেনামে(প্রতানাধিসভার ) “পাটি” সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে স্তালিন: জ্ঞানগর্ভ' 
ভাষণ দেন। পাটির সপ্তদশ কংগ্রেসে স্তালনের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করেই 
€) পার্টস ্ালিনের কাগানোভিচ্‌ ( Kaganovich ) এবং দিমিত্রফ ( Dmi- 
নতুন কিছ, বন্ধব্য ‘108 ) তাঁদের মতামত পেশ করেন। এগুলি আলোচনা 


পরিচয় পাওয়া যায়। তান বলেন যে, পার্টির ভূমিকা শুধ্‌ সংগঠন ও প্রচারের 
মধোই সাঁমিত নয়, শিক্ষকের ভূমিকাও পার্টিকেই নিতে হবে। তরুণ ও উঠতি 


গদ্তচরদের অনুপ্রবেশ (17610097) না ঘটে ।  তোতাপাখণর মর বাঁধা বৃলি 
কপ্‌চানো, মামযীল সূত্রের একঘেয়ে ব্যবহার, পণ্ডিত নিষ্ঠাসবচ্ব" ভাব ত্যাগ করে 
পার্টির কমশীদের জনমুখী, সমাজমূখণ হতে হবে । 


॥ ছুটি চমকপ্রদ তাস্ধিক ছন্ঘ : স্তালিন্‌ বনাম টস, স্তালিল বনাম টিটো ॥ 
(ক) জ্ঞালিন্‌ বনাম টস্কি £ লেনিন্‌ ও রুশ বিপ্লবের অন্যান্য নেতাগণ এ বিষয়ে 


৩০০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


একমত ছিলেন যে, সোঁবয়েত রাশিয়ার সাম্যবাদ সমাজকে স্থায়ী রাখতে হলে তার 
পস্কির বিদ্ববিপ্লব তত্ব চারপাশেও এ ধরনের সমাজ প্রতিষ্ঠিত করা দরকার । 
(৯) সানাবাদশ ও অসামাবাদশ লেনিনের প্রিয় সহকম লিও* ট্রট:স্কি (Leon Trotsky 
রাষ্ট্রের মধ্যে সমতা চাই (১৮৭৯--১৯৪০) বরাবর এই মতের গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। 
তাই তাঁর তন্বকে “বিণ্ব সাম্যবাদী স্থায়ী বিপ্লবের 
তত্ব” ( Theory of Permanent World Revolution ) বলা হয় । তাঁর মতে, 
প্রথমতঃ, সাম্যবাদী সমাজের সঙ্গে ধনতন্ত্রী রাষ্ট্রের সহাবস্হিতির ফলে অ-সাম্যবাদী 
রাষ্ট্রে একটা পশ্চাংপদতার সচেতন তা দেখা দেয়। সেটা সমস্ত সামাবাদশ দেশের পক্ষেই 
ক্ষাতকর। 
1দ্বতীয়ত% কেবলগান্র একটি দেশে সাম্যবাদ দহ।পত হলে তার ফলে মাকস্‌বাদ- 
(২) মার্কস্বাদ.লোনন্ঝদ... লোনন[বাদ একটা সঙ্কীণ“ জাতীয় মতবাদে পারণত হবে। 
আন্তজ্রণাতক ট্রট্‌:স্কর মতে মাকস্বাদ-লেনিন্বাদ প্রকৃতপক্ষে 
আক্তর্জাতিক। _ 
তৃতীয়তঃ ধারে ধাঁরে সাম্যবাদকে [বিশবব্যাপ্ত না করে তুললে শন্তিশালী ধনতান্ত্িক 
(৩) সামাথাদ? রাষ্টের আত্র- ' . রাষ্টরগুলির চাপে সাম্যবাদী দেশগুলির আস্তিত্বই বিপন্ন 
৮১৮১৭ হবে । তাই, সাম্যবাদ) দেশগুলির নিজেদের স্বার্থেই বিশ্ব 
{বিপ্লব তত্বে বি*বাসী হওয়া উচিত। 
টরট্‌ল্কির সঙ্গে স্তালিনের তত্বগত লড়াই শুর হবার কারণ টরট-স্কির বিশ্ধাবিপ্পব তব্বের 
[বরুণ্ধে স্তালিনের সমালোচনা । স্তালিন: ট্রট্‌:স্কির তন্বের পরিবর্তে “একটি দেশে সাম্য- 
ঘট প্র বিরুশ্ধেপ্তালিনের | বাদ প্রতিষ্ঠার যতি” (“Theory,0f Socialism in one 
হাত £ (৯) অবান্তবতা, Country” ) ব্যাখ্যা করেন। স্তালিন্‌ বলেন, প্রথমতঃ, 
হঠকারতা ট্রট৫স্কর তত্বাট মেনশোভিকদের তত্বের মত আবাস্তব। 
{বিপ্লবের নামে যে শিশুসুলভ হঠকারিতার বিরুদ্ধে লেনিন্‌ সতর্ক করে দেন, স্তালনের 
মতে ট্রট:্কির তত্ব সে ধরনের হঠকািতাকেই প্রশ্রয় দেবে । এতে সাম্যবাদী দেশগুলির 
বিপদ । 
দ্বিতীয়তঃ, স্তালিন: বলেন, সব দেশে প্রায় এক সঞ্গেই সাম্যবাদ বপ্লব ঘটানোর 
মত পাঁরাস্হতি থাকে না। তাঁর মতে, বিপ্লবকে ত্বরান্বিত 
(২) সব দেশের পাগস্থতি করতে সোবিয়েত রাশিয়াকেও. উন্নয়নের মধ্যবতা* কোন 
bd কোন ধাপ বাদ দিয়ে পরবর্তী ধাপে উঠতে হয়েছে। তাঁর 
মতে বিপ্লবের প্‌বে রাশিয়ায় মধ্যবিত্ত শ্রেণ গড়ে না ওঠার এটা একটা কারণ । 
তৃতীয়ত স্তালিনের মতে সট্‌:স্কির তত্ব সমর্থন করার অর্থ টি হু 
শ্রেণীর ওপর অনাচ্হা প্রকাশ--রুশ: সর্বহারা যেন এত 
ঠা এ ৮ দুর্বল যে তাদের নিরাপত্তার জন্য বাইরের সামাবাদী 
রাষ্ট্রের সাহায্যের দরকার ! স্তালিনের এই বিশেষ য্যান্তটি 
কার্যতঃ রুশদের কাছে উ্রটাস্কির নীতিকে বেশ অপ্রিয় করে তোলে । 


উদ্দারনোতিকতা মাকসিবাদ গণসমাজতন্ত ৩৩৯ 


অনেকের সন্দেহ যে, লেনিনের পর সোঁবয়েত রাশিয়ায় নেতৃত্ব দখলের জন্য সম্ভাব্য 

প্রতি্বী ট্রট:স্ককে লা 36% কানাই ভালে পিঠ 

তা তাত্বিক নয়, ক্ষমতা দখলের । টরট্‌'গ্কর জ পার 
ভিলিন দক ক্বদর ক্ষমতা- আইজাক- ডয়েটশ্চারের (15820 Deutscher) তাই. 
দখলের দ্বন্ব, টরাস্ক ধুপদশী ২ চং পর 
রিনা ডোনার আক্ষেপ-ডন্‌ কুইকৃজোটের (Don 004০০) মত এ 

লোকটিকে “অদ্ভুত লোক” বলে সারিয়ে দেওয়া হল ( “০৫ 
man ০4৮ )। ১৯২৭ সালে স্তাঁলন: তাঁকে পার্ট থেকে বাঁহচ্কৃত করেন ও দ্‌ বছরু 
বাদে নির্বাসিত করেন । নির্মম ও রহস্যজনকভাবে, ডয়েটংশ্চারের ভাষায়, এই “ধ্রুপদী 
মাক্তসবাদ”ী” (“Classical Marxist” ) নিহত হন। 

কটুর স্তালন:পন্থীরা অবশ্য বলেন যে, ট্রটস্ক ছিলেন “শোধনবাদী প্রাতীবিপ্লবী”” 
ম্তালনপেচ্ছাঁদের বন্তব্য (২০51519015৮ counter-revolutionary ) | তাই; 
স্তালন্‌ তাঁর প্রাত এই কঠোরতা দেখিয়োছিলেন । 

(খ) ভ্ঞাঁলন্‌ বনাম টিটো £ ট্রটসকর সঙ্গে দ্বন্দেহর পর থেকেই স্তালিন্‌ ধীরে 
ধারে পার্টিকে সুদ দুর্গে পারণত'করেন। বুখারনও কামানেভ্‌ ( Kamanev ), 
প্রভৃতি তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দৰীদের "তান ধারে ধীরে নেতৃত্বের সারি থেকে সারিয়ে 
ee আশ দিলেন। প্রতিবিপ্রবী ও শোধনবাদী শের দণ্ড দেবার 
চনে জরা নামে তান কঠোরভাবে শবশহষ্ধকরণ” (2:০5) নীতি 

গ্রহণ করেন। বহ: নেতা ও কর্মীকে হত্যা করা হল ॥ 
'হট্লারের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য “লৌহমানব” স্তালিন: অপূব ব্যক্তিত্ব, 
দৃঢ়তা ও বিক্ষণতার সঙ্গে দুভে'দ্য প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সময় রাশিয়া আক্রমণ {হিটলারের আববেচনার চরম 'িদর্শন। হিটলারের পরাজয়ের 
পর সাম্মালত জাতিপহঞ্জের প্রাতষ্ঠার ক্ষেত্রেও স্তালিন: তাঁর দরদর্শিতার পারচয় দেন । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই স্তাণলন: ঘুরে 1ফরে ট্রট:স্কির নাতির দিকেই 
ঝু'কতে লাগলেন। তাই তান “সমাজতান্ত্রিক অবরোধ নাতি” (“Policy of 
socialist encirclement” ) অনুসরণ করতে লাগলেন । ১৯৪৯ সালে সমাজতন্ত্র 
কিন্ত সান: ঘুরেফিরে... চীনের অভ্যুতানের পর থেকেই মার্কিন যাক্তরাষ্ট্র যদ্ধোত্তর 
উট দিকর নাঁতিই গ্রহণ বরেনঃ  পাঁথবীতে কমানিজংমের সম্প্রনারণের- “বিরুদ্ধে ব্যাপক 
যণ্োন্তরকালে সোবিয়েত.. তৎপরতা শুর? করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্তালিনের নেতৃত্বে 
জোট গঠন পোল্যা'্ড্‌, হাঞ্গেরী প্রভৃতি পূর্ব ইউরোপীয় সাম্যবাদ 
দেশগুলিকে নিয়ে সোবিয়েত জোট গড়ে উঠল। কি'তু 
দরীর্ঘাদন স্তালনের সত্যে কামনফর্মে'র ( Cominform বা Communist Informa- 
6০০) সহযোগণ হয়েও যৃগোশ্লাভিয়ার সাম্যবাদী নেতা মার্শাল টিটো ( Marshall 
Josip Broz Tito ১৮৯২--১৯৮১) রুশ: জোটে যোগ দিতে চাইলেন না। 
টিটোর সঙ্গে স্তালনের দ্বন্দের মূল কারণ শুধু দুজনের ব্ান্তিত্বের সংঘাত নয়, 


৩০২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নীতির সংঘাতও এর সঙ্গে জাঁড়ত। স্তালিন পূর্ব ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রগৃলিকে, 
সোবয়েত জোটে যোগ দেবার সময় বলেন যে, এ রাষ্ট্রগুির বামপন্থী সরকার গঠনে 
সোবিয়েত সরকার সাহায্য করবে, তবে তাতে যোগ দেবে না। কিন্ত; ধীরে ধীরে 
সেখানে রুশ: প্রভাব প্রচণ্ডভাবে [বিস্তৃত হতে লাগল । 
টিটো এই সম্ভাবনা সম্বন্ধে অত্যন্ত সজাগ ছিলেন ও 
সেজন্য {তান রুশ: জোটে যোগ দেন নি। ফলে তিনি. 
ও তাঁর সমাজতন্ত্রী দল কাঁমনফফের্ম থেকে বিতাড়িত হন। স্তালিন-টিটো অন্তদ্্বন্ 
মাক্স লেনিন্‌ ও ট্রট:স্কর 1ব*বসাম্যবাদী সমাজ গড়ে তোলার আদর্শকে অনেকটা 
মান করে দিয়েছে এবং মার্কন ও রুশ এ দুটি জোটের বাইরে “তৃতীয় বিশ্ব” 
(“Third World”) এবং জেট আন্দোলনের ( Non-alignment with 
Power Blocs ) আবভশবকে: নির্মম, বাস্তব সত্যে পারণত করেছে। .পৃথিবাঁর' 
সাম্যবাদী আন্দোলনও এজন্য বেশ ধাক্কা খেয়েছে। 

॥ মার্ক স্বাদ-লেনিন্বাদের ব্যাখ্যাকারগণ £ মাও সে তুং, হো! চি মিন্। 

(ক) মাও সে তুং এর বস্তব্য £ 

1দ্বতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে থেকেই সাম্যবাদী ও জাতীয়তাবাদীদের সংঘর্ষের ফলে 
চীনে গৃহযুদ্ধ চলতে থাকে । জাপান চীন আক্রমণ করার পরেই দ্বিতীয় 'বিশ্বযুদ্ধ। 
মানি শুর: হলে চীনের দুপক্ষই সমবেতভাবে দেশের সাধারণ 
(লা অক্টোবর,১১৪৪) শত্রুর, অর্থাৎ জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ করতে রাজী হন। 

'সাম্যবাদঈদের নেতা ছিলেন মাও সে তুং বা মাও ঝে ডং 

( Mao-tse Tung বা Mao Zedong) (১৮৯৩-১৯৭৬ )। জাতীয়তাবাদীদের 
নেতা ছিলেন চিয়াং কাই শেক ( Chiang Kai Shek ) |" মাও ও চিয়াং দুজনেই 
“এাশয়ার মুক্তিস্‌য“ঃ” চীনের নবজাগরণের নেতা, ডান্তার সান্‌-ইয়াৎ সেনের (Sun yat 
997) দুই জামাই । 'ক্তু নীতিগতভাবে দুজনে বিরোধা ছিলেন । শেষে ১৯৪৯. 
সালের ১লা অক্টোবর চীনে সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, পরাজিত -চিয়াং ফরমোজা বা 
তাইপেতে আশ্রয় নেন। 

মার্কসবাদী-লোননবাদশ আঙ্গিক অনুসরণ করে মাও ১৯২১ সালে সাংহাই 
শহরে চীনা কময্রানিষ্ট্‌ পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে তিনি এই দলের 
পলিটবুরোর ( Politbureau অর্থাৎ Political Bureau বা রাজনৈতিক বিভাগের ) 
চেয়ারম্যান নিবণচিত হন৷ ধনগ কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও তিনি পার্টি'র জন্য, 
তাঁর আদশে'র জন্য অপারসীম আত্মত্যাগ্বীকার করেন। তানি বারবার বন্দী হন, বার- 
রর বার আত্মগোপন করেন। ধীরে ধীরে তানি জনগণের 
দর লিন মধ্যে সাম্যবাদী প্রচার চালিয়ে যান। পার্টর 
অভিযান ও হুনান: কৃষক একাংশকে শত্তিশালী সংগ্রামী গণ-ফৌজর;পে, অর্থাৎ লাল 
আন্দোলনে নেতৃত্ব (৯৯২৬)  ফৌজর;পে সংগাঠত করে তোলা হয় । আকাঁপ্মক গোরলা 

যুদ্ধের (Guerilla War) কায়দায় আচমকা শন্রপক্ষকে- 

খতমের আঁভযান পারচালনা করে মাও {বিশাল চাঁনের 'বাভল্ন অণ্চলকে ক্রমে মুন্ত অঞ্চলে 


স্তাঁলন্াটিটো দ্বন্দবনধীতগত £ 
এর পরিণাঁত 


উদ্ারনোতিকতা মার্কসবাদ গণসমাজতন্ত্ ৩০৩. 


অর্থাৎ সাম্যবাদ" ঘাঁটিরুপে গড়ে তোলেন। ১৯২৬ সালে হুনান্‌ কৃষক আন্দোলনের 
সুযোগ্য নেতারূপে মাও খ্যাতি ও শ্রদ্ধা অর্জন করেন। এ বহরই কৃষকসংগ্রাম, 
সাম্যবাদ" মতাদর্শ, পাটি ইত্যাদি সম্পর্কে তিনি বিভিন্ন ভাষণের মধ্যে ও পত্রপ:স্তিকায় 
তাঁর মৌলিক সাম্যবাদী চিন্তাধারা প্রকাশ করেন। 


মহাচখনের সাম্যবাদী মহাবিপ্লবের আঁধনায়কর্‌পে মাও এর জীবনের সবচেয়ে 
উল্লেখযোগ্য ঘটনা তাঁর নেতৃত্বে সুদীর্ঘ পথপারিক্রমার ( Long March ) কমসিডা ৷ 
সী পথপারকমা (লং ১৯৩৪ সালের ১৬ই মার্চ কিয়াংশি অঞ্চলে মাওবাদী ও 
মাচ”), ৯৬ই মাচ, ১৯৩৪ জাতীরতাবাদী দুই দলের মধ্যে গুহ্যুদ্ধ প্রবল সংঘর্ষের 
রূপ ধারণ করে । সরকারী সাহাষ্যপুঘ্ট জাতীয়তাবাদী- 
গণের দ্বারা বহু বিপ্রবী নিহত হন। মাওবাহনী] কৌশলে গোপনে দক্ষিণ কয়াংাস 
অঞ্চলে সরে আসে৷ ফলে চতুর্থ দিনেই মাও এর জর সচিত হয় । তখন দাক্ষণ ও পশ্চিম 
গকয়াধাসর মুন্ত অঞ্চল থেকে প্রায় ১ লক্ষ গণসংগ্রামী নিয়ে মাও_'বজয় মিছিল শুরু 
করেন। এ দীঘ পথপারক্রমার ফলে ১১টি এলাকার ২০ কোটি ব্যান্তর কাছে মাও 
{নজে তাঁর পার্টর সেনাপতি চু তে ও অন্যান্য সহকমদের সঙ্চে নিয়ে সাম্যবাদী 
বৈপ্লাবক জয়যান্রার বাণ: পেশীছে দিলেন। 


সামাঁয়কভাবে জাতীয়তাবাদী সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করে জাপানকে হঠালেও 
মাও চীনের অভ্যন্তরে গোপনে তাঁর বৈপ্লাবক চিন্তাধারার 


সাম্যবাদ’ চীনা প্রজাতন্ প্রাতি। সঞ্প্রসারণের উদ্যোগ অব্যাহত রেখোঁছলেন। তাই দ্বিতীয়: 


৮১৯৪৯) 
(১লা অক্টোবর বিশ্বযুদ্ধে জাপানের পরাজয়ের পর তাঁর পক্ষে চীনে 


বপ্পব সম্পূর্ণ ও সফল করতে কোন অসুবিধাই হল না। ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর 
মাওয়ের নেতৃত্বে সাম্যবাদ! চীনা প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল॥ পরদিনই সোবয়েত রাশিয়া 


ও যতগোশ্লাভিয়া এই সরকারকে স্বীকীতি দিলেন ॥। . 

মাও সে তুংয়ের সাম্যবাদী চিন্তা দ:টি ধারায় প্রবাহত ॥ একাঁট হল মাক“সবাদী- 
মাও-এর তত্ব লোনিনবাদী {হিসাবে তাঁর মতামত; অন্যটি তাঁর নিজগ্ব, 
মৌলিক চিন্তাধারা । 


মাক্কসবাদলোননবাদের অনেকগুলি নাতি মাও গ্রহণ করেন। প্রথমতঃ, তানি 
দ্বাশ্দিবক বন্তুবাদের শুধু সমর্থক নন, ব্যাখ্যাকারও । বস্তুর আভ্যম্তরণণ ও বাহ্য 
নিজ পাঁরবর্ত'নধার্মতার কারণ হিসাবে তান এই দ্বন্দবকে ব্যাখ্যা 
পারব করেছেন। দ্বণ্দদ এই পরিবর্তনের প্রয়োজনীর বিশেষ 
(১) দ্বাদ্দিৰক বস্ভুবাদ অবস্থা সৃষ্টি করে। উদাহরণ দিয়ে মাও বলেন যে, 
প্রয়োজনীয় বিশেষ অবস্হা থাকার জন্য ডিম মুগাী“র ছানায় 
রূপাণ্তারত হয়, পাথরের টুকরোর ক্ষেত্রে তা হয় না মার্কস ও লোননের 
মতই মাও আধাবদ্যক (096031)551০1) পাঁরবর্তনরুপে দ্বন্দের হেগেলণয় সংজ্ঞা 
গ্রহণ করেন নি। মাক সের, বিশেষতঃ লেনিনের মত অনুসরণ করে মাও বলেন বে 
দ্বন্দ সার্বক। 


৩০৪ ৃ ॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 
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দ্বিতীয়তঃ, মাকস্‌ ও লেনিনের বস্তুবাদ মাও সম্পূর্ণভাবে মেনে নেন। তিনি 
"সমস্ত অমুততার (৫৮90:90007.) বিরোধী ছিলেন। তাই মাকস্বাদী-লেনিন- 
(২) বন্তুবাদ বাদী রূপে তিনি বলেন-__বুজেয়া বা প্রোলেতারিয়ত 
কোন আত্ম-আবদ্ধ শ্রেণী (০145৪-17/-16561£) নয়, তারা 
সামাজিক, অঞ্থনোতক অগ্রগতির বা পম্চাদ্‌গাঁতর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত । 
মাকসবাদী-লোনিন্বাদী মাও প্রচার করেন যে, প্রকৃতি ও সমাজ পরস্পর-য্ত। 
তৃতীয়তঃ মার্কস: ও লেনিনের মত মাও এঁতিহাসিক স্তরভিত্তিক শ্রেণীবিন্যাসকে 
সমর্থন করেছেন। ০4০4০: ও চীনের 
অবস্থা ছিল আধা-স৷মন্ততাম্ত্রিক, আধা-ধনতাম্ত্িক। তবে 
(রাস ধরতযাসক _. প্রধান চীনে সামন্ততন্যের প্রভাবই বেশী ছিল । উর 
না থাকলে নিম্ন হয় না। অর্থনৈতিক কাঠামোকে তাই 
মাও ভিত্তি (8896) এবং বাকী সব কিছুকে বহিরঙ্গ (54500900516 ) বলেছেন। 
এ ক্ষেত্রে মাকস্‌ ও লেনিনের মতও অনুরূপ ৷ 


চতুৰ্থ তঃ, মার্কস্‌ ও লেনিনের মত মাও উগ্র বামচিন্তা (010থ1].95500), সংশোধন- 
(8) ছন্মবুর্জোয়া ঝোঁকের বাদ ( Revisionism ), আত্মচিন্তনমূখীনতা (541০০ 
বিরোধিতা tivism ), অশ্ধাক্রয়াতত্ব ( Putschism। ) প্রভাত ছদ্ম- 
বুজোয়া ঝোঁকের বিরুদ্ধে সকলকে সতর্ক করে দয়েছেন। 
এগীলকে লৌনন: “শশহসুলভ হঠকারিতা” বলে অভিহিত করেন ও এগল পারহার 
করতে নির্দেশ দেন। 
পণ্চমতঃ, লোননের মতই মাও কম্যানস্টং আন্দোলনে সুশৃঙ্খল, সাম্যবাদে 
দশীক্ষত, সংঘবদ্ধ পার্টর ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। তান 
লোঁননের “অগ্রগামী বাহনী তত্ব” “পররগস্থীততত্” 
( Vanguard theory ) শুধু সমর্থন করেন নি, তার সর্বাত্মক ভুঁমিকাকে বিস্তৃত- 
ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। 
যণ্ঠতঃ, মাও লেনিনের “প্রাঞ্সিস্‌” তত্বের ওপর গদ্রদত্ব আরোপ করেন। তার সঙ্গে 
রণনশাতি ও রণকৌশলের সংযযন্তি 8 Weis ডি 
৪ 178 ও রণকৌশল যাঁদ সঠিক হয়, তবে 
(৬) প্রাক্সিন তত্ব সমর্থন একটি স্ফুলিগ্গই বৈপ্লবিক পটভুমিকার বারদের স্তুপে 
বিরাট দাবানল সৃষ্টি করবে ।” মাও বলেছেন--ক্ষেত্রবিশেষে প্রাক্সিদ্‌: তাখিক জ্ঞানের 
চেয়েও গুরত্বপূর্ণ । 
মাওয়ের 1নজগ্ব সাম্যবাদী ও বৈপ্লবিক চিন্তাও অত্যন্ত চমকপ্রদ । প্রথমতঃ, 
বূজেোয়াও প্রোলেতারিয়ত শ্রেণসদ্বয়ের 'চাহিতকরণের ক্ষেত্রে তিনি মাকসওলোননের 
বন্তব্যকে আরও বাস্তবমুখী করেন ৷ এই দুটি শ্রেণণর প্রত্যেকাটর মধ্যেই কতকগঠাীল 
উপ-শ্রেণী আছে । ১৯২৬ সালের সুবিখ্যাত হুনান্‌ কৃষক আন্দোলন সম্পার্কত 
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(6৫) পাট সর্বাত্মক 


ইন্তাহারে তানি বলেন যে, দুটি বিরোধী শ্রেণী ও মধ্যবতর্ঁ উপ-শ্রেণীগ্ল নিয়ে 
রি টনি সমকালীন চঁনের জনসমন্টির মধ্যে ছিল পূর্ণ বুর্জোয়া 
চিন্তাধারা £ (১) শেপোঁচিহিত-  জাঁমদার ও “কম্প্রাডোর” (মুৎস:ঘ্ি বা দাল।ল সওদাগর), 
করণের সূচক নি্গর ঃ মাঝারি কৃর্জেয়া, পেতিবুজে“য়া, আধা-প্রোলেতারয়ত, 
বুজোয়া, প্রোলেতারিয়ত পূর্ণ প্রোলেতারিয়ত ও লংম্পেন সম্প্রদায় । মধ্যস্বত্ব- 
৮৯8 ভোগ'ঁগণ মাঝারি বুর্জোয়ার অন্তর্গত; নিয় ধাপের 
জর দলা বুদ্ধিজীবী ও কারিগর পেতিব্বর্জোয়া শেণীর অন্তত ; 
গরীব কৃষক, দোকানদার, ফেরিওয়ালারা আধা-প্রোলে- 
তারিয়তের অন্তর্গত ; চীনের সে সময়কার ২০ লক্ষ শিল্পশুমিক পর্ণ প্রোলেতারিয়তের 
অন্তর্গত ; আর লুম্পেনদের মধ্যে ছিল বাউণ্ডুলে অসংবদ্ধ বিরাট জনসমান্ট। 
মাওয়ের মতে পণ বু্জোয়ারাই প্রোলেতারিয়তের প্রকৃত শেুণঁশত্র:। এদের 
বিরুদ্ধেই পূণ প্রোলেতারয়ত তার অন্তর্গত অন্য উপশ্রেণীগুলির সাহায্যে সাম্যবাদী 
'বিপ্লব গড়ে তুলবে । 
দ্বিতীয়তঃ, পার্টি সম্বন্ধে লোননীয় তত্বকে মাও আরও তাংপর্যপূর্ণ করেন। এ 
ক্ষেত্রে মাও প্রায় স্তালনবাদী। পার্টি প্রচারক, শিক্ষক ও বিপ্লবের ধান্রী। পাটির 
REA ভুমিকা সর্বাত্মক । এর অতিরিন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা 
্তাঁলনবাদধ হিসাবে মাও বলেন যে, (ক) পার্টি যেন তার একাংশকে 
গণফৌজে রংপান্তীরত করে; (খ) পাট পাহারাদার 
হিসাবে কাজ করবে, যাতে বৃুর্জোয়াদের ও অন্য প্রাতীবিপ্লবীদের অন:প্রবেশ সে রুখতে 
পারে; (গ) ধনী ও মধ্যবতাঁ* কৃষক, এমন-কি ল:ম্পেনদের একাংশকেও বুঝিয়ে 
‘বিপ্রবমুখাঁ করে তোলা পার্টির কাজ। তবেই ত পার্টি যথার্থ সাম্যবাদী বিপ্লবের 
'অগ-গামী বাহন’ হয়ে উঠতে পারে । 
তৃতীয়তঃ, মাও-এর 'নিজদ্ব মতবাদ বলতে বোঝায় গোরলাযুদ্ধের মতবাদ (guerilla 
অওঃ)। অনেকে বলেন যে, তিনি এ ক্ষেত্রে লৌননের “প্রাব্সিস তত্বক ভারও 
বিপ্লবধমন“করেন। গেরিলাষাদ্ধ বলতে মাও যে রণকোঁশল বুঝিয়েছেন) তার মধ্যে 
(৩) গণরণকৌশল ৫ গেরিলা- পড়ে শত্রুপক্ষের “পারিবেষ্টন ও অবদমনের” বিরুদ্ধে 
যচ্ধ; গ্থানিক, চলমান যুদ্ধ, আত্মরক্ষা, শত্রুকে প্রলুব্ধ, প্ররোচিত করে লড়াইয়ের গভপর 
শেগোশতু নিমলাকরণের স্তরে টেনে এনে, বাধা দেবার কোন সুযোগ না দিয়ে তাকে 
সার একংলের জে. আরমপ, পরর়োজনমত  পচ্চাদপসরণ,  সামরিকভাবে 
রসে আক্রমণ না করা, আবার সময় বুঝে পাল্টা আক্রমণ হানা । 
সমস্ত রণক্ষেত্রে যুদ্ধ না-চালানোর দ:রদা্শ‘তার ওপরও মাও 
গুরুত্ব দিয়েছেন । তার মানে এনয় যে, মাও স্থানক যুদ্ধ (positional war ) 
সমর্থন করেন। তিনি চাইছেন--চলমান যুদ্ধ, বুজেশায়া শতুপক্ষের নিম্লগকরণের 
যুদ্ধ, এক কথায় সর্বাত্মক খতম আভিযান। পাটির একাংশকে এজন্য 'গ্রণফৌজর্‌পে 
গড়তে হবে। অতাঁক'তে শতকে আক্রমণ করে যুদ্ধ করার স্পেনীয় কায়দাই গেরিলা- 
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যুদ্ধ নামে পারচিত। আও এই যুদ্ধকে সুনংহত গণসংগ্ামে পারণত করতে চান। 
এ সংগ্রামে বেসামরকদেরও পা মারফত সামিল করে তুলতে হবে। 

চতুর্থ মাওয়ের যহদ্ধন তর ব্যাখ্যা শংনে কেউ যাতে তাঁকে নূশংস, অমানবিক 
বলে মনে না করেন, সেজন্য মাওবাদ'রা তাঁর অসংহতিতত্বের ( Contradictions ) 
উল্লেখ করেন। সাম্যবাদ? সমাজ একঘেয়ে, একপেশে চিন্তাধারা সৃষ্টি করে--এ 
প্রবণতাকে প্রশ্রয় না দেবার জন্য মাও বলেন যে, প্রকৃত সাম্যবাদ সমাজে নানা বর্ণের 
(৪) অসংহাতত শত কুমূমশোভত উদ্যানের শোভার মত নানা মত থাকা 

আবশ্যক ( “Let a hundred flowers blossoms let 

a. hundred schools of thought contend.” ) 1 কোন গোঁড়ামিকে মাও প্রশ্রয় 
দিতে চান {ন । আলোচনা, সমালোচনা ও. পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে যুক্তিপূণ* 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর তান জোর দেন। তবে সাম্যবাদাবরোধা, শোধনবাদ 
চিন্তাধারা ( Revisioni5m ), নাশকতাম্‌লক প্রচেষ্টা (৯৪৮০৮৪৫০ ) বা শৈল্পিক 
অবক্ষয় 'তাঁন পার্টিকে সহ্য করতে বারণ করেন। অনেকে বলেন যে, তাঁর এই 
সন্ধান্তের ওপর 'ভাত্ত করেই ১৯৫৮-৫৯ সাল থেকে চীনে “সাং্কাতক বিপ্লব” 
( Cultural Revolution ) ঘটেছিল | 

সব শেষে সাম্যবাদী বিপ্লবের সাফল্যের শর্তগুলি মাও নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে 
সনি্দি“ণ্ট করে দেন। এগুলি হল--(ক) গণতান্ত্রিক ও 
সমাজ্রতান্রিক চিন্তা প্রসারের জন্য ব্যাপক গণশিক্ষা, 
{খ) সাম্যবাদী আন্দোলনে সকলকে সামিল করে তাকে 
সর্বাত্মক করে তোলা, (গ) পার্টিকে তন্বগত ও ব্যবহারক অর্থে প্রকৃত “অগ্রগামী 
বাহন” রূপে গড়ে তোলা, (ঘ) পার্টির একাংশকে গণফোজে রূপান্তারত করা ও 
তাকে লাল ফৌজের (Red Army ) নহযোগী করে তোলা । 

(খ) হে! চি মিন-এর বক্তব্য ৪ 

হো চি মিন: (১৮৯০--১৯৬৯) প্রথম মহাযুদ্ধের পর ফরাসী কম্যানিস্ট: পার্টি 
ও ভিয়েতনামের শ্রামক দলের প্রতিষ্ঠাতারূপে বিখ্যাত । মধ্য ভিয়েতনামের, হিম 
লিউ গ্রামে দরিদ্র কৃষক পরিবারে তাঁর জন্ম । বিপ্লবী নেতারূপে আত্মগোপন করার 
সময় তাঁর ছদ্মনাম ছিল “হো চি মিন”. ছদ্নবেশ ধারণে তাঁর দক্ষতা অসাধারণ 
1ছল। মাক্স্বাদ-লোনিন্বাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গোপনে আন্দোলন চালাবার 
হো চি মিন-এর গারাগীত সময় জাহাজের নাঁবক ও পাচক, সাংবাদিক ও ফটো- 
এ গ্রাফার, খবরের কাগজের হকার রুপে নানা বিচিত্র কাজে 
গতাঁন বিপ্লবী ও মাক্স্‌বাদী-লোননবাদীর্‌পে দেশীবদেশ ভ্রমণ করেন। ফরাসী 
কম্যানিস্টদ্রলের ( French Communist Party ) গতানই প্রাতষ্ঠাতা। ১৯২৪ 
সালে লেনিনের মৃত্যুর দুদিন পরে তান মস্কো আসেন। সান্‌ ইয়াং সেনের 
প্রয়পাত্র হো হংকং এ আসার পর কারারুদ্ধ হন এবং সেখান থেকে পালিয়ে যান। . 
ফরাসণ উপানবোশকতা থেকে ভিয়েতনামের মানতসংগ্রামের ও সমাজতন্ত্রী ভিয়েতনাম 


উদ্বারনৈতিকতা মার্কসবাদ গণসমাজতদ্ধ ৩০৭, 


উপনংহার £ সামাবাদী বিস্লবের 
সাফল্যের শর্ত 


গঠনের জন্য তানি গুপ্ত সংগঠনকে শান্তশালী করে তোলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
সময় চনে চিয়াং কাই শেকের আমলে কারাগারে ও ফরাসী সরকারের কারাগারে 
বন্দীর্‌পে দটর্ঘকাল তান নির্যাতন সহ্য করেন। চনে চৌদ্দ মাস জেল খাটার পর 
১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি মস্ত হন। এ সময়ে মাও-এর অনুকরণে গেরিলা- 
যুদ্ধ চালিয়ে তিনি ভিয়েতনামের ৬টি এলাকাকে মুক্ত অণ্ল করে তোলেন, ১৯৪৫ 
সালের আগস্ট মাসে স্বাধীন সমাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্র ভিয়েতনামের রাষ্ট্রপাত 
গনর্বাচিত হন। | 
হো চি মিন ছিলেন খাঁটি মার্কসবাদী ও লেনিনপন্থী। লেনিনের মৃত্যুর পরে 
সোবিয়েত সরকারী পাঁত্রকা 'প্রাভদা"য় ( Pravda ) 
পির গান্রা .. লোননের স্তর উদ্দেশে তাঁর যে বিবৃতি প্রকাশিত হয়, 
নী তার শেষ পঙ্‌ন্তিতে তিনি লেখেন-_-“আমাদের কাজের 
মধ্যে লৌনন: চিরদিন অমর হয়ে থাকবেন” (“Eternal Lenin will live for 
ever in our work”)! 
_.. লোনন্বাদের যে দিকগুলি সাংবাদিক ও বন্তারূপে হো তুলে ধরেন, তা হল 
হত লেনিনের সাম্রাজাবাদবিরোধী ও সাম্যবাদী বন্তব্য ৷ 
বিনোদ পর ব্যাখ্যা করেন স্বদেশ আনাম (বর্তমান ভিয়েতনাম) ছাড়াও 
ঁ আলাজরিয়া, মরক্কো, 'তিউনিস্‌ প্রভৃতি অঞ্চলগুলিকে 
ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ কিভাবে শোষণ করেছে, সেখানকার আঁধবাসীদের ওপর ভাবে 
বর্বরোচিত, নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে, তার তাৎপর্য বুঝতে ও বোঝাতে হো 
লোননবাদের সাহায্য নেন। তাঁর মতে, লোনন্‌বাদই যে-কোন সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের 
বা আঁধবাসীদের মুন্তসংগ্রামের ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একমাত্র 
পথপ্রদর্শক । 


॥ মার্ক স্বাদ-লেনিন্বাদের অতি-আাধুনিক ব্যাখ্যা ॥ 
সোবিয়েত রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে ও চীনে ১৯৪৯ সালে মাকসবাদখ- 
লোননবাদী আদর্শের ওপর ভিত্তি করে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বর্তমান শতাধ্দশকে 
বিশেষ তাংপর্যপদ্ণ করে তুলেছে । কিন্তু বর্তমান যুগ থেমে নেই । নানা মতের, 
নানা পথের ঘাত-প্রতিঘাত এ"যুগকে শুধু চলমান বিবর্তমান করে রেখেছে, তাই 

। রি 

বিটা আত নয়। এ সমস্ত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এ-যুগের যন্ত্রণা, অশান্ত, 
আধানক ব্যাথা £(১, ইউরো- আ্ছিরতাকে বিমূর্ত করে তুলেছে। মাকর্সবাদ- 
ফমহানজম- (২) নব্য বামপণ্হা লেনিনবাদের নতুন নতুন ব্যাখ্যার সঙ্গে কোন কোন 
ব্যাখ্যাকার মাকর্ঁসীয় লোনিনীয়- মতাদর্শকে অবলম্বন 
করে নবা বামপন্থা ( New 1.86590) নির্দেশের চেষ্টা করেছেন। এই আতি- 
আধুনিক পরিপ্রেক্ষিতে মার্কসবাদ-লেনিন্‌বাদের অনুবঙ্গরূপে দুটি বিশেষ মতবাদকে 


চিহ্নত করা যায়। একটি হল ইউরোকমানিজ্‌ম্‌ (Euro-communism ) অপরটি* 


নি রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রর রান ররর 


নবাবামম্হা ( New [,26050)। এ দুটি অতি-আধ্াীনক মতবাদের মধ্যে তাত্বিক 
সক্ষমতার (sophistication) বা পদ্ধতিগত বৈচিত্রের ( application ) পার্থক্য 
রয়েছে । আবার এ দুটির মধ্যে কিছু কিছ; মৌলিক মিলও লক্ষণীয় । 


॥ ইউরোমকমুযুনিজ ম্‌ ॥ 


ইতালীর কম্ানস্ট: নেতা বোলগ্যার (851$74957) সর্বপ্রথম ১৯৭৬ সালে 
পর্ব বোলনে অন;ষ্ঠিত ইউরোপায় কমন্যানপ্ট: দলগযীলর সম্মেলনে “ইউরোকমন্য- 
নিজম” (Euro-communism) কথাটি ব্যবহার করেন । তারপর: ইতালি, ফ্রান্স: ও 
স্পেনের কম্যানিস্ট্‌ নেতাগণ ১১৭৭ সালের মাদ্রিদ: শী“ সম্মেলনে ইউরোকমহ্য- 
ইজি নিজ্‌মের বোৌশষ্ট্যগুি স্বীকার করে নেন। প্রথমতঃ, 
ও বৈদ্য সোবিয়েত নেতৃত্বের বাইরে বিভিন্ন ইউরোপাঁয় রাষ্ট্রে 
কম্ানিস্ট: দলগুলির মধ্যে একটা সহাবস্থিতি গড়ে 
তোলা । দ্বিতীয়তঃ কমন্যানপ্ট্‌ দেশগ্যলতে ব্যান্ত-দ্বাধীনতাকে স্বীকার করে 
নেওয়া । ত্‌তীয়তঃ সর্বহারার একনায়কতন্দের প্রসঙ্গে “সর্বহারা” কথাটির ব্যাখ্যার 
আধৃনিকীকরণ। চতুর্থতঃ, বৃজেোরা সংসদীয় গণতন্ত্রগলির স্গেও প্রয়োজনমত 
সহযোঁগতা করা । পণ্চমতঃ, সমস্ত সমধমাঁ বাম ও অন্য শান্তগ:লিকে একান্ত করা । 
যণ্ঠতঃ সম্ভাব্য ক্ষেতে শান্তপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রচেণ্টাকে সাহায্য করা । 
ইউরোকমযানজ্গের আদর্শের প্রধান সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন__ 
যুগোষ্সাভিয়ার িলোভান্‌ িলাস্‌ (Milovan Diilas), 
< মোর £ ইতালির বোলার, ফ্রান্সের মার্শাই (Marchais) এবং 
কারল্লো স্পেনের সান্তিয়াগো কারিল্লো (Santiago Carrillo) 
এদের মধ্যে তত্বগতভাবে স্পেনের কময্যানষ্ট্‌গণ কারল্লোর 
দ্বারা প্রভাবিত, ইতালির কম্যীনপ্টগণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বেই লোকান্তারত 
আন্তনিও গ্রাম:স:চির দ্বারা প্রভাবিত । 
আস্তানও গ্রামূসৃচির (১৮৯১--১৯৩৭) তাত্বিক বক্তব্য ইতালীয় দার্শনিক ক্লোচের 
(0:০০) সমাঞ্টবাদের (0011০০5৮157) দ্বারা প্রভাবিত ৷ 
গরা্পংটির পারচিত ও, ইতালণতে ফাঁসদ্ত্‌ মূসোলিনীর কারাগারে বন্দী অবস্থায় 
মতাদর্শ £ (১) “রাজনশীতকতা 9০ 
বেশ গুরুত্বপূর্ণ লিখিত ?ববরণণীর (“Prison Diaries”) মধ্যে গ্রামস:চির 
মতামত সং্পন্ট। প্রথমতঃ, তান মাকর্সীয় আদর্শের 
শবরূণ্ধে গিয়ে “অর্থনোতিকতার” (54007072157) পাঁরবর্তে “রাজনীতকতার” 
(42০1169190৮) ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন । এঁদক থেকে তান লেনিন্‌- 
ডি ॥ কারণ, দ্‌জনেই পার্টির ওপর বেশী গর্ব দিয়েছেন, গ্রামস:চি সবচেয়ে 
বেশী। 
দ্বিতীয়তঃ, গ্রামস্চি ইতালির তুরন: শহরে প্রথম সমাজতন্ত্রী দল স্থাপন করেন 
এবং ১৯২৬ সালে গ্রে’তার হন। ১৯২৪ সালে ম.সোলনীর অভ্যুখানের পরে ইতালীতে 


উদ্ারনোতিকতা মার্কস্বাদ গণসমাজতম্ত্ ৩০৯ 


যে শ্রমিক আন্দোলন ও ধর্মঘট চলে, তার নেতৃত্বে তিনি ছিলেন । এঁ সময়ে তান 
ছোট ছোট . কল-কারখানায় শ্রামক সঞ্ঘ (Factory- 
0০87011) গড়ে তোলেন । তাঁর ধারণা, এভাবেই শ্রামক- 
আন্দোলনকে সুগঠিত করে, ব্যাদ্জীবী ও জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে সমাজতন্ত্র দলের 
সাহায্যে বিপ্লব ঘটানো যায় । তাই তিনি পার্টিকে শুধু নীচু স্তরের সংগ্রামীদের (5৩৮- 
altern Class) নিয়ে গঠিত না করে সমাজের সর্বস্তরের ব্যক্তিদের নিয়ে পাটিকে গড়তে 
নির্দেশ দিয়েছেন। 
তৃতীয়ত, কতৃত্ব (e6০১) সম্পর্কেও গতামসচির বন্তব্য মৌলিক । কর্তৃ 
দেবেন সকলেই । বুদ্ধিজীবীরা (17011505585) প্রোলেতারিয়তকে শিক্ষিত করে 
জন তুলবেন। এ ক্ষেত্রে তিনি মাক'সবোদাদের কাছে একটি 
এ ক্ষেতে বুগ্ধিনঁবাঁদের ভূমিকা গুরুতপর্প প্রশ্ন তুলেছেন-_মাকং সীয় বা অনুরূপ 
বৈপ্লীবক তত্ব ছাড়াই বিপ্লব ঘটানো যায় কিনা । গ্রামসচি 
মনে করেন--যায়। কারণ, বৈপ্লাবক পাঁরবেশ থাকলে শ্রাবকদের বালঘ্ঠ অ-তাত্বক 
সাধারণ জ্ঞানই ( Non-theoretical commonsense) তাদের পার্ট গড়তে প্রবৃত্ত 
করবে, পার্ট'র আন্দোলনকে বিপ্লবে পারণত করবে। 
অনেকে গ্রামংসৃচির তত্বকে ছদ্ম-গণসমাজতন্ত্রী (Pseudo-Social Democracy) 


(২) পার্টির ওপর গ্ুরৃত্বদান 


গ্রাম স.চির মতের সমালোচনা £: বলে গণ্য করেন। কারণ, তিনি ব্যাদ্ধজীবীদের ওপর 
(১) তানি ক বেশী গুরুত্ব দিয়ে শ্রমিক শ্রেণীর গুরুত্বকে লঘু 
ছদ্ম-গণসমাজতন্ত্ী ই করেছেন। 


দ্বিতীয়তঃ, তাঁর মতে, বাঁলষ্ঠ সাধারণ জ্ঞানই বিপ্লবের মতাদর্শ হতে পারে। তা 
যাঁদ হয়, তা হলে সেই জ্ঞান সত্যই “বাঁলষ্ঠ” কিনা, তা জানার কোন উপায় ?তাঁন 
Phe SREY Sil বলেন নি--সবটাই পটভূমি ও পাঁরস্থিতির ওপর ছেড়ে 
মিরু দিয়েছেন। ফলে তাঁর আদর্শ 'বকৃতরূপে 'বপ্লবের 
হতে পারে নামে হঠকারতা সৃষ্টি করতে পারে। এদিক থেকে 
বিচার করলে, তাঁর মতবাদের মধ্যে শ্রামকদের প্রতি, 
শোষিতদের প্রতি তাঁর আন্তরিক দরদ, সুগভীর ভালোবাসা ফ্‌টে উঠলেও মাকর্ত্‌- 
বাদ-লোনিন্বাদের ব্যাকরণ থেকে তিন অনেকখানি বিচ্যুত । 
.  শান্তয়াগো কারিল্লো (১৯১৬--  ) প্পেনের এক দরিদ্র শ্রমিক পাঁরবারে 
যায En 4 জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৩৬ সালে স্পেনের গ্‌হযুগ্ধে 
প্রকতরপতর ব্য : আংগগহেণ করেন। তাঁর মতে, প্রথমতঃ ধনতন্ত্রকে যেমন 
নয়; ইউরো-কমনানিজ্মূকে গণতন্ত্রের সঙ্গে সমার্থক মনে করা ভুল, তেমনি, সোবিয়েত 
সোবয়েতনরপেক্ষ করার রাশিয়ার সমাজতন্তরকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা ভুল। তাই, 
পক্ষে য.ন্তি ইউরোপায় কম্যনিজ্ম:কে তিনি মার্ক'ন ও সে।বিয়েত দুটি 
জোট থেকে নিরপেক্ষ রাখতে চান। এ ক্ষেত্রে তিনি যুগোশ্লাভিয়ার ইউরোকমন্যানিপ্ট্‌ 
'জিলাসের দ্বারা প্রভাবিত । 
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দ্বিতীয়তঃ, কারিল্লো বলেছেন যে, সাম্যবাদ আন্দোলনকে বিধ্বব্যাপশ প্রসারিত 
করার ক্ষেত্রে সোবয়েত রাশিয়া ব্যর্থ । ১৮৬৪ সালে, ১৮৮৫ সালে ও ১৯১৯ সালে 
যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আন্তর্জাতিক ( সামাবাদশী ) সম্মেলন (Communist 
(২) ইষউরোকযানষ্ট রাষগলর (nernational বা Comintern ) স্থাপিত হয়। কিল্তু, 
মতগত স্বাধীনতা চাই দ্বিতীয় বিশ্বযুগ্ধের আগেই শেষ সম্মেলন ভেঙ্গে দেওয়া 
হয় এবং তা পূনরায় আহত হয় নি । ফলে, সোবিয়েত 
রাশিয়া আন্তজ্াঁতক সমাজতন্ত্রের বদলে এক ধরনের জাতীয় সমাজতন্ত্র সমর্থন করে 
চলেছে। তাই, ইউরো-কমঘানিজ্মের অন্যতম দাবী হিসেবে এই মতবাদের সমর্থক 
রাষ্ট্রগলর মতগত স্বাধীনতা ( Ideological ০৩:০৭০/০ ) কারিল্লো সমর্থন করেন । 
তৃতীয়ত কাঁরল্লো মনে করেন যে, ইউরো-কম্ানজ্‌মের মাধ্যমে নতুন ধরনের 
(৩) সমবায়ের মত বিকজ্প সমাজতম্ত্বাদ ( New 3০০191150 ) প্রতিষ্ঠা করা যায় । 
গন্ধাতও গ্রহনযোগ্য যেমন-_কৃষকদের জাঁম বিতরণ না করে সমবারণী অথবা 
সমাণ্টাভাত্তিক খামার ( Co-operative Collective Farms ) স্থাপন করা সহক্রতর । 
চতুর্থতঃ, “স্পেন প্রসঙ্গে” (“Dialogue on 9817৮ ) গুছে কারিল্লো বলেন 
যে, মার্কস্‌ ও লেনিনের পর থেকে রাষ্ট্রের চেহারার পাঁরবর্তন ঘটেছে। রাষ্ট্র বলতে 
এখন শৃধু আরক্ষা ও প্রতিরক্ষা বাহিনী বোঝায় না। ধনতাশ্রিক রাষ্ট্রের সঙ্গে 
“একচেটিয়া পরী” (monopoly capitalism”) ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত । ব্যাপকভাবে 
সরকার প্রচারমাধামগৃলি এমনভাবে কাজ করে চলে যে, ধনতন্ত্র ও ফ্যাঁসবাদের মধ্যে 
একস মারতে পার্থকা বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে । কোন মার্কসবাদী 
রাষ্ট্রের চেহারা বলেছে£ যাদি এই সাম্প্রতিক ঘটনাগ্যালর গুরুত্ব না বোঝেন, তা 
স্পেনের নাঁজর হলে তান মার্কসবাদের 'সদ্ধাম্তগল শুধু হাল্কা করে 
দেখবেন (“{f a Marxist does not see this 
difference, then that is because he does nothing but chew over 
{০770খ!৭5-") | স্পেন: ও পর্তুগালে এ ধরনের “রাজনৈতিক পনীলশের” ( “political 
Police” ) তৎপরতা আছে । স্পেনের গণতান্তিক মোর্চা ( Democratic Junta ) 
ক্যাথালক: সম্প্রদায় ও কম্যানষ্টদের মধ্যে গ্বৈরতন্তের বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে 
কিছ; এঁকোর কথাবার্তা মাঝে মাঝে চালালেও কারিল্লো আশাবাদী নন। i 
তবুও কারিল্লো গণতান্ত্রিক পথে সমাজবাদী এক্য (Socialist Popular Front) 
স্থাপনে (“0 advocate a democratic road to socialism’ ) উৎসাহী । 
সেজন্য তাঁন সমস্ত সমাজতাশ্তিক দলগ্যালর মধ্যে এক্য স্থাপন করতে চান। ইউরো- 
পা কমানিজম্‌ প্রসঙ্গে প্মরণীয় যে, ৯৯৭৬ সালে এ-বিষয়ে 
রীপরা জবার ফেদা কারল্লোর বিখ্যাত গ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর সোবিয়েত 
রাঁশিয়াতে তাঁকে প্রাতীক্রমাশপল ও ছদ্মগণন্মাজতন্ত্রী 
বলে বর্ণনা করা হয়। এর পাল্টা জবাবে কারিল্লো বলেন যে, পশ্চিমী বুর্জোয়া 
গণতন্ত্র এত জটিল ব্যবস্থা যে, আধাঁনিক পাঁরবার্তত পটভুিকায় ধপদী মার্কসবাদ্‌- 


উদ্বারনোতিকতা মার্কসবাদ গণসমাজতম্্ ৩১১ 


লেনিন্বাদের য্বক্তিগ:লিকে অনমনয়ভাবে প্রয়োগ করে বুর্জোয়া রাষ্ট্রের উচ্ছেদ ত 
দুরের কথা, সংস্কার সাধনও সহজ নয়। 
॥ মাক‘স বাদ ও আ্যাক্সনধর্মী নব্য বামপন্থা! £ এর্েষ্টো৷ (“চে”) 
গুয়েভার1 ও রেজিস্‌ দেত্রের "আযাকসন্” তন্ত্র ৷ 
নব্য বামপন্থীদের মধ্যে মার্কৃসূবাদকে যাঁরা বিপ্লবতত্বরঃপে তাঁদের কার্পদ্ধৃতর 
০: বা “আক্সনের” (Action) ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন, 
দের তাঁদের মধ্যে প্রধান হলেন এনেস্টো (“চে”) গুয়েভারা 
(Ernesto “Che’” Guevara) এবং রেজিসং দেব্রে 
( Regis Debray )1 
চে গৃয়েভারা (১৯২৮--১৯৬৭) িউবাতে উগ্ন সাম্যবাদী বিপ্লব সফল করে 
সেখানে ফিদেল: কাস্ত্রোকে ( 5146] 085৮0 ) সাম/বাদশী সরকারের শীষে প্রাতন্ঠিত 
দুজনের পাাচাত করেন। তারপর রেজিস্‌ দেৱেকে (১৯২৯-_ ) 
বালাভয়াতে অনুরূপ আন্দোলনের সাহায্যে সমাজতন্ত্র বিপ্রব ঘটাতে সাহায্য করতে 
গিয়ে আততায়ীর হাতে নিহত হন। বাঁলাভয়াতে আন্দোলন ব্যর্থ হয় । 
চে ও রেজিস্‌ দুজনেই “প্রোলেতারিয়ত” শ্রেণীর মধ্যে কৃষক, শ্রামক ছাড়া ল:ম্পেন 
রি দুল Ee (বা বাউণ্ডুলে) এবং ছাত্রদের সংযত করেন | দেৱে কিউবায় 
টৌ বির আদিল শ্রমিকদের' চেয়ে ছাত্র ও কৃষকদের ভূমিকাকে বড় করে 
করতে হবে দেখেন। তা ছাড়া তাঁরা মাও-এর গোঁরলা যুদ্ধের তত্বকে 
বৈপ্লাবক রণনশীত হিসেবে গ্রহণ করেন । 
দ্বিতীয়তঃ, িউবাতে মানুষের জীবনধারা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে (“Man and 
Socialism in Cuba’”) চে বলেছেন যে,ধনতন্দ্র শ্রামককে 
(২) ধনতন্ম 'বাঁচ্ছধতাবাদশ কর্মকা, নাতাবাচ্ছন, নিঃসঙ্গ করে তোলে। এই 
বিচ্ছিন্নতা ( Alienation ) রোধের জন্যও [তান ধনতন্তের উচ্ছেদ চান। 
তিতীয়ত* চের মতে, বৈপ্লাবক 'হিত্রতা অমানাবক নিষ্ঠুরতা নয়। 'বপ্নব অগণিত 
সাত সর্বহারাদের দদ্দশামোচনের জন্য মানবতাবোধের উচ্চতম 
ধারনার আদর্শের প্রতীক এবং মার্কসবাদী আদর্শের পারপ্রোক্ষতে 
বলপ্রয়োগ সমর্থনযোগ্য । লেনিন: বলেন যে, বলপ্রয়োগ 
বিপ্লবের ধারী ( “Force is the midwife of revolutions” )। 
॥ মার্কুসংবাদের অন্য অতি-আধুনিক ব্যাখ্য। ॥ 
মাকসিবাদ এমন একটা ব্যাপক ও 'বস্তৃত মতাদর্শ, যা নানা দিক থেকে 
রাজনৈতিক, সামাঁঞ্জক, অর্থনৈতিক, এঁতিহানিক ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্র যোজা। ১৮৮৩ 
মাকস্রাদ জনগণকে ভাবিয়ে সালে তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বহ: ব্যাখ্যাকার তাঁর মতবাদকে 
তুলেছে, ভাবয়ে তুলছে, মৌলিক য্যন্তিতকের সাহায্য ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে, 
ভাঁবয়ে তুলবে মার্কস সম্বন্ধে কৌতুহল অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে, মাক“সূ- 
বাদ নানা দেশের অগণিত ব্যান্তিকে ভাবিয়ে তুলেছে, ভাবিরে তুলছে ও তুলবে। 
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(ক) গেওগর্ত লৃকাকস্‌ (Georg Luka’cs) (১৮৮৫-১৯৭১) একজন 
প্রখ্যাত হাঙ্গেরীয় মার্কসবাদী দাশশীনক। তিনি ফ্রাৎ্ক্‌ফুট“ সম্প্রদায়ের ( Frank- 
furt 5০8০০] ) একজন উৎসাহী সদস্য ছিলেন। প্রথম জীবনে তানি ফিস্টের 
(199 ) ইতিহাসদর্শন সমর্থন করেন। অর্থাৎ তানি জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় 
মানমধণদার ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রভাবকে দ্বীকার করেন। কিন্তু পরে তিনি কাণ্ট্‌ 
কে) গেওগ“ লুকাক্স্‌ ও হেগেলের বিশ্বজনীন ( Cosmopolitan ) এতিহাসিক 
হেগেলের সামাগ্রকতার তত্তেরঃ চিন্তাধারাকে সঠিক বলে গ্রহণ করেন। তারপর তিনি 
সঙ্গে মাক-সবোদের সমন্বয়ের মাকসেবোদে বিশ্বাসী হন। তিনি মাকসংবাদের সঙ্গে 
চেষ্টা করেন হেগেল্‌বাদের একটা সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করেন। 
ল:কাক্‌স: বলেছেন যে, মাক“স্‌ই হেগেলের সামাগ্রকতার তত্বকে ( Concept of 
'Totality ) লার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। কারণ, মাস: হেগেলীয় অর্থে 
সর্বহারা প্রোলেতারয়তকে একমাত্র “সমগ্র” ( the universal ০1855) বলে গণ্য 
করেছেন। ব্জে“য়া শ্রেণী একটি অংশমান্র। সমগ্রের অর্থাৎ সর্বহারার সঙ্গে তার 
কেবল একটা আংশিক সম্পর্ক আছে । এই দিকটিকে ল্‌কাকৃস্‌ মা্কসবাদের অজ্ঞাত 
পরিক্লমা .( “the unknown dimension of Marxism” ) বলে বর্ণনা করেছেন। 
উপন্যাসের তাত্বক ক্ষেত্রেও (“che theory of the Novel”) মার্কসবাদী ব্যাখ্যার 
ত্বারা ল্‌কাক্‌স: বলেছেন যে, সমগুই শিল্প বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিপ্লব ঘটায় ( “The 
primacy of the category of Totality is the bearer of the principle 
of Revolution in science and art” )। 

(খ৷ কার্ল কর্ষ ( Karl Korsch ) (১৮৮৯-১৯৬১) “নব্য মাকংসবাদী” 
রুপে প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। ল:কাক্‌সের মত 'তানও মাকসবাদ্‌ সম্পর্কে তাঁর 
বৃতনাট খ্যাত প্রবন্ধে (Three Essays on Marxism”) হেশেলকে সমর্থন করে 
বলেনযে,মানৃষের চেতনা অর্থনৈতিক পটভূমি (885০) এবং বাহরঙ্গ (Superstructure) 
রচনার ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করলেও অন্য প্রভাবও ( “other factors” ) সৃষ্টি করে 
থাকে ॥ কর্ধ- মার্কসের “মূলধন” (085 Kapital”) গ্রন্থের একটি অংশের প্রতি 
বেরি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সেখানে মার্কস স্বীকার 
বলেন- মার্কস: “অর্থনৈতিক করেন যে, আদিম সাম্যবাদী সমাজে ( Primitive 
ছাড়া অনা প্রভাবের কথাও Communism) অর্থনৈতিক ছাড়া অন্য প্রভাবের 
স্বীকার করেছেন কার্যকারিতা লক্ষ্য করা যেত। কর্ধ মার্কসের “লুই 

নাপোঁলয়*র অষ্টাদশ ব্রমেয়ারের” ( “Eighteenth 
Brumaire of Louis Bonaparte” ) গ্রন্থের প্রাতও দূদ্টি আকর্ষণ করেন। স্ময়ণায় 
যে, ফরাসণ বিপ্লবীদের দিনপঞ্জণর দ্বিতীয় মাসে ব্রমেয়ারের ১৮ তারিখে (অর্থাৎ, 
১৭৯৯ সালের ৯ই নভেম্বর ) নাপোলয়’ ফ্রান্সের প্রথম কনসাল রুপে তাঁর ব্যন্তগত 
স্বৈরতশ্ চাল; করেন। মার্কস এই তারিখাটকে উপলক্ষ করে নাপোলিয়'র 
ভ্রাতুচ্প;ত্র ল্‌ই বোনাপাতে'র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকার রহস্য ভেদ করেন। লই 
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দুনাত ও স্বৈতার জন্য অপ্রিয় হলেও কৃষকদের ওপর আমলাদের বিভ্রান্তিকর 
“প্রভাবের ফলে সে সময়ে কৃষকদের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হন। এই আপাত- 
অ্টনের ব্যাখ্যা দিয়ে মার্কস: বলেন যে, অর্থনীতি ছাড়াও আমলাতান্ত্রিক ( অর্থাৎ 
রাজনৈতিক ) প্রভাব বুর্জোয়া শ্রেণীকে সামায়িকভাবে ক্ষমতায় অধা্ঠত রেখে দিতে 
পারে। 
(গ) হার্বার্ট মার্কু'স্‌ (Herbert Marcuse) (১৮৯৮-১৯৭৯) লৃকাকৃলের মত 
" ফ্রাৎ্ক'ফুট সম্প্রদায়ের দাশশীনক । ব্যান্তজীবনের ওপর যৌনতার (_ibid০) প্রভাব 
এবং অবদমিত অতৃপ্তির দরুন লোকভয়, পাঁরপার্বিক পারমণ্ডল প্রভীতর অমিত 
(গ হাৰ্বাট মাকুসের মতবাদ__ প্রভাব ব্যাখ্যা করে জিগমুপ্ট, ফ্রয়েড: (Sigmund 
(১) মাকু'স: মাক'সবোদের | Freud) (১৮৫৬-১৯৩৯) মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি 
ফ্রযেডাঁয় ব্যাথা করেন নতুন দৃষ্টিকোণ উন্মোচিত করেন। মাক: ফ্রয়েডীয় 
তত্বের সঙ্গে মাক:সিবোদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা 
করেন। “সভ্যতার ওপর যৌনতার প্রভাব” (“Eros and Civilisation”) 
নামক তাঁর গ্রন্থ ও ফ্রয়েডীয় মনো বশ্লেষণকে ( Psychoanalysi5 ) কেন্দ্র করে তাঁর 
. প্রবন্ধগুলি এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য । ফলে ফ্রয়েডীয় তত্বের সঙ্গে [তান সামাজিক 
অন[যত্গকে ( social environment ) যুক্ত করেন। 
দ্বিতীয়তঃ," মাক:“ল্‌ মাক্‌“সের বিপ্পবাত্মক বলপ্রয়োগ নাতি সমর্থন করেন । 
কিন্তু ধনতান্ত্রক সমাজে বাচ্ছন্নতাবাদ (41159107) সম্পকে মাক্সীয় তত তান 
সমর্থন করেন ন । মাক:“স:্‌ বলেন যে, পঠজবাদ সমাজে শ্রমিকের শ্রমজাত উৎপাদন 
পথজপাতগণ আত্মসাৎ করে ও তা থেকে তাদের বাঁণ্চত করে নিজেরা সেই উৎপাদনের 
মুল্যের পাঁরমাণ “উদ্বৃত্ত মূলা” (9০12105 ৬৪10৩ ) রূপে ভোগ করে । ফলে” 
ধনতন্দ্ে শ্রীমকগণ তাঁদের শ্রমের ফল প্রাপ্তির ন্যায্য আঁধকার থেকে বাঁণ্টত হয়ে 
ব্যান্তগত নিঃসঞ্গতার ও শ্রেণণগত 'বাচ্ছন্নতার শিকার হয়ে পড়েন। মাক:সের সময়ের 
(২) মাকুসের বিচ্ছিন্নতা- তুলনায় বত'মান সময়ের ধনতাশ্বিক সমাজের উৎপাদন- 
বাদের ব্যাখ্যা £ মার্ক'নী বা বাবস্থার অনেক পাঁরবর্তন ঘটেছে । ফলে, 'বাচ্ছিল্নতাবাদ 
অনুরূপ উন্নত ধনতন্মে সম্পর্কে মাক্‌নীয় ধ্রপদা তব মার্কুস: গ্রহণ করেন নি। 
রন লাভলি মা্কন য্তরাষ্ট্রের মত উন্নত ধনতন্ত্রে বাঁচ্ছব্বতা এমন 
ব্য অত একটি ব্যান্তগত প্রতিযোগিতার ঝোঁক, যা ফয়েডের 
“অবদামিত অতৃ্তি তত্বের” দ্বারাই কেবল ব্যাখ্যা করা যায় 
' এ-নব উন্নত ধনতন্তে শ্রমিকের “মৌলিক চাঁদার” (7581 ॥eed5 ) বদলে স:ষ্টি 
হচ্ছে বেশশ বেশী কেনাকাটার জন্য একটা কৃত্রিম প্রতিযোগিতা (“artificial ০০7৩ 
sumer needs” ) | : শাকুস্‌ এই অদ্বাস্থাকর, কীন্রিম, কেনাকাটার প্রাতযোগতার নাম 
দিয়েছেন “ক্য়োচ্ছবাস” ( “Consumerism” ) প্রতিবেশশ আরেকটি নতুন গাড়ী 
কেনার পর একটিমাত্র গাড়ীর মালিক আরেকাঁটি কেনেন। একজন ক্রেতা নতুন 
মডেলের গাড়ী কিনলে প্রাতিবেশীও তাই করতে ছোটেন। ফলে, মার্কুদ: বলেন__ 
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ব্যান্ত নিজের কাছ থেকেও "বিচ্ছিন্ন হয়ে গ্রাতবেশীর কৃত্রিম আচার-আচরণের, প্রবৃত্তি- 
বৃত্তির শিকার হন। তাঁর মতে, ধনতম্তী সমাজে ব্যান্তর বিচ্ছিন্নতা এজন্যই । এর 
ফলেই মাঁ্কন ধনতন্দের মত উন্নত অবস্থাতেও ব্যাক্তি পায় প্রাচুর্য, পায় না মর্যাদা 
(“there is affluence without dignity”)! ধনতন্ত্ এভাবেই নিছক একটা 
আর্থক লেন-দেনের বন্দোবস্ত (“the ০890. ০৩3) হয়ে পড়ে। ব্যান্তর অমানবত্ব 
(dehumanisation) ঘটে । প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীর একাংশও এভাবে বেয়া শ্রেণীর : 
. অন্তৰ্গত (“emobourgecisified” ) হয়ে পড়ে । এই অদ্ভুত শ্রেণণীবন্যাসের ফলে 
উন্নত প্রোলেতারিয়ত শ্রেণীর ( “aristocracy ০ !৭b০Ur ) প্রাতিবিপ্লবী হয়ে যাবার 
সম্ভাবনাও প্রবল । মার্কুদ্‌ তাই হপাঁদের (ipPie5 ) মত বেকার, বাউণ্ডুলে 
ল্‌ম্পেনদের (*4৷০p-০॥5”) শাক্ষত করে তাদের সাহায্যে প্রোলেতারয়ত 
শ্ৰেণাীকে প্রসারিত করে ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীদের আন্দোলন চালাতে উপদেশ 
দয়েছেন। 


(ঘ) এঁরষ্‌ ক্রোম ( Erich Fromm ) ( ১৯১০০-১৯৮০ ) ফ্রাৎকফুর্ট্‌ সম্প্রদায়ের 
অর্থনপাতাঁবদ: ও মনোবিজ্ঞানী । তিনিও ফ্রয়েডের মতবাদের সাহায্যে মাক্‌সবাদের 


(ঘ। এঁরষ ফ্রোম:£ ব্যাখ্যা করেন এবং মার্কুসের মত তিনিও ব্যক্তির আচরণের 
ফ্লরেডায় মাক “স্‌বাদণী £ ওপর পাঁরিপাঁম্বকের অর্থাৎ সামাজকতার প্রভাব 
“শ্রম” কিভাবে “পণ্যে” স্বীকার করেন। ধনতন্ত্ কিভাবে শ্রামকের শ্রমকে “পণ্যে” 


র:পাস্তারত ?--ফ্রোমের ব্যাখ্যা (০০৭০৭৫7) পাঁরণত করে, তার উত্তরে মাসের 
বন্তবাকে ফোম আরো পরি্ফুট করেন । “মাক:সের মানবতাবাদ” (“Ma's concept 
০£ ১1৪7৮ ) শশর্ষক গ্রন্থে তান শ্রামকের অধঃপতন ঘটানোর জন্য মার্ক'সের মতই 
ধনতন্তরকে দায়ী করেন॥ তবে এ সমস্যার মাক্তসীয় সমাধানের বদলে তান ফ্রয়েডীয় 
মনোঁবশ্লেষণ পদ্ধাতর ওপরই তাঁর আস্থা প্রকাশ করেন । 

(ও) জা পল্‌ সন্ত ( Jean-Paul Sartre ) (১৯০৫--৯৯৮০) আধুনিক ফরাসী 
সাহিত্যের একজন শ্রেপ্ঠ সাহতাক ও দারশীনক। তাঁকে সাহত্যে নোবেল পুরস্কার 


দেওয়া হলেও তানি ব্যান্তগত কারণে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তান আস্তত্ববাদের 
( Existentialism ) প্রখ্যাত, ব্যাথ্যাকারর,পে পারচিত 


শত, নত এবং এর সাহায্যে মাক: স্‌বাদের ব্যাখ্যা করেন। সংক্ষেপে 
আস্তিত্ববাদের বন্তব/ হল--বস্তুর অস্তিত্ব তার আস্তত্বের 
ধারণার পৃর্গামণী। সন্লের মতে, মাক্বস্বাদ গ্রাহ্য ; কারণ, মাকএন্‌ তাঁর নিজের 
ভাবনাচিত্তার বাঁহঃপ্রকাশের মধ্য দিয়ে তাঁর অস্তিত্বকে একটা মতাদর্শে পরিণত 
করেছেন (“Marx's philosophy is authentic, because he reduced bis 
Own existentialism to the status of an ideology.” )। 
সর্তে'র অস্তিত্ববাদ অনুসারে ব্যান্তর অস্তিত্ব সম্পর্ণভাবে তার নিজের অধীন ॥ 
ব্যন্তির স্বাধীন সত্তা একটি দ্বয়ংসম্পরর্ণ জগৎ (“singe universal” বা “singu- 
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Tarly lived ০1৮) এই সত্তাকে তার নিজের অস্তিত্ব প্রকাশে বাধা দেওয়া 
সন মাক-স্বাদের আনতিবাদদ উচিত নয়! সতত সমাজের ওপর মাক্কসের গুরুত্ব 


বাখ্যা করেন ; তাঁর মতে আরোপকে যেমন সাঠক মনে করেন, হেগেলের মত 
"ছান্রঃ।ও প্রোলেতারিয়তের চৈতন্যের ওপর অর্থাৎ ভাবগত চিত্তনের ওপর গুরুত্ব- 
অন্তভুক্ত দেওয়াকেও সেভাবে সঠিক মনে করেন। সূতরাং সন্ত 


ব্যান্তস্বাধীনতা সমর্থন করেন এবং বলপর্বক ব্যন্তিস্বাধীনতা রোধের প্রচেষ্টার ঠবরুদ্ধে 
পাল্টা বলগ্রয়োগকেও সমর্থন করেন। এই কারণেই তিন শ্রমিক, কৃষক বুদ্ধিজীবীদের 
সঙ্গে ছাত্রদেরও মিলিত অভিযান সংগঠনের জন্য মাক্সীয় প্রোলেতারিয়ত তত্বের 
সম্প্রসারণের ওপর জোর দেন। ১৯৬৮ সালের মে মাসে প্যারিস্‌ শহরে সরকারের 
বিরুদ্ধে কয়েকাদনব্যাপশী যে 'বরাট ছান্ুবিক্ষোভ দেখা দেয়, সন্র্ তাকে সমর্থন 
করেন। তবে সুশৃঙ্খল ছাত্রীবক্ষোভ শেষে উগ্রপন্থী দাঙ্গায় পাঁরণত হতে পারে, 
তা তান ক্পনা করেন নি। . 
সন্ত ধনতান্বিক সমাজে ব্যান্তসত্তার শৃঙ্খল 1বমোচনের উদ্দেশ্যে মার্কসবাদী 
মাকস্বাদ ব্যান্তরবিচ্ছনতা- সমাজতন্ত্রের প্রতি তাঁর সমর্থন জানিয়েছেন । তাঁর ধারণা, 
বে করবে এর ফলে ব্যান্তির 'বচ্ছিন্নতাবোধ দর হবে। ভিয়েতনামে 
মার্কিন হস্তক্ষেপের ও মার্কিন সৈন্যদের নশংসতার বিরুদ্ধে তান সোচ্চার হন । 
0) থিয়োডোর আডনে ( Thedor Adorno ) (১৯০৩--১৯৬৯) ফ্রা'ক্‌- 
ফুট সম্প্রদায়ের (বাষ্ট দাশশীনক ও সমাজ্তত্বাবদংদের অন্যতম ॥ : তাঁর মতে, মানব- 
(6) হেগেলপন্ছ থিরোডোর সভ্যতার ব্যন্তিকোন্দরিকতা ( “individualisation of 
আডনে' দ্বান্দিবক বচ্তুবাদকে . ০58115800 ) বাঞ্ছনীয় নয়। হেগেলীয় আদর্শ 
বিশেষ “অ-গার্কসীয়” অর্থে. অনুসারে তিনি সভ্যতাকে একটা অখণ্ড জীবনপ্রবাহ বলে 
সমর্থন করেন ব্যাখ্যা করেন। 1তাঁন মার্কসীয় দ্বান্দ্বক বস্তুবাদকে মেনে 
নিয়েছিলেন। 'কম্তু অপ্রয়োজন+য় থেকে প্রয়োজনপয়:ক বাছাইএর জন্য তাকে একট 
নেতিবাচক পঞ্ধাতি ( “Negঞativ৮e Dialectics”) রূপে তান ব্যাখ্যা করেন। এই 
কারণে আডনেণর মার্কসংবাদ+ ব্যাখ্যাকে গোঁড়া মার্কসংবাদীগণ অ-মার্কসীয় বলে 
মনে করেন। 
অনুরূপভাবে, লেনিনের প্রাক্সিস: সম্পকে তাঁর ব্যাখ্যাকেও অ-লোঁনন'য় বলে 
প্রান্সিস: সম্পর্কেও তাঁর অনেকে গণ্য করেন । তাঁর মতে, প্রাক্সস: লৌননের কাঁজ্পত 
“অ'লেনিনায়” ব্যাখ্যা শুধু একটা স্বয়ংক্রিয় প্রোলেতার'য় প্রয়োগ পদ্ধাত নয়। 
এটা হল একটা এঁতিহাসিক ঘটনা, যা শেুণঁনিভ'র বা সমাজানর্ভ'র নয়, সম্পূর্ণভাবে 
বান্তানভ'র। 
(ছ) লুই আলথস্যার ( Louis Althusser ) (১৯০৯ ৷ আত-আধূনিক 
ছে) লুই আলখ;স্যারের পাঁরাীত যনগের একজন [বিখ্যাত ফরাসী দার্শীনক। তিনি মাক 
এবং লোনন: সম্পকে” তাঁর যে মতামত প্রকাশ করেন, 
‘সেগুলি, এবং সেগযাল সম্পর্কে কাল্লিনিকসের (0811171505 ) টণকা খুব জনপ্রিয়তা 
অর্জন করেছে। 


৩১৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আলুথ্‌স্যার, ফ্রাগকফুর্ট সম্প্রদায়ের অন্যান্য দাশ'নিকদের মত হেগেলীয় দর্শনের 
ও মার্কসূবাদের সমন্বয়ের চেষ্টা করেন॥ মাকসবাদকে “বশুদ্ধ বিজ্ঞান” ( Pure 
5০ience ) রূপে প্রাতাষ্ঠত করাই তাঁর উদ্দেশ্য । তাঁর মতে, জ্ঞানরাজ্যের প্রহর”, 
রুপে বিজ্ঞানের মধ্যে অশীবজ্ঞানের অনুপ্রবেশ বন্ধ করা হল দর্শনের ভূমিকা 
তাল খ-সার হেডেন ও মালের (“Philosophy is the gate-keeper of Science”) & 
মতের সমন্বরের চেষ্টা করেনঃ অর্থাৎ, মতাদর্শ ( 10৫০1০67 ) থেকে দর্শন বিজ্ঞানকে. 
মাক-সববিজ্ঞানের শ্বাদ্ধকরণের ম;ন্ত করে রাখবে । তাঁর কথায়, মতাদর্শ‘ হল “পুনাবি“ম্বিত 
প্রচেণ্টা প্রতিচ্ছাব’ (“camera ০b5€ura”), আসল র.পের, 
প্রকাশ নয়। সূতরাং আলথুস্যারের মতে, “জার্মান আদর্শবাদ ( “German 
Ide০l০৪১৮” ) সম্পর্কে গ্রন্থ লেখার পর থেকে মার্কস যা কিছ লেখেন, সেগৃলিই 
প্রকৃত অর্থে মাকসংবিজ্ঞান ( Marxian Science ) তার আগেকার রচনাগ্‌লি: 
পবজ্ঞান” নয়। 

কাল্লানকস: বলেছেন যে, আলথ,স্যারের মাক স্বাদের এ ব্যাখ্যা সঠিক নয় বলে, 


আল্‌ থ'স্যারের ব্যাখ্যার অনেকের ধারণা । প্রথমতঃ, বৈজ্ঞানিকতা ( Scienti- 
সমালোচনা £ (১) বৈজ্ঞানকতা ০1) সম্পর্কে বিচারের ভার কার ওপর থাকবে, তা নিয়ে: 
নির্ণর কঠিন মতদ্বৈধতা থাকতে পারে । 


দ্বিতীয়তঃ, মার্কসৃবাদীরা (1১121010815 ) বলতে পারেন যে, মার্কস, 
“শবজ্ঞান” এবং “মতাদর্শ”_এ দুটির মধ্যে কোন মৌলিক পার্থকা নির্দেশ করেন, 
61 নি। মার্কস্‌ যখন হেগেলপন্থী ছিলেন, তখন তাঁর 
(২) মার্কস “জ্ঞান” ও ao Lat ন 
“মতাদর্শের” মধ্য পার্থক্য “অর্থনৈতিক ও দার্শীনক প্রবন্ধাবলনীর” ( “Economic 
দেখান ন ৪ দটিরই উৎস and Philosophical Manuscripts”) মধ্যে এক স্থানে" 
এশেশণোঁ” লখেছেন যে, “শেণকে” (01855) যাঁদ বিজ্ঞানসম্মত 
বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলে “বিজ্ঞান” এবং “মতাদশ”_- 
দুটিকেই “বিজ্ঞান” বলা যায়, কারণ, দহটিরই উৎস হল “শে?” । 
(জ) লেস্‌জেক্‌ কোলাকাউীসক ( Leszek Kolakowski ) ( ১৯১০ ) 
* পোল্যাণ্ডের একজন প্রখ্যাত দার্শনিক ৷ “মার্কসীয় দর্শনের অতিক্রান্ত” (“Marxism 
, and Beyond”) সম্বন্ধে তাঁর বন্তব্য পেশ করতে গিয়ে 
জে মাক স্বাদ বাও কু তি বলেন যে, কাটায় ব্যান্তকোৌ্দ্রক দর্শনের ভিত্তিতেই 
মার্কসবাদকে সমাদ্টিতন্ব্ের অতিমাত্রিকতার ঝোঁক থেকে- 
মুন্ত করা যায়। ' কারণ, কাণ্ট: ব্যন্তিকে আত্মসর্বচ্ব ( Individual as an end in 
himself ) বলে ব্যন্তর আত্মক মূল্যের ওপর গ্‌রুত্ব আরোপ করেছেন। 
॥ আযাক্সন্ধর্মী নব্য বামপন্থা। ও উল্লিখিত অতি-আধুনিক ব্যাখ্যাগুলি 
কি মার্ক্সীয় ? ॥ 
সোঁবিয়েত মাক“সবাদাঁগণ যে অর্থে ইউরোকমন্যনিজম্‌কে “প্রাতক্রিয়াশীল" বলে 
ব্যাখ্যা করেছেন, সেভাবেই তাঁরা নব্য বামপন্থা এবং আঁত-আধ্াঁনক, বিশেষতঃ, 


উদারনোতিকত মার্ক“স্‌বাদ গণসমাজতন্ত ৩১৭ 


ফ্রাৎ্কফুট সম্প্রদায়ের নব্য-মার্ক-সংবাদা ব্যাখ্যাকে “অ-মাকসংবাদ” বলে চিহ্নিত 
করেছেন। তাঁদের কারুর কারুর মতে, এ ব্যাখ্যাগূলির অনেকগ্যাল "সুন্দর, কিন্তু 
ধরপদ মাক-সংবাদসগণ স্বীকার অনুপযোগী খেলনা” ( “beautiful, but useless 
না করলেও নব্য বামপন্ছার = £০১৪”)! কিন্তু, অন্য অনেকে এই ব্যাখ্যাগুলির, 
“বেশ কিছু মার্কসংবাদকে বিশেষতঃ) মাও, মাকুস,, গুয়েভারা, গ্রামসূচি প্রভৃতির 
প্রগতিণাঁল করে রাখবে বন্তবেঃর মধ্যে কিছ; কিছ: সারকথা খজে পান। সেদিক 
থেকে চিন্তা করলে এগডলিকে মাক সংবাদের সম্প্রসারণ ও চলমান জগতের প্রগতির সঙ্গে 
তাকে গতিশশল করে তোলার প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে । যে-কোন মতবাদের মত 


আক'স্বাদও আপোক্ষিক। 
| গণসমাজতন্তর ॥ 


ডগ্‌লাস্‌ জে ( Dou$a5 Jay ) গণনমাজতন্ত্রের (Demccratic Socialism) 
যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা থেকে জানা যায় যে, এই মতবাদ এমন একাটি আদর্শ, যার 


“গণসমাজতন্তের সংজ্ঞা £ গ্বারা ব্যন্তিবগের দারিদ্র্য দূর করা যায় এবং মানবঙ্জাতর 
_ পণতন্ত ও সমাজতন্ত্রের নমন্বয় সুখ বাস্ধ করা যায় ( “Democratic Socialism------ 
“ডগ্‌লাদ্‌ জে ও ডাবনি:) is the best. cure for poverty and the best 


method of furthering the happiness of the human 29০৩৮ ) | আধুনিক 
রাজনোতক তত্বের ক্ষেত্রে সামাঁজক মনস্তত্ব. অর্থনীতি, ইতিহাস এবং রাজনীতির 
'দদ্ধান্তগুলর মধ্যে আত্তীবভাগীয় পদ্ধাতর ( Interdisciplinary method ) 
সাহায্যে যোগসুত্ৰ দ্থাপন করে গ্রণসমাজতন্ত্র উদারনোতকতা এবং মাকর্বস্বাদের 
অধ্যবর্তী যেন একটা তৃতীয় {বিকল্প মতাদর্শ রুপে গড়ে উঠেছে। 

"প্রখ্যাত ইংরেজ রাজনশীতাঁবদ্‌ ডার্বন: (৮. F. M. Durbin) তাঁর বিখ্যাত 
গ্রন্থে “The Politics of Democratic Socialism $ An Essay on Social 
Policy” ) গণসমাজতন্্র সম্পর্কে যৌবস্তৃত আলোচনা করেছেন, তার শুরুতে 'তাঁন 
এই মতাণের দুটি প্রধান অঙ্গের উল্লেখ করেছেন তাদের একাঁট হল গণতন্ত্র 
( Democracy ), অপরটি সমাজতন্ত্র (5০০191159 )-। অর্থাৎ, গণনমাজতন্ত্র এমন 
একটা মতা? যার তাত্বিক ও ফাঁলত, দুটি ক্ষেত্রেই 
গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্র বতমান যুগের এই দুটি প্রধান 
মতবাদের সাহায্য লাগে । অতএব, ডাবি'নের মত গণসমাজতন্ত্রবাদখগণ গণনমাজ- 
তথ্গ্রকে একটা সমন্বিত মতাদর্শ‘ ( synthetic concept ) বলে গণ্য করেন । 

ডাবিন: গণসমাজতন্দ্বের ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যে বিশ্লেষণ করেছেন, তা থেকে জানা 
শাঁসতের কাছে শাসকের দারিত্ব যায় যে, গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের 
ও সামা--দ:টি আদর্শের দংটি বৌশঘ্টোর একটা কার্য'কর সন্নিবেশ রচনার চেষ্টা 
বৈশিষ্টোর সমন্বয় গণসমাজতন্বের ক্ষেত্রে দেখা যায়। গণতন্তের, অর্থাৎ 
সংসদীয় গণতন্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল--দরকার জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের 


৩১৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ডার্বনের ব্যাখ্যা 


স্বারা গঠিত আইনসভার কাছে দায়িত্বণণল থাকে। সমাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য 
হল - উৎপাদনের বণ্টনের ক্ষেত্রে সামা, অর্থনেতিক, সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা 
“এবং গুরুত্বপূর্ণ অর্থনেতিক ক্ষেতে রাণ্ট্রের হস্তক্ষেপ । সুতরাং, ডার্বিনের ব্যাখ্যা 
অন,যারী গণতন্তের দায়ত্বশীলতা এলং সমাজতন্রের বামা__এই দুটি নাতি নিয়ে 
গাণসমাজতন্র। 


ডাবিনি: প্রথমে সমাজতন্ত্রবাদণগণ ধনতন্তের যে সমালোচনা করেন, সেগ্‌লি 
ধনতপ্রের বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের বিশ্লেষণ করেছেন । প্রথমতঃ, বলা হয় যে, ধনত্ন্ত যন্বের 
বন্তবা £ (১) মাক“সাঁয় সাহায্যে উৎপাদন করে প:ঃজিপতিদের হাতে অনেক 
উদ্ব,ত্তমুলাতত্ব বাড়াতি অর্থ জমা করে। মাকসের “উদ্বত্ত মূলাতত্ব” 
( Theory of Surplus Value ) এ-প্রসঞ্গে স্মরণগয় । পধাঁজপতিদের একচেটিয়া 
ব্যবসার রাজত্ব একচ্ছত্র এবং তাঁদের শল্তি ক্রমবর্ধগান ( Capitalism is 
expansionist, ) 

দ্বিত'য়তঃ, বর্ধিফ; পধাজ পতিগণ তাঁদের বাড়তি অথথ নিজেদের প্রাধান্য বজায় 
খে কায়েম স্বার্থ সুষ্টি রাখতে ব্যবহার করেন। সংবাদপত্র প্রভৃতি প্রচারমাধাম, 
রাজনৈতিক দল প্রভৃতি সংগঠন এবং নির্বাচন প্রভৃতি গণপ্রশাসানক অনুষ্ঠান 
ইত্যাদির জন্য তাঁরা অভ্র অর্থ ব্যয় করেন। ফলে, গড়ে ওঠে তাঁদের কায়েমণ স্বাথ 
{ vested interests ) 


তৃতীয়তঃ, ধনতন্দের আমলে শ্রানকৰের মজুরি ক্রমহাসমান । পধজপতিগণের 
৩) মন্দার কমহাসমানতা _ অবাধ শোষণের ফলে, শ্রমিকদের ন্যায্য প্রাপ্য “উদ্বৃত্ত 
মংল্য থেকে ক্রমাগত বণ্িত হতে হতে শ্রমিকগণ ক্রমশঃ ন্ানতম দারিপ্্-সীঘার নাচে 
পাতত হন। 

সমাজতপ্ত্বাদীদের এই তিনটি সমালোচনার বিরুদ্ধে ভাব'ন: জবাব দিয়েছেন 
এবং আরও কয়েকটি মৌলিক প্রশ্ন তুলেছেন। প্রথমতঃ তিনি বলেন যে, ধনতম্ত্র 
এগুলির বিরদ্ধে ভাঁবনের  বুজোয়া ধনিক শ্রেণীর হাতে বাড়তি অর্থ জমা করলেও 
বস্তব/ £ (৯) মানুষ ঠাণ্ডা মাথায় সমাজতন্ত্রবাদীদের যত অনুযায়ী শেষ পযন্ত তার 
শোষণের কথা ভাবে ন ফলে ধিক শ্রেণীর আত্মহত্যাই সুচিত হয়। কোন 
শ্রেণী এভাবে ঠাণ্ডা মাথায় নিঞ্জের হত্যাকে পাকাপাকি ব)বন্থার্‌পে মেনে নিতে চান 
না, যেমন, কোনও ব্যান্তি স্বেচ্ছায় আত্মঘাত হতে চান না। 


ন্বিতীয়তঃ ডাবিনের মতে, শ্রামকদের মজুরি ধনতশ্ত্রে ক্রমশঃ কমতে থাকে, 

এ-রকম ধারণা ভুল। তিনি মনে করেন 'ষে, তুলনামুলক- 

পরনে ভাবে এবং চরমভাবে জনগণের দ্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির মধ্যে 

( “between . relative and absolute Movements 

in the standard of living" ) পার্থক্য নিণ'য় করতে সমাজতন্্রবাদীগণ সমর্থ 
হন নি। জনগণের গ্বাচ্ছন্দ্যের মান দেশ, কাল ভেদে নিতান্তই আগোক্ষক। 


উদারনৈতিকতা মাক্সবাদ গণসমাজতন্ত ৩১৯ 


তৃতীয়ত, সমাজতম্তরবাদীগণ ধনতাম্তিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের মজুরি কম হবার 
25 বিরুদ্ধে যে বিপদসণ্কেত সম্বন্ধে সচেতন করেছিলেন, 
বাস্তবক্ষেত্রে তার কোন আস্তত্ব নেই । শ্রামকদের মজার 
হাস পায় নি, বরং বৃদ্ধ পাবার মুখে। 

চতুর্থতঃ, মাক্কস্‌ আধুনিক [শল্পপ্রাতথ্ঠানগালর পাঁরচালনার ক্ষেত্রে পথাঁজ- 
পাতদের নতুন ধরনের ভুমিকাগুলি উপেক্ষা করেছেন। ভার্বনের মতে, পধাজপাতিরা 
/ বর্তমানে তিন রকম ভূমিকা পালন করেন- পরিচালক 
iso (Director ) রুপে, পধজ সরবরাহকারী ( Rentier ), 
ব্যাখ্যানুগ নয় রূপে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অধিনায়ক ( 19246: ) রূপে । 
এই তিন রকম দায়িত্ব বাভন্নশীবশেষজ্ঞের হাতে আঁপ'্ত হলেও পঠাীজপাতদের চতুর্থ 
ভুমিকা থাকে সংযোগরক্ষক সংগঠক ( Co-ordinator ) রূপে | এই ভুমিকাগনীল, 

পালনের কোন কোন ক্ষেত্রে পধাজপতিগণের সঙ্গে শ্রীমকগণও জড়িত থাকে । 
পণ্চমতঃ, মার্কসবাদীদের মতে, একমাত্র অর্থনৈতিক কারণেই রাজনৈতিক” 
সামাজিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর ঘটে। ভার্বন্‌ এই যুস্তাটকে একপেশে এবং 
আঁতমান্রক বলেছেন। ব্যাপারটা এত সরুলঃ সহজ নয়। 


(৫) অর্থনৈতিক কারণই একমাত্র 
কারণ নর £ “পেরেক এই প্রসঙ্গে ডাঁবন্‌ একটা মজার ছড়ার উল্লেখ করেছেন। 
হারানো ছড়া” ছড়াটিতে কণ্ট-কল্পনার দ্বারা জৃতার একটি পেরেক 


'হারানোবেই শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্য হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার একমাত কারণ বলে ধরা, 
হয়েছে! 
“পেরেক হারালো, তাই জুতোও হারাল, 
জুতোর অভাবে ঘোড়াও অকেজো হলঃ 
ঘোড়ার অভাবে সাহসের কাজ রইল না, 
সাহসের অভাবে যুদ্ধে হারতে হল, 
যুদ্ধে হারার দরুন হার চডড়ান্ত হল, 
হার চডড়ান্ত হবার জন্য সাম্রাজ্য হাতছাড়া হল, 
তাই পেরেক হারালো- সবই হারালো ।” 
(“For the sake of a nail the shoe was lost 
For the sake of the shoe the horse was lost 
For the sake of the horse the rider was lost 
For the sake of the rider the battle was lost 
For the sake of the battle the war was lost 
For the sake of the war the kingdom was lost 
So all was lost for the loss of a nail”) I 
যষ্ঠতঃ)ডার্বিনের মতে, মার্কস সামাজিক পরিবর্তনের কার্যকারণ সম্পর্ক যেভাবে 
বিশ্লেষণের চেষ্টা করেন, তার মধ্যে ঘটি রয়েছে । বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ব্যন্তির বা শ্রেণীর 


৩২০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


পক্ষে অপরকে বণ্চনাবা শোষণের প্রবৃত্বিকে যান গ্বাভাবিক, অতএব বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত 
(৬) মানহষের একাংশকে . বলে ধরা হয়, তাহলে তা হবে রীতিমত অযৌন্তিক। কারণ, 
জ্বাভাবিকভাবে শোষক ধরে. ভার্বিনিং বলেন, যান্ত্রিকভাবে এরকম আত্মসাংকার? 


নেওয়ার অর্থ মানুধের দ্য়ংকিয় জীবরূপে (70৮০-1৮০) মানূষকে ধরে নিলে 
সহজাত সামাজিফতাকে সামাজিক এনোবজ্ঞানের বা সমাজাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মানূষের 
অন্বাকায করা মানাসকতাকে নিতাস্ত বিকৃত বলে মনে করা হয়। মানুষের 
মধ্যে সামাজিকতা স্বাভাবিক, সহজাত প্রবৃত্তি। 


‘সপ্তমতঃ, ডার্বিনের মতে মার্কসূবাদ ধরে নের যে, ব্যক্তি সচেতনভাবে, যাানতানভ'র 
হয়েই পরাম্নহরণকারণী ( man is rationally acquisitive ) কিন্তু, এই যুক্তির 
বিরোধিতা করে ডার্বন্‌ বলেন যে, ইতিহাসের সমস্ত 
ৰথে) এ 
ক heen SN ঘটনা এরকম গাণিতিক যুক্তিতকে'র দ্বারা নিধিত হয় 
y না (“AI forces which control the forces of 
history are not by any means exclusively rational.” )। 


জষ্টমতঃ, ভার্বিন্‌ মার্কসূবাদীনদের ভাবষাদস্কার ভুঁমিকাকে সমালোচনা করেছেন । 
[তানি বলেন যে, মার্কস: ও এদেলসের যন্ট প্রচেষ্টায় লিখিত “সাম্যবাদী ইস্তাহারে” 
( “Communist Manifesto” ) এ ধরনের এমন একটা আতি-নাটকায় ভবিষ্যদ্বাণী 
_ করার ঝোঁক রয়েছে, যাকে ধর্মীয় গোঁড়ামর পষণয়ে 
ফেলা যায় ( “Witness the dogmatism of the 
Manifesto-----the history of all hitherto 
existing society is the history of class strugg!e.”*)! ) 
নবমতঃ. ডার্ব'ন: মনে করেন যে, সাম্যবাদী রাষ্ট্রে কেবলমাত্র সমাজতন্ত্রী দল 
ছাড়া অন্য দলের অস্তিত্ব দ্বাকার না করার ফলে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে একাধিক 
“সম্ভাব্য রাজনৈতিক দল থাকার সফল থেকে শ্রামকগণ বাণ্ত 

(৯) সমাজত্যা দেশে বহ: হন। (“There is no conceivable reason why 


2855 the Communist Party should deny to the 
Working class a choice between working class Parties,” ) 

দশমতঃ ১৯৩৫ সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রী সমিতির সপ্তম বিশ্বমভায় 
(“Seventh World Congress of the Third International, 1935, 


হিটলারের হামলা রুখ্বারজন্য সর্বপ্রথম মাকসবাদীগণ 
বলা গলত ও “বুর্জোয়া” গণতন্ত্র এবং একনায়কতম্তের মধ্যে পার্থক্য 


একনায়কতন্বের মধ্যে পার্থকা 

tel বুঝতে পারলেন। ডার্বন বলেন যে, এর পর্বে 
মার্কসবাদগণ এ দুটিকে এক বলে কঃপনা করোছলেন, যদিও এ দুটির মধ্যে 
আকারগত এবং প্রকারগত, উভয় প্রকার পার্থক্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


উদ্ারনোতিকতা মার্কসূবাদ গণসমাজতন্দ্ : 9২১ 
রা. বি. [১]-২১ 


(৮) মাক সংবাদের ভবিষ্যন্বন্তার * 
- ভূমিকা ধর্মীয় গোঁড়াম্র তুল্য 


মাক্সের এবং মার্কসংবাদ*দের যৃন্তিগুলি খণ্ডন করে ডার্বন: গণসমাজতন্ব্রের 
এ ব্যাখ্যা করেন। তান কাউট্‌স্কির (1800155 ) গ্রন্থের 
সু ছড়া সমাজতল্য (ej Dictatorship of the Proletariat” ) একটি 
উদ্ধৃতি সমর্থন করে বলেন যে, গণতন্ত্র ছাড়া প্রকৃত 

সমাজতন্ত্র স্থাপন করা যায় না ( “No Socialism without Democracy.” ) 


ডার্বন্‌ গণসমাজতন্ত্রের যে কর্মসুচী ব্যাখ্যা করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে 
ধনতন্তরের সঙ্গে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহযোগিতা, বিভিন্ন প্রতিযোগাঁর এবং স্বার্থের 
মধ্যে সমন্বয় স্থাপন, প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ( “relevant 5pheres” ) সামাজিক নিয়ন্ত্রণ” 
অনগ্রসর, দরিদ্র প্রভৃতি দুবলশ্রেণীর সাহায্যের জন্য সেবামূলক ব্যবস্থা (“Ameliora- 
tive measures’), সম্ভাব্য ক্ষেত্রের সামাজকীকরণ বা সমাজমূলক ( “‘Socialisa- 
tion measures”) ব্যবস্থা; উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ (“‘Prosperity mea- 
es EAE 5Ures”), ক্ষতিপূরণ . সহযোগে সম্পত্তি অধগ্রহণ। এ 
গা ভাঁমকা সেবামূলক... :সমন্ত উদ্দেশাসাঁদ্ধর জন্য ডার্বিন্‌ একটি গণসমাজতন্ত্র 
সমাজমুলক উন্নরননুলক রাজনৈতিক দলের ভূমিকার ওপর বিশেষ জোর দিয়েছেন। 
; এখানে লক্ষণীয় যে, ডার্বনের পরিকজিপিত গণসমাজতদ্তী 
দলের সঙ্গে ইংলশ্ডের শ্রমিক দলের (British Labour Party ) এবং পশ্চিম জার্মান, 
ফ্রাম্পঃ হল্যাণ্ড্‌, ডেনমার্ক“, বেলজিয়াম, স্ক্যাঁণডনেভিয়া (নরওয়ে ও সুইডেন ) 
প্রভাত দেশের সামাজিক গণতন্ত্র দলের ( Social Democrat Party ) কম“সচগর 
অনেক সাদশ্য রয়েছে। 


॥ গণসমাঁজতন্্র মূলতঃ বৃটিশ. মতবাদ ৪ ইংলণ্ডে এর প্রসার ॥ 

মোজেস্‌ ( ০5০5 ) থেকে লোনন: পর্যন্ত সমাজতন্তবাদের বিখ্যাত ইতিহাস- 
রচাঁয়তা আলেক্জাশ্ডার গ্রে (415,167 Grey ) বলেছেন যে, ফ্রাম্দ ও পোল্যাণ্ডে 
গণসমাজতন্ম কেন মূলতঃ উনাবংশ শতাব্দীর শেষের দিকে মাক-স্বাদণ চিন্তাধারার 
ব্ৰিটিশ: মতবাদ ?- গ্রের ব্যাখ্যা অন্ঃপ্রবেশ ঘটলেও ইংলণ্ডে লোননের রচনাবলগ ও ১৯১৭ 
(৯) শ্রমিকদের সন্তুষ্টি সালের রুশ: বিপ্লবকে অবলম্বন করেই মার্কস্‌বাদের চচণ 

শুরু হয়। তাঁর মতে, ইংলগ্ডে মাকসবাদের প্রসারের 

বিলম্বের কতকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ, মাক'সের রচনাপ্রকাশের সময়ে (১৮৬৫ 
থেকে ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত ) ইংলণ্ডের শ্রমজীবীগণ ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় 
রাষ্ট্রে সামাগ্রক সমৃদ্ধির অনেকটা ভাগ পেয়ে খুশী ছিলেন। 

দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের শ্রমিক সংস্থাগি তখন আইনের চক্ষে দ্বণকৃত লাভ করে ও 
(২) শ্রামক সংস্থার সন্তুষ্ট  শ্রামিক শ্রেণীর দ্বার্থ রক্ষার জনা আন্তরিকভাবে সচেষ্ট ও 
সংগঠিত হয়েছিল । 


৩২২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সির ্াটি সারার রা রি 


তৃতীয়ত ইংলণ্ড: তখন বেস্থাম্‌ ও মিলের হিতবাদী আদর্শের ও উদারনৈতিকার 
(৩) হিতবাদের প্রভাব {বশেষ সমথণক ছিল। নানাপ্রকার সংস্কার আন্দোলনের 
মধ্য দিয়ে তখন থেকেই ইংলপ্ড্‌ ধ্পদাণ ব্যান্তিস্বাতন্ত্যবাদের 
পরিবর্তে জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররপে নিজেকে গড়ে তুলাছল। ১৮৬৭ সালের সংস্কার 
আইনের ( Reforms Act ০£ 1867 ) ফলে শ্রমজণবীগ্রণ ভোটের অধিকার লাভ 
করেন। 
চতুর্থ'তঃ, ফোবিয়ান্‌ সমাজবাদের ( Fabian Socialism ) প্রতিষ্ঠা ও জনাপ্রয়তা 
(৪) ফোবিয়ান: সমাজতন্মের লাভের ফলে ইংলশ্ডে এমন একটা জনমত. তৈরি হল, যার 
গ্রহন. সারকথা হল যে, গণতণ্ত ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সংহতি 
আনা যায়। 
পণ্চমতঃ, ইংলশ্ডের অর্থনৈতিক বৈশিষ্ট্য এমন যে সেখানে সমাজতন্ত্বাদীদের 
অভিযোগ ছিল প্রধানতঃ ভূস্বামীদের বিরুদ্ধে, পধাঁজপতিদের বিরুদ্ধে নয়। 
উদ্ারনৈতিকতার সমর্থক গ্রগনূ ভুগ্বামীদের হাতে. অত্যধিক জায়গাজাঁম রাখার 
ব্যবস্থার তীব্র ‘বিরোধিতা করেন৷. তাঁর মতে, ইংলণ্ডে এ ধরনের অসম ব্যবস্থার 
(৫) আঁভযোগ ছিল প্রধানতঃ জন্যই সেখানে সাধারণ কৃষকগণ দারিদ্রের কবলে পড়ে- 
ভূগ্বামীদের বিরদ্ধে ছলেন । রিকার্ডেোর খাজনাতত্ব ( Ricardian theory of 
Rent ) ইংলশ্ডের এই বাশিষ্ট অর্থনোতক কাঠামোকে 
অবলম্বন করেই প্রচারিত হয় । এই অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্য ব্রিটিশ গণ- 
সমাজতন্্গণ মাক€সের পরিবর্তে জর্ন স্টুরার্ট মিলের উদারনোতিক অর্থনীতির 
দিকেই ঝু'কোৌছলেন। 
যণ্ঠতঃ, ইংরেজদের জাতীয় চারন্রের মধ্যেই ইংলশ্ডে গ্ণসমাজতদ্ত্রের আঁবর্ভাবের 
প্রধান কারণ খ+জে পাওয়া যায় ॥ ইংরেজগণ অত্যন্ত রক্ষণশীল ( Conservative ) 
কোনরকম উগ্র, উদ্দাম প্রবণতাকে তাঁরা সাধারণতঃ প্রশ্রয় দেন না। তাই ফরাসী 
ধবপ্লবের পরেও পার্ট্ববত ইংলণ্ডে কোনরকম *বপ্লব দেখা দেয় নি। স্বৈরতন্ত্রী 
রাজা ১ম চাল:সের শিরশ্ছেদের পরে প্রজাতন্ত্র স্হাপিত হলেও তা ইংলগ্ডে দীর্ঘস্থায়ী 
হয় নি। ল্যাস্কর মত গণসমাজতন্ত্রীও ইংলগ্ডের 
এ পিপি সাবধানে বংশগত রাজতন্ত্রের (hereditary monarchy) 
মেনে নিতে চায় না আস্তত্বকে স্বীকার করে িয়োছিলেন, যাঁদও একই পদ্ধাততে 
গঠিত, আঁভজাততাশ্বিক লর্ডভ্‌স্‌ সভার উচ্ছেদের জন্য 


তান সোচ্চার হয়েছিলেন । 


॥ ফেবিয়ান্‌ সমাজতন্ত্র বাদ ॥ 
অদ্ভুত শোনালেও যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইংলণ্ডে ফোঁবয়ান: সভা (Fabian Society) 
ডাকা হয়, তার সঙ্গে সমাজতন্ত্রবাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। ১৮৮২ সালে টমাস: 
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ডেভিড্সন: (Thomas Davidson) নামে একজন স্কট্‌ অধ্যাপকের কাছে সমাজদরশন 
এ টি সভায় 

ফেবিয়ান্‌ সমাজতন্রের শুর শেখার জন্য দশ বারো জন ছাত্র লণ্ডনে এক 

জনে সমাজদর্পনের ছু... নিয়মিত মিলিত হতেন। তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে, সমাজ- 


শিক্ষার ঝোঁক সংস্কার ছাড়া সমাজের ব্যাপক উন্নতি সাধন সম্ভব নয়। 
: সেজন্য তারা ব্যান্তকে অধিকতর সমাজ-সচেতন করে 
তোলার উপায় সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা শুর; করেন। এভাবে মাঝে মাঝে সভাসমি'তি 


চালাবার পর তাঁরা বুঝতে পারলেন যে, প্রগাতশনল সমাজসংস্কার আন্দোলনের প্রধান 
গুর,ত্বপ্‌্ণ উপায় হল প্রগাতশশল আইনকানুন প্রবর্তন । 

১৯০৮ সালে এ যুগের প্রখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার জর্জ বান শ' ( George 
Bernard Shaw.) “ফোবিয়ান: প্রবন্ধাবলশীর” ( Fabian Essays) যে বিখ্যাত 
ভুমিকা লেখেন, তাতে তাঁদের সমাজ-সংস্কার সংস্থার নামকরণের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে 
বানার্ড- শর সম্থন বলেন যে, প্রাচীন রোমের সেনাপতি ফোবিয়াস্‌ 

ৃ কাঙ্কটেটরের ( Fabius Cunctator ) মত “অবস্থা 
বকে ব্যবস্থা, নেবার জন্য ও ফোবিয়াসের মতই প্রগতিশীল আইনকান:নের মারফত 
সমাজের পরিবর্তন সাধনের 'জন্য ফোঁবয়ান সাঁমাতর সদস্যগণ প্রদ্তুত থাকবেন । 
ফেবিয়াস্‌ নাকি হ্যানবালের ( মanni৮[ ) দ্বারা রোম আক্রান্ত হলে রোমকে বাঁচাতে 
এরকম নীতি গ্রহণ করেছলেন। 

 ফেবিয়ান্‌ সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য প্রথমতঃ ধারে চলার নীতি (87449811500 ) 

সমর্থন। সামতির মতে, সমাজতন্ত্র স্তরগতভাবে ( phase by phase) প্রতিষ্ঠিত হবে । 

{ এ ধরনের স্তরবিন্যন্ত গণসমাজতন্বের সমর্থক ছিলেন বলেই 

১ এ সামাতর সদস্যগণ ফেবিয়ান: সমাজতদ্্ুকে “বিবর্ত'ন- 

মলক সমাজতন্ত্র” (Evolutionary S০cialism) আখ্যা 

দিয়েছেন। এর বিপরীত হল মাকসবাদী সমাজতন্ত্র । কারণ মার্ক-সবাদ “বপ্লবাত্মক 
সমাজতদ্রে” ( Revolutionary Socialism ) fবশ্বাসী । 

দ্িতীয়তঃ ফেবিয়ান: সমাজতন্্রগগণ তাঁদের মতবাদের পক্ষে জনমতগঠনের জন্য 

(২) প্রসার আভিযান ব্যাপক প্রচার-অভিযানের ( propaganda বা “perm- 

৪2০0৮ ) ওপর জোর দেন। এই মতবাদের সমর্থকগণ 
মনে করতেন যে, এর ফলে মধ্যাবত, দরিদ্র বদ্ধিজীবা সব শ্ৰেণার ব্যান্তিদেরই এই 
গণসমাজতাশ্তিক আন্দোলনে ঘনিষ্ঠভাবে সংযদ্ত্ত করে নেওয়া যাবে। গণসমাজতগ্ত 
ধাঁরে ধারে সর্বাত্মক গণ-আন্দোলন (7045-0709৩2876) হয়ে উঠবে । 

তৃতীয়তঃ, ফোঁিয়ান্‌ সমাজতন্রের নেতাগণ প্রচার করেন যে, সংসদীয় গণতন্ত্র 

(6) AT সন মধ্য দিয়েই প্রকৃত ও স্থায়ী সমাজতন্ত্র গড়ে তোলা সম্ভব । 
ভোটাধিকার প্রদান এর ফলে প্রাপ্তবয়স্কদের. সব'জনীন ভোটাধিকারের 

( Universal Adult Franchise ) মাধামে নির্বাচন 
ব্যবস্থা পারচালনা, নির্বাচিত সংসদের কাছে দায়া প্রগতিশীল মণ্ত্রিসভা গঠন, 


০2: রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আইনসভার মারফত সমাজের সর্বাত্মক উন্নয়নের জন্য আইনসভাকে ব্যবহার প্রভাত 
কাষ'সচীর ওপর তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেন। 

[সিডান ওয়েব্‌ ( Sidney Webb ), বাননাড্ শ', সিডনি অলিভার, € Sidney 
ফেরি Oliver ), অধ্যাপক গ্রাহাম্‌ ওয়ালাস্‌ ( Graham 
সর ৬৬৪1195)-_এই চারজন বাশঞ্ট নেতা ফেবিয়ান্‌ নাগতির 

“নেতৃচতুষ্টয়” (718 Four ) নামে বিখ্যাত হন। এ*দের 
সকলেই এ বিষয়ে একমত ছিলেন যে, ফোবিয়ান্‌ গণসমাজতন্ত্র ধরংসাত্মক কোন 
প্রাতীবপ্লব নয়, সমাজের ধার, সংস্থির সংগঠনম্‌লক রূপান্তরলাভ (“not a destruc- 
tive insurrection, but a constructive process of social evolution”) | 


॥ ফেবিয়ান্‌ সমাজতন্ত্রের উৎস ॥ 
ফেবিয়ান্‌ গণসমাজতন্ত্রের প্রথম মূল উৎস মার্কসের চিন্তাধারা । সমাজের 
রর কল্যাণসাধন করতে হলে উৎপাদনের মাধ্যমগুলির 
হো ০:১০ সামাজিকীকরণ ( Socialisation of production ) 
অবশ্য প্রয়োজন--মাক্সের এই সমাজতান্ত্রিক নগতি- 
ফোবিয়ানগণ সম্পূর্ণ গ্রহণ করেন। ফলে, তাঁরা জমি ও মুলধনকে রাষ্ট্রায়ত্ত করার 
ওপর গযর্ত্ব দেন। ফোঁবিয়ান প্রবন্ধাবলীর অন্তর্গত একটি মূল্যবান নিবন্ধে 
বার্ণ শ' ফোবিয়ান্‌ সামতির যে অর্থনৈতিক কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন, তার মধ্যে 

মাকর্পীয় অর্থনীতির প্রভাব সুষ্পষ্ট । 


দসড্‌নী ওয়েব মাকসীয় ইতিহাসদর্শনকে ফোঁবয়ান্‌ গণসমাজতন্দ্বের তাঁত্বক 
চিন্তাধারার মূল সাত্র বলে ব্যাখ্যা করেন। তাঁর মতে, ফরাসী পণ্ডিত দ্য তকৃভিল: 
( De Tocqueville) এই মাকর্সীয় ইতিহাস- 
চেতনারই সঠিক প্রবনতা ছিলেন।  ওয়েবের মতে, 
মাক্পীয় ইতিহাসচেতনা শুধু সমাজতান্তিক নয়, গণতান্ত্রিক ও মানবতাবাদী । 
এর দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েই ফোবয়ান্‌ ইতিহাসদর্শন ব্যাখ্যা করে ওয়েব ঘোষণা 
করেন যে, গণতাশ্তিক পথেই সামাজিক পাঁরবর্তন হয়, সমাজ বিবর্তনের 
অপেক্ষায় থাকে এবং সাংবিধানিক ও শাস্তিপূ্ণ উপায়ে সমাজকে পরিবর্তন করা 
যায়। তাই তান বলেন যে, গত শতাব্দীর মধ্যে শ্রাীমক ও কৃষকদের সঙ্ঘ বদ্ধতা, 
বৃহত্ধম নিয়োগকর্তারূপে রাষ্ট্রের আবিভণাব ( emergence of the State as the 
largest employer ) — এ জাতীয় ঘটনাগুল মাক্সীয় আদর্শে রূপায়িত 
ফেবিয়ান: গণসমাজতাম্মিকতার অর্থনৈতিক লক্ষ্যের অব্যর্থতা প্রমাণ করে। 


দ্বিতীয়তঃ, গ্রে-র মতে ফেবিয়ান: গণসমাজতন্ত্রের অন্যতম উৎস জনংস্টুরা মিলের 
রাজনৈতিক ও অর্থ নৈঠতক চিন্তাধারা । ফোঁবয়ান্‌গণ মাকর্স্বাদের কতকগুলি সিদ্ধান্ত 


উদারনোতকতা মার্কসূবাদ গণসমাজতদ্ত ৩২৫ 


সিডনি ওয়েবের মত 


গ্রহণ করেন নি। তাঁরা 'হিংসাশ্রয়ণ, শোষণাভীত্তক শ্রেণীসংগ্রামের মধ্য দিয়ে সমাজের 
ক্রমিক প্রগগাতশশলতার পথে উন্নীতর তত্বকে অগ্রাহ্য 


মরি দু করেছেন । অর্থাৎ ফেবিয়ান্গণ হিংসাত্মক বপ্লবে বিশ্বাসী 
চিন্তাধারা নন । এদিক থেকে ফোঁবয়ান্‌ সমাজতন্ত্রাগণের চিন্তাধারার 


সঙ্গে গাম্ধীবাদের অনেক সাদৃশ্য দেখা যায়। ল্‌ 
বান্তি স্বাধীনতার পুজারণী ছিলেন । তাঁর মতে, রাষ্ট্রের হাতে সমাষ্টবদ্ধ কর্তৃত্বের দ্বারা 
জনজীবনকে নিয়শ্লরিত করলে ( collective restraint ) তার ফলে ব্যান্তস্বাধীনতা 
বিপন্ন হবে। কিন্তু গুরুত্রপ্‌গ ক্ষেত্রে কৃষকদের হাতে জমির দ্বত্ব সমর্পণ (7১০৫১ 
ant proprietorship ), শ্রমিকদের জন্য ন্যানতম মজুর 'বিধিবদ্ধকরণ প্রভৃতি 
সমাজকল্যাণকর ব্যবস্থাগৃল মিল: সমর্থন করেন । 


॥ ফেবিয়ান্‌ সমাজতন্ত্রবাদের কর্মসূচী ॥॥ 

ফোঁবয়ান: সমাজতন্ত্বাদীদের প্রধান বন্তব্য হল £ সম্পদ সমাজের, তাই তার বণ্টন 
(১) শুম ও পাঁজর সামাজিক হওয়া উচিত (“Social in its origin 
সামাজববশকরণ wealth should be social in its distribution 
a 215০)। সুতরাং উৎপাদনের মাধ্যমগুনলের, অর্থাৎ 
শ্রম ও পণ্জর সামাজিকীকরণ ( socialisation of the means of production ) 
ফোবয়ান্‌ সমাজতন্ত্রবাদার প্রধান কর্মসূচী ৷ 

দ্বিতীয়তঃ, এই সামাজিকণকরণ রাষ্ট্রের মারফত হবে বলেই ফোঁবয়ান্‌ সমাজতন্ত্র 
(২) গণতা মক সমাজ স্থাপন রাষ্ট্রের গণতাম্বিকণকরণের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ 
করা হয়। | 

তৃতীয়তঃ, ফোবিয়ান তাত্বকগণ পরমতসহিণতা, স্বাধীনতা, সামা, অর্থ নৈতিক ও 
(৩) উদারনৈতিক মূল্যবোধ  সামাজক ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা প্রভাত উদারনৈতিক, 
গঠন মানবিক ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার ওপরও 
গুরুত্ব দিয়েছেন। 


॥ ফেবিয়ান্‌ সমাজতন্ত্রের মূল্যায়ন ॥ 

ফোঁবিয়ান্‌ সমাজতম্্বাদের বিরুদ্ধে ধুপদণী মাক“স্বাদীগণ নানা সমালোচনা 
ফেবিয়ান্‌ দের মূল্যায়ন £ করেছেন। প্রথমতঃ, বলা হয় যে, এই সমাজতন্ত্র কোন 
(৯) সীমাবদ্ধতা বিশেষ সুস্পষ্ট মতাদশে'র ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে 
নি। তাই এর প্রেক্ষাপট সশীমত। 

দ্বিতীয়তঃ, এই মতবাদের উদ্দেশাও সশমিত-_দারিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে 
ধার গতিতে সমাজতন্ত্র প্রসারিত করা । কিন্তু যে কায়েম” ক্বার্থগৃলির বাধাদানের 


৩২৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ফলে এই স্গীমত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে পারে, সেগুলি এতই শীল্তশালী যে, এই মতবাদের 
(8) উদ্দেশ্য সীরত, মৃদু বা লঘ: প্রভাব সেখানে কার্যকর হতে পারে না। 
বৈদ্লাঁবকতা কম সেজন্য এই মতবাদ ইংলশ্ডের শ্রমিকদের তেমন উৎসাহিত 
করে?ন। এ মতবাদ সমস্ত সমাজতান্ত্রিক মতবাদের মধ্যে 
সবচেয়ে কম বৈপ্লাবক (“It is the least revolutionary of all types of 
socialism.” ) I ১ + 
{কণ্তু ফোঁবয়ান্‌ সমাজতণ্তের কৃতিত্ব উপেক্ষা করা যায় না। প্রথমতঃ, এই মতবাদ 
ফোবরান্দের গণ £ ইংলণ্ডের শ্রামকদলের রাজনৈতিক ও অর্থনোতিক মতবাদ । 
(১) ইংলণ্ডে শ্রাীমক দল গঠন বর্তমান শতাব্দীর গোড়ায় ইংলশ্ডে উদারপন্থী ( Liberal) 
দলের প্রাধান্য থাকলেও এই মতবাদের প্রভাবেই ইংলণ্ডে ' 
উদারপন্থীদের প্রাধান্য ক্রমশঃ কমে গিয়ে শ্রমিকদলের আবিভাব ও শন্তিব্‌দ্ধি ঘটেছে। 
দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের মত রক্ষণশীল দেশে এই মতবাদ যতটা কার্যকর হয়েছে, 
এর চেয়ে উগ্রতর অন্য কোন মতবাদ ততটা কার্যকর হত না। ফেবিয়ান্‌ দলের 
(২) ইংলন্ডের উপযোগী নমনীয়তা, ধারগাঁততে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাহায্যে 
সমাজতন্ম সমাজের সর্বাত্মক রূপান্তর সাধনের কর্মস্ী ইংলণ্ডে 
জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল । এর বদলে কোন বাঁধা-বুলি- 
কপচানো, গ্লোগানসর্বঙ্ব সমাজতান্ত্রিক কর্মী (4০০50309105 socialism) বৃটিশ 
জনগণ আদৌ গ্রহণ করতেন [কনা সন্দেহ। 


॥ গ্রণসমাজতন্ত্রের অন্যান্য প্রধান সমর্থ কগণ ॥ 

গণসমাজতন্ত প্রধানতঃ ব্রিটিশ মতাদর্শ । তাই ফোবিয়ান্‌গরণ ছাড়া এর প্রধান 
সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হ্যারল্ড, ল্যাস্ক ( Horold [9510 )। সর্ব 

ইউরোপীয় ক্ষেত্রে এর প্রধান সমর্থক হলেন এভুয়ার্ড' 
বানি ১১১ বেয়ান“স্টাইন: ( Eduard Bernstein) | তবে ফৌবয়ান্‌ 
বোনা 7 গোষ্ঠীর ওয়েব:দমপাতর অর্থাৎ সিডনি ওয়েব: (Sidney 
Webb ) এবং তাঁর পত্নী বিয়োষ্িণ্‌: ওয়েবের ( Beatrice 

ebb ) মতবাদ সম্পর্কে স্বতন্ত্র আলোচনা করা দরকার । 

(ক) সিডনি ওয়েব (১৮৩৯ _১১৪৭ ) ও িয়োউিশ পর্টার্‌ (ওয়েব) (১৮৩৮ 
_-১৯৪৩) পৃথক্ভাবে ও বিয়ের পর ফোঁবয়ান: দলের কর্মধারাকে অব্যাহত রাখেন ও 
বৃব্াটশ্‌ গণসমাজতন্ত্রকে এবং ব্রিটিশ, শ্রমিক দলকে অধিকতর জনাপ্রয় করে তোলেন। 
আড়ি বদ পুল আক ইরনামঙ আআ পাঁলাটকালং 

সায়াম্স:” ( London School of Economics and 
Political Science বা সংক্ষেপে _. 5. ৪. এর সংবর্ধনে তাঁদের অবদান স্মরণীয় ৷ 
এট এখন অর্থনীতি, রাজনশীত, সমাজতত্ব ইত্যাদি সমাজাবজ্ঞানের অধ্যয়ন ও 
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গবেষণার কেন্টস্থলরুপে বিশ্ববিখ্যাত । ইংলণ্ডের প্রথম শ্রমিকদলীয় মন্রিসভা 
মিড্‌নি ওয়েব্‌কে “লড'” উপাধিতে ( Lord Passfield ) ভুষিত করেন। 


ওয়েব্-দণ্পতি ইংলণ্ডে ধনতাম্্র অবক্ষয় লক্ষ্য করেন ও তার কারণ বিশ্লেষণ 
 করেন। তাঁরা সমস্ত গ্রন্থ যুগ্ম গ্রন্থকাররূপে রচনা করেন। তাঁদের মতে, উনাবংশ 
শতাব্দীতে ইংলণ্ডের দরিদ্রদের অর্থ'সাহায্যের জন্য যে ব্যবস্থা ( P0০: ৭% ) প্রচালত 
ছিল, তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম। তাঁদের মতে, এ ধরনের সাহায্য দানের 
তাঁদের ওপর মাক“সর প্রভাব | পরিবর্তে দেশের অর্থনীতির আমূল সংস্কার দরকার । 

তাঁরা সেই সংদ্কারের হদিস পেয়েছিলেন সোবিয়েত 
সাম্যবাদের মধ্যে । সো বিয়েত সাম্যবাদী” ব্যবস্থাকে তাঁরা “নতুন সভ্যতা” (“a new. 
civilisation” ) বলে অভিনন্দন জানান । 


_.: ইংলণ্ডে শ্রমিক-আন্দোলনকে সুগঠিত করার ক্ষেত্রেও ওয়েবদম্পাতির অবদান 
স্মরণীয় । তাঁদের রচিত এই আন্দোলনের ইতিহাস ইংলশ্ডের অর্থনোতিক 
ইতিহাসের একটি পর্যায়ের মূল্যবান দলিল। তাঁরা শিল্পে গণতন্ত্র ( Industrial 
ইংলনে চিনা পাত Democracy ) স্থাপন করতে অত্যন্ত উৎসাহী ছিলেন ॥ 
জন্য ও অন্য ক্ষেত্রে সংল্কার তাঁদের মতে, এভাবেই গণতন্ত্র সফল হয়। গণসমাজতন্ত্রী- 
_ আন্দোলনে নেতৃত্বদান রূপে তাঁরা প্রচলিত আইনকানুন সংগ্কারের ওপর 
রর গুরুত্ব আরোপ করেন। একই কাজে নারী ও পুরুষের 
মজারর সমতা, ম্যানর ও বরো নামক ইংলণ্ডের স্থানীয় ঘ্বায়তশাসনব্যবন্থার এবং 
কারাব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কে যুগ্ম গ্রস্থকাররূপে তাঁরা বহু পীস্তকা 
( “Fabian Tracts” ) রচনা করেন। 


(খ) হ্যারল্ড্‌ জ্যাস্কি (১৮৯৩-১৯৫০ ) বর্তমান যুগের একজন সুবিখ্যাত 
শিক্ষক, রাজনশীতাঁবদ প্রচারক ও সংগঠক । ইংলণ্ডের অন্তর্গত ম্যাঞ্চেষ্টারের এক 
ইহুদি পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও ইহুদি ধর্মের সঙকীণ'তার গণ্ডা ছেড়ে (তান মত্ত, 
উদারনৈতিক আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হন। অক্সফোর্ড বিশ্বাবদ্যালয়ে ছাত্র 
থাকার সময়ে তিনি সমাজতম্প্রবাদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হন। অর্থসঙ্কট থেকে 
মনত হবার জন্য তিনি বুটিশ শ্রমিক দলের পার্রকায় (“Daily Herald” ) নিয়ামত 
তি টড প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন, পরে কানাডার ম্যাক্‌গিল: 
তাঁর গণ-সমাজতািক রা, - বিশ্ববিদ্যালয়ে ও মাকি'ন যাত্তরাষ্টের:হাভণড€ বিধ্ব- 
নীতির বিবর্তন বিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২৬ সালে তিনি 

প্রখ্যাত সমাজতববিদ গ্রাহাম: ওয়ালাসের অবসর গ্রহণের, 
পর লণ্ডন: গুল অফ: ইকনমিক্সে রাজনীতির অধ্যাপক ও বিভাগণয় প্রধানের পদে 
অধিষ্ঠিত হন। অজস্র গ্রন্থ, পত্রপৃস্তিকার মধো দিয়ে তাঁর রাজনৈতিক মতবাদ 
প্রচারিত হয়েছে। তাঁর সললিত ভাষা, শব্দচয়নে চাতুর্য, ভাবের গভগরতা তাঁর 
একাধিক রাজনৈতিক গ্রন্থকে (বিশেষতঃ “A Grammar of চ011005%-কে ) 
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ক্লাসিক্ধমাঁ ও বিশ্ববাসীর কাছে প্রিয় করে তুলেছে । একাধিকবার সাহিত্যে নোবেল: 
পঃ্রস্কারের জন্য তাঁর নাম প্রস্তাবিত হয় । কিম্তু শোনা যায় যে, কোন কোন রক্ষণশদল 
বিচারক তাঁর প্রগতিশাল চিন্তাধারা পছন্দ করেন নি । 


ব্রিটিশ শ্রমিক দলের অন্যতম সচিব "হসাবে ল্যাস্কি একদিকে যেমন দলের গণ- 
fer sto FE ৪ আদর্শ সমর্থন করেন, অন্যদিকে তেমন 
অধ্যাপঞ্ত লযাস্ক ভারতদরদশ  ওপনিবোশিকতার 'বরহদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। লণ্ডনে : 
ছিলেন ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের তাত্বিক নেতা ভি, কে, কৃষ্ণ 
মেনন ও আরও অনেকে তাঁর কৃতী ছাত্র ছিলেন। 
গাম্ধীজী, নেহেরু প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, হৃদ্যতাপ্‌ণ* সম্পর্ক ছিল । 
ইংরেজ ভারতদরদণ, উদারপন্থণী মানবতাবাদীর্‌পে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা অর্জন করেন। 
ল্যাগ্কর রাজনৈতিক চিন্তা তিনটি ধারায় প্রবাহিত-_ সমাজতাম্তিকতা, গণ- 
ল্যাদ্কির রাষ্টরচন্তার ৩টি ধারা. তান্ত্রিকতা ও আন্তজ্াতকতা। 
প্রথমতঃ মার্কসবার্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ল্যাস্কি ব্যান্তর স্বাধীনতা ও 
অধিকারের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার ওপর গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে অর্থ- 
নৈতিক সাম্য না থাকলে সামাজিক ক্ষেত্রে সাম্য ও ন্যায়- 
(৯ মাক আর প্রভাব বিচার প্রতিষ্ঠিত হয় না। তাই তিনি সামাজিক নিরাপত্তা 
( Social Insurance) ব্যবস্থাকে বহুমুখী ও স্মাবিস্তুত করাতে চান। 
দ্বিতীয়তঃ মার্কসংবার্দের চেয়ে ল্যাস্ক বৃটিশ: গণসমাজতন্তের ছারা, বিশেষতঃ 
ওয়েব-দম্পাঁত ও অন্যান্য ফেবিয়ান্‌দের দ্বারা বেশী প্রভাবত হন। তাঁর প্রাথামক 
পর্যায়ের একটি গ্রন্থে ( “State in Theory and Practice” ) তান বলেন যে, 
সামাজিক পাঁরবর্তনের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রভাব ছাড়াও ব্যক্তিত্ব, এঁতিহা, ন্যায়বোধ 
প্রভৃতির প্রভাব গুরত্বপূর্ণ (“1 fully admit the influence of personalitys 
tradition, logic .-as factors in the making of change.” )| তাই দেখা 
যায় যে, ল্যাঁস্ক মাক্সীয় সমাজতন্ত্র ও সংসদীয় গণতন্ত্রের মধ্যে সমণ্বয়ের চেষ্টা 
করেন । ব্যন্তিগত উদ্যোগ, শ্রমের, সঞ্চয়ের ও বিনিয়োগের 
১157825...1 প্রবৃত্তিকে শত্তিশালী করার জন্য তিনি কব্‌ডেন প্রমুখ 
ধনতন্ত্ণ ও গ্রীন্‌ প্রভৃতি উদারনোতিক রাজনীতিবিদদের 
মত সম্পাত্তর অধিকারকে স্বীকার করেন, কিন্ত এই অধিকারকে নিয়ন্ত্রিত করার 
জন্য জশবনধারণের নাানতম উপকরণ (401০ 1117100” ) গৃলকে সমভাবে 
বণ্টনের ওপর জোর দেন। “শিক্ষা ও যোগ্যতা অন:সারে সকলের বাঁত্বীনর্বাচনের 
অধিকার ‘তান স্বীকার করেন, আনুপাতিক করনীতির (Progressive taxation) 
দ্বারা বেশী সচ্ছলদের কাছ থেকে বেশী কর নিয়ে করলম্ধ অর্থ অনগ্রসরদের মধ্যে 
পুনব্টনের ( Re-distributive taxation ) ব্যবস্থা করে তান সাম্য বজায় রাখতে 
উপদেশ দেন। সাম্যবাদ রাষ্ট্রে ব্যান্তিদ্বাধীনতা বিপন্ন হতে পারে-_-এ কথা মনে 
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রেখে ল্যাগ্ক মিলের মত ব্যান্তিদ্বাধীনতা রক্ষার ওপর বিশেষ গুরু নির্দেশ করেন, 
নানাভাবে গণতন্বের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কারের প্রস্তাব দেন । 
ল্যাস্কির গণতাম্্কতার আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হল-_তাঁর বহত্ববাদ 
(Pluralism) | তাঁর মতে, আস্টনের অদ্বৈতবাদণ সার্বভৌমত্ব রাষ্টুশান্তর কেন্দ্রাভবন 
সমর্থন করে। রাষ্ট্রশান্তির বিকেন্দ্রপকরণের জনা তান সমাজের অসংখ্য সংস্থাগুলিকে 
নিজ নিজ ক্ষেত্ৰে সার্বভৌম করার' পক্ষে বহুত্ববাদী মতকে 
সমর্থন করেন। এ মত অবাস্তব বলে পরিত্যন্ত হলেও 
ভারতাঁয় গণতন্ত্রের পণ্টায়তা ব্যবস্থার মত সব“নয় স্তরে ( “grass-roots level” ) 
রাষ্ট্রশন্তির গণতান্ত্রকাকরণের প্রচেচ্টাকে বাস্তবায়িত করে তোলে। 
তৃতীয়তঃ, আস্টনের সার্বভৌম তত্তের কড়া সমালোচক হসাবে ল্যাস্কি বলেন যে, 
এই মতবাদ আন্তজাতিক ক্ষেত্রে দূর্বল রাষ্্রগনলিকে শান্তশালগ রাষ্ট্রগীলর অধীনে 
রাখতে চেষ্টা করে । ধনতম্তর, সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগৃি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবেই 
_ যঢদ্ধের সাহায্য তাদের সাম্রাজ্য {বস্তুত করার চেষ্টা 
১৮ ঠা করে। উগ্র, বিকৃত জাতীয়তাবাদ তাদের প্রধান সহায়। 
*  ভাঁবষ্যতে পাঁথবীকে 'ষুদ্ধমু্ত করার জন্য ও গব*্বশান্তি 
প্রাতষ্ঠার জন্য তাই ল্যাঁস্কি আন্তর্জাতিকতার আদর্শকে সমর্থন করেন ও ি*ব- 
হান্তরাষ্ট্র ( World Federation ) স্থাপন করে আণ্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সার্ব- 
ভৌমত্ের বকেন্দ্ুগকরণ সমর্থন করেন। এ ক্ষেত্রে ল্যাঁদকর মতবাদ লোনন্‌বাদ ও 
মানবতাবাদী ৷ ৰ 
(গ)  এডুয়ার্ড, বেয়ার্নজ্টাইন্‌ (১৮৫০-১৯৩২ )-কে সর্ব ইউরোপীয় ক্ষেন্রে 
গণসমাজতন্ত্রের প্রচারক বলে গণ্য করা হয়। জার্মানীর বোঁল'ন শহরের শ্রীমক- 
পাঁরবারে তান জন্মগ্রহণ করেন। ব্যাঙ্কে িছ.কাল কাজ করার পর ১৮৭২ সালে 
‘তান জার্মান গণসমাজবাদী দলে ( German Social Democratic Party ) যোগ 
দেন। গ:প্ত সন্ত্রাসবাদী বলে সন্দেহ করে পঠীলশ তাঁকে গ্রেপ্তারের চেষ্টা করতে 
এরা বেয়ান“স্টাইনের থাকে। তাই দণঘ* কুঁড়ি বছর তান দেশত্যাগী হয়ে 
সংক্ষণ্ত জীবনী £ তাঁর শোধন- সুইজারল্যান্ড ও ইংলশ্ডে আত্মগোপন করেন । ইংলগ্ডে 
বাদ” গণসমাজতল্যের ক্রমাবকাশ থাকতে থাকতে ফোঁবয়ান্‌ গণসমাজতন্তীদের প্রভাবে তান 
এই মতবাদের প্রাত আন্তরিকভাবে আবৃষ্ট হন ও মাক স্‌ 
ধবরোধী হয়ে যান। এঙ্গেল্‌সের সঙ্গে গভীর বষ্ধ্যত্ের জন্য তিনি আগেই তাঁর 
সাবখ্যাত মার্কসংবিরোধী বন্তব্য প্রচার করতে গদ্ধধাবোধ করেন । তাঁর গণসমাজতা'ম্ঘক 
মতামতের দ:ঃটি দিক-:একটি হল তাঁর মার্ক সাবরোধতা ; অপরাট হল 'নজস্ব তত্ব। 
এ দুটি দিকেরই ব্যাখ্যা রয়েছে “সমাজতন্তের সমস্যা” (“Problems of Socialism”) 
গ্রন্থে এবং ১৮১৮ সালে জার্মান গণসমাজবাদী দলের কাছে লেখা তাঁর একটি {বিরাট 
পত্রের মধ্যে । এ দলের মতাদর্শকে সংশোধন করতে বলার প্রস্তাব দেওয়ার জন্য তাঁর 
মতাদর্শকে “শোধনবাদ” (“২০151071870 ) বলা হয়। 


বহতথধাদ সমর্থন 


৩৩০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


মাকসবাদের বিরোধিতার জন্য বেয়ান্‌্টাইন্‌ ষে যৃন্তিগুলি প্রদর্শন করেন, 


কজন সেগুলি অনেকের মতে, খুবই তাৎপর্যপূ্ণ। প্রথমতঃ, 


কত্পনাশ্রয়ী তিনি বলেন যে, মার্কসূবাদও কঙ্পনাশ্রয়ী। কারণ, 
মার্কস্‌ ধনতন্ত্ৰ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ্রে ঘটনাটিকে 
একটা স্বাভাবিক উল্লম্ফন বলে ধরে নিয়েছেন । 


দ্বিতীয়তঃ সর্বহারাদের একনায়কত্ব সম্পার্কত মার্কসীয় তন্বকে বেয়ানস্টাইন্‌ 
“অগণতাম্তিক" বলে আখ্যা দিয়েছেন। দরিদ্রদের ওপর ধনীদের অত্যাচার যেমন 
(২) এবং অগণতা্ঘিক গণতন্ত্র সমর্থন করে না, তেমনি সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমিকদের 

হাতে সংখ্যালঘু সচ্ছলদের লাঞ্চনাকেও গণতন্ত্র সমর্থন 

করে না। ফলে “সর্কহারাদের একনায়কত্ব" এক শ্রেণণর ব্যক্তিদের বদলে সমাজে অন্য 
এক শ্রেণীর কর্তৃত্বের গণতশ্ব্র-বিরোধী তৎপরতা । 

তৃতীয়ত, বেয়ার্নস্টাইনের মতে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর শান্তবৃদ্ধির সম্ভাবনা সম্পকে 
(৩) মধ্যাবত্ত উপোক্ষত মাকসের ভাবষ্যৎ-দৃষ্টি ছল না। 

চতুর্থ'তঃ, মাক“সের উদ্বৃত্ত-মূল্যতত্বের তাঁর সমালোচনা করে বেয়ার্নজ্টাইন্‌ 
বলেন যে, “উদ্ধত্তের’ পরিমাণ নির্ণয় কঠিন ব্যাপার ॥ যন্ত্রযুগের বিরাট অগ্রগতির 
ORE Tt tS SL শ্রামক পরে “ অদক্ষ" বলে বিবোঁচত 
ধনরুপণ সহজ নয় ॥ = ত হতে পারে। দক্ষ ও অদক্ষ শ্রামকদের উৎপাদনক্ষমতার 

( Productivity ) তারতমোর ফলে “উদ্বৃত্তের” গুণগত 

ও পাঁরমাণগত পার্থক্য ঘটে । বেয়ানস্টাইন্‌ বরং বলেন যে, সমাজই উদ্বৃত্তমূল্যের 
প্রাপক ( “Surplus Value should go to society” ) 

পণ্চমতঃ, বেয়ান“স্টাইনের অভিযোগ যে, মার্কস বুর্জোয়া ও প্রোলেতারিয়ত 
শ্ৰেণীদ:টির কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উপেক্ষা করেছেন। যেমন 
বর্তমান যুগের যৌথমুলধনী কারবারে (Joint 
Stock Company) শেয়ার ক্রয়কারীরাও মূলধন 
সরবরাহকারীর ভূমকা নেয় । সুতরাং পধাঁজপাতিদের ভুমিকাকে আর বেন্দ্রীভূত ও 
শোষণকারণ বলা চলে না। দরিদ্রুগণও আগের তুলনায় অনেক বেশী ভোগ্যবস্তু ভোগ 
করছে । এমন-ক. তাদের অনেকে উচ্চমধ্যাবত্তশ্রেণীীর অস্তভূন্ত হয়ে পড়েছে । 

ষষ্ঠতঃ, বেয়ার্নজ্টাইনের মতে, মানুষের একটা স্বাভাবিক ঝোঁক হল --মান:ষ 
কাজ-পাগলা, কাজের জন্যই সে অনেক সময় কাজ করতে 
ভালবাসে (“work for its own sake”) মাকর্স্‌ 
ব্যান্তর এই ঝোঁকটির কথা মনে রাখেন নি। 

মাক্বস্‌বাদের সমালোচনার পর বেয়ান্‌স্টাইন: সমকালীন জার্মান গণসমাজবাদী 
দলকে যে উপদেশ দিলেন; তার মধ্যেই তাঁর গণসমাজতম্তবাদী কর্মসূচী পারস্ফুট। 


ব্উদ্বারনোতিকতা মার্কস্‌বাদ গণসমাজতন্ত্ ৩৩১ 


(6) বুজোঁয়া ও প্রোলে- 
তাঁরিয়তের রুপান্তর 


“(৬) মানুষ কাজ পাগলা 


রাষ্ট্রে উচ্ছেদের বদলে তান রাষ্ট্রের গণতাম্ত্িকণকরণ ও তার দামাজকখকরণ দাবি 
বেয়ানস্টাইনের প্রস্তাব করেন। শ্রমিকদের সংগঠনকে প্রকৃত অর্থে শ্রমিকদরদণী 
বিব্তনমূলক গণসমাজতন্ত . করে তুলতে হবে। ধনতম্তরকে বর্জন না" করে তা থেকে 

মেহনতী মানুষকে সবচেয়ে বেশী সযোগ-স:বিধা 
আদায়ের জন্য তাকে ব্যবহার করতে হবে । শ্রেণীসংগ্রামের তত্ব বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের 
মধ্যে ঘৃণা ও হিংসা সৃণ্টি করে। তার বদলে বেয়ান:গ্টাইন চান শ্রেণী-সহযোগতার 
তত্ব (01855-০011990730107 ), যা সকলের মধ্যে ঘৃণার পরিবর্তে আনবে প্রেম ও 
মৈতী। মতাদর্শকে শুধ; অর্থনীতির মধ্যে সমত না রেখে তাকে নশীতিবোধের 
আওতায় আনতে হবে ( “Socialism not on economics only, but on morals 
and ethics” ) 


॥ উপসংহার £ রাজনৈতিক মতবাদের আপেক্ষিকতা ॥ 

উদ্বারনোতকতা, মার্কসূবাদ ও গণসমাজতন্ত্র -এই তিনটি প্রধান মতাদশের 
আলোচনার পর মোটাম.টিভাবে বলা যায় যে, রাজনৈতিক মতাদর্শ বা মতবাদ সব 
সময়েই আপেক্ষিক (75101৮০)। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, যেমন নতুন নতুন 
সব রাজনোতিক মতাদশশই মতবাদ বা মতাদর্শ অংকুরিত বা আবিভূর্ত হয়েছে, তেমান 
আপেক্ষিক -  প্ঢরানো মতবাদের রূপান্তরের মধ্যেও একই মতবাদকে 
হয়ত নতুনভাবে প্রকাশিত হতে দেখা যাচ্ছে । কোন মতবাদই সামাজিক বিবর্তনের 
বাইরে থেকে জন্মলাভ করে নি, করতে পারে না। এই এ্রীতহাসিক ঘটনাকেই 
আরিস্টটল্‌, রুশো, ম'তেস্কএ, কোঁৎ (0০%০), জন: স্টুয়ার্ট মিল মার্কস: প্রমুখ: 
ববাশিষ্ট রাজনগীতাবদগণ রাষ্ট্রনোতক আপোক্ষিকতাবাদরপে ( theory of relativly 
of Government) প্রচার করেছেন। 

রাজনৈতিক আপেক্ষিকতার কথা মনে রেখেই বলা যেতে পারে যে, উদারনৈঁতিকতা 
বা মা্কসবাদ বা গণসমাজতন্ত, বা অন্য যে-কোনও মতবাদ অথবা মতাদর্শকে কখনই 
অপরিবর্তিত বা অনমনীয় 'বলে চিন্তা করা যায় না। যেমন--উদারনোতিকত'র 
কোন মতাদর্শ ই একেবারে সমর্থকগণ উনবিংশ শতাম্দীতে ব্যান্তপ্বাধধনতা সংরক্ষণের 
অনমনীয় নয় . জন্য এই মতাদর্শকে ব্যবহার করেছেন। 'কন্ত: বিংশ 
শতাব্দীতে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব ও বান্তি-স্বাধীনতা এ দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্যও, 
উদারনৈতিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ এই মতবানকে সমর্থন করেছেন । আবার দেখা যায়, 
মাকসিবাদ-লেনিনবাদকে সমর্থন করলেও সোঁবয়েত রাশিয়া ও চাঁনা গ্রজাতম্মের 
মধ্যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই মতবাদের প্রয়োগম্‌লক তারতম্য কিছু 
কিছ; দেখা যায়। গণসমাজতম্বণগণও নিজেদের সমজতন্ত্রী, এমন-কি, মাক“স-বাদণী 
বলে দাবা করবেন । j 

তা সব্বেও বলা যায় যে, মতবাদগ্‌লির মধ্যে তাত্বিক বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কোথাও 
কোথাও পার্থক্য থাকলেও তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে ‘কিছ: কিছ্‌ এমন বৈশিষ্ট্য থাকে 


৩৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


যা থেকে তাদের চাহৃতকরণের ব্যবস্থা করা সহজ হয়। যে সমাজতন্তরীরা হ্াম্ছিক 
রি 2 মতবাদের কিছ, বন্ত;বাদে বিশ্বাস, যাঁরা শ্রেণণসংগ্রামের ভিত্তিতে সশস্ত্র 
= মোলিক বৈশিষ্ট্য থাকে বিপ্লবের দ্বারা সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন আনতে 
চান, তাঁদের মাক সূবাদী-লোনন্বাদী বলা যায়। যাঁরা ধারগাঁততে গণতান্ত্রিক 
সংাবধানের মাধ্যমে এরকম পাঁরবর্তন আনতে চান, তাঁদের বলা যায় “গরণসমাজতম্ত্ণ” 
যাঁরা ব্যানত-স্বাধীনতার আদর্শের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেন, তাঁরা 
“উদারনৈতিক”। * 
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লক্ষ্যবিষ্দ: হলো সমাজবদ্ধ মানষ-_সমাজবদ্ধ মানুষের কল্যাণ 
কব জীবনানন্দের ভাষায় “পাঁথবীর ব্রমমডন্তি "| তাই রাজনৈতিক মতাদর্শ বহু 
শতাধ্বীর সংক্ষমদশ+ মনীষাঁনের রাষ্্রচিন্তার ভ্রমবকাশের এক ধারাবাহিক ইতিহাস । 
রামট্বজ্ঞানের লক্ষ্য হল, কাব. সভ্যতার সনা থেকেই তার জন্ম। তবু মনীীষ'দের 
জীবনানন্দের ভাষায়__ স্বপ্নে-দেখা সেই পৃথিবীকে মানুষ সাম্প্রতিকতম কালেও 
“পাাথবার ক্রনমৃন্তি 
পায় নি। অথচ 1বশ্বের দেশ-দেশান্তরের সাম্প্রতিকতম 
রাষ্ট্রব)বস্থা বা রাজনৈতিক ভাবধারা নিঃসন্দেহে সেই মনীবাদের রাষ্ট্রাচিন্তারই ক্রম- 
পুত পাঁরণামফল। সেই সঙ্গে একথাও স্মত'ব্য যে, কোন দেশের রাষ্টব্যবদ্হাই 
এখনও পায়নি সেই কাঙ্ক্ষিত সম্পূ্ণতা ৷ কাজেই, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রূপ-রূপান্তর 
এগিয়ে চলবে তার ইতিহাস-নিা্দিণ্ট ক্লমাবকাশের পথে । 


সারাংশ 
প্রগাতশশল ভাবনাচিস্তাই রাজনোতক মত সংণ্ট করে। প্রচারধমশী মতই মতাদর্শ । 
উদ্ারনৈতিকতা মতবাদটির রুপ ও রুপান্তর £ এ'মতবাদের আবিভণবেরকারণগলি হল_ 
মাটন: লুথারের প্রোটেস্টাপ্ট ধর্মমত; ধনী ও উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণণর রাজনৈতিক ক্ষমতালাভ ; 
কোয়েকার আন্দোলনের মত সপ্তদশ শতাব্দীর ছোটখাটো আন্দোলন; রেনেসাঁস্‌ (প্নজণগরণ ) 
আন্দোলনের প্রভাব-গ্রকো-রোমান সভ্যতার পুনরুদ্ধার, মানবতাবাদের জন্ম ; মার্কিন উপনিবেশগুলির 
- স্বাধীনতা-সংগ্রাম ( ১৭৭৬ ) ; ফরাসী বিপ্লব (১৭৮৯ ) ৪ বান্তিস্বাধীনতার ঘোষণাপর প্রচার; দার্শনিক 
নৈরাজাবাদের ও শেলী, বায়রন: প্রভাতি রোমান্টিক: কাদের প্রভাব ; অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে শিল্প- 
বিপ্লবের ফল; বাস্তিম্বাতল্তাবাদের প্রভাব ; মধাবিত্ত শ্রেণীর সাহায্যে সংস্কার আন্দোলন; ইংলণ্ডে 
হিতবাদের,নরওয়ে গুইডেনে সামাজিক গণতন্তের উদ্ভব £ হালোঁভ ও মিডণলের ব্যাখ্যা ; মাকিন য্তরাষ্টে 
দাসপ্রথার অবলবীপ্ত £ 'লিঙ্কনের প্রচেষ্টা ; নারাঁমুন্তি ও নান প্রগতির আন্দোলন £ জন; স্টুয়াট “ মিলের 
আঁবদ্মরণাঁর নেতৃত্ব; যুদ্ধাবরোধশী আন্দোলন £- “যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই” £ ল্যাসক ও ঝাষটর্ড্‌ রাসেলের 


নেতৃত্ব । Kk ক 
উদারনোতিকতা মার্কস্‌বাদ গণসমাজতন্ত্ ৩৩৩ 


উদারনোতিকতার বৈশিষ্ট্য £ . পঃদ্পরাবরোধী ভাবের সহাবাশ্থিতি, নমনীয়তা; বর্থ আদর্শের 
মধ্যেও .সমণ্বয়ী প্রচেষ্টা স্বাধীনতা; মানবিকতা ; ষ্ীন্তবাদ $ প্রোটেস্টা্ট ও রেনেসীস্‌ আন্দোলনের 
প্রভাব; বিজ্ঞানাচন্তার, কৌতুহল, উদ্ভাবনী দ:ণ্টির উন্মেষ ; ধমণীনরপেক্ষতা : স্বাধিকারবাদ ও দ্বৈরতন্ত- 
ধবরোধতা ; প্রাচীন ও মধ্য যুগ থেকে আধুনিকতার পথে মানবাত্মার গৌরবময় উত্তরণ (ল্যাদ্কি )। 

উদ্ারনোতিকতার সংজ্ঞা $ তা'ত্বক ও ব্যবহারিক । লড্‌£ হবৃহাউসের সংজ্ঞা £ মূন্ত, অখণ্ড জীবন-- 
প্রবাহ, প্রাতবাদী আন্দোলনের অন:প্রেরণা। 


উদারনৌতকতার মুখ্য সমর্থকদের মতামত £ (ক) টমাস্‌ পেন: ব্যা্তদ্বাধীনতা, সাধারণ বন্ধুর 


গুরুত্ব, প্রাকৃতিক আধকার, ধমশীনরপেক্ষতা সমর্থন করেন। তাঁর অন্যান্য বন্তব্য__রাষ্ট্ের বদলে সমানের 
ওপর গুরংদবদান ; তাঁর ওপর কোয়েকার মতের প্রভাব। (খ) জেরোঁম বেন্ছাম্‌ হিতবাদী সংদ্কার, 
আন্দোলনের নেতা ছলেন। হব্‌হ!উস্‌ তাঁর মতের সমালোচনা করেন । (গ) জন: স্টুয়াট {মলের 
রাীদর্শনে মনাযার সঙ্গে মননশীলতার 1বদ্নয়কর সমাবেশ লক্ষণীর |. শিক্ষাবিস্তার, ওপাঁনবোশকতা- 
বমোচন, বান্তস্বাধধনতা রক্ষা, সম্ভবা ক্ষেত্রে রাণ্টের হস্তক্ষেপ, নারগণের মর্যাদা ও আধকার রক্ষা তাঁর 
মতবাদের অন্তর্গত । [তান ছোটমাপের বুর্জোয়া নন, সমাজতন্মী। (ঘ)টমাস্‌ ছিল গ্রীন: 
আধর্শ বাদ, কিন্তু গণম-খণ, নাঁতিবাদা অধ্যাপক। তাঁর মতে, বলপ্রয়োগ নয়, ব্যানতর ইচ্ছা-আঁনচ্ছাই 
তাকে রাষ্্রান্গত করে তোলে, কারণ, ব্যান্তির মধ্যে সাধারণেব মঙ্গল-চিন্তার (০০71100 ৪০০৫) লক্ষণ 
বর্তমান ৷ গ্রশনের জার্বভৌমতন্ত রুশো ও আস্টনের মতের সমন্বয় । তাঁর দণ্ডনগাঁত আদর্শ বাদ, কিন্তু 

- বান্তরধমণ, সমন্বয়ী । তাঁর সং্পান্তর তত্ব অনেকাংশে সমাজ্তান্তুক। মল, গ্রীন, ল্যাঁদক বাঁটিশ 
গণসমাজতন্যের [নাট স্তম্ভ । (৩) লর্ড হবৃহাউস্‌ উদারনৈঁতকতার সমাজতাত্বক, িবশুনবাদী, 
ব্যাখ্যা করে সাম্য ও স্বাধীনতাকে তর দ:টি লক্ষণ রুপে উল্লেখ করেন । (5) ওয়াল্টার ঠলপমানের 
মতে উদারনৌতকতার আধুনিক সংজ্ঞা__সবাই মানবত্বের আধকারণ, ব্যস্তিসন্তা আবনশ্বর । তিনি অর্থ- 
নৌতক পাঁরক্পনাজাতীয় সমস্ত নিরল্মণবাবস্থার বিরোধাঁ । তাঁর মতে, সোবিয়েত রাঁশয়া মাক“সবাদ থেকে- 
চিত, সেখানে ক্ষমতার লড়াই প্রবল। 


মাক, স্‌বাদ £ লোৌননের মতে এর াট প্রধান উৎস ৪ জার্মান দর্শন, ব্রিটিশ: অর্থনীতি ও ফরাসী 
সমাজবাদ । 
হেগেলীয় দ্বন্দৰবাদশ দর্শনের ভাত্তর ওপর প্রাতাঁন্ঠত হলেও মাক:সের দ্বান্দৰক বদ্তুবাদ 
_ এঁতহাসিক ও অর্থনৌতক দিক থেকে মৌলক, সমাজতাত্বক ও বৈজ্ঞানক ( প্রেখানভ-)। হেগেলপন্হণ 
ফয়য়যারবাঃখের সঙ্গে মক “সের পার্থ কা মাক্কসের “থাঁসস্‌” গ্ীলর মধ্যে প্রকাশত। 
মাক্বসের “উদ্বৃত্ত মুলোর তন্ত্র” ওপর ব্রিটিশ: ধনতাল্তিক অর্থনগাতাবদদের প্রভাব দেখা যায়। 
মাক: “সাম্যবাদী ইস্তাহারে” সমকাল'ন ফরাসণী ও জার্মান কষ্পনাশ্রয়] সমাজতন্রের সমালোচনা 
করেছেন। প্রধোর সমালোচনার জন্য তিনি বিখ্যাত । 
মাকুনের শ্রেণীসংগ্রাম তত্ব ঃ এ তত্ব বুজেয়া (ধাঁনক ) ও প্রোলেতারয়ত ( সর্বহারা ) শ্রেণীদুটির 
সাম্যবাদ? বিপ্লবের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে। 
মাক:সের ইতিহাসচেতনাকে এঙ্গেল সং মগানের নতন্ত ও সমাজতদ্থের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেন । 
গ্লেখানভ্‌ হেগেলের ভাববাদশ ইাতহাসদর্শনের বদলে মাকর্তস্বাদকে য্যান্তান্ঠ ইতিহাসাবন্ঞানরুপে 
ব্যাখ্যা করেন। 
নিকোলাই বৃখারন: মাক “সংবাদের সমাজতাত্বিক ব্যাখ্যা করেন। 
লেনিন মাক“সূবাদের সম্প্রসারণ করেন। মাক “ন্‌বাদ এখন মাক্‌“স্‌বাদ-গেনিন্বাদে রপাস্তারত হয়েছে। 
লোনন্বাদের বৌঁশিষ্টা-_“বগ্তুর" সংজ্ঞা, সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত সম্বন্ধে, বুঞ্জোয়াদের আত্মঘাতগ 
ভূমিকা, রাষ্ট্রের অবক্ষয়, ধনতন্্ের দ্বাবরোধিতা, "'প্রার্জিসের” ( ব্যবহার্ধতার ) তত্ব, সঠিক মতাদর্শের 


৫ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


গুরুত্ব, জাতিসমস্যার কারণ ও সমাধান, “অগ্রগামণ বাহন” (“ভ্যান্গাড”) রুপে পার্টির সবায়ক- 
ভূমিকা, সব'হারার একনায়কত্ব সম্পকে আলোচনা । 

রোজা লৃক্কেম,বৃগ.‘ও লেনিনের সঙ্গে “পাটির” ভূমিকা সম্পর্কে মতপার্থকা হয়। ভারতে সমকালপন 
বাবসায়ীত্রে ইংরেজাবরোধাঁ ভূমিকার শ্রেণখভীন্তক মুল্যায়ন [নিয়ে এম. এন:. রায়ের সঙ্গে লেনিনের 
মতপার্থক্য হয়। এদহাট তাত্বিক দ্বন্দ্ব মাক“স-বাদের ইতিহাসে বিখ্যাত । 

স্তালিন মাক সীয়'লোননীয় দর্শনে অর্থনশীতর তাৎপর্য, ভাষার সামাজিকীকরণ, পার্টির সাঁবক- 
ভূঁমকা প্রভাতি ব্যাখ্যা করেন। 

মাক স্বাদ-লেনিন্বাদের আন্তজণাতক ভূমিকাকে কেন্দ্র করে স্তালিনের সঙ্গে ট:স্কির ও টিটোর 
মতপার্থক্য ঘটে। 

মাক“স.বাদ-লোনন্বাদ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ও সামাবাদঁ প্রজাতন্ত্র চীনের প্রতিষ্ঠাতা রুপে মাও-সে 
তুংয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য । হুনান কৃষক-আন্দোলন, গোঁরলা গৃহযুদ্ধ ও দশর্ঘ পথ পরিক্রমা 
(“লং মার্চ” ) পরিচালনার পর ১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর সাম্যবাদ' চাঁনা প্রজাতন্র প্রাতষ্ঠার ক্ষেত্রেও 
মাওয়ের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য । মাওবাদের বোঁশষ্ট। $ দ্বান্দবিক বদতুবাদ, শ্ৰেণীবিন্যাস, পার্টির ও প্রাক্সিসের 
প্রকাতীনণ়, গেরিলা গণযুদ্ধের তাৎপর্য", গণরণকৌ শল ও অসংহাঁততত্ত্রের ব্যাখ্যা । 

সমাজতন্প ভিয়েতনামের ও ফরাসী কমননিস্ট: পাট প্রাতণ্ঠাতা হো চি মিন সাঞ্াজাবাদশ গণসংগ্রামে- 
লোনিন্বদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। 

মার্কস্‌বাদ-লৌননবাদের আত-আধুনিক ব্যখ্যা £ ইউ-রোকমহ্যনজমও নব্য বাম পন্হা। + 

ইউ-রোকমন্যানজ মের ব্যাখ্যাকাররুপে ইতালির আশ্ুনিও গ্রাম.সচি ও স্পেনের সাস্তিয়োগো কারিল্লোর 
বন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ । এমন ৯৮: 

রাজনগীতকতার ও পার্টির ওপর বেশশ গুরুত্দদান, “কর্তৃত্বের” ও তাতে বাঁদ্ধজীবীদের ভামিকা__ 
গ্রামস্চর মাক্বস্বাদী লোননবাদী ব্যাখ্যার বৌশিষ্ট্য। গ্রাম্‌স:চির মতের 'সমালোচনা_াতান কি 
ছদয-গণসমাজতল্দী ? 

সান্তয়াগো কাঁরল্লোর মতে, সোধয়েত রাশিয়া প্রকৃত গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্র নয়; ইউরোপীয়” 
কগুীনজমূকে সোবিয়েতশীনরপেক্ষ করার পক্ষে তিনি বাস্তু দোখিয়েছেন। সমবায়ের মত বিকল্প পদ্ধতিও 
তাঁর মতে গ্রহণযোগ্য । [তানি বলেন_মাক্‌“সং ও লোননের সময়ের “রাষ্ট্রের* চেহারা বদলেছে ঃ- 
স্পেনের নাঁজর। রর 

সোবয়েত রাঁশয়া ইউরোকমন্যানজ-ম:কে “প্রাতীক্িয়াশীল” এবং ধ্রুপদী মাকর্স্বাদ-লোনিন-বাদের 
বিরোধী বলে মনে করে। " রঃ তু 

নবাধামপন্হার আক্সন তত্ত্বের দুই প্রধান সমর্থক এণ্পেপ্টো (“চে”) গুর়েভারা ও রেোজিস্‌ দেত্রে ।- 
দুজনেই 'কউবার সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে বালভিয়ায় ব্যর্থ সাম/বাদণ বিপ্লবে অংশগ্রহণ করেন, চে নিহত 
হন । দুজনের মতবাদের বৈশিষ্ট্য--(৯) ছাত্র ও ল:ম্পেনদেরও গোরলা গণযুদ্ধের সামিল করতে হবে, 
(২) ধনতন্জ ব্ছিন্তাবাদাী, (৩) বিপ্লব নিষ্ঠর, অমানবিক নয় । 

মাক্ঠস্বাদ জনগণকে ভাবিয়ে তুলেছে, ভাবিয়ে তুলছে, ভাবিয়ে তুল বে। মাক্‌“সবাদের আতি- 
আধ্:ানক শুন্য ব্যাখ্যাকাঃদের মধ্যে গেওগ' লুকাকস্‌, কাল ক্ষ“, হাট: মার্কস; এষ, ফ্লোম,, জাঁ- 
পল: সরু, থিয়োডোর আডোনেণ, লুই আলখ;স্যার ও লেসজেক্‌ কোলাকাউীপ্কর নাম উল্লেখযোগ্য । 
এদের কেউ কেউ কাণ্ট: অথবা হেগেলের মতের সঙ্গে, কেউ বা ফ্রয়েডের মতের সঙ্গে মাক:স্‌বাদের সমন্বয় 
সাধনের পক্ষপাতী । - 

আযাক্সান্ধনণী নব্য বামপচ্হা ও উল্লিখিত আঁত-আধখানক ব্যাখ্যাগ্ীলকে ইউ-রোকম্ানজ:মের 
ব্যাখ্যার মতই সোবিয়েত রাশিয়ার প্রৰপদা মাক্স.বাদীগণ “অ-মার্ক:“সাঁয়” বা ''অ-লেনিনীর" “বলেন। 
কিন্তু এই ব্যাখ্যাগণলর অনেকগুলিকেই মাক্স্‌বাদের সম্প্রসারণের ও তাকে প্রগাঁতশ'ল করে তোলার 
প্রগ্ণ্টো বলা যেতে পারে। যে-কোন মতবাদের মত মাক:“স.বাদও আপৌক্ষক। 


উদারনৈতিকতা মার্কসংবাদ গণসমাজতন্ত ৩৩৫. 


গণসমাজতন্ত্র শাঁসতের কাছে শাসকের দায়িত্ব ( গণতান্্কতা ) ও সামা (সমাজতন্ত )__দযাট 
আদর্শের সমন্বয় । এটি প্রধানতঃ বিশ মতাদর্শ । ইংলশ্ডের ্রঁতহাঁসিক, রাজ'নাতক ও অর্থ নৈতিক 
_পটভমিকাই এর মুল কারণ। এর সমর্থকগণ মাক,সূবাদের সমালোচনা করে বলেছেনঃ.কেন তাঁর 
: মাকস্‌ বাদকে সম্পর্ণ গ্রহণ করতে চান নি। তাই মাক্স্বাদের দ্বারা প্রভাবিত হলেও গণসমাদতন্তীদের 
'নিজগব বন্তব্য গুরুত্বপূর্ণ, ফেবিয়ান সামাতর সভ্যদের, বিশেষতঃ ওয়েব্‌-দম্পীতর এবং ডাঁবন্‌, 
লাাঁগ্ক ও বেয়ানপ্টাইনের গণনমাজতাল্লিকতার ব্যাখ্যা ও তার মূল্যায়ন তাই তাৎপর্যপুণ । 
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’ শাসনতন্ত্র 


“The essential characteristic of the State is its political andl 
legal nature. This is manifested in its governmental Organiz - 
tion ; hence the most satisfactory classification is based on the 
similarities and differences of governmental forms.” 


— Aristotle. 
॥ শাননতন্ত্রের সংজ্ঞা ॥ 


সুশ.ণ্খলভাবে যে কোনও প্রাতষ্ঠান পাঁরচালনার জন্য দরকার কতকগুলি 
নিয়মকানুন । শাসনতন্ত্র বা সংবধান বা গঠনতন্ত্র ( Constitution ) এই নিয়ম- 
কানুনগ্ালর সমন্টি। রাষ্ট্রের মত গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানেরও শাসনতন্ব 
ক .থাকা অবশ্য প্রয়োজনীর। রাষ্ট্রের যে অংশ সরকাররূপে 
সংবধানের সংজ্ঞা (Government ) রূপায়িত, শাসনতন্ত্র ছাড়া সেই সরকারের 
প্রকৃত, সংগঠন ইত্যাদি ভালভাবে বিশ্লেষণ করা সম্ভব নয়, 

সরকারের সঙ্গে জনগণের যোগসনত্র সন্ধানও সম্ভব নয়। 
বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞান শাসনতন্ত্র নানা সংজ্ঞা দিয়ে গেছেন। আস্টিন: (Austin) 
বলেন যে শাসনতন্ত্র হল এমন একটা ব্যবস্থা যার দ্বারা সরকারের চরম ক্ষমতা বাইরের 
কাঠামোর মধ্যে বাস্তব রূপ লাভ করে। লর্ড ব্রাইস, ( Lord 87০০) বলেন যে, 
শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের একটা ছাঁচ, যেটি আইনের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং এর ফলে রাষ্ট্রের 
মধ্যে কতকগদাল স্থায়ী প্রতিষ্ঠান নিজেদের সুনিদি্ট কার্যকলাপ, আঁধকার এবং 
দায়দায়িত্ব নিয়ে বেড়ে ওঠে । ইংরেজ আইনাবদ: ডাইসি (71০০ ) বলেন যে, শাসন- 
তন্ত্র হল রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের সুবিধার জন্য এবং এই ক্ষমতা নানা- 
ভাবে সুবিন্যন্ত করার জন্য কতকগুলি নিয়মকানূনের সমষ্টি। 
আস নাইস, ই, প্রখ্যাত জামান রাষ্ট্রবিজ্ঞান বেয়ার (07567) মনে করেন যে, 
ওপ্রং এর সংজ্ঞা : শাসনতন্ত্র শুধ একটা সরকারী কাঠামোমান্র নয়, এর মাধ্যমে 
নাগাঁরকের সঙ্গে রাষ্ট্রের সম্পক সুনির্দিষ্ট হয় ॥ তান বলেন যে, 
মাঁ্কন য্যন্তরাষ্ট্রের মত দেশে রাষ্ট্র এবং নাগাঁরকের মধ্যে এই শাসনতান্্রক 
সম্পর্ক স্থিরীকৃত হয় বিভিন্ন সনদ, আইনকানুন, আদালতের সিষ্ধান্ত প্রভৃতির 
দ্বারা । আবার, ইংলণ্ডের মত দেশে এই শাসনতন্ত্র গড়ে ওঠে নানারূপ রীতিনগীত এবং 
অলিখিত প্রথার (০০92৩701975 ) প্রচলনের মারফত। শাসনতন্বের এই সমস্ত 
সংজ্ঞাগুলি পর্যালোচনা করে ?গলক্রাইস্ট্‌ (Gi!০hri5 ) বলেছেন যে, রাষ্ট্রের শাসন- 
তন্ত্র হল এমন কতকগুলি লিখিত বা আলিখিত নিয়মকানুনের সমষ্টি, যেগুলির দ্বারা 
সরকারের সংগঠন, সরকারের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টন প্রভৃতি বিষয়ে 


শাসনতন্বের সংজ্ঞা ৩ 


কতকগুলি সুস্পষ্ট নীতির সৃষ্টি হয়। প্রখ্যাত শাসনতন্তরবিদ্‌ স্ট্রং ( Strong ) 
এর মতে, যে 'নয়মকান:নগৃালর দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, নাগারক আঁধকার এবং 
“সরকার ও নাগাঁরকের মধ্যে সম্পর্ক শ্থির করা হয়ঃ সেই 'বাধগ্যালর সমষ্টকে শাসনতন্ত্র 
বলে। শাসনতন্ত্র সম্পর্কে এই সংজ্ঞাগুলি' থেকে সাধারণভাবে জানা যায় যে, 
সাবধান এমন কতকগ্যাল মৌল রীতিনীতি, যেগাঁলর দ্বারা রাষ্ট্র পাঁরচািত হয় ॥ 

তাহলে শাদনতন্যের যে বৈশিষ্ট্যগহাল জানা গেল, সেগুলি হল--প্রথমত', 
শাসনতন্ত্র কতকগাল নিয়মকানূনের সমগ্টি। এগুলি সরকার এবং নার্গারকবন্দ 
সকলেই মানতে বাধ্য। হয় চিরাচারত প্রথা হিসাবে, নয়ত গলাখত দলিল গহসাবে 
দেশের সর্বোচ্চ আদালত এগ্ালকে গ্রাহ্য করে ও দবশেষভাবে সম্মান দেখায়। 
দ্বিতীয়তঃ, আইনসভা ( Legislature ), দনর্বাহী বিভাগ ( Executive ) এবং 
{বিচার বিভাগ (Judiciary )_-সরকারের এই গৃতনাট বিভাগের পারস্পাঁরক সম্পর্ক? 
সদরতর বাট ১. এদের প্রত্যেকের পৃথক ভুমিকা ইত্যাদি শাসনতন্ত 'নাঁদ্ট করে 
এক. কতকগ্ীল দেয়। তৃতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র রাষ্ট্রের অন্তর্গত এবং সরকারের 
নিয়মের সমাল্ট ; আধানগ্থ বিভন্ন প্রাতষ্ঠানের মধ্যে তাদের ক্ষমতার এলাকা স্থির 
দুই, সরকারের ৩টি করে দেয় এবং এর ফলে সরকারী শাসন-ক্ষমতা বণ্টিত ও 
বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক হস্তান্তীরত ( distributed and delegated ) হয়। চতুর্থতঃ 
নির্দেশ ; রত ঢ ৮ 
তন. সরকার ও অন্যান্য শাসনতন্তের বিধানগলি মার্কন যন্তরাষ্ট্ের মত বা ভারতীয় 
প্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রজাতন্ত্রের মত দেশে লিখিত রূপ লাভ করে। আবার, ইংলণ্ডের 
সম্পর্কানির্দেশ :.. মত দেশে সম্পূর্ণভাবে আলাখত রাঁত-নীত, প্রথা প্রভীতির 
ধানে এগনীল অন্যাসক্জীনত মান্যতা লাভ করে। তাই শাসনতন্ত লাখত বা 
আঁলাঁখত যাই হোক না কেন, তা দেশের সর্বোচ্চ আইন ( Supreme Law of the 
Land ) রূপে প্রার্সাদ্ধ ও স্বীকৃত, লাভ করে। মার্কসবাদাীগণ অবশ্য সংবধানকে 
অর্থনোঁতক দ:ণ্টভাঁঙ্গ থেকে দেখেন। তাঁরা মনে করেন, সমাজে ধনোৎপাদন ও 
বন্টন-ব্যবন্থা বৈষম্যমূলক কনা, তা সংাবধান থেকে বোঝা যায়। তাই ধনতন্বে ও 
সমাজতম্বে সধাবধানের রূপরেখা স্বতন্ত্র ও গবপরীত । 


॥ শাসনতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ ॥ 
রাষ্্ীবজ্ঞানের ইতিহাসে ধপদী অর্থাৎ প্রাচীন গ্রীক যুগ থেকে শাসনতশ্বের 
শ্রেণপাবভাগের প্রচেষ্টা চলে আসছে। . জ্ঞানবব্ধ সক্রেটিস ( 5০০৮৫০5 ) রাজতন্ত 
( Monarchy ), অঁভজ্ঞাততন্ত্র ( Aristocracy ) এবং গণতন্ত্র ( Democracy ) 
পীর গ্রাফ) এই [নটি প্রধান ভাগে শাসনতন্বের সরকারী রূপকে পথকভাবে 
প্রচেষীঃ সরোটদ  : সখরেছেন। তাঁর মতে, রাজতন্ত্র হল এক ব্যান্তির সুশাসন । তবে 
যাঁদ রাজা আইনের মর্যাদা রক্ষা না করেন, তাহলে রাজতশ্মের 
িকত রূপে স্বৈরাচারতন্ত্রের (9০5০9) বা Tyranny) আবভবি ঘটে । সক্ষেটিসের 
মতে সুশাসক যাঁদ নিঃস্বার্থ ভাবে বুদ্ধিজীবীদের পরামর্শে দেশ শাসন করেন, তাহলে 
গড়ে ওঠে আঁভঙ্গাততন্ত । িকপ্তু এর কৃতি ঘটে যখন শাসকবর্গ সম্পাত্তর মালিকদের 


৪ রাষ্ট্রাবভ্ঞান 


দ্বারা প্রভাবিত হন। তখন দেখা দেয় ধানকতন্ত্র (19£০০7৪০5)। সক্লেটসের মতে, 
গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনব্যবদ্থারুপে স্বীকার করা যায় না। এটা হল এক ধরনের 
বিকৃত শাসনতন্ত। কারণ, এখানে নির্বোধ ব্যক্তিদের প্রাধান্য সূচিত হয় । 

সক্লোটসের শিষ্য প্লেটো (2২19০) গুরুর বিশ্লেষণ অনুসরণ করেই শাসনতন্ের 
শ্ৰেণীবিন্যাস করেছেন। িম্তু তিনি কেবলমাত্র জ্ঞানের ভিত্তিতেই শাসনতান্ত্িক 
ব্যবদ্ছাগৃলিকে শ্রেণীবদ্ধ করেছেন । তাঁর মতে, সম্পূর্ণ জ্ঞান’, দার্শনিক শাসকদের 
ERE (Philosopher-Kings) শাসন হল আদর্শ শাসনতন্ত্র । এ ক্ষেত্রে 
আইনের কোনও প্রয়োজন নেই। “দ্বিতীয় প্রকার শাসনতন্তে 
জ্ঞানীদের প্রভৃত্ব না থাকায় সেখানে আইনের প্রয়োজনীয়তা বেশণ দেখা দেয়। কেন না 
সেখানে আইনের চাপে শাসনক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করার ব্যবচ্থা করা হয়। 
প্লেটোর মতে, গণতন্তের মত. শাসনতন্বে নিবেণধ ব্যান্তদের প্রভাব থাকে । এ ক্ষেত্রে 
আইনকানুন বলবৎ থাকলেও কেউ তা মানতে চায় না। 


॥ আরিস্টটলের শাসনতন্রবিভাগ নীতি ॥ 


প্লেটোর সুযোগ্য শিষ্য আ'রপ্টটল্‌ রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য কি ধরনের এবং শাসনক্ষমতা 
কতজন লোকে ভোগ করে থাকে, এই দঃটি মাপকাঠি অনুসরণ করে শাসনতন্ত্ের 
»শ্রেণীবিভাগের ব্যবস্থা করে গেছেন। তাই তাঁর প্রস্তাবিত এ 
টস দুটি মাপকাঠিকে গুণবাচক ( qualitative ) এবং সংখ্যাবাচক 
[খশ মানদণ্ড £ 
গুণগত ও সংখ্যাবচক ( quantitative ) এই দুই পর্যায়ে ফেলা যায়। যে শাসনতন্ত্র 
নাগরিকদের জীবন সুন্দর ও মঙ্গলময় করে তোলে, তাকে তান 
স্বাভাবিক (20041) বলে বর্ণনা করেছেন। আবার, যে সরকার এ আদর্শ থেকে 
বিচ্যুত, তাকে তান বিকৃত ( perverse বা 20207091 ) বলে বর্ণনা করেছেন। 
নর আরিষ্টটলের দ্বিতীয় নিরিখ হল সংখ্যা । রাষ্ট্রের মার্বভৌ মত্ত 
যখন এক ব্যান্ত, মুষ্টিমেয় ব্যন্তি বা বহ: ব্যান প্রয়োগ করে, 
তদনুসারে তনরকম শাসনতন্ত্র দেখা যায়। 
সুতরাং আরষ্টটলের দুটি বিশ্লেষণ পদ্ধাত অনুসরণ করে শাসনতপ্তকে ছয় 
আরিসটলের ছক প্রকার ভাগে বিভন্ত করা যায়। একটি ছকের সাহায্যে আরিষ্টটলীয় 
এ শাসনতন্ত্র বিভাজন ব্যাখ্যা করা যায় । সেই শাসনতন্ত্র ?বভাজনের 


ছকাঁট নিয়ে প্রদত্ত হল £ 


এক ব্যান্তির শাসন মুষ্টিমেয় ব্যান্তির | বহ; ব্যান্তর 
শাসন শাসন 
স্বাভাঁবক রূপ | রাজতন্ত্র আঁভজাততন্ত্ | সাধারণতন্ত্ 


বিকৃত রূপ স্বৈরাচার্তদ্ | ধনিকতন্ত | গণতন্ত্র | 


শাসনতন্তের শ্রেণীবিভাগ 6 


আরিষ্টটলের পাঁরকজ্পিত শাসনতন্ত্রের শ্রেণীবভাগের বিরুদ্ধে সমালোচনা 
হয়েছে। স্ট্রং (9918 ) বলেন যে বর্তমান যুগের শাসনতন্্গল বেশীর ভাগই ্‌ 
মিশ্র ধরনের । যেমন, ইংলণ্ডে রাজতন্ত্র আঁভজাততন্ত ও গণ- 


রা ia তন্দের সধামশ্রণ দেখা যায় । বর্তমানে ইংলণ্ডের রাণী রাজতন্তের 
৯. বর্তমান পর্ধাবধান, প্রতীক। লর্ডসং সভা (193০ of Lords). এখানকার 


গল প্রায়ই শ্রধরনের আইনসভার উচ্চকক্ষ। এখানে বংশমর্যাদা, গুণে ইত্যাদির 
স্বগকাতস্বরুপ সদস্য মনোনীত করা হয়। স্তরাং এই সভা যেন 
ইংলগ্ডের আঁভজাততন্ত্রের প্রতীক । আবার, কমন্স সভা ( House of Commons } 
এখানকার আইনসভার ?নযকক্ষ । এই কক্ষের সদস্যগণ সাধারণতঃ প্রাপ্তবয়স্ক জনগণের 
ভোটে নির্বাচিত হন। সুতরাং কমন্স সভা ইংলণ্ডে গণতন্তের প্রতীক । 
দ্বিতীয়তঃ, আ'রস্টটল: গণতন্ত্রকে নিকৃষ্ট শাসনতন্ত্র বলে নিন্দা করেছেন। সে 
যুগে গ্রসের ছোট ছোট নগর-রাষ্টে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচলিত ছিল । অনেক সময় 
সেখানে নেতৃবৃন্দকে বিল্রান্ত করার জন্য অন্যান্য নার্গারকগণ বন্ত'তা প্রভীতর 
অপব্যবহারের দ্বারা গণতন্ত্রকে উন্মত্ত জনতার শাসনতন্তে পারণত করত । সেই. 
২ উরু তাৎক্ষাণক অর্থে আরিস্টটল গণতন্ত্রকে নিন্দা করেছেন। কিন্তু 
: বর্তমানে গণতন্ত্রকে আদর্শ শাসনতন্ত্র বলে প্রশংসা করা হয়। 
; কারণ, এই শাসনতন্ত্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সরকার 
প্রতীষ্ঠত হয়, শাসন-পারিচালনার ব্যাপারে জনগণের ইচ্ছা- 
আঁনচ্ছা প্রভূত প্রাতফালত হয় এবং জনগণ স্বাবলম্বী, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল 
নাগাঁরকরুপে নিজেদের গড়ে তুলতে সমর্থ হন। বর্তমানে গণতন্ত্রকে যে অর্থে 
আদর্শ শাসনতন্তর্‌পে বর্ণনা করা হয়, আরিপ্টটল্‌ মিশ্র শাসনতন্তকে ( Polity ) 
সেই অর্থে আদর্শ শাসন্তন্ত্ররুপে বর্ণনা করেছেন। 
তৃতীয়তঃ, আরস্টটলের সময়ে গ্রীসে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র গুচলিত থাকলেও সেখানে 
বলীতদাসপ্রথা প্রচালত ছিল । তাই বর্তমান যুগের বিচারে তাঁর পাঁরকঞ্পিত শিষ্র 
৩. দাসব্যবস্থা চাল শাসনবব্যবন্থাকেও (১০115) আদর্শ শাসনব্যবদ্ছা বলা চলে না, 
থাকার জন্য আ্যারস্টটল এই ব্যবস্থা ছিল বৈষম্যমূলক ॥ তবে আরিস্টটলের শাসনতাশ্িক 
১৯৮ শ্ৰেণীবিভাগ মূলতঃ নৈতিক 'ভীত্তর ওপর প্রতাণ্ঠত ৷ রাষ্ট্রের 
বষম্যমুলক জনগণের কল্যাণসাধনই তাঁর মতে রাষ্ট্রের ও রাখ্ট্রিক শাপন- 
তন্বের প্রধান লক্ষণ এবং উদ্দেশা। আধুনিক রাষ্ট্রের বা শাসনতন্তের মুল লক্ষ্যও 
4 তাই । গণতন্ত্র ও অ-গণতন্ত্র এই দুই প্রধান বিভাগে শাসনতন্ত্র" 
কা ১৭৮1 গুলিকে. বিভন্ত করার জন্য ১৯৪৮ সালে প্যারিসে অনণ্ঠিত। 
নৌতকতার'আদশে'র ইউনেস্কো সভা সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন ॥ বলা বাহ-ল্য, এই 
ওপর গুরৃত্ব আরোপ দ্বিপাক্ষিক বিভাজনের প্রধান ভিত্তি হল আ'রস্টটলগয় নোতিক 
দবাভল্নতা। তাই আজকাল মানবতাবাদী বল্যাণকর রাষ্ট্রকে 
( Welfare State ) আঁভনন্দন জানানো হয়, আর শান্তর ওপর প্রতিষ্ঠিত যদ 
জঙ্গী বা আগ্রাসী বা পলস রাষ্ট্রের তীর নিম্বা করা হয়। 


৬ রাষ্ট্রবি 


॥ শাসনভন্রবিভাগ সম্পর্কে আধুনিক প্রচেষ্টা ॥ 


উনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজ শাসনতত্ববিদ্‌ ম্যারিয়ট: ( Marriot ) এবং লীকক্‌ 
আধুনিক প্রচেষ্টা. (1:9৫০০০) শাসনতন্তীবভাগ সম্বন্ধে তাঁদের যে মতামত 

রা দিয়েছেন, আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ সেগুলিকে খুব মূল্যবান 
বলে মনে করেন। 


ম্যারিয়ট: সরকার কর্তৃক প্রশাসনক্ষমতা কিভাবে বিভিন্ন শাসনতন্ত্ে আণ্চীলক 
ভিত্তিতে বাণ্টত হয় তার ওপর ভীত্ত করেই শাপনতন্ত্র বিভাগ করার নির্দেশ 
দিয়েছেন। তাঁর নীতি অনুসারে শাসনতন্তকে প্রধানতঃ দুটি 
মনটো পাব ঃ বিভাগ বিভন্ত করা যায়_এককোম্দ্িক (Unitary) এবং যুন্ত- 
. ভাতে সংবিধান রাষ্ট্রীয় (Federal) । ইংলণ্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শাসনতন্দ্ে 
বিভাজন £ এককোন্দিক সমস্ত শাসনক্ষমতা একটি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে কেন্দ্রভূত 
ও য্রান্দীর করে দেওয়া হয়। [বপরণতপক্ষে, মার্কিন য্য্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং 
ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি দেশের শাসনতন্দ্ে কেন্দ্রীয় ও আণ্ীলক দুরকম সরকারের 
হাতে শাসনক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করে দেওয়া হয়। তাই ইংলণ্ডে এককোন্দ্রিক 
সরকার ও মার্কিন যুন্তরাষ্ট্রে যুক্তরাষ্ট্র সরকার প্রচলিত। 
ম্যারয়টের শাসনতন্ত্রবভাগ নীতি শাসনক্ষমতার আঞ্টালক বণ্টনের ওপর নিভর- 
শীল বলে এটি বাস্তবভাত্তক। কিন্তু সর্বত্র সমানভাবে যা সাধারণভাবে এই নগাঁত 
প্রযোজ্য নয় । হয়্যার (Wheare ) আধ্মনিক যাত্তরাষ্ট্রীয় 
এ Pia sinh দেশগুলির শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন যে, নানা 
এককেন্দ্রিকতার ঝোঁক ঘটনার চাপে ও প্রতিক্রিয়ায় বর্তমানে বহু যুক্তরাষ্ট্র শাসনতন্ত্র 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা বেশশী। এগ প্রায় নতুন ধরনের 
এককেশ্দ্রিক সরকার বললেও খুব ভুল করা হয় না। 
লাীকক শাসনতন্তের যে আধুনিক শ্রেণীবিভাগ করেছেন, তাতে তান সরকারকে 
গণতন্ত্র এবং স্বৈরাচারতন্ত এই দুই প্রধান ভাগে ভাগ করেছেন। স্বৈরাচারতম্্র বলতে 
তিনি একনায়কতন্ত্রবেই ( Dictatorship ) বূঝিয়েছেন। কিন্তু গণতন্ত্রের মধ্যে 
তান ইংলণ্ডের মত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র যা সাধারণতন্বরকে অন্তভূক্তি 
করেছেন। ম্যারিয়টের মত তিনিও গণতন্ত্রকে সরকারী শাসনক্ষমতার অ“! নক বণ্টনের 
লগীককেরপ্রস্তাবঃ . নীতির ওপর ভিত্তি করে এককেন্দ্রিক ও যাব্তরাষ্ট্রীয় এই দুই 
গণতন্ত্র ও দ্ব্রোচারতন্্র ভাগে ভাগ করেছেন। আবার, সরকারের পাঁরচালকমণ্ডলণ সেই 
এবং রা্পাত-পাঁর-. শাসনতন্তের অন্তর্গত জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইনসভার কাছে 
চালত ও মান্রসভা- কতটা দায়ণ, তার ভাত্তিতে তান এককোন্দ্রক এবং যা্তরাষ্ত্রীয় এই 
চালিত -সরকার দুপ্রকার গণতান্ত্রিক শাসনব্যবদ্থাকেই দুটি ভাগে ভাগ করেছেন। 
একটি হল ইংলশ্ডে (বা বর্তমানে ভারতাঁয় প্রজাতন্ত্রের মত দেশে ) মাম্্সভা- 
চালত বা সংসদীয় বা দায়িত্বশীল সরকার (Cabinet বা Parliamentary বা 
Responsible Government ), আরেকটি হল মাক‘ন যবন্তরাণ্ট্রের মত সম্পূণ“ভাবে 
রাষ্ট্রপতি-পারচালিত (Presidential) সরকার, যেখানে রাষ্ট্রপাত শাসনতন্বে নিদিষ্ট 


শাসনতন্্রবভাগ সম্পর্কে আধনিক প্রচেষ্টা ৭ 


কয়েক বছরের জন্য জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে শাসনব্যবস্থা 
পারচালনা করেন । 
কিন্তু লগককের 'নী্দ্ট শাসনতত্তাবভাগ ত্রুটিপূর্ণ । তিনি একনায়কতন্ত্ের মধ্যে 
শুধু তাঁর পরবততর্কালের 'হিটলারের মত বা স্বৈরাচারী কোন রাজার মত শাসকের 
নেতৃত্বে পরিচালিত ব্যান্তকোন্দ্িক স্বেচ্ছাচারিতাকেই অন্তর্ভুন্ত করেছেন । আধুনিক 
সাম্যবাদণ বা কমিউনিস্ট দেশগুলিতেও (যেমন সোবিয়েত রাশিয়া, চীন প্রভীত ) এক 
এ ধরনের গেচ্ছাচারিতা লক্ষ্য করা যায়। এই দেশগুলিতে মেহনত 
আধ ক দ্ৰৱাচর দের মান,ষের সার্থক প্রাতানধরুপে সাম্যবাদ দল ছাড়া অন্য কোনও 
মধেও প্রকারভেদ = বিকংপ রাজনৈতিক দলের আতস্তিত্ব স্বীকার করা হয় না । দ্বিতীয়তঃ, 
লীকক একনায়কতন্ত্র শাসনব্যবদ্থায় সামারক একনায়ক- 
তন্তরণ শাসনব্যবস্থার বা জঙ্গী একনায়কতন্ত্রের উল্লেখ করেন িন। আধ্দীনক যুগে বহ; 
দেশে প্রায়ই সামারক অভ্যুখান বা কু দ্য'তা (০০1 ৫’ ) ঘটতে দেখা যায়। 
তখন নিয়মতাম্ত্ুক উপায়ে গাঁঠত অনেক শাসনতন্ত্রকে সামারক শান্তর চাপে সেনা- 
বাঁহনণর কর্তৃতত্বাধীনে অবলংপ্ত করে একদলীয় একনায়কতন্র দ্ছাপন করা হয়। 
আসল কথা, বর্তমানে শাসনতন্ত্র প্রস্তুত ও অনুমোদিত হয় একটা বশেষ 
কাঠামোকে 'নয়ে। সাধারণতঃ, কোনও নির্বাচিত গণপারষদ ( Constituent 
£35০115) বহু আলাপ-আলোচনা, তর্ক-বতকের পর এবং অনেক খসড়া নিয়ে 
{বিবেচনার পর একাঁট '্লীখত শাসনতন্ত্র পছন্দ করেন। এবং সেট গৃহীত হয়। 
পরে সেই দেশের সামাজক, রাজনোৌতক এবং অর্থনৌতক ঘটনাপ্রবাহের প্রভাবে 
প্রয়োজনমত শাসনতন্বের অনেক ধারা, এমন কি তার মূল কাঠামো পর্যন্ত বদলানো 
হয়। ভারতীয় প্রজাতন্তের ক্ষেত্রেও ঠিক তাই হয়েছে । ভারতীয় সাবধানে প্রথমে 
সম্পত্তির অবাধ আঁধকার স্বীকার করে নেওয়া হয় । কিন্তু পরে সমাজতাম্তিক আদর্শ 
অনুসরণ করে দেশের ১4 জীবনধারণের মান উন্নত করার জন্য এবং 
সংখ্যালঘু ধাঁনকশ্রেণীর সর্বময় কর্তৃত্ব দূর করার জনা" সরকার 
৬৮৮১০ সম্পত্তির আঁধকারকে মৌলিক আধিকার বলে স্বীকার করেন নি। 
স্থিতিশীল নয়, বরং. বহ: ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ব্যবচ্থার ওপর ভারত সরকারকে হস্তক্ষেপ 
গাঁতশল করতে হচ্ছে। ব্যাত্ক জাতীয়করণ ইত্যাদির উপযোগগতা আজ 
গ্রগাঁতশগল সরকার হসাবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বর্তমান শাসক" 
গোষ্ঠী স্বীকার করে নিয়েছেন। তাই ভারতাঁয় সংবিধানের বহু ধারা পরবতঁকালে 
প্রয়োজনের তাগিদে জনগণের ও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে পরিবর্তন করে নিতে হয়েছে। 
এই সমস্ত ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, শাসনতন্ত্র কখনই একটা স্থিতিশীল 
ব্যবস্থা নয়। রাষ্ট্রের মূল আদর্শগুলিকে কালের অগ্রগতির সঙ্গে তাল রেখে সরকার 
রূপায়িত করে চলে । কিন্তু সংশ্লিচ্ট জনগণ তো নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকে না। নতুন 
নতুন ঘটনার আকাঁপ্নকতায় তারা সামায়কভাবে অভিভূত হয় বটে, 'কিম্তু পারবার্তত 
পটভ্যমকার সঙ্গে তাল রেখে তারা নতুন নতুন সামাজিক, রাষ্ট্র, অর্থনৈতিক 
সমস্যার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলে। শাসনতন্তই হল তাদের এই অপরুপ জীবনসংগ্রামের 


৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 
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সৈনিক হবার জন্য প্রধান হাতিয়ার । শাসনতন্ত্র যদি তাদের আশা-আকাতক্ষার 
প্রত্যাশিত রুপদানে ব্যর্থ হয়, তাহলে বিক্ষুত্খ জনতা গৃহযুদ্ধ, সামরিক অর্ভ্যুখান, 
রন্তক্ষয়ণ বিপ্লব ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তাদের অতপ্ত বা অসন্তোষ সংঘবদ্ধভাবে, অত্যন্ত 
উগ্রভাবে দূর করবার চেষ্টা করে। 
সুতরাং বলা চলে যে, প্রগ্গাতশীল 'সমাজব্যবস্থায় শাসনতন্ত্র প্রগ্গাতশীলতার 
অগ্রপশ্চাং গাঁতর সঙ্গে তাল রেখে চলে ॥ এক শাসনতন্ত্র পরিত্যন্ত হয়ে নতুন শাসন- 
তন্ত্রের জন্ম হয়। তাই রাষ্ট্র দণর্ঘস্থায়ী হলেও শাসনতন্ত্র কখনও অপারবত'নশনীল 
থাকে না। প্রথম মহাষুত্ধের পর জার্মানীতে ভাইম্যার প্রজা- 
স্ঘটনাপ্রবাহের চাপে. তন্ত্রের ( Weimer Republic) জন্ম হয়। গণ্ডেনব্গ্ 
psd (Hindenburg) প্রথম রাষ্টরপাঁত নযুন্ত হন। কিন্তু হিটলারের 
হক্ষণশগল হয়ে ওঠেঃ  অর্ভ্যুখানের ফলে জার্মানীর এই শাসনতন্ত্র পরিত্যন্ত হয় এবং তাঁর 
হিটলারের ভডুখান একনায়ক্তন্ত্র প্রাতাষ্ঠত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে তাঁর পতনের পর 
১১৪৫ সালে জামণানগ দ্বিখশ্ডিত হয় এবং দুই জার্মানীতে দ্যাট 
পৃথক, ‘বিভিন্ন মতাদর্শ-অনুসরণকারী শাসনতন্ত্র জন্ম হয় । শাসনতন্ত্র আপেক্ষিক 
( relative ) ; কারণ রাষ্ট্রজীবন আপোক্ষিক, ব্যান্তজীবনও সমভাবে আপোঁক্ষক । 
আধুনিক শাসনতন্ত্রবদ লোয়েনস্টাইন্‌ ( Lowenstein ) সংাবধানকে আদর্শা- 
নুগ ( Ideologically-oriented )১ নামসর্বন্থ (Nominal) এবং শব্দার্থগত বিচারে 
বোধ্য (9০77800)--এই তিনপ্রকার ভাগে বিভন্ত করেছেন ॥ সোঁবয়েত রাশিয়া, 
bo চীনা প্রজাতন্ত্র প্রভৃতি রাষ্ট্রগীলর সংবিধান “আদর্শনুগ’’। 
লোয়েনস্টাইনের প্রন্তাবঃ সামাজিক ও সাংবিধানিক সামঞ্জস্য নির্দেশ না করলে সেই 
সংবিধানের ওপর মতা- 
শের প্রভাব--গাক-সীর সংাবধানকে লোয়েনস্টাইন «নামসর্ব-স্” বলে আঁভাহত করেছেন। 
দৃণ্টিতে সংবিধান তান সমাজতন্তী সংবিধানগুলিকে “শব্দার্থগত বিচারে বোধ্য” 
বলে ব্যাখ্যা করেছেন। উল্লেখ্য যে, মার্কসবাদী সাংবধানিক- 
গৃণও সমাজে শ্রেণী-্থার্থের প্রাতিফলনের সুত্র ধরে সংঁবধানকে “বুর্জোয়া সধাবধান” 
(Bourgeois Constitution ) এবং “মেহনত মানুষের সংবধান” ( Workers’ 
Constitution ) এই দুইভাগে ভাগ করে থাকেন। 
রত ও অলিখিত শীনতন্ত্র | 
অনেক শাসনতন্তাৎ্দ: শাসনতন্্রকে াঁখিত (Written) এবং আঁলাখত 
(Unwritten) এই দুইভাগে ভাগ করে থাকেন । মান যস্তরাষ্ট, ভারতণ় প্রজাতন্ত্র 
প্রভৃতি বহু দেশের শাসনতন্ত্র লিখিত। যখন শাসনতন্ত্র বিভিন্ন ধারা-উপধারা- 
রা রা গল জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত কোন গণপারষদের সদস্যদের দ্বারা 
খত বনাম আঁলখিত আলোচিত হবার পর লিখিত দাঁললরপে গৃহীত হয়, তখন 
শাসনতন্দ্ 
,  শাসনতন্ত্রকে লিখিত শাসনতন্ত্র বলে। পরে এই শাসনতন্দের 
কোন কোন ধারা বা উপধারা আইনসভার অনুমোদনে পাঁরবার্তত হয় এবং এই 
ধরনের নতুন আইনগলিও মল দাললের অংশীভ্‌ত বলে [িবৌচত হয়। 
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আবার ইংলণ্ডে অলিখিত শাসনতন্ত্র প্রচালত। যখন শাসনতন্ত্র বলতে কোনও 
শা বিশেষ দলিল বোঝায় না এবং রাষ্ট্রপরিচালনার প্রধান [বধান- 
মার্কিন যুন্তরাণ্ড* গনি প্রচলিত প্রথা, রশীতি-নপতি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে সাংবধা- 
ভারত. নিক সত্রাবলণর রূপ লাভ করে এবং দেশের জনসাধারণ সেগুলিকে 
“শাসনতন্ত্র” রূপে মান্য করে চলে, তখন সেই শাসনতন্ত্রকে 


রাতের বলে। 
শাসনতন্ত্রের প্রধান গুণ হল যে, শাসনতন্ত্র বিধানগুল [লিপিবদ্ধ 
থাকায় এ ক্ষেত্রে তাদের আইনগত ব্যাখ্যা সম্পকে জটিলতার অবকাশ খুব কম। 
শাসনতন্বের ধারাগুলি স্ুপ্পন্টভাবে লিখিত থাকার ফলে পেশাদার শাসনতান্ত্রিক 
আইনজ্ঞের সাহায্য ছাড়াও সাধারণ লোকে এগুলি সম্বন্ধে সহজে ধারণা করতে 
পারে। তাই এই ধরনের সাবধান সহজবোধ্য ॥ দ্বিতীয়তঃ, পেশাদ।রী আইনাবদ্‌, 
বিচারক ও শাসকবর্গও লাখত শাসনতন্বের ধারাগযীল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করতে 
গারেন। তাই তাঁরা লিখিত শাসনতন্ত্র পছন্দ করেন। তৃতপয়তঃ, লিখিত গণতান্ত্রিক 
শাসনতন্ত্ে নাগারকদের নানা মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়। মাঁর্কন যযুন্তরাণ্টর, 
সোবিয়েত রাশিয়া, প্রজাতন্ত্র চীন ও ভারতের শাসনতন্তে এই নাগাঁরক ০১ 
গুলি পরিষ্কারভাবে লিপিবন্ধ আছে। রুশ, চীনা ও ভারত 
৬১৫৮৩ সহজ- শাসনতন্ত্রে নাগরিকদের রাষ্ট্রের প্রতি নানারকম দায়দায়িত্ব 
বোধ্যতা, নাগাঁরকদের পালনের কত'ব্য সম্বন্ধেও উল্লেখ করা আছে। তাই অনেকে বলেন 
মৌলিক আঁধকার দান, যে, লিখিত শাসনতন্ত্র অধীনে থেকে নাগারিকগণ তাঁদের 
Ea আঁধকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সহজেই সচেতন হতে পারেন। 
অপাঁরহার্যতা, দ্থাত- চতুর্থ তঃ, মাকিনন যাল্তরাষ্্, কানাডা, ভারতীয় প্রজাতন্র প্রভৃতি 
শীলতা, বিচারালয়ের দেশে যেখানে যয্তরাষ্ট্রয় শাসনব্যবদ্থা প্রচালত, সেখানে শাসন- 
প্রাধান্য তন্ত্র লাখত থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয় । কারণ, যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 
ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আণ্টালক উভয়প্রকার শাসনপ্রাতণ্ঠানের মধ্যে 
প্রত্যেকের শাসনক্ষমতা, শাসনকার্যে'র দায়দায়িত্ব কেবলমান্র লাখত দাললের দ্বারাই 
নির্ধারিত করা সম্ভব । যাঁদ তা নিয়ে দুই শাসনপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভবিষ্যতে কোনও 
বিরোধ উপাস্থিত হয়, তবে লিখিত শাসনতন্দরের সংশ্লিণ্ট ধারাগলর 'ভাত্ততেই উচ্চতর 
আদালত সে বিরোধের মীমাংসা করে থাকেন। পঞ্চনতঃ, লিখিত সংবিধানের প্রধান 
গুণ হল তার দ্থায়িত্ব। কারণ, এই সংাবধানকে পারিবর্তন করতে বিশেষ ব্যবস্থার 
দরকার হয়। লিখিত সংবিধান প্রায়ই অনমনগয় । সুতরাং সংবিধান 'গ্থাতশগল। 
ষণ্ঠতঃ, লিখিত শাসনতন্রে বিচারবিভাগের প্রাধান্য থাকে । ফলে, কেন্দ্রীয় বা অঙ্গ- 
রাজ্য সরকারের ও নাগরিকদের অধিকাররক্ষা সহজ হয়, যাঁদ অবশ্য {বিচারালয় 
নিরপেক্ষ ও ন্যায়নগীতানষ্ঠ হয়। J 
শাসনতন্ত্রের অনেক গুণ থাকা সত্বেও অনেকে এর কয়েকটা দোষের কথাও 
উল্লেখ করেন। প্রথমতঃ, লিখিত শাসনতন্তের ধারাগুলি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের 
মধ্যে শাসনক্ষমতার ভাগবাঁটোয়ারা নির্দেশ করে যে শাসনব্যবস্থা প্রচলন করে, তা 
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থেকে জনগণের মনে একটা দিব্রান্তি সহজেই দেখা দেয় যে এ ব্যবস্থা যেন চিরদ্থায়ঈ 
পাকাপাঁক একটা ব্যবস্থা । ফলে, একে পাঁরবর্তন করার প্রসঙ্গ ও আবশ্যকতা সম্বন্ধে 
অনেক সময় জনগণের মানসিকতা সম্পূর্ণ তৈরণ হয়ে উঠতে পারে না। সেই প্রস্তুতির 
জন্য নেতাদের বহ: যুক্তি দেখাতে হয়, সংবাদপত্র” রাজটৈ দল ইত্যাদি গণতান্ত্রিক 
সরকারের জনমতগঠনের বভিন্ন মাধ্যমগুলিকে কঠোর পরিশ্রম করে যেতে হয়। 
গ্িতীয়তঃ, কেউ কেউ মনে করেন যে, লিখিত শাসনতন্ত্র বহ: ক্ষেত্রে প্রগতিশীল জন- 
মতের পরিপন্থী হয়, স্ছিতিশল, প্রতিক্রিয়াশীল প্রচারধর্মকে বজায় রাখে, এমন কি 
শাক তার 'ভাঁত্ততে কায়েমগ স্বার্থ তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখার একটা 
দোলা শন্ডিশালী উপায়ও খংজে পায়। মার্কিন ফ্যন্তরাষ্ট্রের লিখিত 
্ািহসচেকা বিভ্রান্ত, শাসনতন্ত্র উদাহরণ অনেকে এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করে থাকেন ॥ 
কায়েমপবার্থের জন্ম, . তৃতীয়তঃ, শাসনতন্তের বিধানগ্ল লিখিত দলিলে আশ্রত 
রক্ষণশশলতা, বিচারালয়ের হলেই যে তারা পানর, দ্বয়ংসম্পূর্ণ? চিরপ্র্াতশীল ও অন্রান্ত 
মির থেকে যাবে, তা মনে করা ভুল । শাসনতন্ত্র মানুষের প্রগাঁত- 
মা্কসীয় মন্তব্য শগলতা বা প্রাতক্রিয়াশঈলতাকেই স্থানকালভেদে রূপায়িত করে । 
তাই [ভিন্ন মতাদর্শ বিশ্বাসী ও অন:ুপ্রাণিত রাজনৈতিক দলগুল 
অনেক সময় একই শাসনতন্ঠের ধারাগুির সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যাখ্যা ও অপপ্রচার করে 
থাকেন। চতুর্থতঃ) লিখিত শাসনতন্তের ধারাগ্াঁলর প্রকৃত ব্যাখ্যা জানার জন্য 
প্রায়ই বিবদমান গোষ্ঠণদের উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হতে হয়। বচারালয় এতে 
পরোক্ষভাবে ক্ষমতাবান হয়ে পড়ে, এক ধরনের কায়েম স্বার্থে পারণত হয়, বিবদমান 
গোষ্ঠগদের হয় অজস্র অর্থ ব্যয় এবং সময়ের ক্ষাত। পণ্চমতঃ, মার্কসবাদীগণ মনে 
করেন যে, শ্রেণীবৈষম্যযুন্ত সমাজে আদালতের {নিরপেক্ষতা অবাস্তব । 
শাসনতন্ত্র প্রধান গুণ হল এই যে, প্রথমতঃ জাতীয় জীবনের ক্রম- 
দববর্ত'নের সঙ্গে সঙ্গে এীতিহাসক ঘটনাবলীর পারম্পর্চের সঙ্গে তাল রেখে, দেশের 
জনগণের নানাবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনোতক সমস্যার সমাধানের চেষ্টার 
সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রেখে এই শাসনতন্ত্র ক্রমশঃ গড়ে ওঠে । এইভাবে শাসনতন্ত্র 
জনগণকে উজ্জবলতর, সম্‌দ্ধতর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রগামণ করে তোলে, যেন একটা 
কালার গড়ে তুলতে সাহায্য করে। ট্রেভেলিয়ান্‌ ( Trevelyan ) প্রমুখ {বিখ্যাত 
এঁতহাসিকগণ তাই বলেছেন যে, ইংলণ্ডের সামাজিক, রাজনৈতক, অর্থনৈতিক, 
সাংস্কৃতিক সব রকমের ইতিহাসই ভালভাবে বুঝতে গেলে ইংলণ্ডের শাসনতা'ন্ত্রক 
ইতিহাস ঠিকমত বোঝা" দরকার। দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডের ইতিহাসে জাতায় 
জগবনের ধারাবাঁহকতা এর আঁলখিত শাসনতন্ত্রের প্রভাবে প্রভাবিত । এই ধারা- 
বাঁহকতার মধ্যে সহজেই অতীত অভিজ্ঞতার সঙ্গে বর্তমানের যোগসত্র লক্ষ্য করা 
যায়। কভাবে ইংলণ্ডে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটল, কিভাবে রাজতন্ত্র 
দনয়মতান্তিক শাসনতন্ত্রে পাঁরণত হল, এই ধাপগযাল ইংরেজদের পিতঁপতামহের 
পুতিন আঁন্তত্বের মতই তাদের ভাবষ্যং জাতাঁয় জীবনে এক একটি সুস্পষ্ট চিহ্ন রেখে 
গেছে, এঁত্হ্যিগত ধারাবাহিকতা বজায় রেখেছে । তৃতায়তঃ, তনেকে মনে করেন যে 


?লাখত ও আলাখত শাসনতন্ত্র ১১. 


শুধুমান্ত লিখিত শাসনতন্দেই ব্যান্তস্বাধীনতা সুরক্ষিত করা যায়। এ কথা যে কত 
ভুল তা ইংলগ্ডের আলাখিত শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায়॥ 
পৃথিবীর বহু দেশে এখন লিখিত শাসনতন্ত্র প্রবর্তিত হয়েছে। 
আলিত শাদনতদ্থের তার কত আগে থেকে ইংলশ্ডে অলিখিত শাসনতন্ত্র কাক হয়ে 
গুণঃ জাতী কালচার এ 
গঠনে সহায়ক, টেভে- এসেছে । এখনও এই দেশে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে আলাখিত 
যানের মন্তব্য;  শাসনতন্তরের বিধানগ্যীল মান্যতা লাভ করে থাকে। অনেকের 
এীতহাগত ধারাবাহিক- মতে, ব্য্তিস্বাধীনতা এমন সুপারিকীজ্পিতভাবে অন্য কোন: দেশের 
তা বজায় থাকে; নাগরিক লিখিত শাসনতন্বে সংরক্ষিত হতে পেরেছে, তা ভাববার বিষয় ॥ 
তব জা কও মাকস্বোদাীঁগণ অবশ্য মনে করেন যে, পরীজবাদী সমাজের 
অবস্থাতে কার্যকর আদালত কদাচিৎ ব্যন্তস্বাধীনতা রক্ষা করতে পারে। চতুর্থ 
অনেকের মতে, সাধারণতঃ নমনশয় হবার ফলে আলাখত সংবিধান 
'যাদ্ধ প্রীত জরুরী অবস্থায় বিশেষভাবে কায'কর । ৃ্‌ 
-.- বি্তু অলিখিত শাসনতন্ত্র বেশ কয়েকটি দোষ সহজেই বোঝা যায়। প্রথমতঃ, 
এই শাসনতন্বের অনেক বিধান অদ্পণ্ট বলে মনে হতে পারে । তাই সংবিধানের স্পষ্ট 
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । দ্বিতীয়তঃ, শাসকগণ ইচ্ছামত এই বিধানগুলি নিজেদের খেয়ালখুশী 
এ অনুযায়ণ ব্যাখ্যা করতে পারেন। অবশ্য একথা ঠিক যে, 
দোষঃ সংবিধানের  ইংলগ্ডের জনগণের নিয়মতন্তপ্রশীত অত্যন্ত প্রগাঢ় হবার ফলে 
অস্পষ্টতা, যথেচ্ছ ব্যাখ্যা শাসকগণ শাসনতন্দ্রের এরকম অপব্যাখ্যা করতে সাহসী হন না। 
করার প্রবণতা, যক্তরান্ট্রের' কিন্তু তবুও এ সম্ভাবনা থেকেই যায়। তৃতীয়তঃ, অলিখিত 
ক্ষেত অপ্বাবধা সংবিধান যাব্তরাণ্ট্ীয় শাসনব্যবস্থায় প্রবর্তন করা কখনই সম্ভব বা 
: বাঞ্ছনীয় নয়। ইংলণ্ডে আঁলাঁখত শাসনতন্ত্র যুগ যুগ ধরে 
প্রচলিত থাকার ফলে শাসনতন্তবিদগণ একরকম ধরেই নিয়েছেন যে সেখানে কোন 
দিনই এককেণ্দ্িক রাষ্ট্রের পরিবর্তে য:ন্তরাষ্ট্ীয় শাসনব্যবস্থা গুচালত হবে না । 
লিখিত এবং আলাখত এই দুই ভাগে শাসনতন্তকে বিভন্ত করার প্রচেষ্টা কার্যতঃ 
অবাস্তব। লর্ড ব্রাইসং (1,07৫ Bry০০ ) ঠিকই বলেছেন যে, প্রত্যেক দেশের শাসন- 
তন্ই কিছু অলিখিত, কিন্তু সুপ্রচালত, প্রথা এবং কিছু লাখত দাঁললপত্রাঁদির 
এরি মিশ্রণে সংগাঠত। ধরা যাক্‌ ইংলম্ডের আঁলাখত শাসনতন্তের 
সের 
মন্তব্য-প্রায় সব কথা। এই অলিখিত শাসনতন্তের অন্যতম প্রধান অংশ অনেক 
সংখিধানেই লিখিত ও সংসদীয় বিধান এবং {লাখত ঘোষণা । ১২১৫ থীষ্টাব্বে রাজা 
আঁলখিত অংশ মিশ্রিত জনের ( King Jon) দ্বারা স্বীকৃত ম্যাগ্‌না কারণ ( Magna 
থাকে, কেন না সংবিধান 04119 ), ১৬৮৯ প্রাঁষ্টাব্দের সুবিখ্যাত বল্‌ অফ রাইট-স: (731 
of Rights ), ১৭০১ খরার ত্যাই অফ: সেট্‌লমেন্ট: ( A 
of Settlement ), ১৯১১ এবং ১৯৪৯ ধাষ্টাব্দের পার্লামেণ্ট 
আর্ট ( Parliament Act ) প্রভাত লিখিত দাঁললের মারফত ইংলণ্ডের শাসনতশ্যের 
অনেক বিধান স্পষ্ট আকার লাভ করেছে। আবার, ধরা যাক: মাঁকন 
শাসনতন্তের কথা । এই শাসনতন্তাট মূলতঃ একতিশ পৃষ্ঠার একটি ছোট দালল। 


১২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


কিন্তু দীর্ঘ ২০০ বছর ধরে বহু উপধারার সংযোজনের ফলে," শাসনতন্ব্বের 
অনেক পাঁরবার্তত ধারার অন্ত্ান্তর ফলে এবং দেশের সর্বোচ্চ িচারালয়ের দ্বারা 
বিঘোষিত শাসনতন্ত্র বহু জটিল অংশের ব্যাখ্যা সম্পর্কে অসংখ্য গুরত্বপূর্ণ 
সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবার ফলে মার্কন যুন্তরাষ্ট্ের বর্তমান শাসনতন্ত্র বোধ হয় হাজার 
পূঙ্ঠার একটি সুবৃহৎ গ্রন্থের আকার ধারণ করবে । উপরন্তু মাঁকন শাসনতন্ত্র 
লাখিত অংশ ছাড়াও এমন একাধিক বিষয় আছে, যা মুল শাসনতন্ত্র [লিপিবদ্ধ হয় নি, 
কিন্তু পরে এ দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনোতক অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে 
সঙ্গে উদ্ভূত হয়েছে । উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে মার্কন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির 
1নর্বাচনব্যবস্থা। মাকিন শাসনতন্তের রচায়তাগণ রাষ্ট্রপাতকে সাধারণ জনগণের 
গছন্দ-অপছন্দের উধ্বে রাখার জন্য তাঁর নির্বাচনের ব্যাপারাট একটি 'নির্বাচকমণ্ডলগর 
হাতে ছেড়ে দেন। জনগণ প্রত্যক্ষভাবে এই 'নর্বযাচকমন্ডলীর সদস্যদের নির্বাচন 
করেন। পরে ননর্বাচকমম্ডলীর সদস্যগণ মিলিতভাবে পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতির 
দ্বারা রাষ্ট্রপাঁতকে নির্বাচিত করেন। 'কিম্তু পরতাঁকালে মান যুন্তরাষ্ট্রে রাজনোতিক 
দলব্যবদ্থা গড়ে ওঠে । তাই মান যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ যখন দলগত ভিত্তিতে ভোট 
দিয়ে রাষ্ট্রপতির নবাচকমণ্ডলীতে বিশেষ কোনও দলের সদস্যদের সংখ্যাগারজ্ঞ করে 
তোলেন, তখনই জানা যায় কোন্‌ দলের প্রা শেষ পযন্ত রাষ্ট্রপাত নির্বাচিত হবেন । 
অর্থাৎ, মুল লিখিত সংবিধানে রাষ্ট্রপতির নির্বাচনব্যবচ্ছা পরোক্ষ করে রাখা হলেও 
প্রবর্তাঁকালে দলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে বর্তমানে মার্ক'ন ফ্যন্তরাণ্ট্রে রাষ্ট্রপতি, 
প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যক্ষভাবেই নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এ থেকেই বোঝা যায় যে, 
শাসনতন্ত্র লিখিতই হোক বা আঁলখিতই হোক, নতুন নতুন প্রথা, আদালতের ব্যাখ্যা, 
সরকারী ঘোষণাপত্র ইত্যাদির স্ুবিন্যস্ত সংযোজনেই এক একটি শাসনতন্ত্র আধুননিক- 
ত্বের এবং প্রগতশীলতার পর্যায়ে উন্নীত হয়। শাসনতন্ত্র একটা নিজাঁব দ্থাপত্য নয়। 
এটা হল কোনও দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্কষার মূর্ত প্রতীক, সচেতন, জৌবক, 
রাষ্ট্রসত্তার বাহ্য প্রাতকৃতি । 

॥ সংবিধান বিভাজনের আরেকটি বিকল্প ॥ 

বা সুপরিবর্ত নীয় ও অনমনীর বা দুষ্পরিবর্তনীয় শাসনতন্ত্র 

শাসনতন্ত্রকে লিখিত এবং আলাখত এই দ:ইভাগে ভাগ করার পদ্ধাত "বজ্ঞান- 
ন মত নয়। এই বভাগপদ্ধাতর অবাস্তবতা প্রমাণ করে লর্ড 
টি. ও ব্রাইস্‌ শাসনতন্তের বিভাজনের একটি বিকহপ উপায় স্থির 
উকি করোছলেন। কোন্‌ শাসনতন্ত্র অন্যের তুলনায় [কিভাবে সংশোধন 
দড্যারবরতনীয় করা যায় তার ভিত্তিতে 'তাঁন শাসনতম্তর্ালকে নমনীয় বা 
সংবিধান সুপরিবর্তনীয় (1০5191০) এবং অনমনায় বা দূ্পারবর্তনীয় 
(7814) এই দুটি ভাগে 'বিভন্ত করেছেন। 

যে শাসনতন্রের বিধানগাল যেভাবে সাধারণ আইন আইনস্ভার দ্বারা রাঁচিত 
বা সংশোধিত হয়, ঠিক সেই প্রণালীতেই এবং সেই কর্তৃপক্ষের দ্বারাই 'বাঁধবদ্ধ বা 
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সংশোধিত হতে পারে, ব্রাইসং সেই শাসনতন্দ্ের নাম দিয়েছেন নমনীয় বা সুপারবর্ত- 
নীয় শাসনতন্ত্র । এ ক্ষেত্রে শাসনতান্ত্িক আইন এবং সাধারণ আইন সমান মর্যাদা 
লাভ করে থাকে । ইংলণ্ডের শামনতন্্র শাপনতন্ত্র নমনীয় ; কারণ, এদেশের আইনসভা 
যেমন আইন প্রণয়নের আঁধকারী, তেমনি আইন সংশোধনেরও অধিকারী । সংবিধান 
সংশোধনের জন্য বিশেষ কোনও পদ্ধাত ইংলশ্ডে অন:সত হয় 
রা না। অর্থাৎ, যেভাবে সাধারণ সংখ্যাঁধক ভোটের দ্বারা 
অনুসারে এই বিভাজন (simple majority of votes) আইনসভা সাধারণ 
আইন প্রণয়ন করে, সেইভাবেই একই প্রণালীতে সে সংাবধানও 
সংশোধন করে থাকে । সংাবধান সংশোধনের জন্য আইনসভার সংখ্যাঁধক ভোটের 
কোনও ন্যানতম পাঁরমাণ ইংলণ্ডের  শাসনতান্ত্রক ব্যবস্থায় নির্দ“ণ্ট করা নেই। 
স্মরণীয় যে, বর্তমানে শুধু ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্রই প;রোপুরি নমনগয়। 
অপরপক্ষে, যে শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য কোনও গবশেষ কার্যক্রম অনুসরণ করা 
প্রয়োজন হয়, অথবা কোনও বিশেষ পারদ গঠন করতে হয়, সেই শাসনতন্ত্রকে ব্রাইস্‌ 
অনমনগীয় বা দহুষ্পাঁরবর্তনীয় বা কঠোর শাসনতন্ত্র বলে আভাহত করেছেন । তাঁর মতে, 
মাক যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র হল অনমনীয় শাসনতন্দের প্রকৃষ্টতম উদাহরণ । এ দেশে 
সাধারণ আইন যেভাবে সুংশোধত হয়, সেই ভাবে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। 
মাঁক্নি য্তরাম্ট্রে আইনসভার দুটি কক্ষ--প্রাতাঁনীধসভা 
উদাহরণ $ ইংলণ্ড; ( House of Representatives ) এবং সেনেট: ( Senate ) 
(নমনীয় ) এবং মাঁকন 
য্যন্তরাণ্ট (অনমনায় ) পণ্াশাট অঙ্গরাজ্য নিয়ে গাঁঠত মান যাক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র 
পরিবর্তনের জন্য যুন্তরাণ্ট্রীয় আইনসভার দ:ট কক্ষে প্রত্যেকটির 
মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যবন্দ প্রস্তাব আনবেন। তারপর সেই সংশোধন 
প্রস্তাব তাঁদের স্মীতসহ পণ্চাশাট অঙ্গরাজ্যের আইনপাঁরষদগুঁলির কাছে পাঠানো 
হবে। আণ্টালক আইনপারষদগ্ীলর [তিন-চতুর্থাংশ.যাঁদ এ সংশোধনণ প্রস্তাবটি গ্রহণ 
করতে সম্মত হয়, তবে এ বিশেষ সংশোধন প্রস্তাবটি চূড়ান্তভাবে গৃহীত হবে । 


৮০৫বমনীর ও অনমনীয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের তুলনা ॥ 


নমনীয় সংবিধান অনমনায় সংবিধান 
১. সংবিধানের পরিবর্তন পদ্ধাত ১. সংাবধান পাঁরবর্তন পন্ধাত 
সাধারণ আইন প্রণয়ন পদ্ধাতর মত। {বিশেষ ধরনের । 
২. সুতরাং এখানে সাধারণ আইন ২. এই সংাবধানে সাংবিধানিক 


( Ordinary Law ) এবং সাংবিধানিক আইনের পৃথক আন্তত্ব ও চিহ্ন থাকে। 
আইনের ( Constitutional Law ) 


মধ্যে পার্থক্য নেই । 
৩. সাধারণ আইন ও সাধাবধানিক ৩. সাধারণ আইন ও সাংবিধানিক 
আইনের উৎস একই । আইনের উৎস পৃথক্‌। 


১৪ রাষ্প্রাবজ্ঞান 


নবন'য় সংবধান . অনমননয় সংবিধান 
8৪. এই সাবধান লিখিত বা অলিখিত 5৪. এই সংাবধান সাধারণতঃ লিখিত । 
দুই-ই হতে পারে। 
৫. এখানে আইনসভা সার্বভৌম । ৫. এখানে লাঁখত সংবিধানকেই 
সবেচ্চ ক্ষমতার অধিকারণ বলা হয়। 
৬. যেহেতু আইনসভা সার্বভৌম, ৬. সংবধানবিরোধী মনে করলে 
তাই- আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত 'বচারালয় যে কোন আইনকে বাতিল 
আইনের যাথার্থা নিয়ে বিচারালয় কোন করে দিতে পারে। 
সিদ্ধান্ত করতে পারে না। 
নমনীয় শাসনতন্টের প্রধান গণ হল এই যে, প্রথমতঃ, দেশের পরিবর্তিত রাষ্ট্রীয় 
বা সামাজিক বা অর্থনোতিক অবস্থার সঙ্গে শাসনতন্ত্রকে সহজেই খাপ খাইয়ে নেওয়া 
চলে৷ ব্রাইস্‌ তাই বলেছেন যে, অভাবনীয় ঘটনার সঙ্গে সামঞ্জস্য 
৪5:৬7 বিধানের জন্য সংবিধানের কাঠামো নষ্ট না করেই নমন'য় শাসন- 
সশস্ত বিপ্লব বা". তন্তরকে প্রসারিত ও নামত করা সম্ভব হয়। দ্বিতীয়তঃ, শাসন- 
অশান্তর সম্ভাবনা কম তন্ত্রের নমনশয়তার জন্য ইংলণ্ডের শাসনতন্ত্র বহুবার পাঁরবার্ত'ত 
হয়েছে । ফলে, জনসাধারণকে সশস্ত্র বিপ্লবের বা তাঁর বিক্ষোভের 
পথে ধাবিত হতে হয় ন। 
কিন্তু নমনীয় শাসনতন্ত্রের দোষ রয়েছে। প্রথমতঃ শাসনতন্ত্র যেমন পরিবর্তন- 
শ’ল হওয়া দরকার, তেমনই তার দ্থাঁয়ত্বও দরকার । দ্বিতীয়তঃ, নমনীয় শাসনতন্ত্র 
যে রাষ্ট্রে প্রচীলত, সেখানে যে কোনও আঁছলায়, যে কোনও সাময়িক গণ- 
উত্তেজনার চাপে শাসনতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য দাবী উঠতে পারে । ফলে, কায়েম! স্বার্থ 
সুরক্ষিত হতে পারে, দলবাঁজ বৃদ্ধি পেতে পারে। তৃতীয়ত 
নমনা শ হত তথাকথিত গণতান্ত্ৰিক নমনীয়তা ও শাসনতন্মের 
হবার সম্ভাবনাঃকারেম নামে শুধু ছেলেখেলা হতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠ দলনেতাগণ 
স্বার্থের জন্ম, সংখ্যা. আইনসভায় ভোটাভুঁটর জোরে সধাবধানকে নিজেদের হাতের 
গারষ্ঠদের চাপ, পৃতুলে পারণত করতে পারেন। কায়েম? স্বার্থের চাপে প্রকৃত 
সরাবধানের মর্যাদা ক্ষণ অর্থে নাগরিক .আঁধকারগলি বিপন্ন হতে পারে। চতুর্থতঃ, 
সংশোধনী প্রস্তাবটি আইনসভার নিকট উপস্থাপিত অন্যান্য সাধারণ আইনের খসড়ার 
সঙ্গে সমতুল্য বলে বিবোঁচত হবে । সেজন্য শাসনতন্তের যথোচিত মর্যাদা, গুরুত্ব 
ও পাঁবন্রতা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। গত ৩৫ বছরে ৪৪ বার সংবিধান সংশোধনের জন্য 
ভারতীয় সধাবধানের পাঁরবর্তনপদ্ধাতর বিরুদ্ধে অনেকে সমালোচনা করেন। 
অনমন'য় শাসতন্রের প্রধান গুণ হল তার দ্থায়িত্ব ও স্পষ্টতা । শাসনতন্ত্র রচনার 
সময় জনগণের প্রাতানাধদের দ্বারা নির্বাচিত গণপাঁরষদে অনেক আলাপ-আীলোচনার 
মাধ্যমে অনমনীয় শাসনতন্দের বিধানগাীল রচিত হয়। সাধারণতঃ এই শাসনতন্ত্র 
দলাখত দলিলের সুস্পষ্ট রূপ গ্রহণ করে। এর বিধানগ্যালও তাই লিখিত আকার 
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ধারণ করে। তাই শাসনতন্ত্র পরিচালনার ব্যাপারে কোনও অনিশ্চয়তা থাকে না। 
দ্বিতীয়তঃ, শাসনতন্ত্র বিধানগুলি স্থায়ীভাবে দাঁঘ“দিন সয় থাকার ফলে জনগণের 
বা রাষ্ট্রের জীবনের ধারাবাহিকতা ক্ষুগ্র হয় না। যখন তখন জনগণ সাময়িক 
ভিন উত্তেজনার বা খেয়ালখুশীর চাপে শাসনতন্ত্র সংশোধনের জন্য 
গণ £ রি, স্পষ্টতা, আন্দোলন করতে পারেন না। তৃতীয়তঃ, এই সংবিধানে প্রায়ই 
নাগাঁরক আঁধকার জনগণের আঁধকার লখিত থাকে। ফলে, জনগণ তাদের আঁধকার 
সক্মা, সংবিধানের সম্বন্ধে সচেতন থাকে। তাই অনমন'য় শাসনতন্ত্রকে গণতন্ত্রের 
[বিশেষ মর্যাদা, ু্তরাষ্টে সহায়ক বলে অনেকে মনে করেন। চতুর্থতঃ, সাধাবধানিক 
১৪০১৭ আইনকে সাধারণ আইনের চেয়ে উষ্চ; আসনে আঁধষ্ঠিত করা 
হয়। তাই অনমনীয় সংবিধানের প্রতি জনগণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে 
ওঠেন। পণ্মতঃ, যায্তরাষ্ট্রীয় অনমনপয় সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগযীলর ক্ষমতা 
ও আঁধকার স্পষ্টভাবে নিদিষ্ট থাকার ফলে অনমনগয় সংবিধান চরমভাবে কেন্দ্রা- 
1ভিমুখশী হতে পারে নাঃ বরং ক্ষমতা 'িকেন্দ্রীকরণের ( Decentralisation of 
Power) সুবিধা হয়। 
কিন্তু অনমনীয় শাসনতস্ত্রের আবার কতকগুলি গুরুতর দোষ আছে। প্রথমতঃ, 
সবচেয়ে বড় অস্গৃবিধা হল যে, প্রয়োজনমত অনমনীয় শাসনতন্ত্র পাঁরবর্তন করা যায় 
না। মাঁকন য্ল্তরাষ্ট্রের ২০০ বছরের সুদীর্ঘ শাসনতান্তক ইতিহাস আলোচনা 
করলে দেখা যায় যে, এই শাসনতন্ত্র এ পর্যন্ত মানত ২২ বার সংশোধিত হয়েছে। 
মার্কন শাসনতন্ত্র অনেক বেশগ রক্ষণশীল হয়ে উঠত, যাঁদ প্রচুর প্রথাগত বিধান এবং 
বচারাবভাগীয় সিদ্ধান্তের সংযোজনে এই অনমনীয় শাপনতন্বাট সমৃদ্ধ না হত। 
এই জন্যই রী (Ritchie ) তাঁর বিখ্যাত মন্তব্য করেছেন যে, মান যযুন্তরাণ্ট্রের 
- অনমনীয় শাসনতম্বে সধাবধান-বাঁহভত অনেক কিছ; সংযোজিত 
কা শাদনতন্তের হবার ফলেই এই সংবিধান প্রগ্গাতশশলতার পথে ধাবমান হতে 
৬০৭ (০০ পেরেছে ডারউইনের 'ববর্তনবাদী পথে, নিউটনের গাণিতিক 
কায়েম স্বার্থ নষ্ট স্থিতশশল পথে নয় (“The American Constitution 
isa living organism. 1115 a Darwinian and not 
Newtonian affair......”)। কিন্তু সর্বদা এই বৈশিষ্ট্য না-ও দেখা যেতে পারে। 
তখন দেখা যায় চরম রক্ষণণীলতা, জনগণের তার ক্ষোভ, অশান্ত । দ্বিতীয়তঃ, 
অনমনীয় শাসনতন্ত্র বিচারালয়কে প্রাধানা দিয়ে থাকে । সাধাবধানিক ব্রগ্যান 
(79. W. Brogan ) মাকিনি স্বপ্রীম কোট'কে তাই ঠাট্টা করে “মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রীয় 
আইন সভার তৃতণয় কক্ষ” ( “third chamber of American Congress” ) বলে 
সমলোচনা করেছেন। কের আঁভযোগ যে, এইভাবে মার্কিন য্বন্তরাষ্ট্রীয় আদালত 
কায়েমণ স্বার্থের প্রতিভ্‌ হয়ে পড়ে । 
সুতরাং শাসনতন্তকে নমনীয় এবং অনমনীয় এই দুই ভাগে ভাগ করার প্রচেষ্টা 
সম্পর্কে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আদর্শ শাসনতন্ত্র এমন হওয়া উচিত যে, গতি 
এবং স্থিত এই দুটি পরস্পরাবিরোধী প্রবণতাকে যেন দরকারমত স্বীকার করে নেওয়া 


১৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সম্ভব হয়। মনে রাখা দরকার যে, সংবিধানের প্রকৃত নমন'য়তা তার সংশোধনের 
সাবলীলতার ওপর নির্ভর করে না। এই নমনীয়তা প্রাণকেন্দ্র জন-মানসিকতা ৷ 

জনগণ পছন্দ করলেই, জনমত সোচ্চার হলেই শাসনতন্ত্র পারিবর্তন এমন কি 

পরিত্যক্তও হতে পারে। তাই দেখি, ফরাসণদেশের তৃতাঁয় প্রজাতাশ্ত্িক - 
সংবিধান ( Third French Republic ) সাংগঠনিক দিক থেকে অত্যন্ত নমনপয় 

হলেও ১১৮৪ খ্রাঁন্টাব্দ থেকে ১৯২৬ গ্রাঁস্টাব্দ পযন্ত সেদেশে কোনও সংশোধন! প্রস্তাব 

গৃহীত হয় নি। আবার, দুশো বছরের পুরাতন অনমনায় মার্কিন সংবিধান নানা 

প্রকার রাতিনগীত, বিচারবিভাগণয় সিদ্ধান্ত ( jud৪e-made 12) ইত্যাদির দ্বারা 

সম দ্ধে, মাত্র ২২ বার সংশোধিত হয়েও তা যথেষ্ট গাতশশল রয়েছে। 

॥ ভারতীয় শাসনতন্ত্ের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ॥ 

১৯৫০ সালের ২৬শে জান.য়ারী থেকে ভারতীয় শাসনতন্ত্র কার্য'কর। এ দিনটি 
ভারতাঁয়দের কাছে চিঃস্মরণয় । ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে ভারত ইংরেজ 
সরকারের নামার নিয়ন্ত্রণাধীন ডোমিনিয়ান ( Dominion ) রূপে পরিগণিত হত । 
ডোমিনিয়ান্‌গডলি প্রান্তন ইংরেজ উপনিবেশ। ডোমিনিয়ান্‌ স্বায়ত্তশাসনের অর্থ 
কাষতঃ সব ব্যাপারেই দ্বাধীনতাগ্রাপ্তি। ডোমিনিয়ান্গ্লি অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে 
দুতাবানময় করতে পারে, অন্য রাষ্ট্রদের সঙ্গে সম্ধি বা অন্য চুক্তিতে বদ্ধ হতে পারে, 
অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করতে পারে। তাই ডোমিনিয়ানগৃলি বাস্তব অর্থে 

নিন সার্বভৌম ( de facto sovereign ) ; কিন্তু সব আইনপ্রণয়নের 
টা ধৃত ক্ষেত্রেই এদের ইংরেজ রাজম.কুটের ( British Crown ) অথাৎ 
গ্বোধশনতা দস) ও  ইংলগ্ডের রাজা বা রাণীর চূড়ান্ত অনঃমোদন নিতে হয়। এদের 
২৬শে জানুরারী সর্বোচ্চ শাসক গভনর জেনারেল ( Governor-General )। 
প্রেজাতন্রা দিবস )- তিনি ইংরেজ রাজম.কুটের অন,মোদনে নিষনন্ত হন। কিন্তু এই 
উভয়ের অধঘর্য ». ্ষ অনুমোদনের ব্যাপারে ইলেম্ডের রাজা বা রাণী নামমাত্র 
শাসকের ভামকাই পালন করে থাকেন। ‘তান যেমন নিজের দেশের মন্ত্রিসভা বা 
আইনসভার সিদ্ধান্ত কখনও অমান্য করেন না, তেমান কোনও ডোমিনিয়ান সরকারের 
মান্ত্িসভা বা আইনসভার গসদ্ধান্তও অমান্য করেন না। কিন্তু এ কথা বিতকণতাঁত যে, 
শাসনতাশ্তিক আইনের চুলচেরা বিচারে ডোমিনিয়ানগণুলি নামমান্রভাবে হলেও ইংরেজ 
সরকারের কতৃত্বাধীন। তাই সংক্ষমভাবে এগুলির মান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে গানণর 
(Garner )জএগুলিকে পপ্রায়-দ্বাধীন ( “independent or nearly ৪০৮ ) বলে 
আঁভাহত করলেও আইনের বিচারে এগযুলিকে সম্পৃণ স্বাধীন বলা যায় না। 

১৯৫০ সালের ২৬শে জান্য়ারী থেকে ভারত নিজেকে. “সম্পূর্ণ দ্বায়ত্তপা?সত 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র” (“Sovereign Democratic Republic” ) বলে ঘোষণা 

করেছে। সুতরাং এ 'দনটি থেকেই ভারত তার বহগ্রত্যাশিত 
রর ৭ “পু দ্বরাজের” আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করতে সক্ষম হল। তাই 
গলা ১৫ই আগস্ট তারিখাঁট ভারতে “দ্বাধীনতা দিবস” (Indepen- 
dence Day ) রূপে পালিত হলেও ২৬শে জানুয়ারী তাঁরখাটি যেন আরও গর্ব" 


নমনীয় ও অনমনয় সংবিধানের বৈশিষ্ট্যের তুলনা ১৭ 
রা. বি. [২]-২ 


প্‌ণ'। কারণ এ দিনটি হল “প্রজাতন্ত্র বস” বা “সাধারণতন্ত্র দিবস” (Republic 
Day ), ভারতে ইংরাজ-রাজের পাঁরবর্তে সম্পূর্ণ স্বরাজের অভ্যুদয় ৷ 
ভারতের প্রজাতন্ত্র সংবিধানের মধ্যে ৩৯৫ ?ট ধারা এবং ৯টি তালিকা (১০1০- 
ule) রয়েছে ॥ এই শাসনতন্ত্র প্রথম বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি লিখিত শাসনতন্ত্র 
এবং পৃথিবীর দীর্ঘতম {লিখিত শাসনতন্ত্র । এই সাবধান রচনাকালে গণপরিবদ 
( Constituent Assembly ) ইংলণ্ড, সাকিন: যক্তরাষ্টর, সোবিয়েত রাশিয়া প্রভাত 
বহ: উন্নত দেশের শাসনতন্ত্র অনেক মূল্যবান বৈশিষ্ট্য ভারতীয় সংবিধানে 
সংযোজিত করেছেন। ইংলম্ডের মত ভারতে কেন্দ্রে ও অংগরাজ্যগন্লতে মান্দ্রসভা- 
পারচালিত শাসনতন্ত্র ( Cabinet বা Parliamentary type of Government ) 
প্রর্বার্তত হয়েছে। মার্কিন য্স্তরাষ্ট্রেরে মত ভারতে যাব্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবদ্থাও 
প্রবাতত হয়েছে। সোবিয়েত রাশিয়ার মত নাগরিকদের মৌলিক. অর্থনোতক 
আঁধকার প্রবর্তনের জন্য ভারতীয় সধাবধানও প্রাতগ্রাীতবদ্ধ । 
ভারভায় সংবিধানের 
বৈষ্ট্যঃ [১] বিশ্বের তা ছাড়া ভারতের নানা অঞ্চলে অসংখ্য আগ্মীলক সমস্যা । এদেশে 
বৃহত্তম লিখিত ভাষা, ধর্ম, লিপ নিয়ে পৃথক্‌ পৃথকং বহু সংখ্যালঘ; সম্প্রদায় 
সংবিধান বসবাস করেন । তাঁদের নানা আঁধকারনয়ে সধীবধান-রচায়তাগণকে 
ভাবতে হয়েছে ও সংবিধানে তার ব্যবদ্থাও রাখা হয়েছে৷ এই সকল 
কারণে ভারতের শাসনতত্্াট একটি বিরাট দলিলের আকার ধারণ করেছে। উপরন্তু 
এই বিশাল 'লাখত দলিলের সঙ্গে বহ: প্রথাগত বিধানও কার্ষকর। যেমনঃ 
কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের আইনসভার সভ্যগণ যে দবধশেষ সংসদীয় সুবিধা ও অধিকার 
(Parliamentary Privileges) ভোগ করেন, সেগুলি 'লাঁখতভাবে ভারতাঁয় সং 
{বধানে নেই । সেগ্ীল 'ব্রাটশং পার্লামেন্টের সভ্যগণ প্রথাগত বিধানের মারফত যে 
সাবধাগরুল ভোগ করে থাকেন, তাদেরই অনুরূপ । ভারত সংবিধানে তাই বলা 
আছে। সুতরাং ভারতাঁয় সংবিধানে {লাঁখত ও আঁলাখত উভয় প্রকার নণীতর সমন্বয় 
দেখা যায়। ন 
দ্বিতীয়তঃ, মা্কন সংবধানের মত না হলেও ভারতীয় শামনতন্তে সংবধানের 
প্রাধান্য সুচিত | ১৯৬৭ সালে গোলকনাথ মামলায় স্থাপ্রম কোট: সিদ্ধান্ত করেন যে, 
মৌিক আধকারগদাল সংকোচনের জন্য সংবিধান পাঁরবর্তনের কোন ক্ষমতা গালা- 
মেন্টের নেই। তারপর ৪২তম সংশোধনী আইনে পালণমেন্টংকে 
এই ক্ষমতা দেওয়া হয়, সংবিধানের প্রাধান্য প্রায় ল:প্ত হয়। 
এরপর ১৯৭৩ সালে কেশবানন্দ ভারতী মামলায় স্থপ্রিম কোট: 
বলেন যে, সধাঁবধানের মৌল কাঠামো বদলাবার আঁধকার পার্লামেপ্টের নেই । ৪২- 
তম সংশোধনী আইনে পার্লামেন্টকে এই আঁধকার দেওয়া হলেও ১৯৮০ গালের 
মিনাভণ মিলস: মামলায় সুপ্রিম কোট: ৪২তম: সংশোধনগ আইনটিকেই নাকচ করে 
{দিয়েছেন । ম 
ভারতীয় শাসনতন্যের তৃতণয় বৈশিষ্ট্য হল, এতে ভারতের সার্বভৌম ও প্রজাতন্তা 
স্বরূপ বশেষ জোরের সঙ্গে উদঘাটিত করা হয়েছে। সংবিধানের প্রন্তাবনায় (Pre- 
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[২] সংবধানের প্রাধান্য 
সুচিত 


amble ) ঘোষণা করা হয়েছে যে, ভারত একটি পূর্ণ সার্বভৌম, গণতান্বিক প্রজাতন্ত্র 
(“Sovereign Democratic Republic” )। তা ছাড়া প্রস্তাবনায় ঘোষণা করা 
হয়েছে যে, ভারতের সংবিধান নাগারকদের চিন্তা, ভাবপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্মানডুষ্ঠান 
পালন প্রভৃতি বিষয়ে স্বাধীনতা ( “Liberty of thought, expression, belief, 
faith and worship” ) সংরক্ষণ করবে। সংবিধান নাগরিকদের মধ্যে সামাতক, 
অর্থনৈতিক ও রাজনোৌতক নায়াদর্শ ( “Justice, social, economic and 
political” ) প্রাত্ঠা কয়তে প্রয়াসী হবে। সংবিধান ভারতীয় 
৯7১০8১) নাগারকদের মধ্যে মানমযাদা ও সুযোগ স্রবিধার ক্ষেত্রে সাম্যনগীত 
(“Equality of status and opportunity”) অনুসরণ করবে । সংবিধান ভারতগয়- 
দের মধ্যে জাতীয় এক্য (“unity of the nation”) এবং ব্যক্তির মর্যাদা ( “dignity 
of the individual” ) প্রতিষ্ঠার জন্য সচেষ্ট হবে এবং ভারতাঁয়দের এক অখণ্ড 
ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে (“£191021” ) আবদ্ধ করবে ॥ ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধন 
অনুসারে ভারতাঁয় প্রঙ্ঞাতম্তরকে অর্তারন্তভাবে “সমাজতান্ত্রক ও ধমশনরপেক্ষ” 
(45991911915 secular” ) প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করা হয়েছে । 
ভারতাঁয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় অনেক সুমহান: আদশে*র কথা. বলা হয়েছে? 
এগুলি যে নিছক ফাঁকা বুলি নয়, তা যোঝাবার জন্যই যেন সংবিধানে নাগাঁরকদের 
নানারকম মৌলিক আধকার (Fundamental Rights) দেবার ব্যবগ্থা করা হয়েছে 
এবং জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে (Welfare 521০) ভাবষ্যতে সরকারের দ্বারা রাষ্ট্রপার- 
চালনার জন্য নির্দেশক কতকগাল প্রগতিশীল নাতি ( Directive Principles of 
State Policy) ঘোষণা করা হয়েছে । গরস্তাবনায় “গণতন্ত্র” ও “প্রজাতন্ত্র” এই দুটি 
গিবশেষণে ভারতীয় রাষ্ট্রকে ভূষত করাটাও খুব তাংপর্য‘পূর্ণ‘। “প্রজাতন্ত”- হলেও 
২. সেটা গণতন্ত্র নাও হতে পারে । কারণ, কোনও সামারক নেতা বা 
প্রস্তাবনার তাৎপর্য. কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দল প্রজাতন্ত্রের মুখোশ ধারণ করে 
- দেশে তাঁদের ব্যাক্তি বা দলগত স্বৈরাচার ক্াপন করতে পারেন 
সংবিধানে তাই “সম্পূর্ণ ফ্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র” কথাগ্যাল দিয়ে 
ভারতীয় শাসনতন্বের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে ভবিষ্যতে ভারতে কোনও প্রকার স্বৈরাচারী 
শাসনের অভুাতানের সম্ভাবনা দুর করার চেষ্টা করা হয়েছে। ভারতের গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধকারের ( Adult Franchise ) -নগীতকে মেনে 
নিয়েছে । ফলে যেখানে পরাধীন ভারতে, অর্থাৎ ইংরাজ আমলে, মোট জনসংখ্যার 
শতকরা ১৪ থেকে ১৮ অংশ ভোটদাতা ছিলেন, সেখানে বর্তমানে দ্বাধীন ভারতে এই 
অঙ্ক দাঁড়য়েছে শতকরা ৫০ থেকে ৫২ ভাগ । 


ইংল্ডের কর্তৃ ত্বাধীন ডোমানয়ানগযল নিয়ে গাঠিত কমনওয়েলথ: (Conmon- 
wealth of Nations) সংগঠনের প্রধানমন্ত্রাগণ ১৯৪৯ সালে যখন লণ্ডনে মিলত 
হন, ভারত তখন ছিল একাঁট ডোমিনিয়ান:। ভারতের তৎকালীন প্রধান মন্ত্র 
জওহরলাল নেহর; এই সংস্থায় ভারতের অন্তভ্যান্ত ঘ্েষণা করেন। কিন্তু ভারতের 
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দাবী অনুযায়ী কমন্‌ওয়েল্থ্‌ সংগঠনের পূর্বেকার নাম থেকে “ব্রিটিশ” কথাটি বাদ 
দেওয়ার ব্যবস্থা হয় এবং ইংলণ্ডের রাজমুকুটকে শুধ কমনওয়েলথের অন্তভ্ন্ত 
দেশগুলির বিভিন্ন ধর্মের, বর্ণের, সংস্কৃতির বিরাট, অপরূপ এঁক্যের প্রতীকরূপে 
( Symbol of Unity ) স্বীকার করে নেওয়া হয়। সে সময় অনেকে কমনওয়েল্থ্‌ 
সংগঠনে ভারতের অন্তভ্ণন্তর তাঁর বিরোধিতা করে বলেন যে এর ফলে ভারতের 
সাব'ভৌমন্ব ক্ষুগন হবে । কিন্তু তখন ভারত সরকার.ঘোষণা করেন যে, কমনওয়েল্‌থের 
কনে সস হিসেবে ভারত কোনভাবে ইংলণ্ডের বশ্যতা স্বগকার 
অবাদ্থাত্র তাংগ্যয করবে না। যে কোনও সময়ে ভারত ইচ্ছা করলে ডোমিণনয়ান- 
| অবদ্ছা থেকে পূর্ণ সার্বভৌমত্বের অবস্থায় উন্নীত হতে পারে 
এবং কমনওয়েল'থ্‌ ছেড়েও দিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে ভারত ১১৫০ সালের ২৬শে 
জানুয়ারী থেকে ডোমিনিয়ান্‌ শাসনতন্ত্র ত্যাগ করে সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত সার্বভৌম 
রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করেছে। কমনওয়েল্‌থে ভারতের অন্তর্ভুন্ত থাকা তার পর্ণ 
সাষ'ভৌমত্ব লাভের পথে কোন বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি। তা ছাড়া কমনওয়েলথে 
অন্তভূন্ত থাকার ফলে ভারতের পক্ষে নানাপ্রকার বা?ণাজ্যক, সাংস্কাতক ও রাজনোতিক 
সুযোগসুবিধা লাভ সম্ভব হয়েছে । 
ভারতীয় সংবিধানের চতুর্থ বৈশিষ্ট্য হল এর গণতাম্ত্িকতা । সংবিধানের প্রস্তা- 
বনায় সগবে ঘোষণা করা হয়েছে_-“আমরা ভারতের জনসাধারণ সকলে” ॥«We; the 
People of India”) সমবেতভাবে ন্যায়বিচার, ফ্বাধধনতা, সাম্য 
[থ)ভারতাঁর সংবধানের এবং সৌন্াত্রের আদশে* অন:প্রাণিত হয়ে এই “লিখিত শাসনতন্ত্র 
গণতান্নুকতা $ প্রস্তাবনা এ > 
২ গ্রহণ করছি এবং নিজেদের পরস্পরের কাছে এটি উপহার দিচ্ছি।” 
{বিশিষ্ট শাসনতন্তরবিদূগণ ভারতীয় শাসনতন্দের প্রস্তাবনায় 
সুস্পন্ভাবে “জনগণের” গৌরবজনক ভযীমকার কথা উল্লেখ করার পেছনে আয়ার- 
ল্যাণ্ডের এবং মাঁ্ক'ন যান্তরাষ্ট্ের শাসনতন্ত্র প্রভাষ দেখতে পান। 
ভারতীয় শাসনতন্বের পঞ্চম বৈশিষ্ট্য হল যে, এতে ভারতকে একটি প্রগাতশগল 
জনকল্যাণকর রাণ্ট্রনপে (/৩11৩ 991০) গড়ে তোলার জন্য নানারকম সাংবিধানিক 
ব্যব্থা রাখা হয়েছে। নাগরিকদের নানাপ্রকার মৌলিক অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং 
সেগুলি সংরক্ষণের জন্য উপযদন্ত ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। নাগারক:দের অর্থনোতিক 
আ্ধকার না থাকলে গণতন্ত্রকে সফল করে তোলা যায় না।*" 
পাদ গঠনের শাসক (49) প্রভৃতি রাষ্ট্রীবজ্ঞানীদের এই মত। হয়ত গণ- 
সাধবধানিক প্রাতশ্রৃতি তম্তের এই আধুনিক তাত্বিক দিকটির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রেখেই 
ভারতীয় শাসতন্মে ভাবষাৎ সরকারের দ্বারা রাষ্ট্র-পারচালনার 
জন্য কতকগুলি নিৰ্দেশাত্মক নগাঁতি (Directive Principles of State Policy) 
ঘোষিত হয়েছে। এই ন'ীতগুলিতে এমন অনেক পদন্থার কথা বলা হয়েছে, যেগৃলির 
দরুন নাগরিকদের আর্থিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার জন্য শাসনতম্ন্রে বিশেষ প্রতি- 
শ্রুতি দেওয়া হয়েছে। যেমন-_নাগরিকদের চাকুরীর অধিকার স্বীকার, করা হয়েছে। 
সমান শ্রমের বিনিময়ে সমান মজুরাঁর হার জ্বীকার করা হয়েছে। ন্যনতম বেতনের 
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আধকার স্বীকার করা হয়েছে । নাগারকৰের বেকারত্ব প্রভাতি অর্থনোতক বিপদ থেকে 
রক্ষা করার ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে । মাতৃত্বের সময়ে সাহায্য, অবৈতাঁনক 
শিক্ষা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা হবে বলে গ্রাতজ্ঞা করা হয়েছে । শাসনতশ্বের অন্যান্য 
অনেক ধারায় শোষণের 1বরুষ্ধে ভারতীয় নাগরিকদের অধিকারকে অন্যতম মৌলিক 
অধিকার বলে স্বশকার করে নেওয়া হয়েছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সাবক কল্যাণ 
ও নিরাপত্তার জন্য নানারকম ব্যবস্থা দ্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । এই প্রসঙ্গে 
মাক. সবাদী সমালোচকগণ মন্তব্য করেন যে, মিশ্র অর্থনশীতি (Mixed Economy) 
অর্থাৎ ধনতান্ত্িক ও সমাজতান্ত্ৰিক উভয়বিধ অথ'নোতিক ব্যবস্থার সহাবা্থিতর দরুন 
এবং সম্পূর্ণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা চাল না হবার ফলে ভারতীয় শাসনতন্ত্র এই 
জনকল্যাণকর বিধিগুলি সম্পূর্ণ ফলপুদ হতে পারছে না ও পারবে না। 

ভারতীয় সংবিধানের ষ্ঠ বৈশিষ্ট্য হল এর যযুন্তরাষ্্রীয় ব্যবস্থা । সাধারণতঃ 
কোনও বড় দেশে নানা বণ্ণের, নানা ধের, নানা শ্রেণীর নানা ভাষাভাষী লোক 
থাকলে সেখানে জাতীয় সংহাত বজায় রাখার জন্য “একের মধ্যে বহর” বৈচিত্র 
(*Unityin diversity”) রূপায়িত শাসনব্যবস্থাই হল য্য্তরাষ্ট্রয় ব্যবস্থা । এ ব্যবস্থায় 
একাট কেন্দ্রীয় সরকার এবং একাধিক আগ্চালক সরকার থাকে। জাতখয় স্বাথ 
যেখানে বেশী জাঁড়িত বা যেসব ক্ষেত্র দেশের সব্ত এক ধরনের প্রশাসানিক ব্যবস্থা 
থাকা প্রয়োজন, সেই সব ক্ষেত্রে আইনপ্রণর়ন এবং প্রশাসনের মল দায়িত্ব দেওয়া হয় 
কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে । যেমন-_দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র প্রভাত বিষয় এবং 
মদ্রানীত, অর্থনৈতিক পরিকহ্পনা প্রভৃতির মত ব্যবস্থা পাঁরচালনা। মাঁক'ন 

যাক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি যাব্তরাম্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত ভারতীয় 
[৬] ভারতে যযুন্তরাস্ট্রীয় _* 
ব্যবস্থা প্রবর্তিত  যন্তরাষ্ট্রেও কেন্দ্রীয় (00107) সরকারের হাতে এই সব বিষয়ের 
ভার ন্যস্ত । আবার অন্যান্য য্ন্তরাষ্ট্রের মত ভারতীয় য্তরাচ্ট্রে 

শিক্ষা, ছ্থানীয় দ্বায়ন্তশাসন প্রভাত আঞ্চলিক "বিষয়ের ওপর নণীতানির্ধারণ, আইন- 
প্রণয়ন প্রভৃতির ভার দেওয়া হয়েছে অঙ্গরাজ্যগদালর (50০5) ওপর। কিন্তু এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, ভারতীয় যন্তরাণ্ট্রে কানাডা প্রভৃতি যুন্তরাণ্ট্রীয় দেশের মত ঘ্যন্তরাষ্ট্রীয় 
বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভাব খুব বেশী । উপরন্তু মাঁ্কন যুক্তরাষ্ট্রে দ্বৈত নাগরিকত্বের 
(Dual Citizenship) নীতি অনুসৃত হয় । অর্থাৎ একজন মার্কিন ব্যাক্তি যডুন্তরাষ্ট্রের 
নাগাঁরক এবং নিজের অঙ্গরাজ্যের নাগারক। ভারতীয় শাসনতন্তরে কিন্তু এই নগাঁত 
অনুসরণ করা হয় নি। অর্থাৎ ভারতের একজন নাগাঁরক কেবল ভারতীয় নাগাঁরক, 
যাঁদও সকল ভারতাঁয় নাগাঁরক নিজ নিজ অঙ্গরাজ্যের নাগরিক না হলেও এখনও 
কমনওয়েল্‌থের নাগরিক । 

সপ্তমতঃ ভারতের শাসনতন্ত্রে নমনীয়তা এবং অনমন'য়তার মধ্যে একটা সামঞ্জস্য 
রাখার চেষ্টা করা হয়েছে । সেজন্য {বিখ্যাত শাসনতন্ত্র হয়্যার (here) ভারতীয় 
সংাবধানকে প্রশংসা করেছেন। সংক্ষম শাসনতান্ত্িক আইনের বিচারে ভারতের 
শাসনতন্ত্রকে অনমনীয় বলা উচিত। কিন্ত; শাসনতন্তে এমন অনেক বিষয়ের উল্লেখ 
করা হয়েছে যেগ্ীল সম্বন্ধে কোনও সংশোধনী প্রস্তাব আনতে গেলে তার জন্য 


ভারতণয় শাসনতন্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ২৯ 


বিশেষ কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয় না। কতকগুলি উদ্বাহরণসহ ভারতের 
শাসনতন্তের এই বিশেষত্ব সহজেইব্যাখ্যা করা যায় । মোটাম:টি বলা যায় যে, ভারতের 
শাসনতন্ত্র সংশোধনের [নাট উপায় আছে; (ক) কতকগুি ক্ষেত্রে, যেমন কেন্দ্রীয় 
ও রাজ্য সরকারের মধ্যে আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা, তাদের মধ্যে প্রশাসানক সম্পর্ক, 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, বিচারালয়, আইনসভায় অঙ্গরাজ্যগলির প্রাতানধত্ব, শাসনতন্যের 
সংশোধন পদ্ধাত প্রভাতি বিষয়ে কোনও সংশোধন! প্রস্তাব গ্রহণ করতে হলে তা কেন্দ্রীয় 
আইনসভার উভয় কক্ষেই সদস্যদের অধিকাংশ এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারণ সদস্যদের 
দুই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত হওয়া চাই এবং অঙ্গরাজ্যগীলর অন্ততঃ অর্ধেকের 
বিধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হওয়া চাই। ভারতণয় শাসনতন্বের এই {বষয়গুলির 
সংশোধন পদ্ধাতাঁট মোটাম্‌টিভাবে অনমনণয় বলা যায়। (খ) ভারতাঁয় শাসনতন্যের 
খে সতী ও অন্যান্য ধারাগযাল সংশোধন করতে হলে প্স্তাবাটর পক্ষে কেন্দ্রীয় 
অনমনায়তার মধ্যে. আইনসভার উভয় কক্ষের অন্ততঃ দুই'তৃতায়াংশ সদস্যের 
সামঞাস্যাবধান অনুমোদন থাকা চাই । এই দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য আবার কেন্দ্রীয় 
আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ অর্ধেক হওয়া চাই ৷ 
ভারতীয় সংাবধান সংশোধনের এই ব্যবস্থাও অনমন'য় শাসনতন্বের নাঁজর। (গ) 
কমের মত নতুন অঙ্গরাজ্যের সৃষ্টি বা কোনও অঙ্গরাজোর পুনগঠন, কোনও 
অঙ্গরাজ্যে আইনপভার উচ্চকক্ষ স্থাপন বা বিলোপ প্রভৃতি বিষয়গযীল সম্পকে শানন- 
তন্ত্র সংশোধন করার প্রস্তাবাট কেন্দ্রীয় আইনপভার উভয় কক্ষে সাধারণ সংখ্যাঁধকোর 
ভোটেই (simple majority ) গৃহীত হতে পারে । এ ক্ষেত্রে ভারতের শাসনতশ্যের 
নমনীয়তা বিশেষ লক্ষণীয় । কেশবানন্দ ভারতখর মামলায় রায় দান করতে গয়ে সুপ্রীম 
কোর্ট মন্তব্য করেছেন যে, ভারতীয় সধাবধানের মৌলিক আঁধকারগাঁল সম্পর্কে ধারা- 
_ গাল পয'ন্ত কেন্দ্ৰীয় আইনসভা উভয় কক্ষের সাধারণ সংখ্যাঁধকোর ভোটে পারবাতিত 
করতে পারে। সুতরাং বর্তমানে ভারতীয় শাসনতণ্তে নমনখয়তার দিকেই বেশ? 
ঝোঁক দেখা যায়। 
ভারতীয় শাসনতন্বের অষ্টম বোশিষ্টা হল কেন্দ্রে এমন এক শাসনব্যবস্থা রাখা 
হয়েছে, যার ফলে রাষ্ট্রপাঁত-পারচালিত সরকার ( Presidential form of Govern- 
ment ) এবং মান্ত্রসভা-পাঁরচালিত শাসনব্যবস্থা ( Cabinet বা Parliamentary 
form of Government ) একই সঙ্গে প্রচালত। কিন্ত; সক্ষমীবচারে বলা যায় যে, 
Ee TREE ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট প্রথাগত শাসনবধ্যবদ্থার 
সরকার ও মাণ্যদভা- দিকেই ঝোঁক বেশশী। ভারতের রাষ্ট্রপতি মান যুক্তরাষ্ট্র 
চালিত সরকারের মধ্যে রাষ্ট্রপতির মত পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থার দ্বারা [নব্ণচিত হন। 
সামঞ্জসযবিধান কিন্তু তিনি মান য্বন্তরাষ্্রীয় রাষ্ট্রপাতর মত তাঁর পদে 
থাকাকালীন সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারেন না। 
যরং ভারতের রাষ্ট্রপাঁত ইংলন্ডের রাজম.কুটের মত নিয়মতাশ্তিক শাসক ।॥ অর্থাৎ, 
আইনতঃ তিনি ভারতের প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মাশ্তসভা এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার 
উপদেশ অন্যায়ণ নিয়মতাশ্তিক শাসকর্‌ূপে কাজ করতে বাধা । 


২২ রাষ্ট্র বজ্ঞান 


নবমতঃ, ভারতের সংবিধানে কেন্দ্রে ছ্বিকক্ষষ্ত আইনসভা প্রবর্তন করা হয়েছে । 
অবশ্য, অঙ্গরাজ্যগযীলতে কোন কোন ক্ষেত্রে আইনসভার একটি মাত্র কক্ষ রাখা হয়েছে । 
ল্যাপ্ক প্রমুখ অনেক রাষ্ট্রীবজ্ঞানী আইনসভায় "দ্বিতীয় কক্ষ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন 
না । তাঁদের মতে 'দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ব্যয়বহুল এবং এখানে চূড়ান্তভাবে আইন গ্রহণ 
করতে গেলে অযথা দেরী হয়। আইনসভার প্রথম কক্ষের যুত্তিতকর্গীল দ্বিতীয় 
কক্ষের সদস্যগণ আবার উত্থাপত করে থাকেন। ফলে অযথা পনর; ্তিজানত সময় 
নষ্ট হয়। ‘কিন্ত লড্ ব্রাইস প্রভৃতি রাষ্ট্রীবজ্ঞানশগণ এবং ফাইনার € Finer ), 
আন জোনংস: (0০701085) প্রভৃতি শাসনতন্তীবদগণ আইনস্ভার 
অন্সরাজ্ে শক্ত. ছ্িতীয় কক্ষের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেছেন । এর দ্বারা 
আইনসভার প্রবর্তন" আইনের প্রস্তাবগ্দীল একাধিকবার ভালভাবে {বিচার করা যায় 
এবং হঠাৎ উত্তেজনার চাপে আইনপ্রণয়নের ব্যবস্থা বন্ধ করা যায় ॥ 
মাঁকন যান্তরাষ্ট্েরে শাসনতন্ত্র গৃহীত হবার সময় সেখানকার শাসনতন্ত্-রচায়তাগণ 
যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্রাজ্যগীলর সমান প্রাতীনাধত্ব স্বীকার করে তাদের আঁধকার 1বশেষ- 
ভাবে সংরক্ষণ করার জন্য 'দিতীয় কক্ষের অর্থাৎ সেনেটের (9০285 ) প্রচলন করেন ॥ 
কল্তু ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার "দ্বিতীয় কক্ষের অর্থাৎ রাজ্যসভার € Council 
of 5tate5 ) গঠনের ব্যাপারে অঙ্গরাজাগ্ীলর সমান প্রাতীনাধত্বের নীতি স্বীকার করা 
হয়ন। 
ভারতীয় শাসনতম্ত্ের দশম বৈশিষ্ট্য হল মাা্কন য্বন্তরাশ্ট্রের মত এখানে 'বচার- 
{বভাগকে সংবধানের ধারাগুল সম্পর্কে ভাষ্যদানের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। মার্কন 
যুক্তরাষ্ট্রে শাসনতন্ত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যাগত কোন সমস্যা দেখা দিলে তার 'নষ্পাত্তর ভার 
নাস্ত রয়েছে সবোণ্চ যাব্তরাষ্ট্রয় আদালতের ওপরে । কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলির সঙ্গে 
অথবা অঙ্গরাজ্যগযলির পরস্পরের মধ্যে শাসনতন্ত্র কর্তৃক 'নীর্ঘন্ট ক্ষমতাবণ্টন সম্পর্কে 
কোনও বিরোধ উপস্থিত হলে মার্ক'ন শাসনতন্তে তার মীমাংসার ভারও উচ্চতম 
কি. বিচারালয়ের ওপর দেওয়া আছে। নাগারকদের মৌলিক 
থাড নানার আঁধকারগুলি ক্ষুণ্ন হলে তার প্রতিকারের ভার এই আদালতের 
প্রাতণ্ঠা; কিন্ত ওপর ন্যস্ত । ভারতায় শাসনতন্দেও মার্কন যাব্তরাষ্ট্রে অনদসৃত 
ইংলশ্ডের মত সংসদ এই ব্যবন্থাগুলি স্থান পেয়েছে। কিন্ত; ভারতায় শাসনতন্তের 
সার্বভৌম প্রাধান্য ব্যাখ্যা সম্পর্কে আজকাল যে ঝোঁক দেখা যায়, তাতে বোঝা যায় 
লাড় করেছে যে, মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রে প্রবার্তত বিচারবিভাগায় 
প্রাধান্যের ওআভভাবকত্বের নত (Judicial Supremacy বা System of Judicial 
Review ) বর্তমানে ভারতে প্রায় পারত্যন্ত হতে চলেছে। এর বদলে বরং ইংলণ্ডের 
মত সংসদাঁয় সার্বভৌমত্বের ( Parliamentary Sovereignty) নগীত এখন অনুসৃত 
হচ্ছে । ধরে নেওয়া যায় যে, বিচারালয়গালর চেয়ে আইনসভায় জনমানসের প্রাতফলন 
অনেক স্ুগ্পণ্ট ; কারণ আইনসভা জনগণের সার্বিক ভোটের দ্বারাই গঠিত। 
ভারতণয় শাসনতন্তের একাদশতম বৈশিষ্ট্য হল এই যে, সংবধানের প্রস্তাবনায় 
রাষ্ট্রকে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (5০০8181581৩ ) রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতীয় 


ভারতাঁয় শাসনতশ্বের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ২৩ 


সংবিধানে ধমশীবশ্বাসের এবং ধমণান,ষ্ঠানের জন্য সকল নাগারককেই সমান আঁধকার . 
দেওয়া হয়েছে । ভারতীয় সংবিধানে কোন ধমকে রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলে স্বীকার করা 
হয়নি। ফলে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘ: সম্প্রদায়গুলির নিরাপত্তা স্বীকৃত। 
সকল ধর্মে'র নাগারকগণই ভারতীয় রাষ্ট্রে সব রকম পদ, এমন ক রাণ্ট্রপাতর সবেণচ্চ 
পদও পাবার আঁধকারী। খালপ্তানণ প্রভাতি যাঁরা ভারতের নানা 
[১১০ ধমাদিরপেক্ষতা অতল ধ্মপর স্বাতন্যোর নামে বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন 
বা অসাম্প্রদায়িকতা 
তাঁদের ভারতাঁয় সংবিধানের এই জাতীয়তাবাদ" দিকটি বিশেষ- 
ভাবে স্মরণ রাখা উচচিত। কোন কোন সমালোচক ভারতের প্রান্তন রাষ্ট্রপতি অধ্যাপক 
রাধাকৃষণনের যুান্তি অনদ্সারে ভারতকে “ধমণনরপেক্ষ রাষ্টু” বলে অভিহিত না করে 
একে “অসাম্প্রদায়িক রাণ্টু” ( Non-comnmunal state ) বলতে চান। 
সবশেষে বলা যায় যে, ভারতীয় সাবধানে কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁক রয়েছে । জরুরী 
অবস্থার সময়ে রাষ্ট্রপতি তাঁর বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে রাষ্ট্রকে সম্পূর্ণ কেন্দরপ্রধান 
করে তুলতে পারেন। কিন্তু শাসনতন্তরবদগণ ভারতণর় রাষ্ট্রে অন্য সময়েও কেন্দ্রের 
প্রাধান্যের নাজির উল্লেখ করেন। বিস্তৃত কেন্দ্রীয় ও যুগ্ন আইনপ্রণয়ন তালকা, 
অঙ্গরাজ্যের তালকাভুন্ত বিষয়ের জন্যও কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ণের ব্যবস্থা রাখা, এই 
তালিকার বিধ়গ্ীলর বাইরে উদ্দৃত্ত আইনপ্রণয়নক্ষমতা ( Residuary 
Powers ) কেন্দ্রের হস্তে সনর্পণ, অঙ্গরাজ্যগ্লির রাজ্যপালগণের ও এই রাজ্যগলতে 
রাষ্্রপাত মারফত সর্বভারতায় কৃতাকের অধীনস্থ ভারতাঁয় অফিসার প্রভৃতি উচ্চ 
রাজকমচারীদের চাকুরগীনয়ন্ত্রণ, রাজ্যের আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত বলকে 
রাষ্ট্রপতির বাতিল করার ক্ষমতা, রাজ্যগৃলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের 
আল কে যেনে সমতা অঙ্গরাজ্যগ 
প্রবণতা ; এ বিষয়ে s গুলির মধ্যে রাজস্ব ও অন্যান্য 
হয়্যারের মত$ ভারতাঁয় জাতাঁয় সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে কেন্দুখয় সরকারের চূড়ান্ত ক্ষমতা 
সংবিধান য্তরাষ্ট:- _-ভারতাঁয় সংবিধানের অন্তর্গত এই সামন্ত ব্যবস্থাকে কেন্দ্রাভি- 
প্রত মুখী এবং অঙ্গরাজ্যদ্বার্থে'র বিরোধণ বলে সমালোচনা বরা হয়। 
অপরপক্ষে ভারতে ধম” ভাষা, প্রজাতি, লিপ প্রভাত ক্ষেত্রে বিপুল বৈচিত্র্য থাকার জন্য 
এবং ভারতের সবন্ত প্রশাসনিক অক্ষু্নতা ও সংহাঁত বজায় রাখার দ্বাথে" অনেকে 
ভারতাঁয় সংবিধানের কেন্দ্প্রণতার ঝোঁককে স্বাভাবিক, বাস্তব ও আবশ্যক পাঁরণতি 
বলে ব্যাখ্যা করে এর সপক্ষে অনেকে জোরালো বন্তব্য পেশ করেছেন । সাংবিধানিক 
বিশেষজ্ঞ হয়্যারের ( Vheare ) বিশ্লেষণ অননসরণ করে তাঁরা বলেন যে, পৃথিবীর 
সমন্ত য্তরাষ্ট্েই এই ধরনের জটিল সমস্যার দরুন সব য্ন্তরাস্ট্রেই আজ কেন্দ্রপ্রধণতার 
ঝোঁক দেখা যায়। তা সত্বেও হর্যার ভারতের মত এই ধরনের কেন্দ্রাভিমুখী যন্তরাষ্ট্র- 
গুলিকে যুন্তরাষ্ট্রপ্রতিম শাসনতন্ত্র (“Quasi-federal Constitutions”) বলে চিহ্কত 
করেছেন। সুতরাং এদের যবনতরাষ্ট্িকতা কোনভাবে ক্ষুগ্ হয়েছে বলে তাঁরা ম্ষীকার 
করেন না। 


২৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


সারাংশ : 


শাসনতন্ন্ের বিভিন্ন সংজ্ঞা -(১) এমন সব নিয়মের সমাণ্ট, যার দ্বারা সরকারের চরম ক্ষমতা বাস্তব 
রুপ লাভ করে (অস্টিন্‌: ) ; (২) যা আইনানুগ ও যার দ্বারা রাষ্ট্রীয় প্রাতষ্ঠান ও তার অনুষঙ্গ গড়ে 
"ওঠে ক্োইনং); (৩) এমন কতকগৃল নিয়ম যেগুলির দ্বারা সাবভৌম ক্ষমতা সুবিনান্ত হয় ( ভাইস ); 
(৪) এমন একটি সরকারী কাঠামো যার মাধামে রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকের সম্পর্ক নাদণ্ট হয় 
(লিবেয়ার);। (৫) যে লিখিত ও আঁলাখত নিয়মাবলপর দ্বারা সরকারের রুপরেখা 'গ্থির হয় 
(গল' কাইচ্ট্‌); (৬) যে নিয়মগুলির দ্বারা সরকারের ক্ষমতা, নাগরিক আধকার এবং উভয়ের সম্পর্ক 
নির্ধারিত হয় (সং )। 


শাসনতন্লের বৈঁশষ্টয_(১) শাসনতন্ত্র কতকগুলি নিয়মের সমা্ট। (২) সরকার ও নাগাঁরকগণ 


এগ্ঢুলি মানতে বাধ্য । (৩) এর দ্বারা আইনসভা, ির্বাহীবভাগ ও দিচারাবভাগ-_: 
সরকারের এই ৩াঁট বিভাগের মধ্যে সম্পর্ক স্থির হয়। (৪) এর দ্বারা সরকারের বাভন্ন 
মধ্যে শাসনক্ষমতা বণ্টিত ও হস্তান্তারত হয়। (৫) মাক'সীয় মতে, সমাজে শ্রেণীবৈষম্য 
বা সাম্য আছে কিনা তা জানচ,বায়। 
শাসনতল্মের শ্রেণীবিভাগ --সক্লোটস, প্লেটো, আরস্টটলের শ্ৰেণীবিন্যাস । আরস্টটলের 
গুণগত ও সংখ্যাবাচক মানদণ্ড অনুসারে -এক ব্যান্তির শামনে রাজতন্ত্র (স্বাভাবিক রুপ ), দ্বৈণচারতল্ল্ 
(বিকৃত রুপ), মষ্িমেয ব্যাক্তির শাসনে আঁভজাততম্ত্র (দ্বাভাঁবিক রুপ ), ধাঁনকতন্্র (বিকৃত রুপ), 
বহু ব্যন্তির শাসনে সাধারণতন্ত্ ( দ্বাভাবিক রুপ ), গণতন্ত্র (বিকৃত রুপ )। 
আ'রচ্টটলের শ্রেণীবভাজনের সমালোচনা-(৯) বর্তমান যুগে মিশ্র শাসনতন্ত প্রচলিত, 
কোন এক প্রকার শাসনতন্ত্র নয়। (২) আরস্টটলের যুগে প্রত্যক্ষ গণতন্ত ঘুটিপূর্ণ হলেও বর্তমান- 
যুগে প্রাতানাধমূলক গণতন্ম আদর্শ শাসনতন্ত। (৩) আরস্টটলের যুগে দাসবাবস্থা চালু থাকার 
ফলে তাঁর কাঁঞ্পত স্বাভাঁবক তিনপ্রকার শাসনতন্্ও বৈষমামুলক ছল । 
কিন্তু সখীবধানকে জনকল্যাণের মাধামরুপে স্বীকৃত করায় আরপ্টটলের সাংবিধানিক প্যটলোচনা 
উচ্চতর নখাতবোধের ওপর প্রাতষ্ঠিত এবং সেই হিসাবে এখনও প্রশংসনখয়। 
শাসনতন্ত বিভাগ সম্পর্কে আধুনিক প্রচেষ্টা £ (১) সরকারের ক্ষমতা আগ্ালক [ভীত্ততে কিভাবে 
বাণ্টত হয় (মা।রয়ট:)। তদনহমারে দুই প্রকার শাসনতন্ম-_য্তরাঞ্টুগয় ও এককোন্দরিক। (২) কিন্তু 
আধুনিক যযস্তরাণ্যীর শাসনতন্তগুঁলতে প্রায়ই কেন্দ্প্রবগতার ঝোঁক দেখা যায় (হয়্যার)। (৩) 
দ্বৈরাগরতন্ত বনাম গণতন্ত্র এবং মা্রসভা-পাঁরচালিত ও রাষ্ট্রপাঁত-পাঁরচাঁলিত সরকার (লগকক্‌)। 
আধুনিক যুগে জনপ্রাতাঁনাধদের নিয়ে গঠিত গণপরিযদ আলাপ-আলোচনার পর শাসনতদ্য রচনা 
ও অনুমোদন করে। যেনন-_ভারতের প্রজ্জাতাণন্ত্রিক সংবিধান এ ভাবে রাঁচত। 
শাসনতন্ম কোন স্থিতিশাল ব্যবস্থা নয়, যুগের সঙ্গে, তাল রেখে নানা ঘটনার, ঘাতপ্রাতঘাতের মধ্য দিয়ে 
শাসনতন্ত নিয়ত গাঁতশগল । 
শাসনতন্ের ওপর ঘটনাপ্রবাহের প্রভাব প্রচণ্ড । উদাহরণ--প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানপতে 
নিরমতাগ্রিক শাদনতন্য প্রাতাত্ঠিত হয়। কিন্তু অদংখ্য ঘটনার ক্রাঁমক প্রভাবে অবশেষে সেখানে এই 
“ানয়মতান্তিক শাসনতন্তের কাঠামোর ওপর ভিত্তি করেই হিটলার ক্ষমতাসীন হন ও জার্মানীতে 
স্বৈরাচারী একনারকতন্ স্থাপিত হয়। 
লোয়েন্স্টাইনের প্রস্তাব__সংবধানের ওপর মতাদর্শের প্রভাব। মার্ক-সাঁয় দুষ্টিতে শাসনতন্য। 
লিখিত বনাম আঁলাখত শাসনতন্ত--তাদের দোষ ও গুণ [বিচার । 


-সারাংশ ২৫ 


লিখিত শাসনতন্বের গুণ-(১) স্পষ্টতা, (২) সহজবোধাতা, ৩) নাগরিক আঁধকারের 
সুরক্ষা ও কর্তব্যপালনের নির্দেশি। (৪) য্ব্তরাষ্ীীর সরকারে কেন্দ্র ও অংগরাজ্যগলির মধ্যে ক্ষমতা 
সৃবিধা । ৪) সংবিধনের অনমনপয়তার জন্য তার গ্থাতশাঁলতা। (৬) বিচারাবভাগের 
সাহায্যে যুন্তরা্ট্রীর শাসনব্যবস্থার কেন্দ্র, অংগরাজ/ ও নাগাঁরক _ প্রত্যেকের অধিকার রক্ষার সুবিধা । 
লিখিত শাসনতন্ত্র দোষ_(১) জনমনে বদ্রান্ত -সং'বধান যেন একটা চিরস্হারী পাকাপাকি 
বন্দোবন্ত। (২) ফলে প্রতিক্রিয়াশীল, কায়েমী স্বার্থের জন্ম. হতে পারে। (৩) সংাঁবধানের 
প্রগতিশাঁলতা ব্যাহত হতে পারে। (৪) একই সংবধানের 'বাভন্ন ব্যাথা নিয়ে শেষ পর্যন্ত আদালতের 
সালিশ’ প্রয়োজন হর। কিন্তু তার ফলে বিচারালয় এক ধরণের কায়েম দ্বার্থে পাঁরণত হয়। বিবদমান 
গোষ্ঠীদের অর্থ ও সময়ের অপচয় হর। মাকর্ঁনীয়গণের বিশ্বাস_ প্রৈণীবৈষম্যমূলক সমাজে আদালতের 
নিরপেক্ষতা অবাস্তব । 
আঁলাখত শাদনতন্ঠের গুণ--৫১) জাতীর জীবনের ব্রমাববর্তনের সঙ্গে, এীতহাঁসিক, 
সামাজিক, রাজ'নাতক ও অর্থনৈতিক ঘটনাপ্রঝহের ও পাঁরপ্রোক্ষিতের সঙ্গে সামপ্রস্য রেখে এ ধরনের 
যেন একটা কালচার গড়ে তোলে। ্রেভোলিয়ান্‌: দেখিয়েছেন কিভাবে ইংলশ্ডের কালচার 
শাসনতন্তকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। (২) সংবিধানের মধ্য, দিয়ে রাষ্ট্রের এতিহ্যগত 
" ধারাবাহিকতা বঞ্জার থাকে। (৩) অলিখিত শাসনতল্রেও নাগাঁরক অধিকার সুরক্ষিত রাখা সম্ভব । 
ইংলণ্ডের দ্টান্ত । (৪) জরুরী অবস্হাতেও কার্যকর । 
শাসনতন্ত্রের দোষ_(৯) সংবিধানের সুস্পন্ট ব্যাখ্যার প্ররোজন। (২) তা না 
হলে যে যা খৃশ! ব্যাখ্যা করবে । (৩) এই শ্যসনতন্ন্রে যুস্তর।ষ্ট্রীয় সরকার গঠনে অসুবিধা । 
লিখিত বনাম অলিখিত শাসনতন্ত্র £ উপসংহার_ব্রাইসের মতে বর্তমানে কোন ক্ষেত্রেই শাসনতল্ত 
সম্পূর্ণ লিখিত বা সম্পূর্ণ আপগাঁখত নয়। প্রায় সব রাষ্ট্রে মিশ্র সংবিধান প্রচলিত, কিছুটা লিখিত, 
আলাখত।. উদাহরণ _ইংলণ্ডেঃ অলিখিত শাসনতন্ত্ে বহুবিধ লাঁখত আ্যাক্টের সংযোজন 
হচ্ছে। মাঁকরন য্তরাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানে রাজনৌতিক দলব/বদ্হার উল্লেখ নেই। অথন সেখানে 
সধাবধান-বহিভূত শাল্তরুপে রা্রপাত নির্বাচনের মত ঘটনায় তার প্রাধান্য সুস্পষ্ট 
সংবিধানবিভাজনে লর্ড ব্রাইসের বিকল্প প্রন্তাব-_শাসনতল্বের পারবর্তন-পদ্খাত অনুসারে 
সাবধান দপ্রকার-_নমনীয় বা সহপারবর্তনীয়, অনমনীয় বা দংৎ্পাঁরবর্তনীয়। ইংলশ্ডের মত রাষ্ট্রে 
সাধারণ আইন বাধবদ্ধ হবার মত পন্ধাততে সংশোধিত হলে সংবিধান হবে “নমনার”, মক'ন বাস্তরান্ট্ের 
মত দেশে এজন্য বিশেষ পদ্ধাত অবলা*্বিত হবার ফলে সেসব ক্ষেত্রে সংবিধান অনমন'য়। 
নমনীয় সংবিধানের গুখ--১) রাম্্ীর, সামাজিক বা অর্থনোঁতক ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে 
সংবিধানকে খাপ খাইয়ে নেওয়া যার়। (২) প্রয়োজনমত সাংবিধানিক পরিবর্তনের ফলে সশস্ত্র বিপ্লব; 
বা অশা্ঃ সম্ভাবনা থাকে না। 
নমনীয় সংবিধানের দোষ -(১) যথেচ্ছ সাবধান পাঁরবর্তন তার স্থায়ত্বকে ব্যাহত করতে পারে। 
(২) কারেম! দ্বার্থ, দলবাজি ইত্যাদির সম্ভাবনা থাকে। (৩) আইনসভায় ভোটাভুঁটির জোরে সংখ্যা- 
গারগণ সংবিধ.নকে নিজেদের হাতের পৃতুলে পাঁঃণত [করতে পারেন। (৪) সাংবিধানিক আইন ও 
সাধারণ আইনের মধ্যে পার্থক্য না থাকায় সংবিধানের পবিত্রতা, গ.রংৃত্ব ও মর্যাদা ক্ষ হতে পারে। 
অনমনীয় সংবিধানের গুণ (১) স্থায়িত্ব ও স্পষ্টতা । (২) সাবধান জনগণের খেয়ালখ:শাঁ 
বা উত্তেজনার চাপে বদলানো যায় না। (৩) নাগরিক অধিকার প্রায়ই লিখিত ও সংরাক্ষত 
থাকে। সুতরাং নাগাঁরকদের অধিকারবোধ জাগ্রত হুয়। (৪) সাংবিধানিক আইনকে সাধারণ আইনের: 


চেয়ে উঁচুতে রাখা হয়। (৫] যডস্ত্রাণ্যীর সংবিধানে কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতার 1বকেন্দরকরণ 
সম্ভব হয়। 


অনমনীয় সংবিধানের দোষ -[২] প্রয়োজনমত সংবিধান পাল্টানো যায় না। ফলে দেখা যার 


চরম +ক্ষণশীলত।, প্রতিকিয়াশীলতা ও অশাস্তি । [২] বিচাঞলয প্রাধান্য পেতে পারে ও তার কারেণ স্বার্থ 
সৃষ্টি হতে পারে। 


বি রাষ্ট্রবিজ্ঞান - 


নমনীয় বনাম অনমনীয় সংবিধান $ উপসংহার £ প্রায় সব রাষ্ট্েই নমনীয় ও অনমনীয় এই দংপ্রকার 
বৈশিষ্ট্য িশ্রভাবে দেখা যায়। ভারতের প্রজাতান্িক সংবিধানে এই দুটি সাংবিধাঁনক ব্যবস্থার মধ্যে 
সামঞ্জস্য বিধান করা হয়েছে৷ নমনায়তা বা অনমনীর়তা শেষ পর্যন্ত নির্ভর করে জন-মানাসিকতার ওপর । 

ভারতাঁয় শাসনতন্ত্রের স্বরূপ £ ১৫ই আগস্ট [ প্বাধীনতা দিবস] এবং ২৬শে জানুয়ারী 
[ প্রজাতন্ত্র দিবস ] ভারতীয় সাংবিধানিক ইতিহাসে এই আরখ দুটির তাংপর্য'গত পার্থক্য । 

ভারতাঁয় সংবিধানের বৈশিষ্টা_[১] এটি পৃথিবীর বৃহত্তম লিখিত শাসনতল্। [২] এতে 
সংবিধানের প্রাধান্য সত । [৩] এতে ভারতের সার্বভৌম ও প্রজাতন্ত্র স্বরুপ প্রকাশিত। 
্রসঙ্গরমে ভারতীয় স্ধাবধানের প্রন্তাবনীর ব্যাখ্যা। কমনওয়েল্‌থে ভারতের অবা্থাতির সাংবিধানিক 
তাৎপর্ব॥ [৪] গণতান্তিকতা প্রস্তাবনা প্রসঙ্গে । [&] ভারতে জনকল্যাণকর সমাজতব্ঘী রাষ্- 
গঠনের সাধাবধানিক প্রাপ্ত [৬] ভারতে যুু্তরাণমীয় ব্যবদ্ছা প্রবাঁততি। [৭] নমনীয়তা এবং 
অনমনায়তার মধ্যে সামঞ্সাবধান। এই সামঞ্জন্য ভারতীয় সাবধান সংশোধন’ পদ্ধতির ।তন প্রকার 
ব্যবদ্ছার মধ্যে রুশায়িত। [৮] রাষ্ট্পাতচাঁলত সরকার এবং মাল্ঘসভা-চালিত সরকারের মধ্যে সামঞজাস)- 
[বধান। [৯] কেন্দ্রে ও কোন কোন অঙ্গরাজ্যে দ্বিকক্ষযুস্ত আইনসভার প্রব্তন। [১০] মার্কন 
যন্তরাষ্ট্ের ধাঁচে উচ্চতম বিচারালয়ের প্রাতষ্ঠা; কিন্তু ইংলণ্ডের মত সংসদণয় সার্বভোৌমত্বই প্রাধান্য 
লাভ করেছে। [১১] ধর্মীনরপেক্ষতা বা অসাপ্্রনারকতা। [১২] সাবধানে গর 
ঝো'ক। হয়ার কেন ভারতীয় সংবধানকে বুস্তরাটপ্রীতম শাসনতন্ম বলে আঁভহিত করেছেন_ 
. উীন্তাটর স।ংবধানিক তাৎপর্য । 


সারাংশ ২৭ 


রূপবর্ণনা ও বৈচিত্রযচিত্রণ 


‘When we turn our. gaze from the past to the future, an 
extension of federalism seemsto me the most probable of the 
political prophecies relative to the form of Government.” 

—Sidgwick 
সক্রেটিস ( 5০crates ), প্লেটো, ( Plato ) এবং আঁরল্টটল্‌ ( Aristotle ) 
গুরুশিষ্য পরম্পরায় এই তিনজন প্রখ্যাত গ্রীক দার্শীনক রাষ্ট্রের প্রকারভেদ নিয়ে 
আলোচনা করেছেন। এদের আলোচনার মধ্যে আ'রস্টটলের 'বিশ্লেষণই রাষ্ট্রীবজ্ঞানী- 
পদ ব্যাখ্যার সকল দের কাছে সবচেয়ে সুবিদিত ৷ কিন্তু রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সংক্ষম বিচারে 
রাই ৪টি উপাদান £ সব রাণ্টেরই প্রকৃতি এক। কারণ, জনসমাষ্ট, নাদ্ট ভুখন্ড, 
জনসমাষ্ট, ভূখণ্ড, সরকার ও সাব'ভৌমত্ব_এই চারাঁট সাধারণ উপাদানের সহাব- 
সরকার, সার্বভৌমন্ব। স্হানের ফলে সব রাহ্টই এক ধরনের। আসলে সরকারই রাষ্ট্রের 
বু প্রকার- পাঁরচালক। সরকারের অনুসৃত নশীত অন:যায়ণ রাষ্ট্র পারচালিত 
হয়। তাই রাণ্টের প্রকারভেদ প্রকৃতপক্ষে সরকারেরই প্রকারভেদ । 
এই কারণগ্ীলর জন্য আ'রষ্টটলের রাষ্ট্রীয় শ্রেণীবভাগ বর্তমান যুগে সন্তোষ-জনক 
বলে বিবেচিত হয় না। তাই আধ্বীনক রাষ্ট্রীবজ্ঞনী ও শাসনতন্ত্রবৰ্গণ রাষ্ট্রের 
পরিবর্তে সরকারের শ্রেণগীবভাগের ওপরই বেশশ গুরুত্ব দিয়েছেন। 

এই প্রসঙ্গে রাষ্ট্র ও মানবদেহের সাদশ্যগত কিছ: যান্তি উথাপন করা হয়। রা 
কতকগুলি নাঁদ্টি উপাদানে গাঁঠত। মানবদেহও অসংখ্য অগ্গপ্রত্যঙ্গের দ্বারা 'নার্মতা 
সেই অথে সব রাষ্ট্রই টি রকম, যেমন, মোটামহাটভাবে সব মানুষই এক রকম । কিন্তু 
ন মানুষের প্রকৃতির বাভন্নতা অনুযায়ী কেউ হয়ত স্বার্থপর, 
নাণবদেহের অসপ্রতানের কেউ বা নঃদ্বার্থ; কেউ ধাঁমক, কেউ অধামক | রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও 
আভন্নতার মধ্যেও মানব- 
সমাজের বাঁভন্নতা প্রকৃতিগত পার্থক্য দেখা যায়। মান_ুষের মাস্তত্ক মেমন তার সব 
থাকার মত একই গছ; নিয়ন্ত্রণ করে, রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে সরকারও .তেমাঁন রাষ্ট্রের সব 
চারটি উপাদান সংযুক্ত কিছু নিয়ন্ত্রিত করে। সরকার যেন রাষ্ট্রের মান্তত্কঘ্বরপ। 
বান রাণ্টের সরকারী সেজন্য মানুষের মেধা, স্মৃতি, সচেতনতা ইত্যাদির তারতম্য 
কাঠামো বাভল্ন হতে রর 
লয়ে বিচার না করে যেমন সাধারণতঃ বিভিন্ন প্রকার মানবপ্রকৃতি 

সম্বন্ধে সুগ্পষ্ট ধারণা করা যায় না, তেমাঁন সরকারের রকমফের 
না দেখে, তাদের মধ্যে ভেদাভেদ না বুঝ রাষ্ট্রেরও প্রকৃতিগত পার্থক্য 'নর্ণয় সম্ভব 
নয়। কার্ল ফডারশ: প্রভৃতি আধানক রাশ্ট্রীবজ্ঞানীগণ তাই রাষ্ট্রের গঠনমূলক 
(structural) পার্থক্য নির্ণয়ের ওপর যেমন জোর দেন, তেমনি রাষ্ট্রের কর্মপ্রকৃতি- 


“২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


স্ঞ 


গত (unctional) পার্থক্য নির্ণয়ের ওপরও ততটা গুরুত্ব আরোপ করেন। বলা 
বাহুল্য যে, রাষ্ট্রের গঠনমূলক ও প্রকৃতিগত এই দ:*রকমেরই ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি 
বিহিত, করে রাষ্ট্রের প্রকারভেদ নির্ণয় করা তখনই সুসম্পন্ন ও সার্থক হয়ে 
লেক, বমপ্রিয়াওসত ওঠে যখন রাষ্ট্রের প্রধান ও বাহ্য রূপকার হিসাবে সরকারের 
[বিশ্লেষণ করা হয়। বিভিন্ন প্রকার সরকারের গঠনমূলক ও 
প্রকৃতিগত ভেদাভেদ জানতে পারলেই রাষ্ট্রের স্বরূপ বা রূপান্তর বোঝা সহজ 
হয়ে উঠবে। | 
‘বিখ্যাত সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞ লকক (1.০9০০০1) আধুনিক কালের উপযোগণ 
1হসাবে সরকারকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন--স্বৈরতস্ম ( বা একনায়কতন্ত ) এবং 
গণতন্ত্র । গণতন্ত্রকে আবার তান কয়েকটি উপাবভাগে (50৮-5531৩7) ) ভাগ 
করেছেন। একটি ছকের সাহায্যে এই শ্রেণশীবভাগ দেখানো যেতে পারে। 


ie 

| 

প্রত্যক্ষ গণতল্ত পরোক্ষ বা লেক গণতন্ত্র 
হইনি এটিই 

সাঁমাবদ্ধ বা রিতার রাজতন্ত ৪718 

এককেন্দক | I 

[ এককেণ্দ্রিক য্‌ন্তরাধ্টুীয় 

মান্্রপভা-পারিচালিত 7৯4৭ ef WEE 


] 
মন্লিসভা-পারগাঁলত রাষ্ট্রপাঁতচালিত কল এ রষরপাতালত 


আধুনিক রাষ্ট্রগুলির সাংগঠনিক (structural) এবং কর্ম ধারাগত (functional) 
জটিলতার দিকে নজর দিয়েই লীকক্‌ সরকারাবভাজনের এই ছকাঁট তৈরী করেছেন। 
এখানে লক্ষণীয় যে, সরকারের অংশগ্যলর মধ্যে ক্ষমতাবণ্টনের ( distribution of 
Powers ) ওপর ভিত্তি করে এবং সরকারের আইনসভার প্রতি দায়িত্বশলতার ওপর 
ভিত্তি করে তাঁর এই শ্রেণপীবন্যাস। সংক্ষেপে, যে সরকারে কেন্দ্রীয় 
লশীকবের শ্রেণণীবভাগের সরকারের ক্ষমতা সবচেয়ে বেশ, তাকে তান বলেছেন 
০১০ শত, “এককোম্দ্রিক”। যেখানে ক্ষমতা কেন্দ্রীয় ও আগ্ালক-__এই 
০, আইনসভার দররকম সরকারের হাতে বিন্যস্ত, তাকে [তানি “যুন্তরাষ্ট্রীয়” 
কাছেদায়ী কিনা সরকার বলেছেন । আবার, ইংলণ্ডের মত রাষ্ট্রে যে সরকারে 
শাসনাবভাগ (যেমন মন্ত্িসভা ) আইনসভার কাছে দায়ত্বশীল, 
সেখানে সংসদীয় বা “মান্ত্রসভা-পাঁরচালিত” সরকার রয়েছে $ মান যান্তরাক্ট্ের মত 
রাষ্ট্রে শাসনাবভাগ ( রাষ্ট্রপতি ) আইনসভার কাছে দায়ী থাকে না বলে সেখানকার 
সরকারকে “রাষ্ট্রপাত-চালত সরকার” বলা হয়। 


সরকারের রূপবর্ণনা ও বৈচিন্ত্াচন্রণ ৰ ২৯ 


॥ নরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারা! ॥ 


আধ্ানক মাঁকন রাস্ট্রীবজ্ঞানী ডোঁভড্‌ ইস্টন:(David Easton) মনে করেন যে, 
আরগ্টটলের ধ্রুপদী শ্রেণীবিভাগ বা লীককের আধুনিক শ্রেণীবভাগ-_-কোনটিই 
আধুনিক যুগের সরকারগ্যীলর প্রকাতি-বিশ্লেষণে সহায়ক নয়। কারণ, এই সমস্ত 
প্রচেষ্টা বাস্তবানুগ নয় প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্র একটি প্রাতিষ্ঠানিক রুপমান্র ( formal 
j system ) | কিন্ত; এই রুপকে বাস্তবায়ত করে তোলে অসংখ্য 
সরকারের শ্রেণী- [তগ্ঠা? টা 
খবনালেরগারিরতে: অ-প্রাতষ্ঠানক সংস্থা ও উপসংস্থা (informal system বা 
ডোঁভড়্‌ ইপ্টনের sub-system )। আইনসভা, আমলাতন্ত্র এগুলি প্রাতিষ্ঠানিক 


বিজ্ঞপ ৪ বরং রূপের বিভিন্ন প্রাতফলন । বাণক-গোষ্ঠী, শ্রামকসংঘ প্রভূত স্বার্থ 
রাজনোতক ব্যবস্থার . গোষ্ঠী (Interest group) বা চাপগোণ্ঠ (Pressure group ) 
শবিশ্লেষণ অধিকতর সই: 

আজান অ-প্রাতষ্ঠাঁনক সংস্থার্‌পে রাষ্ট্রের সরকারী সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত 


করে। অ-প্রাতষ্ঠাঁনক সংস্থাগ্যীলর প্রভাব ব্যাতরেকে সরকারী 
. শ্রেণীবভাজনকে ইস্টনং সমর্থন করেন না । প্রাতিষ্ঠানিক এবং অ-প্রাতিষ্ঠানিক উভয়াবধ 
সংস্থার ঘাতপ্রীতঘাতে যে সমগ্র ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, তাকেই তান “রাজনোতক 
ব্যবস্থা" ( Political $/১:৩০) আখ্যা দিয়েছেন । তাঁর মতে, সরকারের শ্রেণীবভা- 
গের বদলে রাজনোতিক ব্যবস্থার এই 'চাহুতকরণ ও ব্যাখ্যাই অধিকতর আধবানক, 

বাস্তবাভাঁত্তক এবং 'বজ্ঞানধমর্গ। এই আঁত-আধ্ীনক ইস্টন"য় 
বর বাৰ৷: ব্যাখ্যা অন্যায় রাজনোতিক ব্যবস্থাকে তিনটি ভাগে বিভন্ত করা 
অ-প্রাত্ঠানক সংচ্হার খায় । যথা _উদারনৈতিক গণতন্, সর্বনত্মকতম্ত্ এবং স্বৈরতন্ত । 
ব্াত-প্রাতঘাত : এই তন প্রকার ব্যবস্থাতেই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রের সার্বভৌমতৰ 


(২) মুল্যসুচক বাধ্যতামূলক 'সিষ্ধান্তরুপে স্বীকৃত এবং প্রযুন্ত হয় । আবার, 
বযবস্হাও বটে আদর্শ হসাবে গ্রাহ্য কতকগুলি পছন্দসই ব্যবদ্থা থাকার ফলে 


রাজনৈতিক ব্যবস্থা একটা মুল্যসঠক ব্যবদ্ছারুপেও ( Value-5y5tem ) গড়ে ওঠে । 
এই মূলাজ্ঞাপক আদর্শগ্ীলর যথাযথ ভেদাভেদ "নির্ণয় ও তাদের গ্রহণবর্জণের মধ্য 
"দিয়ে চূড়ান্ত গপদ্ধান্তগ্রহণও ( Authoritative allocation of Values) রাজনোৌতক 
ব্যবস্থার অন্যতম প্রধান কর্মসী। 
মাক“সবাদণগণ সরকার! ব্যবদ্থাকে, এঁতিহাসিক ও অর্থনৈতিক ধারাবাহকতার 
প্রভাবে গাঠত সামগ্রিক, মূলতঃ অর্থ নৈতিক, সমাজসংগ্থারূপে 
4:১7 দেখতে চান। তাই অতীতের সামাজিক ও অর্থনৈতিক প্রণালীর 
মার্ক-সীয় শ্রেণীবিভাগ £ ৫ 
দর ইতিহান ও গার অনুসারে তাঁরা রাষ্ট্রের এই ধারাবাঠহক অবদ্ছাভেদ 
অর্থনৈতিক প্রভাবের লক্ষ্য করে দাসমালকানার সরকার, সামন্ততন্ত্রী সরকার, ধনতন্ত্রী 
যোগফল বা পঠজবাদখ সরকার এবং সমাজতান্দ্রক সরকার--এই কয়াট 
সরকারী রূপ সম্বন্ধে তাঁদের ব্যাখ্যা প্রচার করেছেন। 
কয়েকটি কারণে সরকার সম্বন্ধে মার্কসবাদণদের ব্যাখ্যা বিজ্ঞানসন্মত প্রথমতঃ 
তাঁরা অর্থনোতক প্রভাবকে সরকারের পিছনে সক্রিয় বলে মনে করেন। ফ্যাঁসবাদ 


৩০ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


বৈরাচারী, সামরিক সরকার রুপে আধুনিক যুগে যে বিভিন্ন বিচিত্র প্রাতিষ্ঠানিক বৃপ 
সরকারী সংগঠনের মধ্যে বিমনত হয়ে থাকে, তার আসল চেহারাটি মা্সাণয় ব্যাখ্যায় 
পাওয়া যায়। শেষ পর্যন্ত স্বার্থ গোষ্ঠী, চ।পগোষ্ঠণ, ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভা, সামরিক 
প্রশাসন, আমলাতন্ত্র, সরকারী সংগঠনের মধ্যে এদের সমস্ত ঘাতগ্রাঁতঘাত আসলে 
ক্ষমতার লড়াই, নয়ত অর্থনোতিক ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তারের উপলক্ষ্য হিসাবে দেখা 
দেয়। ক্ষমতার লড়াই আবার চূড়ান্ত ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক দ্বন্দ ছাড়া কিছুই নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, মার্ক সংবাদশগণ মনে করেন যে, সর্বহারার একনায়ক- 
৪১4০১ তন্ত্র ( Dictatorship of the Proletariat ) নামক আদশ* 
'িজ্ঞানাভীত্রক ঃ কারণ বি’শবোত্তর সমাজে সাম্যবাদী দল সর্বহারার নেতৃত্বে সমাজকে 
এখানে (১) সরকারের ধনতাদত্রক থেকে সমাজতন্তী অবস্থায় উন্নতি করবে । সুতরাং 
ওপর অর্পন নৈতিকপ্রভাব বপ্লবোত্তর এই চরম পাঁরাচ্হাততে দল বা পার্টি এবং সরকার 
দেখানো হয়েছে, একত্রিত হয়ে এই সামাঁজক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের বা উত্তরণের 
লিগার পথে জনসমাঁষ্টকে পারচালিত করে। তখন রাষ্ট্রবাবন্থা ধারে 
মাধামরূপে কঙ্পনাকর ধীরে অবলযপ্ত হবে (“the state will wither away” )। 
হয়েছে কারণ, প্রাক্‌-বিপ্লয যুগে রাষ্ট্র পুঁজপাত বুর্জোয়া শ্রেণীর 
শোষণ্যন্ব্র ছিল। বিপ্লবোত্তর যুগে রাষ্ট্রের বিবল্প হবে এমন 

একটা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, যেখানে দল, সরকার ও সমাজ একাকার হয়ে আদর্শ সাম্য- 
বাদী, সমভোগবাদী পরিস্থিতি স:ষ্টি করবে । মা্কস্‌বাদীগণ এভাবে সরকার সম্বন্ধে 
যে গুরত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে পোঁচেছেন, তা হল--সরকার চরম আদর্শ‘গত লক্ষ্য ( ed ) 
নয়, লক্ষ্যে উপনীত হবার মাধ্যমমান্ত ( means to the end )। গাম্ধীজ+, 
মানবেন্দ্রনাথ রায়, জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রভৃতি রাজননীতবদগণও “দলনিহাীন গণতন্ত্র” 

{ Partyless Democracy ) বলতে এই ধরনের বন্তব্যই উপদ্থা্পিত করেছেন। 

২./৫ককেজ্িক নরকার ॥ 
প্রসিদ্ধ ইংরেজ শাসনতত্বাবদ: স্ট্রং ( 501018 ) বলেছেন যে, এককেন্ডিক শাসল- 
ব্যবন্থায় ( Unitary Government ) কেন্দ্রীয় সরকারের লার্বিক প্রাধান্য 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য । সমস্ত দেশে একটিমাত্র শাসনব্যবস্থা প্রচলিত এবং 
একটিমান্ত সরকারের হাতে, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে, সমস্ত শাসনক্ষমতা 
কেন্দ্রীভূত । অবশ্য শায়ার, (91:1০), বরো (Borough ) প্রদেশ, 

১০১5 জেলা, মহকুমা, থানা, ব্লক প্রভৃতি নানা বিভাগে বিভিন্ন শাসন- 
শাসনবাবস্হা এক (২) ব্যবস্হা প্রচলিত থাকতে পারে। কিন্তু এই অঞ্চলগুলি শুধু 
শাসনতন্ত নমন'য় কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞা এবং পরিচালনার অধাীন। এদের 
নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকে না, নিজস্ব কোন সত্তা নেই। কেন্দ্রীয় 

সরকার এই অঞ্চলগ্ুলিকে কতকগুলি একক (0৮1) হিসাবে এদের কাছে কিছ; 
শাসনক্ষমতা অনুদান ( delegation of power ) করে । কিন্তু তার অর্থ শাসন- 
ব্যবস্থা বিভাজন বা বিকেন্দ্রীকরণ নয়। কারণ, ইচ্ছামত কেন্দ্রীয় সরকার নিজের 
জ্াবধামত নতুন আঞ্চলিক একক সৃষ্টি করে এককগযলকে পুনর্গঠিত করতে পারে, 


সরকারের শ্রেণীবিভাগ সম্পকে" আধুনিক চিন্তাধারা ৩১ 


তাদের এলাকা কমাতে বা বাড়াতে পারে, এমন কি তাদের অবলপ্ত করেও দিতে পারে ।, 
সাধারণতঃ এককোন্দ্রিক সরকারে সংবিধানের প্রাধান্য সূচিত হয় না, আইনসভাই সহজে - 
সাংাবধানক সংগ্কার সাধন করতে পারে। সুতরাং মোটামুটি বলা যায় যে,এককোঁন্দুক 
সরকারে শাসনব্যবস্থা নমনীয়। সংবিধান লিখিত বা অলাঁখত হতে পারে। এখানে 
শাসনতান্ত্রিক 'স্থিতস্থাপকতা.পুরোপণু'র কেন্দ্রীয় সরকারের ইচ্ছার ওপর নির্ভরশগল। 
এখানে সংবিধান প্রধান নয়, কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রধান। এককোন্দ্রিক শাসনব্যবদ্থার 
এই কেদ্রাভিমুখী প্রাধান্যের ওপর জোর দিয়ে তাই ইংরেজ শাননতন্ত্রবদ্‌ ডাইনি 
(019) বলেছেন যে, এই শাসনব্যবস্থায় একই কেন্দ্র ব্য্ত চড়ান্তরূপে আইনপ্রণয়ন 
ক্ষমতা স্ভাবাসদ্ধভাবে প্রয়োগ করে থাকে । আদালতের এ ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব 
নেই। ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে এককোঁন্দ্ক শাসনব্যবস্থা প্রচালত। 

৫ সর এককোপ্দ্রক শাসনব্যবদ্থার প্রধান গুণ হল এই যে, প্রথমতঃ, 
এদের টলসনজনে। সমস্ত: দেশে একই রকমের আইনকানুন ও শাসননগাঁত 
রাহা অনুসরণ করা হয়। সেজন্য শাসনতন্বের ক্ষেত্রে কিংবা শাসন, 

পাঁরচালনার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা দেখা যায় না। 
দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের সময় বৈদোশক এবং প্রাতিরক্ষাবিষয়ক ক্ষেত্রে একই শাসননগাঁত 
সমানভাবে প্রয়োগ করার জন্য এই রকম পরিবার্তত পাঁরাস্থিতিতে বা জরুরী অবস্থায় 
এককোৌন্দ্রক সরকারের সাফল্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । দুটি 
মহাযুদ্ধের সময়েই ইংল্ডে এককোণ্দ্রিক সরকার একই শাসনতন্ত্র 
ছত্রছায়ায় দেশবাসীকে আশ্রিত রেখে, খুব সুন্দরভাবে সমরনগাত 
পাঁরচালনা করে, দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রচণ্ড শান্তিশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে দেশকে 
অবশেষে জয়ী করে তোলে । শডধ; তাই নয়, যুদ্ধোত্বর পুনগঠনের ক্ষেত্রেও ইংলণ্ডের 
এককোন্দুক সরকার চরম উৎকর্ষে'র পাঁরচয় দয়েছিল। 
তৃতীয়তঃ, দেশে একই শাসনব্যবস্থা প্রচালত থাকায় সামাগ্রক- 
(৩) বায় কম 
ভাবে শাসনপারচালনার ব্যয় সংকুচিত করা যায়। একাধিক 
সরকার প্রচলিত থাকার অর্থ” শাসনব্যবস্থা পারচালনার ক্ষেতে বায়বাহূল্য । 
চতুর্থতঃ, এককেন্দ্রিক সরকারে রেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে কোনরকম 
ক্ষমতার লড়াইয়ের সম্ভাবনা থাকে না। সমস্ত সরকারগ ক্ষমতা 
4১৬ লড়াই একটিমাত্র কতৃপক্ষের হাতে থাকার ফলেসরকার প্রশাসনিক দায়ি 
সম্পকেস্পণ্ট ধারণা করতে পারে ॥ একই কাজ সরকারকে একাঁধিক- 
যার সম্পন্ন করতে হয় না। গেটেল. (9০০11) তাই ঠিকই বলেছেন যে, এককোশ্দ্রিক 
সরকারের প্রশাসনিক কর্ম কুশলতা বিশেষভাবে স্বীকৃত । 
পণ্চমতঃ, ইংলণ্ডের মত দেশে যেখানে এককেশ্দ্রিক শাসনব্যবস্থা 
১4৮8] নমনীয় শাসনতন্বের দ্বারা পরিচালিত, সেখানে প্রগতিশীল 
গতিশীলতা সমাজের দাবী, আশা-আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে তাল রেখে 
প্রশাসন চলে এবং আইনসভা প্রয়োজন অনুসারে আইন প্রণয়ন 
করে। ফলে, সরকার স্বচ্ছন্দ প্রগাঁতশ'ল হয়ে উঠতে পারে। 
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(২) জরুরী অবস্হায় 
উপযোগী 


যষ্ঠতঃ, এককোশ্দ্িক শাসনব্যবস্থাকে সহজেই একটা নির্দিষ্ট ছশচে গড়ে তোলা 
[৬] সরকারকে যে-কোন যায় । জরুরী অবস্থার সময় একভাবে, স্বাভাবিক সময়ে অন্যভাবে, 
অবস্হায় খাপ খাইয়ে এ দুই সময়ের মধ্যবতশী অবস্থায় আর একভাবে দেশের শাসনতন্ত্র 
নেওয়া বায চালনা করা যায়। ফলে, এই অবস্থায় আন্গালক সরকারগ্যলও, 
অনেক বেশী দায়িত্বশীল হয়ে উঠতে পারে। 
[৭] আন্ত্গাতক চৃন্তির  সপ্তমতঃ, রাষ্ট্রে সর্বত্র একই সরকার চাল; থাকার ফলে ও 
শ্তাদ পালন সহজ কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাধান্য থাকার জন্য সরকার আন্তজাতিক 
চান্ত, সাম্ধ প্রভৃতি সংক্রান্ত দায়িত্ব সহজে পালন করতে পারে। 

অস্টমতঃ কেন্দ্রীয় সরকার প্রধান হবার ফলে এবকেন্দ্রিক সরকারের পক্ষে 
["] অর্থনোতক পার- অর্থনোতক পাঁরকজ্পনার রুপদান সহজসাধ্য । হয়্যার বলেছেন 
কল্পনা গ্রহণ সহজসাধ্য যে, তার্থ নৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের আবশ্যকতার জন্যই বহু 
যন্তরাষ্ট্রীয় সরকার বর্তমানে কেন্দ্রমুখ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। 
[৯] ক্ষমতাবিভাজন না. নবমতঃ, এককোন্দ্রক শাসনব্যবন্থায় সরকার একাধিক একক 
থাকায় সরকার বিভাগ- সরকারের মধ্যে ক্ষমতাবিভাজন নপীতি অনুসরণ করে না। তাই 
গ্ালর মধ্যে সংসংহাঁত এই ব্যবস্থায় দেশের এক্য, জাতগয় সংহতি সুন্দরভাবে গড়ে 
ওঠার সম্ভাবনা । 

কিন্তু এককোন্দ্রক শাসনব্যবদ্থার অনেক ত্রুটি দেখা যায়। প্রথমতঃ, কেন্দ্রীয় 
সরকার চরম ক্ষমতাশালী হবার ফলে এই শাসনব্যবন্থায় সব সময়ে আঞ্চালক স্বায়ত্ত- 
শাসনের দিকে দ্টি দেওয়া যায় না । সুদুর কেন্দ্র থেকে দূরবর্তী অঞ্চলের অধি- 
বাসীদের অভাব-আভযোগ দর করা বিজ্ঞানের আতি-আধ্বানক অগ্রগতির যুগেও সহজ- 

সরকারের সাধ্য নয়। তাছাড়া, কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে জাঁটল জাতায় 

রুটি টা কেন্দ্রেপক্ষে দায়িত্ব আর্পত থাকে। তাই এককোশ্দ্রিক শাসনব্যবস্থায় [বিভিন্ন 
সরবত অঞ্চলের, অঞ্চলের জনগণের মধ্যে কেন্দ্রের উপেক্ষার বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও 
সমস্যা সমাধান কঠিন ক্ষোভ, পুজীভততে হয়ে ওঠে। ফলে, তারা ভাঁষণভাবে কেন্দ্র- 
বিরোধ হয়ে উঠতে পারে । এভাবে এককেশ্দ্রিক সরকার সুশাসনের পথে বাধা হয়ে 
উঠতে পারে। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত ফরাসী রাষ্ট্রীবপ্লব ফ্রান্সের তংকালণন 


তৃতীয়তঃ, ভারতবর্ষের মত বিরাট বৌচিত্পূ্ণ দেশে ধর্ম, ভাষা প্রভাতির ভীত্বতে 
বহধাবভন্ত অঞ্চলগড়ুলিকে “একের মধ্যে বহু”র বৌঁচত্র্ে সুসংবদ্ধ ও উনান্বক্ষাতে 
গেলে এককোম্দ্ুক সরকার সফল হতে পারে না। শাসনব্যবস্থা 


[পুত এগ “ সপারিচালনা রাষ্ট্রে জনসাধারণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ফলেই 
অন:পযোগণ সম্ভব হয়ে ওঠে । এইভাবে গণতাম্মিক শাসনব্যবদ্থা কার্যকর হয়। 


{কন্ত; বিশাল দেশের দূরবর্তী বিভিন্ন আণ্চালক এককগর্দালর 
জনসাধারণের পক্ষে কেন্দ্র-পারচািত সমস্ত কার্যকলাপের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সংযন্ত 
হওয়া অসপ্তব। ফলে, এককৌম্দ্ুক সরকার অগণতান্ত্রিক হয়ে পড়তে পারে । 


চত্ুর্থতঃ, এককেশ্দুক রাষ্ট্রে সাধারণতঃ ব্যক্তিগত অথবা দলগত স্বৈরাচারতন্্র 
অথবা কেন্দ্রপভূত আমলাতন্দের সৃষ্টি হয়। শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রীভবনের ফলে 
[5] ান্তগত বা রাজ.  এককোশ্দ্িক রাষ্ট্র শেষ পর্যন্ত একতরফা, একপেশে শাসনতণ্ত 
নৈতিক দলগত গোষ্ঠী- কায়েম করে। কেন্দ্রীয় সরকার ক্রমাগত আঞ্চালক সরকারগদুলির 
তন্ম ও কেন্দ্রাভূত কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করে। ফলে, একাঁদকে এক ধরনের 
শাদনতল্তের উদ্ভব স্বৈরাচারতন্ত্র কায়েম হবার সম্ভাবনা, অপর দিকে এক ছাঁচের, 
একই ধরনের প্রশাসনব্যবস্থা ও আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা প্রচলিত হবার ফলে জনজীবনে 
ও প্রশাসানক কর্মসূচীতে বৈচিত্র্য থাকে না। 


পণ্চমতঃ) এককৌস্দ্ুক শাসনব্যবদ্থায় জনগণের ভূমিকা সমত থাকায় তাদের রাজ- 
[১88 নৈতিক জ্ঞানের উন্মেষ কম হয় । রাষ্ট্রবিজ্ঞানগগণের মতে, বৈচিন্রয- 
নারে িবহধন ছোট রাষ্টরগুলির পক্ষে এককৌম্দ্রক রাষ্টুই ভাল। ইংলণ্ড 
দেশাট ছোট হলেও সেখানে স্কটল্যাণ্ড্‌ এবং ওয়েলসের আঁধ- 
বাসীগণের মধ্যে আন্টীলক স্বাতন্ব্যের সচেতনতা বেশ লক্ষণীয় । তবুও সাধারণভাবে 
একক সরকার £ ইংরেজ জাতাঁয় চিত রক্ষণশণলতার প্রভাবে প্রভা । ইংরেজ 
উপসংহার জাতীয় চারের এই সাধারণ বৈঁশষ্টাই ইংরেজদের এককো্দুক 
শাসনব্যবদ্থা সচল রাখতে সাহায্য করেছে । রাজতন্তও ইংলণ্ডে 
এককেণ্দ্রিক সরকার কায়েম রাখার পক্ষে অনুকূল শাসনতাশ্রিক পারবেশ রচনা 
করেছে। 


মর সরকার ॥ 


যক্তরাষ্ট্রীয় শাসনবাবদ্া (Federal Government) ঝিবশাসনতন্ঘের ভাণ্ডারে 
মার্কিন যাত্তরাষ্ট্রের মূলাবান অবদান ৷ ডাইসীর ভাষায়, জাতীয় সংহতির সঙ্গে 
হৃঝযাণস্ন্ধে : আগ্াঁলক -দ্বাধকারের রাজনৈতিক সামঞ্জসাবিধানের কৌশলই 
ডাইসির সংজ্ঞা যুক্তরাণ্টীয় শাদনব্যাবচ্ছা ( “A federal state is a political 
contrivance ‘intended to reconcile national unity 

and power with the maintenance of state rights”) ‘তান যুন্তরাষ্ট্রীয় 


৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


শাসনব্যবস্থা গঠনের জন্য দুটি বিশিষ্ট পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমতঃ) 
একটি বিশিষ্ট অঞ্চলের দ্বারা অন্য কোনও অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে (“integration 
by absorption” )।: দ্বিতীয়তঃ, একাধিক অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে সঠিক এঁক্য 
অনুভূত হলেও তাদের সম্পূর্ণ একীভূত না হয়ে “এক্যের মধ্যে বৈচিত্র” ( “Unity 
in diversity’: ) প্রাতষ্ঠার মাধ্যমে ॥ এ ক্ষেত্রে ডাইদি বলেছেন যে, বিভিন্ন অঞ্চল- 
গুলি এক্যবদ্ধ হয়েও তারা তাদের স্বাতন্ত্য (“Union but not unity” ) বজায় 
রাখল। রর 


ডাইসী ঘক্তরাম্্রীয় শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তা থেকে যযডন্তরাষ্ট্রীয় 
স্রকার প্রতিষ্ঠার শর্তগ্িল সহজেই চোখে পড়ে । 'বাভন্ন অণলগুলি পাশাপাশি 
ডাইসির সংজ্ঞায় থাকা চাই। তাদের এঁক্যবদ্ধ হবার ইচ্ছার সঙ্গে স্হানীয় 
যুক্তরাষ্ট্র দ.টি স্বাতন্ত্য (aut০on০my ) বজায় রাখার ইচ্ছা সমান তার হওয়া 
বৈশিণ্ট্যঃ (১) বৈচত্য চাই । তাদের মধ্যে নানা বিষয়ে বৌচত্য থাকা চাই ॥ কোন অংশ 
ক্ষার তাগিদ, (২). সমগ্রভাষে বাকি অংশগযালর তুলনায় যেন বেশী সমঞ্ধ বা 
তা সংহতি রক্ষার শক্তিশালী না হয়। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় ও আগ্ঠালক সরকারগ্যালর 
মধ্যে যেন ক্ষমতার ভারসাম্য (power equation or power 

equilibrium ) বজায় থাকে । 


যে সরকারে কেন্দ্রীয় ও আঞ্ডালক ক্ষেত্রের নিজ নিজ ক্ষমতা সঠিক পরিচালনার 
হয়্যারের সংজ্ঞা ঃ ষুকত- জন্য সংবিধান উপযুক্ত ব্যবস্হা গ্রহণ করে, হয়্যার সেই 
রাষ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য সরকারকে যুন্তরাষ্ট্রীয় সরকার বলেছেন । তাঁর সংজ্ঞাটির তুলনায় 
ডাইাসর সংজ্ঞা সংক্ষপ্ত হলেও সঠিক । 


হয়্যার বিভিন্ন দেশের য্যন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবন্থার ভাব, আক গ্রভতির তুলনা- 
মূলক আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে যযডন্তরাষ্দর স্থাপনের প্রধান শতগ্ীল হল 
হয়ারের মতে য্তরাণ্ট অঙ্গরাজ্যগালর : ভৌগোলিক সাধ, জাতীয় এক্যাবোধ) 
স্হাপনার শঙণবলণ£  মিলনস্পৃহা এবং আনলক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার ইচ্ছা। যান্ত- 
[১] বাঁহঃশরর বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রতষ্ঠিত হবার জন্য যে অনুকূল পরিবেশ 
DE সৃষ্টি হয়, তা সৃষ্টি করে কতকগুলি ঘটনার পারপর্য । যেমন 
[৩] অনৈতিক সমাধা বাহিঃশতুর. আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদ, স্বাধীনতালাভ 
লাভের প্রত্যাশা ; [৪] ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার প্রয়োজন, ভৌগোলিক সামীপ্য অর্থ 
পাশাপাশি ফ্ন্তরাষ্টেরে নৈতিক সুযোগ্র-স্ুষিধালাভের সম্ভাবনা, পাশাপাশি এক ধরনের 
অবাচ্হাত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা বা কাঠামো চাল, থাকা ইত্যাদি । এই ঘটনাগাঁল 
সাম্মীলতভাবে বা এগদালর অধিকাংশ সমবেতভাবে যড্তরাষ্ট প্রাতষ্ঠার জন্য অনুকূল 
পাঁরবেশ গঠনের সহায়ক ॥ 


ডাইসি এবং হয়্যার এই দুই বিশিষ্ট শাসনতন্ত্রীবদ একাঁট বিষয়ে একমত যে, 
যাক্তরাষ্ট্রিক শাসনব্যবস্থা স্থাপনের জন্য প্রধান সহায়ক হল কেন্দ্রাভমৃখী এবং কেন্দু- 


যান্তরাম্ট্রীয় সরকার ৩৫ 


বিরোধী এই দহটি বিপরীত প্রভাবকে শাসনতন্ত্র মাত করার সম্ভাবনা । যাঁদ সে 
সম্ভাবনা না থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট শাসনব্যবস্হাটি হয়ে উঠবে এককোঁন্দুক ৷ 
ডাইসি ও হয়ারেরঃ কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পুর্বে উল্লেখ-করা যব্তরাষ্ট্র স্হাপনের 
ব্যাখ্যার তুলনা £ শতগ্দিলর কোন কোনটি পালিত না হলেও সেখানে 
দুজনেই কেন্্েও  য্তরাষ্ স্হাপন অন্যান্য কারণে সম্ভব হয়ে উঠতে পারে । যেমন, 
ওপর জোর দিয়েছেন; মাঁকন ষ্তরাষ্ট্ের বহ দূরে অবস্থিত হয়েও আলাস্কা এবং 
দুজনেই বলেনযে, হাওয়াই দ্বীপপছ্ঞ্জ মাঁর্কন যুন্তরাণ্ট্রের অঙ্গরাজ্যরুপে স্বীকৃতি 
কোন কোন শর্তনা লাভ করেছে। আগে বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্র পূর্ব পাঁকস্তানর:পে 
থাকলেও, যেমন, কোন সমগ্র পাকিস্তানী য্য্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার অন্তভূর্ত 1ছল। 
যকতর গাঠত হয়েছে: তখন পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম তংশের মধ্যে ভৌগোলিক দত 
হাওয়াই ও আলাদ্কার ছিল অত্যন্ত বেশী । তাছাড়া, শুধ ধের এঁক্য ব্যতীত প্রান্তন 
এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিম অংশের জনগণের মধ্যে যুন্তরাষ্ট্রীয় 
পাকিস্তানের নাজির ব্য গ্থাপনের অন্য কোন শত“ পালত হয় নি । বর্তমানে এই 
এক্লামিক এঁক্যের মধ্য দিয়েই পাকিস্তান ও মহাঁজবোত্তর বাংলাদেশ’ প্রজাতন্বের 
“১৮৮৫৮ উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে যোগসন্র বার করার জন্য সচেষ্ট । 


[ক্তরাষ্্ীপ্ন শীসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ॥ 


- যন্তরাম্ট্রীয় শাসনব্যবন্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি কেন্দ্রীয় সরকার ও 'বাভন্ন 
আগ্চাঁলক সরকারের সধামশ্রণে গঠিত এক অভিনব 'দ্বিবিধ শাসনব্যবচ্হা ( two-tier 
system ) | তাই এই শাসনব্যবস্হায় সব অঙ্গরাজ্যই স্বতন্ত্র একক- 
যুন্তরাষ্ট্রের প্রধান রর 
বৈশিষ্ট্য ঃ দুটি বৈপ- রূপে নিজ নিজ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও এ- 
রাঁত্যের সমন্বয়সাধন ব্যাপারে সমান ক্ষমতার অধিকারী । কিন্তু জাতীয় সংহত এবং 
এক্য বজায় রাখার জন্য এবং পরস্পরের সাধারণ স্বার্থণঁসদ্ধির জন্য 
কিছ: ক্ষমতা তারা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করে । স্বরাষ্ট, প্রাতরক্ষা, বৈদেশিক 
সম্পর্ক পরিচালনা, মনদরানশীত প্রচলন প্রভাত ক্ষেত্রে জাতির স্বার্থ যেখানে সমধিক 
জড়িত এবং যে ক্ষেত্রে দেশের সর্বত্র একই প্রকারের নিয়মকানুন এবং প্রশাসাঁনক ব্যবস্থা 
মিনি এনা প্রবর্তন করা প্রয়োজন, সেই গুরুত্বপূর্ণ 'বিষনগূণীলর ওপর আইন 
ষ্টোর প্রভাব [১] কেন্দ্র প্রণয়ন এবং প্রশাসনিক পরিচালনার ভার দেওয়া হয় কেন্দুশয় 
ও অঙ্গরাজ্যে দ:রকম সরকারের হাতে । ভমিরাজপ্ব, আমোদপ্রমোদের ওপর কর 
শাসনব্যবস্থা স্হাপন প্রভাত সম্পূর্ণ স্হানীয় বিষয়ের ওপর কতৃত্ব প্রয়োগের 
ভার দেওয়া থাকে আগ্াঁলক সরকারের ওপর। সুতরাং যুক্তরাষ্্রীয় 
শাসনব্যবদ্থার প্রথম এবং প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে এখানে কেন্দ্রীয় এবং আণ্টালক এই 
দুরকমের শাসনব্যবস্হার সহাবস্হিতি। 
(২) উভয়ের মধ্যে দ্বিতীয়তঃ, য্ব্তরাষ্ট্রীয় শাসনে দুপ্রকার সরকারণ ব্যবস্থা একই 
ক্ষমতা-বণ্টন বাবচ্হা সঙ্গে প্রচলিত থাকার ফলে সেখানে এই দঃপ্রকার সরকারের হাতে 
ক্ষমতা ব'টনের ব্যবস্থা থাকা দরকার । 


৩৬ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


তৃতাঁয়তঃ, প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য-সরকারকে এবং সমগ্র যুন্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে তাদের 
নিজের নিজের ক্ষেত্রে শাসন এবং আইনপ্রণয়ন সম্পাঁকত ক্ষমতা বণ্টন করে দেবার 
জন্য প্রত্যেক যবন্তরাষ্ট্রীয় সরকারের লাখত শাসনতন্ত্র রচনা অপাঁরিহার্য কর্তব্য । 
উপরন্ত; য্য্তরাপ্রীয় সরকারের শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্য সরকার 
থাকায় কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বন্টন পাকাপাঁক- 
চিজ ভাবে এবং স্ব্যর্থহনভাবে স্পষ্ট করে দেবার জন্য এখানে শাসন- 
2৮৬ তন্ত্রের প্রাধান্য স্বীকার করা অবশ্য কর্তব্য । এই শাসনতন্ত্র যেন 
প্রাধান্য বারবার তুচ্ছ দাবীর ভাঁত্ততে সংশোধিত না হয়। সেজন্য 
সাধারণতঃ প্রত্যেক যন্তরাষ্ট্রয় শাসনতন্ত্র অনমনায় হয়ে থাকে। 
অর্থাৎ, যে-কোন সাধারণ আইন আইনসভায় সাধারণ সংখ্যাধিক্যের বলে যেভাবে বাঁধ- 
বদ্ধ হয়, সংবিধান সংশোধনের আইন সেভাবে বাধবদ্ধ হয় না । তার জন্য চাই বিশেষ 
ব্যবস্থা । মার্কিন যবন্তরাষ্ট্রের অনমনীয় শাসনতন্দ্ে এরকম বিশেষ ব্যবদ্থা?ট উল্লেখ 
করা আছে। প্রজাতন্ত্র ভারতের লিখিত সংবিধানেও এরকম ব্যবস্থার উল্লেখ আছে। 
চতুর্থতঃ কোন কোন যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবদ্থায় ( যেমন-_মাক'ন_যবুন্তরাষ্টরে ) 
দ্বৈত নাগারকত্বের নীতি মেনে নেওয়া হয়। অর্থাৎ, নাগাঁরক 
(8) দ্বৈত নাগারকত্ব 
একই সঙ্গে তার নজের মূল অঙ্গরাজ্যের এবং হ্যন্তরাষ্ট্রীয় 


সরকারের নাগারুক। ভারতীয় যস্তরাষ্ট্রে কিন্তু এই দত নাগাঁরকত্বের নীতি অনন্সরণ 
করা হয় 'নি। 


য্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পঞ্চম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলঃ সর্বোচ্চ বা মূত্তরাস্টরীয় 
বচারালয়ের আঁভভাবকত্ব । যাঁদ শাসনতন্দের কোনও ব্যাখ্যা নিয়ে কোনও বিবাদ 
(খা উপাচ্থিত হয়, অথবা যাঁদ নাগাঁরকের কোনও মৌলিক আঁধকার 
বিচারাপয়ের আঁভভাবকন্ধ ক্ষুগ্ হয, অথবা যাঁদ কেন্দ্রীয় সরকার এবং আণ্টালক সরকারের 
মধ্যে বা একাধিক আণ্টালক সরকারের মধ্যে শাসনতন্তে উল্লাখত 
ক্ষমতাবণ্টন নগীত নিয়ে কোনও 'বরোধ উপাচ্থিত হয়, তাহলে য্যন্তরাষ্ট্রীয় আদালতের 
হাতে সেই বরোধ মীমাংসার চরম ক্ষমতা দেওয়া হয়। 
যণ্ঠতঃ, যাক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবন্থার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলঃ যবুন্তরাষ্ট্রীয় রাজগ্ববপ্টন 
নগীত ( Federal Finance )। রাজস্ব ছাড়া সরকার চলতে পারে না, কারণ রাজন্বই 
হল তার আয়। অতএব কেন্দ্রীয় এবং আণ্টালক সরকার এই দুপক্ষকেই তাদের নিজ 
ধনজ আয়ের সম্পর্কে বোঝাপড়া করে নেওয়া দরকার । ভারতায় যাব্তরাষ্ট্রে অবশ্য 
দনা্ষ্ট কয়েক বছর বাদে আলাদা আলাদা যন্তরাষ্ট্রীয় রাজদ্ববণ্টন 
3১০ রাজস্বব্টন নগাত ঘোঁষত হয় । এজন্য প্রত্যেকবার আলাদা উপদেষ্টা-সংস্ছা 
ও অর্থনৌতক 
পাঁরকজ্পনা পদ্ধাত . নিযন্ত হন। এইভাবে 'চিরাচারত নীতি অনুসরণ না করে 
সাময়িকভাবে য্য্তরাষ্ট্রীয় রাজস্ববপ্টনের নাত ভারত সরকার 
গ্রহণ করেছেন। কারণ, ভারত সরকার উন্নয়নশীল অর্থনগীত এবং পাঁরকজ্পনার 
মাধ্যমে এমন একটি যুন্তরাষ্ট্রীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছেন, যার ফলে 
প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য প্রাতাঁটি পাঁচসালা পাঁরকঞ্পনার ( Five Year Plan ) পর আগের 


ঘ্তরাম্ট্রীয় শাসনব্যবস্হার বৈশিষ্ট্য ৩৭ 


তুলনায় কিছুটা বেশী উন্নত হরে”ওঠে। তাছাড়া, এ দাঁব মেয়াদের ব্যবধানে এ 
সামাজিক, রাণ্ট্রিক প্রভাত অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক নতুন নতুন সমস্যার সৃষ্টি হয়। 
সেজন্য ভারতীয় যুন্তরাষ্টর কেন্দ্রীয় ও আগ্চাঁলক সরকারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনও স্থায়ী 
রাজস্ববপ্টন নীতি অনুসরণ করে চলে না । 

: সপ্তমতঃ যন্তরাষ্্ীয় শাসনব্যবস্থায় প্রত্যেক আগ্ালক সরকারকেই সমগ্র ঘু্তরাষ্টের 
প্রাত আন:গত্য স্বীকার করে চনত স্বাক্ষর করতে হয় । মাক যাত্তরাষ্ট্রে যুন্তরাষ্ট্র থেকে 
'বাচ্ছিননতার দাবখতে দক্ষিণাণ্জলের অঙ্গরাজ্যগুলি ১৮৬১ সালে য্যন্তরাণ্টরীয় সরকারের. 
সঙ্গে যে গৃহযুদ্ধ চালিয়োছল, তার অবসানের পর 'িচ্ছিন্নতাকামণ রাষ্ট্রগদ্ল পরাজিত. 
হয়ে শেষ, পযন্ত সমগ্র যন্তরাষ্্রীর শাসনব্যবন্থা সংরক্ষণের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। 
সোবিয়েত রাশিয়ার যাব্তরাষ্ট্রীয শাসনব্যবদ্থায় কোন অঙ্গরাজ্য 


১৮ সমগ্র যন্তরা্্ থেকে ইচ্ছা করলে বিচ্ছি্ন হতে পারে । কিন্ত; রশ 
ম্বীকার "  অঙ্গরাজ্যগযীলর এই ' অধিকার নামমান্র। কারণ, সমস্ত রুশ 


শাসনব্যবস্থা একই এবং একমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে কমহ্যানিষ্ট- 

"দল নিয়ন্ত্রণ করে থাকে ও করে রাখে । সেখানে ক্ষমতা কেন্দ্র'য় সরকারে কেন্দ্রীভূত । 
প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য সেখানে একই সাম্যবাদী আদর্শে পারচালত। উপরন্তু কেন্দ্রের 
অনুমতি ছাড়া কোনও অঙ্গরাজ্য কখনও সোবিয়েত সাম্যবাদ প্রজাতন্ত্র এঁক্য থেকে 
(বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। ভাদিনএ্কর ( Vyshinsky ) মত সোবিয়েত আইনবিদ্গণ 


রজার সমপ্রাতানধিত্ব সাধারণতঃ ছোটবড় নার্ব'শেষে যন্তরাষ্টরর প্রত্যেকটি অঙ্গ- 
রাজ্যের সমানসংখ্যক প্রার্তানাধ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। 
॥ যক্তরাষ্ট্রায় সরকারের জদ্মবৃত্তান্ত ॥ 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানীগণ মনে করেন যে, প্রত্যেক সরকারই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের এীতহাসিক 
সব সরকারের মত এই ধারাবাহিকতা বজায় রেখে চলে । সরকারের এই বিবর্তনের ক্ষেত্রে 
সরকারও এতিহাসিক  এীতহ্য ও কালচারের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । মাস 
বিবর্তনের ফল বাদীগণ অবশ্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থার 
তারতম্যবেই এই এীতহাসিক বিবর্তনের ব্যাখ্যার মূল সত বলে মনে করেন। 
প্রখ্যাত সংবিধান-বিশেষজ্ঞ স্ট্রং (50978) যুন্তরাষ্টের জন্ম প্রসঙ্গে দুটি ব্যাখ্যা 
স্ায়ের বাগত দ্‌টি_. উপস্থিত করেছেন। যথা-_অন্তভূন্তি পদ্ধাত ( Integration by 
গণ্ধাত £ [১] অস্তভ্ান্তি absorption) এবং সংযৃক্তিকরণ পদ্ধতি (Federal process ) 
kd সংয্‌ন্ধি- স্্ংয়ের উপদ্থাপিত পদ্ধতি দুটির ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা 
যাক। 


৩৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞা ন 


অন্তর্ভুক্ত পদ্ধাতর ফলে আগেকার দিনে পরাজিত কোন রাষ্ট্র বিজয়ী রাষ্ট্রের 
সঙ্গে সন্ধির মারফত এক্যবদ্ধ হয়েছে ।. অথবা, জাতীয়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
অভ না কোন প্রজাতি (9৮:16. 8:০০) পার্্ববতাঁ অন্য রাষ্ট্রের 
সস্তাজযবাদ ও এক- আঁধবাসাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে পড়েছে । এই সব ক্ষেত্রেই কোন 
কোঁন্দুক ; সম্মিলিত সন্ধির দ্বারা এই মিলন পাকাপাক রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু স্ট্রং 
জাতিপ:ঞজের সনদে এই এর মতে ; এর ফলে এককোঁন্দরক রাষ্ট্রের জন্ম হয়। এই পদ্ধতি 
পদ্ধাত পারত্ান্ত সাম্রাজ্যবাদী । বর্তমানে সম্মিলিত জাতিপন্ঞজের সনদের (U.N. 
Charter ) অনুশাষন অনুযায়ী কোন রাষ্ট্র যুদ্ধের মারফত 
সাম্রাজ্যবিস্তারে লপ্ত হতে পারে না। সুতরাং বলা যায় যে, বর্তমানে ও ভাঁবষ্যতে 
অন্তভর্ীন্ত পদ্ধাত আর কার্যকর হতে পারে না। 
স্টুং বলেছেন যে, সংঘ্যান্তকরণ পদ্ধতির দ্বারাই যান্তরাশ্ট্র গাঠত হয়েছে এবং 
ভাঁবষ্যতেও হতে পারে । এই পদ্ধাত বিশেষ এক ধরনের লন ( integration ), 
তাকে অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। ডাহীদর ব্যাখ্যা অন:সারে এই মিলন এমন একটা 
যুক্তরাষ্ট্রের উচ্ভবের সমন্বয় যেখানে সমবায় অংশগযনল মিলিত হয়েও তাদের 
প্রকৃত পদ্ধাত হল স্বাতন্ত্যজীনত পূর্বেকার অস্তিত্ব হারাবে না (“They must 
বন্তরষ্টরীয় পদ্ধাত ৪ এ desire union but not unity” ) | এই দূষ্টিভঙ্গী অনুসরণ 
৪:22 করেই ডাইসি যানতরাষ্্র সম্বন্ধে তাঁর স্মরণীয় সংজ্ঞায় বলেছেন যে, 


ও ক্ষমতা এবং আঞ্ালক স্বাতন্ন্যের অধিকার সম্বিত হয় (4 Federation is “a 
political contrivance intended to reconcile national unity and 


power with the maintenance of state rights”) I 


॥ সদ্ধিমবায় বা রাষ্টরসমবায় ॥ 


ধ্রপদণী শাসনতন্তরবিদগণ পর্বে কার এক ধরনের রাষ্ট্রসংগঠন সম্পর্কে আলোচনা 
করেছেন । আগেকার 'দিনে ( প্রায় শতাধিক বর্ষ আগে) কতকগুলি রাষ্ট্র কয়েকটি 
গৃবশেষ উদ্দেশ্য দ্ধ জন্য নিজেদের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধিকার ত্যাগ না করে সন্ধির 
মারফত একপ্রকার কেন্দ্ৰীয় শাসনব্যবচ্ছা প্রতিষ্ঠা করত। এই সংগঠনকে “সন্ধি 
সমবায়” বা “রাণ্টরসমবায়” (Confederation) বলা হত। ঘুত্ত- 

সান্ধসমবায়ভপ্তড বাজয় সরকারের সঙ্গে সান্ধসমবায়ের সাদশশ্য শধ; এইটুকু যে, 
উভয়বিধ ব্যবস্থাই একাধিক শাসনাঙ্গের মিলিত সংস্থা ॥ কিন্তু 
না ; কিন্ত, যা্তরাণ্টের যঢন্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে বৈসাদশ্যই বেশী এবং সেই 
অগ্ারাজাগুলর সার্ব- বৈসাদশ্য চরমভাবে দেখা দেয়। যথা-_যুন্তরাণ্টর!য় য্যবদ্ছায় 
ভৌমত্ব নেই সংবধান সার্বভৌম এবং সেই সংবিধানের প্রাধান্য অত্যন্ত ব্যাপক 
ও সর্বাত্মক । ধরা যাক-_ভারতায় যন্তরাষ্ট্রের কথা । ভারতীয় সধাবধান প'শ্চমবঙ্গ, 
[্রিপুরা, “বিহার, অন্ধ্র প্রভাত অঙ্গরাজ্যগলেকে সাংবিধানিক সার্বভৌমত্বের আওতায় 
কতকগুলি সাধারণ ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারের দনয়ন্ত্রণাধাীন করে দিয়েছে । কাজেই, 


ঘযন্তরাষ্ট্রীয় সরকারের জম্মব_ত্তাস্ত ৩৯ 


ভারতের অঙ্গরাজাগণালি যযু্তরাষ্টরের অন্তর্ভুক্ত হবার আগে সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল না, 
পরেও সার্বভৌম রইল না। কিন্তু ১৮১৫ ধ্রসস্টাব্দ থেকে ১৮৬৭ গ্রাঁস্টান্দ পর্যন্ত 
জার্মান রাষ্ট্র প্রুশিয়া ও আপ্টিয়াকে নিয়ে যখন রাষ্ট্রসমবায়রূপে গঠিত হল, তখন 
তাদের প্রত্যেকে আগেও যেমন সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল, পরেও তেমন তাদের সার্ব- 
বজায় রাখল । 
আঁত-আধ্দনিক যুগে মার্কিন যুন্তরাষ্ট্র এবং সোবিয়েত রাশিয়া এই দুটি বৃহৎ 
মতাদর্শ গতভাবে পরস্পরাবরোধশ রাষ্ট্রের প্রাধান্যের ফলে বর্তমানে আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রে ক্ষমতার মেরুকরণ ( Polarisation of Power ) দেখা যায়। এই দ্বিমেরু- 
বিভন্ত আন্তর্জণতিক রাণ্ট্রসমাজে (Bipolar internation! society ) ছোটবড় বিভিন্ন 
সঞ্ধিসমবায়ের আত- রাষ্টুই দুটি বহৎশাত্তগোষণ্ঠীর কোন একটির সঙ্গে জোটবদ্ধ। 
আধথনিক উদাহরণ £ যেমন ন্যাটো গোষ্ঠী অর্থাৎ উত্তর অতলান্তিক উপক্‌লভুন্ত রাণ্ট- 
৮21 টা গুলি ( NATO বা North Atlantic Treaty Organisa- 
যেমন, ন্যাটো ও ওয়ার্শ £1০8) মার্কিন শান্তর সঙ্গে জোটবদ্ধ। আবার, পোল্যান্ড 
তর দুটি বিরোধী চেকোণ্লোভাবিয়া প্রভৃতি পূব“ ইউরোপীয় কমদ্যনিষ্ট: রাষ্ট্রগ্ীল 
জোট ওয়ার্‌শ চুক্তি ( Warsaw Pact ) অনুসারে সোঁবয়েত রাশিয়ার 
সঙ্গে জোটবদ্ঘ। এই দুটি জোটের প্রত্যেকটির সঙ্গে আবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি জোটবদ্ধ 
হবার আগে যেমন আইনতঃ সার্বভৌম রাষ্ট্র ছিল, জোটবদ্ধ হবার পরেও তারা তাদের 
আইনগত রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব বিসর্জন দেয় নি। সুতরাং আধুনিক জোটবদ্ধতার 
মধ্য দিয়ে ধুপদণ কালের সম্ধিসমবায়ের পুনরাবিভণব বিশেষভাবে লক্ষণীয় । 


॥ যুক্তরাষ্ট্র ও সৰ্ধিসমবায়ের মধ্যে তুলনা ॥ 


প্রথমতঃ সাঁন্ধসমবায়ে জোটবন্ধ রাষ্ট্রগলি আইনগত অর্থে সাবভৌম। 
[১] সাঁখসমবারের | যনতরাণ্টেও অঙ্গরাজ্যগুলি সংবিধানের মারফত কিছুটা গ্বাতন্ত্য 
চান্জবধ রাগ্লি. (401010105) ভোগ করে। তাদের এই স্বাতন্তযাকে (autonomy) 
সার্বভৌম, রাষ্ট্রে কখনই সার্বভৌমত্ব ( $০ver৫i৪০ ) বলা চলে না। উইলোবি 
অঙ্গরাজাগ্াল সার্বভৌম (Willoughby) এর কারণ নির্দেশ করে বলেন যে, সম্ধিসমবায়ে 
নয সম্মালত রাষ্ট্রগুলির ক্ষমতার উৎস নিজেদের সার্বভৌম সত্তা, 
কিন্তু যুন্তরাণ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগৃলির ক্ষমতার উৎস হলঃ সংবিধান এবং সেই সংবিধানের 
ওপর তাদের কর্তৃত্ব খুব সীমাবদ্ধ । 
দ্বিতাঁয়তঃ, যয্তরাণ্্ীয়ু সংবিধান প্রবর্তিত হলে একটা নতুন জাতি ও একটা নতুন 
সার্বভৌম রাষ্ট্রের পত্তন হয় । কিন্তু সম্ধিসমবায়ের অন্তর্গত রাষ্টর- 
[২] সামধসমবায়ের ফলে গল জোটবষ্ধ হয়েও নিজেদের সার্বভৌম সত্তা বজায় রাখে বলে 
গজ এই প্রকার সংগঠনের দ্বারা কোন নতুন জাতি বা সার্বভৌম রাষ্ট্র 
যক্তরাণ্টে এর ব্যতিরম গড়ে ওঠে না। ১৮৬১ গ্রাস্টাম্দে দাঁক্ষিণাঞ্চলের বিচ্ছিল্নতাকামণ 
অঙ্গরাজ্যগুলি একটি রাষ্ট্রসমবায় ( Southern Confederacy ) 
গড়ে তুলে মাঁকন যাত্তরাম্ট্রীয় এক্যের প্রতি চ্যালেঞ্জ জানয়েছিল। কিন্তু হলকম্বি 


8০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


( Holcombe ) বলেছেন যে, এই দক্ষিণ রাষ্ট্রসমবায়ও সক্ষম আইনগত বিচারে 
“্রাষ্ট্রসমবায়” ছিল না॥ কারণ, এই অঙ্গরাজ্যগুলি সমবায়শী সংগঠনে যোগ দেবার 

পূর্বেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্য ছিল মাত্র । 
তৃতীয়তঃ, উইলোবি প্রমুখ মাঁকনী আইনবিদ্‌গণ বলেছেন যে, যান্তরাশ্ট্র কোন 
চুক্তির দ্বারা সৃষ্ট হয় না, মার্কিনি য্যন্তরাপ্ট্রেও হয় নি। সাংবিধানিক 


(৩) সান্ধসমবায়ে 2 
সমবায়" রাষ্ট্রগযীলর আইন (Constitutional Law) হল যান্তরান্ট্রীয় সংগঠনের মৌল 


সার্বভৌমত্ব প্রধান, ভীত্তি। কারণ, এ শাসনব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য সর্বত্র 
১০ সংবধান শ্পকৃত। কিল্তু সম্থিদমবায়ের মল ভিঁত্ত হল চ্যানত। চ্ানতর 
দ্বারাই একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সম্িসমবায় সৃণ্টি হয়। আবার, 
অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে চযান্তবদ্ধ হবার অধিকার রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের একটা প্রধান লক্ষণ । 
[৪] সাঁন্ধসমবায়ে চতুর্থ, যযুন্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সংবিধানের প্রাধান্য সূচিত 
সমবাযী রাণ্টাগনুল হবার দরুণ সেখানে স্ংাবধানের সর্বপ্রধান ভাষ্যকার ও কেন্দ্র 
টি নু এবং অঙ্গরাজ্যগীলর উচ্চতম 'অভিভাবকর্‌পে যডন্তরাণ্ট্রীয় উচ্চতম 
ha: আদালত অপাঁরহার্য। 'কল্তু সান্ধিসমযায়ে রাষ্টরগুলির সার্ব- 
‘বচারালয় আঁভভাবক ভোৌমত্ব তারা নজেরাই রক্ষা করার অধিকারী ৷ সেখানে সণ্ঘবদ্ধ 
রাষ্ট্রগুলে নিজেরাই নিজেদের অভিভাবক ॥ 
পণ্চমতঃ, সাঁম্ধসমবায়ের কেন্দ্রীয় সংগঠন সমবায়ী রাষ্টরগ্াীলর জনগণের ওপর 
প্রত্যক্ষভাবে প্রভাব বস্তার করতে পারে না। ন্যাটো সংস্থার প্রধান দপ্তর বেলজিয়ামের 
[া সমবায়ী রাষ্ট্র. অনত্গত ব্সেলস শহরে এই দপ্তর ন্যাটোর জোটবদ্ধ রাষ্ট্র- 
জনগণের ওপর সন্ধি গর্গালর কাছে নানা প্রস্তাব সুপারিশ করতে পারে; কিন্তু এর 
সমবায়ের প্রভাব পরোক্ষ, অন্তূ্ত সমবায়" রাষ্রগ্যাল প্রত্যেকেই সার্বভৌম হবার ফলে সদর 
য্তরাষ্টে এই প্রভাব দপ্তরের কোন 'সদ্ধান্ত বা সুপারিশ কার্যকর করা বা না-করা 
৬, সম্পূর্ণভাবে রা্ট্গুলির ইচ্ছাধীন। কিন্তু যনরাষ্টর কেন্দ্রীয় 
সরকার সধাঁবধানপ্রদত্ত ক্ষমতার বলে যে কোন আদেশ-উপদেশের মাধ্যমে অঙ্গরাজ্য- 
গুলির নাগরিকদের ওপর নানাভাবে প্রভাব বস্তার করতে পারে। 
[৬] সমবাযণ রাষ্টগ্ুল.  যষ্ঠতঃ, সান্ধসমবায়ের অন্তর্ভুক্ত রাষ্টগ্লি নিজেদের সার্ব- 
ধবচ্ছি্ন হতে পারে, ভৌম শান্তর মাধ্যমে সমবায় পরিত্যাগ করার অধিকারী ৷ কিদ্তু 
তরে পারে না. যযন্তরাষ্ট্রের অন্তভূ্ত অঙ্গরাজ্যগালর এ অধিকার নেই, কেননা 
তারা কেউই সার্বভৌমত্বের আঁধকারী নয় । 
সপ্তমতঃ সম্ধিসনবায় বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কতকগাঁল রাষ্ট্রের সমবায় । 
[৭] তই যুাগ্টের. সেই উদ্দেশ্য দসদ্ধ হলেই তারা সমবায় থেকে বিচ্ছিমন হতে 
তুলনায় সা্ধসমবার  পারে। উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হলেও পারে, কারণ, তারা সার্বভৌম । 
গার এর পরোক্ষ প্রতিক্রিয়া হিসাবে বলা যায় যে, এর ফলে সাম্ধ- 
সমবায় যযন্তরাষ্ট্রের তুলনায় স্বল্পায়ন হবার সম্ভাবনা । 
অণ্টমতঃ, সাধারণতঃ যযুন্তরাষ্ট্রে দ্বি-নাগরিকত্ নণীত বলবৎ থাকে । অর্থাৎ- 
নাগাঁরক একই সঙ্গে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের এবং নিজের অঙ্গরাজ্যের নাগারক। কিন্তু সাঁম্ধ- 


যান্তরাষ্ট্র ও সাঁম্ধসমবায়ের মধ্যে তুলনা ৪৯ 


সমবায়ের সদর: দপ্তর সাধারণতঃ এভাবে নিজস্ব পৃথক কোন নাগারকত্ব সমবায় 
রাষ্ট্রগ্ীলর জনগণের ওপর অর্পণ করতে পারেন না। সে ক্ষেত্রে সমবায়ণ রাষ্ট্রগুলির' 
[শি যতনে প্রত্যেকটির নাগরিকত্বই সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের নাগরিকদের একমান্ত' 
দ্বিনাগরিকত্ব থাকে, . নাগরিকত্ব । কমন€ওয়েলংথভূত্ড (Conmonwealth) রাষ্ট্রগ্রীলর 
সণ্ধিসমবায়ে থাকে, - ক্ষেত্রে অবশ্য এর ব্যতিক্রম দেখা যায়। ২৯৪৯ সালের সন্ধির ফলে 
রান গ্রিক কমনওয়েলথ কানাডা, অপ্টেুলিয়া, নিউাজল্যাণ্ড্‌, ভারত প্রভৃতি. 
টস পরিকর ডোমিনিয়ান্‌( Dominion ). এবং বসথাদেশ, শ্রীলঙকা প্রভাত 
আধকারী হলেও তাদের প্রজাতন্ত্র ( Republi ) নিয়ে গঠিত হয় । ফলে কমনওয়েলথ্‌ 
নাগরিকদের কমন-... একটি সান্ধনমবায়। সুতরাং ভারতীয় বা গ্রীলঙ্কার নাগারক 
ওরেলখ নাগারক, একই সঙ্গে কমনওয়েলখেরও নাগরিক । তবে আধুনিক আন্তজ-...: 
৮ ১খুএ নারি আইনাবদদের মতে, কমনওয়েল্‌থের অন্তগর্ত রাশ্ট্রঁ 
নয় ' 3 bl < 

গুলির নাগাঁরকগণ প্রায়ই তাঁদের নিজেদের রাষ্ট্রীয় নাগরিকত্বের 
ওপরই অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করেন॥ ফলে, তাঁদের কমনওয়েলথ: নাগ্ারকত্বকে 
সক্ষম আইনগত বিচারে ও ব্যবহারিক অর্থে ?ফলগ্রদ নীগারকত্ব” ( Effective. 
Citizenship বা Effective Nationality ) বলা চলে না। 


॥ যুক্তরাষ্ট্র প্রকারভেদ ॥ 


. সাধারণতঃ বলা যায় যে, সাংগঠনিক দিক থেকে যবন্তরাপ্ীয় সরকারগ্ীল সবই এক. 
পা রকমের। কেন্দ্রীয় এবং আণ্চালক দরকমের সরকার, তাদের মধ্যে 
রষ্টীগুল ৫ টা নির্দিষ্ট নত অনুযায়ী ক্ষমতাবণ্টন ব্যবস্থা, শাসনতন্রের : 
| অনমনায়তা, সাংবিধানিক প্রাধান্য, যুন্তরাষ্ট্রীয় [বচারালয়ের. 
আঁভভাবকত্ব, রাজস্ববণটন নগীত ইত্যাদি সমস্ত যত্তরাণ্টেই লক্ষণীয় । f 
কিন্তু কতকগ্ীল বিশেষ কারণে যুন্তরা্রীয় শাসনব্যবগ্থাগৃলির মধ্যে বিভিন্নতা 
বাভন্নতার কারণ £ দেখা যায়। প্রথমতঃ, ক্ষমতাবণ্টন নগৃতির পার্থক্য । দ্বিতীয়তঃ). 
[১ ক্ষমতাবণ্টন নশীত, সাংবিধানিক 
১৮৩৫২ ১ সংবিধান সংশোধনের নশাতির পার্থকা। চতুর্থতঃ, যা্তরাষ্টীয়. 
শোধন পদ্ধতি, [8]... শাসনব্যবদ্থায় কেন্দ্রীয় ও আগুলিক সরকারের পারস্পাঁরক সম্পর্ক 
কার্যানর্বাহপ্রগালী... অন্যায় কাধণীনব্াহপ্রণালগর পার্থক্য । 3 


আণ্চলিক সরকারের শাসনক্ষমতা ও আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা দুটি... 
ফলে প্রতোক ক্ষেত্রে tl 
দুংকর যৃন্তরাম্খ ৪! পৃথক তালিকায় উল্লেখ করা আছে। কিন্তু এমন কতকগ্যলি 
[১] কনা ; [২] ক্ষমতা প্রয়োগ করার ক্ষেত্র ভাবষাতে উপাস্থিত হতে পারে, যেগুলি 
৮ :ক্ষমতাবণ্টন সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকার বা আঞ্চলিক সরকার এদের যেকোনও: 
নিয়ে দইয়ের পার্থকা একটির কর্‌ ত্ব প্রয়োগ আবশাকীয়॥ এগুলি হল কতকগ্যলি 
অবশিষ্ট ক্ষমতা (Residuary powers) কানাডীয় শাসনতম্তের ৯১ ধারা অনুযায়ী, 


ই রাষ্বিজ্ঞান-: 


অবাশিষ্ট ক্ষমতাগলি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে আঁপ‘ত হয়েছে । অর্থাৎ, এই ক্ষমতাগুলি 
সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের রচিত আইনকানুন চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে । মার্কিন 
যুক্তরাষ্ট্রের সধাবধানে অবশিষ্ট ক্ষমতাগল তঙ্গরাজাগুঁল ভোগ করে থাকে। 
য্ন্তরাষ্টরীয় শাদনতষ্তে সাংবিধানিক প্রাধান্য বজায় রাখার নাঁতির পার্থক্য 
অনুযায়ী দুরকমের যস্তরাষ্্রীয় সরকার দেখা যায়_-মাকিন এবং সুইজারল্যান্ডের 
যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুন্তরাষ্ট্রের সংবিধানের ২, ৩ ও ৬২) ধারা অনযায়ণ যুন্তরাষ্ট্রীয় 
সবেণচ্চ আদালত সাংবিধানিক প্রাধান্য বজায় রাখার চেণ্টা করে এবং শাসনতন্বের 
টিলা আভিভাবকরুপে কাজ করে। কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের যডন্তরাষ্ট 
bet LTE যুন্তরাষ্ট্ীয় আদালতের বদলে এই কাজের ভার দেওয়া হয়েছে 
মধ্যে পার্ম 59.06]. যারাম্ম্রী় আইনসভার ওপর তাছাড়া, স:ইজারল্যাণ্ডের 
সাংবধ্যনক প্রাধান্য যনুস্তরাষ্ট্রায় শাসনব্যবস্হায় আর একাঁট আঁভনব ব্যবস্হা দ্বারা 
রক্ষা নিয়ে সংবিধানের প্রাধান্য স্বাকার করে নেওয়া হয়েছে। সুইজারল্যাণ্ডে 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ( Direct Democracy ) প্রচালত। অর্থাৎ, 
সেখানে যুক্তরাষ্ট্র প্রাধান্যের অর্থই হল শাসনতন্দের প্রাধান্য । যাঁদ ৩০ হাজার 
ভোটদাতা অথবা ৮টি ক্যাণ্টন: (০0৫০7) বা অঙ্গরাজ্য দাবী করে যে কোনও বিশেষ 
যয্তরাষট্রীয় আইন জনগণের অনদ্মোদন.না পেলে বলবৎ হবে নাঃ তা হলে এ আইন 
গণভোটের দ্বারা অনুমোদন লাভ না করলে আইন বলে গ্রাহ্য হবে না। 
শাসনতন্বের সংশোধন-ব্যবস্থার পার্থক্যের 1ভাঁততেও যাক্তরাষ্টরীয় শাসনব্যবস্হার 
মধ্যে তফাৎ দেখা যায়। মাঁকিন যন্তরাণ্ট্রে [তন-চতুথাংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভার 
অনুমোদন ছাড়া সংবিধান সংশোধন করা যায় না। তাই 
পু সংশোধন মার্কিন যন্তরাষ্টীয় শাসনতন্ত অনমনীয়। সুইজারল্যাণ্ডের 
যাক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র অপেক্ষাকৃত নমনীয়। কারণ, সেখানে 
ননার্দ্টসংখ্যক জনগণ যদ উদ্যোগণী হন, তাহলে তাঁদের স্বাক্ষর গণ-উদ্যোগের দ্বারা 
সাবধান সংশোধনের প্রস্তাব গ্রহণ করা যেতে পারে এবং পরে গণভোটের দ্বারা এ 
সংশোধনী আইন গৃহীত হলে তা চূড়ান্তভাবে অনমোদদিত বলে বিবেচিত হবে । 
আধুনিক শাসনতন্তরবদূগণ ঘন্ততরাগরীয় শাসনব্যবস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় ও আপ্চলিক 
সরকারের কাষণীনবণহ-পদ্ধাতর ওপর ভীতি করে চতুর্থ প্রকার যাত্তরাষ্টীয় শাসন- 
ব্যরস্হার উল্লেখ করেন। যযুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবন্থায় আধমীনক রাণ্ট্রিক জীবনের জটি- 
লতা দৈনান্দিন ব্‌দ্ধি পাওয়ার ফলে কেন্দ্রাভিমুখশী ঝোঁক দেখা 
4৮7 যায়। “কিন্তু যযন্তরাষ্টীয় শাসনয্যযন্থার এই কেন্দ্রাভিমনখিতার 
বা সহ-সাঁৱর যন্তরষ্রঃ - ফলে কেন্দ্রীয় সরকার এবং আঞ্টালক সরকারের সম্পক্টা পুরো 
যেমন-_ভারত, গু, পরার প্রভু-ভূত্যের সম্পর্ক নয় । কেন্দ্রীয় সরকার এবং আগ্সালক 
সরকার উভয়েই মনে করে যে তারা সমগ্র জাঁতর একটি সামাগ্রক 
রাজনৈতিক সত্তার অংশবিশেষ ৷ তারা যেন সমগ্র জাতির পর্ণ সামাজিক, রাজনোতক 
অর্থনৈতিক উন্নাতর জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ। এই অর্থেই আধ্বানক যযুন্তর৷ষ্ট্রীয় শাসন- 
ব্যবস্হাকে কোনও কোনও ক্ষেত্রে সমবা'য়ক বা সহ-সাক্তিয় (Co-operative or Parti- 
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9091015 ) যুক্তরাষ্ট্র বলা হয়। ভারত এই ধরনের যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হার প্রকৃষ্ট 
উদাহরণ। কারণ, ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে নানা কারণে কেন্দ্রের প্রাধান্য স্হাঁপত। 'কম্তু 
তাই বলে অঙ্গরাজ্যগুল কেন্দ্রের ?নছক আজ্ঞাবহ কতকগুলি পাঁরচারক নয়। এরা 
যেন সমস্ত সৌরয্যবদ্ছার চারপাশের গ্রহমণ্ডলশ ॥ ছোটবড়-ীনার্বশেষে একই নিয়মে 
এরা কেন্দ্রের চারপাশে সাধারণ গাঁতবেগকে আশ্রয় করে চলমান। কেন্দ্রীয় সরকারও 
এই দ্‌ৎ্টভঙ্গী অনুসরণ করে ভারতের অঙ্গরাজ্যগণ্লকে সাধারণ আঁভভাবকত্বের বন্ধনে, 
সহযোগিতা ও সহমার্মতার টানে বেধে রেখেছে । অবশ্য এই আদর্শগত ভারগাম্য 
রক্ষা বাস্তবক্ষেত্রে নানা ঘাত-প্রাতঘাতের ফলে কোন কোন সময়ে সম্ভব হচ্ছে না। 
জাতীয় স্বার্থের প্রতি কোন কোন ক্ষেত্রে উদাসীন হয়ে অঙ্গরাজ্যগলি নিজেদের 
স্বার্থকে বড় করে দেখছে ॥ আবার কেন্দ্রীয় সরকারও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ 
দেখতে গিয়ে পৃথকভাবে কোন কোন 'যাশভ্ট অঙ্গরাজ্যের স্বার্থ ক্ষুগ্ন করে। এই 
দ্য দূঘটনারই ফলশ্রাত এক-_জাতীয় ক্ষেত্রে বিচ্ছিন্নতা, আণ্যালকতা ইত্যাদির 


,ক্তরাষ্ট্রায় শাসনব্যবস্থার গুণ ॥ 


মাঁক“ন দেশ যে অনবদ্য শাসনব্যবস্থা পৃথবীর শাসনতন্ত্রের ভান্ডারে উপহার 
দিয়ে গেল তা হল যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা । এঁক্য ও বৌচত্র্ের মধ্যে, বেন্দ্রাভমুখী 
এবং কেন্দ্রুবরোধী গাঁতবেগের মধো, স্বাধীনতা ও সুসংবদ্ধতার মধ্যে, স্বায়ত্তশাসন 
এবং আত্মনিয়দ্ত্রণের মধ্যে রাষ্ট্রের জীবনকে একটা সামাঁগ্রক, নিটোল রূপে রূপায়ত 
হ৯ জটিল করে য্যন্তরান্্রীয় শাসনব্যবস্থা । যাব্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একক রাজ্য- 
গল 21১) জাতীয় ও দলি নিজেদের স্বাধিকার বজায় রাখতে চায়, আবার একটি 
অন্গরা্দীর দুরকম কেন্দ্রীয় শাসনের আশ্রয়ে আশ্রিত হয়ে কতকগুলি সাধারণ সুযোগ 
আইন থাকার সার্থকতা সুবিধাও ভোগ করতে চায় । জুতরাং প্রথমতঃ, সাধারণ স্বার্থের 
ক্ষেত্রে যন্তরাণ্টরীয় সরকার কেন্দ্রীয় আইন প্রচলন করে, আণ্ঝলিক 
স্বাধিকার রক্ষার জন্য আগ্ীলক সরকারদের হাতে গ্রয়োজনমত আইনপ্রণয়ন করার 
ক্ষমতা দিয়ে দেয় । এইভাবে মাঁর্কন য্যন্তরাষ্ট্রের মত দেশে দ্বৈত নাগাঁরকত্ব চাল; 
থাকলেও সেখানে জাতগয় এক্য গড়ে ওঠা অসম্ভব হয় নি। 
দ্বিতীয়তঃ ভারতের মত আঞ্চলিক বৈচিত্র্য ভরা দেশের পক্ষে এই শাসনব্যবস্থাই 
অধিকতর বাস্তবভিত্তিক । ভারতে নানা বর্ণের, ধমে'র, ভাষার, বংশগত প্রজাতির 
অস্তিত্ব সব“জনাবাদিত । এইসব বৈচিত্র নিয়ে এক একটি অঙ্গরাজ্যে অসংখ্য সমস্যা । 
১১৮০৬ এই অঙ্গরাজ্যগুলিকে আংশিকভাবে আণ্চালক স্বাধীনতা দেওয়ার 
সোবিরেতরাশিয়াও ফলে এরা নিজেদের স্বার্থে জাতাঁয় এক্য বজায় রাষ্রতে খুবই বাগ্ন 
দেশে এর সার্থকতা হয় এবং সাধারণ যুন্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত থেকে সহযোগিতা ও 
সহান;ভাঁতর সুদ যোগসতে সাশ্মািত হয়। সোবিয়েত রাশিয়ার 
মধ্যে ভাষা, ধর্ম প্রভূতিকে কেন্দ্র করে অসংখ্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বসবাস করে। 
তাদের সকলকেই সমান মর্যাদা এবং সমান ক্ষমতার আঁধকারী করে, একই সাম্যবাদী 
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আদর্শে অনুপ্রাণিত করে গড়ে উঠেছে সোবিয়েত য্ব্তরাষ্ট্ী। ₹ য্ক্রাষ্টে 
তন সাদ 
[৩] ব্লাইস বলেন যে, তৃতীয়ত মার্কন প্রজাতন্ত্রে ইংরেজ দূত ও সেখানকার 
যতরাম্্ীয় সংবিধানে সংবিধানের প্রধান ভাষ্যকাররপে খ্যাত অধ্যাপক ব্রাইস্‌ বলেছেন 
সহা চালানো যে, কেন্দ্রীয় ও আণ্ালক দ:’প্রকার শাসনব্যবস্থা চাল্‌ থাকায় 
যুন্তরাষ্ট্রে সাংবিধানিক ও প্রশাসনিক ক্ষেত্রে সব'দা পরীক্ষা- 
1নরাক্ষা চালানো চলে । আণ্চালক সরকারে বহু বৈচিত্র্য থাকে । 
চতুর্থতঃ, লর্ড ব্রাইসের মতে, যযুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় 
০৯১১৭ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অনেক শাসনক্ষমতা থাকলেও তার পক্ষে 
চারী হতে পারে না ১৫8 cob Bas natu 22rd tnd 
হতে পারে না। কারণ, শাসনতন্তে 
সান নর: * সর 
[৫] নাগাঁরক আঁধকার পণ্চমতঃ য্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবদ্থায় লিখিত শাসনতন্তে সাধা- 
সংবিধানে বিধিবন্ধ;  রণতঃ নাগারকদের মৌলিক আঁধকারগ্াঁল লিপিবদ্ধ ও সংরাক্ষিত 
ফলে বিপ্লবের সম্ভাবনা রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ফলে জনগণের মধ্যে সন্তোষ ও সম্প্রীতি 
কম দেখা যায়, হিংসাত্মক বিপ্লব ইত্যাদির সম্ভাবনা কম থাকে। 
যণ্ঠতঃ, যাত্তরাম্টরীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় এবং আণ্মালক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা বান্টিত 
হয়, রাজস্ব এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক দায়-দায়িত্বও বাণ্টিত হয়ে: 
[৬] অর্থনৈতিক পাঁর- থাকে। উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মাধ্যমে দেশকে 
৮৭১৩ সহজেই ধীরে ধীরে উন্নত এবং স্বানর্ভ'র করে তোলা যায় । এখানে 
ভারতের সাত বা পাঁচসালা উল্লেখযোগ্য যে, সোবিয়েত রাশিয়ার সাতসালা এবং ভারতের 
পাঁরকজ্পনার আঁভজ্ঞতা পাঁচসালা পাঁরিকল্পনার (Seven or Five Year Plans) মাধ্যমে 
অর্থনোতক উন্নয়ন অনেকাংশে সম্ভব হয়েছে এই দুই দেশে 
যুন্তরাণ্টনীয় শাসনব্যবন্থা প্রচলিত থাকার ফলে । 
সপ্তমতঃ, যাব্তরাম্ট্রীয় শাসনব্যবদ্ছার সঙ্গে অনেকে অর্থনগীতর শ্রমবিভাগ ( Divi- 
5101) 0f Labour ) পদ্ধাতর তুলনা করে থাকেন। সমাজে একই মানুষ নানা কাজে 
শ্রামকরপে সমান দক্ষ ও পারদ হয়ে উঠতে পারে না। কিন্ত শ্রমাবভাগ থাকলে 
এক একটা {বিশেষ কাজে বিশেষ দক্ষতাসম্পন শ্রামক গড়ে ওঠে । যুক্তরাষ্ট্রের বেলাতেও: 
তাই. বিরাট দেশের প্রত্যেক প্রান্তের প্রয়োজন অনুসারে শাসন- 
[| অর্ক নর কার্য সম্পাদন করা পরকটিমার সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। সব 
১০৬ কাজ করতে গয়ে বহু কাজই ভালভাবে সম্পাদিত করা এ সর- 
কারের পক্ষে অসম্ভব । তাই যযুন্তরাণ্ট্ীয় শাসনতন্তে যেন কেন্দ্রীয় 
ও আঞ্টালক সরকারের মধ্যে একই শাসনকার্ষের অংশাবশেষকে অবলম্বন করে এক 
ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক শ্রমাবভাজন নগাঁত বিধিবদ্ধ হয়। যযন্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 
ব্যবদ্থা শুধু শাসনক্ষমতা বণ্টনের তালিকা নয়, কাজের জন্য বর্ম বণ্টনের, শ্রমবণ্টনেরও 
তালকা। ফলে, যযন্তরাম্ট্ীয় প্রশাসনে দক্ষতা আসে। 


য্স্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হার গুণ ৪ 


অন্টমতঃ কেন্দ্রীয় ও আন্ালক দুরকমের সরকার একই সঙ্গে একই দেশে একই 
শাসনতন্ত্র অধীনে কার্যকর থাকার ফলে যু্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবদ্থায় নাগারকগণ 
| রাষ্ট্র সম্বন্ধে বেশগ সচেতন হয়ে ওঠার এবং আঁধকতর প্রশাসনিক 
রাতে প্রাশক্ষণ লাভের সুযোগ পান। ফলে যাব্তরাস্্রীয় শাসনব্যবদ্থায় 
থাকায় জনগদের রাজ, নাগারকদের রাজনৈতিক শিক্ষাদান অন্যান্য শাসনব্যবন্থার চেয়ে 
সংযোগ বেশী সহজ এবং সার্থক হয়ে ওঠে ॥ জনপ্রশাসনতন্ত্ে ( Public 
Administration ) দ্ানগয় স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থায় সাধারণতঃ 
এ ধরনের ব্যবন্থার বৈশষ্টের উল্লেখ করে তার যৌন্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। 
সুতরাং য্ন্তরাষ্টে গণতন্ত্র সফল করার জন্য গণতান্ত্রিক নাগক গড়ে তোলা সহজ। 
নবমতঃ, ছোট ছোট রাষ্ট্র অনেক সময় দূর্বল ও শাসনচালনায় অসমর্থ এককরবপে 
গার্্ববতণ রাষ্ট্রগ্‌নিলর পক্ষে রাজনৈতিক আঁনশ্চয়তা ও অশান্ত সৃষ্ট করে তুলতে 
পারে। কিন্তু য্তরাম্ট্রীর ব্যবস্থায়.এ ধরনের দুর্বল, ছোট রাষ্্গীল গমিিতভাবে 
শক্তিগালী হয়ে ওঠে । একা তাদের কারুর পক্ষে এই শীক্তিসংগ্রহ অসম্ভব । কাল 
তি ফিডারশ্‌ ঠিকই বলেছেন যে, প্রান্তন ব্রিটিশ উপনিবেশগ্ীল যদ 
গল সবলের সাহায্যে প্রত্যেকে স্বতন্ত স্বাধীন রাষ্টরূপে নিজেদের গড়ে তুলত, তাহলে 
মালিতভাবে উন্নত হয়ত আজকের সুসম-দ্ধ, ক্ষমতাশালগ মার্কিন যুন্তরাষ্টেুর পত্তন 
হতে পারে সেখানে হত না ৷ কানাডায় যযন্তরাণ্টেতর উদাহরণ দিয়েও এ কথার 
সত্যতা প্রমাণ করা যায়। ত্রিপুরায় বামক্রণ্ট সরকার থাকলেও 
কংগ্রেসী কেন্দ্রীয় সরকার তপুুরার অনগ্রসরতা দূর করার জন্য অন্য অঙ্গরাজ্যের 
তুলনায়, এমন ক বামষণ্টশাঁসত পাশ্চমবঙ্গের চেয়ে, ত্রিপুরায় প্রচুর অর্থ ব্যয় 
করেছে।, যটন্তরাষ্টুীয় ব্যবস্থা থাকার ফলেই সেটা সম্ভব হয়েছে। 
্তেরাষ্্রায় সরকারের দোষ-ত্রুটি ॥ 

. যুন্তরাষ্টলীয় শাসনব্যবচ্হার প্রধান দোষ সম্পর্কে মন্তব্য করতে গয়ে গেটেল্‌ 
(9০011) মা্কন য্তরাষ্ট্ের নজর দৌখয়ে বলেন যে, প্রথমতঃ, এধরনের শাসন- 
ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় ও আঞাঁলক সরকারের মধ্যে প্রায়ই ক্ষমতার এলাকা এবং পারমাণ 
এ পাপ যাক্তরাষট; ব্যবচ্ছা দল শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়াতে পারে। যব্ত- 
ভারসামা রক্ষা করা রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবচ্হা এক ধরনের ক্ষমতার ভারসাম্য (Balance of 
কাঁঠন ; কেন্দু-অঙ্গরাজ্য ০০৩7) স্থাপনের চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত এ শাসনব্যবচ্হায় 
লড়াইয়ের সম্ভাবনাঃ 'বাভন্ন এককের মধ্যে ক্ষমতার বণ্টন ও ভোগ নিয়ে তাঁৱ দ্বন্দ্ব দেখা 
অকংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গ দেঁয়। এক অঙ্গরাজ্য অন্য অঙ্গরাজ্যকে অথবা কেন্দ্রকে দোষারোপ 

সরকার বনাম কংগ্রেসী ৬ 

কেন সরকার করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ভারতে ৭০ দশকের গোড়ায় 
যখন অবংগ্রেসী সরকার ভারতের নানা অঙ্গরাজ্যে গড়ে ওঠে, তখন 

এবং বর্তমানে কোনও কোনও ক্ষেত্রে তারা অনেক সময় কেন্দ্রীয় সরকারের {বিরুদ্ধে 

অবহেলার আঁভযোগ তোলেন । পাঁশ্চমবঙ্গের বর্তমান বামন্রন্ট্‌ সরকার কেন্দ্রাবিরোধি- 


৪৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নিয়ে বিবাদাবসম্যাদ দেখা দেয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই . 
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তার অভিযোগ তোলেন । কিন্ত কেন্দ্রের কংগ্রেসী সরকার আবার পশ্চিমবঙ্গের এই 
অভিযোগ অস্বীকার করেন। 
দ্বিতীয়তঃ, য্ন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হায় একাধিক শাসন-প্রতিষ্ঠান থাকার ফলে এই 
[ইারাষ্টে দুঃকম সরকার ব্যবস্হার পরিচালনা বায়বহুল হয়ে দাঁড়ায় । কেন্দ্রীয় ও আঞ্চ লক 
থাকার জন্য বিরোধ সরকারের মধ্যে বায়বরাদ্দ, রাজস্ববস্টন প্রভৃতি বিষয়ে ঘোরতর 
harass Sos মতানৈক্য ঘটতে পারে, শাসনতন্তে নিদিষ্টি ন'ীঁতনিধ'রণে 
৪০১: প্রায়ই অযথা অযাঞ্ছিত দেরী হয় এবং দ্বৈত বা বহুধাবিভন্ত 
শাসননগাঁত প্রচলিত হবার ফলে শাসনকাে" জটিলতা বদ্ধি 
পেতে পারে বা অবাঞ্ছিত অচলাবচ্ছার সৃষ্টি হতে পারে । 
তৃতীয়তঃ, কেন্দ্রীয় ও আঞ্চালক সরকারকে পরস্পরের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ধণরস্থির 
ভাবে চলতে হয়। জাতাঁয় বনাম আগ্চালক স্বার্থ, অঙ্গরাজাসমূহের অর্থনৈ তক 
[৩] ফলে প্রশাসনে অধিকার ইত্যাদি স্পর্শকাতর প্রশ্ন প্রায়ই কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্য 
মন্হরতা, শৈথিলা সরকারদের বিব্রত করে। ফলে, যাব্তরাষ্্রীয় শাসনবাবচ্হায় 
জাঁটলতা, মন্থরতা ও শৈথিল্য দেখা দিতে পারে। 
চতুর্থ যযন্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান সাধারণতঃ লিখিত ও ঘদ্পারবর্তনীয়॥ তাই 
প্রয়োজন দেখা দিলে সংবিধানকে সহজে নমনাঁয় করা যায় না। 
[নমল শাসন নানা বিপরতমুখাঁ স্থাথের টানাপোড়েন থাকে। ফলে, হ্ত- 
রাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্র দেশের প্রগ্গাতশলতার পথে প্রতিবন্ধকতা 
সৃষ্টি করতে পারে। 
পঞ্মতঃ, যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হায় যাঁদ কেন্দ্রীয় ও আগ্াঁলক সরকারের মধ্যে সব 
[৫] অঙ্গরাজ্যগুলির দিক দিয়ে সামঞ্জস্য রচিত না হয়, তাহলে রাষ্টে এক্যের বদলে 
৯ বলো চরম বিচ্ছিন্নতা দেখা দিতে পারে ॥ এই অবস্হায় অনেক সময় 
সারে ১৮৬১ সারের একক রাজাগযাল স্বতন্ত্র রাষ্টরগঠনের জন্য চেস্টা করতে পারে। 
মার্কন গৃহযন্ধের ১৮৬১ সালে মার্কিন যুন্তরাণ্ট্রের অস্তিত্বই এ ধরনের বিচ্ছমতা- 
নাঁজর কাম জনগণের সঙ্গে জাতীয় এক্যপ্রার্থী জনগণের গৃহযুদ্ধের 
ফলে বিল:প্ত হবার উপরুম হয়েছিল ॥ শেষ পর্যন্ত অবশা যুদ্ত 
রাষ্ট্রীয় জাতীয় সংহাতির জয় হয় । | 
ষণ্ঠতঃ, যন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় অঙ্গরাজ্যগুলে অনেক সময় প্রস্পরবিরোধণী 
[৬] কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের আইনকানুন প্রস্তুত করে। এর ফলে শুধ যে শাসনতান্তিক 
প্রস্পঃবিয়েধা আইন: অসুবিধার সৃষ্টি হয় এবং জটিলতা বৃদ্ধি পায়, তা-ই নয়। এই 
বিভ্রান্তি ও জাটলত. ধরনের পরস্পরবিরোধণ আইনকান:নের চূড়ান্ত ব্যাখ্যার সন্ধানে 
সৃষ্টি করতে পারেঃ _ “ববদমান'এককগুলি৷ শেষ পর্যন্ত যু্তরাষ্ট্রীয় উচ্চতম আদালতের 
ফলে আইনজীবীদের 
প্রাধানত 11 পথে ধাবিত হয় । ফলে, অযথা মামলা মোকদ্দমা চলতে থাকে । 
এজনাই অনেকে ব্যঙ্গ করে যযপ্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবদ্হাকে আইন- 
জীবের স্বর্ণ (paradise for lawyers ) বলে বর্ণনা করেন। 


যান্তরাষ্ট্ীর সরকারের দোষ-ত:টি ৪৭ 


সপ্তঘমতঃ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে যডক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হাকে বড়ো দুবর্ল বলে মনে 
হয়। আন্তজাতিক চ্তি প্রভৃতি সম্পাদনে কেন্দ্রীয় সরকারের মতের সঙ্গে যাঁদ আগ্ানুক 
[৭] আন্তঙ্গাঁতক চুক্তি সরকারগ্ীলর মতের মল না হয়, তাহলে তাদের {বিরোধিতার 
সম্পাদনে অসাবধা ফলে সম্ধির বা চুক্তির শর্তগনল পালনে বির ঘটে । আন্তর্জ তিক 
ক্ষেত্রে এই অবস্থায় ও বিশিষ্ট যুন্তরাষ্ট্রীয় সরকারের মানমর্যাদা ক্ষন হয়। 

অণ্টমতঃ, আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার এবং আগ্চালক সরকারগঠীলর মধ্যে 
মতানৈক্য দেখা দিতে পারে । প্রান্তন মাঁর্কন রাণ্ট্রপাত আব্রাহাম লিঙ্কন্‌ (Abraham 
[৮] আন্তন্তীণ ক্ষেত্রে [:100010 ) যখন ১৮৫৯ খরস্টাব্দে মীর্কন যযুন্তরাষ্ট্রে কুখ্যাত 
কেন্দু'রাজ্যের বিরোধের ক্রীতদাসপ্রথা বন্ধ করার নগীত গ্রহণ করেন, তখন দক্ষিণের 
সম্ভাবনাঃ মাঁক'ন অঙ্গরাজ্যগাল তাঁর এই চিরস্মরণায় প্রগ্গাতশীল নীতিটি মেনে 
গৃহযংদ্ধের অভিজ্ঞতা শীনতে পারে দন। মার্কন যাক্তরান্ট্রে এীতহাসিক গৃহয-দ্ধের 
এটাই হল শোচনীয় পাঁরণাত। এ ধরনের ঘটনার পরে রাষ্ট্রীবজ্ঞানীদের মনে 
যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হার স্হায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে শুর: হয় । 

নবমতঃ, যয্তরাষ্ট্রীয শাসনব্যবচ্ছায় শাসনপাঁরচালনার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় ও আগ্চালক 
এই দুপ্রকার সরকারের মধ্যে বিভন্ত। ফলে, শাসনপারচালনায় কোনও কোনও ক্ষেত্র 
আংশকভাবে দায়িত্ব লোপ পেতে পারে । কোনও বিপজ্জনক জরুরী অবদ্হার সৃষ্টি 
হলে প্রত্যেক সরকারই [নিজের দায়িত্ব অন্যের ঘাড়ে ফেলার চেষ্টা করে। গত দ্বতীয় 
মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে আঁবভন্ত বাংলায় নিদারুণ দূভিক্ষি উপস্হিত হয়। 
ভাকবজ্কাদিত তখন ভারত ইংলণ্ডের অধীন. ছিল এবং ভারতে যডন্তরাষ্ট্রীয় 
কেট অপরের ঘাড়ে দোষ *াশনব্যবদ্হাও প্রবার্তত হয় দন । তবুও একটা {বিরাট দেশে 
চাঁপয়ে নিজের কেন্দ্রীয় এবং আগ্চালক সরকার একই সঙ্গে কর্মরত থাকলে 
অপনার্থভা ঢাকতে. কিভাবে এক সরকার অপরের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে দিতে চেষ্টা 
চেষ্টাকরতে পারে করে তার অকাট্য প্রমাণ মেলে । লক্ষ লক্ষ লোক অনাহারে মারা 
গেল। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদোশক সরকারকে দায়ী করল, আর প্রাদেশিক সরকার দায়ী 
করল কেন্দ্রগয় সরকারকে । বর্তমানে কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্য সম্পর্ককে কেন্দ্র করে ভারত 
সরকার ও অঙ্গরাজ্য-সরকারগ্লির কোন কোনাটর মধ্যে যে দ্বন্দ চলছে, তাতে তথ্য ও 
তত্বের সংখ্যার চেয়েও যেন পারসপাঁরক বিশ্বাস ও বোঝা পড়ার অভাবজানত মান- 
আঁভমানের পালাই অনুষ্ঠিত হচ্ছে-_-এ আভিযোগ অনেক নিরপেক্ষ দেশপ্রোমকের ৷ 


॥ য,ক্তরাষ্ট্রায় সরকার কি কি অবস্থায় সফল হয় ॥ 


সাধারণতঃ শাসনতন্ত্র রাচত হলেই যে সেই শাসনব্যবন্থা কার্যকর ও সফল হয়ে 
উঠবে, তা নয়। শাসনতন্ত্র স্বয়ংনিয়ান্্রত ( auto-regulated ) 

রাষী ক্ষিক রি 
বর ব্যবস্থা নয়। সব রাষ্ট্রের শাসনতন্মের সাফল্য নিভ'র করে 
সাফলোর শর্তগুলে কতকগুলি বিশেষ পারিপার্িক অবস্থার ওপর। কেননা 
জান! দরকার রাষ্্রীবজ্ঞানের সব িছুই সতত পাঁরবর্তনশশীল মান্য ও 
সমাজকে কেন্দ্র করে কাঁজ্পত। এই অর্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানই আপেক্ষক ( relative ) 


8৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


তাই দেখা যায় যে, ফ্ব্তরাষ্ট্রীয় শাসনবাবস্থার সাফল্য নির্ভ'র করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ“ 
অবস্থার ওপর ॥ 
ইতিহাসের পারপ্রোক্ষিতে প্রখ্যাত রাষ্্ীবজ্ঞানশ জন স্টুয়ার্ট মিল: সিদ্ধান্ত করেন 
OS PAI বিভিন্ন অঞ্চল পার্বতী শক্তিশাল কোনও রাষ্ট্রের আক্রমণের 
মলের মতে, দরকার বিরুদ্ধে নিছক বাঁচার তাগিদেই যুক্তরাষ্ট্র গড়ে তোলে । এই একতা 
ঁক্য ও সংহাঁতর বোধ সাময়িক হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রীয় এক্য সুবিধাবাদী জোটে পরিণত 
হয়। সুতরাং যব্তরাস্ট্রের সাফল্যের প্রথম শর্ত হল- এঁক্যবোধ ও 
সংহতিবোধ। স্থায়ী যা্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য এই এঁক্য সম্পূর্ণভাবে জাতাঁয় এক্যে 
রূপান্তারত হওয়া দরকার এবং য্স্তরাঘ্্রীয় সরকারের পক্ষেই তা সম্ভব । 
দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্ৰিক নীতি অনুযায়ী যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনবাবস্থায় বিভন্ন অঙ্গ- 
(২) ভৌগোলিক  বাজ্যগ্দলির আধিবাসীরা কেন্দ্রীয় সরকারে অংশ গ্রহণ করবে 
সামশপায ঠিকই । কিন্তু এটা সম্ভব হয়, যাঁদ যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন 
অঞ্চলগ্ঠীলর মধ্যে ভৌগোলিক দুরত্ব বেশ’ না হয়। ভৌগোলিক 
সামনপ্য না থাকায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত বিভন্ন রাষ্ট্রকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠন 
করা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। 
তৃতীয়ত, যস্তরাণ্ট্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে ছোটবড় 'নাবশেষে প্রত্যেক 
জি... অঙ্গরাজ্যের স্বার্থকে সমান গুরুত্ব দেওয়ার কথা । মার্কন 
সভার উচ্ক্ষে অঙ্গ” যুুতরাস্ট্েরে সেনেটে তাই ৫০টি অঙ্গরাজ্যের প্রত্যেকটি থেকে 
রাজ্যগৃলির সম- ২ জন করে প্রাতানাধ নির্বাচিত হন। ভারতের পার্লামেন্টের 
প্রাতীনাধিতৰ উচ্চকক্ষে অর্থাৎ রাজ্যসভায় ( Council of States ) কিন্তু 
এই নীতি অনুসৃত হয় নি । অনেকের মতে এই ধরনের অঙ্গরাস্ট্রিক 
বৈষম্য না থাকাই আদর্শ যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার পক্ষে কাম্য ৷ 
9) রম্ম ও জাত্র চতুর্থ তঃ, গিলক্রাইস্ট্‌ (Gi!০৪৮i5 ) মনে করেন যে, যযুন্তরাষ্ট্রীয় 
সীমারেখার অভিন্ন শাসনব্যবস্হার সাফল্য নির্ভর করে সমগ্র যস্তরাষ্ট্রকে এক জাতির 
ভিত্তিতে গড়ে তোলার ওপর । সম্পূর্ণ এক্যবদ্ঘ জাতাঁয়তা 
সহজেই জাগ্রত হয়, যাঁদ রাণ্ট্র ও জাতায়তার সীমানা একই হয়ে দাঁড়ায়। 
পণ্চমতঃ। যা্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানের রক্ষক ও আভভাবক এবং কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের 
মধ্যে সর্বোচ্চ সালিশীকত্তা হল যা্তরাষ্ট্রীয় আদালত। তাই 
জি য্ন্তরাণ্ট্রীয় ব্যবস্থার সাফল্যের অন্যতম শত হল এই বিচারালয়ের 
নিরপেক্ষতা ও প্রাধান্য বজায় রাখা । 
যষ্ঠতঃ যুক্তরাষ্টেুর বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা, সম্পদ 
(৬) অঙগরজাগপর ইত্যাদির সমতা থাকা চাই৷ একটি অঙ্গরাজ্য যাঁদ যুন্তরাণ্টেুব 
মধ্যে আয়তন, জনসংখ্যা অন্যান্য শরিকের চেয়ে এই সব 1দকে বেশ শান্তশাল' হয়ে পড়ে, তা 
ও সংপদের ক্ষেত্র সমতা হলে তার আধিপত্যে যা্তরাষ্ট্ীয় শাসনব্যবস্হা অবশেষে কার্য-তঃ 
এককেসম্দ্রিক শাসনব্যবচ্হায় পরিণত হয়ে উঠবে। জার্মান সাম্রাজ্যের মধ্যে উনবিংশ 


যাস্তরা্ট্রীয় সরকার কি কি অবস্থায় সফল হয় ৪৯ 
রা. বব. [২1৪ 


শতাব্দীর শেষ 'দকে প্রুশিয়া সাম্রাজভুন্ত অন্য এলাকাগুলির চেয়ে বহু বিষয়ে 
শান্ডশালন হয়ে পড়ে। ফলে, এই এলাকাগ্াল প্রঃশ্রিয়ার তাঁবেদার রাজ্যে পাঁরণত 
হয়ে পড়েছিল । 
সপ্তমতঃ, য্তরাষ্ট্ণীয় শাসনব্যবস্হায় কেন্দ্রীয় ও আঞ্টালক সরকারের দ্বৈততা থাকার 
ফলে এখানে নানারকম সাংবিধানিক জটিলতা দেখা 'দতে পারে । মাঁক'ন ও সুইজার- 
ল্যাণ্ডের য্্তরাষ্ট্রীয় সরকারে দ্বৈত নাগাঁরকত্বও দেখা যায় ॥ যুক্ত 
(9) নত নাগ ও রাষ্্ী় সংবিধানের বিভন্ন ক্ষেত্রের এই জটিলতা সম্বশ্ধে নাগারিক- 
সুইজারলান্ প্রসঙ্গে গণ ভালভাবে সচেতন না হলে যুন্তরাষ্ট্পীয় ব্যবস্হা সফল হয়ে 
র্যাপা্ডের ব্যাখ্যা উঠতে পারে না। “কিন্তু এই সচেতনতা গড়ে ওঠে তখনই, যখন 
নাগারকগণ বিদ্যাবদ্ধতে, শিক্ষাদাক্ষায় উন্নত থাকেন । নাগাঁরক- 
দের রাজনৈঁতক সচেতনতাও প্রয়োজন । সুইজারল্যান্ডের য্তরাষ্টেয় শাসনব্যবস্হার 
প্রখ্যাত ব্যাখ্যাকার অধ্যাপক র্যাপার্ড্‌ ( Rappard ) সুইভারল্যাণ্ডের ঘ্ৃন্তরাঙ্গয় 
শ্বাসনব্যবস্হার সাফল্যের প্রধান কারণ 'হপাবে সেখানকার নাগাঁরকদের বিদ্যাবুদ্ধির 
উৎকর্ষ? রাজনৈতিক সচেতনতা ইত্যাদির ওপর বিশেষ গুরংত্ব আরোপ করেছেন। 
মার্কন রাষ্টুবিজ্ঞানপ হ্যামজ্টন্‌ (Hamilt০n) তাঁর যয্তরাষ্ট্র সম্পার্ক'ত রচনাবলণতে 
(The Federalist) ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, প্রকৃতপক্ষে পৃথকার্‌পে প্রধান কয়েকটি 
রাষ্ট্র সমষ্টি হলেও যব্তরাঞ্ট্নীয় শাসনবাবগ্হা হল সম্পূর্ণ ভিন্নমত্তাযুন্ত অন্য একটি 
রাণ্টু। বলা বাহুল্য, যযন্তরাণ্ট্রীয় নাগরিকদের ত্যাগ ও শ্রমের ওপর 'র্ভাত্ত করেই 
একের মধ্যে বহর এই অপরূপ রাষ্টসত্তা গড়ে উঠতে পারে। এই সত্তা স্বাতম্য্যের 
মধ্যেও অভিন্ন, আঁভন্নতার মধ্যেও স্বতন্ত্র । তাই য্ব্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্বের সাফল্য 
মুলতঃ নির্ভার করে যন্তরাষ্টগয় পৌরনপীতির ( Federal Civics ) ওপর । 
অষ্টমতঃ, যডন্তরাষ্টনীয় শাসনব্যবচ্হায় যাঁদ অঙ্গরাজাগৃলির মধ্যে বন্ধুত্ব এবং 
৮) অঙ্গরাজ্যগনুলর সহযোগিতার ভাব বর্তমান না থাকে, তাহলে সেই যযুন্তরাণ্ট্র কখনই 
মধো বন্ধৃত্বভাব সফল হতে পারে না । সুতরাং যুন্তরাষ্টেুর সাফল্যের একটি প্রধান 
“শর্ত হল অঙ্গরাজ্যগলির পরস্পরের মধ্যে এবং কেন্দ্র ও অঙ্গ- 
রাজ্যগ্‌লির মধ্যে সামাজিক ব্যবস্হাগত এঁক্য থাকা । দুঃখের কথা,ভারতায় যুক্তরাষ্ট্রের 
ক্ষেত্রে আণ্চালক হিংসা, দ্বন্দ প্রভৃতির জন্য এই হ্য্তরাষ্্ীকে অনেক সময় বহু 
অস্থাবধার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং হচ্ছে। যখনই কোনও নতুন ইস্পাত কারখানা 
কিংবা কোনও তৈল-শোধনাগার চ্হাপনের কথা কে্দ্রয় সরকার ঘোষণা করেছে, তখনই 
বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য তাদের নিজের নিজের এলাকায় যাতে এ কেন্দ্রীয় পরিকজ্পনাগুলি 
কা কর হয়, তার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করেছে। এ 
ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকারকে খুবই নিরপেক্ষ ও কঠোর থাকতে হবে। বলা বাহুল্য, এর 
ফলে ভারতীয় যডুন্তরাণ্টেুর অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ভীষণ তিন্ততা ও ভুলবোঝাব্ঝি 
ঘটে থাকে। এতে জাত”য় একা প্রচণ্ড ব্যাহত হয়। আর প্রশ্রয় পায় আঞ্চলিক 
সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতা । 
নবমতঃ, যে সব য্বন্তরাষ্ট্রীয় শাসনবাবচ্ছায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, 


৫০ রাষ্ট্রাবজ্জান 


সেখানে এ দলগ্দলির মধ্যে আপসের মনোভাব ও জাতীয় স্বার্থে দলশয় সংকাঁ্ণতার 
হিং উর্ধ্বে ওঠার মত চেষ্টা ও আন্তরিকতা থাকা চাই। গোলটোবল 
কুলির মধ্যে সহমারতা বৈঠকের দ্বারা, আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে 
৯ সমস্যাগ্যালর সমাধানের পথ খোঁজার চেষ্টা না করলে যযন্তরাষ্ট্রের 
শু pats. ০ শোর রো অকালিদের খািন্তানী আন্দোলন, ত্রিপুরায় 
র থেকে জাতীয় সংহাতর পথে বিপজ্জনক । 
অন্ধের তেলদগ্ দেশ” দলকেও এখন “ভারত দেশম:” এর পক্ষে ভাবতে হচ্ছে। 
॥ একচচক্দ্রিক সরকার বনাম য,ক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ॥ 
তুননামুূলক আলোচন! 
পা, te ৮৯ এককেন্দ্রিক সরকার এবং য্য্তরাষ্ট্রীয় সরকার যেন উত্তর ও 
১91 দাক্ষণ মেরুর মত, একে অনোর বিপরীত । সাংগঠানক (510০£8- 
টা) ল ral) এবং প্রকৃতিগত (constituti০n৭!) দিক থেকে এদের পাথক্য 
দেখানো যেতে পারে। 
সাংগঠানক দিক থেকে বলা যায় যে, এককোন্দ্রিক শ্যসনব্যবচ্হায় একাটমান্র (অর্থাৎ 
কেন্দ্রীয়) সরকারের হাতে সমস্ত শাসনবাবস্হা কেন্দ্রীভূত। অঙ্গরাজাগলির কোনও 
অস্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য সেখানে নেই। স্মতরাং এককোম্দ্রক শাসন- 
সাংগঠনিক পার্থক্যঃ  ব্যবস্হায় ক্ষমতা-বভাজনের কোনও প্রয়োজন অন্ভূত হয় না। 
(৯) এককোন্রক কিন্তু হয্তরাষ্রর শাসনব্যবচ্ছায় কেন্দ্রীয় এবং 
১৮ ন্‌ ় য় আঞ্চলিক 
কেন্দরীভ:,যা্তরাষ্টে দ:'রকমের সরকার থাকে। তাই এই শাসনব্যবচ্হায় ক্ষমতা- 
বিকেন্দ্রভূত - বিভাজনের প্রশ্ন ওঠে ।॥ সুতরাং যযুন্তরাষ্ট্রীয় ও এবকেন্দ্রিক 
শাসনব্যবস্হার মধ্যে প্রথম প্রধান পার্থক্য হল এই যে, একাঁটতে - 
শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভতে থাকে, অপরাটিতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্র ভ;ত থাকে । 
(২) এককোন্দরক সং- দ্বিতীয়তঃ, যড্তরাষ্ট্রীয় সরকার সর্ব'দাই লিখিত ও অনমন'য় 
বিধান লিখিতবা শাসনতন্ত্র দ্বারা পাঁরচালিত হয়। 'কন্তু এককৌন্দ্রক রাষ্ট্রের 
৮ নমনীয়থা সাবধান লিখিত এবং অনমনীয় হতে পারে, অথবা আলাঁখত এবং 
কির ১৪৭ নমনীয় হতে পারে। ফরাসণ প্রজাতন্ত্রের সরকার এককোন্দ্িক ॥ 
সাবধান সর্বদাই. এখানকার সাবধান লিখিত এবং অনমনীয়। কিন্তু ইংলণ্ডের 
{লাঁখত ও অনথনীয়. মত এককোশ্দ্রিক রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র আলখিত এবং নমনায়। 
তৃতীয়তঃ মাঁক'ন যুস্তরাণ্ট্ের শাসনতন্ত্র পর্যালোচনা করলে বেশ বোঝা যায় 
যে, এই শাসনব্যবস্থায় সরকারের কেন্দ্রীয় এবং আন্ালক অংশের মধ্যে আইনপ্রণয়ন 
(৩) যুক্তযাণ্টে কেন্দ্ৰও ক্ষমতা ও লন অঙ্গত বাণত: হর । তাই কার শালনব্যবদ্ায 
অঙ্গের মধ লিখিত সংবিধান যেন একটা দলিলের কাজ করে থাকে । দু'ধরনের 
টিন প্রাধান্য স্বীকৃত হয় । যান্তরাণ্ট্রী় আদালত বাস্তবক্ষেত্রে শাসন- 
এককোঁপরক রা তন্রের এই প্রাধান্য সংরক্ষণ করার চেষ্টা করে থাকে। কিন্তু 


তা দেখা যারনা 
এককোঁ্দ্রক সরকাণ্ের শাসনতন্ত্র সাধারণতঃ যান্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার মত অত 


যা্তরাষ্ট্রীয় সরকার কি কি অবস্থায় সফল হয় ৫১ 


অনমনায় নয়, সংাবধানক ক্ষেত্রে আদালতের প্রাধান্যও সেখানে কম। তাই এক- 
কোন্দ্রিক সরকারের শাঙ্নতন্বে আইনসভার প্রাধান্য সত হয় । 
এককোন্দ্ুক ও যুন্ত- প্রকাতিগত পার্থকাগহাল [নিয়ে বিচার করলে বলা যায় যে, 
রাষ্টীর সরকারের মধো এককোঁন্দরুক সরকার সাধারণতঃ ছোট, বৈন্রাহণন দেশের পক্ষে 
হাতত পাকি ঃ বেশী সফল হয়ে ওঠে। কিল্তু যযততরাষ্টরীয় শাসনব্যবস্থা 
(১) যুন্তরাষ্ট্রীয় সরকার 
বৈচিত্রময় দেশে সাধারণতঃ {বপুল বৈচিন্র্যবহুল দেশে অধিকতর সাফল্য লাভ 
আধকতর প্রযোজ্য করতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ য্বস্তরাণ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা অর্থনগতর শ্রমাবভাগ ( Division of 
Labour ) পদ্ধাতর মত কমণীবভাগ ( Division of functions ) নীতির ওপর 
(২) এককোন্দ্িক লর- প্রাতাষ্ঠিত। অর্থাৎ, য্্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় একাধিক সরকারের 
কারে কেন্ুআন্গরাজের হাতে কিছ কিছ; দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়। 'কন্তু এককোন্দ্রিক 
ও ৯৮ নেই, রাষ্ট্রে 'এ ধরনের শাসনাবষয়ক অথবা আইনপ্রণয়নবিষয়ক 
b দায়দা'য়ত্বের ভাগ-বাঁটোয়ারা করার কোনও সম্ভাবনাই থাকে না । 
সুতরাং. যৃণরাণ্টরীয় শাসনব্যবদ্হায় থাকে এঁক্যের মধ্যে বৈচিত্র, এককোন্দিক সরকারে 
দেখা যায় বৈচিত্্যাৰহীন এক্য। L 
তৃতীয়তঃ, মার্কিন যযুন্তরাষ্টর, সুইজারল্যাণ্ড প্রভৃতি য্যন্তরাষ্টরে দ্বৈত নাগারকত্ব নাত 
প্রচলিত, অর্থাৎ, এই সব দেশের কোন নাগাঁরক সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের 
(৩) এককেন্দ্রিক রাঘ্টে 
দ্বৈত নাগারকতা নেই, নাগাঁরক, আবার সে নিজের অঙ্গরাজ্যেরও নাগাঁরক । ফলে, 
যুস্তরাষ্টে থাকে যান্তরাণ্টে নাগরিক মানসিকতার মধ্যে দ্বৈততা দেখা যায় । 'কন্তু 
এককোন্দ্রক রাষ্ট্রে নাগরিকত্বের মধ্যে কোনও দ্বৈততা নেই । 
কারণ, সরকার একাটমাত্র একক, নাগারকত্বও এক ও আঁবভাজ্য । 
এককেন্দ্রিক বনাম যযন্তরাষ্টরীয় সরকারের বৈপরণত্য সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে কিছ: বলা 
যায় না। সরকার সব সময়েই আপোক্ষিক। মহাকালের পটভ্‌ামিকায় {বিচিত্র ঘটনা- 
প্রবাহের প্রভাবে, অসংখ্য, অসাধারণ সমস্যার ঘাত-প্রাতঘাতে জনমানস রাণ্ট্রিক, শাসন- 
তাশ্তিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংক্কতক ক্ষেত্রে নানাভাবে নিজেকে প্রাতফালত 
করে তোলে। তাই দেখা যায় যে, হয়ত কোনও দেশের শাসনতন্ত-রচায়তাগণ মোঁলিক 
শাসনতন্্ররপে যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হার কাঠামো বেছে নিয়ে শাসনতন্ত্র রচনা 
করলেন। কিন্তু পরে দেখা গেল, সেই শাসনতন্ত্র কাষ'তঃ 
উপসাহার £ নব সরকারই এককেশ্িক শাসনতন্ের সম্পূর্ণ বিপরীত একটা কাঠামো তৈরী 
করে নিয়েছে । তাই এক সরকারের সঙ্গে অন্য সরকারের সাং- 
গঠানক, প্রকৃতিগত বা কম"পদ্ধাতগত তুলনা করতে গেলেই সরকারের বিভন্ন র্‌প 
পরিগ্রহণের সাধারণ সূত্র হিসাবে আপোঁগ্ষকতার সত্রকে মেনে নিতেই হয় । সরকারের 
আপেক্ষিকতাবাদের এই নশীত ( Theory of Relativity of Government ) 
প্রবীণ গ্রীক দার্শীনক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞান আ'রিস্টটল: প্রয়োগ করেন। আধুনিক যুগে এই 
বিষয়টিকে নবানশীতির রুপদান করেন প্রখ্যাত ইংরেজ দাশশীনক জন স্টু্নাট মিল: ॥ 


৫২ রাষ্ট্রাবন্ঞান 


এই আপেশ্ষিকতার দুষ্টিভঙ্গশ থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, আভ্যন্তরীণ 
ক্ষেত্রে এবং আন্তজণতিক ক্ষেত্রে আধুনিক যৃগ যবক্তরাচ্ট্রের যৃগ। প্রথমেই বলে 
নেওয়া দরকার যে, যুস্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবন্থার ব্যয়বাহ*্লযঃ বিভিন্ন অঞ্চলে পরস্পর- 
০৩ গিবরোধী আইনকানুন প্রচলনের সম্ভাবনা, সরকারের দ্বৈততা 
ব্যান আতা গ্রভীতির ফলে শাসনতাম্বিক জাঁটলতা, কেন্দ্রীয় এবং আগণ্ালক 
ও জান্তজণাতক ক্ষেত্রে সরকারের মধ্যে বা এক বা একাধিক আণ্মালক সরকারের মধ্যে 
বর্তমান যগব্তরাখবর বিরোধের সম্ভাবনা, সেই বিরোধ দূরীকরণের জন্য {বচারালয়ের 
রগ দ্বারন্থ হওয়া, ফলে বিচারালয়ের প্রাধান্য ইত্যাদি যুহতরযষ্ট্ীয় 
শাসনব্যবদ্থার বহু অঙ্সবিধা বা দোষতঃটি এই সরকারের 
গঠনপদ্ধাতর নানাপ্রকার সংস্কারের মাধ্যমে দূর করে নেওয়া যায় + এই সমস্ত কারণে 
যুন্তরাণ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার উৎকর্ষ আধযানক যুগের চিন্তাশীল ব্যান্তদের মনকে এবং 
সাধারণ মান্‌ষের মনকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে তুলেছে! 
আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যুস্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবদ্থাকে বাভিন্ন অংশের বৈচিত্যের মধ্যে এক 
অনবদ্য একা স্থাপনের একমাত্র উপায়রূপে ভারতবর্ষ «প্রভূতি {বিশাল বৈচিত্রবহূল 
দেশগুলি নিজেদের আদর্শ বলে গ্রহণ করেছে। বর্তমান কালে সোঁবয়েত রাশিয়া 
এবং মান যুস্তরাষ্ট এই দুটি দেশ দুটি দবাভন্ন অর্থনৌতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী 
তারা তাদের নিজেদের শাসনব্যবস্থা এ তাঁত্বক 'ভীত্তর ওপর সুগঠিত করে রেখেছে। 
মাকি'ন য্্তরাষ্ট্র পঠজবাদ বা ধনতান্বিক (081001757 ) আদর্শে ঘোর বিশ্বাসী । 
অপরপক্ষে, সোবিয়েত রাশিয়া সাম্যবাদের বা কামীনজমের ( Communism ) 
একানণ্ঠ উপাসক ৷ কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল এই যে, এই দুটি বিপরীতধমণ 
দেশই যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনবাবস্হাকে অবলম্বন করে আজ উন্নাতর 
উস চরম শিখরে উঠেছে ॥ সুইজারল্যাণ্ড্‌ ছোট দেশ হলেও এখানকার 
মাঁকন হন্তরা্ের. আঁধবাসীরা এককোন্দ্রক শাসনব্যবস্হার বদলে যাল্তরাণ্্ীয় শাসন- 
নাঁজর ব্যবস্হাকে আঁধকতর গ্রহণযোগ্য বলে মেনে নিয়েছে এবং প্রত্যক্ষ 
* শাণতন্ত্ৰের ( Direct Democracy ) দ্বারা নিজেদের স্মদ্‌ঢু 
নাগাঁরক চেতনা, কঠোর পরিশ্রম, সুগভীর দেশপ্রেম এবং মহান: ত্যাগের আদর্শে এই 
য্যনতরাণ্্রীয় সরকারণী ব্যবচ্হাকে ‘বিশেষভাবে সফল করে তুলেছে অতএব দেখা যায় যে, 
মার্কিন যযন্তরাষ্ট্রে ইউরোপের বিভন্ন জাতি অত্যন্ত সহজে এঁক্য প্রাতণ্ঠা করতে সমর্থ 
হয়েছে য্তরাণ্ট্রীয় শাসনব্যবদ্থার মাধ্যমে ৷ সুইজারল্যাণ্ডে ফরাসী, ইতালীয় ও 
জামণান্‌ তিনপ্রকার প্রজাতির সাংস্কাতক সমন্বয় সম্ভব হতে পেরেছে য্যন্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 
ব্যবচ্ার দ্বারা। সোবিয়েত রাশিয়ায় যনতরাষ্টরয় শাসনব্যবদ্হা ভাষা, বর্ণ” ধর্ম 
প্রভূত পার্থক্যে বাভিন্ন অগণিত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থকে জাতীয় এক্যের মধ্যে 
সম্মিলিত হতে সহায়তা করেছে। 
॥ আধুনিক য,ক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্র প্রবণতা৷ ॥ 


আভ্যন্তরীণ ক্ষেতে আধানক যুন্তরাষ্ট্রীয় দেশগুলির শাসনতন্দ্র পর্যালোচনা করে 
এককোঁন্দ্রক সরকার বনাম যাস্তরাম্ট্রীয় সরকার 6৩ 


ছয়্যার (111৩ ) বলেছেন যে আধুনিক যু্তরাষ্টরয় সরকারগলর মধ্যে কেন্দ্রাভ- 
দাতার ঝোঁক দেখা যায়। যুদ্ধ প্রভৃতি গুরুতর জাতীয় সমস্যা থেকে দেশকে 
রক্ষার জন্য মানি য্বন্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপাতকে কেন্দ্রীয় আদেশ কার্যকর করে 
অঙগরাজ্যগ্াল থেকে সৈন্যসংগ্রহের আঁকার দেওয়া হয়েছে। বেকারত্ব প্রভাত গুরুতর 
অর্থনৈতিক সঙ্কট দূরীকরণের জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজাগ্দীলি সকলেই 
তে. কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশের অধশন। আজকাল বহ: যযন্তরাণ্্রীয় 
রর সরকারই পাঁরবহণব্যবচ্ছা সম্প্রসারণ করার ফলে এই ব্যবস্হা 
কেন্দপ্রবণতার কারণ £ কেন্দ্রীয় অর্থাৎ যযন্তরাণ্ট্রীয় সরকারের কর্তৃত্ে রাখা হয়। গ্যাস, 
(১) জনকল্যাণকর রাষ্ট্- বিদ্যুৎ সরবরাহ, রেলচলাচল প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও এই নগাঁতি 
হুপে তার কর্ষসীর১& অন:সত হয়। মাঁ্কন,যতরণ্র অ্ট্রেলয়া ও ভারতের যু্তরাষ্টরীয 
১৯৪ সরকারগ্াল কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে নানার্‌প জনাহতকর 
(৩) গ্যাস বাং '. কমি রুপায়ণে সচেষ্ট । এই যু্তরাষ্ট্রীয় দেশগলি জনকল্যাণ- 
প্রভৃতি নিত্যব্যহার্ধ কর রাষ্ট্রের ( Velfare 5646০) ভ়ীমকা গ্রহণ করার ফলে এখানে 
সরবরাহের চাপ ;(5£) কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সুস্পষ্টভাবে লক্ষণীয় । ভারতীয় 
সামরিক প্রয়োজন যান্তরাষ্ট্র পণচসালা পাঁরকলপনা ( Five Year Plan ) কার্যকর 
করে তোলার জন্য বিশেষ আগ্রহী । এই উন্নয়নমূলক অর্থনৈতিক ও সমাজকল্যাণের 
লি চাল; করার জন্য ভারতে কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্যগুলিকে 
নানাভাবে নির্দেশ ও উপদেশ দিয়ে তাদের ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে বহাল রাখার জন্য 
সর্বদা সচেষ্ট। 


॥ বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা ॥ 


সার্বভৌমত্ব নীতি রাষ্ট্রকে পররাষ্ট্র ব্যাপারের ক্ষেত্রে সবেসবণ করে রাখে । ফলে, 


কাজেই বিশ্বশান্তি চিরস্থায়ী করার পথে প্রধান বাধা হল রাষ্ট্রের সাব'ভৌমত্ব। 

সেজন্য বহ; ত্ববাদ' রাষ্ট্রাবজ্ঞানগগণ মনে করেন যে, বিশ্বশান্তি স্থাপনের একমাত্র উপায় 

আত্ুজগাতিকতার আদর্শকে চরম সত্য বলে মেনে নেওয়া এবং 

লযাস্কির নায় বহুত্- সার্বভৌম, জাতীয় রাষ্ট্রগূলি বিলপ্ত করে দিয়ে একটি বিশ্বযুন্ত- 
বস রা রাষ্ট্র ( World Federation ) গড়ে তোলা । কেবল যান্তরাষ্ট্রগয় 
রন পা নাত গ্রহণ করলেই জাতাঁয আত্মনিরন্যণ্র' কবিকারকে 
ন্যায্য ক্ষেত্রে মেনে নিয়ে একটি অখণ্ড আস্তর্জাতিক রাষ্ট্রসংস্থা 

“গড়ে তোলা যায়। 'বিশ্বয.ন্তরাষ্ট্র গঠন করলে বিভিন্ন জাতির আত্মগারমা ও আত্ম- 
মর্যাদা অক্ষুগ রেখে যুক্ধবিরোধা, শাস্তকামণ প্রকৃত আন্তজাতিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা 
যায়। ফলে, সমস্বার্থমূলক আন্তজাতিক বিষয়গুলির পাঁরচালনার ভার থাকবে বিশ্ব- 
যন্তরাষ্ট্রের সরকারের হাতে, অন্যান্য বিষয়গুলি নিয়শ্রণের ভার থাকবে জাতীয় সরকার- 
গুলির হাতে। ১৯১৯ সালে লশগের বা জাতিসম্ঘের চ্ছাপনার সময় থেকে বতমণন 


৫৪ রাষ্টুবিজ্ঞান - 


যুগ সাম্মালত জাতপৃঞ্জের আবির্ভাবের মধ্য দিয়ে আন্তজ্জাতিকতার আদর্শ ক্রমশঃ 
পর্যন্ত বাস্তবায়িত হচ্ছে ॥ আজকের সম্মিলত জাতিপৃঞ্জের ( U. . ) উত্তরাধিকার" 
সরে ভাঁবষ্যতে একটি গৃবধবযান্তরাষ্্রী গড়ে উঠে পৃথিবীকে মহাসমরের অভিশাপ থেকে 
চিরমুস্ত করে রাখতে পারবে_এ {বণ্বাসকে আজ আর কেউ কঃপনাবিলাস বলেন 
না।  'বশ্বযু্তরাষ্ট আগামী দ্যানয়ার ভাগ্যগগনে ধ্রবতারারূপে নিশ্চয়ই আঁবর্ভত 
হবে আশা করাটা খুব অন্যায় নয় । 


১ ৪্রিভীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ ॥ 
ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার প্রান্তালে গণপাঁরষদের ( Constituent Assembly) 
সদস্যগণ ভারতকে যাব্তরাষ্ট্ররূপে* লা এককোন্দ্রক রাষ্ট্রর্‌পে+ কিভাবে গড়ে তোলা যায়, 
সে সম্পর্কে একটি গুরুতর প্রশ্নের সম্মুখীন হন। বহু তক-বিতকের পর শেষ পর্যন্ত 
প্রঙ্গাতন্ত্রী ভারতের এাসনতন্তের রচাঁয়তাগণ ভারতকে একটি যযু্তরাণ্টর্‌পে গড়ে 
তোলার সিদ্ধান্ত নেন । ভারতীয় সংাব্ধানের প্রথম ধারায় ভারতকে একটি “অঙ্গরাজ্য 
স্মবায়” রূপে (Union of 99168” ) উল্লেখ করা হয়েছে । গণপাঁরষদে গবতর্কের 
টি... সময় ভারতীয় শাসনতন্তের অন্যতম স্রণ্টা ডক্টন্ন আম্বেদকার 
রান SHS Ec যে, ১৮৬৭ শ্রীপ্টাব্দের ব্রিটিশ নর্থ আমোরকা আ্যান্রে 
রাষ্ী একাঁট Ett British North America Act, 1867 ) কানাডাকে ডোমি- 
সমবায় দনয়ন_শাসনব্যবন্ছায় উন্নীত করার সময় এই বাক্যাংশ ব্যবহার করা 
হয়। এই বাক্যাংশ দ্বারা যুন্তরাণ্ট্র স্থাপনের কোনও 
দেখা দেয়নি, শুধু এইটুকু বোঝান হয়েছে যে, ভারতীয় যডন্তরাষ্টু গঠনের সময় কোন 
অঙ্গরাজ্য কোনও চুক্তিতে আবদ্ধ হয় ন। ফলে, কোন চুঁন্তিভঙ্গের অজুহাতে কোনও 
তঙ্গরাঙ্জযই ভারতীয় যন্তরাম্ট্র থেকে কোনদিন 'বাচ্ছন্ন হতে পারবে না॥ ১৬১ 
সস্টাব্দের 'বাচ্ছন্নতাবাদী গৃহযনঘ্ধের চূড়ান্ত নি’পত্তির পর মার্কন যুন্তরাস্ট্রের 
সংহতি বজায় রইল । মনে হয়, কানান্ডীয় সধাবধান রচনার সময় সেখানকার সংাবধান- 
রচায়তাগণ মার্কিন আঁভজ্ঞতার আলোকে তশাদের বুদ্ধিকে উজ্জবল করে তোলেন। 
১৯৩৫ গ্রীণ্টাব্দের ভারত শাসন আইন ( Government of India Act, 
1935 ) অনুযায়ী ভারতে একটি যঢুন্তরা্র স্হাপনের পাঁরকল্পনা ইংরেজ সরকার সর্ব- 
প্রথম গ্রহণ করে। কিন্ত; তখন ভারতের অঙ্গরাজ্যগীল একই স্বাধীন কেন্দ্ৰীয় 
শাসনের অন্তর্গত ছিল না। তখন ভারতে ছোটব্ড় অনেক দেশীয় রাজ্য ( Native 
৪1৫5 ) ছল । তৎকালীন পাঁরকাঁজ্পত যনুত্তরাষ্্রীয় ব্যবদ্ছায় ইংরেজ সরকারকে 


প্রবর্তনের পথে প্রধান অন্তরায় ছিল দেশীয় রাজন্যবর্ণে'র {বরোধতা । ১৯৪৭ সালের 
১৫ই আগস্ট ভারতে ইংরেজ সরকার কর্তৃক শাসনক্ষমতা হস্তাস্তরের পর দেশীয় 
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রাজ্যগলির পক্ষ থেকে রাজন্যবর্গ ঘোষণা করেন যে, তাঁরা স্বাধীন ভারতের সঙ্গে 
অধীনস্হ অঙ্গরাজ্যরূপে অবস্হান করতে বাধ্য নন। কারণ, তাঁদের মতে, ইংরেজ 
সরকারের সঙ্গে ভারতের প্রদেশগনুলির ক্ষমতা-হস্তান্তরের চুন্তি ঘোষিত হলেও দেশীয় 
রাজ্যগদাঁলর সঙ্গে ইংরেজ সরকারের পর্বেকার চুক্তি অনুযায়ী পূববতখ অবস্হাই 
ভারতীর বর টি Status quo ante) স্হায়শ হবার কথা । অর্থাৎ ইংরেজ সরকার 
ক্ষেত্ৰে ১৯৩৫ গ্রাপ্টাব্দের ভারত ছেড়ে গেলেও দেশগয় রাজ্যগুি আগের মতই চরম ক্ষমতার 
আইনের প্রভাব; সদর" ( ParamoUntcy ) আধকারী। ভারতের স্বাধধনতা-সংগ্রামের 
বঙ্গভভই গ্যাটেলের. যোগ্য সেনাপাঁতি এবং প্রথরবুগ্ধিসম্পন্ন কূটনৈতিক জপ্দার 
বনী প্রভাব বল্লভভাই প্যাটেলের অক্লান্ত চেষ্টায় এবং দেশখয় রাজ্যগ্লির 
সঙ্গে অনেক কুটনৈতিক আলাপ-আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত দেশখয় 
রাজ্যই কোন না কোন প্রদেশের সঙ্গে মিলিত হল। ফলে পরবততকালে ভারতীয় 
য.প্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যর্‌পে তারা ভারতীয় শাসনতন্দের কর্তৃত্বাধশন হল । 
ভারতে একট যবুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনের মত সমন্ত যড্তরাস্ট্রীয় বোশষ্ট্যই 
এই শাদনতন্বে উল্লাখত হয়েছে । যথা, প্রথমতঃ, ভারতের শাসনতন্ {লিখিত । 
যদিও এই শাসনতন্ত্র নমনগয়তা এবং অনমনয়তার মধ্যে একটা 
পসরা সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করেছে, তবুও এই শাসনতন্ত্র অনমনীয়- 
সংবিধানে অনমনীয়তার তার দিকেই ঝোঁক বেশী। সংবিধানের সমস্ত গুরত্বপূর্ণ ধারা- 
দিকেই ঝোঁক গুলির পরিবর্তনের ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট সংশোধন! প্রস্তাব গ্রহণ 
করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। শাসনতশ্বের 
এই অনমনশয়তা বা দৃ্পারবতনগয়তা বা কঠোরতা যাল্তরাম্ট্রীয় শাসনতন্দ্ের একটি 
প্রধান বোশষ্ট্য। 
দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় শাসনতন্বে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্ডালক সরকারের মধ্যে ক্ষমতা- 
বণ্টনের জন্য তিনটি তালিকা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথম তালিকা কেন্দ্রীয় তাঁলকা 
( Union List ৯ দ্বিতীয়টি আঞ্চালক তালিকা ( State List ) এবং তৃতীয়টি যুগ্ম 
তালিকা ( Concurrent List ) নামে পারচিত। প্রথম তালিকায় কেন্দ্ৰীয় সরকার 
যে বিষয়গুলি সম্পকে আইনপ্রণয়ন করতে পারে, তা উল্লেখ করা হয়েছে । জাতায় 
প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক নগীতি, আয়-ব্যয় প্রভাতি যে বিষয়গুলির 
মাথা অব জোর সঙ্গে সমগ্র জাতির স্বার্থ সমধিক জড়িত, সেগুলি এবং মারা 
তালিকা- বন্দী, নীতির মত যে সমস্ত বিষয়ে ভারতের সর্বত্র এক ধরনের আইন- 
যুগ্ম, আগ্চালিক কানুন প্রচলিত থাকা উচিত, সেগুলি কেন্দ্রীয় তালিকার 
অন্তর্গত । আঞ্চলিক তালিকায় চ্ছান পেয়েছে শ্‌ধ আইন- 
প্রণয়নের সেই বিষয়গুলি যেগুলির ভার দেওয়া যায় ভারতয় যু্তরাণ্টেুর বিভিন্ন 
অঙ্গরাজ্যের হাতে । যেমন-_আঞ্চ'লক রাজস্ব, সমবায়, আরক্ষা বা পলিশ, আমোদ- 
প্রমোদের ওপর করচ্ছাপন, ভ্‌মিরাজস্ব ॥ যুগ্ম তালকাটিতে আইনপ্রণয়নের এমন 
কতকগ্যাল বিষয় স্থান পেয়েছে যেগুলির ওপর কেন্দ্রীয় এবং আগ্/ালক উভয় প্রকার 
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রা আইনপ্রণয়ন করতে পারে। যেমন- শ্রমকল্যাণ, বিবাহ ও বিবাহ-বিচ্ছেদ 
|| 
তৃতীয়তঃ, ভারতীয় যড্তরাণ্টে মার্কিন যডন্তরাণ্ট্রর মত একটি সবে যাত্রায় 
আদালত ( 5upreme Court ) দ্থাপন করা হয়েছে। শাসনতন্ত্র প্রাধান্য সাধারণতঃ 
যঢন্তরাষ্টুয় সংবিধানের প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই প্রাধান্য রক্ষা করার প্রধান দায়িত্ব 
(৩) সর্বোচ্চ যন্তরণ্ীয় ন্যস্ত রয়েছে ভারতের য্য্তরাষ্ট্রীয় বিচারালয়ের ওপর । অর্থাৎ 
আদালতের অবাচ্ছাতঃ শাসনতম্ের বিভিন্ন ধারাগুলির ব্যাখ্যা নিয়ে কোনও শাসন- 
8০174: তাশ্রিক গোলযোগ উপস্থিত হলে বা শাসনতন্তে উল্লিখিত 
মীমাংসার ক্ষেত্র ও কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতার বা আইন- 
নাগরিকদের মলক প্রণয়ন করার ক্ষমতার প্রকৃতি বা সীমানা নিয়ে কোনও বিরোধ 
অধিকার রক্ষার ক্ষেতে উপান্থিত হলে অথবা শাসনতন্ত্র স্থুনীর্দষ্টভাবে লিপিবদ্ধ 
ভার দমকা ভারতাঁয় নাগারকদের মৌলিক আঁধকারগলি ( Fundamental 
Rights ) ক্ষ হলে ভারতের যন্তরাষ্ট্রীয় আদালতের সিদ্ধান্তই চরমভাবে 
গ্রাহা। 
ভারতের সংবিধানে যে য্ব্তরাষ্ট্রীয় বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ করা হয়েছে, ভারতীয় 
য্ুন্তরাস্ট্রের স্বর্‌প বিশ্লেষণ করতে হলে সেগুলির আরও বস্তার ব্যাখ্যা প্রয়োজন । 
(ক) প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা ও 
আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়নক্ষমতা স্বতম্ভভাবে উল্লেখ করে যে তিনটি তালিকা 
ভারতী যুন্তরাণ্ড্র প্রস্তুত করা হয়েছে, তার মধ্যে কেন্দ্রীয় তালিকায় ৯৭টি বিষয় 
কেনদপ্রবণতার লক্ষণ £ উল্লেখ করা হয়েছে । ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের 
(১) কেন্দরীর তালিকা ও অন্তর্গত যযন্তরাষ্ট্রীয় তালিকায় মাত্র ৫৯টি বিষয়ের উল্লেখ ছিল। 
Nhs মাঁক্ন যুন্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তালকায় ৬৮ট বিষয়ের উল্লেখ 
বন্তুতি ; (২) যুগ্ম 
তালিকাভুক্ বিষয়ে পর- আছে। বিভিন্ন সংবিধান সংশোধনী বিধি গৃহীত হবার পর. 
স্পরবিরোধণ হলে বর্তমানে ভারতের সংবিধানের কেন্দ্রীয় তালিকায় আছে ৯৭টি 
কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ বিষয়, যুগ্ন তালিকায় আছে ৪৭টি এবং রাজ্য তালিকায় আছে 
হওরা ;(৩) কেন্দ্র ৬৬টি বিষয়। (খ) ভারতাঁয় শাসনতন্দ্রে যুগ্ম তালিকায় যে 
অঅ উবু ক্ষমতার বিষয়গুলি উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলির ওপরেও কেন্দ্রীয় সরকার 
ধকারী ১ (৪)আগ্টালক 4 
তালিকাভুক্ত বিষয়েও ইচ্ছা করলে আইনপ্রণয়ন করতে পারে। লক্ষণণয় যে, ভারতীয় 
কেন্দ্রের আইনপ্রণরন  শাসনতন্ত্রের অন্তর্গত যম তালিকায় ৪৭টি বিষয় স্থান পেয়েছে, 
ক্ষমতা ; (৫) জরুরী 'কিদ্তু কেন্দ্রাভিমুখী কানাডার যযন্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্যের অন্তর্গত 
অবস্থার কেন্নের বিশেষ চমু তালিকাতে মাত ২টি বিষয় দ্থান পেয়েছে। সুতরাং যুগ্ম 
তালিকাভুন্ত বিষয়ের ওপরেও কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের কথা 
মনে করলে বোঝা যায় যে, য.গ্নতালিকার মধ্যেও ভারতে আণ্ালক সরকারের ওপর 


কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্বের ছাপ সৃস্পষ্ট । 
(গ) ভারতাঁয় শাসনতন্ত্রের ২৫১ ধারায় বলা হয়েছে যে, যাঁদ য.ণ্মতালকাভুন্ত 


'ভারতায় য্যন্তরাষ্টেঃর স্বরূপ ৫৭ 


কোনও বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় ও আণ্টালক আইন পরস্পরাবিরোধী হয়ঃ তাহলে সে 
ক্ষেতে কেন্দ্ৰীয় আইন চূড়ান্তভাবে গ্রাহ্য বলে িবোচত হবে। এ ক্ষেত্রেও ভারতীয় 
যযুন্তরাণ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগীলর ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব সুস্পষ্ট । 

(ঘ) ভারতণয় যুন্তরাষ্টরে কেন্দ্রীয় সরকারকে তিনটি তালকার বাইরে কোনও 
বিষয়ের ওপরও আইনপ্রণয়ন করার উদ্ধৃন্ত ক্ষমতা ( residuary powers ) দেওমা 
হয়েছে। মার্কন যুন্তরাষ্টর এবং অস্ট্রোলয়ার যুন্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্তে এই ক্ষমতা ঙ্গ 
রাজগলি ভোগ করে থাকে। কানাডীয় যুন্তরাষ্টর এই ক্ষমতা ভারতীয় য.্তরাষ্ট্রে 
মত কেন্দ্রীয় সরকারের এরান্তয়ারভুন্ত। 


_€) ভারতীয় সংবিধানের ২৪৯ ধারা অনুযায় রাজ্যসভা ( Council of 
5tএtৎ5 ) অর্থাৎ কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ যাঁদ মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ 
সদস্যদের উপ্গাচ্থীততে এবং ভোটের জোরে কোনও প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, আণ্লক 
তাঁলকাভুন্ত কোন বিষয়ের ওপর জাতীয় স্বার্থে“ কেন্দ্রীয় আইনসভার কোনও আইন 
রচনা করা প্রয়োজনীয়, তা হলে এক বছর পর্যন্ত এবং রাজ্যসভার অনুমোদনে আরও, 
এক বছর পর্যন্ত সেই বিষয়টি আঞ্টালক তালিকা থেকে বাঁহভূতি লে এবং কেন্দ্রীয় 
তাঁলকার অন্তর্ভুন্ত বলে 'িবোঁচত হবে। ফলে, ইচ্ছা করলে এই 'বিষয়াটর ওপর 
মুক্তরাষ্ত্রীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকার আইনপ্রণয়ন করতে পারে। 


(9) ভারতাঁয় শাসনতন্বের ৩২, ৩৫৬ এবং ৩৬০ এই 1তনাট ধারায় রাষ্টুপাঁতকে 
গতনাট ক্ষেত্রে জরুরী অবস্থা (18170180005 ) ঘোষণা করার আঁধকার দেওয়া হয়েছে। 
যাদি ভারতের কোনও অঞ্চল আক্রান্ত হয়, গিধবা ভারতের অভ্যন্তরে কোনও গোলযোগ 

, উপা্থিত হয়, অথবা যাঁদ ভারতের অর্থনোতিক অবস্থা ভীষণ ক্ষাতগ্রস্ত হয়, গকংবা বাঁদ 
কোনও রাজ্যপালের ধিবত অনুযায়ী জানা যায় যে, সেই অঙ্গরাজ্যের শাসনকার্ষ 
সাধাবধাঁনক নিয়মকানুন অনুযায়ী পাঁরচালনা করা সম্ভব নয়, তা হলে রাণ্টুপাত 
ইচ্ছা করলে সমগ্র দেশে বা দেশের কোনও বিশেষ অংশে জরুরী অবস্হা ঘোষণা করতে 
পারেন। এইঞ্অকহায় ভারতায় সাবধান রাষ্টুপাতকে সমগ্রভাবে বা আধাঁশকভাবে 
দেশে বেন্দ্রয় কর্তৃত্ব স্হাপন করার অধিকার "দয়েছে। এরকম জরুরী অবস্হায় 
কেন্দ্রীয় আইনসভা প্রয়োজন মনে করলে আগ্ালক আইনসভার কোনও ক্ষমতা নিজে 
প্রয়োগ করে সেই অঙ্গরাজ্যে প্রযোজ্য আইন প্রণয়ন করতে পারে এবং ভারতের যে 
কোনও অংশে জরুরী অবচ্হার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় প্রশাসনও আইন জারণী করতে 
পারে। 

এ তো গেল আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে ভারতীয় যন্তরাষ্টেতর কেন্দ্রীয় ও আগণ্ালক 
সরকারের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয়ের ক্ষেতে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রয়োগের কতকগ্যাল সম্ভাব্য 
ক্ষেত। ভারতের কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্যগ:লির নধ্যে প্রশাসনিক সম্পকে রর 
ক্ষেত্রেও ( Administrative Relations ) কেন্ুয় কর্তৃত্বের চিহ্ন পাঁরগ্কার দেখা 
যায়। 


৫৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


(কক) ভারতাঁয় শাসনতন্বের "২৫৬ ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক ভারতাঁয় অঙ্গরাজ্যই 
কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনকানুন মেনে চলতে বাধ্য । সংবিধানের ২৫৭ 
ধারায় বলা হয়েছে যে, কোন অঙ্গরাজ্য কখনও কেন্দ্রীয় সরকারকে কোনপ্রকার 
অঙ্থাবিধায় ফেলতে পারবে না॥ (কখ) রেলপথ ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ" যানবাহন, 
প্রতিরক্ষা প্রভৃতির ক্ষেত্রে ভারতের বাভিন্ন অঙ্গরাজ্যগুলির ওপর কেন্দ্রের সর্বময় কতৃত্ব 
প্রশাসানক ক্ষেত্রেও ভারতের য্ন্তরাম্ট্রীয় শাসনতন্ত্রে সুস্প্টরূপে ঘোষিত । 
ভারতাঁয় যুন্তরাম্দ্রে সংবিধানের ২৫৮ ধারা অন_যায়ণ অবশ্য কেন্দ্রায় সরকারের কর্ম- 
কেন্দ্রের ক্ষমতা বেশী। চারাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আদেশে অঙ্গরাজ্যে কোনও নিদিপ্ট 
eal কেন্দ্রীয় কাজে নিয়োগ করতে হলে সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের সম্মতি আবশ্যক 
€₹) রেলপথ প্রভার  কিম্তু ভারতীয় যুন্তরাণ্টেুর অঙ্গরাজ্যগবাল এমনভাবে নানা বিষয়ে 
ওপর কেন্দ্রের ক'ব; কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর নিভ'রশখল যে এ ধরনের ব্যাপারে 
€) রষ্টপাত কত'ক সম্মতি প্রকাশ না করলে তাদের নিজেদেরই অস্তিত্ব ( viability ) 
রাজ্যপাল, বগারপাঁত বিপন্ন হতে বাধ্য । (কগ) অঙ্গরাঞ্যের শাসনব্যবস্হার পুরোধা 
ই রাজ্যপাল (0০%০70:) নিজেই রাষ্টুপাতর দ্বারা নিযুক্ত, 
©) অনাত অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের মনোনীত প্রশাসক। [তানি তাঁর 
কেন্দ্রে চূড়ান্ত ক্ষমতা; কাজের জন্য সম্পূর্ণ ভাবে রাষ্ট্পতির মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের 
(৫) কেন্দ্রীয় কৃত্যকের কাছে দায়ী থাকেন। নিজের অঙ্গরাজ্য সম্পকে তান 'িয়মিত- 
সর ভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিবৃতি দাখিল করেন ও এর 
রাণীপত্র অঞ্ৎ ও যাবতীয় খটিনাটি বিষয় সম্বন্ধে [তানি কেন্দ্রীয় সরকারকে 
নিয়ান্মিত; (৬) আশুঃ- অবাঁহত করে থাকেন। রাজ্যপালের বিবৃতির ওপরই সেই অঙ্গ- 
রাজ) বিরোধ মামাংসার রাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শাসনপাঁরচালনা অসম্ভব বিষেচনা 
লে রা করলে সেই অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্হা ঘোষণা করে রাষ্টুপাভ 

সেখানকার শাসনভার সাময়িকভাবে নিজের, অর্থাৎ কেন্দ্রীয় 
সরকারের, কর্তৃত্বাধীন করবেন কিনা, তা পদরোপনার নিভ'র করে। অনুরূপভাবে 
সুপ্রীম কোট ও হাইকোট্গালর িচারপাত নিয়োগের মাধ্যমেও ?বচারব্যবস্হার ওপর 
রাষ্ট্পাতির কর্তৃত্ব আছে। মারস্‌ জোন্‌স্‌ ( Morris Jones ) মন্তধ্য করেছেন যে, 
এইভাবে ভারতীয় বিচার্যবস্হার ওপর কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগের কর্তৃত্ব স্হাপিত হয়েছে। 
(কঘ) কেন্দ্রীয় সরকার আয়কর, কেন্দ্রীয় আবগারণ শুল্ক প্রভৃতির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় 
কোষাগারের জন্য অর্থ'সংগ্রহ করে থাকে। এইভাবে সংগৃহীত রাজস্ব বণ্টনের জন্য 
কেন্দ্রীয় সরকার 'নার্দষ্ট সময়ের ব্যবধানে সংাঁবধানের ২৮০ ধারা অনুযায়ী যে 
উপদেষ্টা সাঁমাত নিয়োগ করেন, তার সিদ্ধান্তের ভীত্তেই এই রাজস্বের কিছু অংশ 
অঙ্গরাজ্যগীলর মধ্যে বাণ্টত হয় এবং অঙ্গরাজ্যগুলি এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সে 
বণ্টনব্যবস্হা মেনে নিতে বাধ্য । (কঙ) ভারতীয় সংবিধানে রাষ্ট্রপাঁতর হাতে সমস্ত 
অঙ্গরাজাগুলির ওপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব আরোপ করার জন্য প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে । 
জরুরী অবস্হা ছাড়াও অন্য সময়ে রাষ্ট্রপাঁত কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় 


ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের স্বরূপ ৫৯ 


কৃতাকের ( Central Services ) নানা প্রশাসীনক বিভাগে নানা প্রকার উচ্চপদস্থ 
কর্মচারী গনয়োগ করে থাকেন। যেমন, আই. এ. এস. ( Indian Administrative 
“5rVi০০ ) প্রভাত কর্মক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতি যে সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিয়োগ করেন, 
প্রকৃতপক্ষে তাঁরাই কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাতভ্‌রূপে অঙ্গরাজ্যগযীলতে প্রশাসানক ব্যবস্থার 
শীর্ষে থাকেন। অবশ্য, অঙ্গরাজাগীলরও নজদ্ব এলাকাভুন্ত প্রশাসকগণ সংশ্লিষ্ট 
অঙ্গরাজাগীলতে কাজ করে থাকেন। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার ও অঙ্গরাজ্য সরকারের 
মধ্যে প্রশাসাঁনক সংযোগ স্থাপনের জন্য ( Co-ordination between the Centre 
and the States ) এবং ভারতের সর্বত্র কেন্দ্রীয় এবং আঞ্ঠালক সরকারের সাক্লয় 
-সহযোগগতায় দেশের সবন্ধ প্রশাসনব্যবদ্থা সুপাঁরচালনার উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যের কর্তৃত্বা- 
ধীন প্রশাসীনক কমগঁগণের শশর্ষে থাকেন কেন্দ্রীয় উচ্চপদস্থ কর্মচারশীগণ । এইভাবেই 
কেন্দ্রীয় এবং আণ্টালক আমলাতন্ত্রগ্ীলর ( Bureaucracy ) মধ্যে জৌবক যোগস,ন্ 
রাঁচত হয় ॥ (কচ) ভারতের সংবিধানে বলা হয়েছে যে, একাধিক অঙ্গরাজ্যের মধ্যে যাঁদ 
নদ-নদীর জলশীবভাজন বা অন্য কোনও বিষয় নিয়ে কোনরকম গবরোধ উপস্থিত হয়ঃ 
তাহলে রাষ্ট্রপাতর সালিশ বা মধ্যস্থতায় সেই বিরোধের মীমাংসার ব্যবদ্থা করা 
হবে । সুতরাং কেন্দ্রীয় সরকার এবং অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে কোনও গববার্দীবসদ্বাদের 
শনম্পাত্তর ভার কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রপাঁতর হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে। 
রাষ্ট্রপাত ইচ্ছা করলে এজন্য বিশেষ সালশশ বোর্ড (Ad-hoc Arbitration 
Board ) গঠন করতে পারেন। 


ভারতের প্রজাতন্ত্র সধাঁবধান অনুযায়ণ কেন্দ্রীয় এবং আগ্মীলক সরকারের মধো 
আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত এবং প্রশাসাঁনক গবষয়ে যে সম্পর্কের ব্যাখ্যা দেওয়া হল, তাতে 
কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব সত্যই অপ্রাতহত। অন্যান্য আরও অনেক খাটনাটি 
বিষয়ের অবতারণা করা যায়, যার ফলে ভারতীয় য্তরাখ্ট্ে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের চরম 
আধিক্য সূচিত হয় । যেমন, ধরা যাক-_মার্কন য্যন্তরাষ্ট্রেরে এবং সুইজারল্যান্ডের 


“দ্বৈত নাগারকত্বের নগীত ( Dual Citizenship )। অর্থাৎ, নাগারক পৃথকভাবে 


য্তরান্ট্রের এবং অঙ্গরাজ্যের নাগারক। কিন্তু ভারতীয় যডুন্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব 
এীকক। অর্থাৎ, ভারতীয় নাগাঁরকগণ সকলেই কেবলগান্ত ভারতীয় য্তরাষ্টর 
নাগাঁরক। ভারতীয় যাস্তরাষ্ট্ের এই এরীকক নাগরিকত্বের প্রকৃত তাৎপর্য হল এই যে, 
herd ভারতীয় যুত্তরাষ্ট্রে নাগরিকদের ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের একচ্ছত কর্তৃত্ব 
সুপ্রকাশিত। 


অনেকে ভারতীয় যাক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলর উর্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের চরমাধ- 
উপসংহার £ ভারতাঁর  পতোর নিৰ্শনগ্থলি উল্লেখ করে ভারতের যুন্তরাষ্ট্রয় শাসন- 
- স্ন্তরাখী কেন্দপ্রবণ ব্যবস্থা আদৌ যয্তরাষ্ট্ীয় কিনা সে সম্পকে গভীর সন্দেহ প্রকাশ 
করে থাকেন। কেউ কেউ ত’ ভারতায় শাসনতন্তকে আসলে 
এককেদ্দিক শাসনতন্ত্র বলে ব্যাখ্যা করেন। 


৬০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


॥ ভারতের য,ক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান কেন কেক্দ্রাভিমুখী ॥ 


ভারতীয় শাসনতন্ত্র কেন্দ্রীয় প্রভাব চূড়ান্তভাবে বজায় রাখার জন্য গণপরিষদে 
উর সংবধান-রচয়িতাগণ সময় সময় যে য্যান্তগঁল উথ্থাপন করে- 
১৫৬৭ বেলা ছিলেন, অনেকের মতে, সেগুলি বাস্তাবকই ভারতীয় যুন্তরাষ্ট্রের 
করতে চেয়োছলেন বিশেষ ক্ষেত্রে অকাট্য । সেগুলি থেকেই বোঝা যায় যে, ভারতীয় 
সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকে সবচেয়ে শব্তিশালী করে তোলার 

প্রীত এত ঝোঁক কেন। 

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত যখন দুটি রাষ্ট্রে বিভন্ত হল, তখন সাম্প্রদায়িক- 
তার তীব্র দাহে দেশ প্রজবীলত। ভারতের নতুন প্রজাতন্ত্রের জন্মমুহৃর্তে অনেক 
ঝাঁক, অনেক বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল ভারতীয়দের । জাতিভেদ, সাম্প্রদায়ি- 
কতা, প্রাদোশকতা প্রভাত অসামাজিক প্রবণতার চাপে নবীন ভারতের জাতীয় জীবন 
তখন অত্যন্ত সঙ্কটময় হয়ে ওঠে । দেশাঁবভাগের ফলে জাতীয় সরকারকে সীমান্তের 
অপর প্রান্ত থেকে আগত সংখ্যাতীত উদ্বাপ্তুদের নিদারুণ সমস্যা নিয়ে অত্যন্ত 'বন্রুত 
হতে হয়। জাতির জীবনের এই চরম দযার্দনে প্রজাতন্ত্র ভারতের নতুন সংবিধানের 
ন্টাগণ তাঁদের প্রজ্ঞাদ্‌ষ্টি দিয়ে আগাম দিনের ঘটনাবলী যেন প্রত্যক্ষ করে স্পষ্ট 
বুঝেছিলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারকে সবশক্তিমান্‌ করে না তুললে ভারতীয় যুন্তরাষ্ট্রের 
অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে যাবে । পৃথিবীর মানচিত্রে ভারতীয় প্রজাতম্তরকে চিরস্থায়ী করে 

রাখার উদ্দেশ্যে তাঁরা ভারতে এমন একটি ষুন্তরাষ্ট্রীয় শাসন- 
£ ব্যবস্হা প্রবর্তনের জন্য পারকজ্পনা গ্রহণ করলেন যে, যেকোনও 
সাম্প্রদারিকতা, প্রাদৌশ- অসামাজিক, জাতীয়তাবিরোধী ঝোঁকের সঙ্গে মোকাবিলা করার 
কতা, জাঁতভেদ প্রভাত মত একটি শান্তিশালা কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তোলা যায়। 
কঠোরভাবে দমনের ভারতীয় সংাবধান রচনার পেছনে এই চাঞ্চল্যকর এীতহাঁসক 
তাঁগদ পটভ্মিকা স্মরণ করলে সহজেই বোঝা যায় যে, সংবিধান- 
রচাঁয়তাগণ শুধু যে জাতীয় সংগ্রামে সুদক্ষ সেনাপাঁতর. কাজ করোঁছলেন, কিংবা 
নানাঁদিক দিয়ে দেশসেবকরুপে সফল হয়েছিলেন, তাই নয় ; দেশের সাবধান রচনার 
ক্ষেত্রেও তাঁরা তাঁদের সুদুরপ্রসারণী ভাঁবষ্াতদ্‌স্টির প্রকৃষ্ট পরিচয় দিয়েছেলেন। 
স্বাধীনতা অর্জনের সুদীর্ঘ ৩৮ বছর পরেও ভারতের রাজনোতিক, সামাজিক, অর্থ 
নৈতিক, সাধীবধানিক সমস্যা সম্পূর্ণভাবে মীমাংসিত হয় নি। এই সমস্ত য্‌ন্তি 
দ্বোখয়ে ভারতের প্রান্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭৫ সালে জরুরী অবদ্হা ঘোষণা 
করেন । তাঁর মতে, অন্যান্য যুন্তরাণ্ট্র থেকে ভারতীয় যন্তরাষ্ট্ের কথা আলাদা করে 
ভেবে দেখা দরকার। ভারতের মত 'যশাল, বৈচিন্র)বহুল দেশে তাই যযুন্তরাষ্ট্রীয় 
শাসনব্যবদ্হাও অন্যান্য যন্তরাষ্ট্রের শাসনব্যবস্হা থেকে বেশ কিছ? আলাদা, অসাধারণ 
হবে বই কি! 

ভারতীয় য্যন্তরাষ্ট্রের বেন্দ্প্রবণতার পক্ষে কতকগ্াল যুক্তি কেবল ভারতীয় 
পারিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে যুন্ত। যেমন__এতহ্যগত কারণ। ইংরেজ শাসন ভারতীয় 


ভারতের যযন্তরাষ্টদীয় সংবিধান কেন কেন্দ্রাভিমুখী ৬১ 


ইতিহাসের কেন্দ্রপ্রবণতার ঝোঁককে পাকাপাকি করে তুলোছল। স্বাধীনতার 
অতাঁত বা ধীতহ/গত পাৰবে ও পরে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস জাতীয় কংগ্রেস 
কারণ ঃ ইংরেজযুগ দলই পাঁরচালিত করে। তার নেতাগণও ভারতের ইতিহাসের 
পর্যন্ত ভারত সরকারের ও ভারতের জাতীয় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এই এক্যবাহ 
রাঃ ; এতিহ্যকে যান্তরাষ্ট্রীয় সংাবধানে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেছেন ॥ 
কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে ভারতে ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতাদলের সরকার প্রাতাষ্তত না 
শোচনীয় ব্যর্থতার দরুণ হলে ৪২তম সংাঁবধান সংশোধনী আইন গৃহীত হত কনা 
কেন্দে কংগ্রেস দলের সন্দেহ । তাছাড়া ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভায় বিরোধী দল- 
নিঃণ্কুশ ক্ষমতালাভ; গ্রলির উক্টোপাঞ্টা কথাবার্তা ও সমবেতভাবে কেন্দ্রে কংগ্রেস- 
তারতে একচেটিয়া, 
বুর্জোয়া কর্তৃত্বের বিরোধী কোন বিকল্প সরকার গঠনের নিদারুণ ব্যর্থ তাই কেন্দ্রীয় 
প্রভাবের হবন্ত কেন সরকারকে প্রচণ্ড শান্তশালণী করে তুলেছে এবং তুলছে। ভারতে 
পুরোপুরি খাটে না. একচেটিয়া অর্থব্যবচ্থারূপে ধনতন্ধের রূপান্তরের জন্যই এই 
কোন্দরকতা--এই মার্কসবাদী যুক্তি এখানে আতসরলণীকৃত ( $101151০ ) বলে মনে 
হয়। কারণ, ভারতের ধনতন্ত্র এখনও এরকম পাঁরণত রূপ লাভ করে নি । 
তাছাড়া, হয়্যার ( Whe৭re) পাঁথবীর বাভিন্ন যন্তরাণ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হার তুলনা- 
মুলক আলোচনা করে যে মূল্যবান সাধারণ [সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন, তা হল এই 
যে, আধুনিক সমস্ত য্যন্তরাশ্ট্রীয় সরকারেই কেন্দ্রাভিমনখতার ঝোঁক 
হয়াারের ব্যখ্যা অন:- দেখা যায়। যুদ্ধ প্রভৃতি জরুরী অবস্হা থেকে দেশকে রক্ষা 
hen ind করার জন্য, অর্থনোঁতক সঙ্কট থেকে“দেশকে মুস্ত করার জন্য, 
কেন্দরপ্রবণ 1শক্পোন্নতি, পাঁরবহণব্যবস্হা সম্প্রসারণ প্রভীতর জন্য, জন- 
কল্যাণকর 'বাঁবধ প্রকল্প রূপায়ণের জন্য, উপরন্তু; নিয়মিত 
উন্নয়নমহলক পাঁরকজ্পনার মাধ্যমে দেশের সার্বক উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর সমস্ত 
'আধ্নীনক যাব্তরাস্ট্রীয় সরকারকেই কেম্দ্রাভিমুখী হতে হয়েছে। 
বরং অনেকে বলেন-_আধ্যানক যাল্তরাঘ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হার ভাণ্ডারে ভারতের তরফ 
থেকে যে দামী আঁভজ্ঞতা উপহার দেওয়া হয়েছে, তা হল সহযোগিতামূলক বা সম- 
বাঁয়ক যযন্তরাষ্ট্র ব্যবস্হা ( Co-operative or Participatory Federalism )। 
মাকিনী ও কানাডায় ধুপদী দ্বৈত যা্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্হার ( Classical Dualistic 
Federalism) বদলে এই মহযোগগতামুলক ব্যবস্হা য্যন্তরাষ্ট্রে আত- 
ভারতে নয়া ১:০৭ আধুনিক পরিণাতি। এই যযুনত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্হারম্‌ল কথা হল এখানে 
টা 0৯৬ কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যের মধ্যে সম্পকর্টা প্রভু-ভূত্যের সম্পর্ক 
তরী নয় । তাদের সম্পর্ক হল বন্ধুত্বের, আচ্ছার, মৈত্রীর সম্পর্ক, একই 
জাতির সামগ্রিক, সাধারণ স্বার্থের সার্থকতম সিদ্ধিলাভের জন্য 
সহানুভ্‌তিমূলক প্রচেষ্টায় অংশশদারের সম্পর্ক। তাই ভারতণয় যাত্তরাণ্টরে কেন্দ্রের 
কোনও নিদে'শিকে অঙ্গরাজাগুলি বাধ্যতামূলক আদেশর্‌ূপে দেখতে অভ্যন্ত নয়। 
আবার, কেন্দ্রয় সরকারও ছোটবড়ীনাধ'শেষে সব অঙ্গরাজাকেই যেন একই যৌথ 


পাঁরবারের অন্তভূন্ত বলে ধরে নিতে চায় । তাই ভারতের যাক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্হা আধুনিক 
৬২ রাষ্টুবিজ্ঞান 


রাষ্ট্রীবজ্ঞান এবং শাপনতন্ত্রবদ্‌দের কাছে একটা নতুন পরীক্ষার প্রস্তুতি, একটা নতুন 
ঘাষ্উকোণের পর্যায়ক্লমক উন্মোচন । 
॥ সংমদীয় গণতন্ত্রঃ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিদভা-পরিচালিত, দারিত্বশীল 


জরকার ॥ 
ইংলন্ডের শাসনব্যবস্হা ব্যাখ্যা করতে গয়ে বিখ্যাত ইংরেজ শাসনতন্তবিদ্‌ স্যার 
আইভর জেনিংস্‌ (917 1৬০: Jennings) সংসদয় গণতন্ত্রের বা ক্যাবিনেট ব্যবস্হার 
বৈশিষ্টাগাঁল খুব সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। সংসদীয় বা ক্যাবিনেট প্রথাগত 
শাসনব্যবস্হা বলতে বোঝায় এমন একাট শাসনব্যবদ্হা যেখানে আইনস্ভার বা সংসদের 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাগণ মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট: (Cabinet ) 
ছা গঠন করেন। তাঁরা তাঁদের কার্যকলাপের জন্য সংসদের কাছে 
প্বরুপ$ দযক্ষণীলতা দায়ী থাকেন। এজন্য এই শাসনব্যবস্হাকে দায়ত্বশীল সরকার 
( Responsible Government ) অথবা সংস্দগয় গণতন্ত্র- 
{ Parliamentary form of Democracy ) বলে | সংসবশয় গণতন্দ্ের এই সাধারণ 
সংজ্ঞা দেবার পর জোনংসের পথ অনুসরণ করে মীন্দিসভা-পাঁরচালিত শাসনব্যবস্হার 
ঠ্বশিষ্ট্যগাল এবার বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক। 
প্রথমতঃ, মন্ত্রিসভার সকল সদস্যই আইনসভার সদস্য হবেন। এইভাবে আইনসভা 
এবং নির্বাহী িভাগ__সরকারের তিনটি অংশের দুটির মধ্যে আত্মিক, জৈবিক সহ- 
যোগিতা লাক্ষত হয়। সাধারণ নির্বাচনে যে দল 'দ্বকক্ষযুন্ত 
চপ আইনভার 'নিয়কক্ষে সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করে, মীম্বগণ তার 
ম্রিসভার সদস্যগণ সদস্য, অথবা আইনসভার উচ্চকক্ষে সরকার কর্তৃক মনোনীত 
আইনপভার নদগ্া. সর্দস্য। কিংবা আইনসভার সদস্য না হলেও মন্ত্রী হবার অন্ততঃ 
৬ মাসের মধ্যে তাঁদের কোনও উপাঁনর্বাচনে আইনুসভার 
দনয়কক্ষের নির্বাচিত সদস্য হতে হয় বা সরকার কর্তৃক মনোনীত হয়ে উচ্চকক্ষের 
হয়। 
2৮: মন্ত্িসভা-্পারচালিত শাসনব্যবদ্থায় মান্ত্রগণ হলেন আইনসভার 
সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা । এর অর্থ হল এই যে, মধ্তিসভা-পারচািত শাসনব্যবস্থায় 
একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল প্রধানমন্ত্রীর ( Prime Minister ) 
নেতৃত্বে মান্তত্ব পারচালনা করে, সংখ্যালাঁঘণ্ঠ দল বিরোধীদলের ভূমিকা গ্রহণ করে। 
অবশ্য, কোনও কোনও সময়ে এই ব্যবস্হার ব্যাতিক্রমও ঘটতে দেখা 
(&)মাল্তগণ আইন-. যায়। গত দুটি মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলণ্ডে জরুরী অবস্হা 
he: 7০০38 , ঘোষিত হয় এবং একদলীয় অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতৃত্বে 
k গঠিত মন্ত্রিসভার বদলে ইংলশ্ডে বহুদলীয় জাতাঁযা মাদ্নুসভা 
( National Coalition Cabinet বা War Cabinet ) গঠিত হয় । ১৯৬৭ সালের 
লাধারণ নিবণচনে সর্বপ্রথম দেখা গেল ভারতের কয়েকাঁট অঙ্গরাজ্যের আইনসভায় 
(কোনও একটি নির্দিষ্ট দল সংখ্যাগারগ্ঠতা লাভ করে নি। তখন এ অঙ্গরাজ্যগুলিতে 
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একাধিক রাজনৈতিক দলের সংগঠনে বহুদলীয় মন্ত্রিসভা ( Coalition Cabinet ) 
গঠিত হয়। 


তৃতীয়তঃ, মান্ত্ৰিসভা-পারচালিত শাসনব্যবস্হায় মান্ত্রিমণ্ডলী বা ক্যাবিনেট 
আইনস্ভার কাছে তাঁদের কার্যকলাপের জন্য দায়ী থাকেন। যাঁদ আইনসভার কোনও 
কক্ষে (সাধারণতঃ সম্পূর্ণ নির্বাচিত নিয়কক্ষে) মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে বা কোনও মন্ত্রীর 
বরুদ্ধে অনাস্হাজ্ঞাপক প্রস্তাব ( Vote of no-confidence ) গৃহীত হয়, তা 
হলে সমগ্টিগতভাবে মাম্তিসভাকে পদত্যাগ করতে হয় । তাই আইনসভার কাছে 
মান্সভার যৌথ দায়িত্বই ( Collective responsibility ) হল 
না সংস্দশয় গণতণ্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য । অবশ্য, কোনও বিশেষ মন্ত্রীর 
জবতল্যভাবে আইন- বিরুদ্ধে সংসদ অনাচ্হাস,চক প্রস্তাব গ্রহণ করলে মন্ত্রীদের সকলকে 
সভার কাছে দায়ী ; পদত্যাগ করতে হলেও প্রধানমন্ত্রী ইচ্ছা করলে মন্ত্রিসভার পতনের 
বাজেট বিতর্কের জবাব, পর সেই মন্ত্রীকে বাদ দিয়ে পুরাতন মন্ত্রীদের নিয়ে নতুন মান্ত* 
ইন পু সভা গঠন করতে পারেন । প্রধানমন্ত্রী যদি নিজে পদত্যাগ করেন, 
এ সিল তার অর্থও হল সমগ্র মন্তিসভার পতন । সেক্ষেত্রে অন্য দলের 
নেতাকে বা নেতাদের ডেকে ?বকজ্প মান্্সভা গঠনের আহ্বান 
জানান যেতে পারে, অথবা আইনসভার নিয়কক্ষ ভেঙ্গে য়ে নতুন নির্বাচন আহ্বান 
করার ব্যবস্হা করা যেতে পারে। সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভার নিকট মাম্ব্রসভার 
দায়িত্বের কতকগুনল বিশেষ দিক আছে। মান্ভ্রগণ বার্ষক ব্যয়বরাদ্দ ( Budget ) 
আইনসভার কাছে পেশ করার সময় আইনসভায় তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যাবলীর 
{রুপ সমালোচনা হলে সেই সমালোচনার যথোচিত উত্তর দেবেন, নিজ দণ্ডরের আয়- 
বায় সম্পর্কে সংসদ-সদস্যদের ভালভাবে বোঝাবার চেষ্টা করবেন, আইনসভায় তাঁদের 
1নজ ‘নিজ দপ্তর সম্পর্কে কোনও প্রশ্ন উঠলে যথোচিত প্রশ্নোত্তর দানের মাধ্যমে আইন- 
সভার সদস্যদের সম্ভস্ট ও ওয়াকিবহাল রাখার চেষ্টা করবেন । এখানে উল্লেখযোগ্য 
যে, যাঁদ কোনও মান্ত্ৰসভার দ্বারা উপচ্হাঁপত বাজেট সংসদ গ্রহণ না করেন, তার 
অর্থও হল মাঁম্নসভার পতন। অনুরূপভাবে বাজেটের কোন একটি প্রস্তাবের 
একাংশও যাঁদ সংসদ ছাঁটাই প্রস্তাবের ( ৫ut M০ti০n ) দ্বারা ভোটা!ধক্যে বাতিল 
করে দেন, তাহলেও মান্ব্রসভার পতন সূচিত হয়। 
মন্ত্রিসভা পাঁরচালিত সরকারের সবচেয়ে খাঁটি নমুনা হিসাবে ইংলগ্ডের শাসন- 
ব্যবস্হার উদাহরণ দেওয়া হয় । ইংলণ্ডে রাজা বা রাণ? সম্পূর্ণ" 
নিয়মতান্ত্রিক শাসক ৷ তানি রাজত্ব করেন বটে, কিন্তু গুকৃতপক্ষে 
“পাসন” করেন না (The British Crown “reigns, but does not govern”) 
তাঁর নামে শাসনব্যবস্হার প্রকৃত পাঁরচালক হলেন প্রধানমন্ত্রী, মন্ত্রিসভা এবং 
আইনসভা । 


মশ্ম্িসভা-্চাঁলত অর্থাৎ সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আইনসভার 
সার্বভৌমত্ব । বিখ্যাত ইংরেজ শাসনতম্ত্রাবদ্‌ হারমন: ফাইনার ( Hermon Finer ) 
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ইংলণ্ডের দ-ষ্টান্ত 


এই প্রসঙ্গে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেন। বলা হয় যে, ব্রিটিশ আইনসভা সবকিছুই 
ছারমন্‌ ফাইনার ও করতে পারে, শহধ্য পুরুষকে নারণ অথবা নারীকে পূরুষ করা 
০৬০১ ছাড়া। মন্ত্রিসভা আইনসভার একটা কমিটি। আধুনিক 


বজায় । 
EM ws br FL প্রথমতঃ, সংসদ'য় গণতন্দে রাষ্ট্রপ্রধান 
নামমাত্র শাসক । ফলে, মন্ত্রিসভা স্বেচ্ছাচারঁ হতে পারে। কিন্তু শক্তিশালী বিরোধী 
কলার ক দল ( ০pposition ) থাকলে এই আশঙ্কা দূর হয়। এখানে 
TEC HS সরকারের শাসনবিভাগ এবং আইনসভা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হয়। 
ও আইনসভার মধ্যে বেজহট: ( Bagehot ) ব্রিটিশ মশ্বিসভাকে আইনসভার একটি 
জৌবক এঁক্া গড়ে অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে বর্ণনা করেছেন। ল্যাস্কি মনে করেন যে, 
ওঠে এই সরকারে আইনসভা এবং শাসনবিভাগের মধ্যে একটা প্রত্যক্ষ 
সহযোগিতার ভাব গড়ে ওঠে, উভয়ের মধ্যে জৈবিক এঁক্য ( “organic unity” ) 
স্হাপিত হয়। rr 


দ্বিতাঁয়তঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভার শ'র্ষে থাকেন প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী । 
জেনিংস্‌ বলেছেন যে, সৌরমণ্ডলে যেমন সের একাধিপত্য, মান্ত্রসভা-চালিত 
(২) বিরোধী দল থাকার ব্যবস্থায় তেমনি প্রধানমন্ত্রীর চরম নেতৃত্ব । তাঁর নেতৃত্বে জাতীয় 
সংখ্যাগারষ্ঠের মন্িসভা এঁক্য গড়ে ওঠে। সুতরাং সংসদীয় গণতন্ত্র জনমতের সঙ্গে 
্বৈচ্ছাচারী হতে পারে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুন্ত॥ উপরন্তু আইনসভায় জনমতের বিভিন্ন 
না; প্রধানমন্তীর নে দ্বকগুলি বিরোধী ও অন্যান্য সভ্যদের তক-বিতকে'র মধ্য দিয়ে 
৯৮৬০৮ নিয়মিত প্রাতাবান্বিত হয়। এইভাবে সংবাদপত্র, বেতার, দুর- 
র্‌ দর্শন প্রভূতির মাধ্যমে আইনসভার দৈনন্দিন ঘটনাবলী ব্যাপক- 
ভাবে প্রচারিত হয়। মন্ত্রিসভার বৈদেশিক নীতি, স্বরাষ্ট্রনীতি প্রভাতি সম্বন্ধে দেশ- 
বিদেশের জনগণ অবিলম্বে সঠিক ধারণা করতে সমর্থ হন । 
তৃতীয়তঃ সংসদাঁয় গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল শাসনকার্য চালিয়ে থাকেন। যদ 
মন্ত্িগণ আইনসভার সদস্যগণের আস্থাভাজন না থাকেন, তাহলে বিরোধী দল 
সরকার গঠনের সুযোগ পান। অথবা আইনসভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন 
সেরার নির্বাচন অন্নষ্ঠিত হয়। ফলে, জনগণ কখনই তাঁদের ইচ্ছার 
না বিপরীত কোনও শাসনতন্ত্র চাল: থাকতে দেন না। অবাঞ্চিত 
মন্ত্রীদের ও সেই দলের সভ্যদের পুনার্নবাচন হয় না। এজন্য 
চরম [িপরাঁত নীতি সমর্থন করেও সংসদীয় গণতন্ত্রে এক দলের পর আর একদল 
বিনা রন্তপাতে শাসনক্ষমতার আঁধিকারা হয়ে উঠতে পারে । এইভাবে সংসদশয় গণতন্ত্রে 


সংসদীয় গণতন্ত্র £ ক্যবিনেট বা মান্ভ্সভা-পারচালিত, দায়িত্বশীল সরকার ৩৬ 
রা. বি. [২]-৫ 


, বেশ শান্তিপূর্ণভাবে শাসনক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব হয়ে ওঠে, রন্তান্ত বিপ্লবের পথে 
জনগণ ধাবিত হবার প্রয়োজন বোধ করেন না। 
চতুর্থতঃ, ক্যাবনেট শাসনব্যবস্থা, সব অবস্থায় নমনীয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের 
পর ইংলণ্ডে যর্থাক্রমে শ্রামক ( Labour ) এবং রক্ষণশীল ( Conservative ) দল 
ক্যাবনেট গঠন করে। কারণ, দুটি সাধারণ নির্বাচনের পর 
৮7 দন এ "দুটি দল কমম্সসভায় ( House of Commons ) অর্থাৎ 
দবশ্বযৃন্ধের সময়েই ব্রিটিশ আইনসভার দুনয়কক্ষে পর পর সংখ্যাগাঁরণ্ঠতা অর্জন 
ইংল্ডে ব্দলীয়.. করে। শ্রীমকদল সমাজতন্ত্রবাদে {বিশ্বাসী । তাই তারা ইংলণ্ডে 
জাতাঁয় মন্ত্রিসভা গড়ে লৌহ ও ইস্পাত শিজ্প সরকারী কর্তৃত্বে আনে এবং এ ধরনের 
সা অনেক গুরত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে জাতীয়করণের ব্যবস্হা পাকা করে। 
পরে রক্ষণশগল দল ক্ষমতায় আসীন হয়ে এর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ নগীত গ্রহণ করে। 
ন্ত; সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা এই যে, দবপরীতমুখ মতাদর্শ নিয়ে মাঁন্ত্রমভা 
দুবার গঠিত হলেও শেষ পর্যন্ত অর্থনোতিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে এই দলগত, ফলে 
নগীতগত িপরীতমহ্খতার সম্মুখীন হয়েও ইংলণ্ড কোনভাবে পর্যন্ত হয় নি। 
দুটি মহাযুদ্ধের সময়ে ইংলগ্ডে জাতাঁয় মাম্্সভা গঠিত হয় ও দেশ দেশকে 
ধবপনমূন্তকরে। 
পণ্চমতঃ, মাঁন্ত্রসভা-চালত সরকারের মীন্ত্রগণ জনগণের শনর্ধাঁচত প্রতীনাধরূপে 


,.. তাদের আশা-আকাক্ষা সম্পকে সম্পূর্ণভাবে সচেতন থাকেন বা থাকতে বাধ্য হন। 


এপ তা দেশের সাধারণ মানুষ কি চান, কোথায় সরকার ব্যর্থতা, 'ক- 
জনপ্াতানাধ, তাই... ভাবে দে ব্যর্থতা দূর করা যায়, সে সম্পর্কে মশ্বিসভা সুস্পষ্ট 
তাঁরা জনগনের আশা- ধারণা করতে সমর্থ হন ৷ এই প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতালাভ মন্দের 
আকাঙ্ষা সম্বন্ধে সজাগ পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে রাজনোতিক দলগণালর সাকুয় ভূমিকা থাকার 


থাকতে পারেন ফলে। দলীয় ব্যবস্হা যত জুগঠিত হয়, সংসদীয় শাসনব্যবন্থাও 
তত উন্নত হয়ে ওঠে ॥ এঁদক থেকে 1বচার করলে সংসদীয় শাসন- 
ব্যবস্থার স্থায়িত্বলাভের সম্ভাবনা বেশী । 


ষণ্ঠতঃ, ক্যাবিনেট শাসনব্যবন্থায় ম্ত্িগণকে সব সময় আইনসভার কাছে শাসন 
সম্পকে নানাভাবে জবাবাদাহ করতে হয়। যাঁদ দেশে {বরোধণী দল সুগঠিত এবং 
সদুদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়, তাহলে [বিরোধী দলের সদস্যরা মান্ত্রমভাকে কথনই 
দুনরীতপরায়ণ হয়ে উঠতে দেন না। বিরোধী দলের সাঁত্যকার জন্দরদণী ভূমিকা 
থাকলে মাঁশ্তসভা-চাঁলত শাসনব্যবস্থা আদর্শ শাসনব্যবদ্ছা হয়ে উঠতে পারে । 
‘কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ক্যাবিনেট প্রথার এই গুণ সম্পূর্ণ নির্ভর করে {রোধ 
দলের ভূমিকার ওপর এবং সরকার বিরোধী দলের সঙ্গে ক সম্পর্ক রাখেন বা রাখতে 
চান তার ওপর ॥ ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রীকে যেমন শাসনাবভাগের অপরিহার্য অঙ্গ বলে 
মনে করা হয়, বিরোধী দলের নেতাকেও (Leader of the Opposition) সমানভাবে 
জাতগয় নেতা হিসাবে কজ্পনা করা হয় । ইংলণ্ডে এই দটি পদেরই নেতাছয় সরকার 
তহবিল থেকে বেতন পাওয়ার অধিকারী । ইংলগ্ডে বিরোধী দলের নেতার এই 
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ভুত রে এ যুগের প্রখ্যাত নাট্যকার এবং হাম্যরসিক বান শ’ 
করেছেন যে, ইংরেজ প্রধানমন্ত্রী তাঁর বিরুদ্ধদলের নেতাকে 
(৬) বিরেধা দলের. কাছের মানদ্যরূপে তাঁর পত্নীর চেয়েও বেশণ চিনে থাকেন (*T'he 
দাপটে সরকার সং, দক্ষ, English Prime Minister knows the Leader of the 
তৎপর হতে বাধা; Opposition better than he does his own wife.? ) 
EEE ইংলণ্ডে তাই জাইনসভায় বিরোধ দলকে রাজা বা রাণণর 
পূণ ভূমিকা গ্ৰীকত অনগত সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ বলে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা 
ও সম্মানিত হয়। একে বলা হয় রাজম.কুটের অনুগত সরকারের বিরুদ্ধ পক্ষ 
এজন্য ইংলণ্ডের Ninn টি লি His Majesty's Opposition ): 
সুপ্রাসদ্ধ জৈনিংস্‌ বলেছেন যে, আইনসভায় 
সুগঠিত বিরুদ্ধ দল থাকা সংসদ গণতন্সের একটি ভি নেজ 
(৭) মান্মদভার কাজকর্ম _ সপ্তমতঃ,  মন্তিসভা-চালিত শাসনব্যবস্থায় রাজনৈতিক 
প্রকাশ্য ও গণমাধাম-. দলগ্াঁল দেশের নানা সমস্যা সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনার জন্য 
গুলির দ্বারা প্রচারিত প্রায়ই সভা-সাঁমতি আহ্বান করে। সংবাদপন্রগলি সরকারণ 
ফলে জনমত গঠন ও নীতি, আইনসভার ঘটনাবলণ ইত্যাদি সম্পকে খবরাখবর প্রকাশ 
জবস করে, বেতার প্রভৃতির মাধ্যমে সরকারী নীতি জনগণের মধ্যে 
প্রচারিত হয়। ফলে জনসাধারণ খুব সুন্দর এবং সহজভাবে 
রাজনোতক শিক্ষা লাভ করেন। 
অষ্টমতঃ, মন্ত্রিসভা আইনসভার কাছে ব্যন্তিগততাবে এবং সমান্টগতভাবে দায়ী 
থাকে বলে এই শাসনব্যবস্থাকে দায়িত্বশীল সরকার বলা হয়। ফলে. শাসকগোষ্ঠী 
কখনও স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না । যখনই মান্দ্রসভার মধ্যে 
১৮৫: etn oe এই প্রবণতা লক্ষিত হয়, তখনই আইনসভা সরকারকে নাত 
1 পরিবর্তনে বাধ্য করে। এই ঘটনার -চরম পরিণতি হল নতুন 
নির্বাচন অনষ্ঠান। পাছে মান্ত্রসভাকে কখনও আইনসভায় 
সংখ্যাগাঁরণ্ঠের আস্থা হারাতে হয় অথবা মন্ত্রীদের আবার নতুন ব্যয়বহুল নির্বাচনে 
অবতীর্ণ হতে হয়, সেই ভয়ে মান্ত্রসভা যা খুশী তা করতে পারে না। 
কন্তু সংসদীয় শাসনব্যবগ্থার কিছ; কিছ; দোষপুটিও দেখা যায়। প্রথমতঃ, এই 
শাসনব্যবস্থা শাসনক্ষমতার স্বতন্ত্রাকরণ নীতির ( Theory of Separation of 
Powers ) বিরোধী । এই শাসনব্যবস্হায় কার্যতঃ আইনসভা এবং শাসনবিভাগ 
এই দ:টি বিভাগেরই ক্ষমতা মন্ত্রিসভা করায়ত্ত করে রাখে । জুতরাং এই শাসনব্যবস্হার. 
সর্বপ্রধান বুটি হল এর কেন্দ্রাভিম;খিতা । এ কথা অবশ্য ঠিক যে, এই শাসনব্যবস্হায় 
সরকার আইনসভার কাছে দায়শ থাকে। কিন্তু বর্তমানে সংসদীয় গণতন্ত্র পৃথিবীর 
যতগ্যাল উন্নত দেশে অনুসৃত হয়, সর্বই রাজনোতক দলব্যবস্হা অত্যন্ত সুগঠিত । 
দ্বল'য় শৃঙ্খলা রাজনৈতিক দলগ্ীল এত কঠোরভাবে অনুসরণ করে চলে যে, আইন- 
সভা মান্বিসভাকে চালনা করার বদলে মাম্্রসভাই যেন আইনস্ভাকে চালনা করে 
থাকে । যাঁদ কোনও সদস্য ব্যান্তগতভাবে আইনসভায় তাঁর দলের বিরুদ্ধে অর্থাৎ 


সংসদীয় গণতন্ত্র £ ক্যাবিনেট বা মান্ত্রসভা-পাঁরচালিত, দায়িত্বশীল সরকার ৬৭ 


মান্তরসভার ‘নিরপেক্ষ সমালোচক হিসাবে কোনও বন্তব্য পেশ করেন, তাহলে {তান 
অবশ্যই তাঁর দল থেকে বতাড়িত হন। যে কোনও সুচতুর সংসদ-সদস্য এ ভাবে তাঁর 
রাজনৈতিক জশবনে যবানকা টানতে আনচ্ছূক হবেন । তা ছাড়া আইনসভার নির্বা- 


আজকাল অত্যন্ত ব্যয়বহ:ল ৷ সেজন্য আইনসভার সরকারী দলের সদস্যগণ 
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সব সময় প্রধানমন্ত্রীকে খুশশ রেখে চলেন। কারণ, প্রধানমন্ত্রী 
গবরূপ হলে সংসদের আঁধবেশনের পর্ণ কার্যকাল শেষ হবার 


ধা ১৬০ কত আগেই তান তাকে ভেঙ্গে দিয়ে পুনরায় নির্বাচন আহ্বান করতে 
মখিতা ; তার কারণ পারেন। সে ক্ষেত্রে আইনসভার প্রান্তন সদস্যদের সকলকেই নতুন 
প্রধান মন্দার ব্যান্ত, নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে গেলে বিপুল খরচের সম্মুখীন হতে হয়। 
৬০ প্রকৃতপক্ষে; সংসদ গণতন্ত্র হল দেশে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 
বায়বহল ও আনাশ্চত পাঁরচাঁলত একনায়কতন্তরগ সরকার | প্রধানমন্ত্রী আবার পাঁর- 
নর্বাচনের সম্মুখীন চালত হন চতুর আমলাবর্গের (Bureaucracy) দ্বারা । সেজন্য 
হতে সংসদপয় বধার়ক- বলা হয়, যে ইংলণ্ড সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্মভাঁম, সেই ইংলণ্ডেই 
গণের আঁনচ্ছা ; আমলা- ক্যাবিনেট শাসনব্যবচ্ছা আসলে ক্যাবিনেট স্বৈরাচারতায় (০৪৮- 
পি inet Dictatorship ) পারণত হয়েছে । ইংলণ্ডে সম্প্রুত মান্তি- 
রড হউরার্টের ভাষায় সভার এই স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে জনমত সোচ্চার হয়ে উঠোঁছল। 
“নব্য ক্বেচছাচার”: র্যামসে মুয়ার ( Ramsay Muir ) এই প্রবণতার কড়া 


সমালোচনা করেন । লর্ড [হউয়ার্ (Lord Hewart) একে “নব্য 


গবেচ্ছাচার” ( New De5p0ti5m ) বলে নন্দা করেছেন । গতাঁন মান্্রসভার তুলনায় 
আইনসভার ক্ষমতার হ্থাসপ্রাপ্তর আর একটি কারণ দেখিয়েছেন। আইনসভায় 
সাধারণতঃ গবাভল্ন আইনের মূল নশীত রাঁচিত হয়। তারপর এই নগীতগঢল কার্যকর 
করে তোলার জন্য এবং খুটিনাটি বিষয়ের চূড়ান্ত নষ্পাত্বর জন্য ভার দেওয়া হয় 
আমলাদের ওপর এবং শাসনাবভাগীয় আদালতগালর ( Administrative Tri- 
bUnal) ওপর ৷ এর ফলে শাসনাবভাগ দেশের শাসনকার্যয পরিচালনার ব্যাপারে যে 
[সদ্ধান্তগযীল দ্র করে, শাসনাবভাগণয় আদালতগ্ণল তার প্রয়োগ সম্পর্কে সহান- 
ভুঁতস্ূলভ রায় দিয়ে থাকে। এই ব্যবস্থাগনীলকে আইনসভা কর্তৃক শাসনীবভাগকে 
ক্ষমতা-সমর্পণ ( Delegated Legislation ) এবং শাসনাবভাগীয় গবচারব্যবদ্থা বা 
" দ্রোয়া আদমিনিস্তাতিফ্‌ ( Administrative Adjudication অথবা Droit 
Administratif ) বলা হয় । এর ফলে মান্ত্রসভা আইনসভার এবং [বচারাবভাগের 
অনেক ক্ষমতা আত্মসাৎ করেছে। এজন্য বলা হয় যে, ক্যাবনেট-ব্যবদ্থা ক্ষমতা 
গবভাজন নীতির ( Separation of Powers ) পাঁরপন্হী । 

দদ্বতায়তঃ, মন্ত্ৰগণ সাধারণতঃ সখের রাজনীতি করে থাকেন। জনগণের ভোটে 


নিবণচিত হলেও তাঁদের শাসনাবভাগণয় দক্ষতা না থাকতেও পারে। খুব কম ( 
(২) আমলাতন্যমের দেখা যায়, কোন মন্ত্র দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থা খুটিনাটি বিষয়” 
প্রাধান্যের কারণ গৃলিকে দক্ষ শাসকের মত আয়ত্ত করতে পারেন। এ অবস্থায় 


নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। আইন- 
রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


তাঁরা পেশাদার আমলাদের ওপর ক্রমশঃ সম্পূর্ণভাবে 


৬৮ 


বিষয়ক ক্ষমতা প্রত্যার্পত হবার ফলেও আমলাগণ মন্ত্রীদের নামে শাসনকাষ" চালিয়ে 
থাকেন। এইভাবে সংসদাঁয় গণতন্ত্রে আইনসভার কর্তৃত্ব নামমাত্র হয়ে দাঁড়ায় এবং 
প্রকৃতপক্ষে আমলাতন্ত্রই ক্ষমতাবান হয়ে ওঠে । ty 
তৃতীয়তঃ, রজনণ পাম: দত্ত (Rajni Palme Dutt) প্রভ-তি 
(০) রজনী গাম্‌দত্ত মাকস্‌বাদখগণের ধারণা যে, ধনতাস্ত্রিক দেশে সংসদয় গণতন্তে 
প্রভৃতি মার্কসূবাদ৭- 
দের ব্যাখ্যায় সংসদাঁর বেতার, দরদর্শন প্রভূতি জনমত সংগঠনের যে মাধ্যমগুলি থাকে 
গণতন্ত বয় শ্রেণীর সেগ্াল ধিক বা যুজে“য়া শ্রেণীর কর্তৃত্ব থাকে। ফলে, এসব 
কর্তৃত্বে থাকে ও তাদের ক্ষেত্রে সুন্থ জনমত গঠিত হতে পারে না বলে প্রকৃত গণতাশ্ত্িক 
কায়েম দ্বার রক্ষা করে সরকারের বদলে কায়েম’ স্বার্থের হারা চালিত বিকৃত গণতন্তের 
সূচনা হয়। 
চতুর্থত& মান্ত্রসভা-চালিত শাসনতন্বে দলীয় নগীত সম্পূর্ণভাবে জাতণয় 
নশীতকে নিয়ন্ত্রণ করে। এর ফলে দেশে রাজনৈতিক দলগুলির অবস্থা অনুযায়ণ 
ক্যাবিনেট ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ নর্ধারত হয়। পূর্বে ফরাসী প্রজাতন্তে এত বেশ 
রাজনোৌতক দল ছল যে ঘন ঘন মান্ব্রসভার অদলবদল হত, আইনসভায় কোনও একটি 
ই নির্দিষ্ট দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেত না। ফলে তখন ফরাসধ 
পিসি প্রজাতন্বে নিয়মিতভাবে বহুদলীয় মন্ত্রিসভা ( Coalition 
কী কে Cabinet ) গঠিত, হত। কিন্তু এই মান্ব্ৰিসভা কোন কোন 
সময়ে একমাসেরও বেশ! স্থায়ী হত না। অতএব সংসদীয় 
গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবদ্থা যদ সুগঠিত না থাকে, তাহলে সেখানে তার স্থায়িত্ব 
সম্ভাবনা খুব সন্দেহজনক ৷ জাতীয় স্বার্থের বদলে দলীয় স্বার্থ চারতার্থ হলে 
জনগণও দুনপীতগ্রস্ত, দলবাজ মন্ত্রীদের ওপর ধিক্কার দিতে থাকবেন। 
পণ্চমতঃ, “অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট” এই প্রবাদটি ক্যাঁবনেট ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 
অনেক সময় প্রযোজ্য হয়ে ওঠে । মান্ত্রসভার সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধান- 
টি ২... মন্ত্রীকে শাসন চালাতে হয়। তক+বিতর্ক, আলাপ-আলোচনা 
“ছাতা থিত. ইত্যাদিতে অনর্থক সময় বায় হয়। তাই সংসদীয় গণতন্ত্রে 
সরকারের ভবিষৎ  মশ্ত্রিসভাকে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে গেলে খুব দেরী হয়। 
খারাপ £ বহুদলীয়. এজন্য অনেকে এমনও মনে করেনযে, সংসদীয় গণতন্ত্র জরুরণ 
কোয়ালিসান সরকারের অবস্থার সঙ্গে মোকাবিলা করার পক্ষে অযোগ্য ৷ মন্ত্রীদের মধ্যে 
অভিজ্ঞতা এঁক্য না থাকলে হয়ত সমগ্র মন্ত্রিসভার পতন ঘটে এবং বার বার 
মন্ত্রিসভার পতন হলে শাসনব্যবস্থা পশ্চাদ্‌গামা হয়ে যায়। 
এজনা -বহুদলীয় মন্ত্রিসভা ( Coalition Government ) অন্থায়গ হবার সন্তাবনা । 
৬) ic বিলাস ষষ্ঠতঃ, মন্তিসভা-চালিত সরকারে প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী 
১৯১০৭ | এবং দলণয় নেতারা অত্যন্ত ক্ষমতাবান হয়ে ওঠেন। এ অবস্থায় 
! হয়ে পড়েন, অথচ গাদ মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। 
ছাড়তে চান না তাঁরা স্বেচ্ছাচারণ, বিলাসী, অকর্মণ্য, অহঙ্কারী সমালোচনাকাতর 
এবং জনগণ,থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠতে পারেন। ভারতে কেন্দ্রে ও অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের 


“সংসদীয় গণতন্ত্র £ ক্যাবিনেট বা মান্ভ্রভা-পারচালত, দায়িত্বশীল সরকার ৬৯ 


সংসদাঁয় গণতন্ত্র ধনক বুর্জোয়া শ্রেণীর কায়েম’ স্বাথরক্ষার হাঁতয়ার হয়ে ওঠে । 
কারচুপি বা রিগিং ( Ri৪ঃin ), জাল ভোটদান, ভুয়া ভোট, প্রকৃত ভোটদাতাদের 
নাম বাদ যাওয়া ইত্যাঁদ দুনশীতর ব্যবস্থা থাকে । 


নবমতঃ দেশপ্রেম না থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্রকে সফল করা চলে না। সংসদীয় 
গণতন্ত্রের মূল কথাই হল-_রাজনোতিক দলব্যবদ্থা । কিন্তু মনে রাখা দরকার, দল 
কখনই বড় নয়, রাষ্ট্র বড়, দেশ বড়, জাতি বড় । সংসদীয় নেতাদের 
জের [িলাসবাহূল্য, উদ্ধত অহংবোধ, বেপরোয়া মনোভাব, ব্যাপক 
বোধের আবশ্যকতা £  দলবাজ দেশকে শুধ: ক্ষাতগ্রস্ত করে, তাই নয় ; এর ফলে জনগণ 
মন্তণ ও বিধায়কগণ শেষ পর্যন্ত সংবিধান, নির্বাচন ব্যবদ্থা, রাজনৌতক দলব্যবন্থা_ 
যেন দলবাজ, অহঙ্কারী, সব (কিছুর ওপর আচ্ছা হারাতে পারেন। “যে যায় লঙ্কায়” 
বিলাসী না হয়ে গড়েন; সেই রাবণ হয়ে যায়”_বলাসণী, অহঙ্কারী সংসদীয় নেতাদের 
সংসদীয় গণতন্মের রর 
ার্থতা মানেই ফ্যাঁস- সম্বন্ধে জনসাধারণের এই তিত্ত আভব্যান্ত তাঁদের পঢঞ্জীভত 
বাদের পদক্ষেপ ক্ষোভ ও বেদনার দ্যোতক। এধরনের জনমত, অনীহা, শেষ 
পর্যন্ত জনগণকে চরমভাবে শনীক্কয় করে তোলে । পেছনে শোনা 
যায় সামারিক বা স্বৈরাচারী ফ্যাসিস্তদের ( Fascists ) পদধ্বান। ব্যর্থ গণতন্ত্রের 


পদাস্ক ধরেই জর্মিনগতে হিটলারের, ইতালিতে মুসোঁলানর আবিভব ঘটে । 


চালিত শাসনব্যবস্থা ॥ 


রাষ্ট্রপাত-চাঁলত শাসনব্যবস্থার ( Presidential type of Government ) 
পাঁতচাঁলতসরকারের প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য হল সরকার এবং আইনসভা পরস্পর- 
বৈশিষ্ট্-_(১) ক্ষমতা- 'র্বাচ্ছল্ন। এই শাসনব্যবস্থা তাই ক্ষমতাবভাজন নশীতর ওপর 
বিভাজন নগর প্রয়োগ প্রাতষ্ঠিত। এজন্য এই শাসনব্যবচ্ছা মাশ্বিসভা-চাঁলিত শাসন- 
ব্যবস্থার ঠিক বিপরীত । 
মাক য্্তরাষ্টরের শাসনব্যবস্থা রাষ্টরপাত-শাঁসত শাসনব্যবস্থার প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
এই শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপাতির (Pre5id৫n) ভাঁমকা নিয়ে আলোচনা করলে রাষ্ট্রপাত- 
শাসিত শাসনব্যবদ্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগ্ীল সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা" হয়। মাঁর্কন 
যন্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি সরকারণী শাসনব্যবদ্থার শীষে থাকেন। তিনি চার বছরের জন্য 
জনগণের ভোটে নির্বাচিত কয়েকজন 'নর্বাচকের এক সভার দ্বারা পরোক্ষভাবে 
মাকন রাণ্টপতর . নির্বাচিত হন। তাঁর কার্যকালের মধ্যে তান কারুর কাছেই দায়ী 
নাঁজর ; তিনিই সর্বেসবা থাকেন না। অবশ্য, তান যাঁদ তাঁর ক্ষমতার অপব্যবহার করেন, 
তাহলে মার্কন যুন্তরাষ্ট্রের আইনসভার নিয়কক্ষ তাঁর বিরদ্ধে 
সভার দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের ভিত্তিতে অভিযোগ আনতে পারে এবং উচ্চকক্ষের দুই- 
তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটের {ভিত্তিতে দোষ বিবেচিত হলে তাঁকে পদচ্যুত করা যায় । 
এই ব্যবদ্ছাটিকে রাষ্ট্রপাঁতর পদচ্যাত ( Impeachment of the President ) বলে । 
এই বিশেষ ব্যবস্থা ছাড়া তাঁকে তাঁর পদ থেকে বিচ্যুত করা যায় না। 


৭২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


মার্কিন যন্তরাম্ট্ররে রাম্ট্রপাত ইচ্ছামত তাঁর শাসনকার্য চালিয়ে যেতে 
পারেন। সুতরাং তাঁর পদের দ্থায়িত্ব স্ুবাদিত। রাষ্ট্রপাত তাঁর নিযুক্ত অধানন্থ 
সচিবদের নিয়ে “ক্যাবিনেট” (08৮16) গঠন করেন এবং তান ইচ্ছা করলে তাঁদের 
মধ্যে দপ্তর বণ্টন করে দিতে পারেন ॥ এই সচিবগণ কেউই আইনসভার সদস্য নন। 
তাঁরা সকলেই সাধারণতঃ আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন না। তাঁদের দায়িত্ব শুধু 
রিড রাখপাত ও একটিমাত্র পদে আঁধাণ্ঠত তাঁদের নিয়োগকত্ণর অর্থাৎ রাষ্ট্রপাতর 
তাঁর “ক্যাবিনেট” £ এই কাছে । মান যাক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির “ক্যাবনেট” ( Cabinet) 
“ক্যাবনেটের” সভাগণ আছে বটে, কিন্তু এই ক্যাবিনেট সংসদীয় গণতন্দে সাক্রয় মুখ্য" 
আইনদভার সভ্য নন, মন্ত্রীর দ্বারা গঠিত “ক্যাবিনেট” নয়। মার্কিন রাষ্ট্রপাঁতির 
৯ অধপ্তন  মুনোন'ীত সদস্যদের কেউই আইনস্ভার সদস্য নন, আইনসভার 
কোনও দলের নির্বাচিত নেতা নন। এ'দের দায়িত্ব শুধু 
রাষ্ট্রপাঁতর কাছে। রাষ্ট্রপাঁত অবশ্য জনসাধারণের নিকট দ্য়ী থাকেন। সেই অর্থে 
রাষ্ট্রপাঁত-চালিত শাস্ন-ব্যবস্থায় তথাকাথত মান্ত্রসভাও পরোক্ষে জনসাধারণের কাছে 
দায়ী থাকে, কিন্ত; প্রত্যক্ষভাবে আইনসভা ও শাসনাবভাগের মধ্যে কোন ঘনিষ্ঠ 
সম্পর্ক থাকে না। 
দ্বিতীয়তঃ, রাষ্টরপাত-পারিচাঁলত শাসন-ব্যবস্থায় সাধারণতঃ ক্ষমতাবভাজন নীতি 
অনুসরণ করা হয়। অর্থাৎ শাসনাবভাগ, আইনাবভাগ ও বিচারাবভাগ পরস্পরের 
নিন কর্তৃত্ব থেকে মুন্ত। আইনসভা রাষ্ট্রপতিকে গুরুতর দোষে 
সরকারের বৌশঘ্টা ঃ অভিযুক্ত নী হলে ও অভিযোগ প্রমাণিত না হলে পদচ্যুত করতে 
(২) বিচারাবভাগের পারে না। দেশে ন্যায়বিচার প্রাতষ্ঠার উদ্দেশ্যে এবং সংবিধানের 
প্াতন্ত্য ও প্রাধান্য সার্বভৌমত্ব বলবৎ রাখার উদ্দেশ্যে বিচারবিভাগের স্বাধীনতা 
স্বীকৃত, সম্মানিত ও সংরাক্ষিত হয়। 
(৩) সম্ভাব্য ক্ষেত্রে তৃতায়তঃরাষ্ট্রপতি-পাঁরচালিত সরকারে শাসনাবভাগ এবং 
আইনসভারা বধায়ক- আইনবিভাগ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে আইনসভায় যে দল 
শী সংখ্যাগারপ্ঠ থাকে, রাষ্ট্রপাত সে দলের না-ও হতে পারেন ॥ 
আবার, আইনসভার এক কক্ষে একটি দলের প্রাধান্য, অন্য কক্ষে 
হয়ত অনা দলের প্রাধান্য ৷ 
২ ৫. রাষ্টপাঁত-পাঁরচালিত সরকারের প্রথম উল্লেখযোগ্য গুণ হল এর দাঁঘন্থায়িত্ব ৷ 
'মান্্রসভা-চালত শাসনব্যবদ্থায় একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে । সেখানে প্রত্যেকবার 
সাধারণ নির্বাচনে একই দল আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা না-ও 
'রাষ্্রপাত-চাঁলত মা -ও গঠন পারে। ঘন ঘন মান্দি- 
লেঃ পেতে পারে, মীন্ভ্রসভা না-ও গঠন করতে 
(১) দাঁঘ-সথাযিত্ব সভা বদলের ফলে মান্বিসভা-চালিত সরকারের অস্থায়ী ও অনিশ্চয়- 
তার ভাব সরকারী মহলকে অঙ্গুবিধার সম্মুখীন করে তোলে । 
রাষ্ট্রপাঁত-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় তা হয় না। কারণ, রাষ্ট্রপতিকে আইনসভা তাঁর 
কাষ“কালের মেয়াদ শেষ হবার আগে সাধারণতঃ পদচ্যুত করতে পারে না। 


রাষ্ট্রপাঁত-চালিত শাসনব্যবদ্থা ৭৩ 


তীয়তঃ, রাষ্ট্রপাত-শাসিত শাসন-ব্যবস্থায় ক্ষমতাবিভাজন নীত অনন্সৃত 
হয়। সরকারের প্রত্যেক বিভাগ নিজের নিজের এলাকায় অপ্রাত- 
(২) ক্ষমতাবিভাজনের হতভাবে শাসনক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার লাভ করে। শাসনতন্ত 
হলে দরকারে কোন : এইভাবে সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করে oe 
প্রভূত বিস্তার করতে. বলে রাষ্ট্রপাত আইনসভা ?কংবা 'বিচারসভার ওপর কোনও কত্‌ স্ব 
পারেনা করতে পারেন না, গিচারালয় এবং আইনসভাও রাষ্ট্রের শাসন- 
ধবভাগের পুরোধা রাণ্ট্রপতর ওপর কোন প্রকার আ'ধপত্য 
বিস্তার করতে সমর্থ হয় না। 
তৃতীয়ত, রাষ্ট্রপাত-চাঁলত শাসন ব্যন্তিকৌশ্রক॥ তাই যুদ্ধ প্রভাত জরুরী 
অবস্থায় রাষ্ট্রপাঁত-শাঁসত সরকার রাষ্ট্রপাতর নেতৃত্বে খন্য দ্রতত এবং দ্ছির সিদ্ধান্ত 
ৃ গ্রহণ করে দেশকে দম্কটমন্ত করতে পারে। ১৯৩১ সালে মার্কন 
শাসন ব্যান্তকোণ্দিক, যন্ততরাষ্ট্রে তৎকালীন রাষ্ট্রপাত ফ্রাঙ্কলন রুজভেল্ট্‌ 
তাই জরুরী অবস্থায় (Franklin Roosevelt) বিশ্ব অর্থনোতক ব্যবস্থায় চরম সঙ্কটের 
দুত গদ্ধান্ত গহণ ফলে মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রে যেকারত্‌ ইত্যাদি “চরম বিপর্যয় দেখা 
পি দিলে দেশের জরুরী অবস্থার পাঁরপ্রেক্ষিতে কতকগুলি গুরত্বপুণ” 
৯ কম'সটে গ্রহণ করেন এবং দেশকে রক্ষা করেন। 'ছিতীয় 
নেতৃষের নার“ মহাযুদ্ধের সময়েও তাঁর নেতৃত্ব প্রশংসনীয় । এ বিষ্বয-দ্ধের পর 
মাঁকন রাষ্ট্রপাত টরম্যান: (70) তৎকালীন পাঁথবীতে: 
যু্ধোত্তর পুনর্গঠনের জন্য মাঁকন যুব্তরাষ্ট্রের তরফ থেকে যদ্ধাবধবন্ত দেশগ্ীলর; 
পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক আর্থক অনুদানের নীতি ঘোষণা করেন। 


চতুর্থ তঃ* যাঁদ কোনও দেশে অসংখ্য রাজনোতিক দল থাকে, তাহলে অনেক সময় 
আইনসভায় তাদের কারুরই সংখ্যাগ্গীরষ্ঠতা না থাকায় মান্ত্রিসভা গঠন অসম্ভব হয়ে 
উঠতে পারে। রাম্ট্রপাঁত-পাঁরচাঁলত শাসনব্যবন্থায় এই ধরনের 'বপর্যর কখনই ঘটতে 
পারে না। কেননা রাষ্ট্রপাঁতর মশ্রিসভা আসলে তাঁর মনোনীত, তাঁরই কাছে দায়? 
তাঁর উপদেষ্টা সচিবগোষ্ঠঈ। ফলে, রাষ্ট্রপাঁত অত্যন্ত স্বাধীনভাবে, দলানরপেক্ষভাবে 
EL তাঁর কমণসচ বাস্তবে রূপাঁয়ত করতে পারেন। দ'ঁর্ঘ'দন ধরে 
ধান, দলানরপেক্ষ তাঁর নেতৃত্বে নীতগ্রহণ ও তার রুপদান করা যায়, শাসকমণ্ডলীর 
শাসনবাবন্থা গড়ে ওঠা প্রশাসানক দক্ষতা-অর্জন সহজ হয়, দেশের সার্ক উন্নাত ঘটে 
সম্ভব এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ব্যবস্থাপক 
সভার কাছে শাসনকার্ধের জন্য শাসকদের কৈফিয়ৎ দিতে হয় না। 
ফলে, আভ্যন্তরণণ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপাত-চাঁলিত সরকারে শাসকগণ শাসনকার্ষে মন দিতে 
পারেন। রাষ্ট্রপাত যাঁদ ব্যান্তত্বসদ্পন্ন হন, তাহলে সরকারও সবল ও চ্ছায়ী হয়। 
আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বেশ কছু দিনের জন্য সরকারী নীতির ধারা- 
বাঁহকতা ও নিরবাচ্ছিল্নতা বজায় থাকে। প্রয়োজন হলে সরকার কঠোর অথবা কোমল 
হতে পারেন। 


এ রাষ্ট্র'বজ্ঞান. 


পণ্চমতঃ, রাষ্ট্রপাঁত-পারচালত শাসন-ব্যবন্থা সাধারণতঃ যাব্তরাষ্ট্রীয় সংবিধানে 
সবচেয়ে স্থাবধাজনক | কারণ, দেশের এঁক্য ও আগ্চাঁলক বৈচিত্র্য একই সঙ্গে বজায় রাখা 
একমাত্র যুন্তরাষ্ট্রীয় সংবধানেই সম্ভব। কিন্ত যান্তরাস্দ্রীয় সংবিধান সবচেয়ে বেশশকার্য- 
মিরা পদ কর হতে পারে যাঁদ সেখানে জাতীয় এঁক্য এবং আণ্টালক স্বাঁধ- 
0 পক্ষ নবচেযে৷' কারের, (autonomy) মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের জন্য ব্যান্তত্বসম্পন্ন, 
উপযোগ জনগণের আস্থাভাজন একজন রাষ্ট্রপাত শাসনব্যবন্থার শীর্ষে 
রর থাকেন। পূর্বে রাজতন্ত্র রাজা যে ধরনের নেতৃত্ব দিতেন, 
আধুনিক গণতন্ত্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রাতানধির্‌পে রাষ্ট্রপাঁত সেই রকম নেতৃত্ব 
দানের জন্য স্বীকৃত এবং সম্মানিত দেশের আশা-আকাক্্ষার তিনি মূর্ত প্রতীক। 
দেশের সঙ্কটকালে তাঁনই ত্রাণকর্তা ৷ দক্ষ রাষ্ট্রপাঁতর প্রশাসনও দক্ষ হতে বাধ্য । 
কিন্তু রাষ্টপাঁত-শাঁপত সরকারের মধ্যেও অনেক দোষতাট 


in + খজে পাওয়া যাবে। বিশেষ করে মাঁক্ন যান্তরাষ্ট্ের শাসন- 
র প্রণালী পর্যালোচনা করলে এই দোষ-রঃটগ্যাল সহজেই চোখে 
পড়বে। 


থমতঃ, ক্ষমতার স্বতন্ত্রীাকরণ নগীত অনুসরণ করার ফলে রাষ্টুপাঁত, আইনসভা 
ere এবং দিচারসভার মধ্যে হয়ত সৌহার্দ্য এবং সম্প্রীত বজায় নাও 
নরগীতর অপব্যবহারের থাকতে পারে । মাকিন যান্তরাণ্টেন এমন অনেক সময় দেখা গেছে 
সম্ভাবনা- রাষ্রপাতও যখন রাষ্টুপাঁত হয়ত রিপাবলিকান ( Republican ) দলের 
আইনসভার বিধারকদের নেতা, কিন্তু আইনসভার কোনও বা উভয় কক্ষে হয়ত ডেমো- 
মধ্যে দলগত পাঁাশ্থাত ক্র্যাটিক (19৩7100791০) দলের প্রাধান্য । এমতাবন্থায় রাষ্ট্রপতি 
8820 সম্ভাব্য ও মাঁকন কংগ্রেসের আইনসভার মধ্যে সংঘর্ষ ও মতাবরোধ সৃষ্টি 
এ হওয়া আনবার্ধ। তখন শাসনীবভাগ ও আইনাবভাগের কাজের 
মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা হওয়া অবশ্যন্তাবী। সরকার অচল হয়েও যেতে পারে। 
দ্বিতয়তঃ রাষ্ট্রপাঁত-শাঁসত সরকারের সাফল্য বহুলাংশে নির্ভর করে রাষ্ট্রপতির 
ব্যান্তত্বের ওপর । - কিন্তু ব্যান্তত্বসম্পন্ন রাষ্ট্রপাতর আমলে শাসনবিভাগ সরকারের অন্য 
দুই বিভাগের ওপর প্রভুত্ব বিস্তার করতে চেষ্টা করে। নিজের শাসনকালের মেয়াদ 
শেষ না হওয়া পর্যন্ত রাষ্ট্রপাতকে পদচ্যুত করা যায় না| তা ছাড়া রাষ্ট্রপতিকে 
দৈনন্দিন শাসনকার্ষের জন্য কারুর কাছে কৈফিয়ং দিতে হয় লা। তিনি বেতারভাষণ 
অথবা সাংবাদিক-সম্মেলনের মারফত ছদ্বচ্ছশ্দে সরাসার 
৬০২২ৰ শাদন- দেশবাসণর কাছে বা বিদেশের জনগণের কাছে তাঁর বন্তব্য পেশ 
সমাবধতা করতে সক্ষম । এর ফলে রাষ্ট্রপত-পারচালিত শাসনব্যবদ্থা 
য্যান্তগত ছ্েচ্ছাচারতায় পরিণত হতে পারে। রাষ্ট্রপাঁত অপদাথ হলেও নিদিষ্ট 
সময় অন[যায়গ তাঁর কার্যকাল শেষ হবার আগে তাঁকে পদচ্যুত করা যায় না। 
জনগণকে পর্বত নিবণচনকাল পর্যন্ত ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। সুতরাং 
রাষ্ট্রপতির ব্যান্তত্বের তারতম্যের ওপর এই প্রকার শাসনব্যবচ্হা জরুরী অবস্হায় 
উপযোগী না অনুপযোগী, তা নির্ভর করে। 


রাষ্ট্রপাত-চািত শাসনব্যবস্থা ৭৫ 


তৃতীয়তঃ রাষ্ট্রপাঁত-পরিচালিত শাসনব্যবস্হায় সরকার নশীত মূলতঃ রাষ্ট্রপাতর 
নির্দেশে আমলাতন্তই রচনা করে থাকে । আইনসভার এতে কোনও হাত নেই। 'বিম্তু 
(৩) আইনসভার নিয়ন্রণ আইনসভায় রাষ্ট্রপতির বিরোধী দলের প্রাধান্য থাকলে তান তাঁর 
না থাকার প্রশাসনে একে নশীতি কার্যকর করতে গিয়ে বাধাপ্রাপ্ত হবেন। এ থেকে পরিষ্কার 
অনোরওপর দোষ বোঝা যায় যে, রাষ্ট্রপাঁত-পারচালত শাসনব্যবস্হায় সরকারের 
বি এক বিভাগ অন্য বিভাগের ওপর দোষারোপ করতে পারে। 
এ শাসনকার্ষের দায়-দায়িত্ব নির্ণয় তখন খুব কঠিন হয়ে ওঠে । 

জুতরাং রাষ্ট্রপতি-চালিত ব্যবস্হায় দায়িত্ব নির্ণয় প্রায় অসাধ্য হতে পারে । 
চতুর্থতঃ, রাষ্ট্রপাত আইনসভার কাছে দায়ী নন। সংসদীয় গণতন্ত্রে আইন- 
সভাই দৈনন্দিন শাসনকার্যের জন্য ক ধরনের আইনকানুন থাকা প্রয়োজন বা শাসন- 
(৪) আইনসভার ভূমিকা কার্য কিভাবে পাঁরচালিত হওয়া প্রয়োজন, সে সম্পর্কে অবাহত 
গৌণ; ফলে রাষ্ট্রপতির থাকে এবং শাসকমণ্ডলশীকে সে বিষয়ে সচেতন ও দায়ত্বণগল 
নাঁতি, মনোভাব জানা করে তোলে। কিন্তু রাষ্ট্রপাঁত নিভৃতে এ সম্বন্ধে ক চিন্তা করে 
rc [দন থাকেন, এ বিষয়ে তাঁর মতামত ক--তা আইনসভায় জনগণের 
নির্বাচিত প্রাতানাধগণ সাঠক জানতে পারেন না। ফলে, দেশ 

জুশাসিত হতে পারে না। 

পঞ্চমতঃ, রাষ্ট্রপাঁত-পারচালিত শাসনব্যবস্হায় আইনসভার এক একাট উপসাঁমাত 
এ ৭ কমিটি আইনের খসড়া তৈরশ করে ও তদনুসারে আইন তৈরী 
সামাতাযুড দহ হয়। আইনপ্রণ়নের দায়িত্ব আইনসভায় কেনদরীভত থাকতে 
্রণরন করেঃ তার ত:টি পারে না। আইনপ্রণয়নের সামাগ্রক দায়িত্ব কারুর ওপর থাকে 
না। ফলে, আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপাত-শাসিত সরকার 


রাও হে পা 
নত বনাম রাষ্টপতিশাসিত সরকার ॥ 


সব সরকারই আপেক্ষিক। মান্ত্িসভাচীলত সরকারের সঙ্গে রাষ্ট্রপাতশাসিত 
সরকারের তুলনাম,লক আলোচনা করলে এদের পারস্পারিক স্ুবধা-অস্ুবিধার কথা 
এ সম্বন্ধে ধারণা আরও সুস্পষ্ট হয় । লর্ড: ব্রাইসং বলেন যে, 
ঠা কারের মন্তিসভা-চালিত শাসনব্যবস্হার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর দায়িত্ব 
তুলনা £ সব সরকারই শীলতা ; অর্থাৎ, মন্ত্রিসভা সব দিক দিয়ে আইনসভার কাছে 
আপোঁক্ষক। ব্রাইসের  দায়শী থাকে । আর ব্লাইসের মতে, রাষ্ট্রপাত-শাসত সরকারের 
মতে, কাবিনেট শাসন- প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর চ্হায়িত্ব। কারণ, রাষ্ট্রপাত একবার 
রানার সর নির্বাচিত হলে তাঁর কার্যকালের 'না্দন্ট মেয়াদ আতক্রান্ত হবার 
বেশী গিতিশসল পর্বে তাঁকে পদচযুত করা যায় না। তা হলে বলা যায় যে, 
আইনসভা এবং শাসনাবভাগের সঙ্গে সম্পর্ককে কেন্দ্র করেই 
এ দুটি শাসনব্যবচ্হার মধ্যে বিভিন্নতা কল্পনা করা হয়। ফলে, এ দুটি শাসন- 
ব্যবচ্ছার মধ্যে, পরস্পরাবপরাঁত সুুবিধা-অস্থাবধা লক্ষিত হয়। 


৭৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


দায়ত্বশশীলতার গুণে শাসনাবভাগ জনগণের নির্বাচিত প্রাতনাধ য়ে গঠিত 
আইনসভার মাধ্যমে জনগণের কাছে দায়ী থাকে। ফলে, ক্যাবিনেট ব্যবস্থাটি, 
প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক হয়ে ওঠে । আইনসভার তক্ণীবতকণ, 
be cee Enh আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে জনগণ সরকারণ ঘটনাবলী সম্পর্কে, 
গুণাগুণ নিয়ে সংসদীয় সরকারা নশীত সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা লাভ করে 
গণতল্ত চাহৃত থাকেন। িম্তু রাজনৈতিক দলব্যবদ্ছা দোষযুন্ত হলে ঘন ঘন 
মান্্রসভা বদল হয়, রাজনৈতিক আঁনশ্চয়তা দেখা দেয়, সরকারের: 
স্থায়ত সম্বন্ধেও লোকে সান্দহান হয়ে ওঠে। 
অপরপক্ষে, রাষ্ট্রপাত-শাসিত সরকারে 'নিদ্টকাল পর্যন্ত রাষ্ট্রপাতর স্হায়িত্ব 
সংাবধান কর্তৃক স্বীকৃত এবং সংরাক্ষত। ফলে, সরকারী ব্যবস্হার মধ্যে, সরকারণ 
নগীতর মধ্যে একটা স্বাভাবিক গাঁত, ধারাবাহিকতা এবং মি, লক্ষ্য করা 
যায়। ব্যান্তত্বপরায়ণ রাষ্ট্রপতির নেতৃত্বে দেশ » জুশাসিত, 
চলে প্রগাতশীল হয়ে উঠতে পারে । মার্কন য্্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপাত 
মতানৈকোরসম্ভাবনা-. “বাণী” (11৩558০) পাঠিয়ে আইনসভার সঙ্গে যোগাযোগ 
জানত দোষ দুই নিয়ে রাখতে পারেন। কিন্তু গোলমাল বাধে আইনসভার সঙ্গে 
রা সরকার রাষ্ট্রপাতির সম্পর্ক নিয়ে । এই সম্পর্ক স্থানাবিড় বন্ধত্বের সম্পর্ক 
হয়ে ওঠে, যাঁদ আইনসভার সংখ্যাারষ্ঠ দল এবং রাষ্ট্রপতি যে 
দলের সমর্থনে নির্বাচিত হয়েছিলেন, সেই দল একই হয়। রাজনৈতিক ঘটনাচক্রে যাঁদ 
এই একদলীয়তা না ঘটে, তাহলে আইনসভা এবং শাসনাবভাগের মধ্যে প্রবল সংঘর্ষ 
আনবার্য। রাষ্ট্রপাতশাসিত সরকার এভাবে চরম দায়িত্বহগন, স্বেছ্ছাচারতন্তে 
রূপান্তারত হতে পারে । 
EST কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, ইংলণ্ড্‌ এবং মার্কিন যযুন্ত- 
কারণে ইংলণ্ডেও রাষ্ট্রের মত পাঁথবীর দুটি বৃহৎ, উন্নত দেশে যথারুমে ম'ন্ত্রিসভা- 
মাঁকন য.ন্তরষ্ছে চালিত ও রাষ্ট্রপাতশাসিত শাসনব্যবস্হা খুব সাফল্যের সঙ্গে 
যথাক্রমে সংসদীয় গণ- কার্যকর হয়ে এসেছে। এর কারণগ্াল নিয়ে অনুসন্ধান করতে 
চুপে = গেলে এ দুটি দেশের স্মুদীর্ঘকালের শাসনতান্বিক ইতিহাস 
ন্ নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা দরকার । 
॥ ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের কারণ ॥ 
ইংলণ্ডে মাম্ব্রসভাচালিত শাসনব্যবগ্থার সাফল্যের জন্য কতকগযীল কারণ আছে। 
প্রথমতঃ, ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র আলাখত হলেও এখানে দখঘণদন ধরে অনেক 
ইংলন্ডে সংসদীয় গণ- গণতান্ত্রিক প্রথার জম্ম হয়েছে এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সেই 
0 দেবানে নানা দা? প্রথাগ্দুলি সম্মানিত এবং পালিত হয়ে এসেছে। যেমন ধরা 
রণীতনণীত্র মধ্য দিয়ে যাক- মাশ্বিসভার নেতা প্রধানমন্ত্র আইনসভার 'নিয়কক্ষের 
গণতান্যিক গাঁতহয সংখ্যাগারষ্ঠ দলের নেতা হবেন, এটা প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
ইংলস্ডের তৎকালীন রাজা পঞ্চম জর্জ সম্রাটের বিশেষ স্বাধীন 
বিচারক্ষমতা ( Prerogative ) প্রয়োগ করে "শ্থির করে দেন। আইনসভার নিয়কক্ষ 


মান্বিসভাচাঁলত বনাম রাষ্ট্রপাঁতশাসিত সরকার ৭৭ 


সম্পূর্ণভাবে গ্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত। তাই সক্ষম গণতান্্রকতার দাবীতে 
আইনসভার নিয়কক্ষের সংখ্যগাঁরষ্ঠ দলের নেতাকেই প্রধানমন্ত্রীর সম্মাননীয় পদে 
নিয়োগ করা উচিত।॥ পরে পৃথিবীর অন্য বহু দেশে রাজনৈতিক স্বধাবাদের চাপে 
প্রধানমন্ত্রী অনেক সময় দেশের. আইনসভার উচ্চকক্ষ থেকেও নিব1চত হয়েছেন, 
'িন্তু ইংলণ্ড্‌ এ ব্যাপারে তার গণতান্ত্রিক প্রথাটি কখনই ক্ষ হতে দেয় নি । 
দ্ধতীয়তঃ ইংলণ্ডে মান্্রসভাচালিত শাসনব্যবস্হা সফল হবার পিছনে রয়েছে 
সরকার দল এবং ?বরোধশ দলের মধ্যে অকুপণ সহযোগিতা এবং সোহীর্দয । প্রধানমন্ত্রী 
এবং বিরোধাঁদলের নেতা দজনেই প্রত্যেককে বন্ধুর মত দেখেন; এ+দের কেউই 
অন্যজনকে শন: বলে ভাবেন না। দেশের জনসাধারণও প্রধানমন্্রণ এবং তাঁর বিরোধী 
দলনেতাকে সমান সন্মানের চক্ষে দেখেন ॥ দুজনেই সরকারী তহবিল থেকে তাঁদের 
সম্মানদাক্ষণা পেয়ে থাকেন, কারণ শাসনতন্ত্ে দূজনেরই প্র সমান গুরত্বপূর্ণ বলে 
| স্বকৃত ও দম্মানিত॥ সরকারণ দল ও বিরোধী দলের মধ্যে এই 
পতল সহযোগগতার সম্বন্ধ গড়ে উঠেছে ইংলণ্ডের দেশবাসীর সকলের 
মধ্যেই এক অক্ীন্রম জাতীয়তাবোধ থেকে । এর ফলেই সেখানকার 
রাজনোতক দলগ্ীল দলয় নরীতর উর্ধে জাতখয় নগাতকে তুলে, ধরেন। দেশপ্রেম 
এবং পরমতসহিষ্তা অত্যন্ত সুগভীর না হলে এ ধরনের জাতীয়তাবোধ ও সহন- 
শগলতা গড়ে ওঠে না। তাই গত দুটি মহাযুদ্ধের সময়ে জরুরী অবস্হার পাঁর- 
প্রেক্ষিতে বহদলণয় মন্ত্রিসভা ইংলগ্ডে খুব সাফল্যের সঙ্গে কার্যকর হয়োছল। 
তৃতীয়ত মান্ভ্রসভাচালত সরকারকে প্রাতানধিমূলক সরকারও ( Represen- 
tative government ) বলা হয়ে থাকে । কারণ, আইনসভায় জনগণের "নর্ধাচিত 
প্রাতিনিধিরাই এ ব্যবচ্হায় মান্ত্রসভা গঠন করে থাকেন, মন্ত্রিসভা তাঁদের কাছেই দায়ী 
শিরিন থাকেন। কি ধরনের প্রাতানাঁধ সাধারণ দর্বাচনে আইনসভায় 
পতল সচেতনতা. তাঁদের প্রাতানাধন্ব করবেন, সেটা ভোটদানের সময়ে জনগণ 1স্হর 
করে দেন।  ইংলণ্ডে মান্ব্রিসভাচালিত শাসনব্যবস্হার সাফল্য 
অনেকখানি সম্ভব হয়েছে ইংরেজ জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা ও দুরদার্শতার 
জন্য। 


॥ মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে, রাষ্ট্রপতিচালিত শাসনব্যবস্থার সাফল্যের কারণ ॥ 


মাকি'ন য্যন্তরাষ্টে রাষ্ট্রপাঁত-শাসিত শাসনব্যবস্থা সফল হবার পেছনে কতকগুলি 
কারণ আছে। প্রথমতঃ, মাঁকন য্যন্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র লিখিত হলেও সেখানে কতক- 
গাল প্রথাগত বিধান অনুসরণ করা হয়ে থাকে ॥ যেমন, মার্কিন দেশে রাজনোতিক 
দলব্যবস্থার প্রভাব । ২০০ বছর আগে যখন মাঁর্কন যুন্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র {লিপিবদ্ধ 
ও গৃহাত হয়, তখন তাতে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার কোন উল্লেখই ছিল না। পরে 
শাসনতন্ত পারচালনার সময় পরিচালকগণ ধারে ধীরে রাজনৈতিক দলব্যবদ্থার প্রয়ো- 
জনায়তা অনুভব করতে থাকেন। এই পরবতণ রাজনৈতিক অনুভ্যাতির ফলেই 
মাঁকনি যুত্তরাণ্টে ক্রমে রাজনোতিক দলব্যবচ্থা প্রথা হসাবে স্বীকৃত এবং সম্মানিত হতে 
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থাকল ৷ মাঁর্কন শাসনতন্দ্রে শাসনাবভাগ এবং আইনসভাকে পরস্পরের কর্তৃত্ব থেকে 
দ্বাচ্ছন্ন করে রাখা হয়েছে ॥ কারণ, এই শাসনতন্তের রচায়তাগণ ক্ষমতাবভাজন 
শাকিল বৰ্ষ রাগ নখীত অনুসরণ করে সরকারের তিনটি বিভাগকে শনজ নিজ 
পাঁতশাদত সরকারের এলাকায় স্বাধীন এবং স্বয়ধীক্রয় করে রেখেছেন। কিন্তু কোনও 
সাফল্যের কারণ $(৯) শাসনতন্ই সরকারের বাভন্ন গবভাগগঠীলর মধ্যে সচেতন, 
সাবধান {লিখিত হলেও জোঁবক এক্যের বাঁধন এড়াতে পারে না। মার্ক যাত্তরাষ্ট্রের 
সেখানে বিছ কিছু. শাসনতন্ত্ের ক্ষেত্রেও তাই। সুতর ং আপাতদান্টতে মনে হয় যে, 


ডে উঠেছে; ফলে 
২ তে নগাতর মাঁর্কন দেশের রাণ্ট্রপাত-চালিত শাসনব্যবদ্থায় শাসনাবভাগের 


কাঠিন কাঠামোর বাইরে কর্ণধার হসাবে রাষ্টরপাত আইনসভার কর্তৃত্ব থেকে সম্পর্ণ মুত, . 


শাসনাবভাগ ও আইন- শাসনাবভাগ ও আইনাবভাগের মধ্যে সেখানে জৈঁবক এক্য না 
সভার মধ্যে জোবক থাকায় হয়ত সংঘর্ষ উপাচ্থিত হতে পারে এবং সেখানে রাষ্ট্রপতি 
একা ্াঁপত হযেছে : অত্যন্ত হ্েচ্ছাচার হয়ে উঠতে পারেন। কিন্তু রাজনোতক 
দলব্যবদ্থা মাঁর্কন যুন্তরাণ্ট্রের শাসনাবভাগ ও আইনাবভাগের মধ্যে সকলের অজ্ঞাত” 
সারে একটা বোঝাপড়া, একটা পারস্পারক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তার ফলে মার্কন 
রাষ্ট্রপাঁত সমস্ত দলনেতাদের সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনকার্ পারচালনা করে থাকেন। 

দদ্বতীয়তঃ, অনেকে মনে করেন যে, মার্কন যন্তরাষ্টেররাষ্ট্রপাতকে তাঁর নাট 


পারেন । িম্তু এ য্যান্ত যে কত ভ্রান্ত, তা প্রান্তন মাঁকন রাষ্টরপাঁত রিচার্ড নিকসনের 


ওয়াটারগেট: ( Watergate ) নামক হোটেলে তাঁর 'বরুদ্ধ দলের 'বাভন্ন নেতাদের 
কথাবার্তা, গোপন আলোচনা আড় পেতে শোনার ব্যবস্থা করতেন এবং নানা- 
ভাবে তাঁদের গাঁতাঁবাধর ওপর নজর রাখতেন । তাঁর 1বরুদ্ধে এই আভযোগ ওরাটারগেট্‌ 
কেলেঙ্কারী ( Watergate scandal ) নামে এক, সময়ে খুব চাঞল্যের সুষ্টি করে। 
নানা সুত্রে আভযোগগযল প্রমাণিত হবার ফলে তাঁর বিচারব্যবস্থার (Impeachment) 
. আয়োজন হয় এবং অবশেষে তান, পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ১০ 
i স্বেচ্ছাচারতার প্রশ্ন উথ্থাপন করলে বলতে হয় যে, ইংলণ্ডের 

(২) মাঁকন পাত) , প্রধানমন্ত্রাও ক্ষেত্রবিশেষে অত্যন্ত শ্বেচ্ছাচারণী হয়ে উঠতে পারেন। 
কেলেচ্ারণ নিয়ে বিচার আইনসভার কাছে তাঁর দায়িত্ব নামমাত্র । একথাও বলা যায় যে, 
ও পদচাতি প্রমাণ করে মান্ত্রসভা-চালত দেশের প্রকৃত সব্ণাঁধনায়ক প্রধানমন্ত্রী অথবা 
যে, মার্কিন শাসনব্যব- রাষ্ট্রপাঁত-চাঁলিত শাসনব্যবন্থার চরম ক্ষমতাবিশিষ্ট রাষ্ট্রপাত_ 
“রাগ শ্ৰেছা- এন্রা দুজনেই শেষ পর্যন্ত তাঁদের কার্যকলাপের জন্য জনগণের 
চারণ হতে পারেন না কাছেই দায়ী থাকেন । তাই দেখা যায়, তাঁরা উভয়েই তাঁদের 
নগাঁতর অনুকূলে প্রবল জনমতগঠনের উদ্দেশ্য সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন, 
কিংবা দূরদর্শনের সাহায্যে তাঁদের মতামত প্রচারের চেষ্টা করে থাকেন । তাছাড়া, 
প্রধানমন্ত্ই হোন বা রাষ্ট্রপাঁতই হোন, ক্ষমতার অপব্যবহার করলে কেউই বিচার- 
গুবভাগের কর্তৃত্ব এড়াতে পারেন না। মার্কন রাষ্ট্রপাঁত নিক্‌সনের ওপর যেমন 


মা কনি যনতরাষ্টে রাষ্ট্রপাতচালিত শাসনব্যবন্থার সাফল্যর কারণ ৭৯ 


বিচারাবভাগ চাপ সৃষ্টি করেছিল, জাপানের প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী তানাকার (Tanaka) 
বিরুদ্ধেও দুনরগীতপরায়ণতার অভিযোগ এনে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাঁকে 
আদালতের সম্মুখে হাঁজর করা হয়োছল। 


॥ মন্রিমভাপরিচালিত ও রাষ্ট্পতিচালিত শাসনব্যবস্থার মধ্যে 
সমন্বয় সম্ভব কি? ॥ - 


আধ্যনক শাসনতন্ব্রাবদ্‌গণ কেউ কেউ বৃটিশ ছাঁচের মন্বিসভাচালিত. শাসন- 
ব্যবস্থার এবং মাঁকন? ডঙের রাষ্ট্রপাতশাসিত শাসনব্যবদ্হার গুণগুল নিয়ে কোনও 
সমন্বয় সাধন করা যায় কনা তা ভেবে দেখেছেন। তাঁদের মতে, সুইজারন্যাণ্ডের 
শাসনব্যবদ্থায় এই সমন্বয় সার্থকভাবে রূপায়িত। সুইজারল্যান্ডে যৌথ শাসক- 
মণ্ডলীর (Plural বা Collegiate Executive) সংগঠন [বিচিত্র ধরনের ॥. চার বছরের 
জন্য সুইজারল্যাণ্ডের যুন্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা তার সদস্যদের মধ্য থেকে ৭ জনকে বাছাই 
করে যৌথ শাসনপাঁরষদরূপে নিয়োগ করে । এই ৭ জন শাসক ও সর 
মেয়াদ ফুরোবার পুর্বে পদচ্যুত হন না। তাঁরা কালের 
ডা সৱক জন্য একটি চ্হায়ী মান্ব্রিসভারুপে কাজ করে থাকেন । এই দিক 
সরকারের গুণগত. , থেকে বিচার করলে তাঁরা মাঁক্কনী ঢঙ-এর রাষ্ট্রপতশাসিত শাসন- 
বোশঞ্টাগ্ীলর সমন্বয়ের ব্যবস্হায় রাষ্ট্রপাঁতর সমতুল্য । আবার, তাঁরা সুইজারল্যাণ্ডের 
শি আইনসভায় তাঁদের নিজ নিজ দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
বাৎসারক ব্যয়বরাদ্দ আইনসভার কাছে দাখিল করেন, নিজ নিজ 
দপ্তর সম্বন্ধে আইনসভার সদস্যদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিয়ে থাকেন। এক কথায় 
বলতে গেলে, এ*রা যেন ইংরাজী মান্ত্রসভাচালিত শাসকমণ্ডলীর মত কাজকর্ম করে 
থাকেন এবং আইনসভার কাছে অনেক দিক দিয়ে দায় থাকেন। জুতরাং রাষ্ট্রপাঁতর' 
শাসনব্যবস্হার চ্হায়িত্ব এবং মান্ত্রসভাচাদলত শাসনব্যবস্হার দায়িত্ব এই দুইয়ের মিলনে 
সুইজারল্যান্ডের যৌথ শাসকমণ্ডলীর সংগঠন অভিনব, সন্দেহ নেই। এ দুই 
বিপরীতমুখী শাসনব্যবস্হার 'বাভন্ন গৃণগ্ীল একান্তভাবে আদর্শ‘ সরকার সংগঠনের 
কাজে দরকারমত ব্যবহার করা যায় । 
কিন্তু সুইজারল্যাণ্ডের যৌথ শাসকমণ্ডলণীর সাফল্যের পেছনে আবার এমন 
কতকগুলি কারণ রয়েছে যেগলঅনেকাংশে আগ্চালক। সুইজারল্যান্ডের শাসন-. 
জন্মের সর্বশ্রেষ্ঠ টীকাকার র্যাপার্ডের ( Rappard ) মতে, সেখানকার যৌথ শাসক- 
মণ্ডলী সফল হবার প্রধান কারণ হল দেশটির স্বল্প আয়তন এবং সীমিত জনসংখ্যা । 
দ্বিতীয়তঃ, দেশটিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ( Direct Democracy ) ব্যবস্থা প্রচলিত 
থাকার ফলে সেখানে জনগণ দেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, গণতান্ভ্রকতা প্রভাত 
সুমহান: আদর্শের দ্বারা অনঃপ্রাণিত। ফলে, তাঁরা আইনাবভাগ ও শাসনাবভাগের 
কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে এক ধরনের সংহতিসাধনের প্রচেষ্টাকে কার্যকর করে তুলতে 
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অত্যন্ত আগ্রহী । তৃতায়তঃ আন্তর্জাতিক কারণেও সুইজারল্যান্ডের অবস্থা অতুলনীয় ৷ 
আন্তজশীতক আইন অনুযায়ী লুইজারল্যাণ্ডের চিরশীনরপেক্ষতা ( Permanent 
রাপার্ড; সুইজার-. Neutrality ) পাঁথবীর সব রাম্ট্ই স্বীকার করে নিয়েছে। 
ল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থা [হিউলার, মুসোলানির মত শান্তশালী - একনায়ক নেতাগণও 
৮ লট, সুইজারল্যাণ্ডের নিরপেক্ষতা ভঙ্গ করতে সাহসী হন নি। ফলে 
(২) আঁধবাদাদের দেশ- সুইজারল্যম্ডূকে কখনই হয প্রভাতি জরুরী অবস্থার সম্মুখীন 
প্রেম, জাতীয়তা, গণ- হতে হয় {ন । তাই এখানকার জনগণ যৌথ শাসনব্যবদ্থা, 
তান্মিকতা (৩) আস্ত- প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রভৃতি অভিনব শাসনতান্ভ্রক ব্যবস্থাগ্যাল বেশ 
জাতক প্রভাব ; নার্ববাদে, স্বচ্ছন্দে বাইরের রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ এড়িয়ে কার্যকর 
করে তোলার সুযোগ খঃজে পেয়েছেন ও সে সুযোগের সদ্ধাযবহারও করেছেন। 


তীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ £ এটি মন্ত্রিসভাশাসিত না রাষ্ট্র 
পরতিচালিত শাসনব্যবস্থা ? ॥ 


প্রজাতন্ত্র ভারতের শাসনতন্ত্র ভারতীয় যুন্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্হার 
শশর্ষে রাষ্ট্রপাতকে ( President ) রাখা হয়েছে ॥ রাষ্ট্রপতি বিশেষ এক পরোক্ষ 
ধৃনর্বাচনপদ্ধাত অনুসারে ভারতের জনগণ দ্বারা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন৷ 
ভারতের রাণ্ডপতি- এই পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁর মৃত্যু না হলে বা তান স্বেচ্ছায় 
শাসিত শাসনব্যবস্থাঃ পদত্যাগ না করলে বা কেন্দ্রীয় আইনসভার প্রত্যেকটি কক্ষের 
রাষ্ট্রপাতর নির্বাচন-  সদস্য-সংখ্যার মোট দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতিসাপেক্ষে ও তাঁদের 
পদ্ধতি ও ক্ষমতা. ভোটে কোনও গুরুতর দোষে দোষী প্রমাণিত না হলে তাঁর 
পদচ্যাতি ঘটে না । সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে আন;ষ্ঠানিক, শাসনাবধরক, আইনাবিভাগীয় 
ও বিচারাবভাগীয় নানা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে এবং কতকগুলি বিশেষ ক্ষেত্রে জরুরী 
অবস্থার সৃষ্টি হলে তাঁকে জরুরী ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছে । 

রাষ্টরপাঁত ভারতের সমস্ত উচ্চপদস্থ কমণচারদের নিয়োগ করেন। তাঁরই নামে 
রাষ্পাতর শাসন- ভারতন্রকারের সমুদয় আদেশপত্র প্রকাশিত হয় এবং 
বিভাগীয় ক্ষমতা. তিনিই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বেচ্চ শাসক বলে দেশাবদেশে 
স্বীকৃত ও সম্মানত । 


ভারতগয় সংবিধানের ৫৩ ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপতি শাসনতন্তে বর্ণিত তাঁর 
সমস্ত ক্ষমতাই তাঁর অধীনস্থ কমণচারাঁদের সঙ্গে পরামর্শ অনুযায়গ, প্রয়োগ করবেন । 
কন্তু সংবিধানের ৭৪ (১) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবদ্থা 

মীন্মসভার সঙ্গে রাণ্দ- পরিচালনার জন্য একটি মন্ত্রিসভা থাকবেই (“There shall be a 
পাঁতর সম্পর্ক £যগ- Council of Ministers with the Prime Minister at 


4; sO the head to aid and advise the exercise of his func- 
চারণ হতে পারেন না (1925৮) । লক্ষণীয় যে, সংবিধানের এই ধারাটিতে “There will 


৮০৮ এই বাক্যাংশটির বদলে “There shall be” এই ব্যাকাংশাটি ব্যবহৃত হয়েছে। 


ভারতীয় শাসনব্যবস্থার স্বর : ¥? 
রা. বি. [২]-৬ 


“will ৮৪৮-র বদলে “98811 be” এই বাধ্যতাস্চক বাক্যাংশের ব্যবহার খুবই 
অর্থবহ ৷ এর দ্বারা বোঝায় রাষ্ট্রপাত কেন্দ্রীয় মন্ব্রিসভা ব্যতীত কখনই কাজ করতে 
পারেন না। তান স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারেন না। 


ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ ধারায় একদিকে বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
সদসাগণকে রাষ্ট্রপতি ইচ্ছানূষায়শ পদচদাত করতে পারেন। আধার এ একই 
ষ্টার কাছে মাপ: ধারায় বলা হয়েছে যে, কেন্দ্রীয় মান্ত্রমন্ডলী ভারতণয় আইন- 
সভার দাসের সাংবিধা- সভার নিম্নকক্ষের অর্থাৎ লোকসভার কাছে দায় থাকবেন। 
নিক তাংপধ- সংবিধানের একই ধারায় এরকম পরস্পরবিরোধণ- ব্যাবস্থা 
উল্লিখিত হওয়ায় অনেকে ভারতের. রাষ্ট্রপাতির পদটির গঠিক 

সাংবিধানিক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে অস্তাবধার সম্মুখখন হন। 


গণপারিষদে ভারতীয় শাসনতন্তের খসড়ায় রাষ্ট্রপাঁতর ক্ষমতা ও কার্যকলাপ নিয়ে 
বিতর্ক চলার সময় সধাবধানের অন্যতম প্রধান রচাঁয়তা ডক্টর আন্বেদকার ঘোষণা করেন 
যে, ভারতের ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপতির পদটি ইংলগ্ডে র নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্দ্রে রাজা বা 
রাণীর পদের সমতুল্য । নির্বাচিত হলেও ভারতীয় রাষ্ট্রপীত ইংলগ্ডের রাজমনুকুটের 
( British Crown ) মত নয়মতান্ৰিক শাসনব্যবস্থার নেতা এবং 
-০৬০৬৬৪০৭ জাতির জাতীয়তার প্রতাীকরুপে বিযোঁচত হবেন এবং এই দহসেবে 
তুলনাঃ দুজনেই. যথাযোগ্য সম্মান ও মর্যাদা পাবেন। ডক্টর আম্বেদকার এর পর 
'নিয়মতান্িক শাসক আরও বলেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনব্যবন্থায় আইনসভার 
| কাছে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে দায়ী মন্ত্রীরাই হবেন প্রকৃত 
শাসক এবং রাষ্ট্রপাঁতকে সর্বদাই তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী শাসনকা চালাতে হবে 
(“The real rulers of the country are the Ministers who stand collec- 
tively responsible to the Legislature and the President has almost 
always to act on the advice of the Ministers”) । 


কিন্তু প্রখ্যাত শাসনতন্ব্রাবদ্‌ ও আইনজ্ঞ বিচারপতি ডন্টর দুর্গাদাস বস্তু ভারতায় 
শাসনতন্ত্র অনুযায়ণ রাষ্ট্রপাতর পদের একটি সক্ষম আইনান:ুগ ব্যাখ্যা দিয়েছেন। 
তাঁর মতে ভারতীয় শাসনতন্ত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রপাঁত মন্ত্রীদের পরামর্শ অনুসারে কাজ 
করতে বাধ্য নন। ইংলণ্ডে রাজা বা রাণীর শাসনবিষয়ক আদেশপন্রগূি সবই 
বিভাগীয় মন্ত্রীর দ্বারা সহ-স্বাক্ষারত হয়ে থাকে। তার ফলে ইংলন্ডে শাসন িভাগণয় 
এ সব ক্ষেত্ৰেই রাজম:কুট তাঁর ব্যান্তগত বা পদগত দায়িত্ব থেকে 
২৬০৪ সম্পূর্ণভাবে মুত থাকেন, প্রকৃত প্রশাসনিক দায়িত্ব বর্তায় সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর ওপর । ভারতীয় রাষ্ট্রপাতর ক্ষেত্রে কিন্তু ব্যাপারটা 
ঘটে একটু অন্যরকম । তাঁর ক্ষেত্রে তাঁর স্বাক্ষারত আদেশপন্র ইত্যাদির ওপর সংশ্লিষ্ট 
মন্ত্রীর বদলে থাকে বিভাগীয় সচিবের সহ-স্বাক্ষর। ফলে ভারতায় রাষ্ট্রপাতর 
শাসন-বভাগাঁয় দায়িত্ব ইংলণ্ডের রাজা বা রাণণর মত নামমাত্র নয়। ভারতের রাণ্টু- 
গতির দায়িত্ব আইনগত সক্ষম অর্থে প্রকৃত ও বাস্তব দায়িত্ব। 


৮২ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


নন তি ক রসিয়ে 


তবে বিচারপাতি ডক্টর বঙ্গ আশা প্রকাশ করেছেন যে, গণপাঁরষদে তখন ভারতের 
ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপাঁতর পদ সম্পর্কে আম্বেদকারের মত তাঁক্ষ-ধণ, দরদ, প্রাজ্ঞ শাসন- 
তত্বাবদগণ যে আশ্বাস দিয়েছিলেন, প্রথাগতভাবে রাষ্ট্রপতির পাট সেই ধরনেরই হতে 
টি eNO থাকবে এবং প্রথাগত বিধানের ভাত্তিতেই ভারতের রাষ্ট্রপাতর 
১ পদটি সব দিক থেকেই ইংলশ্ডের রাজমকুটের পদাটর মত নিয়ম- 
তান্ত্ৰিক শাসকের পদে পারণত হবে । জুখের বিষয় ভারতে এই 
ক থেকে প্রয়োজনীয় শাসনতাশ্ত্ি প্রথা রচিত হয়েছে এবং ভারতের প্রজাতা'ন্ত্রিক 
শাসনতন্ত্র চাল; হবার ৩৫ বছর পরেও একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, 
ভারতের রাষ্ট্রপাতর পদটি ইংলম্ডের রাঙ্গা বা রাণীর পদের মত নিয়মতান্ত্রিক 
শাসকেরই পদ । 
তা হলে দেখা যাচ্ছে যে, ভারতের সংবধানশ্রচাঁয়তাগণ আশা করেছিলেন ভারতকে 
ইংলশ্ডের মত মন্ত্রিসভা-চাঁলত শাসনতন্দ্ের প্রয়োগক্ষেত্ররূপে দেখতে । ভারতের 
সংবিধানের ৭৪ (১) ধারা অনযায়ণ কেন্দ্রীয় মান্ত্রসভার শশর্ষে থাকবেন প্রধানমন্ত্রী । 
৮০৭85 তাঁর পরামশক্রমে রাষ্ট্রপাত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন । 
০০৯ সংবিধানের ৭৫ ধারা অনুযায়ী মন্ত্রিগণ সমবেতভাবে লোকসভার 
কার্যতঃ মান্ঘসভা- কাছে দায়ী থাকবেন, যাঁদও তাঁরা রাষ্ট্রপাঁতর অভিলাষ অনুযায়ী 
জালত শাসনব্যবস্হা নিজ পৰে বহাল থাকবেন।  মান্দ্রগণ রাষ্ট্রপাঁতকে নিজ নিজ 
{ভাগ সম্বন্ধে যে উপদেশ দেবেন, সেটা থাকবে গোপনীয় এবং 
কোনও আদালতে সে সম্বন্ধে কোনও প্রশ্ন উথাপন চলবে না। এই সমস্ত সাংবিধানিক 
ধারাগাল স্মরণ করলে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতের প্রকৃত শাসনব্যবন্থা মান্ত্রসভা- 
চালিত শাসনব্যবদ্থা । 
এইভাবে বিচার করলে ভারতের শামনব্যবন্থা ইংলণ্ডের শাসনব্যবস্থার মত। 
ইংলণ্ডে এককো্দ্রক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। কিন্তু ভারতে যযু্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা 
প্রচালত। এই সাংবিধানিক পার্থক্যাটি আসলে ভারতীয় শাসনব্যবন্থার স্বরূপ সম্বন্ধে 
ইলা কোনও বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারবে বলে মনে করা উচিত নয়। 
শাসনব্যবস্থা তুলনাঃ ইংলণ্ডের মত, বলতে গেলে যে কোন দেশের মত, ভারতের 
দ'জায়গাতেই সংসদীয় কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার উধ্ব একজন ব্যান্তকে রাখা দরকার । 
গণতন্ম প্রচালত ; কিন্তু ইংলগ্ডের ক্ষেত্রে বংশগত রাজতন্ত্র ( Hereditary Monarchy ) 
ইংলণ্ডে এককোন্দক প্রচলিত থাকার ফলে দেশের বেন্দস্থলে সর্বোচ্চ এক ব্যন্তিকে 
সরকার ও নিয়মতাণ্িক আঁধাষ্ঠিত রাখার ব্যাপারটা খুব সহজ দাঁড়িয়ে গেছে। রাজা বা 
মেতে বন ততে রাখী উত্তরাধিকারসত্লে ইংলণ্ডের সিংহাসনে .আরোহণ করেন 
প্রজাতলা এবং দেশের সর্বোচ্চ শাসকপদে 8০৯০৮ পাপা 
সাবভৌম প্রজাতন্ত্রংপে ঘোষণা করার ফলে রাষ্ট্রের কেন্দুন্থলে এক সবে চ্চ শাসককে 
আঁধাণ্ঠত রাখার ব্যাপারটা ভারতের সাংবিধানিকদের কাছে প্রথমে 1কছূটা জটিলতা 
সৃষ্টি করোঁছল। তাঁরা কেউ কেউ সুইজারল্যাণ্ডের যাল্তরাষ্ট্রীর যৌথ শাসকমণ্ডলীর 
মত কিছু একটা কেন্দ্র শীর্ষে রাখবার পক্ষে ঝু'কাছিলেন। পরে মার্কিন ফন্তরাষ্টর 


ভারতীয় শাসনব্যবস্থার স্বরূপ টি 


আদর্শ অনুসরণ করে তাঁরা জনগণের পরোক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত রাষ্ট্রপাতর পদ 
আবার সুইজারল্যাণ্ডের সৃষ্টি করে এই সমস্যাটির সমাধান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা 
মত ভারতেও য.স্তরাষ্টু, ইংরেজ আদর্শ অন_যায়শ কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যগুলিতে মান্দ্রুসভা- 
টা াত ভারতেও চালিত শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করলেন। এইভাবে ভারতীয় 
মা্িসভা-চালিত সরকার" সাংাবধানিকগণ মাঁক্কনশ এবং ইংরেজ পদ্ধাতগ্যলির সমন্বয়ে 
ব্যবস্থার সমন্বয় ভারতে এক অভিনব শাসনতন্ত্র প্রবর্তন করলেন। ফলে কেন্দ্রায় 
দেখা যায় শাসনব্যবদ্থার শীষে“ নিয়মতান্ত্রিক শাসকরুপে রাম্ট্রপাঁতও রইলেন, 
আবার প্রকৃত শাসক হিসাবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নেতা বা নেত্রী হিসাবে প্রধানমন্ত্রগও 
রইলেন । এইভাবে রাষ্টরপাত-শাসিত সরকারের দ্ছায়িত্ব এবং মান্তসভা-চালিত সরকারের 
দায়িত্বের মধ্যে একটা জৈবিক সমন্বয় সাধিত হল । 
ভারতাঁয় শাসনতন্ত্র রচিত হবার সময় থেকে আজ পর্যন্ত ভারতণয় শাসনতন্ত্রকে 
কেন্দ্রাভিমুখী থাকতে হয়েছে । ফলে এখানে রাষ্ট্রপাঁত-শাসিত শাসনের 'নয়ম- 
মেনে নিয়ে যাব্তরাণ্টীয় ব্যবস্থাকে কেন্দ্রাভমুখশ রাখতে হয়েছে । 
সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মণন্ধতা, প্রাদেশকতা, জাতিভেদ ও অস্পশ্যতা, কুসংস্কার, দারিদ্র, 
প্রভৃতির মুখোমুখী দাঁড়য়ে শিশু-রাষ্ট্র রূপে ভারত যে বিপদের 
ডঃ সম্ম্খাঁন হয়োছল, আজ যৌবনের শেষ প্রান্তেও তাকে সেই 
জাগা ১14 ধরনের সমস্যাগলির সঙ্গে মোকাবিলা করতে হচ্ছে ।  জাতগয় 
এবকোলরি বাবচ্ছা- এক্য, সংহাতি বজায় রেখে আগ্ীলক বৈচিত্রের অগ্রগতি সাধন তার 
দ্বয়ের সমন্বয় মূল লক্ষ্য। উন্নয়নমূলক পাঁরকঞ্পনাগ্লি সরকারকে যথাসম্ভব 
প্রতততালে কার্যকর করে তুলতে হচ্ছে। এর পাঁরপ্রোক্ষিতে 
ভারতকে এককোন্দ্রক এবং যড্তরাষ্্রীয় শাসনব্যবস্থাদয়ের মধ্যে যেভাবে সামঞ্জস্য বিধান 
করে এগিয়ে চলতে হয়েছে বা হচ্ছে, ঠিক সেভাবে তাকে মন্ত্রিসভা-চালিত এবং রাষ্ট্র 
শাসিত শাসনব্যবন্থা দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। 
শব্ধ ধম? সংস্কাতি, কৃষ্টি বা এঁতিহ্যের ক্ষেত্রে নয়, সাধাবধানিক ক্ষেত্রেও এই সমন্বয়- 
সাধনের প্রয়াস প্রজাতন্ত্র ভারতের সংবধানকে অদ্বিতীয় করে রেখেছে। 
কোন কোন সমালোচক মনে করেন যে, ভারতণয় সাবধানে একটা জগাখচাঁড় মিশ্র 
কেউ কেউ বলেন শাসনবাবদ্থা চাল? করা হয়েছে এবং প্রকৃত অর্থে ভারতে সংসদায় 
ভারতে দগাখিচুড়ি মিশ্র গণতন্ত্র প্রবার্তত হয় নি। এই সমালোচকদের য্ুক্তগিল হল-_ 
এর পদ্মে রস ণত প্রথমতঃ, ভারতে শক্িশালণ বিরোধী দলের অভাব । 'বিল্তু এজন্য 
যুক্তি ঃ 
(১) ভারতে শান্তশাল বিরোধা দলগুলিই দায়ণ, ভারতাঁয় সংবিধানকে বা তার রচয়িতা- 
বিরোধা দলের অভাব; গণকে দায়ী করা চলে না। প্রসঙ্গরুমে বলা যায় যে, ১৯৮৪ সালের 
এজন্য বিরোধী লোকসভা নির্বাচনের সময় কেন্দ্রে বিকল্প সরকার গঠনের জন্য 


দলগলই দায়, শাসন- সুযোগ চেয়ে তাঁরা জনগণের কাছে ভোটভিক্ষা করেন। 'কিদ্তু 
বচ্হাদায়া নর 


৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


দ্বিতীয়তঃ, বলা হয় যে ভারতীয় রাষ্ট্রপাঁত নামসর্বস্ব শাসক নন। এ কথা সত্য 
(২) রাষ্ট্রপতি নামসবস্ব যে, রাষ্টুপাঁতর হাতে জরুরী অবস্থায় ও স্বাভাবিক অবস্থায় 
hs 3nd ce প্রযোজ্য বহ, ক্ষমতা আছে। ভারতীয় যডন্তরাষ্টর কেন্দ্রাভমুখণী, 
দেশের মত তান সব এ কথাও ঠিক । কিন্তু রাষ্ট্রপতি এই সমস্ত ক্ষমতাই কেন্দ্রীয় 
ক্ষমতাই মাল্দসভার মন্ত্রিসভার পরামর্শে“ প্রয়োগ করেন। কেন্দ্রীয় মান্ত্রসভা আবার 
ননদেশে প্রয়োগ করেন লোকসভার কাছে দায়ী থাকে। সুতরাং ভারতে ইংলণ্ডের মতই 
দায়ত্বশশীল সংসদীয় গণতন্ত্র কার্যকর রয়েছে। 


তৃতীয়তঃ, কেউ কেউ বলেন যে, ভারতাঁয়দের গণতান্ত্রিক অধিকারগীল ফলতঃ 
অসার । কিন্তু এই অভিযোগের বিরুদ্ধেও যুক্তি দেখানো হয় । নাগারক আঁধকার সব 
উন্নত রাণ্টেুই চরম অধিকার নয়, আঁধকারগযলি সব সময়ে 

hs: ১4৪৮১ সীমাবদ্ধ । ভারতীয় সধাবধানে প্রদত্ত সীমাবদ্ধ ক্ষমতার আশ্রয় 
অসার: কিনতু নিয়েই পশ্চিম বঙ্গের বামফণ্ট্‌ সরকার অপারেশান: বর্ণ, বেকার 
স্বাধীন, নিরপেক্ষ ভাতা দান প্রভৃতি জনহিতকর অর্থনৈতিক কর্মসুচী গ্রহণ করেছে। 
বিচারালয় এগীপর তা ছাড়া, ভারতে সরকার ক্ষমতা 'বিকেন্দ্রীভূত, বিচার [িভাগ- 


রক্ষক, বিরোধ দলগুলি কেও স্বাধীন ও নিরপেক্ষ রাখা হয়েছে । বচারবিভাগ্ বহ: ক্ষেত্রে 
“সশমাবদ্ধ ক্ষমতার” 


এই ভারতীয় নাগারকদের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য এীতহা?সক 
সংসদীয় গণতল্ের এক- রায় দিয়েছেন। কিছু কিছু ভ্রঃটিবিচ্যাত থাকলেও নির্বাচন- 
নষ্ট অংশশদার ব্যবস্থার মারফত প্রদত্ত জনগণের রায় লোকে মেনে নিচ্ছেন। 


প্রীমতী গান্ধীর মত নেত্রীও একবার নির্বাচনে পরাজয়কে মেনে 
নিয়েছিলেন। বামপন্থী ও অন্য বিরোধী নেতৃবৃন্দ সংসদীয় গণতন্ত্রকে মেনে নিয়ে, 
তাঁদের ভাষায়, তার “সীমাবদ্ধতা” জেনেশুনে মাম্ত্রসভা গঠন করতে বা মন্ত্রিসভায় 
নিজেদের আসন সুরক্ষিত করতে সদাই সচেষ্ট। এই সমস্ত দিক দিয়ে বিচার করলে 
বলা যায় যে, নানা বাধাবির, সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ভারতে সংসদীয় গণতন্ত্র মিশ্র 
শাসনতন্ররূপে মোটাম:ট সফল। 


॥ রাজতন্ত্র ॥ 


রাজতন্ত্র (14078101) ) হল আদিম শাসনব্যবন্থাগুলির মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন । 
সামাজিক বিবর্তনের একটি অতীত অবস্থায় রাজতন্ত্রের আবির্ভাব ঘটে। যে শাসন- 
ব্যবচ্হায় সমস্ত শাসনক্ষমতা কেবলমাত্র একজন ব্যক্তি অর্থাৎ রাজা 

বাজতন্ত সামাজিক বা রাণণর কাছে সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত ও কেন্দ্রীভূত থাকে, তারই নাম 
বসা ৮ ৪৫; রাজতন্ত । সারিষ্টটল: মনে করেন যে, প্রাচীনকালে কোনও 
৯:০০. ". বীরপুরুষ যখন কোন অঞ্চলের জনগণকে বিপদ-আপদ থেকে 
লোগাঁভরবন্তধা উদ্ধার করতেন, তখন জনগণ তাঁর মাথায় রাজার মুকুট পরিয়ে 
দিতেন । - প্রাচীন গ্রীক ও রোমক রাজতম্ অনেক ক্ষেত্রে এই- 

ভাবে সন্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ জুলিয়াস: সাঁজারের ( Julius Caesar ) প্রথমে 
: সনাপাঁত ও পরে সম্রাটের পদপ্রাপ্তির ইতিহাস স্মরণখয়। এই কারণেই প্রাচীনকালে 
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রাজাকে শ্‌রসম্রাট ( Heroie Monarch ) রূপে কঙ্পনা করা হত। ম্যালিনাওাঁস্ক 
( Malinowski ), লোওভ ( Lowie ) প্রভাত আধুনিক নৃতত্বাবদগণ মনে করেন 
যে, আদিম যুগে বাহুবলই ছিল সমাজের গবভেদমুখা শান্তগুিকে পরাস্ত করে এক্য- 
স্থাপনের প্রধান উপায় এবং যে বাঁরপ্‌ুরুষ এভাবে আদিম সমাজকে এক্যবদ্ধ করতে 
সমর্থ হতেন, ্তানই হতেন রাজা । 
ইতিহাস থেকে তিন ধরনের রাজতন্ত্রের নজর মেলে-_চরম ( Absolute ) 
রাজতন্ত্র, নির্বাচিত (1০০৫৫) রাজতন্ত্র ও সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্তিত ( Constitutional 
বা Limited ) রাজতন্ত্র । সামন্ততন্ত্ সৈন্যদল প্রভৃতিকে আশ্রয় করে প্রাচীনকালে . 
 পাথবীর বিভিন্ন দেশে চরম রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে । ভারতে প্রাচীন হিন্দু রাজাগণ 
চন্দ্র, সুর্য“ প্রভাত দেবকুলের বংশধর বলে নিজেদের জাহর করতেন । খচ্টধ্ম এবং 
ইসলাম প্রচলনের পর পৃথিবীর অনেক দেশের রাজারা এ ধর্মের কোন একটির সঙ্গে 
নিজেদের রাজকীয় সত্তাকে 'ালয়ে দিলেন ॥ ফলে মধ্যযুগ থেকে ইউরোপের অনেক 
__, দেশে রোমান ক্যাথলিক ( Roman Catholic ) ধর্মের প্রভাবে 
চাস নব এ পোপের কর্তৃত্বে যাজকতন্যের সমর্থনে চরম রাজতন্ত্র অনেক 
সীমাবদ্ধ রাজতন্্ অঞ্চলে পাঁরপুষ্ট হতে লাগল । প্রোটেস্টাণ্টং ( Protestant ) 
04 ধমে'র প্রবর্তনের পর থেকে ইউরোপে যাজকতন্ত্র এবং রাজতন্ত্রের 
মধ্যে অনেক রন্তক্ষয়ন বিরোধ দেখা দিতে থাক। তবুও আস্টরয়া-হাঙ্গেরীর নেতৃত্বে 
পাঁবন্র রোমক সাম্রাজ্য ( Austro-Hungarian অথবা Holy Roman Empire ) 
রোমান ক্যাথালক ধর্মের কেন্দুস্থল হয়ে দাঁড়ায় এবং তুঁ্ক* ব। অটোমান: ( Turkish 
অথবা Ottoman Empire ) ইসৃলাম ধর্মের কেন্দ্দ্থছল হয়ে ওঠে । তা ছাড়া ফ্রান্সে 
বুরব" (Bourbon ), আ্্টরয়ায় হাপ:সবৃর্গ (175৮1), রূশদেশে রোমানফ 
(Romanoff ) প্রভাত রাজবংশ বাশষ্টতা অর্জন করোঁছল। 
চরম রাজতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য গ:লি হল (১) উত্তরাধিকারসতে অর্থাৎ বংশান:- 
ক্লামকভাবে রাজার পদপ্রাপ্ত ; (২) শাসনক্ষমতা রাজার হাতে কেন্দ্রীভূত; (৩) 
রাজার হকুমই আইন ; (৪) জনগণের স্বাধীনতা বা আঁধকার না থাকা; ($) রাষ্ট্র 
চরম রজতন্রের বৈশিষ্ট্য রাজার সঙ্গে একীভূত। ফরাসী রাজা চতুর্দশ লুই বলতেন, 
L’etat c’est moi” (আমিই রাষ্ট্র )। (৬) নিজেকে ঈশ্বরের 
প্রাতীনাধ বলে বহু ক্ষেত্রে রাজার ঘোষণা । ১৭৮৯ সালে ফরাসগ দেশে বিপ্লবে 
সময় পর্যন্ত ফরাসী রাজতন্ত্র এবং ১৯১৭ সালের বলশোঁভক বিপ্লবের সময় পর্যন্ত 
রাশিয়ার জারতন্ত্র (027) চরম রাজতন্ত্রের নিদর্শন । - 
জাতাঁয়তাবাদের চাপে ইউরোপের অনেক দেশে বৈদেশিক সম্রাটের কর্তৃত্বের বিরুন্ধে 
রাজতন্মের বিবর্তনে! ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয় । ফলে বহু দেশ গ্রজাতন্বে 
জাতীয়তাবাদের ভমকাঃ পাঁরণত হয় অথবা স্বৈরাচারণ রাজতন্ত্র সীমাবদ্ধ বা নিয়ন্ঘিত 
১০4 ‘নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্তে পারণত হয়। কিন্তু একথা বলা ভুল যে 
আজ গণতন্ত্রের যুগে পৃথিবীর সর্বত্রই রাজতন্ত্রের অবসান, 
ঘটেছে। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত মিশরের সম্রাট: ফারুক চরম ক্ষমতার অধিকারণ ছিলেন ॥ 
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/ এখনও আফ্রিকার কোন কোন উপজাতি-অধ্য্যাষিত অঞ্চলে, মধ্যপ্রাচ্যের কোন কোন 
অংশে, , ভুটান প্রভূত কয়েকটি দেশে চরম রাজতন্ত্র প্রচালত। 
রাজতন্ত্রের উদাহরণ ভারতের ও রোমের প্রাচীন ইতিহাসে পাওয়া 
যায়। এ ক্ষেত্রে সামন্ত, সেনাপাঁত ও বুদ্ধিজীবী ( অমাত্য ) প্রভীতর সমর্থনে 
এহন জনগণ প্রকাশ্য সভায় রাজাকে নির্বাচিত করতেন। আধাীনক 
নাজরঃ প্রাচীন ভারত যো আফগানিস্তানে নাঁদর শাহ এভাবে 'নর্বাচিত হন। 
ও রোম : তার বোশষ্ট আজকাল নবণচিত রাজতন্ত্র প্রায় ক্ষেত্রেই নিয়মতান্ত্রিক বা" 
সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র পারণত হয়েছে । "নর্বাচিত রাজতন্দ্রে জনগণ 
িছ; ‘কিছু আঁধকার ভোগ করতেন, রাজাও সম্পূর্ণ দ্বেচ্ছাচারী হতে পারতেন না । 
নিয়মতান্দ্ক রাজতন্ত্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইংলণ্ড্‌। ১৬৮৮ খ্রীপ্টাব্দে গৌরবময় 
বা রন্তপাতশন্য বিপ্লব ( Glorious or Bloodless Revolution ) সংঘাঁটিত 
EEE শি ইংলণ্ডে তখন থেকে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র 
উদাহরণ £ কিভাবে । এই শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রাণী বংশগত উত্তরা- 
ইংলণ্ডে নিযমতাল্লিক ধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ করেন। কিন্তু তাঁরা নামসব'স্ব 
রাজভন্চ্হাপিত হল শাসক! তাঁদের নামে প্রকৃত শাসনব্যবস্থা পরিচালনা করেন 
মন্ত্রিপরিষদ । মন্ত্রীরা প্রাপ্তবয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে 
ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত আইনসভার সংখ্যাগারষ্ঠ দলের নেতা এবং আইনসভার 
কাছে দায়শ থাকেন। 
॥ চরম রাজতন্ত্রের দোষ ও গুণ ॥ 

চরম রাজতন্রের প্রধান গুণ হিসাবে প্রখ্যাত রাষ্ট্রীবজ্ঞানী হব্‌স্‌ (18০১০) যে 
যুত্তি দেখিয়েছেন সেটা হল এই যে, প্রথমতঃ এই শাসনব্যবস্থায় রাজার ব্যান্তগত স্বার্থ 
মর, দেশের সঠিক স্বার্থের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। হব্সং মনে 
১) ছযসের মতে রাজার করেন যে, রাজার অভাবে রাষ্ট্রে গৃহয্দ্ধ অবশ্যন্ভাবী এবং তার 
স্বার্থ ও দেশের স্বার্থ ফলে দেশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে, 
আঁভন্ন থাকে হব্স: ছিলেন ইংলগ্ডের স্বৈরাচারণ স্টুরাট্বংশীয় রাজা দ্বিতীয় 

চালএসের গৃহশিক্ষক।॥ তাই তাঁর লেখায় 
রাজতন্ত্রের পক্ষে সমর্থন প্রকাশ পেয়েছে । 

[দ্বিতীয়তঃ রামচণ্র, অশোক, আকবর প্রভৃতি আদর্শ রাজাদের উদাহরণ উল্লেখ 
করে বলা হয় যে, এ ধরনের প্রজাপালক রাজাদের শাসনকালে প্রজাদের সুখ, সমাদ্ধ 
অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। রাজা খুব দ্রুত দেশের সমস্যা দুর করেন, লোকের অভাব- 
(২) প্রজাপালক রাজা অভিযোগ সম্বন্ধে বিবেচনা করেন, খারাপ আইনকানুন বাঁতল 
বিন করে দেন, ভালো লোকদের যথাযোগ্য পদে নিয়োগ করেন। 


চতুর্থতঃ, ফরাসী রাম্ট্রবগ্লবের সময়ে উন্মত্ত বিপ্লবীদের হাতে রাজতন্ত্রের চরম 
(৪)কার্সইল-বলেন লাঞ্ছনার কথা স্মরণ করে প্রসিদ্ধ ইংরেজ সাহিত্যিক কার্লাইল্‌ 
বিপ্লবের আতিশধোর . (0%71515) বলেন যে, একজন সর্বদ্রষ্টা স্বৈরাচারী শাসক 
চেয়ে জনদরদণ রাঙ্গাই রাজার্‌ূপে যদি জনগণের সাঠক কল্যাণে আত্মীনয়োগ করেন, তা 
কাম্য হলে চরম রাজতন্্রই হল আদর্শ শাসনব্যবদ্থা । 

পঞ্চমতঃ, চরম রাজতন্ত্র রাজার হাতেই সমস্ত শাসনক্ষমতা থাকার ফলে রাজা 
' অত্যন্ত দ্রুতভাবে সিন্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন । রাজাকে মান্ত্- 
‘Ram ips সভা বা আইনসভার মত কোন প্রাতষ্ঠানের অনুমোদন নিতে হয় 

না। সুতরাং বলা হয় যে, আপৎকালীন অবস্থায় বা জরুরী 

অবস্থায় চরম রাজতন্ত্র বিশেষভাবে কাধ কর । 

যষ্ঠতঃ, সমাজতত্বীবদদের মতে, রাষ্ট্রের এঈীতহাঁসক বিবর্তনের ক্ষেত্রে বর্বর, 
অসভ্য আদিম আঁধবাসঈদের বন্য স্বভাব দূর করতে ও তাদের সুশৃঙ্খল করে তুলতে 
(৬) সমানত্াবদংদের চরম রাজতন্ত্রের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল । কোন 
মত-আঁদম, অসভ্য কৌন ক্ষেত্রে স্থৈরাচারী রাজার দমননগীতর ভয়ে তারা নিয়ম- 
মানকে চরমপচ্ছপ. কানুন মানতে বাধ্য হল। কোথাও বা রাজা নিজেকে ঈশ্বরের 
রাজা বাহুবল ও ধর্মের প্রাতানধিরূপে জাহির করে, তাদের ধর্মভীরু করতে সক্ষম 
সাহাযো নভা ও হলেন। সরকারের ব্রমবিকাশের এই আপেক্ষিকতার ( Relati- 

vity of forms of government ) এবং প্রাচীন সমাজের এই 
সমাজতা'ত্বক পাঁরপ্রোক্ষত মনে রেখেই জন: স্টুয়ার্ট মিল: নির্দেশ করেছেন যে, অনগ্রসর 
সমাজের জনগণকে সভ্য ও এক্যব্ধ করে তোলার জন্য চরম রাজতন্ত্র উপযোগা । 

সপ্তমতঃ, সমাজতর্বীবদগগণের মত সমর্থন করে লর্ড ব্রাইসং ( Lord Bryce ) 
বলেন যে, বর্তমান যুগে জাতাঁভীত্তক রাষ্ট্র ( Nation 916) গঠনে চরমপন্থী 
রাজতন্ত্রের যথেষ্ট অবদান আছে। ইউরোপে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই স্বৈরাচারী 
PAR lua OAL nr ass বিরুদ্ধে সামন্ত ও মধ্যস্বত্রভোগীদের সাহায্যে 
জাতিভীততিক রাষ্টগঠ- রাজা ধারে ধীরে প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। দেশের সভ্যতা, 
নের ক্ষেত্রে চরম রাজ- সংস্কৃতি, এঁতিহ্য ইত্যাদি রক্ষার জন্য জনগণ ক্রমশঃ রাজছন্রের 
তন্মের অবদান গ্মরণণয় তলে আশ্রয় নিলেন। আগ্চালক অখণ্ডতা, সার্বভৌমত্ব ও 

স্থানীয় জনগণের দেশাচারবোধ_-এগ্যাল সুরক্ষার আদশ'র্‌পে 

জাতঈয়তাবাদ (1869281150) গড়ে ওঠে । সুতরাং জাতীয়তাবাদের 1ববর্তনে 
চরম রাজতন্ত্রের ভামিকা বিশেষভাবে স্বীকার্য । 

তঞ্টমতঃ সংসদীয় গণতন্ত্র রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ওপর প্রতিষ্ঠিত । কিন্তু এই 
(৮)প্লেটো-কাংপত শাসনব্যবন্থায় অনেক সময় ব্যাপক দলাদলির জন্য জাতীয় 
দার্শনিক রাজতন্বের স্বার্থের ক্ষতি হয়। এ অবস্থায় অনেকে সম্পূর্ণ দল-নিরপেক্ষ 
নির্দলগয়, নিরপেক্ষ: শাসকের নেতৃত্ব কামনা করেন। শাসনব্যবদ্থাকে সম্পূর্ণ 
প্রশাসনের গ্যারাণ্ট  নিবাপক্ষ এ জনাহতকর করার জন্যই গ্রীক দার্শনিক প্লেটো 
“দার্শনিক রাজভন্্র” ( Philosopher Kings ) প্রাতচ্ঠান দেশ দিয়েছিলেন, 


৮৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


যাঁদও এক্ষেত্রে তাঁর পাঁরকাঞ্পত রাজতন্ত্রের ওপর আঁভজাততন্বের ( Aristocracy ) 
অনেকটা প্রভাব 'ছিল। . 
নবমতঃ, একজন ব্যান্তুকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে বলে চরম রাজতন্ত্রের শাসন- 
ক. প্রণালী অত্যন্ত খজ;, সহজ, সরল । শাসনব্যবস্থায় নেই কোন 
রাজতল্রের আমলে জটিলতা, নেই কোন তরফে দায়িত্ব এড়াবার কোন অপচেষ্টা । 
পূর্বে রাজশন্ডিই “রাজার হুকুমে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খায়”__এজাতীয় 
ছিল গণশান্ত প্রাচীন লোকক প্রবাদের মধ্যে চরম রাজতন্ত্রের যে চিত্রটি তখন 
ফুটে উঠত, তা হল-_রাজা ছিলেন প্রজারঞ্জক, দুণ্টের দমন ও 
'শষ্টের পালনে সবচেয়ে অগ্রণী । রাজশন্তি ছিল সে যুগের জনসাধারণের একমাত্র 
ভরসা, প্রকৃত গণশান্ত। 
চরম রাজতন্ত্রের যেমন অনেক গুণের কথা বলা হল, তেমাঁন এর অনেক দোষ 
চরম রাজতলোের are, আছে। প্রথমত চন রাজতন্ত্র রাজার পক্ষে যথেচ্ছাচারী হবার 
০) রজার দ্ছোচারিতা “ভাবনা থাকে। প্রজাগণ রাজার ক্রীড়নক বা ব্লীতদাসের 
পর্যায়ে নেমে যায়। জনগণের অধিকার, স্বাধীনতা কিছুই থাকে 


না। রাজার বিরুদ্ধে যেতে লোকে সাহস করে না। ৫ 


দ্বিতীয়তঃ, নীতিগত কারণেও চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করা চলে না। চরম 
রাজতন্ত্র ব্যান্তসর্বস্ব শাসনতন্ত্র । আদর্শ রাজাও রন্তমাংসে গড়া মানুষ, 1তাঁনও 
ভুল করতে পারেন। কিন্তু চরম রাজতন্ত্রে তাঁর ভুলত্রুটি সমালোচনা করে তাঁকে 
শরিরের সাঠক পথে পারচাঁলত করার মত কোন ব্যবস্থা থাকে না। 
হরর হা পরিত্রাণের কোন পথ না পেয়ে মানুষ অদষ্টবাদী হয়ে পড়ে, 
দ্বারা চরম রাজতন্ল নয়ত সঙ্ঘবদ্ধ হতে পারলে ও সুযোগ্য নেতৃত্ব লাভ করলে তারা 
সীমাবদ্ধ বিপ্লবের পথেও পা বাড়ায় । অতএব, চরম রাজতন্ত্র একাঁট 
অনিশ্চিত, আঁনাঁদ্ট শাসনব্যবদ্থা । নগীতগত কারণেই একজনের 
বদলে বহুজনের, অর্থাৎ ব্যান্তিসবস্ব চরম রাজতন্দের বদলে জনগণতন্দ্ের ম.ল্য ও 
গুরুত্ব অনেক, অনেক বেশশ। 
তৃতীয়তঃ, চরম রাজতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জন স্টুয়ার্ট" মিল: 
বলেছেন যে, কার্লাইলের পাঁরক্পিত কোন আদর্শ‘ রাজা সর্বত্র সব সময়ে পাওয়া যায় 
(৩) জন: স্টুয়াট“ মিলের না। রাজতন্তে সব সময়েই সুযোগ্য উত্তরাধিকার লাভ সম্বন্ধে 
মতে কালণইলের আঁনশ্চয়তা থাকে । একজন প্রজাবৎসল রাজার পরবর্তা রাজাও 
কঞ্পিত আদর্শ রাজা যে দক্ষ ও প্রজাবংসল হবেন তার কোন নিশ্চয়তা নেই ॥ 


৮৫ ইতিহাসে একজন সবল রাজার পরে দুর্বল রাজার আবির্ভাব 
অথবা প্রজারঞ্জক সম্রাটের পুত্রকে প্রজাপণীড়ক কুশাসক নৃপতি হিসাবে অনেক সময় 
দেখা গেছে। লী 


চতুর্থ ত মিলের মতে প্রজাবৎসল রাজা থাকাটাই দেশের লোকদের রাজনৈতিক 
জ্ঞানলাভের পথে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। অঙ্কের শিক্ষক যাঁদ সমস্ত অঙ্কের 


চরম রাজ্রতন্তের দোষ ও গুণ ৮৯ 


সমাধান নিজেই করে দেন, তা হলে গাঁণতশিক্ষার্থঁরা কোনও প্রকৃত জ্ঞান লাভ করতে 
পারে না। জনগণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই হল তাদের রাজনৈতিক জ্ঞানের মূল উৎম। 
(6) সিলের নতে, প্রনা- রাজা যদি সব সময় তাঁর প্রজাদের সমস্ত সমস্যার সমাধান করে 
বৎসল রাজা নিজেই দেন, তা হলে প্রজারা কখনও রাজনৈতিক জ্ঞান লাভ করবে নাঃ 
সব কিছ্‌করে দিলে. তাদের নাবালকত্ব ঘুচবে না। এজন্য মিল: চরম রাজতন্ত্রের 
জনগণ রাজনৈতিক পাঁরবর্তে গণতন্ত্রকে আদর্শ‘ শাসনব্যবস্থা বলে ঘোষণা করেছেন ॥ 
কাপ মলের অকাট্য যান্ত অনুসরণ করে পরবতর্ণকালে বিশিষ্ট ইংরেজ 
শাসনতন্তীবদ ক্যাম্পবেল: ব্যানারম্যান্‌ (Campbell Banner- 
mn ) ঠিকই মন্তব্য করেছেন যে, গণতন্ত্রের বিকল্প হিসাবে অন্য কোন ভাল শাসন- 
ব্যবস্থার স্থান নেই ৷ (40০০৫ government is no substitute for self-govern- 
ment?)। কারণ স্বায়ত্তশাসনের মধ্য দিয়েই জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষালাভ করেন। 


পণ্যমতঃ, রাজতন্ত্ে একজন ব্যন্তির হাতেই শাসনক্ষমতা চরম এবং চূড়ান্তভাবে 
কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে । ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ঘটলে সাধারণতঃ তা জনসাধারণের 
সঠিক কল্যাণে প্রযুক্ত না হয়ে রাজার স্তাবক ও পারিষদবরগ'রদবার্থে প্রযুক্ত হয় ৷ 
প্রায়ই দেখা যায় যে রাজাকে কেন্দু করে গড়ে ওঠে একদল কুচক্ী, দুনশীতপরায়ণ” 
{বলাসব্যসনে আসন্ত, অসৎ ব্যন্তিবর্গের একাধিপত্য । মিশরের 
UT শেষ রাজা ফারুক প্রায়ই নিজের দেশ ছেড়ে সুদুর ইউরোপে, 
্থাবক,বলাসীদের | আমোদ-প্রমোদে, পানভোজনে, জুয়া-জোচ্চুরতে দেশের জন- 
ধনরে রাজসভা গড়ে - গণের কষ্টার্জিত অথ নিয়ে 'ছানাঁমান খেলতেন। মন্টিকাললোর 
ওঠে £ মিশরের রাজা জয়ার আসরে বা ক্যাঁসনোয় (0831০) তান নাক স্বদেশের' 
রন রাজকোষের সমস্ত অর্থ বাজ ধরেন_শোনা যায়। কত না. 
বেদনা, ঘণা, ক্ষোভ বুকে 'নয়ে মিশরীয় জনগণ স্মরণাভীত 
কাল থেকে তাদের দেশে যে স্বৈরাচার" রাজতন্ত্র প্রবার্ত'ত ছল তার শেষ অধিষ্ঠাতা এ 
হেন সম্রাট ফারুকের বরষ্ধে সশস্ত বলবে লিপ্ত হন ॥ সম্প্রাত ইরানের স্বৈরাচারী, 
শাহের বিরুদ্ধে জনাবিক্ষোভও এইভাবে ঘটে । হয়ত এইভাবেই স্বৈরাচারী রাজতন্দের 
অবসান ইতিহাসে বারংবার অবশ্যন্তাবী হয়ে পড়ে, গণতন্ত্রের রাজপথ উদ্মুন্ত ও 
প্রসারিত হয়ে ওঠে । 
যষ্ঠতঃ, রাজনৈতিক আঁনশ্চয়তা চরম রাজতন্তেই বেশ! লক্ষণীয় । ইতিহাসের = 
নিম, নিরপেক্ষ বিচারে বুরব* কিংবা হাপ্‌সংবুগ রাজারা যেন এক একটা নাটকাঁয়' 
ভূমিকা পালন করে গেলেন, কখনও দেখা গেল অশোক বা 
আকবরকে, কখনও দেখা গেল হারুণ-অলংস্রশিদ 1কংবা মহম্মদ 
১888 1S তুঘ্‌লককে। অথবা ব্হদ্ধভন্ত রাজা বিশ্বিসারের পর হিংসাশ্রয়ী 
রাজা অজাতশত্রু ইতিহাদের একই রঙ্গমণ্চে সারিবদ্ধভাবে আবিভূতি 
হন। যে চাঞ্চল্যকর সন্যাট ইতিহাসের নাট্যলশলা থেকে প্রতিভাত হম তা হল এই, 
যে, শ্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্রের সাফল্য সম্পূণ“ আঁনাশ্চিত ও আকাঁদ্মক। 


৯০ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


পানি 


সপ্তমতঃ, এরীতহাসিক বাক্‌ল্‌ (89০0০ ) ঠিকই বলেছেন, যে, রাজা ওপর থেকে 
বি দস চাঁপয়ে দেন। এতে জনগণের মধ্যে উৎসাহ 
সদ্ধানতগাঁল জনগণের ও লা হয়ে যায়। এমন কি জুবৃশ্ধিসম্পন্ন রাজার 
মাথায় চাপিয়ে দেন; কার্যাবলগও লোকে হয়ত ঠিকমত বুঝে উঠতে পারে না।- 
ফলে জনগণের উৎসাহ, মহম্মদ তুঘ্‌লক্‌ সম্বন্ধে অনেকের প্রচলিত ধারণা আধুনিক 
উদ্দীপনা নষ্ট হয়  এ্রীতহা?সকগণ ভুল বলে প্রতিপন্ন করেছেন। তিনি খেয়াল? বা 
উন্মাদ ছিলেন না, তাঁর ঘোষিত শাসন-নশীতিগুলি নাকি ছিল 
এত প্রগাঁতশীল যে লোকে সেগুলির যথার্থ মর্ম সে সময়ে উপলব্ধি করতে পারে নি । 
তবে গ্রাড্স্টোন: ( Gladstone ), ম্যাস্টাম্যান: (Masterman) প্রভাত লেখকগণ 
উপসংহার ঃ গ্রাজস্টোন্‌, ইংলগ্ডের দক্টোম্ত অনুসারে নিয়ন্ত্ৰিত বা সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের 
মাস্টারম্যান্‌ প্রভৃতির " প্রশংসা করেছেন । তাঁদের ভাষায় বলতে গেলে, সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র 
বন্তব্া-সন্ভাব্য ক্ষেত্রে এমন এক গণতাশ্যিক শাসনব্যবস্থা যেখানে স্বরাণ্ট্রীয় এবং পর- 
১৯৭ সপ রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে কতকগুলি নীতি অনুসরণ করা 
জরে সম্ভব হয়। রাজতন্ত্র এখানে নিরপেক্ষ উপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ 
করে। সাধারণ নির্বাচনের ঝড়-ঝঞ্জা কেটে গেলে, রাজনৈতিক 
দলাদির মেঘগ্ীল অপসৃত হলে যে স্থিতাবদ্থার সৃষ্টি হয় তার অনেকখানি উন্নতমনা 
রাজা বা রাণীর অবদান । 
॥ নিয়মতাপ্তিক বা সীমাবদ্ধ বা শাননভান্্রক রাজতন্ত্র ॥ 


যে রাজতন্ত্র রাজা বা রাণ বাহ্যতঃ সমস্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও আসলে 
/জীমাবদ্ধ রাজতন্রের জনগণের নির্বাচিত প্রাতানধিদের হাতে শাসনক্ষমতা সমার্প'ত, 
দ্টান্তঃ ইংলণ্ড: সেই রাজতন্ত্রকে নিয়মতান্নিক বা সাঁনাবদ্ধ ৰা শাসনতান্তিক 
রাজতন্ত্র ( Constitutional or Limited Monarchy ) বলে । যেমন-_ইংলণ্ড্‌ ৷ 


সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের বৈশিষ্টযগনীল হল-_প্রথমতঃ, এই প্রকার শাসনতন্বে জনগণ 

যে প্রাতীনাঁধদের [বচন করেন, তাঁরাই প্রকৃত শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করেন। রাজা 
সামা বা রাণশ নামসর্বস্ব শাসকমান্র ( Titular head) কার্যতঃ 
বৈশিষ্ট্য যা একে মাম্ত্সভা-পারচালত শাসনব্যবদ্থা ( Cabinet form of 
বা রাণা নামসর্বগ্ব Government ) এবং প্রাতানধিমুলক গণতন্ত্র ( Representa- 
* শাসকমান্ত, জনগণের tive or Indirect Democracy ) বলাই সঙ্গত এবং বাস্তব । 
০৬ প্রতিনাধগণই প্রসঙ্গর্মে ব্রিটশ: রাজা বা রাণাকে ব্যঙ্গ করে বলা হয় যে, তান 
প্রকৃত অধিকার রাজত্ব করেন, কিন্ত যু শাসন করেন না ( “reigns but does not 
৪০vVern” ), তান একটি মহাশুন্য ( ‘Magnificent Cipher” ), রবারষ্ট্যামপ্‌ 
( “Rubberstamp” ) I 
(২) জনগণের নানাগণ- দ্বিতীয়তঃ? এ ধরনের রাজতম্যে গণতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্হা 
_ তান্দ্ক আধকারথাকে প্রচলিত থাকার ফলে এখানে জনগণ নানাপ্রকার আঁধকার ভোগ 


করেন। 


চরম রাজতন্দের দোষ ও গণ ৯১ 


তৃতীয়তঃ, এই রাজতন্রে উত্তরাধিকারসূত্রে বা বংশান;ক্লামক সূত্রে রাজার জীঁবত 
(৩) বংশানকামক. জ্যেষ্ঠ পাত্র বা জ্যেষ্ঠা কন্যা সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
পদপ্রাপ্ত এই নিয়মকে বলে “প্রথম জশীবত জ্যেস্ঠের অগ্রাধিকার সত্র 
(Law of Primogeniture ) 


* চতুর্থতঃ সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্র এক ধরনের গণতন্ত্র। সুতরাং এর গুণ ও দোষ- 
(8) সাঁমাবন্ধ রাজতন্্র গলি সাধারণভাবে গণতন্ত্রের গুণ ও দোষের সঙ্গে সমতুল্য । 
এক ধরনের গণতন্মর তবুও সীগাবদ্ধ রাজতন্ত্রের ?িছ7 কিছু বিশিভ্ট গুণ ও দোষের 
আলোচনা প্রাসঙ্গিক । } 
স’গাবদ্ধ রাজতন্ত্রের গুণ হল, প্রথমতঃ, এই রাজতন্ত্র স্থায়ী শাসনব্যবস্থা হবার 
সামাবগ্ধ রাভতপ্রের  সপ্ভাবনা ; অবশ্য মন্ত্রিসভা যে রাজনৈতিক দল পাঁরচালনা করে, 
গুণ £ (১) স্হার্ধ সেই দল যাঁদ মান্ভরসভাকে স্থায়ী রাখতে পারে। রাজা বা রাণী 
: উত্তরাঁধকারসান্রে সিংহাসনে আর হবার ফলে এই ধরনের রাজ- 
তন্দ্ে রাজন্যব্গ* দপর্ঘসময়ের অভিজ্ঞতাকে দক্ষভাবে প্রশাসন কার্যে লাগাতে পারেন। 
‘দ্বিতীয়তঃ, রাজা বা রাণী {নিজে কোন দলের সমর্থকর্‌পে শাসনকার্য পরিচালনা 
কী করেন না। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক গণতন্ত্র ির্দল'য় বা নিরপেক্ষ 
শাসনব্যবগ্থারূপে চিহ্নত হয় এবং জনগণ তার প্রতি আদ্ছাবান 
থাকেন। চে 
তৃতীয়তঃ, ইংলশ্ডে রাজমুকুট (07০৭৮) অর্থাৎ রাজা বা রাণণকে “জাতির এক্যের 
19৬৫ এসএ প্রতীক” ( symbol of unity of the nation”) বলে শ্রদ্ধা 
ই সপ করা হয়। ইংলণ্ডের ইতিহাসের আধ্নক ব্যাখ্যাকার ট্রেভে- 
প্রতীকঃ ইংলণ্ডের িলয়ান্‌ (175৩1920.) বলেছেন যে, ইংলগ্ডের রক্ষণশশীল 
নাজির সমাজকে গাঁতশশীল করে তুলতে এবং সমগ্র দেশে কালচারগত 
একটা এক্যকে ব্রিটিশ: এ্রীতহার্‌পে গড়ে তুলতে রাজতন্ত্রের 
দান স্মরণয় । এ কথা ব্রিটিশ সমাজতন্ত্ৰীগণও স্বীকার করেন। ' 
কিন্তু সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের দোষও আছে। প্রথমতঃ, বলা হয় যে রাজতন্ত 
কই এক ধরনের বিলাসিতা, আড়ূম্বর, চাটুকাঁরতা, উল্নাসিকতাকে 
রে অনেক সময় প্রশ্রয় দিয়ে থাকে । রাজা বা রাণীর জশবনযাত্রা- 
বিলাসিতা, আড়ম্বর,  প্রণালীকে সাধারণ লোকে অনুকরণ করে থাকে । ফলে সমাজে 
চাটুকারিতার প্রাধান্য এক ধরনের কারিম অনুকাত দেখা দেয়, ফ্যাসান 
ইত্যাদর ক্ষেত্রে এই অন.করণাঁপ্রয়তা ফাঁপা বাহ্যাড়ম্বর ছাড়া 


কিছু নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, রাজতশ্মের অর্থই হল রাজপাঁরবারের জন্য বিপুল বায়ভার। বলা 
৯৯ বাহুলা, এই বায়ভার শেষ পর্যন্ত জনসাধারণকেই বহন করতে 


হয়। এই ব্যয়ের তুলনায় প্রজাতাশ্রিক দেশের রাষ্ট্রপতি নির্ধা- 
চনের ও তাঁর পদের জন্য বায় নিয়ন্রণযোগ্য ও অপেক্ষাকৃত কম হবার সম্ভাবনা । 


৯২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


তৃতীয়তঃ, কট্টর গণতন্তপ্রেমীগণ বংশান;ক্রামক রাজতন্ত্রের উত্তরাধিকারসূত্রে 

তি... সংহাসনপ্রাপ্তর নশীতকে গণতন্ত্র, সাম্য ও প্রগ্াতশশলতার 

ও বিপরীত বলে মনে করেন। লীকক্‌ বলেছেন যে, উত্তরাধিকার- 

ভাদতান্মিক সুত্রে নর্বাচিত শাসক উত্তরাধকারসমন্র প্রাপ্ত কাঁব বা গাঁণতজ্ঞের 
মতই নিরর্থক । 


॥ চরম রাজতন্ব বনাম নিয়মতান্ত্রিক রীজতন্ত্র ॥ 


চরম ও সীমাবদ্ধ রাজ- চরম রাজতন্ত্র এবং সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের মধ্যে তুলনা করলে 
তন্দের তুলনা কতকগুলি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। 
প্রথমতঃ, চরম রাজতন্তে রাজা বা রাণী উত্তরাধিকারসাত্রে সিংহাসনে আরোহণ 
GSE করেন না. টি ক্ষেত্র রাজতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক ক্ষেত্রকে 
আসীন রাজার হাতে (institutional side ) এমনভাবে প্রভাবিত করে যে, সমগ্র 
ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত,  শাসনক্ষমতার তান একচ্ছত্র সার্বভৌম, কেন্দ্রীভূত প্রয়োগ- 
নিয়মতান্ত্রিক ক্ষেত্রেও কর্তণ। কিন্তু ইংলণ্ডের মত নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্দে রাজম.ুকুট 
উত্তরাধকারসূরে রাজা (07০17 )  উত্তরাধিকারসমন্রের, ওপর প্রতিষ্ঠিত. হলেও 
আসান, কিন্তু জনগণের তা 
৯৭ সেখানে তান নামসর্বস্ব শাসক। কার্য'তঃ, আসল শাসনক্ষমতা 
জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রাতানাধগণ ভোগ ও প্রয়োগ 


করে থাকেন। 


১১) দ্বিতীয়তঃ, চরম রাজতন্ত্র আইনপ্রণয়ন বা আইনপারবর্তন 
বর্তনে রাজার নিয়ম. কোনাটিতেই জনগণের ভ্যামকা নেই, রাজার হ:কুমংই আইন । 
তান্মিকরাদতন্মে কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত 
জনগণের ভুমিকা আইনসভার হাতে আইনপ্রণয়ন ও আইনপারবর্তনের ক্ষমতা 
থাকে। 
তৃতীয়ত চরম রাজত্বে জনগণের স্বাধীনতা বা আঁধকার থাকে না, রাজা 


যতটুকু অধিকার জনগণকে কৃপা করে দেন ততটুকু ছাড়া। 


(সন দ্র ফলে জনগণ রাজার নির্দেশ মানতে বাধা, নয়ত তাদের বিস্লব- 

থাকে না, নিয়মতান্মিক মুখী হতে হয়। কিন্তু নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্বে জনগণ 

রাজতল্মে থাকে গণতান্ত্ৰিক অধিকার ভোগ করতে পারেন, কারণ ইংলণ্ডের মত 
নিয়মতাদ্রিক রাজতন্ত কার্য'তঃ গণতন্ত্র । 


চতুর্তঃ চরম রাজতন্ত্র রাজা ফরাসণ স্থৈরাচারণী সম্রাট: চতুর্দশ লুইয়ের মত 
নিজেকেই “রাষ্ট্র” বলে আঁভহিত করেন । ব্যন্তি রাজা এইভাবে 

এ Jat iy প্রাতিষ্ঠানিক রাজার সত্তাকে «Monarchy as an institution) 
তান্মক রাজতন্যে রাজা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করতে পারেন। '(কল্তু 'নিয়মতান্্রক 
প্রাতিষ্ঠানক প্রতীকমার রাজতন্দ্র সাংবিধানিক আইনের চোখে রাজা ব্যান্তর্‌পে প্রধান 
নন, রাজতন্ত্র প্রাতথ্ঠানরূপে গ্ঢুরৃত্বপূর্ণ । এবং সে প্রতিষ্ঠান 


আবার জনগণের নির্বাচিত প্রাতাঁনাধদের দ্বারা পারচালিত। 
চরম রাজতণ্ত্র বনাম নিয়মতাচ্্রিক রাজতম্্ ৯৩ 


পণ্নতঃ প্রাচীন যুগের স্বৈরাচারী রাজাগণ চরম রাজতন্ত্রকে একটি ধমশয় 
প্রাতষ্ঠানরূপে বর্ণনা করতেন ও জনগণের কাছ থেকে এজন্য বাড়ীত কিছু মান্যতা 
আদায় করতে চাইতেন ৷ প্রাচীন চীনের রাজাগণ নিজেদের 

সপ “দেবদত” বলে দাবী করতেন। এইভাবে রাজতন্ত্রের সঙ্গে 
ধনের সপো জাড়ত ধম বিশ্বাসকে মিলিত করে চরম রাজতন্ত্র প্রায়ই এক ধরনের 
ছিল; নিয়মতান্রিক  বঙ্গাহাীন স্বেচ্ছাচারতন্দ্ের রূপ গ্রহণ করত। কিন্তু 'নিয়ম- 
রাজতণ্রে তা নেই তান্ত্ৰিক রাজতন্ত্র রাজা এভাবে রাজশান্তর সঙ্গে এশী শক্তিকে 


কখনই মিলিত করেন না। এর ফলেই বোঝা যায় যে, চরম 
রাজতন্ম সাবেকী যুগের, নিয়মতান্ত্রক রাজতন্ত্র আধুনিক কালের । 
রক্ষণশগল বা প্রাতীক্রিয়াশীল, পরেরটি প্রগতিশীল । 


॥ প্ৰজাতন্ত্ৰ বা সাধারণতন্্র ॥ 


গণতন্ত্রের দ্ুত অগ্রগতির সঙ্গে আধানিক প্রজাতন্ত্রী সরকারের আর্বভাব। যে 
সরকারে কোনও সগ্রাট্‌ বা সাগ্রাজ্ঞী শাসনাবভাগের উর্ধ্বে আঁধা্ঠত থাকেন না, সেই 
সরকারের নাম প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতন্ত্র ( চ২০৮1)০)। প্রজাতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক 
শাসকর্‌ূপেও কোন সম্রাট বা সাম্রাজ্ঞী থাকেন না। সস্রাট: বা সাম্রাজ্কীর পরিবর্তে 
সংজ্ঞা! এর প্রজাতম্বের শীর্ষে থাকেন একজন নির্বাচিত রাষ্ট্রপাত । এইভাবে 
১২০৮ প্রভাব প্রজাতন্তে জনসাধারণের আশা-আকাচ্খা মুত“ হয়ে ওঠে। সুতরাং 
মোটাম2াটভাবে মার্কিন সংবিধানতন্ববিদ: ম্যাডিসনের ( Madi- 
501) সংজ্ঞা অনুসারে বলা যায় যে, জনগণ যে সরকারের সমস্ত ক্ষমতার উৎস, তাকেই 
প্রজাতন্ত্র বলে । তাঁর ভাষায়, “A Republic is a Government which derives 
all its powers dirctly or indirectly from the great body of the people 
and is administered by persons holding their offices during pleasure, 
for a limited period or during good behaviour.” * 


প্রজাতল্বী সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, কারণ, 
৬:৯৭ বর্তমানে এই সরকার সর্বাধিক জনীপ্রয়তা অর্জন করতে সমর্থ 


(৯) রগ্প্রধান নির্বাচিত হয়েছে প্রথমতঃ, এখানে রাষ্ট্রপ্রধান কোন উত্তরাধিকারসূতরে 
গণপ্রাতানিধি প্রাপ্ত ক্ষমতার আঁধকারা রাজা নন, জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ বা 


পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপাতই রাষ্ট্রপ্রধান । গানণর বলেন যে, 

জনগণের নির্বাচন আধুনিক ঘটনা, উত্তরাধিকারসত্ত্ প্রাচীনকালের পাঁরত্যন্ত দুর্ঘটনা । 
দ্বিতীয়তঃ, সাধারণতন্ত্রকে রাজতন্ত্রের বিপরীত রূপ বলা হয় । এই কথাটি 
ieee HATS ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য । pr hse ক্ষেত্রেই একজন ব্যান্তি- 
বশেষ শাসনয্যবদ্থার অবস্থান করেন। কিন্তু চরম 

এ ৬১49 রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে শাসন পাঁরিচালনায় জনগণের কোনও ভুমিকা 
নেই, নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্বের ক্ষেত্রে জনগণের হাতে প্রকৃত শাসন 

ক্ষমতা থাকলেও সে ক্ষেত্রে রাজা বা রাণীই থাকেন সর্বোচ্চ শাসকের পদে। 


৯৪ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


কিন্ত; প্রজাতন্ত্রে সম্পূর্ণভাবে শাসলক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যন্ত, তাঁদেরই নির্বাচিত 
প্রতিনিধি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত হন। 
(জ্ঞাত তৃতায়তঃ, প্রজাতশ্তে জনগণই রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতার প্রকৃত 
ক্ষমতার প্রকৃত উস. উৎস। এই ক্ষমতা নামসৰ্বস্ব হলেও অন্য কোন কর্তৃপক্ষ ভোগ 
করেন না, বা তা প্রয়োগও করেন না৷ 
চতুর্থতঃ, টমাস্‌ পেন্‌ ( Thomas Paine ), বুনউশাঁল (73187150811) 
প্রভাতি রাষ্টীবজ্ঞানশগণ মনে করেন যে, জনগণের সার্বিক মঙ্গলবিধানই সাধারণতন্ত্রী 
(8) টমাস: পেনও সরকারের মুখ্য কাজ ও উদ্দেশ্য। “সাধারণতন্ত্র” কথাটির অর্থ 
বনট্‌শ্‌লির মতে, ব্যাখ্যা করে অনেক সময় বলা হয় যে, “সাধারণের স্বাথ” যে 
প্রজাতন্ত্রের মুল উদ্দেশ, “তন্ত্রে” রক্ষা করা হয়, তাই হল “সাধারণতন্তর”। এ থেকেই 
জনগণের সঠিক কল্যাণ সাধারণতদ্বের জনকল্যাণকর দিকটি প্রকাশিত হয়। তবে সব 
ডি সাধারণতন্তুই এই উদ্দেশ্য পালন করে না । হিট্লারের একনায়ক- 
তন্ত্র, স্বেচ্ছাচারী সাধারণতন্ত্র এই সত্যের ওঁত্হাপিক "নর্দশন। বর্তমান যুগের 
জঙ্গী একনায়কতন্্ প্রজাতন্ত্র সম্পর্কেও এ কথা প্রযোজ্য । 
পণ্ডমতঃ, সার্বিক ভোটাধিকার থাকা সাধারণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য । 
কিন্তু পৃথিবীতে বহ: সাধারণতন্তরে এখনও সার্বিক ভোটাধিকার 
সন নেই। পাকিস্তানের নির্বাচন ব্যবস্থায় বিগত ১৯৮৪ সালের 
“গণভোট” ( Referendum ) গ্রহণকেও অনেকে নিয়ন্দিত ভোট- 
ব্যবচ্থা বলে নিম্বা করেছেন। 
প্রজাতন্ত্র দ:’ প্রকার হতে পারে-_গণতাম্ত্রিক ও অগণতান্তিক। গণতান্ত্রিক 
প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্রপাত আইনসভার কাছে দায় থাকেন না বটে, কিন্তু তাঁর মান্ব্সভা 
আইনস্ভার কাছে দায়শ থাকে । ভারত এইরকম একটি গণ- 
৯: তান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র । অগণতান্ত্রিক প্রজাতন্তে সাধারণতঃ ব্যন্তি- 
জগাণতা গথিক গত বা দলগত প্রাধান্য স্থাপিত হয়। জনগণের প্রাতানধি বলে 
শাসকবর্গ দাবা করলেও তাঁরা আসলে নিজেদের ব্যক্তিগত বা 
দলগত স্বাথসাদ্ধর জন্য সচেষ্ট হন । লাতিন আমেরিকার বহ: প্রজাতন্ত্র এ ধরনের 
স্বৈরতন্তরী প্রজাতন্ত্র । 
গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের স্বরূপ সাধারণতঃ নির্ভর করে এ ধরনের শাসনতন্তে 
রাষ্ট্রপাতর নির্বাচনের জন্য কিরকম নিরবাচনব্যবস্থা অনুষ্ঠিত হয় তার ওপর । 
আজকাল গণতন্ত্র মানেই সার্বিক ভোটাধিকার অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক 
১৯ এসপি . ভোটদাতাদের ভোটদানের অধিকার ( Universal বা Adult 
স্বীকৃত ‘Franchise )| এই সার্বিক অধিকার অন্যায় পৃথবণীর সব 
দেশেই একুশ বছর বা এরকম কোনও নির্দিষ্ট বয়সের ভোটদাতা- 
দের অবাধ নির্বাচনের ব্যবস্থাকে কার্যকর করে তোলা হয়। 
প্রজাতন্ে রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হতে পারেন অথবা 'তাঁন পরোক্ষ- 
ভাবেও নির্বাচিত হতে পারেন। প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপাতির উদাহরণ মেলে 


প্রজাতন্ত বা সাধারণতন্র ৯6 


বলিভিয়া, ব্লাজলং, পের: প্রভৃতি দক্ষিণ আমেরিকার দেশগুলির রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের 
ক্ষেত্রে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে যে ভাইমার 
০ শাসনতন্ত্র ( Weimar Constitution) প্রচালত হয়, তাতে 
জনগণের দ্বারা রাষ্ট্রপাঁতির প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যবন্থা করা হয়। 
তখন ফন: হিণ্ডেনবুগ্গ (von Hindenburg) প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপাতিরূপে 
কাভার গ্রহণ করেন। 
কনদ্তু আজকাল পাঁথবীর বেশীর ভাগ গণতন্বেই রাষ্ট্রপাত পরোক্ষভাবে 
নির্বাচিত হয়ে থাকেন। ভারতে রাষ্ট্রপাঁত বিভন্ন অঙ্গরাজ্যের 
বর্তমানে প্রায় সর্বত্রই এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় কক্ষের নির্বাচিত সদস্যদের 
১০২৬ দ্বারা নির্বাচিত হন। সেজন্য ভারতায় প্রজাতল্তে রাষ্ট্রপতি 
৮০58 "১ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। 
একক বা এককৌন্দ্রক প্রজাতন্ত্র বলতে গেলে বোঝায় যেখানে একজন ব্যস্ত শাসন- 
তন্ের সর্বোচ্চ ক্ষমতার আঁধকারী হন। তান গণতাশ্তিক রাষ্টরপাত-হতে পারেন 
অথবা একনায়কতন্ত্র রাষ্ট্রপাতও হতে পারেন। ভার 
3০৬৭ গ্রজাতন্ত একক গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, যাঁদও ভারতে. যন্তরাষ্ট্রীয় 
শাসনব্যবস্থা প্রচলিত । তুরস্কের রাষ্ট্রপাত একনায়কতন্তরী অর্থাৎ 
অ-গণতাম্ক । তাই তুরস্কে একনায়কতন্ত্ী প্রজাতন্ত্র প্রচালত ॥ . 
প্রজাতন্ত্র আবার যৌথ প্রজাতন্্ও হতে পারে । প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল স্ুইজার- 
ল্যান্ডের যযুন্তরাষ্্রীয় প্রজাতন্ত্র । সেখানে একটি শাসন পরিষদ (5৫৩1৪ Council ) 
oe ate HAE শাসনাবভাগীয় ক্ষমতা পরিচালনা করে। পরিষদের মধ্যে থেকে 
aro Aes পর পর একজন করে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপাঁতরূপে কাজ করে 
থাকেন । সুইস্‌ যৌথ শাস্নপাঁরষদের সাতজন সদস্যই সমান 
ক্ষমতাসম্পন্ন এবং এ'রা, সকলেই যডন্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার সদস্য, যাঁদও তাঁরা আইন- 
সভার কাছে দায়ী থাকেন না। স্মোবয়েত রাশিয়ার প্রোসাডয়ামও যৌথ প্রজাতন্তের 
শাসনপারষদরূপে কাজ করে থাকে ॥ Ff 
অগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র জঙ্গী প্রজাতন্ত্রের কূপও ধারণ করতে পারে। দাঁক্ষণ 
আমেরিকার বহ: রাষ্ট্রে প্রায়ই নির্বাচিত প্রজাতন্ত্র সরকারের পতন ঘটানো হয় 
জনগণের মধ্যে আকস্মিক বিপ্লবের বা কুদ্যেতাত্‌ (Coup d’etat ) ঘাঁটয়ে। সাধা- 
রণতঃ একজন সামরিক নেতা এই ধরনের বিপ্লবের নেতৃত্বে দিয়ে থাকেন এবং তার 
ফলে তাঁকে রাষ্ট্রপাতর:পে বা তাঁর মনোনগত কোনও ব্যান্তকে রাষ্ট্রপাতরপে সরকারের 
নন শাসনব্যবস্থার শগর্ষে স্থাপন করা হয়। ফলে যে অগণতান্তিক 
৯১৮৫৯ প্রজাতন্ত্র জন্ম হয়, তা হল পুরোপুরি জঙ্গী বা সামরিক 
মারাদেগ প্রজাতন্ত। যেমন বর্তমান পাকিস্তান । অনেক সময়ে এই অগণ- 
তা্ত্ক প্রজাতন্ত্রের জঙ্গী রূপা প্রচ্ছন্ন থাকে । যেমন, ৯৯৭৫ 
সালের আগষ্ট মাসে প্রধানঘন্ত্রা শেখ মহীজবর রহমানকে, তাঁর বংশধরদের ও তাঁর 
অনুচরদের নৃশংসভাবে হত্যা করে সামারক বাহিনীর কয়েকজন তাঁদের চক্রান্তে যে 
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নতুন প্রজাতন্ত্র বাংলাদেশে স্থাপন করেছিলেন, তার শীষে একজন বেসামরিক নেতা 
রাষ্ট্রপাতিরূপে আর্ধাষ্ঠত থাকলেও সেটি আধুনিক যুগে একটি অগণতাম্ত্িক, জঙ্গী 
প্রজাতন্বেরই প্রচ্ছন্ন রূপ । তারপর সেনাপতি 'জিয়ায়র রহমান ও এরসাদ পর পর 
বাংলাদেশ সামরিক প্রজাতন্ত্রের কণধার হন। 
প্রজাতন্ত্র অনেক সময়ে ধর্মীভাত্তক (!॥৫০০৮৭০)) কিংবা ধর্মনিরপেক্ষ (Secular) 
হতে পারে। ১৯২৯ সালে ইতালশ এবং রোমান ক্যাথলিক “যাজবকতন্ব্রের সর্বোচ্চ 
ধর্মযাজক পোপের (৮০০০ ) মধ্যে ল্যাটেরান চান্ত * Lateran Treaty ) অনযায়শ 
ইতালীর কিছ; অংশ নিয়ে ভ্যাটিকান সিটি ( Vatican City ) নামক নতুন প্রজাতন্ত্র 
গঠিত হয়। পোপকে ভ্যাটিকান সিটির রাষ্ট্রপতির মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং এই 
প্রজাতন্ত্রকে রোমান ক্যাথলিক ধমে'র প্রধান কেন্দ্র বলে ঘোষণা 
ব্ৰত করা হয়েছে। ফলে, এই প্রজাতন্ত্র ধমণভাত্বিক প্রজাতশ্ম 
"টি, শ্রীলঙ্কা ; ধম. পাকিস্তানের ও বাংলাদেশের প্রজাতন্ত্র সংবিধানে বলা হয়েছে যে, 
নিরপেক্ষ প্রজাতন্বঃ সরকার এই দেশদুটিকে এ্লামীয় প্রজাতন্তরূপে ( Islamic 
ভারত Republic ) গঠন করবেন । সংবিধানের কতকগুলি ধারায় আরও 
ধলা হয় যে মুসলমান ছাড়া অন্য কোনও ধর্মের লোক রাষ্ট্র- . 
পাঁতর পদে থাকতে পারবেন না। ফলে, পাকিস্তান ও বাংলাদেশ ধর্মণভীত্বক 
প্রজাতন্তর। সিংহল সম্প্রতি শ্রীলক্কা প্রজাতন্ত্র রূপে যে শাসনতন্ত্র গ্রহণ করেছে, তার 
৬ ধারায় শ্রীলঙ্কাকে প্রকৃতপক্ষে একটি ধর্মভিত্তিক প্রজাতন্ত্রর্‌পে বর্ণনা করা হয়েছে। 
কারণ, তাতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, সরকার বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করবেন এবং তার 
ক্রমোন্নতির চেষ্টা করবেন। ফলে শ্রীলঙ্কায় বোদ্ধধর্মকে রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত করা 
হয়েছে। পক্ষান্তরে ভারত ধমশীনরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র । 
প্রজাতন্ত্রকে আবার সার্বভৌম (sovereign) এবং অসার্বভোঁম (n0n-sovereign) 
এই দুই ভাগেও ভাগ করা যায় । ভারত একটি সার্বভোঁম প্রজাতন্দ্, কারণ 
সার্বভৌম, অসাবর্ভোম এখানকার শাসনতন্ত্রে কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রের কতৃত্ব স্বীকার 
প্রজাতন্্ ঃ ভারত, করা হয় নি। আবার, ১৯০১ এবং ১৯০৩ গ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত 
পানামা যথাক্রমে হে-পানসফোট£ চুক্তি ( Hay-Pauncefort Treaty ) 
এবং হে-ভ্যারিলা চুক্তির ( Hay-Varilla Treaty ) ফলে মার্কিন 
য.ন্তরাণ্ট্র মধ্য আমেরিকার অন্তর্গত পানামা খাল ( Panama Canal ) অণলে নিজের 
কর্তৃত্ব চিরচ্ছায়ী করার জন্য পানামা প্রজাতন্্রকে কার্যযতঃ নিজের অধাঁন এবং আশ্রিত 
একটি প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে রেখেছে । 8 
প্রজাতন্তকে যে শুধ ধর্মাভাত্তিক বা ধর্মানরপেক্ষ এই দুই ভাগে ভাগ করা যায় 
তাই নয়, একে ভাষা্ভাত্তিক (ling!) এবং ভাষানিরপেক্ষ (॥0n-lin৪U৭!) এই দুই 
ভাষাভান্তক, ভাষা- ভাগেও ভাগ করা যায়। সৃইজারল্যাণ্ডের যুন্তরাষ্্রীয় প্রজাতন্বের 
নিরপেক্ষ পরজাতন্মঃ  অঙ্গ-রাজ্যগয্লিতে এক একটি অঙ্গরাজ্যের প্রধান আগ্থালক ভাষার 
সংইজাঃল্যাণ্ড, ভারত . ভাততিতে প্রজাতাশ্রিক সংবিধানের সাংগঠনিক রূপ দেওয়া 
হয়েছে। তদন[সারে ফরাসা, ইতালীয় এবং জামণন এই তিন ভাষার 'ভাত্ততে আঞ্চালক 


প্রজাতন্ত্র বা সাধারণতম্ত ৯৭ 
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প্রজাতন্ত্রগযীল ভাষ্াভীত্তক প্রজাতন্তরূপে স্বীকৃত এবং সংগঠিত । ভারত একাঁট 
ভাষা-নরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র । কারণ, হিন্দ স্রকারণ ভাষারূপে গণ্য হলেও সংাবধানের 
সংশোধত ৮ম তফশঈলে ১৫টি ভারতীয় ভাষা স্বীকৃত । 
॥ ইংলণ্ড, কি প্রজাতন্ত্র ? ॥ এ 
ইংলণ্ড্‌ বা গ্রেট ব্রিটেনে নিয়মতা্তরক রাজতন্য প্রচালত। ১৬৮৮ গ্রঁণ্টান্ৰে 
সা গৌরবময় বিপ্লবের ( Glorious Revolution ) সময়ে সেখানে! 
রা চরম রাজতন্ত্র অবলযুপ্ত হয় এবং তখন থেকেই ইংলণ্ডে নিয়ম 
বৈশিষ্ট্যঃ [১] রাছতন্ তান্বিক রাজতদ্ত বহাল রয়েছে। রাজা বা রাণীর মৃত্যু বা 
_বংশানুকাঁমক [িংহাসনচ্যাতি ঘটলে জণীযিত জোণ্ঠ পৃত্র বা কন্যা উত্তরা 
j সনে রাজম;ুকুট ধারণ করেন । জণীবত থাকা পর্যন্ত বা সিংহাসন" 
চত না হওয়া পর্যন্ত রাজা বা রাণণ স্বপদে আঁধাণ্ঠত থাকেন। 
... অপর পক্ষে প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের মত ইংলণ্ডের নাগারকগণও নানাপ্রকার 
[২] নগারবদের আঁধ- : গ্ণতাম্বিক আঁধকার ও স্বাধীনতা ভোগ করেন । কারণ, ইংলগ্ডের 
*. কার স্বীকৃত, নির্বাচিত রাজম;ুকুট নামসৰ্বস্ব শাসকমান্র, জনগণের নির্বাচিত প্রাতানাধ- 
জনপ্রতীনাধিগণই মন্ত দের দ্বারা গঠিত. আইনসভা, (পার্লামেন্ট) এবং ক্যাবিনেট 
৯ 5 ইংলণ্ড (08৮17৩ বা মান্তৰসভা) প্রকৃত শাসনক্ষমতার অধিকারী । সুতরা 
ly নয় 
+ : বলা যায় যে, ইংলণ্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত রয়েছে, 
নেই, যাঁদও প্রজাতন্ত্রের গণতান্ত্রিকতা ইংলণ্ডে বজায় রয়েছে। 
॥ মার্কিন যুক্তরা্ট কি প্রজাতন্র ? ॥ 
মানি মুন্তরাষ্ট্রের রাষ্্রপাত হলেন এই রাষ্ট্রের রাষ্টুপ্রধান । তিনি ভারতে 
রাষ্টরপাতর মত পরোক্ষ ব্যবস্থার দ্বারা নির্বাচিত হন, উত্তরাধিকার-ল:ত্রে নিয়মতান্ত্রিক 
* মার্কিন বুক্তরাষ্টরে : রাঙ্গা বা. রাণীর মত তান নিজের পদ আধকার করেন না! 
b ০০৮ sath আবার, গুরুতর অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হলে জনগণের নির্বাচিত 
প্রাতানাধদের দারা গঠিত মাঁক'ন যুন্তরাষ্ট্রায় আইনসভা তাঁ 
বিচার ( Impeachment ) করে তাঁকে পদচন্যত করতেও পারে। 
তাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে মাঁর্কন যনুন্তরাষ্ট্রের সংব 
প্রদাতন্তরভাবে স্বীকৃত প্রজাতন্বের সব বোঁশিষ্টাই বর্তমান। তাই .মার্কন যযুন্তরাষ্টু 
সব দিক থেকেই প্রজাতন্ত্র বলা যায় । | 
॥ ভারতীয় গজাতন্মের বৈশিষ্ট্য ॥ 
১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে ভারতে প্রজাতম্্রী সংবিধান বলবৎ হয়েছে: 
সংবিধানের গ্রস্তাবনায় (7১7587191৩ ) ভারতকে একাঁট সম্পূণ গ্বায়ত্রশাসনসম্পঃ 
ভাতার প্রজাতল্যের গণতান্ত্রিক প্রজাতন্তর:পে বর্ণনা করা হয়েছে। এই সংক্ষপ্ত ব 
বৈশিষ্ট প্রদ্তাবনায় . থেকে অবশ্য ভারতীয় প্রজাতন্মের প্রকাতাঁনণ'য় সহজসাধ্য নয়: 
সংাক্ষাত .: ভারতীয় প্রজাতন্তের স্বরূপ ও প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে গেলে এ 
শাসনতন্ত্রের অন্যান্য আরও অনেক ধারার উল্লেখ ও ব্যাখ্যা একান্তভাবে প্রর্নোদণ ৷ 


৯৮ রাষ্ট্র 


প্রথমতঃ ভারতের প্রজাতন্্রকে খাঁটি গণতন্ত্র বলা যায়। কারণ এখানকার সমস্ত 
প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক জাত, ধর্ম, বণ? শ্রেণী, দ্বী-পুরুষ নির্বিশেষে ভোটদানের 
আঁধিকারী। সাধারণ নির্বাচনে এই ব্যাপক জনসমর্থনের মধ্য 
[১] ভারত খাট গণতব্ দিয়ে নির্ষনচিত হয়ে থাকে কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং তঙ্গরাজ্য- 
গদালর আইনসভাগীল। এই আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলই কেন্দ্রে এবং জঙ্গরাজ্য- 
গুলিতে মান্ত্রসভা গঠন করে॥ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেন্দ্রীয় আইনসভার নিয়কক্ষের 
অর্থাৎ লোকসভার কাছে এবং অঙ্গরাজ্যগালর মান্্িসভা এ রাজ্যগুলির বিধানসভার 
কাছে দায় থাকে। অর্থাৎ লোকসভা ভারতের যা্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে 
অনাদ্থছাসুচক প্রস্তাব ( vote of no-confidence ) গ্রহণ করলে মান্ব্সভাকে পদত্যাগ 
করতে হয়। অন,রূপভাবে, কোনও অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা সেই রাজ্যের মান্দ্রসভার 
বিরুদ্ধে অনাদ্থাসচচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে সেখানকার মান্বরসভারও পতন ঘটে । 
দ্বিতীয়তঃ ভারতের প্রজাতন্ত্রকে একটি ধমণনরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক প্রজাতন্ত্র 
( Secular Republic ) বলা হয়। ভারতীয়, সধাবধানের ২৫ এবং ২৬. ধারার 
বাধগদাল এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য ৷. ভারতে প্রত্যেক ধর্মকে সমান সম্মান ও মর্যাদা 
দেওয়া হয়েছে। রাষ্ট্র কোনও বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রায় ধর্ম বলে গ্বাঁকার করে না, 
[২] apy a কোনও বিশেষ ধর্মাঁয় প্রতিষ্ঠানকে বা শিক্ষাপ্রতিণ্ঠানকে আলাদা- 
tt da ভাবে অর্থ সাহায্য করে না । প্রত্যেক ভারতীয় নাগাঁরককে 
ধর্মীবশ্বাসের এবং ধমণনাষ্ঠানের অধিকার দেওয়া হয়েছে । অবশ্য 
এই ধর্মান,ষ্ঠান যেন সামাজিকতার বা ব্যন্ডিনরাপত্তার পথে 'িয্প না ঘটায়। তা 
ছাড়া প্রত্যেক ধমণয় প্রাতষ্ঠানই নিজের ধম“সম্বন্ধীয় বিষয়গুলি সম্পকে স্বাধীনভাবে 
চলবার অধিকারী । এই সব প্রতিষ্ঠান স্থাবর ও অ্হাবর সম্পাত্তর মালিক হতে পারে 
এবং তা পাঁরচালনার ব্যাপারে আইনসম্মত উপায় অবলম্বন করতে পারে। রন, 
ভারতের প্রজাতন্ত্কে সম্পর্ণভাবে স্বায়তশাদত অথণৎ দাবভৌম প্রজাতন্ত্র বলা 
হয়। কোনও বৈদেশিক রাষ্ট্রের কোন প্রকার আধিপত্য সংবিধানে স্বীকার করা হয় 
নি। ভারতাঁয় রাষ্ট্রপতি কোনও বৈদোশক সরকারের চাপে কোনও কাজ করতে বাধ্য 
নন। আন্তজর্াতক আইন ( International Law ) অনুসারে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের 
3 সার্বভৌমত্বের অর্থ হল যে, জনগণ কর্তৃক অবাধ নির্বাচন অন:- 
[৩] সাংভৌনহ  জ্ঠানের মাধ্যমে নির্বাচিত জ্বাধীন ভারত সরকার যে ‘কোনও 
বিদেশী সরকারের সঙ্গে ইচ্ছামত চুপ্তিতে আবদ্ধ হতে পারে; রাষ্ট্রদূত আদানপ্রদান 
করতে পারে, কোনও রাষ্ট্রের বিরদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে »পারে, ইচ্ছামত শান্তর বা 
অনারুনগরের চুক্তি সম্পাদিত করতে পারে, সশ্মিলিত জাতিপ?ঞ্জের মত কোনও 
আন্তজাতিক মহাসংস্হার সভ্য হতে পারে । J 
অনেকে কমনওয়েল্‌থে ( Commonwealth ). ভারতের অন্তভূ্ণ্তকে ভারতের 
সার্বভৌমত্ব খর্ব হবার একটি দষ্টান্ত হিসাবে বর্ণনা করেন। কিন্তু মনে রাখা 
দরকার যে, কমন্ওয়েল্‌খে অন্তর্ভুক্ত হবার ফলে ভারতকে ইংরেজ সরকারের প্রতি 
কোনরফন আনুগত্য প্রদর্শন করতে হয় না, ইংলণ্ডের রাজতন্ত্রকে ভারতের সার্বভৌম 


ভারতীয় প্রজাতন্দ্ের বৈশিষ্ট্য ৯৯ 


শান্ত হিসাবে মেনে নেওয়া হয় না। ভারতের রাষ্ট্রপাঁত হলেন ভারতীয় গ্রজাতন্তের 
সৰ্ব্বোচ্চ শাসক ৷ তা ছাড়া ভারত ইচ্ছা করলে যে কোনও সময়ে কমনওয়েলথ থেকে 
বোঁরয়ে যেতে পারে । ১৯৪৯ সালে ভারতে গ্রজাতন্ত্রী শাসনব্যবন্ছা 
কসনওয়েলথে যোগ: গৃহীত হবার ঠিক পর্বে ভারতের কমনওয়েলথ অন্তত 
ভৌমক্ষুন করে না. সম্পর্কে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এই কথাগুলি বলোঁছলেন। 
তান আরও বলেন যে, কমনওয়েল্‌থে যোগদানের ফলে ব্যযমা- 
বাণিজ্য ও শিক্ষা-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ভারতের সঙ্গে কমনওয়েলথের অন্তভুন্ত অন্য 
দেশগুলির পারস্পাঁরক সহযোগিতা অনেক বৃদ্ধি পাবে এবং তাতে ভারতের লাভ 
হবে। 
চতুর্থত% ভারতায় প্রজাতন্ত্রের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সামাগ্রকতা ও 
আঁভন্নতা। ভারতীয় সংবধানের প্রথম ধারায় ভারতকে কতকগ্যাল অঙ্গরাজ্যের সমষ্টি 
বলে বর্ণনা করা হয়েছে ( “India shall be a Union of States” ) | এর তাৎপর্য 
হল এই যে, ভারতের যযুন্তরাষ্ট্রীয় সংাবধানে কেন্দ্রীয় ও আগ্চালক সরকার প্রত্যেকেই 
একই সংগবধানের অধীনে থেকে নিজ নিজ এলাকায় সংবধানসম্মত উপায়ে ক্ষমতা 
প্রয়োগ করবে। তা ছাড়া সংঁবধানে ব্যবহ্ৃত এই বাক্যাংশাটর দ্বারা ভারতের প্রজাতন্ত্র 
হতে কোনও অঙ্গরাজ্যকে 'বাচ্ছন্ন হবার আঁধকার থেকে চিরকালের মত বাঁণ্ডত করার 
ব্যবস্হা করা হয়েছে। ভারতের সধাবধানরচ়িতাগণ ১৮৬৭ খ্রাপ্টাব্দের ্রাটিণ: নৰ্থ 
আমেরিকা আ্যান্ের ( British North America Act, 1867 ) এই বাক্যাংশ স্মরণ 
এ করেন। এখানে লক্ষণীয় যে এই আইনান[সারে ইংলপ্ড্‌ কানাডায় 
[8] সামাগ্রকতা ও . ডোঁমানয়ান: স্বায়ত্তশসনব্যবস্থা ( Dominion Status ) প্রবর্তন 
আঁভন্নতা £ ৱাটশ্‌ S 
নথ“ আমোঁরকা করে। উনাবংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রে তখনকার 
ত্যাকের প্রভাব রাষ্ট্রপাত আযান্রাহাম: লঙ্কান: ( Abraham Lincoln ) যখন 
ক্লীতদাসপ্রথা লোপ করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন 
দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গরাজ্যগনীল তার বিরোধিতা করে এবং মার্কন যন্তরাণ্ট্র থেকে 'বাচ্ছন 
হবার জন্য সচেষ্ট হয় । ফলে মার্কন যুক্তরাষ্ট্রে গহযংদ্ধের স্‌ত্রপাত হয় । দাঁক্ষণা্চলের 
রাজাগীল পরাজিত হবার পর মাঁকন যাক্তরাণ্ট্রে যুন্তরাণ্টীয় এক্য ও আঁবাচ্ছন্নতা 
পুনঃস্হাপিত হয়। ১৮৬৭ সালে কানাডায় ডো?মনিয়ান: গ্বায়ত্তশাসন প্রবর্তনের ঠিক 
পর্বে যে যায্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্হা সৃষ্ট করা হয়ঃ তাতে চিরকালের মত অঙ্গরাজ্য- 
গযীলর ওপর মার্কন যন্তরাষ্ট্রের শোচনীয় আঁভজ্ঞতার 'ভীত্ততে কেন্দ্রের কতৃত্ব 
চিরচ্হাপত হয় । ভারতীয় প্রজাতন্ত্র থেকেও যাতে অঙ্গরাজ্যগীল কোনদিন "বাচ্ছন্ন 
না হতে পারে, তার জন্য কানাডার ত্যান্টের এ বাক্যাংশ ব্যবহার করা হয়েছে । 
পণ্মতঃ ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিশেষত্ব হল এই যে, সধাবধানে “গণতন্ত্র” কথাটি 
ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে । ভারতীয় প্রজাতন্ত্র যথার্থভাবে প্রকৃত গ্রজাতন্দ্ের 
[৫] ব্যাপকতা উদ্দেশ্যসাধনে ব্রতী । কারণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উভয়াবধ 
গণতন্তকে প্রজাতন্ত্র সরকার সার্থক করে তুলতে প্রয়াসী। উভয় 
ক্ষেত্রেই ন্যায় ও সাম্য প্রাত্ঠা ও তাদের সুরক্ষা, সমাজের সকলের জন্য সমানভাবে 


সি রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সুযোগদান ও সমানভাবে সকলের মানমর্ধাদা স্বীকার করা_এই আদর্শবহুল কর্ম- 
সূচী ভারতীয় প্রজাতন্ত্র রূপাঁয়ত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ । 
ষণ্ঠতঃ, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ভাষাভীত্তক নয়। তাই একে ভাষানরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র 
বলা যায়! এ ‘বিষয়টি সধাবধানের ৩৪৩ থেকে ৩৫১ ধারার শর্ত ব্যাখ্যা করলে 
স্পঙ্ট বোঝা যায়। দেবনাগরা লাঁপতে হন্দ ভাষাকেই ভারতে সরকারা ভাষা বলে 
স্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু সধীবধান চালু হবার পর থেকে ১৫ বছর ইংরাজী 
ভাষাকে সরকারী কাজে ব্যবহারের জুযোগ দেওয়া হয়েছে। এমন কি এর পরেও 
কেন্দ্রীয় আইনসভা ইচ্ছা করলে এই উদ্দেশ্যে ইংরাজী ভাষা প্রচলনের মেয়াদ আরও 
মন বাড়িয়ে দিতে পারে। সরকার ১৯৬৩ গ্রাপ্টাব্দে সরকার ভাষা 
সম্পর্কে যে আইন বলবৎ করেন, তাতে বলা হয়েছে যে ইংরাজী 
ভাষা সরকার কাজে ব্যবহৃত হলেও একাধিক অঙ্গরাজ্য নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী 
তাদের মধ্যে সরকারপ ব্যাপারে আলাপ-আলোচনা চালাবার জন্য হন্দভাষাও 
ব্যবহার করতে পারে। কোনও অঙ্গরাজ্যের আইনসভার অনমোদনসাপেক্ষে সেখানে 
আগ্জালক ভাষাকেও সরকার কাজে ব্যবহার করা চলতে পারে। সুতরাং পাঁরচকার 
বোঝা যায় ষে, ভারতের জাতায় এক্য এবং আাণ্ীলক বৈচিত্র্যের মধ্যে সামঞ্জস্য 
দবধানের জন্য ভারতের প্রচালত অগাঁণত ভাষাকে ভারত সরকার সমান মর্যাদা দিয়ে 
থাকেন। অতএব ভারতণয় প্রজাতন্ত্রকে একভাষাভীত্তক (02920108191) প্রজাতন্ত্র 
না বলে একে বহ.ভাষাঁভান্তক (00101108191) প্রজাতন্ত্র বলাই সমগচীন। 
সপ্তমতঃ, ভারতীয়. প্রজাতদ্তের সংাবধানেরঞ্ঞ্কটি বাক্যাংশ গিরস্মরণীয় থাকবে । 
ভারতীয় সাবধানে ভারতের জনসাধারণকে শাসনক্ষমতার একমাত্র উৎসরূপে স্বীকৃতি 
গিয়ে ভারতীয় শাসনতন্তে বিশুদ্ধতম প্রজাতাম্রিকতার আদর্শ সান্ববোশত হয়েছে। 
কারণ, সংক্ষেপে বলতে গেলে, শাসনতন্বের প্রস্তাবনাটি শুর: করা হয়েছে এইভাবে 
“আমরা জনসাধারণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য, স্বাধীনতা সংরক্ষণের জনা, সাম্য 
বজায় রাখার জন্য, ভারতায়দের মধ্যে সৌদ্রান্য বজায় রাখার জন্য, ভারতের জাতীয় 
ধক্য চিরগ্থায়ণভাবে প্রাতাণ্ঠত করার উদ্দেশ্যে এবং ব্যান্তর মর্যাদা রক্ষার প্রয়োজন 
৬৪7২1 উপলদ্ধি করে পরস্পরের কাছে এই সংবিধান উপহার দিচ্ছি 
তাঁশ্িকতাঃ প্রস্তা- ' (“WE THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly 
বনার মুল কথা হল - resolved to constitute India intoa SOVEREIGN 
জনগণই সরকারের SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUB- 
ক্ষমতার মূল উৎস. LIC and to secure to all its citizens $ JUSTICE, 
social economic and political £ LIBERTY of thought, expression, 
belief, faith and worship ; EQUALITY of status and opportunity £ 
and to promote among them all FRATERNITY assuring the dignity 
of the individual and the unity of the Nation ; IN OUR CONSTI!- 
TUENT ASSEMBLY this twentysixth day of November, 1949 do 
HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES 


ভারতণয় প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ১০১ 


THIS CONSTITUTION” )। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের শাসনতন্তের প্রস্তা- 
বনায়, “আমরা ভারতীয় জনগণ” শাসনতন্দ্বের রচাঁয়তা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 
তাতে বোঝায় যে জনগণের ইচ্ছাই ভারতীয় সংবিধানের মূল ভীত্তি। এভাবে জনগণকে 
রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের মূল উৎসরূপে মৃন্তকণ্ঠে স্বীকার করার আর একট প্রাচীন 
নজির মেলে মান যাক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্রের প্রস্তাবনায় । ভারতের প্রজাতন্ত্র যে 
প্রকৃতই প্রজাতন্ত্র তা এর চেয়ে স্পষ্টতরভাবে স্বীকার করা যায় না। বিচারপাতি ডক্টর 
দর্গাদাস বস: তাঁর সাংবিধানিক টাকায় “আমরা ভারতবাসধগণ” বাক্যাংশের একটি 
আইনগত ব্যাখ্যা করেছেন । তাঁর মতে এই.বাক্যাংশের অর্থ হল এই যে, ভারতের 
প্রজাতান্্ক দর্ধাবধান ভারতের সমগ্র জনসাধারণেরই সাম্মলিত প্রচেষ্টার ফলশ্রুুতি, 
কেবলমাত্র কতকগুলি বিক্ষিপ্ত অঞ্চলের জনগণের সাঁদচ্ছায় বা শুভব্দ্ধিতে এর উদ্ভব 
হয়নি। এখানে লক্ষণীয় এই যে, ভারতের শাসনতন্বের ্রস্তাবনায় যেমন “আমরা 
ভারতবাসীগণ” এই বাক্যাংশের দ্বারা ভারতীয় শাসনতন্ত্ের প্রজাতাশ্মিক দিকটিকে 
চূড়ান্তভাবে প্রকাশ করা হয়েছে, তেমনি সাম্মিলিত জাগতপঞ্জের সনদের প্রস্তাবনাতেও 
“আমরা সম্মিলিত জাতিপচঞ্জের ব্যান্তবগ* স্মীলত জাতিপঞ্জ স্থাপনে অন:ঃপ্রাণণত 
হয়োছ--এই একই ধরনের বাক্যাংশ প্রয়োগ করে সম্মিলিত জাঁতপুঞ্জের সংগঠনে 
বিশ্বের ?বভিন্ন দেশের আঁধবাসধদের সক্রিয় সহযোগতাকে সাম্মীলত জাতিপহ্ঞ্জের 
সবশান্তর মূল উৎস বলে ধরা হয়েছ, বিশ্বাসকে সম্মান দেখান হয়েছে। এই দুটি 
ক্ষেত্রেই সাংবিধানিক উদ্দেশ্য এক-_ব্যান্তকে সংগঠনের উর্ধে স্থাপন করা এবং ব্যন্তি- 
বর্গের যৌথ প্রচেষ্টায়, সরিয় সহযোগিতায় ও সাধারণ সাঁদচ্ছায় পরিকক্পিত ও গৃহীত 
সংগঠনটির নিয়মতন্ত্রকে সবসাধারণেরজ্বৃহত্তর স্বাথে* গরণয়ান: করে তোলা । 


সারাংশ 


ধরপদী ব্যাখ্যা অনুযায়ী সকল রাষ্ট্রের চারটি উপাদান--জনসমান্ট, ভূখণ্ড, সরকার, সার্বভৌমত্ব 
কিন্তু সরকারের প্রকারভেদ আছে। 

সরকারের শ্রেণী বিভ!গ সম্পর্কে আধুনিক চিন্তাধারা (১) ডোঁভড্‌ ইস্টনের বিকল্প প্রস্তাব সরকারের 
শ্রেণীবিভাগের পরিবর্তে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বিশ্লেষণ আঁধকতর বান্তবাননগ। (২) সরকার সম্বন্ধে 
মাক্সীয় শ্রেণীবিভাগ-_ সরকার ইতিহাস ও অর্থনৈতিক প্রভাবের যোগফল । 

এককোন্দ্রক সরকারের বৈশিষ্টা--(১) রাষ্ট্রের সর্বত্র একই শাসনব্যবন্থা প্রচলিত, (২) শাসনতন্ত্র 
নমনগয়। 

এককোন্দুিক সরকারের গুণ-_(১) শাসনতন্তে সমতা ও সরলতা, (২) জরুরী অবস্থায় বিশেষ 
উপযোগাঁ, (৩) বার কম, (৪) কেন্দ্র-াজ্য লড়াই নেই, (৫) শাসনের ক্ষেত্রে ও আইনপ্রণয়নে গাঁতশশলতা, 
(৬) সরকারকে যে কোন অবস্থায় খাপ খাইয়ে নেওয়া যার, (৭) আন্তজাতিক চুঞ্ির শতণাদি পালন 
সহজ, (৮) অর্থনৈতিক পরিকঃপনা গ্রহণ সহজসাধ্য, (৯) ক্ষমতাবিভাজন না থাকায় সরকারণ বিভাগ- 
গুলির মধ্যে সুসংহাতি। 


১০২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


এককোন্দ্রিক সরকারের টি _ (১) কেন্দ্রের পক্ষে দূরবর্তা অণ্চলের সমস্যা সমাধান কঠিন, (২) 
কেন্দ্রীয় প্রশাসক কার্যতঃ আগলিক ্রাতাঁনাধরুপে অগচলকেই প্রাধান্য দেন, (৩) ভারতের মত বৈচিত্রময় 
রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপযোগণ, (8) ব্যান্তগত অথবা রাজনোতিক দলগত গোষ্ঠাতন্্র ও কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্রের 
উদ্ভব, (৫) জনগণের ভূমিকা সীমাবদ্ধ । 

উপসংহার ঃ বৈচিন্যহীন, ছোট দেশগুলির পক্ষে এককৌন্দ্ুক সরকার ভাল । 

যাক্তরা্্রয় সরকার £ ডাইপির সংজ্ঞা-_জাতীর সংহতির সঙ্গে আগ্ালক স্বাধিকারের রাজনোতিক 
সামঞ্জস্যাবিধানের কৌশলই যুন্তরাষ্ট্রায শাসনব্যবস্থা । 4 

যন্তরাষ্্র সম্বন্ধে হয়্যারের সংজ্ঞাঁ-যুন্তরাণ্ট্রে সংবিধানের প্রাধান্য । 

ডাইাস ও হয়্যারের যুন্তরাস্টর-মম্পার্ক'ত ব্যাখ্যার তুলনা । 

যুন্তরাষ্ট্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য দুটি বৈপরীত্যের সমন্বর়। ফলে (২) কেন্দ্র ও অন্গ-রাজ্যে দ'রকম 
শাসন, (২) উভয়ের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন, (৩) লিখিত, অনমনীয় শাসনতন্ত্র এবং সংবিধানের প্রাধান্য, 
(8) দ্বৈত নাগাঁরকত্থ, (৫) বিচারালয়ের আঁভভাবকন্ব, (৬) বিশেষ 'রাজস্ববণ্টন নীতি, (৭) য্ন্তরাষ্ট্রের 
প্রাতি চীন্তগত আনুগত্য, (৮) দ্বিকক্ষধ্যন্ত আইনসভা ও উচ্চকক্ষে অঙ্গরাজ্যগালর সমগ্রাতনিধিতব। 

সাঁন্ধসমবার বা রাষ্ীসমবায়ে রাষ্্ুগুলি নিজেদের সার্বভৌমত্ব বর্জন বরে না, কিন্তু যান্তরাষ্ট্ররে অঙ্গ- 

. রাজ্যগুলির সার্বভৌমত্ব নেই। সান্ধিসমবায়ের আঁত-আধুনিক উদাহরণ--ধপদী জোটবগ্ধ রাষ্ট্রসমবায়ের 
পুনরাবভণব £ যেমন, মার্কন যুুক্তরাষ্ট ও সোবিয়েত রাশিয়ার মধ্যে ক্ষমতার মেরুকরণের ফলে যথাক্রমে 
ন্যাটো ও ওয়ার্‌শ’ চুক্তিবদ্ধ দুটি বিরোধী জোট রয়েছে। 

যুন্তরাণ্ঠ ও সণ্ধিসমবায়ের তুলনা--(১) সাম্ধিসমবারের রা্গাল সার্বভৌম, যুন্তর/ণ্টের অঙ্গরাজ্যগ্‌ল 
নয়, ছে) সণ্ধিসমবায়ের ফলে নতুন জাতি ও রা জন্মার না, যুক্তরাষ্ট্রে এর ব্যাতরুম, (৫) সঞ্ধিসমবারে 
রাষ্ট্গুলির সার্বভৌম প্রধান, যু্তরাণ্টে সংবিধান প্রধান, (৪) সাঁদ্ধসমবায়ে সমবায় রাষ্ট্গুল প্রত্যেকে 
নিজের আঁভভাবক, যুস্তরাষ্ট্রে বিচারালয় অভিভাবক, (৫) সমবায়? রাষ্ট্রের জনগণের ওপর সন্ধিসমবায়ের 
প্রভাব পরোক্ষ, যুক্তরাষ্ট্রে এই প্রভাব প্রত্যক্ষ, (৬) সমবায়! রাষ্টরগুলৈ বিচ্ছিন্ন হতে পারে, যযন্তরাষ্ট্রে পারে 

: না, (৭) তাই যব্তরাষ্টের তুলনায় সা্ধসমবায় স্বল্পায়, (৮) যুক্তরাষ্ট্রে 'দ্বনাগরিকত্ব থাকে, সন্ধিদমবায়ে 
থাকে না। কমনওয়েলথ; নাগারকত্ব। 

্তরাণের প্রকারভেদ - সাংগঠানক অর্থে এক হলেও হরগ্গালর বিভিন্নত। দেখ যায়। ভিন্নতার 
লক্ষণ- (৯) ক্ষমতাবণ্টননগতি, (২) সাংবিধানিক প্রাধান্য রক্ষা, (৩) সংবধান সংশোধন পদ্ধাত, (৪) 
কাষাণনরবাহ প্রণালগ। ফলে প্রত্যেক ক্ষেত্রে দূরকমের বক্তরাষ্ট্ী দেখা যার- মান” ও কানাডীয় । 
'ক্ষমতাব্টন নিয়ে এই দুই য,্তরস্টীর মধ্যে পার্থক্য আছে, সাংবিধানিক প্রাধান্য রক্ষা নিয়েও এই দুই: 
যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য অছে। আবার, সাংবধানক প্রাধান্য রক্ষা নিয়ে এবং সংবিধান সংশোধন ব্যবদ্থা 
নিয়ে মার্কন ও সুইজারল্যাণ্ডের যুন্তরাচ্ট্রের মধ্যে পার্থক)। কার্ধানবাহপ্রণালপ নিয়ে গঠিত হয় সমবাঁরক 


যয্তাগ্রীয় সরকারের গুণ_(১) জাতীয় ও অঙ্গরাপ্রীর দুরকম আইন থাকার সার্থকতা, (২) ভারত ও 
রাঁশয়ার মত বৈচিত্রময় দেশে এর সার্থকতা, (৩) সংবিধানের ব্যাপারে পরণক্ষানরণক্ষ। সহজ (ব্রাইস:) (৪) 
সরকার স্বৈরাচার হতে পারে না (ব্রাইস:), (৫) বিপ্লবের সম্ভাবনা কম, (৬) অর্থনৈতিক পাঁরক্পনার 
সুবিধাঃ সোবয়েত রাশিয়া ও ভারতের নাজর। (৭) অর্থনৌতিক শ্রমাবভাগের মত শ্রমব্টনের ও 
কর্মবপ্টনের সবাবধা, (৪) জনগণের রাজনোতিক শিক্ষালাভের সুযোগ বেশী, (৯) দূর্বল অঙ্গরাজাগৃলির 
উন্নাতি সম্ভব। 

যুন্তর।ণ্জীর সরকারের ত2ট £ (১) ক্ষমতার ভারসামারক্ষা করা কঠিন: কেন্দর-অঙগরাজ্য লড়াইয়ের 
সম্ভাবনা, (২) বিরোধ ছাড়াও নশীতানধরণে বিলম্ব, শাসনকাে জটিলতা, (৩) প্রশাসনে মন্হরতা, 
শৈথিল্য, (৪) অনমনীর শাসনতন্ম দু্পরিবতনীয়, (৫) কেল্মাবঝোধিতার জন্য শেষে বীচ্ছন্নতা, 
(৬) আইনজীবীদের প্রাধান্য, (৭) আত্তজতিক চুক্তি সম্পাদনে অসুবিধা, (৮) আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রেও 
কেন্দ্র-রাজ্যের বিরোধের সম্ভাবনা, (৯) কেন্দ্র বা অঙ্গরাজ্য যে কেউ' অপরের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজের 
অপদার্থত ঢাকতে পারে। - 


সারাংশ ৯০৩ 


) জনসংখ্যা ও সম্পদের ক্ষেত্রে সমতা, (৭) দবৈতনাগারকত্ব ও নাগাঁরক সচেতনতা £ সুইজারলা্ড্‌ ৪ 
Nn (৮) অঙ্গরাজ্যগুঁলর মধ্যে বন্ধুত্ব, (৯) রাজনোতক দলগহালর সহগীর্মতা । 

এককোঁন্দুক ও যযন্তরাণ্ট্রীয় সরকারের মধ্যে সাংগঠানক পার্থক্য হল £ (৯) এককোন্দক সরকারে শাসন- 
ক্ষমতা কেন্দুভূত ; (২) এককৌন্দিক সাবধান লিখিত বা আঁলাখত, নমনীয় বা অনমনীয় হতে পারে, 
তু যন্ত্র সাবধান সর্বদাই লাখত ও অনমনীর? (৩) যাক্তরাণ্ট্েকেন্রু ও অঙগরাজোর মণ 
আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ও শাসনক্ষমতা বশ্টিত, এককোঁন্দুক রাষ্ট্রে তা নেই। 


এককোন্দুক ও যু্তরাপ্ীয় সরকারের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য হল--৯) যুক্তরাষ্ট্র সরকার বৌচিত্ময় 
দেশে অধিকতর জজ ; (২) এককোন্দুক সরকারে কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্যের মধ্যে কর্মীবভাজন নেই, যু্তরাষ্টে 
আছে (৩) এককোন্দুক রাষ্ট্রে গ্বৈতনাগাঁরকস্থ নেই, য.ন্তরাষ্ট্রে থাকে। 


উপসংহার ঃ কে) সব সরকারই আপোক্ষক। এই আপোঁক্ষকতার সরে ধরে বলা যায়_আভ্যন্তরীণ ও 
আন্তজণাতক ক্ষেত্রে বর্তমান যুগ যুক্তরাষ্ট্রের যুগ । (খে) হত্যার বলেন_আধ্ঁনক য.ন্তরাষ্্রগ্াল 
বেনদপ্রবণ ; কারণ__(১) জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের কা্*সূচশ বস্তুত; (২) অর্থনোতিক পাঁরকল্পনার তাগিদ ; 
(6) 'নত্যুব্যবহাৰ্য বন্ুর জন্য চাপ ; (৪) সামরিক প্রয়োজন । (গ) 'বিশ্বযুদ্্াণ্টই বিশ্বশাস্তর রক্ষক 
(ল্যাস্ক )। 

ভারতীয় যযন্তরাষ্ট্রের বৌশল্ট্য_(১) লিখিত সংবিধানের ঝোঁক অনমনীয়তার দিকেই, (২) কেন্দ্র ও 
অঙ্গরাজ্যের মধ্যে তিনটি তালকার দ্বারা ক্ষমতাবণ্টন ৫ কেন্দ্রীয়, যুগ্ম ও আগ্ালক তালিকা, (৩) 
যুদ্তরাষ্ট্রীয় আদালতের ক্ষমতা । 

ভারতে আইনপ্রণয়ন ও প্রশাসানক ক্ষেত্রে কেন্দ্রপ্রবণতা । 

আইনপ্রণয়ন ক্ষেত্রে (১) কেন্দ্রীয় তালিকা ও যুগ্ম তালিকার 'ঁবচ্তাত (২) যুণ্মতালিকাভুস্ত বিষয়ে 
কেন্দ্রীর আইন বলবৎ, (৩) উদ্বা্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের, (৪) আগালক তালিকাতুন্ত বিষয়েও 
কেন্দ্রের আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা, (৫) জরুরী অবস্থায় কেন্দ্রের [শেষ ক্ষমতা লাভ । 

প্রশাসানক ক্ষেত্রে ঃ [৯] কেন্দ্রীয় আইনের বাধ্যতা, (২) রেলপথ প্রভৃতির ওপর কেন্দ্রের কর্তৃত্ব, 
[৩] রাষ্টরপাত কর্তৃক রাজ্যপাল, বিচারপাঁত ইত্যাদি নিয়োগের মারফত কেন্দ্র প্রাধান্য, (৪) অর্থ নৈতিক 
ক্ষেত্রে কেন্দ্রের চুড়ান্ত ক্ষমতা, (৫) রাজ্যের উচ্চতম কর্মচারপরা কেন্দ্রের দ্বারা য়ান্মরত, (৬) আন্তঃরাজ্য 
বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপাঁতর সাঁলশাী। 

গণপরিষদ ভারতকে কেন কেন্দ্রপ্রণ করেছেন-_[ক] তাংক্ষাণক কারণ_দেশাঁবভাগের পর সাম্প্র- 
দাঁয়কতা, প্রাদোশকতা, জাঁতভেদ দমন। [খ] এঁতিহ্যগত কারণ-__ইংব্জেধুগ পর্যন্ত ভারতে কেন্দ্র 
প্রবণতার ঝোক। বিরোধী দলগ্যীলর বিকল্প কেন্দ্রীয় সরকার গঠনে শোচনণয় বার্থতা। কেন্দ্রে কংগ্রেসের 
নিরঙ্কুশ ক্ষমতা । [গ] হয়গারের ব্যখ্যায় আধুনিক যযন্তরাষ্ট্রগালি বেন্দরপ্রবণ । 

ভাঃতাঁয যুক্তরাষ্ট্র সহযোগিতামূলক, সমবায়ক । 

সংসদ গণতন্ত্র ঃ ক্যাবিনেট বা মান্মিসভা-পারচালিত, দায়ত্বশশল সরকারের তাৎপর্য_জোনিংসের 
মতে এর বিশেষ লক্ষণ £ দাঁয়িতরশগলতা। তাঁর মতে এর অন্যান্য বৈশিচ্ট্য। 

সংসদগয় গণতল্রের গুণ £ (১) মান্তিসভা ও আইনসভার মধ্যে জৈবিক একা (বেজহট:); (২) 
[বিরোধী দল থাকায় মাল্সভা স্বেচ্ছাচারী হতে পারে না, প্রধানমন্ত্রীর নেতৃতে জাতীয় এক্য গড়ে ওঠে, 
(৩) শাঁন্তপূর্ণভাবে সরকার পরিবর্তন সম্ভব, (8) শাসনব্যবস্থা সব অবস্থায় নমনীয়__দুট [বশ্বযুদ্ধের 
সময়েই ইংলণ্ডে সর্বদলণয় জাতীয় মন্তিসভা গড়ে ওঠে, (৫) মাল্গণ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, তাই তাঁরা 
জনগণের আশা-আকাঙ্থা সম্বন্ধে সজাগ থাকতে পারেন, (৬) বিরোধ দলের দাপটে সরকার সৎ, দক্ষ, 
তৎপর হতে বাধ্য _ইংলণ্ডের নাঁজর, (৭) মান্যসভার কাজকর্ম প্রকাশ্য ও গণমাধামগলির দ্বারা প্রচারিত : 
ফলে জনমত গঠন ও জনগণের রাজনোতক শিক্ষালাভ সহজ, (৮) নানা নিয়ন্ত্রণের ফলে সরকার চ্বেচ্ছাচারাঁ 
হতে পারে না। 


দুর্গ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সংসদাঁয় ব্যবস্থার ত্র: -(২) 'মন্্িসভার মারফত ক্ষমতার কেন্দ্রাভমুখিতা, তার কারণ প্রধানমন্ত্রীর 
পির । তিন আইনসভ৷ ভেঙ্গে পুনার্নবাচন ডাকলে তা ব্যয়বহুল । অনিশ্চিত নির্বাচনের সম্মুখীন হতে 
মিরর অনিচ্ছা ; আমলাদের প্রাধান্য; ফলে মান্ত্সভার স্বৈরাচার, “নব্য চ্বেচ্ছাচার।” লর্ড 
হউরাট-):(২) আমলাতন্রের প্রাধান্যের কারণ, (৩) মাক্স্‌বাদদের ব্যাখ্যায় সংসদশ় গণতন্রে ব্জোযা 
শ্রেণীর কতৃত্ব । (৪) রাজনোতিক দলাদালর ঝোঁক। (৫) মাল্িদের মধো সংহতির অভাব থাকলে ভাঁবয্যৎ 
খারাপ £ বহুদলণয় কোয়ালিসনের আঁভজ্ঞতা, (৬) মান্তুগণ বিলাসী, অহঙ্কারী, অকর্মণ্য ও জনগণ: থেকে 
বাচ্ছন্ন, অথচ গাঁদ ছাড়তে নারাজ, (৭) ঘন ঘন মন্ত্রিসভা পাল্টালে শাসনতন্ধের ধারাবাহিকতা ক্ষ হয় । 
সরকারের অপ্রোক্ষকতার ফলে সংসদীয় গণতন্ত্রের সাফল্য শর্ত সাপেক্ষ । শতগুলি- (১) এ ধরনের 
এত থাকা, (২) সুগাঁঠত দলব্যবস্থা, (৩) ধানকতল্তে পর্যবাঁসত না হওয়া। পালমেন্ট্‌ যেন 
“শুয়োরের খোঁয়াড়ণ না হয়, (৪) বিধায়কদের দায়িত্ববোধ, আশিষ্ট আচরণ বর্জন; সংসদে স্পীকারের 
ব্যান্ততৰ ও নিরপেক্ষতা, &) বিরোধী দলগৃলি! ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতনতা । (৬) গণমত প্রকাশের 
মাধ্যমগুলি দ্বশাসত রাখার ব্যবস্থা ; ইংলণ্ডের বব সি র নজির, (৭) দাদু দূরীকরণ, নির্বাচনে 
কারচাঁপ বা রাগং, ভুয়াভোট ইত্যাঁদ দুনীতরোধ, (৯) দেশপ্রেম, ত্যাগ, ধৈৰ্য“ প্রভৃতি মূল্যবোধের আবশ্য- 
কতা ঃ মন্ত্র ও বিধায়কগণ যেন দলবাজ, অহত্কারা, বিলাসী না হয়ে পড়েন। সংসদীয় গণতন্তের ব্যর্থতা 
মানেই ফ্যাসবাদের পদক্ষেপ । 
রষ্রপাত চালিত শাসনব্যবস্থার বৈশণ্য_(১) ক্ষমতাঁবভাজন নাতি - মাঁকন রাষ্ট্রপতির নাজির 
মাঁকন রাষ্টরপাত ও তাঁর “ক্যাবনেট,”_এই “ক্যাবনেটের'’ সভ্যগণ আইনসভার সভ্য নন, রাষ্ট্রপাঁতর 
অধন্তন সচবমান্র। (২) 'বচারবভাগের দ্বাতন্দ্য ও প্রাধান্য, (৩) সম্ভাব্য ক্ষেতে ধবধায়কগণ রাষ্ট্রপতির 
দলের নাও হতে পারেন । 
রাষ্টরপাত-চাঁলত সরকারের গুণ_১) দীর্ঘস্হা়িতৰ, (২) ক্ষমতাঁবভাজনের ফলে সরকারের বভাগ- 
গুল স্বাধীন; (৩) ব্যান্তকোশ্রিক শাসনের ফলে জরুরী অবস্হায় দত দ্ধান্ত গ্রহণ £ ২৪ িখবষদ্ধের 
পূর্বে ও যন্ধকালে মাঁকন রাষ্ট্রপতি রুজভেক্টের ও ট্রম্যালের নেতৃত, (8) রষ্টপাতর নেছুতের স্বাধীন, 
দলানিরপেক্ষ শাসনব্যবস্হা গঠন সম্ভব । (6) যতরাষ্টের পক্ষে উপযেগা। 
রাষ্পাঁতি চালিত সরকারের দোষ-(১) ক্ষমতাবভাজন নীতির অপব্যবহারের সন্ভাবনা। (২) বান্তি- 
কোন্দুক শামনববস্হার সীমাবদ্ধতা, (৩) আইনসভার 'নয়ন্দ্রণ না থাকায় প্রশাসনে দারিতৰ নির্ণয়ের, 
অস্হাধা, (৪) আইনসভার ভাঁমকা গৌণ £ ফলে সুশাসন বাত, (6) আইনসভায় উপ-সামাতগীলর 
আইনপ্রণয়ন £ তার রুটি 
মীন্মসভাগাঁলত বনাম রাষ্ট্রপাঁতশাসত সরকার--সব সরকারই আপোক্ষিক; ব্রাইসের মতে ক্যাঁবনেট- 
ব্যবস্হা বেশ" দায়িত্বশীল, রাষ্টপাত-শাঁসত সরকার বেশী দ্হিতিশপল। দাঁয়ত্বশীলতার গুণ ও দলাদ লর 
দোষ-_দুই গুণাগুণ নিয়ে সংসদীয় গণতল্ল ॥ দ্হিতিশীলতার গণ ও আইনসভার সঙ্গে মতানৈকোর 
সক্ভাবনাসানিত দোষ_দুই নিয়ে রাষ্টরপতিশাসিত সরকার ॥ বিশেষ কারণে ইংলণ্ডে ও মাঁকন যন্তরাষ্ 
যথাক্রমে সংসদীয় গণতন্ত ও রাষ্ট্রপাতিশাসিত সরকার সফল হয়েছে । - 
ইংলণ্ডে মান্িসভাচালত শাসনব্যবস্ছার সাফল্যের কারগ--(১) সেখানে নানা প্রথার মধ্য দিয়ে 
গণতান্মিক একোর উদ্ভব ৷ (২) সরকার ও বিরোধ দলের মধ্য সহযোগিতা, (৩) জনগণের রাজনৌতক 


গছ প্রথা গড়ে উঠেছে : ফলে ক্ষমতাবিভাজন 
মধ্যে জোবক একা স্হাঁপত। (২) ওয়াটারগেট, কেলেণ্কারা 'নিয়ে মার্কন রষ্ট্রপাঁত নিক্সনের বিচার ও 


পদচ্যাতি। মাঁক'ন রাষটপাত স্বেচ্ছাচারী হতে পারেন না। 
মাতি। মাহ চও গরীগতিপাঁসিত সরকারের গলেগত বোঁটার সমন্বয়ের সন্ভানা ; সইজার" 


র্াপার্ডের মতে সইজারল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্হার সাফলোর কারণ £ (১) ছোট দেশ, অলপ জনসংখ্যা, 
(২) আঁধবাসীদের দেশপ্রেম, জাতীয়তা, গণতান্মিকতা ইত্যাদি মুলাবোধ, (৩) আন্তর্জাতিক প্রভাব 


সারাংশ ১০৬ 


ভারতাঁয় শাসনব্যবচ্হা মন্রিসভাচালিত না রাষ্ট্রপতি-শাঁসত ?_রাম্ট্রপাঁতর নানাবিধ ক্ষমতা সত্বেও 
[তান ইংলণ্ডের রাজমুকৃটের মত নিয়মতান্ত্রিক শাসক। ভারতীয় প্রজাতল্লে কার্ধতঃ ইংলগ্ডের মাল্নিসভা- 
চালিত শাসনব্যবস্ছা প্রচালত আদ্বেদকার ও দুর্গাদাস বসু) দু-দেশেই সংসদীয় গণতনত প্রচালত, ইংলণ্ডে 
এককৌন্দুক সরকার ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র রয়েছে, ভারতে যযুন্তরাষ্ট্র ও প্রজাতন্ল। আবার, সুইজার- 
ল্যাশ্ডের মৃত ভারতেও রাষ্ট্রপাঁতশাঁসত ও মান্রসভাচালত সরকারব্যবস্হার সমন্বয় হয়েছে । ভারতে 
যাস্তরাষ্ট্রীর ও এককেণ্দ্রিক ব্যবচ্হান্বয়ের সমন্বয় । 
ভারতে নাকি জগাখিচাঁড় মিশ্র শাসনব্যবচ্হা প্রচালত। কারণ, (১) ভারতে শান্তশাল? বিরোধী দলের 
অভাব । কিন্তু এজন্য বিরোধী দলগুলিই দায়ী, শাসনব্যবস্হা দায়ণ, নয়। (২) রাষ্ট্রপাঁত নামসর্বস্ব 
শাসক নন। কিন্তু অন্যান্য গণতন্ত্রের মত তান সব ক্ষমতাই মাল্ব্িসভার নির্দেশে প্রয়োগ করেন। (৩) 
ভারতাঁয়দের গণ্তান্লিক অধিকারগৃলি অসার। কিন্তু স্বাধীন, নিরপেক্ষ 'িচারালয় এগডলির রক্ষক । 
বিরোধ দলগযলি “সীমাবদ্ধ ক্ষমতার কাঠামোর” মধ্যেও সংসদীয় গণতন্বের অংশীদার। সুতরাং ন'না 
বাধাঁধর, ঘমাবদ্ধতার মধ্যেও ভারতে সংসদীয় গণতন্ মিশ্র শাসনতন্তররুপে সফল । 
রাজতন্ম- আঁরস্টটলং, ম্যালিনাওদিক, লোওাঁভ প্রভীতর মতে রাজতল্ত সামাজিক বিবর্তনের একা, 
গ্তর। রাজতন্ত ৩ প্রকার £ চরম, নির্বাচিত ও সীমাবদ্ধ রাজতল্ন। রাজতন্ত্রের বিবর্তনে জাতীয়তাবাদের 
ভুমিকা । নেপাল ও ভ্‌টানে চরম রাজতন্ত্র প্রচালত,.ইংলশ্ডে সীমাবদ্ধ রাজতন্দ্র। প্রাচীন ভারতে ও রোমে 
নির্ব।চিত রাজতন্ম প্রচালত ছিল। 
চরম রাজতন্বের বৌশচ্টা_(১) বংশান-ব্রামকতা, (২) রাজার হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন, (৩) রাজার 
হুকুমই আইন, (৪) জনগণের আঁধকার না থাকা, (৫) রাজার কথায়, 'শতানই রাষ্ট্র” (৬) রাজা ঈশ্বরের 
দুত 
চর্ম রাজতন্ত্রের গৃণ--(১) হব্‌সের মতে রাজার দ্বার্থ ও দেশের স্বার্থ আঁভন্ন। (২) প্রজাপালক 
রাজা আদশ'তুল্য ; (৩) চ্হায়ী শাসনব্যবস্হা, (৪) বিগ্লবের আতিশয্যের চেয়ে জনদরদণ রাজাই কাম্য 
কোলাইল)); (৫) রাজা দত সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, (৬) সমাজতন্বীবদংদের মতে আদিম, অসভ্য মানৃষকে 
চরম রাজতন্দ বাহুবল ও ধর্মের সাহায্যে সভ্য, এক্যবদ্ধ করোঁছল, (৭) জাতীভাত্তক রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে চরম 
রাজতন্ত্র অবদান (ব্রাইস্‌) ; (৮) গ্লৈটো-কঞ্পিত দার্শানিক-রাজতন্ত্রের মারফত চরম রাজতন্ত্র বদলায়, 
নিরপেক্ষ প্রশাসনের গ্যারাণ্টি, (৯) ব্যান্তুকৌন্দরক চরম রাজতন্দের আমলে রাজশীন্তই ছিল গণশান্তি। 
চরম রাজতন্ত্রের দে।ষ-_(১) রাজার দ্বেচ্ছাচারতা, (২) ব্যান্তসর্বস্ব শাসনব)বস্হায় চরম রাজতন্ত্র 
সীমাব্ধ, (৩) জন: স্টুয়াট“ মিলের মতে কালণইলের কঙ্পিত আদর্শ রাজা দুলল'ভ, (৪) মিলের মতে 
প্রজাবংসল রাজ! নিজেই সব কিছু করে দিলে জনগণ রাজনোতিক প্রাশক্ষণ পাবেন কোথায়? ৫৫) স্বৈরাচারী 
‘£জতন্ন্ের আশ্রয়ে পারিষদ, স্তাবক, বলাসাদের নিযে রাজসভা। গড়ে ওঠে। [মিশরের রাজা ফারুকের ও 
ইরানের শাহের নাজির, (৬) চরম রাজতন্ত্রের সাফল্য আঁনশ্চত, আকাঁদ্মক, (৭) রাজা সিদ্ধান্তগল, 
জনগণের মাথায় চাপয়ে.দেন ; তাদের উৎসাহ উদ্দদপনা নষ্ট হয়। 
উপসংহার £ সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ রাজতন্রুই নিরপেক্ষ শাসন কায়েম করতে পারে, চরম রাজতন্ম 
নয় (গ্লাড্টোন,, মাস্টারম্যান:)। 
নিয়মতাল্রিক বা সীমাবদ্ধ বা শাসনতাদ্তিক রাজতন্ত্র (ইংলন্ড্‌ )। ' 
সাঁমাবন্ধ রাজতন্রের বৈশিষ্ট্য 8 (১) রাজা বা রাণ' নামসব্ব শাসকমার, জনগণের নির্বাচিত প্রাতাঁনীধ- 
গণই ক্ষমতার প্রকৃত অধিকার, (২) জনগণের নানা অধিকার, (৩) সীমাবদ্ধ রাজতন্ম এক ধরনের গণতন্ত ॥ 
সামাবদ্ধ রাজতল্রের গৃণ- (১) চ্হ।য়িত্ব, (২) নিরপেক্ষতা, (৩) রাজম_কটে জাতীয় একা ও এঁতহোর 
প্রতীক £ ইংলণ্ডের নাজরা 
সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রের দোষ £ (১) বিলাসিতা, আড়দ্বর, চাটুকারিতার প্রাধান্য, (২) বায়বাহুলা, (৩) 
বংশানুক্মিক রাজতন্ম সাঁমাবদ্ধ হলেও অগণতান্লিক। 
চঃম ও সীমাবষ্ধ রাজতন্ত্রের তুলনা (১) চরম রাজতন্তে উত্তরাধিকারসুঘে আসান রাজা চ্বেচ্ছাচারস, 
শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত, নিযমতান্তিক রাজতল্লেও উত্তরাধকারসূত্রে রাজা আসীন, কিন্তু নিৰ্বাচিত 
জনপ্রতিনিধিগণ প্রধান, (২) চরম রাজতন্তে আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তনে রাজার ভূমিকাই প্রধান; 
নিয়মতান্মিক রাজতন্রে জনগণের ভূমিকাই প্রধান, (৩) চরম রাজতল্তে জনগণের অধিকার থাকে না, 


১০৬ রাষ্ট্র বজ্ঞান 


নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্বে থাকে, (৪) চরম রাজন্ীল্তে রাজাই রাষ্ট্র, নিয়মতান্ত্িক রাজতল্রে রাজা প্রাতিষ্ঠানক 
প্রতীকমান্র, (৫) চরম রাজতল্তে রাজার দ্বৈরতা ধর্মীয় প্রধানত্বের সঙ্গে জাঁড়ত, নিয়মান্িক রাজতন্ত্র 
তানয়। 

প্রজাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য ৪ (১) নিব্ণাচিত জনপ্রাতানাধ রাষ্ট্রপ্রধান । (২) প্রজাতন্ত্র রাজতন্বের বিপরীত রুপ, 
(৩) জনগণই শাসনক্ষমতার প্রকৃত উৎস, (৪) প্রজাতন্ত্রের মুল উদ্দেশ্য জনগণের সার্বিক বল্যাণসাধন 
(টমাস পেন, ব্লুনট্শ্লি ) । (৫) সার্বক ভোটাধিকার ব্যবস্থা । 

একক বা এককোন্দ্রকপ্রজাতল্তে একজন ব্যান্তু শ্বাসনতন্তের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী । যেমন - 
ভারত । একনায়কতন্ত্ প্রজাতন্মেও তাই, তবে সেখানে প্রজাতন্ম অগণতান্মিক। যেমন তুরস্ক। 

অন্যান্য প্রজাতল্ম £ যৌথ প্রজাতন্ত্র ( সুইজারল্যাণ্ড্‌ ), জঙ্গী প্রজাতন্্ (পাকিস্তান, বাংলাদেশ ), 
ধর্মীভাত্তক প্রজাতন্ (পোপের ভ্যাটকান সা, শ্রীলঙ্কা ), ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাজু্র (ভারত), সার্বভৌম 
প্রজাতন্ম (ভারত), অসার্ব'ভোঁম প্রজাতন্ত্র (পানামা), ভাষাভাত্তিক প্রজাতন্্ ( সৃইজারল্যাণ্ড: ), ভাষানিরপেক্ষ 
প্রজাতল্ত (ভারত) । 

ইংলণ্ডে নাগরিকদের অধিকার স্বশকৃত, রাজা বা রাগী নামসৰ্বস্ব শাসক. নিবণচিত জনপ্রাতীনাধগণই 
মন্ত্রী হুন ও ক্ষমতাবান-। এই প্রজাতান্ত্রিক গুণগুলি থাকলেও ইংলণ্ড নিয়মতান্লিক রাজতন্ত । 

মার্কিন যুন্তরাণ্টরে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিরুপে রাষ্ট্রপ্রধান । আইনসভা তকে পদচযাত 
করতে পারে। তাই মাঁকনি য্তরষ্টর প্রজাতন্তর। - 

ভারত'ঁর প্রজাতন্র্রের বৈশিষ্ট্য $ প্রস্তাবনায় তার সংশ্ষিপ্ত বর্ণনা ; (১) ভারতায় প্রজাতন্ত খাঁটি গণতন্দর, 
(২) ধর্মীনরপেক্ষতা, (৩) সার্বভোমত্ব, কমন্‌ওয়েল্থে অস্তভ'ক্তি ভারতের সার্বভৌমত্ব ক্ষ করে না, 
(8) সামাগ্রকতা ও আঁভন্নতা ঃ ব্রিটিশ নর্থ: আমেরিকা আ্যাক্টের প্রভাব, (৫) ভাষানিরপেক্ষত৷, ৭)বিশ:দ্ধতম 
প্রজাতাল্লিকতা  প্রস্তাবনার মুল কথা হল--জনগণই সরকারের ক্ষমতার মূল উৎস। 


সারাংশ 


রত গণতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্ 


“The manhood of the individual is dignified by his political 
enfranchisement and he is usually raised to a higher level by the 
sense of duty which it throws upon him.” —Lord Bryce 

আরিষ্টটল্‌ শাসনতন্ৰের যে শ্রেণগীবভাগ করেছেন, তাতে গণতন্ত্রকে একটি বিকৃত 
শাসনব্যবস্থা বলে নিন্দা করেছেন। সে সময়ে গ্রীসে ছোট ছোট নগররাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ 
গণতন্ত্র প্রচালত ছিল । নাগাঁরকগণ 'নার্দষ্ট সময়ে একান্ত হয়ে সরকারের নানাপ্রকার 
কার্য পাঁরচালনা করে তাঁদের নাগাঁরক দায়িত্ব পালন করতেন । 'কিদ্তু কার্ধতঃ সভা- 
সাঁমাতর মধ্যে কোন কোন গোষ্ঠীর নেতারা নাগাঁরকদের বন্তুতার তরঙ্গে আন্দোলিত 
ক: কলি করার চেষ্টা করতেন। ফলে শান্ত ও নিরপেক্ষভাবে নাগাঁরকদের 
গ্রণসের গণতন্মে জনতার পক্ষে প্রত্যক্ষ গণতন্তে ( Direct Democracy ) অংশ গ্রহণ 
উন্মন্ততার নিন্দা করেন : করা প্রায়ই অসম্ভব হয়ে উঠত। তাঁর স্তাবখ্যাত 'বিপ্লবতত্বে 
তা ছাড়া তখন গ্রীসে * আ'রিষ্টটল: বলেছেন যে উন্মত্ত জনতার দলপাঁতর ছারা প্রভাবিত 
কারিগর, দাস ও নারাগণ গণতন্ত্র পরে দ্বৈরাচারতন্তে পাঁরণত হয়। তাঁর আমলে গ্রীক 
বিজন অংশ নগররাষ্ট্রগীলতে নাগারক আঁধকার লাভ করতেন মনুষ্টমেয় 

লোক। তখন শারশীরক পরিশ্রমে 'নযুত্ত ব্যক্তিদের নাগাঁরক 
দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য উন্নত মানসিকতার আঁধকারী বলে বিবেচনা করা হত 
না। তাই গ্রীক গণতন্ত্রে কাঁরগর প্রভাত মেহনত ব্যান্তদের কোন নাগাঁরক অধিকার 
দেওয়া হত না। গ্রীসদেশে সে সময় ক্লীতদাপ-প্রথা প্রচালত ছিল । এই ব্রীতদাস্গণও 
নাগরিক অধিকার থেকে বাঁণ্ডত হতেন। নারীদেরও নাগাঁরক আঁধকার ছল না, যাঁদও 
প্রাচীন স্পার্টায় বিদেশে যুদ্ধরত পঃরুষদের- অনুপাঁদ্থাততে কার্য'তঃ মাহলাগণই 
রাজকাষ পরিচালনা করতেন । 

আরিষ্টটলের যুগের পাশে আজকের যুগকে রাখলে এই দুটি সময়ে গণতন্ত্র 
সম্পর্কে ধ্যান-ধারণার বা সক্রিয়ভাবে গণতন্ত্র পারচালনার ব্যবন্থাগনলর মধ্যে অনেক 

তফাৎ দেখা যায়। বতর্মানকালে গণতন্ত্র পরোক্ষ বা গ্রাতানাধি- 
আধুনিক গণতন্ত্র 
পরোক্ষ বা প্রতানাধ- মঃলক। কারণ, রাষ্ট্রের জনসংখ্যা এবং আয়তন অনেক বেড়ে 
Eo যাওয়ায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র পাঁরচালনা সম্ভব নয়। বর্তমানে তাই 
সাধারণ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ আইনসভায় প্রাঁতানধিদের 
নির্বাচিত করেন, তাঁরাই মন্ত্রিসভা গঠন করে একাধারে আইনসভায় ও শাসনবিভাগে 
নেতৃত্ব দান করে থাকেন। দাসপ্রথা আজ অবলপপ্তপ্রায়। 


১০৮ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


১১৪৮ সালে ইউনেস্কোর সভায় শাসনতন্তের দর্বাভন্ন কাঠামোগীলর মধ্যে যে 
পার্থক্য দেখা যায় তারই 'ভাত্তিতে শাসনতন্তকে প্রধানতঃ দুটি ভাগে ভাগ করার জন্য 
প্রস্তাব নেওয়া হয়েছে, গণতান্ত্রিক ও গণতন্ত্রাবরোধা এই দ্যাট প্রধান ভাগে ভাগ 
করে আধূনিক যুগে শাসনতন্ত্রের উৎকর্ষ গুবচারের জন্য গণতন্ত্রকেই প্রধান মানদণ্ড 
গহসাবে মেনে নেওয়া হয়েছে । শাসনতন্তাট গণতন্ত্রের আদর্শ মেনে চলে {কনা তাই 
হল শাসনতন্ত্রটর উৎকর্ষ বা অপকর্ষ বিচারের প্রধান দভাত্ত। আুতরাং গণতন্ত্রকে 
আজ শুধু শাসনতন্তের একটা বিভাগ বলেই কল্পনা করা হয় না, শাসনতন্তের দোষ- 
নে গুণ দবচারের অর্থাৎ শাসনতন্তের প্রকৃত স্বরূপ বিচারের মাপ- 

স্কো দভা 
০০) গদতন্কে কাঠি বলেও একে ধরে নেওয়া হয়। শুধু তাই নয়। [শজপ, 
[ নব্যবচ্থার মানদন্ড তাত সংস্কাত, বৈজ্ঞানিক প্রান্ত লালতকলা সব 
বলে ঘোষণা করেছে_: “কিছুকেই আজ গণতান্তিক মানদণ্ডের ভীত্বতে ব্যাখ্যা করার 
শাসনব্যৎস্হা গণতান্বিক চেষ্টা করা হয় এবং গণতন্ত্রের পথে আলোচ্যমান 
না'অগণতান্নিক? অগ্রসর বা অনগ্রসর তা চিন্তা করে দেখা হয়। এক কথায় বলতে 
গেলে গণতন্ত্র বর্তমানে শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞানের বা শাসনতন্বের একটা মতাদর্শ বা 
শাসনব্যবন্থামা্র নয়৷ 'াঁডংসের ( Giddin৪5 ) কথায়, গণতন্ত্র হল আধ্যানক 
যুগের মানবজশবনকে, মানবসভ্যতাকে দুবচার করবার একটা ম:ল/বোধ। ব্যান্তকে, 
রাষ্ট্রকে সমাজকে--সব কিছুকে বুঝে নেবার, চনে নেবার একটা ম:ল্যবোধ হল 
গণতন্ত্র (“A Democracy may either be a form of State, of govern- 
ment, a form of society or & combination ofall three...... it is a set 
of values as well” ) | 

॥ গণতান্ত্রিকতার ক্রমবিকাশ ॥ 

প্রাচীন ভারতের হীতহাস এবং সাহিত্য সম্পর্কে প্রচুর গবেষণার ফলে গণত" তকে 
তখন [ভাবে আদর্শ শাসনব্যবন্থারনপে দুগকার করে নেওয়া হত তার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। বৈদিক যুগে সম্রাট সব সময় সভা এবং সাঁমতির পরামর্শে শাসনকার্ধ 
পাঁরচালনা করতেন ৷ মহাভারতের শান্তপর্বে গণতন্ত্রকে সফল করার জন্য কতকগীল 
[নর্দেশ দেওয়া হয়োছল ৷ তাতে বলা হয়_গণতপ্তকে পুরোপঠীর সফল করে তুলতে 
প্রাচীন ভারতে গণতান্র- ছয়ে হিজর ৪ ছাল রুহি 
চিতা ও হাতা অর্থাৎ “গণ” যেন জ্ঞানী, গুণগ, সাহসী, ব্যবসায় প্রভাত সব 
শাম্তিপর্বের ও বুণ্ধের শ্রেণীর লোকদের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলেন। বোদ্ধযুগে 
গণতান্মকানদেশ, মিথিলার বিদ্েহ বংশ এবং বৈশালগর 'লিচ্ছাবগণ গণতান্ত্রিক 
মিথিলা ও লঙ্ছবিদের আদর্শ মেনে চলতেন। এ'দের [মলিতভাবে ভজ্জীয়ান বলা হত । 
সিং বন্ধে তাঁর শিষ্য আনন্দকে নিদেশ দিয়েছিলেন যে ভজ্জীয়ানগণ 
যতদিন পর্যন্ত জনসাঁমতির পরামর্শে শাসনকার্য পরিচালনা করবেন, ততাঁদন তাঁরা 
সঠিক আদর্শ পালন করবেন। তিনি আরও বলেন যে, এই শাসকগণ যেন প্রাজ্ঞ এবং 
স'মাননগয়দের মান্য করে চলেন। বদ্ধ এখানে গণতন্ত্রের একটি অবশ্যাবী ্র:টির 


দিকে অঙ্গবাল নির্দেশ করেছেন । 
গণতাশ্মিকতার ক্রমবিকাশ ১০৯ 


- কোটিল্যের অর্থশাস্রে জানা যায় যে, প্রাচীন ভারতে সে সময় পূর্বে বৃজিক, 
লিচ্ছিবিক এবং মাল্যক বংশের, মধ্য ভারতে কুরু এবং পাণ্চালদের, উত্তর-পশ্চিমে 
কৌটিলোর অর্থশাস্তে াদ্ুকদের এবং উত্তর ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিমে কাকুরদের মারফত 
সে যগের ভারতে গণ- গণতান্ত্রিক শাগনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। কোটিলা নিজে অবশ্য 
তন্তের প্রচলনের নজির রাজাদের মধ্যে পারস্পারিক দ্বন্দ্ব এবং সংঘর্ষের আবশ্যকতা 
মেলে: মৌয'য্‌গে অনুভব করতেন এবং এর মধ্য দিয়ে সম্রাট্‌কে যুদ্ধে জয়ণ হয়ে 
দের গ্বৈরচার অগপ* শর্বশন্তিমান হবার উপায় খ্ঠজে বার করেন। মৌধ যুগে এই 
তান্মক ছিল পদ্ধাততে এককেশ্দক শাসনব্যবস্থা প্রচালত হয়। ফলে ভারতে 
৭ গণতান্ত্রিক আদর্শ সাময়িকভাবে পরিত্যন্ত হয় । সমাদ্রগৃপ্তের 
আমলেও যৌধেয়, মালব, অর্জুনায়ন, বি প্রভৃতি বংশগয় রাজারা গণতন্মের আদর্শ 
মেনে চলতেন। স্বৈরাচার হত্ণদের আমলে প্রাচীন ভারতে গণতন্ত্রের আদর্শ ধ্বংস হয় ।. 

' হোগার ( Homer )-এর যুগে প্রাচীন গ্রগসে রাজতন্ত্র অক্ষম িবোচত হলে 
হোমারের যুগে অক্ষম নির্বাচিত শাসকমণ্ডলগর দ্বারা শাসনকাষ চালান হত। সং 
রাজার বদনে উপযুন্ত বংশের নেতা অথবা বিত্তবান: ব্যান্তগণ এইভাবে নির্বাচিত: হয়ে 
জনপ্রাতীনধি রাপ্রধান প্রধান শাসকের ভুমিকায় অবতীর্ণ হতেন। কোনও কোনও 
হতেন; তাঁদের নাঁজরকে 

" কেন্দ্রকরেগ্রীসে পরে : সমরে তাঁরা স্বৈরাচারী হয়ে পড়তেন। তারপর দেখা দিত ছোট- 
- প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের খাট গণবিপ্রব। এর ফলে সাধারণ নাগারকদের হাতে শাসন- 
সুচনা হস্তান্তারত হত। এইভাবে প্রাচান গ্রীসে ক্রমে ক্রমে এক একটি 
নগররাধট্রকে (City 5216 ) কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের আবির্ভাব হল। 
গ্রীক নগররাষ্ট্রগ্ির মধ্যে এথেন্সেই (Athens ) গণতন্তের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
"বিকাশ ঘটে। এখানকার গণপৃরিষদ (£০০1558 ) সাার্বকভাবে শাসনকাৰ্য পরি- 
গ্রীক নগক্যাষ্টরগুলির চালনা করত। পররাশ্ট্রীয়, ধমপর, অর্থনৈতিক, শাননতাম্ত্রিক 
মধ্যে এবেদ্নে পোঁর- সবরকম সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেই এই গণপাঁরষদের চূড়ান্ত অনুমোদন 
ক্লিসের আমলকে গ্রক-.. দরকার হত। নাগারকদের গণপরিষদে উপস্থিত হবার জন্য সম্মান- 


i তার সংঘষে লিপ্ত থাকার ফলে গণপারিষদের সদস্যগণ এথেন্সের 
যুগের সমাপ্তি 
গণতল্তকে দা ঘস্ছায়? করে তুলতে সক্ষম হন নি। এথেস্সের, তথা 
সমগ্র গ্রীস্‌ দেশের, শ্রেষ্ঠ শাসক পেরিক্রিসের ( Pericles ) নেতৃত্ে এথেন্সীয় গণতন্ৰে 
যে গ্বণ‘যুগ দেখা দিয়েছিল, তা খাস্টগয় চতুর্থ শতকে ম্লান হয়ে গেল। 
রাষ্ট্রবজ্ঞানশগণের মতে গণতম্ম্ের পরবর্তী অনেক নগীতি এথেন্সের গণতান্ত্রিক 
ব্যবস্থা অবল*্বনে গড়ে উঠেছে । গণপরিষদ চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হলেও এথেশ্সে 


বোঁরর মতে জ:রিদের সাংবিধানিক সাধ ভৌমন্ গ্বাঁকৃত এবং সম্মানিত হত । তবে যেরির 
মাধ্যগে বিচারের মত 


গণতন্মের পরবতাঁ হই (905) মতে এথেন্সের গণতন্থের প্রাণস্বরূপ ছিল তার নিরপেক্ষ 
সুব্যবস্থা এঞ্চসোঁয় বিচারব্যবন্থা। বিচারবিভাগে জনগণের মধ্যে থেকে উপদেষ্টা 
থাকতেন। অনেক সময় তাঁদের ইচ্ছা বিচারকদের সিদ্ধান্তের ওপরে স্থান পেত। পরবতর্গ- 
“কালে গণতা।ম্্ক বিচারব্যবদ্থায় জবার এখ। ( Trial by Jury ) এইভাবে গড়ে ওঠে । 


১১০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


* ২ ক EE 


প্রাচীন গ্রীসের মত রোমেও প্রথমে রাজতন্ত্র প্রবৃত'ত হয়োছল। কিন্তু পরবর্তী 
প্রাচীন রোমে পরাজিত কালে বিতবানগণ (28::15595 ) ক্ষমতাশালী হয়ে ওঠেন। 
দিন্তবান্দের 0১৯৮০ এইভাবেই রোমক রাজতন্ত্র আঁভজাততন্তে পাঁরণত হয়। তারপর 
809) কাছ থেকে অব- চলে সাধারণদের ( Plebeians ) সঙ্গে বত্তবান্দের সুদীর্ঘ 
শেষে সাধারণগণের ক্ষমতার লড়াই । শেষে এর পারণাতরপে নাগাঁরকগণ সকলেই 
(Plebeians ) ক্ষমতা 
রে eT সমান আধকার লাভের যোগ্যতা অর্জন করলেন । যে প্রজাতন্ত্র 
এ স্থাঁপত হল, তাতে তিনটি শান্তর সমন্বয় দেখা গেল-_রাজতাম্ত্িক 


সেনেট: ও জাঁমর 
মালকদের নিযে রোমের শান্তির প্রকাশক ছিলেন প্রতি বংসর নির্বাচিত দজন শাসক 
াবধ শাসনব্যবদ্া (00790); আঁভজাততাম্তিক শান্তর প্রকাশক ছিলেন জ্ঞানী- 
সানা গূণগদের সেনেট: সভা (9০216); গণতান্ত্রিক শান্তর প্রকাশক 

গছলেন জাঁমর মালিকানার ভাঁততে বিভন্ত তন শ্রেণীর ব্যান্ত- 
বর্গ । ফলে এই '্রিবধ শাসনব্যবস্থা কার্যতঃ সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক ছল না। 


এই প্রসঙ্গে এথেন্সীয় এবং রোমক গণতন্ত্রের মধ্যে একটা তুলনা করা যেতে 


. পারে। রোমকগণ বেশীর ভাগ ছিলেন কৃষিজীবী। তাই তাঁরা সক্রিয়ভাবে শাসন 


পাঁরচালনার ব্যাপারে সময় পেতেন না, তাঁদের এতে তেমন উৎসাহও গল না। 
তাঁরা শুধ তাঁদের প্রাঁতানাধিবর্গ নির্বাচন করে, মাঝে মাঝে আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে 
মতামত প্রকাশ করে সন্তুষ্ট থাকতেন । ফলে সেনেট: তাঁদের আছ্ছাভাজন হয়ে পড়ে 
এবং গণতন্ত্রের চেয়ে আঁভজাততন্দের প্রভাবই রোমক প্রজাতন্ত্রে সবচেয়ে বেশী দেখা 
দেয়। ক্রমে রোমক প্রজাতন্ত্র রোমক সাম্রাজ্যের প্রসারের ফলে তার মৌল গণতান্ত্রিক 
সত্তা আর বজায় রাখতে পারল না। আসলে রোমের প্রজাদের শাসনপারচালনার 
ব্যাপারে অংশঈদার করে রাখতে গেলে রোমক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত 

গ্রশনে এছেস্পার্টা অন্য দেশগীল থেকেও রোমক আইনগভায় প্রতিনিধি পাঠাবার 
লড়াই bs টি আঁধকার দিতে হত। রোমক সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ শ্রাসকমণ্ডলণী 
দের থে হে শৈষ পৰ্যন্ত এ ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেন ি। রোমক প্রজাতন্ত 
বাঁজর ফলে অযোগোর তাই উপানবেশাভাত্তিক সাম্রাজ্য হয়ে দাঁড়াল । কিন্তু এথেম্প?য় 
আন:প্রবেশ গণতল্বের গণতন্ত্রের পতনের প্রধান কারণ হল জনগণের নিজেদের দব'লিতা? 
পতন ঘটালো; রোম  অধোগ্যতা এবং স্বার্থপরতা । নাগারবরা প্রায়ই শাসনতন্ত্র 
১০ খঃটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতেন ফলে দর্ঘাদন ধরে কোনও 
পড়ল ভাল শাসননগীত অনুসরণ করা সম্ভব হত না। উপরন্তু এথেন্সের 
_ সঙ্গে অন্য গ্রীক নগররাষ্গীলর, (বিশেষ করে স্পার্টণার (Sparta) 

গবরোধ লেগেই থাকত ॥ সুতরাং এথেন্সীয় গণতন্ত সংরক্ষণ করা কাঁঠন হয়ে দাঁড়াল । 


. লু ব্রাইসং মন্তব্য করেছেন যে, এথেশ্সের গণতান্ত্রিক ব্যবস্হা এমন অদ্ভুত হয়ে 


দাঁড়য়েছিল যে, অনেক গুরত্বপর্ণ রাষ্ট্রীয় পদে [নিয়োগের জন্য, প্রায়ই ফাটকার ' 
( Lottery ) ব্যবস্থা করা হত । শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই সামরিক দক্ষতার ভাত্ততে 
সৈনিক নযুন্ত হত, অন্যান্য ক্ষেত্রে ভাগ্যের জোরে এক একটি সরকারী পদ কখনও বা 


. অযোগ্য, কখনও বা কটা যোগ্য কমাঁর হাতে পড়ত । 


গণতান্বুকতার ক্রমবিকাশ ১১১ 


উদ্রো উইলসন: গ্রীক গণতন্ত্রের পর্যালোচনা করে বলেছেন যে, এই গণতন্তে 
দাসপ্রথা প্রচালত থাকায় এর ভাত্ব ছিল শাথিল। শুধু এথেন্সেই তাঁর "হিসাবে 
নাগরিকের তুলনায় ক্রীতদাসের সংখ্যা দ্বিগুণ ছিল। অবশ্য 
শাওন বার্কার মনে করেন যে, প্রত্যেক নাগরিকই ক্লীতদাসের মালিক 
এবিষয়ে আরিষ্টটল:, ছিলেন না। আরস্টটল: মন্তব্য করেছেন যে, অপেক্ষাকৃত দারিদ্র 
উডেও উইল:সন্‌ নাগারকগণ পত্নী কিংবা সন্তানের সাহায্যে কায়িক শ্রমের দাঁয়ত্ 
ও বার্কারের বন্তব্য থেকে অব্যাহত লাভের চেষ্টা করতেন? সুতরাং এ কথা ঠিক 
নয় যে এথেন্সের নাগারকশ্রেণীর সকলকেই শ্রামকরা কায়িক শ্রমের 
হাত থেকে মুক্তি দিয়ে রাজনগীত চর্চায় মনোনিবেশ করার মত অখণ্ড অবসর দানে 
সাহায্য করতেন। অর্থাৎ এথেম্সীয় গণতন্ত্র পুরোপ;রি শ্রমবিমুন্ত আভিজাতবর্গের 
অবসর-বনোদনের ফলশ্রযতি ছিল না। 
আধুনিক গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের আয়তন এবং জনসংখ্যা সাধারণতঃ গ্রীক নগররাম্ট্র- 
গলির আয়তন এবং জনসংখ্যার চেয়ে অনেক বেশশী। তা ছাড়া পূর্বের গণতন্ত্র- 
গলতে সর্বত্রই এককোম্দ্ুক সরকার প্রচালত ছিল। ম্থানপয় বা আগ্চালক গভাতিতে 
কোনপ্রকার সরকার গড়ে উঠতে পারে নি । হন্দুষুূগের গণতন্ত্রে রাজা সার্বভৌম 
শান্তির ব্যান্তগত ধারক ও বাহকরূপে প্ীজত হতেন। তাই সেই গণতন্রগীল কোন 
কোন ক্ষেত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের মত ছিপ, অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে প্রজাতন্ত্র ছল 
না। প্রাচীন গণতন্ত্রে আইনসভা, শাসনপাঁরষদ এবং বিচারাবভাগের মধ্যে ক্ষমতা- 
এ: বিভাজন নতি অনুসরণ করা হত না। আঁরষ্টটল- এই নশীতি 
ও হন্দযৃগের গণ- সমর্থন করেন বটে, কিন্তু এই নপাতি সরকারের তিনটি বিভাগের 
র তুলনা ও প্রত্যেকটির কার্যকলাপ অত্যন্ত সুন্দরভাবে সম্পাদনের সহায়ক 
মি বলেই তান এটি সমর্থন করেন, ব্যান্তস্বাধীনতা রক্ষার উদ্দেশ্যে 
ছিলনা হিম তান এটি সমর্থন করেন দিন প্রাচীন গণতন্ত্রের আরেকটি 
্রজাতন্যের বদলে ছিল বৈশিষ্ট্য হল যে সেখানে রাজনোতিক দলব্যবস্থা প্রচাঁলত ছিল 
নিয়মতান্তঙ্ক রাজতন্ব, না। গ্রীক সাহত্যে অবশ্য হাটেবাজারে নাগারকদের এক একাঁট 
গ্রীকয,গে প্রকাশ্যে গোষ্ঠীর নেতাদের (Dem০$) চণৎকার, উত্তেজনা প্রভৃতির 
দেখা যেত গণ-উনমন্ততা উল্লেখ আছে। 'কন্তু এই গোম্ঠীগ্যীলর নেতারা সুগঠিত এবং 
সঙ্ঘবদ্ধ বত'মান গণভন্ত্রর রাজনোতক দলগ্ালর নেতৃবন্দের তুল্য ছিলেন না। 
গ্রীকঘ্‌গে নাগাঁরকদের রাষ্ট্রের প্রাধান্য মেনে চলার জন্য শিক্ষা দেওয়া হত। 
প্রাচীনকালে রাষ্ট্র সম্বন্ধে যে ধারণা প্রচীলত ছিল, তা হল এই যে, রাষ্ট্রের 
উদ্দেশ্যাসাদ্ধর জন্যই যেন নাগরিকদের জীবন উৎসগাাঁকৃত। বর্তমান যুগের গণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শ এর ঠিক উল্টো । আজকের গণতন্ত্রে নাগাঁরকদের জন্যই রাষ্ট্রে 
আন্তিত্বকে স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষে প্রবণতা দেখা যায়। প্রজাদের সুখে রাজার 
সুখ, প্রজাদের মঙ্গলে রাজার মঙ্গল (“প্রজাসুখে সুখং রাজ্ঞঃ, প্রজানাণ্চ হিতে হিতমণ ) 
এই বাণী মহাভারতে গণতন্ত্রের প্রধান ভিত্তি রূপে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু শাসন- 
তন্বের ফালত ক্ষেত্রে এই নীতি কার্যকর করে তোলার জন্য তেমন বিস্তৃত ব্যবস্থা 


১১২ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


গৃহত হয় নি । আধ্বানক গণতন্ত্রে ব্যতিষ্বাতম্ত্রব্যাদ ( Individualism ) এবং 
সমাজতন্ত্রবাদের (9০০11150) ) মধ্যে পারস্পারিক নগাতিগত দ্বন্দ্ব দুর করার উদ্দেশ্যেই 
পাচা যেন এই দুই নাতির ব্যবহারিক সুফলগ্যঁলর সমন্বয়ের ওপর 

ন ও আধুনিক 
গণতন্ত্রের তুলন। $ গড়ে উঠেছে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ( Welfare State ) নাত । 
প্রাচীন গণভন্ল ছিল. তাই ইংল'ড্‌, ভারত, মাঁকনি যযুন্তরাষ্টর, ফ্রান্স: প্রভৃতি দেশে 
রাষ্টিক, আধুনিক সমাজতন্ব্রধাদের মূল নীতি হসাবে৷ রাষ্ট্র সমাজে অর্থনোঁতক 
০১৯47 সাম্য ও ন্যায়বিচারের প্রাতষ্ঠাকে মূল আদর্শ হিসাবে গ্রহণ- 
কররান্টে এদটি - : করেছে। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগ্ল রাষ্ট্রায়ত্ত 
নশীতর সমন্বয় হয়েছে করা হয়। আবার রাষ্ট্র নাগারক আঁধকারগযাঁল সাগ্রহে সংরক্ষণের 

চেষ্টা করে, স্বাধীন ও সাধারণ নির্বাচন! ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রাপ্ত- 

বয়স্ক ভোটদাতাদের দ্বারা নির্বাচিত আইনস্ভার মারফত শাসননীত নির্ধারণের 
ব্যবস্থা করে থাকে। প্রাচীন গণতন্ত্র ছিল রাট্টিক। আধহানক গণতন্ত্র হল ব্যান্তক । 

আধ্যানক গণতন্দের ব্যান্তিকোন্দ্রিকতা জুদ্রীর্ঘকাল ধরে মানবজাতির ইতিহাসের 
ক্রামক ‘বিবর্তনের মধ্যে ধীরে ধারে প্রকাশিত হয়েছে ॥ মধ্যযুগে রাজতন্ত্র, যাজকতন্ত্ 
গণতল্লেরব্যান্তকেন্্র- এবং সামস্ততন্ত্রের সম্মিলিত চাপে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ- 
কতা ক্রমাববর্তনের ফল; গুলিতে গণ-অভ্যুথথান দেখা দিতে লাগল । হব্‌স্‌, লক্‌ ও রুশোর 
রাজতন্ত, যাসকতন্ব, দ্বারা সমার্থ'ত সামাজিক চুক্তি মতবাদে রাষ্ট্গঠনের পেছনে জন- 
নাদের প্রভাব :? গণের সক্রিয় ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হল। ইংলণ্ডে 
ইংলগ্ডে, মা্কন উপ- ১৬৮৮ গ্রাস্টাব্দের গৌরবময় বিপ্লবের. ফলে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র 
িবেশগুলতে ও প্রবর্তিত হল। ১৭৭৬ গ্রাস্টাব্দে মান উপনিবেশগ্লি 
ফ্রান্সে রাজনৈতিক ই ইংলগ্ডের {বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে স্বাধীন যব্তরাণ্ট স্থাপন 
বিপ্লব করল। ফরাসী দেশে ১৭৮৯ প্রাঁস্টাব্দে জনগণের পঞ্জীভূত 
অসন্তোষ চরম রাষ্ট্রীবপ্লবের আকার ধারণ করল ॥ এই বিপ্লব সফল হবার পর সেখানে 
সর্বপ্রথম প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল । 

শশিল্পাব*লবের ( Industrial Revolution ) ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শুরু 
থেকে সামস্ততন্ত্রের ( F৫u৭৭li$% ) অবলযপ্ত ও ন্ত্রযূগের সব্রপাত ঘটল। যন্তের 
আধ্ানক গণতন্যে সাহায্যে কম খরচে উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব হল। এর অবশ্যম্ভাবী 
অর্থনৈতি বিপ্লবের পরিণতি দেখা দিল পঠাজবাদের ( Capitalism ) উদ্ভবের মধ্য 
ফল £ শিল্পাৎপ্রব, দিয়ে । কলকারখানায় পঃজপাতি-শিজ্পপাতিগণের চরম শ্রেণণ- 
১৬০০৩ 4৫, স্বার্থপরতা ও কঠোর শ্রামকদমন নশীতর ফলশ্রাত হিসাবে 
নানান মদ, প:জবাদের বিরুদ্ধ মতবাদরূপে সমাজতম্ববাদ জন্ম নিল। 
সবই গণতন্ত্রকে কায়েম মার্কস প্রমূখ সমাজতন্ত্রবাদী নেতৃবৃন্দের রচনায় মেহনত 
করার জনা মেহনত জনতার স্বাধকারের পক্ষে বি’লবাত্মক মতাদর্শ ঘোষিত হল। 
মানুষের অক্লান্ত প্রচেষ্টার এরই পরিণতি হিসাবে ১৯১৭ প্রীপ্টাব্দে রাশিয়ার জনগণ 


নিদর্শন স্বৈরাচার জারতম্ম্ের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে সফল করে তুলল । 
জারতন্ত্রের পতনের পর সাম্যবাদী ছৌবয়েত রাশিয়ার জন্ম হল। ১৯৪৯ থ্রাস্টাব্দে 
গণতাশ্ত্রিকতার ক্রমবিকাশ + ১১৩ 


রা. বি. [২]--৮ 


চীনা প্রজাতন্বেও সাম্যবাদী সরকার কায়েম হল ৷ সমাজতন্ত্রবাদের এ ধরনের সাফল্যে 
উৎসাহিত হয়ে বর্তমানে জনগণতন্ত্ের ( People’s Democracy ) প্রবন্তারা মনে 
করেন যে, নাগাঁরকদের অর্থনোতিক অধিকার সংরক্ষিত হলেই মেহনতী জনতার 
স্বরাজরূপে গণতন্ত্র সাত্যই সফল হয়ে ওঠে । সমাজতন্দেই তা সন্ভব। তাই প্রকৃত 
গণতন্ত্র হল সমাজতান্ত্রক গণতন্ত্ৰ । 

॥ গণতন্ত্রের কয়েকটি গ্রুপদী সংজ্ঞা ॥ 

সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রীক এীতহাসিক হিরোডোটাসং (৩০৫০৩) বলেন যে, 
সমাজে সকলের হাতে শাসনপারচালনার ভার থাকলে তাকে গণতন্ত্র বলে । এগস্টপর্ব 
পঞ্চম শতাব্দীতে এথেন্সের সুপ্রাসদ্ধ বাপ্মশ, সেনাপাঁত এবং রাষ্ট্রনায়ক পৌরাকস্‌ 

স্পার্টার সঙ্গে এথেন্সের সুদীর্ঘ গিলোপোনেশীয় যুদ্ধে (৮০1০- 
প্রাচীন গ্রীক এরীতহাসিক ॥॥০ne5৪৷ War ) নিহত এথেন্সীয় বীরগণের অস্ত্যোষ্টিক্রিয়ার 
{হযোডোটাসের মতে সময়ে প্রদত্ত তাঁর সুবখ্যাত ভাষণে ( Funeral oration ) 
গণতল্মে জনগণ শাসন 
পাঁরালনা করেন;  এথেন্সীয় গণতন্ত্রকে সাম্য ও স্বাধীনতার শাসনতন্ত্র বলে 
পোরারুসের স:বখ্যাত উল্লেখ করেছেন। সেখানে দেশের সকলের হাতেই শাসন- 
অন্যোষ্টিভাষণ £ গণতন্্ ক্ষমতা ন্যস্ত, সেখানে সকলে সমান ন্যায়বিচার ভোগ করার 
জরি ্বাধীনতার অধিকারী এবং শুধু ব্যান্তগত গুণের জোরেই সেখানে ব্যান্ত পদ- 
মর্যাদা লাভের আঁধকারী । স্বাধীনতাকে তান গণতন্ত্রের প্রধান 

স্তম্ভ বলে বর্ণনা করেন। দৈনন্দিন কাজকর্মে হোক, রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ 
'নয়ন্্রণের ক্ষেত্রেই হোক, গণতন্ত্রের নাগরকগণ এই স্বাধীনতার আদর্শকেই মেনে 
চলবেন। পোঁরাক্লসের মতে, মাননীয় ব্যান্তগণ এ শাসনব্যবস্থায় সম্মানিত হন, 
সৌদ্দর্ধপ্রগীত; প্রেম, সহানুভূতি গণতান্ত্রিক নাগরিকদের মধ্যে এক্য বৃদ্ধি করে। 

কিন্তু মার্কন যন্তরান্ট্রের গৃহযুদ্ধে 'বাচ্ছল্লতাকামন দাঁক্ষণাঞ্ডলের রাষ্ট্রগীলর 
পরাজয়ের পর সমগ্র যুন্তরাষ্্রীয় জনগণের কাছে রাষ্ট্রপাঁত আ্যাব্রাহাম: ঠলঙ্কন: (A bra- 
কিন্তু ঘাতকের হাতে 1101) 100017) তাঁর সুবিখ্যাত গোঁটসবার্গের ভাষণে (Gettys- 
নিহত হবার পূর্বে 7018 5peech) আততায়শর হাতে নিহত হবার কিছুকাল 
মার্কনি ক আগে গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা ?দয়োছলেন তা-ই 'বশ্ববান্দত। 
নানা তাঁর মতে গণতন্ত্র হল জনগণের, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা 
এদের সাই পাঁরচাঁলত শাসনব্যবস্থা (“Government of the people, for 
গণতল্ধের সুবিথ্য'ত the people, by the people”) । পশ্চিমবঙ্গের মানন'য় প্রান্তন 
সংজ্ঞা-জনগণের,  মৃখ্সন্ত্রা ও বিখ্যাত দেশসেবক 'বধানচন্দ্র রায় তাঁর একটি 
জনগণের জানান বন্ততায় গণতন্যের প্রকৃতিনিণ'য় প্রসঙ্গে লিঙ্কনের সংজ্ঞায় প্রদত্ত 
বাছা চপ ৭৭ বাক্যাংশের সঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্যাংশ যোগ করেন। 
ডাক্তার বিধানচন্দ্ৰ রায় এর তার ফলে গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দাঁড়াল-_-জনগণের জনা, জনগণের 
সঙ্গে “জনগণকে নিয়ে দ্বারা এবং জনগণকে নিয়ে শাসনতন্তরই হল গণতন্ত্র ( “Govern- 
এই বাক্যাংশ যোগ করেন ment of the people, for the people, by the people, 


with the people”) | 'বিধানচন্দ্রের মতে এই আঁতারিন্ত বাক্য সংযোজনের প্রয়োজন 


১১৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


গণতন্ত্রকে সর্ব তোভাবে ব্যাপক গণসংগঠন করে তোলার জন্য, পঞ্চায়ত প্রভাত ব্যবস্থার 
মাধ্যমে ভারতের মত দেশে একে সম্পূর্ণভাবে গ্রামীভীত্তক করে তোলার উদ্দেশ্যে ৷ 
গণতন্ত্র সম্বন্ধে লিঙ্কনের উীন্তাটি আজ প্রায় প্রবাদে পাঁরণত হয়েছে। এই সংজ্ঞার 
দ্বারা তান গণতন্ত্রের িতনাটি দিকের উপর জোর 'দিয়েছেন। প্রথমতঃ, গণতন্ত্রকে 
{তাঁন জনগণের শাসনতন্ত্র বলে আভনান্দিত করেছেন । এর অর্থ হল এই যে, গণতন্ত্র 
সর্বসাধারণের আঁধকারভুন্ত একাটি স্বায়ত্তশাসিত শাসনব্যবস্থা । অর্থাৎ জনগণের 
স্বাধিকারই গণতন্তের মূল উৎস । দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত্রকে জনগণের জন্য স্থাপিত 
শাসনপ্রতিষ্ঠান বলে বর্ণনা করার প্রধান অর্থই হল এই শাসনতন্তটির প্রধান উদ্দেশ্য 
ব্যাখ্যা করা । অর্থাৎ গণতন্ত্র এমনই. একি শাসনব্যবদ্থা যার উদ্দেশ্য হল সমস্ত 
জনসমান্টির কল্যাণ সাধন। তৃতীয়তঃ,.যঁদ জনসাধারণের প্রকৃত 
কল্যাণসাধনের উদ্দেশ্য শাসনতন্ত্ে রূপাঁয়িত করতে হয়, তা হলে 
তা জনগণের সাহায্য ছাড়া সম্পাঁদত করা যায় না। তাই গণতন্ত্রকে লিঙ্কন: জনগণের 
দ্বারা পাঁরচালত শাসনব্যবস্থা বলে আঁভাঁহত করেছেন । যেখানে জনগণ বা তাদের 
প্রতীনাধরা শাসনকাষ* পাঁরচালনা করে না, সেখানে স্থায়ীভাবে তাদের সার্বিক 
কল্যাণ সাধনের সম্ভাবনা বাস্তবে রূপায়িত হতে পারে না। অতএব, গণতন্ত্রের মূল 
কথাই হল লোকায়ত সরকার ( People’s Government )। গণতন্ত্র এমন এক 
শাসনব্যবস্থা যার নিয়ন্ত্রণের ভার সমস্ত জনসমণ্টির ওপর ন্যস্ত, যার ওপর সমস্ত 
জনগণের স্বাধিকার সুপ্রাতাঁষ্ঠত। 
গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ প্রবন্তা জন স্ট;ক্ার্ট মিল: (ohn 
Stuart Mill ) গণতন্বের যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, তাতে তান বলেছেন যে, আধ্মানক 
যুগে রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা এত বেশী যে, সমগ্র জনসংখ্যার পক্ষে প্রত্যক্ষ 
ভাবে রাষ্ট্রপারচালনার ভার গ্রহণ করা সম্ভব নয়। তাই তান গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা 
০ দিয়েছেন, তা বাস্তাবক পক্ষে পরোক্ষ বা প্রাতীনধিমূলক বা 
ইক সংসদীয় গণতন্তের (Indirect বা Representative বা Parlia- 
প্রাতাঁনীধম'লক বা  entary Democracy ) সংজ্ঞা । এই সংজ্ঞা অনুসারে গণতন্ত্র 
সংসদীয় গণতন্ের এমনই একটি শাসনব্যবস্থা যেখানে সমগ্র জনসংখ্যা অথবা তার 
"সংজ্ঞা দিয়েছে-- একটি বৃহৎ অংশনি্দি“্ট সময় অন্তর তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি- 
এখানে মোট জনসংখ্যার দের সাহায্যে শাসন পারচালনা করে (“-..where the whole 
বৃহৎ অংশ নার্দট. Deople or some numerous portion of them exercise 
governing power through deputies periodically elec- 
৮০০০০ ted by themselves” )। মিলের এই সংজ্ঞা আধুনিক যুগের 
পাঁরচালনা করেঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি সুন্দরভাবে প্রকাশ 
তার পরানের করেছে॥ আধুনিক গণত্ব প্রতানাধিমংলক,রাজনোতিক দলব্যবন্থা 
তার প্রাণশ্বরূপ । মান্্রসভাচালিত শাসনতন্ত্র ভোটদাতাদের দ্বারা 
দিনবণচিত যে রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ আইনসভায় সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করে, সেই 
দল সরকার গঠন করে। মম্ভ্রিসভাকে আইনসভা ইচ্ছা করলে পদচ্যুত করতে পারেন। 


গণতন্দ্বের কয়েকটি ধ্রুপদী সংজ্ঞা ১১৫ 


শলঙ্কনের সংজ্ঞার ব্যাখ্যা 


রাষ্্রপতি-শাসিত শাসনতন্তে রাষ্ট্রপাতি সাধারণতঃ নাগারকদের দ্বারা পরোক্ষভাবে 
নির্বাচিত হন। মার্কিন যু্তরাণ্ের ক্ষেত্রে তাঁর একটি উপদেন্টামণ্ডলশ থাকে । কিল্তু 
ভারতীয় প্রজাতন্তে রাষ্ট্রপাঁত ইংলগ্ডের রাজার বা রাণীর মত 'িয়মতাঁম্িক ভামকা 
গ্রহণ করেন। ভারতের যযডন্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় সংখ্যাগারষ্ঠ দল যে মান্ভ্রিসভা গঠন 
করে, তিনি তার পরামশ অন্যায় শাসনকাৰ্য পরিচালনা করতে বাধ্য থাকেন । 
লর্ড: ব্রাইস্‌ গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞা নর্দেশ করেছেন, তদন;নারে গণতন্ত্রে ভোটদানের 
যোগ্যতাসম্পন্ন জনগণের অন্ততঃ িন-চতুর্থাংশের দ্বারা ির্ব“- 
ব্লাইস, জনসংখ্য।র 
সঠিক সমানপাতিক চিত যোগ্য ব্যান্তগণ এমনভাবে শাসন পরিচালনা করবেন যার 
্রাতীনাধ নির্বাচনের ফলে জনগণের ব্যান্তগত শান্তর সমষ্টি তাদের নির্বাচনে প্রকাশিত 
ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন মতামতের অনুপাতের সমান হয় (“a government in 
which the will of the majority of qualified citizens 
rules taking the qualified citizens to constitute the great bulk of the 
inhabitants, say, roughly, at least three-fourths, so that the physical 
force of the citizens coincides with their voting power? )। ৰাইসের 
এই সংজ্ঞাঁটি থেকে বেশ বোঝা যায় যে, তত্বগতভাবে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় শাসন- 
ক্ষমতা রাষ্ট্রের সকলের হাতে ন্যস্ত থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে এটা সংখ্যাগ্গার্ঠের 
শাসনে পাঁরণত হয় । কারণ, গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনের মারফত দেশের জনসমাষ্টর 
মতামত প্রকাশিত হয় বটে, কিন্তু আসলে সমস্ত ভোটদাতা একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক 
মত সমর্থন করে না । ফলে মাম্তসভাচালিত অথবা রাষ্ট্রপাঁত-শাসত দেশে গণতন্ত্র 
কার্য তঃ সংখ্যাগ্গারষ্ঠ দলেরই শাসনক্ষমতায় পাঁরণত হয় । 
গণতন্ত্রের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য ॥ 


গণতন্ত্রের যে সংজ্ঞাগ্জাল নিয়ে আলোচনা হল সেগ্যাল পর্যালোচনা করলে 
গণতন্ত্রের স্বরূপ ও বৈশিচ্ট্য সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা 
বোশষ্টা ঃ (১)গণসম্মাত যায় ! কোন দেশের শাসনতন্ত্র গণতান্ত্রিক কনা তা বুঝতে 
ও সাম্যের আদর্শ. গেলে কতকগীল বিষয়ের ওপর দ-ষ্টি দেওয়া দরকার । প্রথমতঃ, 
সমর্থন গণতন্ত্র সর্বসাধারণের সম্মীতির ওপর, অর্থাৎ সাম্যের নগাঁতর 
ওপর প্রাতন্ঠিত। সকলেরই এই শাসনব্যবস্থায় সমান অংশ । 
কেউই একচেটিয়াভাবে শাসনক্ষমতার অধিকারী নয়। এর অথ“ হল রাষ্ট্র শাসিতের 
সম্মতির ওপর প্রতিষ্ঠিত, শাসকের শান্তর ওপর নয়। 
দ্বিতীয়তঃ, গণতান্ত্ৰিক আদশে“ ধরে নেওয়া হয় যে, শাসনব্যবস্থা সর্বদাই জন- 
(২) জনমত গঠনের মতের অনুকূলে পারচালিত হবে । সুতরাং গণতন্ত্রকে জনমতের 
৮১৮৪ দ্বারা পরিচালিত এবং নিয়ন্ত্রিত শাসনব্যবস্থা বলা ভুল নয়। 
আধার ক্ষার... অতএব কোন রাষ্ট্র সাঁতাই গণতান্ত্রিক কিনা, তা বিচার করতে 
বিরোধ দলকে বিশেষ গেলে জানা দরকার সেখানে জনমত গঠনের মাধ্যমগুলি সাঁতাই 
মযাদা দান স্বাধীন এবং রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব থেকে মস্ত কিনা, নাগারকদের, 
বিশেষতঃ বিরোধী দলের সরকারী নীতি সমালোচনা করার অধিকার আছে 


১১৬ রাষ্ট্র বজ্ঞান 


কিনা, নাগারকদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক আঁধকার আছে 
কিনা । 


তৃতীয়তঃ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে “জন পিছু এক ভোট” ( One man one vote ) 
(৩) “জন পিছ; এক নণীত অনুসরণ করা গণতান্ত্রিক আদর্শ । '্কন্তু রাষ্ট্রীয় জীবনের 
ভোট” সব ক্ষেত্রেই এই আদর্শট কার্যকর করে না তুললে এই আদর্শট 
শদ্ধু একটি কাগুজে সিদ্ধান্তে পারণত হবে। 


চতুর্থ ত্ গণতন্ত্র পরমতসাহফ্চুতা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে বোঝাপড়ার 
(consensus) ব্যবস্থা । তাই সংখ্যাগারষ্ঠ এবং সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের মধ্যে 
১০28 পারস্পারক সহানুভূতি, আপোষ ও সহযোগিতা থাকা চাই । 
উস [িরোধবদলরূপে সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের গণতন্ত্রের প্রতি ঠিক ততটাই 
মধ্যে বোঝাপড়া দায়িত্ব আছে, যতটা আছে শাসকগোষ্ঠীরূপে সংখ্যাগরিষ্ঠ 
দলের । বলা বাহুল্য, গণতন্ত্র এমন এক রাজনোতিক ব্যবস্থা 

যেখানে দংখ্যাগারষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দ:’ দলেরই ভ্মকা সমান গুরুত্বপূর্ণ । 


পণ্চমতঃ গণতন্ত্র নিছক একটা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা নয়, এটা একটা সামাগ্রক 
জীবনাদর্শ, একটা বিচিত্র মূল্যবোধ । গণতন্তের সংজ্ঞা থেকেই বোঝা যায় যে, এটি 
(6) সুচ্ছ সামাঁজক একটি ঈঁনিদিণ্ট জুস্থ সামাজিক অবদ্থা, যা একটা পরিবেশ গঠন 
পাঁরবেশ স:ণ্টর করে। ভারত'য় প্রজাতন্ত্রকে তাই প্রকৃতভাবে গণতান্ত্রিক করে 
উপযোগী মুল্যবোধঃ তোলার জন্য অস্পশ্যতাকে অপরাধ বলে ধরা হয়েছে এবং অন্যান্য 
ভারতাঁয়প্রজ্জাতন্মের নানাভাবে গণতান্ত্রিক সাম্যের আদর্শ মেনে নেওয়া হয়েছে। 
নার মন্দির, ভোজনাগার, জলাশয়, বিদ্যালয় প্রভৃতি সকলের জন্য 
উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে । জমিদার প্রথার িলোপ,বৃহদায়তন শিল্পের রাষ্ট্রীয়করণ, 
নানাপ্রকার জনাহতকর আইনপ্রণয়ন প্রভৃতির দ্বারা ভারতের "গণতন্ত্রকে সফল করে 
তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রই যেন আধুনিক প্রগাঁতশশল গণ- 
তন্তের প্রকৃত দণ্টান্ত। 


১/গগভন্ত্রের আধুনিক সংজ্ঞা ॥ 

প্রপদ, সঙ্কার্ণ অর্থে “গণতন্ত্’ বলতে বোঝায়. “গণতন্ত্রী শাসনপ্রণালী।” এ 
ক্ষেত্রে ইংরাজী শাডমোক্লাসগ” ( Dem০c০racy ) কথাটির ব্যৎপতিগত re ওপর 
. জোর য়ে বলা হয় যে, “মস” (Dem০৪) কথাটির মানে 
babes “জনগণ”, “ক্রেটোজ (08699) কথাটির মানে “কতৃত্ব” বা 
বলে মনে করেনঃ গণ- “ক্ষমতা ।৮ সুতরাং দুটি কথার মিলত শব্দগত অর্থ হিসাবে 
তন্ত্র কিভাবে সকলের প্র-পদ' ব্যাখ্যায় “ডমোক্রাসী” কথাটির দ্বারা “জনগণের ক্ষমতার 
ie gods প্বারা নিয়ান্ত্রত শাসনপ্রণালগকেই” বোঝায় । আব্রাহাম: িঙ্কনের 

সংজ্ঞাকে সম্কীণ* অর্থে ব্যাখ্যা করলে তাই দাঁড়ায়। 


গণতন্দের স্বরূপ ও বৌশঞ্ট্য ১১৭ 


কিন্তু গণতন্ত্রের আধুনিক ব্যাখ্যাকারগণ গণতন্ত্রের ব্যাপক, সমাজতাত্্ক ৰ 
দিকগুলির প্রত সকলের দুষ্ট নিক্ষেপ করেছেন। 'ডিলাইল:্‌ বার্নসের ( Delisle 
গণতন্যের সংজ্ঞা নিয়ে : 98:05 ) মতে গণতান্ত্রিক সমাজ সাম্যনীতির ওপর প্রাতাঁষ্ঠত y 
নতুন ভাবনাচিন্তাঃ কারণ, প্রত্যেকেই সমাজের অঙ্গীভ্‌ত, সমাজের কাছে অপারিহায 
ডিলাইল্‌ বান“স: বলে বিবেচিত। আধুনিক মার্কিন অর্থনগীতাবদ: পল: জুইজি 
সামোর ওপর জোর দেন £ (881 9৩৩2 ) এই বন্তব্যকেই আরও স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
পলসেহাদর মত একই করে বলেছেন যে, গণতন্ত্রের দুটি বিশিষ্ট নগীতর অর্থ হল 
প্রথমতঃ, জনগণই সরকারের উৎস ; দ্বিতীয়তঃ, সরকার ও জনগণ প্রত্যেকেই অপরের 
সঙ্গে আবাচ্ছন্ন ও অপাঁরহার্যভাবে জাঁড়ত। 

বার্কারের (Barker ) মতে যে সরকার আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে শাসন 

পাঁরচালনা করে, তাকেই “গণতন্ত্র” বলে (“Democracy is a 
EES system of government by discussion” )। যন্তি-তকণ 
জিকতাসমা্ক'  আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে একমত্য (০০0500989) গণ- 

তান্ত্রিক সিদ্ধান্তগ্রহণের মৌলিক প্রণালশ। সুতরাং লৌিকতা» 
গণতাম্্কতা, সামাজিকতা এ কথাগৃলির সামাজিক তাংপর্যয একই । 


ম্যাক্আইভার ( Maclver ) ব্যাপক সমাজতাঁত্্িক দাম্টভঙ্গী থেকে গণতন্ত্রকে 
লক্ষ্য করেছেন। তাঁর মতে, গণতন্ত্র শুধু সংখ্যাগারষ্ঠের শাসন নয়, কে কোন্‌ 
উদ্দেশ্যে শাসনকার্ষে আত্মনিয়োগ করছে ও করবে, তা যে পদ্ধাততে চ্থির করা হয়, 
তাকেই “গণতন্ত্র” বলা হয় ( “Democracy is not a way of governing, whe- 
ther by majority or otherwise, but primarily a way of determining, 
Who shall govern and broadly to what ends” )। 
HE জতরাং ম্যাক্‌আইভারের মতে গণতন্ত্র শুধু রাজনৈঁতক আদর্শ 
সামাঁজক পদ্ধাত: নয়, গণতন্ত্র একটা মুল্যবান সামাজিক পদ্ধাত। তাই দেখা যায় 
গণতন্রর প্রত শান্তর যে, গণতন্ত্র কার্যতঃ কেবল সংখ্যাগারষ্ঠের শাসন বলে চাঁহত 
৮14৭ হলেও লোকের 'বি*বাস এই শাসনব্যবস্থা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে 
*_ পরিচালিত হয়। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নাগারকদের মনে এই 
বিশ্বাস বা আচ্ছা সৃষ্টি করে তুলে এই বিশ্বাসকে সমাজের যৌথ অবচেতনার 
( Collective Subconscious ) অঙ্গীভূত করে দেয় । এই সামাজিক অবচেতনতাই 
গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি, তা গণতন্ত্রকে স্বয়ংক্রিয় করে তোলে। 


৯৬,গণতন্ত্রে শ্রেণীবিভাগ ॥ 
গণতন্বের ধ্রবপদ' ব্যাখ্যাকারগণ প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ এই দুটি শ্রেণীতে গণ- 
তন্ত্রকে ভাগ করেছেন । কিন্ত; আধুনিক রাষ্ট্রাবজ্ঞানগ ও শাসনতন্্রবিদগণ গণতন্ত্রের 
দলো ভার. আরও তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেন । সে তিনটির নাম £ উদার- 
নৈতিক গণতন্ত্র, পশ্চিমী গণতন্ত্ৰ এবং জনগণতন্ত্র। সুতরাং 
সর্বসমেত গণতন্ত্রকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন--(১) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 


১১৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


( Direct Democracy )১ (২) পরোক্ষ বা প্রাতানীধমূলক বা সংসদীয় বা দায়িত্ব- 
শাল গণতন্ত্র ( Indirect or Representative or Parliamentary or Respon- 
sible Democracy-) ; (৩) উদারনৈতক গণতন্ত্র ( Liberal Democracy J 
(8) পশ্চিমী গণতন্ত্র ( Western Democracy ) ; (6) জনগণতন্ত্র ( People's 
Democracy ) | 

॥ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ॥ 

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে দেশের সমস্ত নাগারক আইনপ্রণয়নের এবং শাসনপরিচালনার 
কাজ প্রত্যক্ষভাবে অর্থাৎ ?নজেরাই সপ্পাদান করে থাকে। প্রাচীন গ্রীসের নগররাষ্ট্র- 
গুলিতে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রচীলত ছিল, কিন্তু সেখানকার গণতন্ত্রে মোট জনসংখ্যার 
: প্রান গ্রীসে প্রক্ষ শতকরা ৮০ ভাগ ব্যান্ত নাগারক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল 
গণজন্্ আসলে মষ্ট- তারা ছিল ক্রীতদাস অথবা মেহুনতা মজুর বা কারিগর, নারী 
মেয়তন্ত; সুইজারলগ'ডে বা অপ্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ৷ সুতরাং সংখ্যাগতভাবে বিচার করলে 
ও মাঁকন স্হানীয় সর প্রাচীন গ্রসে এহেন প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে ছিল সংখ্যা- 
মনরে পু লাঘষ্ঠের শাসন বা মুষ্টিমেয়তন্ত্। আধুনিক যুগের রাষ্টরগলির 
বাহার জব কিছ আয়তন এবং জনসংখ্যা বেশ । স্থতরাং প্রত্যক্ষ গণতন্ বর্তমান 

যুগে অচল। তবে সুইজারল্যান্ডের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যের বা 

“ক্যাপ্টনের” (08090$) এবং মান য্্তরাষ্ট্রের কয়েকটি গ্থানীয় সরকারে প্রত্যক্ষ 
গণতন্ত্র ব্যবস্থার কিছ কছু চিহ্ন এখনও প্রচলিত । 


॥ প্রতিনিধিমূলক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতীন্ত্িক ব্যবস্থা কেন বজায় 
রয়েছে ॥ 


ৃ প্রাতানাধমূলক গণতন্ত্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কিছ; ‘কিছ: পদ্ধাত রাখার 
প্রাতীনীধমুলক গণতন্ত্রে কারণ হিসাবে বলা হয় যে, প্রথমতঃ, ১ম মহাযুদ্ধের পর 
প্রত্যক্ষ গণতান্ঘক ইউরোপে সংসদণয় গণতন্ত্রের নেতাদের শৈথিল্য, মন্বরতা, কোথাও 
বাবস্থা থাকার কাঃণঃ কোথাও অপদার্থতা, কোন কোন ক্ষেত্রে দুন'ঁতপরায়ণতার জন্য 
(৯) ১ম মহাযুদ্ধের পর 
ইউরোপের বহু র।ষ্টে নাগাঁরকগণ তাঁদের ওপর সুষ্ঠুভাবে কর্তৃত্ব প্রয়োগের কতকগুলি 
গণতন্রের ব্যর্থতা পথ অনুসন্ধান করতে থাকেন। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কতকগুলি, 
ব্যবন্থা তাঁদের খুব পছন্দ হয়েছিল । 
দদ্বতায়তঃ, কোন কোন ক্ষেত্রে একবার প্রতনিধি নির্বাচনের পর জনগণ ন’রব, 
(২) জনগণ বেশ" সায় 'নিক্কিয় দর্শকরুপে বসে 'থাকতে চান না। তাঁরা গণতান্ত্রিক 


1 সন নাগারকর্‌পে আরও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে আগ্রহী । তাই 
তাঁরা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের কয়েকটি ব্যবস্থা চাল; করতে চান । 
(৩) জাটল, জরুরী তৃতীয়তঃ, কোন কোন সময়ে সহসা কোন জল, জরুরী 


সমস্যার তাংক্ষণক সমস্যা দেখা দিলে তার সমাধানের জন্য তাৎক্ষাণকভাবে জনমত 
সমাধানে গণশন্ বার্থ যাচাই করার প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের প্রচালত 


ব্যবস্থাগ্লির কোন কোনাঁট তখন খুবই উপযোগ হয়ে পড়ে। 


প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র ১১৯ 


॥ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ॥ 
সুইজারল্যাণ্ডে যে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধাতগুলি প্রচলিত আছে, সেগুলি 
সুইজারল্যান্ডে প্রচাঁলত চার রকমভাবে প্রয়োগ করা হয়। তাদের নাম--(ক) গণাঁনদেশ 
ফু কক গানত ( Referendum ), (4) গণ-প্রস্তাব বা-গণ-উদ্যোগ (Initiative), 
নাকে, লভিনাির (গ) গণভোট বা গণ-অভিমত ( Plebiscite ) এবং (ঘ) 
পদচ্যাত দাবী গণ-প্রাতাঁনাধর পদচ্যাতি বা প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ ( Recall) । 
গণানির্দেশের মাধ্যমে আইনসভা আইনের যে খসড়া তৈরণ করে, জনগণের 
44২০৭ বিবেচনার জন্য সেটির ওপর ভোট নেওয়া হয়। যাঁদ ভোটদাতা- 
গণের বেশীর ভাগ খসড়া-প্রস্তাবাঁট ভোটে অনুমোদন করেন, তা 
হলে খসড়া-্প্রস্তাবাঁট আইনে পরিণত হয়। 
গণানদেশ দ:প্রকারের-__আবশ্যিক ( Obligatory বা Compulsory ) এবং 
এচ্ছক (0260991)। সাধাবধাঁনক বিধি অনুসারে যে ক্ষেত্রে আইনসভা তার 
খসড়াগ্যীল জনগণের অনুমোদনের জন্য পাঠাতে বাধ্য, সেই 
৮৩৯ ব্যবস্থাকে আবাশ্যক গণ-নির্দেশ বলে। সংবিধান সংশোধন, 
রাষ্ট্রের কোনপ্রকার আগ্মীলক প:নগঠন প্রভূত বিষয়গুলি এই 
পর্যায়ে পড়ে। কিন্তু 'নাঁদন্টসংখ্যক নাগাঁরকের আবেদনক্রমে যদ আইনসভাকে 
কোন খসড়া-্প্রদ্তাব জনগণের অনুমোদনের উদ্দেশ্যে গণভোটের জন্য উপস্থিত করতে 
হয়, সেখানে গণ-নির্দেশ এচ্ছিক। 
আইনসভাকে জনস্বার্থে কোন আইনপ্রণয়নে তৎপর করার জন্য গণ-প্রস্তাব বা গণ- 
৮ উদ্যোগের ব্যবদ্থা অবলম্বন করা হয়। এ ক্ষেত্রে নি্দিজ্টসংখ্যক 
ও ভোটদাতা কোনও বিষয়ে আইনপ্রণয়নের তাগিদ বোধ করলে 
তাঁরা সেই আইনের একট প্রস্তাব খসড়ার আকারে আইনসভার 
কাছে পাঠাতে পারেন । 
গণপ্রম্তাব বা গরণ-উদ্যোগ দুরকম-_পর্্ণাঙ্গবুক্ত ( Formulated ) এবং অপুণ* 
( Unformulated )। প্ণীঙ্গষুত্ত গণপ্রস্তাবে আইনসভার 
কাছে একাঁট বলের সম্পূর্ণ খসড়া উপস্থাপিত হয় । অপু 
গণপ্রস্তাব অনুসারে আইনপ্রণয়ন করতে হলে আইনসভাকে; শেষ 
পর্যন্ত গণভোটের ব্যবস্থা করতে হয়। 
গণভোট কে শাসনতন্াবিদ স্ট্রং “জনগণের আদেশ” বলে বর্ণনা করেছেন । বেশগর 
ভাগ ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সমস্যার সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য গণভোট 
সাং গণভোটকে “জন- নেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতভাগের সময় আসামের শ্রীহট 
ভাবত সয় জেলা ভারতে অন্তভূত্ত হবে, না পাকিদ্তানে যাবে_এ বিষয়ে 
্রীহট্রে গণভোটের নাজির “সিদ্ধান্ত নেবার জন্য গণভোটের ব্যবস্থা করা হয়। কাণ্মশরের 
কয়েকটি অঞ্চল ভারতে অন্তভূর্ত হবে না পাকিস্তানে থাকবে, সে 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য অনেকে গণভোট গ্রহণের প্রস্তাব দেন। 


গণ-উদ্যোগ দঃ'রকম £ 
পরুণঙযক্ত, অপূর্ণ 


১২০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


গণগ্রাতানাধর পদচু্যাত বা প্রত্যবর্তনের নিদেশ অনুযায়ী আইনসভায় নির্বাচিত 
কোন গণপ্রাতীনাধর কাকালের মেয়াদ শেষ হবার পর্বে নাঁদপ্টসংখ্যক ভোটদাতা 
যাঁদ তাঁর অপসারণ দাবা করেন, তা হলে তাঁর অবশিষ্টকালীন 

গণপ্রাতানাধির পদচযাত 
গুন ন ধর পদছ ত প্রতিনিধিত্ব বাতিল হয়ে যায়। যদ দ্বিতীয়বারের নির্বাচনে 
ণ আঠের গনবশচিত প্রাতানাধ পুনরায় নির্বাচিত না হন, তা হলে 

তাঁর পূর্ণ কার্যকাল শেষ হবার আগেই তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। 


পক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ ॥ 


(১) ছোট এলাকায় প্রত্যক্ষ গণতন্ত্ের অনেক গুণের কথা বলা হয়। প্রথমতঃ, 
১৯১৮৮৫ “জনগণের শাসনের” মাধ্যমে জনগণ তাঁদের নিব্ণাঁচত প্রাতানাধ- 
ৃ দের উপযনন্তভাবে "নয়ন্ত্রণ করতে পারেন । 
শ্বিতীয়তঃ, এই ব্যবন্থাগুঁলর মাধ্যমে জনসাধারণ শাসনকার্ষে সক্রিয় ও উৎসাহী 
(২) জনগণের ভূমিকা হয়ে ওঠেন। তাঁরা তাঁদের অধিকার সম্বন্ধে সজাগ থাকেন। 
সায় ফলে আইনসভা বা শ্যসনপাঁরষদ তাঁদের আঁধকারে হস্তক্ষেপ 
করতে পারেন না। : 
তৃতীয়তঃ, জনগণ আইনপ্রণরন সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ফলে 
(৩) আইনপ্রণয়ন তাঁদের রাজনৈতিক জ্ঞান ও সচেতনতা অনেক বাড়ে । আইন- 
সম্বন্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ প্রণয়ন করবার ক্ষেব্রগ্ীল অথবা প্রচলিত আইনকানন্নের দোষ- 
আলি ব্ুটগযীল সম্পকে তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে সচেতন হন। ॥ 
(8) নির্বাচক-নর্বা- চতুর্থ তঃ, প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের গ্রাতানাধদের 
চিতদের ঘাঁনগ্তা . সঙ্গে তাঁদের 'নর্বাচকদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রচিত হয়। 
PVE ts SRE OSG গণতান্ত্ৰিক ব্যবস্থার দ্বারা আইনসভার ওপর 
দলীয় আধিপত্যের দোষর্:ট এবং আইনসভার হ্েচ্ছাচারিতা 
ননয়ন্তণ করা যায়। 
যষ্ঠতঃ প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আইনসভার অক্ষমতা, উদ্বাসনতা এবং 
দনাক্রিয়তাকে দূর করে। আইনসভার দি কক্ষের সদস্যগণ যখন জানেন যে আইন- 
(৬) আইনত... সুভার- বাইরেও তোটদাতাহের মধ্যে একটি সুচিন্তিত, সংগঠিত, 
সারুয়তা সচেতন আইনপ্রণেতার গোষ্ঠ আছেনঃ তখন তাঁরা আইনপ্রণয়ন 
সম্পর্কে এবং আইনসভায় তাঁদের ভমকা সম্পর্কে অনেক বেশশী 
দা়ত্বশগল হয়ে উঠতে বাধ্য হন। আইনসভার দর্াট কক্ষের মধ্যে মতান্তর ও 
মনান্তরের সম্ভাবনা থাকে না। 
সপ্তমতঃ, নির্বাচিত হবার পর অনেক সময় প্রতানাধ তাঁর নির্বাচকদের মতামতকে 
(৭) নিবণাচতের ওপর উপেক্ষা করে চলেন। এই মনোববৃত্ত অবাঞ্থনীয় এবং গণতন্ত্রের 
নির্বাচকদের কর্ত'ত্ব সাফল্যের পক্ষে খুবই বাধা সৃষ্টি করে। প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র এই 
দিবপদ থেকে গণতন্ত্রকে মন্ত করার চেষ্টা করে। 


প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গ্‌ণাগণ ৯২১ 


অষ্টমতঃ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ,নির্বাচনোত্তর কোন বিশেষ পারাস্থিত সম্পকে” 
১৯ পূর্ণ নির্বাচনের বদলে আধাশকভাবে শুধু সেই জরুরণ সমস্যাটি 
নেওয়া যায় সমাধান করার জন্য জনগণের পরামর্শ নেওয়া যায়। 

সব শেষে বলা যায় যে, প্রত্যক্ষ গণতন্তই প্রকৃত গণতন্ত্র । 

সুতরাং প্রতরক্ষ গণ, জনগণের প্রকৃত মনোভাব কখনই তাঁদের প্রাতানাধদের মারফত 

ভন্রই প্রকৃত গণভ্ত্র সঠিকভাবে প্রাতফাঁলত হতে পারে না। তাই পরোক্ষ বা প্রাত- 

নিধিমুলক গণতন্ত্রের এ ধরনের দোষত্;টি প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র দুর 

করতে পারে । সংসদীয় গণতন্বে রাজনোতিক দুনশত, নির্বাচনে গলদ প্রভূত বহু 
দোষতাট দেখা যার ॥ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে সেগুলির নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা থাকে । 


কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতল্ত্রের এত গণের কথা বলা হলেও এর অনেকগুলি অগাবধার 

কথা বলা হয়ে থাকে । এই যযান্তগ্ীলর কতকগযল তাত্বিক, কতকগুলি ব্যবহারিক ৷ 

প্রথমতঃ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র কার্যকর হয় যাঁদ রাষ্ট্রের সামাজিক, রাজনোতিক এবং 

অর্থনোতক জীবন সহজ ও সরল থাকে। কিন্তু আধুনিক 

85 রাষ্ট্রগ্ীলতে জনজীবনের 'বাভন্ন ক্ষেত্রে অত্যন্ত জাটলতা দেখা 

+ আস যায়। সেজন্য আধ্যানক রাষ্ট্রে আইনপ্রণয়নের "বিষয়টি আইন- 

উপযুন্ত বিশেজ্ঞতার সভার একটি উপসাঁমতির হাতে অর্পণ করা হয়। আইনসভা 

- অভাব শুধু আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে সাধারণ নশীত নর্ধারণ করে দেয় । 

কিন্তু উপসাঁমাতিতে থাকেন প্রধানতঃ বিশেষজ্ঞের দল। সাধারণ জনগণের কাছ থেকে 
আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞতা আশা করা অন্যায়। 


দ্বিতীয়তঃ, জনগণ সাধারণতঃ সামায়ক উত্তেজনা, ব্যান্তগত ঝোঁক, বিদ্বেষ 
টিজার প্রভীতর চাপে প্রভাবিত হতে পারেন। প্রত্যক্ষ গণতন্বের ক্ষেত্রে 
উত্তেজনা, ব্যান্তগত  কার্যতঃ তাঁরা কতকগমীল রাজনৈতিক দলের দ্বারা পারচাঁলত 
ঝোঁক, দলবাজরাজনগাত- হন ! কিন্তু এই দলগ্ীল বেশীর ভাগ স্বার্থান্বেষী এবং সুযোগ- 
বিদদের প্ররেচনার সন্ধান! ব্যান্ততে পরিপূর্ণ । তাদের দ্বারা চালিত হলে জনগণ 


শিকার হতে পারেন প্রকৃতপক্ষে {পথেই চালিত হন এবং ব্যান্তর, সমাজের এবং 
রাষ্ট্রের সাধারণ বৃহত্তর স্বার্থ ক্ষুগ হতে বাধ্য । 


তৃতীয়ত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সুইজারল্যাণ্ডের মত ছোট এবং রাজনোতিক দিক থেকে 

সচেতন নাগরিকদের দেশেই সফল হতে পারে। সুইজারল্যান্ডের শাসনতন্ত্র প্রসিদ্ধ 

ভাষ্যকার র্যাপার্ড্‌ ( Rappard ) বলেছেন যে, সুইজারল্যাণ্ডে 

(৩) ছোট দেশের পক্ষেই এই ব্যবস্থাটি সফল হবার প্রধান কারণগুলি হল-_দেশটি ছোট, 

প্রযোজা : র্যাপার্ডের  নাগরিরগণ অত্যন্ত সক্রিয় এবং সচেতন। দেশটি আন্তজর্ণাতক 

মতে সংইজারল্যাণ্ডে আইন অনুসারে চিরদিন নিরপেক্ষ ( Permanently Neutra- 
প্রতাক্ষ গণতন্ম বিশেষ ,. 

১৯৯ 115০৫) থাকার ফলে জনগণ যুধ্ধ প্রভাত চরম দুর্ঘটনার সম্মুখীন 

না হয়ে চিরকাল শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের আগ্চালক গণতাশ্তিক 

সমস্যাগ্ুলির সমাধানে মনোনিবেশ করতে পেরেছেন ও পারেন। সব দেশ এ 


৯২২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান। 


রকম অনুকুল পাঁরবেশের সম্মুখীন হতে পারে না॥ সব রাষ্ট্রের জনগণ রাজনোতিক- 
ভাবে এত সচেতন হতে পারেন না । ফলে প্রত,ক্ষ গণতন্ত্র সর্বত্র সফল হতে পারে না। 


চতুর্থ তি সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্ৰিক ব্যবস্থার একটি অসুবিধা সম্পর্কে 
র্যাপার্ড্‌ রাষ্ট্রীবজ্ঞানীদের অবাহত করেছেন। সোট হল এই যে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র 
ভান প্রচালত হলে আইনসভা আইনপ্রণয়নের কেন্দ্রদ্ছল থাকে না, 
কের শুনাহা, সভার আইনসভার বাইরে আইনপ্রণয়ন স্থানাস্তারত হয়। ফলে লোকে: 
বাইরেই দ“ণ্টিলিক্ষেপের সংবাদপত্রে আইনসভার কা কলাপ» প্রাতানাধদের ভাষণ প্রভাত 
ঝোঁক বিষয়ে বিবৃতগ্ঘাল সম্পর্কে উদ্বাসীন হয়ে পড়ে । আইনসভার 
সদস্যগণও তাঁদের ব্যান্তগত ন্যায়ধর্ম, বিবেক এবং বিচারশান্তর 
ওপর ?নর্ভর না করে জনগণের তুষ্টসাধনের উদ্দেশ্যে আত্মীনয়োগ করেন। 
পণ্চমতঃ, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে আইনসভা মুখ্য আইনপ্রণেতার ভুমিকা ত্যাগ করে: 
গৌণ ভ্ীমকা গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই যাঁদ 
(৫) আইনসভা দূর্বল 
সস হায় 3৫: জনগণের : অনরমোদন: ভয়ো 5 তা হলে আইনকানননের 
আইনের ধারাবাহিকতা ধারাবাহিকতা, স্থায়ত্ব এবং উদ্দেশ্য অলেকাংলে খর্ব হয়। 
ক্ষুন্ন হয় গণতন্তে আইনসভাই আইনপ্রণয়নক্ষেত্র॥ কিন্তু প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে 
আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভা অত্যন্ত দুর্বল একটি বিতর্ক 
সভার আসরে পরিণত হয় । 
যণ্ঠতঃ, আধুনিক কালে রাষ্ট্রগর্ীল এত বৃহ এবং তাদের জনসংখ্যা এত বিপুল 
রর যে প্রত্যক্ষ গণতন্কে এই সব রাষ্ট্রে সফল এবং কার্যকর করে 
ক্র 8১৯, তুলতে হলে প্রচুর অর্থ, সময় এবং উদ্যোগ প্রয়োজন । সোবিয়েত 
সময় ও উদ্যোগের অভাব ইউনিয়নে প্রাতানীধির পদচ্যাতর দাবী স্বীকৃত । কিন্তু সেখানে 
একটিমাত্র রাজনৈতিক দল হিসাবে কম্যানচ্ট দলের প্রাধান্য 
স্বীকৃত থাকার ফলে এই প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কার্যকর করে তোলা কঠিন হয়ে 


ওঠে না। 
(৭) গণতন্রের ভাত্ত সপ্তমতঃ) ব্রাইসং বলেছেন যে, সদাজা গ্রতঃ সুসংগঠিত জনমতই 
সংগঠিত জনমত, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রকে রক্ষা করে; প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ হলেই গণতন্ত্র সফল 
বা পরোক্ষ শাসননর বা বিফল হবে এমন ধারণা করা ঠিক নয়। 

অণ্টমতঃ, মান যা্তরাস্ট্রে আগ্মীলক আদালতের {বচারকগণ কোনও কোনও, 
(৮) প্রত্যক্ষভাবে বিচারক ক্ষেত্রে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। 
নির্বাচনের মাঁকনী মান শাসনতন্ত্রীবদদের মধ্যে অনেকে এই ব্যবস্থাটির বিরূপ 
ব্যবস্থার কুফল সমালোচনা করেছেন। কারণ, এই ব্যবস্থায় জনগণকে বিচারকের 


যোগ্যতা নেই। উপরন্ত; বিচারকগণ যদি মনে করেন যে শেষ পর্যন্ত জনগণের ইচ্ছা- 
অনিচ্ছার ওপর তাঁদের ভবিষ্যৎ নির্ভ'র করে, তা হলে তাঁরা নিরপেক্ষভাবে 'বচারকার্য 
পাঁরচালনা করতে প্রয়াসী হবেন না, বরং তাঁরা আদালতের বাইরে জনতার খেয়াল- 


প্রত্যক্ষ গণতন্তের গ্ণাগ্ণ ১২৩ 


"খুশীর ওপর বেশী নজর দিয়ে তাদের সম্তুষ্টির জন্য ব্যস্ত থাকবেন। ফলে 'বচারা- 
লয়ের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতা ব্যাহত হবে। 
নবমতঃ প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের চারটি পদ্ধতি সব ক্ষেত্রে পরোক্ষ গণতন্ত্রে প্রয়োগ 
করা চলে না। কারণ এগুলির প্রয়োগ শর্তসাপেক্ষ। (ক) জনগণের উপয্্ত 
পাঁরমাণ রাজনোতক সচেতনতা, দায়িত্ববোধ ও দেশপ্রেম না থাকলে এগাল কার্যকর 
করা কাঠন। (খ) বিশাল আয়তনের ও 'বরাট জনসংখ্যাযযন্ত 
৭1:4০ দেশের পক্ষে এ পদ্ধাতগ্ীল কাজে লাগানো যায় না। (গ) 
প্রযোজ্য নয়ঃতার রাষ্ট্রীয় সমগ্রতাকে আণ্টালক সম্কীণ'তার উদ্ধে রাখার জন্য 
কারণ জনগণের আগ্রহ তাঁৱ থাকা চাই। 
প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের দোষগুণ নিয়ে আলোচনা করলে দেখা যায় যে, এর গুণের 
উপসংহার £$আধ্বানক চেয়ে এর অস্থাবধার পারমাণই বেশগী। রুশোর মত আদর্শবাদণ 
বৃহত রাষ্ট্রে পরোক্ষ. দার্শীনকের উপদেশ অনুষায়শ এ গণতন্ত্রকে তত্জঞগতভাবে সমর্থন 
গণভন্ৰই প্রগানত; . করা যেতে পারে বটে, কিন্তু শাসনতন্বের ফালত ক্ষেত্রে 
ব্যন্ত নাগারকের পক্ষেও আধ্ীনক জনজশবনের জটিলতার পাঁরপ্রোক্ষিতে এ ব্যবস্থা অচল । 
৯৬ বলা হয় যে, বৰ্তমান সমস্যাগুলি ব্যাপক ও জঁটিল। নাগাঁরক 
তবে ক কি প্রত্যক্ষ অর্থ নৈতিক সঙ্কটে আক্রান্ত । তার পক্ষে এবং আধুনিক রাষ্ট্র 
গণতান্মিক পদ্ধাতও গুলির পক্ষে তাই প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের পরিবর্তে পরোক্ষ বা সং- 
কোন কোন ক্ষেত্র সদয় বা দায়িত্বশীল গণতন্ত অপাঁরহার্য হয়ে উঠেছে। তবে, 
প্রচালত আধ্যঁনক কালে অনেক সাবধানে গণভোট, গণ-উদ্যোগ, পদ- 
চাতি প্রভৃতি প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক পদ্ধাতগ্লির কোন কোনটি গৃহণত হয়। 
॥ পরোক্ষ বা! প্রতিনিধিযূলক বা! সংসদীয় ব! দায়িত্বশীল গণতন্ত্র ॥ 
আধুনিক শিল্পব্যবদ্থা প্রসারিত হবার ফলে, যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নততর হবার 
ফলে, শাসনযন্ত্র পরিচালনায় আধ্মানক অভিজ্ঞতার প্রয়োগের ফলে গণতন্তের স্বর্‌প 
আগেকার তুলনায় অনেক পারবা্তত হয়েছে। আধানক রাষ্ট্রের নাগরিকদের সাব'ক 
কল্যাণসাধনের জন্য রাষ্ট্র আজ মুখ্যতঃ দায়ী । বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে 
সোহা, সম্প্রণীত ও সহযোগিতা স্থাপনের দ্বারা আন্তজাতিক ক্ষেত্রেও রাষ্ট্রকে খুব 
1 গুরুত্বপূর্ণ ভ্ামকা পালন করতে হয়। রাষ্ট্িক জখবন আগের 
বার তুলনায় অনেক জাঁটলতাপূ্ণ। তাই জাতাঁয় ও আন্তজাতিক 


ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী কমণসচীণ গ্রহণ করতে গিয়ে আধুনিক গণ- 
তান্বিক শাসনব্যবদ্থা অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। গণতন্তকে এখন আরও সক্রিয়, 


আরও ব্যাপক হতে হচ্ছে। প্রাতীনধিমূলক গণতন্বেই, এই ব্যাপক কম'কাণ্ড 
রূপায়ত। বর্তমান যুগ হয়ে উঠেছে পরোক্ষ গণতন্তের যুগ, সংসদায় বা প্রাতাঁনাঁধ- 
মূলক গণতন্দ্বের যুগ । 

বিপুল আয়তন এবং জনসমষ্টি নিয়ে বর্তমান রাষ্ট্র গঠিত। তাই জনসাধারণের 
পক্ষে প্রাচীন গ্রসের নগ্ররাষ্ট্রগুলির নাগরিকদের মত প্রত্যক্ষভাবে আইনপ্রণয়ন বা 


১২৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


শাসনপাঁচালনা করা সম্ভব নয় । এজন্য গড়ে উঠেছে পরোক্ষ গণতন্ত্র । প্রাপ্তবয়স্কদের 
ভোটাধিকারের ভাতে গৃহীত সাধারণ নির্বাচনে নাগারকগণ আইনসভায় তাঁদের 
প্রাতানাঁধ নির্বাচন করে থাকেন। নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে এই সাধারণ নির্বাচন 
অনুষ্ঠিত হয়। আইনসভার সদস্যদের নির্বাচন ঘটে রাজনৈতিক দলব্যবদ্থার মাধ্যমে । যে 
a EEE EE সমর্থক সদগ্যগণ আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, 
প্রদত্ত পরোক্ষ বা সংস- তাঁরা সাধারণতঃ মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যদি কোনও একটি 
দশ গণতন্তের সংজ্ঞার দলের সদস্যগণ আইনসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা ( Absolute 
পুনরাবৃত্তি £ এ ব্যবস্থায় Mj০rity ) লাভ না করেন, অর্থাৎ আইনসভার মোট সদস্য 
১1২১১ সংখ্যার অর্ধেকের চেয়ে অন্ততঃ একটি আতাঁরন্ত আসন লাভ না 
বিধায়কগণ আইনসভার করেন, তা হলে একাধিক রাজনৈতিক দলের সদস্যগণ সম্মিলিত- 
কাছে দাঁয়ত্বশাল মদ্ধি- ভাবে যৌথ মন্ত্রিসভা ( Coalition Cabinet) গঠন করেন ৷" 
সভা গঠন করেন মন্ত্রিসভার বরুদ্ধে আইনসভা যাঁদ কোন সময়ে অনান্থাজ্ঞাপক 

প্রস্তাব ( No-confidence Motion ) গ্রহণ করেন, তা হলে 
ব্যান্তগতভাবে প্রত্যেক মন্ত্রীকে এবং সমণ্টিগতভাবে সমগ্র মীন্ত্রসভাকে পদত্যাগ 
করতে হয়। পরোক্ষ বা -প্রাতানীধমলক গণতন্ত্রে এইভাবে আইনসভার প্রাধান্য 
স্বীকৃত হয় বলে একে সংসদীয় বা পাঁরষদীয় গণতন্ত্র বলে। এই গণতন্ত্রে আবার 
মান্বসভা আইনসভার কাছে দায়ণ থাকে বলে একে দায়ত্বশীল সরকারও বলা হয়। 
জন: স্টুয়ার্ট: মিলের সংজ্ঞার পুনরাবৃত্তি করে বলা যায় যে, যে শাসনব্যবস্থায় জনগণ 
বা তাদের সংখ্যাগারষ্ঠ অংশ নিজেদের নির্বাচিত প্রাতানাঁধদের মাধ্যমে শাসনক্ষমতা. 
প্রয়োগ করে, তাকেই পরোক্ষ বা প্রাতীনাধমুলক গণতন্ত্র বলা হর ॥ 


॥ উদারনৈতিক গণতন্ত্র ॥ 


উদ্বারনৈঁতক আদর্শ ( Liberalism) গণতন্ত্রের {বিকাশে অনেক সহায়তা করেছে। 
ধনতন্ত্রের (0apitali$) বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্রের সমর্থ'কগণ প্রধানতঃ যে সমালোচনা- 
৯: আনি গলির উল্লেখ করেছেন, সেগুলির ওপর 'ভাত্ত করে গ্রণতন্তের 
ইংলণ্ডের হিতবাদ ও শোধনবাদ প্রবন্তাগণ নাগরিকদের অর্থনোতক অধিকার দান, 
সমান্রতন্যের আদর্শের প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে অর্থনোতিক ব্যবস্থাপনার ওপর রাষ্ট্রের কতৃত্ব 
প্রভাব £ নাগরিকদের 'নির্দেশ, প্রগাঁতশখল করনগীতির মাধ্যমে দরিদ্র অপেক্ষা ধনীদের 
১৬৮১৩ কস বেশ করদানে বাধ্য করা ইত্যাদি উপায়ে ধনতন্তের অন্থবিধাগ্াীল 
নে নানা প্রকার অথ দে করার প্রস্তাব দিয়েছেন। আবার নাগরিকদের স্বাধীনতা রক্ষা, 
হর হার লাস্কি বিচারাবভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার ওপরও তাঁরা 
ও ইংলণ্ডের শ্রামবদলের অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছেন । এইভাবে পৃথিবীর নানা দেশে 
ভাবনাচিল্তা শ্রমবদলের নেতৃত্বে জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের ( Welfare State) 
জাদশ" বাস্তব রূপ নিয়েছে । এই রাষ্ট্রগ:ঃলি গণতান্ত্রিক কাঠামোকে অপারবার্ত'ত রেখে 
রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দরকারমত কিছ: কিছ; সমাজতান্ত্রিক সংদকার সাধনের দ্বারা 
আধুনিক গণতন্ত্রকে ব্যান্তস্বাধীনতার প্রকৃষ্ট সংরক্ষকরুপে কল্পনা করেছে। বিগত 


উদারনৈতক গণতন্ত্র ১২৫ 


শতাব্দীতে বেস্থাম্‌ ও মিলের হিতবাদ ( [01169190197 ) উদারনৈতক গণতন্ত্রের 
আদর্শকে ইংলশ্ডে অনেক জনাপ্রয় করে তুলেছিল ॥। এই নীতিতে বলা হয়েছে যে, 
রাষ্ট্রের যে কাজগযাঁলর দ্বারা সবচেয়ে বেশশী সংখ্যক লোকের মঙ্গল সাধিত হয়ঃ 
সেগ্দালই অভিনন্দন পাবার যোগ্য .এবং যে রাষ্ট্র যত বেশী এই ধরনের কাজকর্ম 
সম্পাদন করে, সেই রাষ্ট্র তত বেশ প্রগ্ীতশশল ও গণতন্ত্রী । পরবর্তাকালে ইংরেজ 
সমাজতন্্রী রাণ্ট্রীবজ্ঞানী হ্যারজ্ড্‌ ল্যাঁস্ক ( Harold 1,510 ) সমাজতন্ত্রবাদের সঙ্গে 
গণতন্ত্রের একটা সমন্বয় দ্থাপনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত: দিয়েছেন। তাঁর মতে, ব্যান্ত- 
স্বাধীনতা একমাত্র গণতদ্দেই রক্ষা করা যায়। 'কিন্তু প্রকৃত গণতন্ত্র সফল করতে গেলে 
নাগারকদের নানা প্রকার অর্থনোতক অধিকার প্রদান করে রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রের সঙ্গে 
অর্থনৈতিক গণতন্ত্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ সাধন করতে হবে। সুতরাং তত্বগতভাবে 
উদ্বারনোতক গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এই শাসনব্যবস্থায় ব্যানতস্বাধীনতাকে 
গণতন্ত্রের প্রধান স্তদ্ভরূপে দেখা হয়। এর আবাশ্যক পাঁরণাঁত হল ব্যান্তপ্বাধীনতা 
রক্ষার জন্য নাগাঁরকদের সকল প্রকার স্বাঁধকার সংরক্ষণ এবং আইনের অনুশাসন, 
.. সরকারের 'ভীত্তরপে শাঁসতের সম্মতির ওপর আদ্থা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর যথোচিত 
গর্ব আরোপ করা। এইভাবে উদারনৈঁতক গণতন্ত্র রাষ্ট্রের পাঁরচালনার ব্যাপারে 
কতকগ্যাল গণতান্ত্রিক প্রথা এবং রীত-নগীত, নাঁজরীনারখ সৃষ্টি করে চলে। 
"সমাজতন্ত্রের অগ্রগাঁতর ফলে দেশের সম্পদের সুষ্ঠু এবং সুষম বণ্টন, দারিদ্র্য দ্‌রীকরণ 
্রভীতর জন্য গণতান্তিক উপায়ে অর্থাৎ আইনসভায় জনগণের প্রাতীনধদের 


সম্মতিসাপেক্ষে নানা প্রকার অর্থনোতক পাঁরকহ্পনা গ্রহণের জন্য চেষ্টা চলে। 
ইংলণ্ডে শ্রীমক দলের (Labour Party) কর্মসূচি এরকম । 
পি 
শুধু তত্বের দিক থেকে নয়, কতকগদ্দীল 1বাশশ্ট আধ্নানক ঘটনাও উদারনোতিক 
গণতন্ত্রের ভাবষ্যৎকে উজ্জ্বল করে দিয়েছে । ১৬৮৮ গ্রীন্টাব্দে ইংলণ্ডে গৌরবময় 
বগ্লব সংঘটিত হবার ফলে সেখানে স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ডের বদলে গণতন্ত্রের অনুগামণ 
নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত প্রবার্তত হয়েছে । ১৭৭৬ শ্রীস্টাণ্দে আমেরিকার উপানিবেশগ্যাল 
উদ বিদেশী শাসকের, অথাৎ ইংলগ্ডের শাসনের বিরদ্ধে স্বাধীনতা 
নর ১ ঘোষণা করে । এই “স্বাধীনতার ঘোষণায় (Declaration of In- 
ইংলণ্ডের, ১৭৭৬ dependence) নাগারকদের স্বাধীনতার অধিকারকে তাদের জন্ম- 
সালের মার্কিন উপ- গত অধিকাররুপে স্বীকার করা হয়। এই ঘোষণায় সামাজিক 
1 ঠা রাণ্ট্রিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকলে সমান বলে ঘোষণা করা 
রন হয়। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসী রাষ্ট্রুব্লবের ফলে ফ্রান্সেও 
রাশিয়ার বিপ্লবের প্রভাব খৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের পর গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র 
প্রবার্ত'ত হয়। ১৯১৭ প্রীস্টাব্দে সোবিয়েত রাশিয়ায় এইভাবে 
জারতন্বের উচ্ছেদ ঘটে এবং সেখানে মেহনতগ জনতার সাম্যবাদণী শাসন প্রচলত হয়। 
এই এঁতহাসিক ঘটনাগাঁল উদারনৈতিক গণতন্ত্রের তাত্বিক 'ভাত্তকে অনেক সুদ করে 
তুলেছে। 


৯২৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


॥ পশ্চিমী গণতন্ত্র ॥ 
আধ্চানক যুগে উদ্ারনোৌতক গণতন্ত্র ইংলণ্ড্‌, ফ্রান্স, মার্ক'ন য্বস্তরাষ্্র প্রভাত 
এদেশে প্রচালত। এহেন গণতন্ত্রকে অনেক রাষ্ট্রবিষ্ঞানী পশ্চিমী গণতন্ত্র ( Western 
Democracy ) বলে থাকেন । পাশ্চমী গণতন্ত্রের মুল কাঠামো উদ্বারপন্থী গণতন্ত্রের 
সঙ্গে সংসদাঁয় গণতন্ত্রের আদর্শকে মিলিয়ে তৈরী হয়েছে । সংসদীয় গণতন্ত্র এই সব 
দেশে সাফল্যের সঙ্গে প্রযুক্ত হয়েছে । এই সব দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় । 
BP oT নির্বাচনোত্তর পারিস্থিতিতে আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা 
সাধারণভাবে উদারপন্ছ প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মাম্বিসভা গঠন করেন, আইনসভার কাছে 
গণতন্ম ; কিন্ছুএদের: তান ব্যন্তিগতভাবে দায়ী থাকেন ও তাঁর মন্ত্রিসভা দলবদ্ধভাবে 
কোথাও সংসদীয় দায়ী থাকে । অবাধ এবং প্রকাশ্য 'নর্বাচনব্যবন্থার মাধ্যমে 
গণতন্ত প্রচালত, কোথাও নাগাঁরকগণ নির্দিষ্ট সময়ে তাঁদের মতামত প্রকাশের সুযোগ লাভ 
Joi ag 1b করেন। এইভাবে তাঁরা শাসনপাঁরচালনার ব্যাপারে এবং আইন- 
কোথাও সনাবদ্ধ' প্রণয়নের ক্ষেত্রে সমান আঁধকার লাভ করে থাকেন। পাশ্চমী 
রাজত্ন্ম,কোথাও বা গণতন্ত্রে ?াবরোধী দলগ্ীলর দায়িত্ব যেমন স্বীকার করে নেওয়া 
প্রজাতন্ত্র হয়, তেমান শাসনতন্ত্র পাঁরচালনার ক্ষেত্রে সরকারী দলের সঙ্গে 
তাদের সমান সম্মান এবং কর্তৃত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়।. জনমত প্রকাশের মাধ্যমগাল 
সাধারণতঃ রাষ্ট্রক কর্তৃত্বের বাইরে রাখা হয়। ধনতন্ত্ের কাঠামোকে অবলম্বন করে 
চললেও পশ্চিমী গণতন্ত্রে সমাজতন্ত্রবাদের প্রধান আদশগগ্াল বাস্তবে রূপায়ত করার 
চেষ্টা করা হয় । তাই এই সব দেশে প্রয়োজন হলে রাষ্ট্র গুরুত্বপূর্ণ অর্থনোতিক ক্ষেত্রে 
হস্তক্ষেপ করে, নানারকম জনকল্যাণকর আইন রচনা করে, নীর্দষ্ট সময় অন্তর ব্যাপক 
অথ'নৈোতিক উন্নয়নের পাঁরকজ্পনা কার্যকর করে তোলার চেষ্টা করে। 
কিন্তু সব পাশ্চমণ গণতন্ত্রী দেশই মান্তিসভা-পাঁরচালিত বা এককোম্দ্রক শাসন- 
কোন কোন পাঁশমী  ব্যবদ্ছার দ্বারা পারচালত নয়। ইংলণ্ড: এবং ফ্রান্স্‌ সংসদীয় 
গণতল্যে সংসদীয় গণতন্ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং এই দেশদুটিতে এককৌন্দ্ুক সরকার 
আছে ও তারফলে কার্যকর । কিন্তু মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রে যুন্তরাষ্ট্রীয় সরকার প্রাতাঙ্ঠত 
আইনসভা সর্বশান্ত-. এবং সেখানকার শাসনতন্বে রাষ্ট্রপাত তাঁর শাসনকালে আইন- 
সস সভার কাছে দায়ী থাকেন.না। সেখানে আইনসভার বিভন্ন 
Y গলত উপসাঁমাতর নেতাগণের নামে তাঁদের নেতৃত্বে আইনকানুন রচিত 
হয়। তাই পশ্চিমী গণতন্তে কোনও কোনও ক্ষেত্রে শাসনাবভাগ, আইনসভা এবং 
{বচারাবভাগের কার্যকলাপের মধ্যে ক্ষমতাবিভাজন নত (Theory of Separation 
০1 Powers ) অনুসরণ করা হয়। 
॥ জনগণতন্ত্র ॥ 
পণথবীর সাম্যবাদ দেশগ:লি আজকাল প্রচার করে থাকে যে, গণতন্ত্র সাম্য" 
বাদের অর্থাৎ কমন্যনিজের আদর্শে গঠিত না হলে প্রকৃত গণতন্ত্র হয় না। সাম্যবাদী 
[বিপ্লবের পর ১৯৪৯ সাল থেকে চীনে যে প্রজাতন্ত্র দ্থাঁপত হয়েছে, তাতে সাম্যবাদী 
দল ছাড়াও অন্যান্য সব রাজনোতিক দলই অংশগ্রহণ করোছল। চীনের আদর্শ ছাড়াও 


জনগণতন্ত্ ১২৭ 


দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, রোমাননিয়া, বুল 
গোয়া, ভিয়েতনাম: প্রভাতি দেশে সাম্যবাদণ দলের নেতৃত্বে এবং অন্য সব রাজনৈতিক 
দলের সহযোগিতায় ও সহানুভীত্তিক পাথেয় করে জনগণের যে সার্বিক রাষ্টরক্ষমতা- 
দখলের অভিযান সফল হয়েছে, তাকে সাম্যবাদী নেতৃবৃন্দ জনগণতণ্ত্রের (People’s 
Democracy ) শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বলে প্রচার করেন । : এই দেশগলি প্রধানতঃ মাকস- 
বাদ এবং লোৌনন্বাদের আদর্শে অর্থাৎ সাম্যবাদ আদর্শে অনুপ্রাণিত । এই গরণ- 
তন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, এখানে নাগরিকদের অর্থতৈতিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য উৎ- 
পাদন*বণ্টন-ভোগ এই ত্ৰিবিধ অর্থনৈতিক সাম্যের নপাঁতর ওপর সুপ্রাতিষ্ঠিত। এই 
সাম্যবাদী নেতাগণ ধনতন্ত্রী পশ্চমধ গণতন্ত্রে যে শাসনব্যবস্থা প্রচালত, তার কঠোর 
সমালোচনা করে থাকেন। এ'দের মতে ধনতন্তরে সংসদীয় নির্বাচন ধাঁনক শ্রেণীর 
স্বার্থেই পরিচালিত হয়ে থাকে। নাগারকদের যে সমস্ত অধিকার প্রদান করা হয়ঃ 
সেগুলি প্রকৃতপক্ষে নামসবস্ব ॥ মেহনত জনতার কর্তৃত্ব ছাড়া, 
সোবয়েত রাঁশয়া, চীন 
ও পোলান্ড পান্চসম অর্থাৎ সান্যবাদী নগীতর প্রয়োগ ছাড়া, অর্থাৎ সাম্যবাদ" নখাঁতর 
ইউরোপীয় সাম্যবাদী প্রয়োগ ছাড়া গণতন্ত্র কখনই নাঁত্যকারের গণতন্ত্র হয়ে উঠতে 
রাষট্রগুল মার্কস: পারে না। তাই তাঁদের মতে পশ্চিমী গণতন্ত্রের ঢং-এ যে 
লোলনের ag শাসনতন্্ রাঁচত হয়, তাতে জনগণের স্বার্থ প্রকৃতপক্ষে সংরক্ষিত 
সুদে জনগণ". হতে পারে না। কেননা পশ্চিম গণতন্ত্রের সাম্যবাদ সমালো- 
বলেন তাঁদের মতে সম- চকগণ মনে করেন যে, সেখানকার আইনসভা হল “শঃয়োরের 
ভোগবাদী এই সাম্যবাদী খোঁয়াড়।? অর্থাৎ খোঁয়াড়ের মালিক বলপর্ক নিজের ইচ্ছামত 
াষট্রগণীলতেই প্রকৃত. পশহগ্ীলকে যেভাবে পারচালিত করে থাকে, পাঁশ্চমশ গণতন্ত্রের 
বারা সা. প্জপাতগ্রণও আইনসভায় তাঁদর পারকাজ্পত নিবচনপদ্ধতির 
গেন্টকে “শুয়োরের. দ্বারা নির্বাচিত জনগণের প্রাতীনাধদের ওপর ঠিক সেইরকম 
খোঁ়াড়” রুপে চালন। জবরদস্তি ও হ্েচ্ছাচার প্রয়োগ করে থাকে । শাসকবর্গের ক্ষেত্রেও 
করে পাশ্চমশী গণতন্ত্রের সমালোচনায় বলা হয় যে তারা মুষ্টিমেয় 
ধনিক শ্রেণীর তঞ্পিবাহকমান্র । 'বিচারব্যবদ্থাও যেন সেখানে 
একটা প্রহসনে পাঁরণত হয়। কারণ, বিচারকগণেরে 'শিক্ষা-দণক্ষা, রুচি, ঝোঁক প্রভাত 
সব কিছুই পধাঁজবাদীদের পারকভিপত শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে ঘটে থাকে। তাই পাশ্চমণ 
গণতন্ত্রে বিচারকদের সিম্ধান্তগুলি পক্ষপাতদুষ্ট হয় এবং সেগযাল নিশ্চিতভাবে ধাঁনক 
শ্রেণীর স্বার্থকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। এজন্যই আইনসভার জনপ্রাতানাধ শাসন- 
বিভাগের আমলা, বিচারালয়ের হাকিম পশ্চিম গনতন্যে সব সময় তাঁদের শ্রেণখাভীত্তক 
চিন্তাশান্তর দ্বারা পরিচালিত হন। পক্ষান্তরে, জনগণতন্রে সাম্যবাদখ দলের সাৰ্বিক 
কতৃত্বে এবং অন্য দলগুলির স্বতঃস্ফুর্ত' সহযোগিতায় প্রকৃত গণতন্ত্র স্থাপিত হয়। 
জনপ্রতিনিধিকে আইনসভায় তার কার্যকাল পর্ণ হবার পূবে প্রত্যাবতনের নির্দেশ ' 
দেওয়া যায়। আমলার ওপর আঞ্চলিক দলীয় প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে জনগণের কর্তৃত্ব 
দ্থাপিত হয় । সব শেষে, বিচারালয়ে বিচারপাতিগণ জনতার আদালতের (People’s 
০০৪19) বিচারকের প্রগতিশীল ভুমিকা গ্রহণ করতে অবতাঁ্ণ' হন। 


১২৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


4 j 
পাঁচ্চমণী গণতন্ত্রের এবং উদারনৈতক গণতন্ত্রের সমর্থকগণ অবশ্য জনগণতন্ত্রের 
দূবরুষ্ধে নানাপ্রকার সমালোচনা করেছেন। তাঁদের মতে এই সাম্যবাদী দেশগুলিতে 
বলপ্‌ব'ক রাষ্ট্রের প্রত নাগাঁরকদবের আনুগত্য আদায় করে নেওয়া হয়। জনগণের 
পরশিম, উদার বিচারালয় ভারতের গ্রামাঞ্চলে সদ্য-প্রাতণ্ঠিত ন্যায়পঞ্চায়তগললের 
/রটপচ্ছণ গণতন্যের নেতা- মত গণতাশ্ত্িক আদর্শকে মাটির মানুষের খুব কাছাকাছ নিয়ে 
বৈ আহে বলেন যাবার জন্য হয়ত উদ্যোগা হয়ে ওঠে ॥ ‘কিন্তু চীন এবং সোবি- 
প্রকৃত গণতন্ম নেই, যেত রাশিয়ার আঁভজ্ঞতার ভিত্তিতে এই রাষ্টরগ্ীলর সমালোচকেরা 
আছে একদলশয় ' এদের প্রকৃত গণতন্ত্র বলতে নারাজ । তাঁদের মতে পশ্চিম গণ- 
একনায়কতন্ম তন্ত্র পধাজপাতিদের প্রভাব থাকলেও সেখানে জনমত স্বাধীন, 
সজাগ ও সচেতন থাকতে পারে বলে সেই সমস্ত দেশেই কেবল গণতন্ত্র স্বাধীনতা, সাম্য 
ও ন্যায়বিচারের নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম হয়। প:?জপতিগণও জনগণের বিরুদ্ধে 
যেতে পারেন না । জনগণতন্ত্র সাম্যবাদী দেশগ;লতে নামসর্ব“স্বমাত্র । বলা হয়--এই 
দেশগন্ীলতে আসলে সাম্যবাদ দলের একক নেতৃত্বে একদলীয় শাসনব্যবনদ্থা প্রচালত 
হয় এবং জনগণকে সেই শাসনতন্ত্র জোরজবরদস্তির চাপে মানতে বাধ্য করা হয়। 


॥ গণতন্ত্রের গুণবিশ্সেষণ ॥ 


বর্তমানে পৃথিবীর বিভন্ন দেশে গণতন্ত্র সংসদীয় গণতন্তরুপে প্রীতা্ঠত। 
পৃথিবগর প্রায় অর্ধাংশ সাম্যবাদের প্রভাবে আসার- ফলে চীন, 
শন ০৭, সোবিয়েত রাশিয়া, কোরিয়া, ভিয়েতনাম প্রভৃতি দেশগুলিতে 
বজায় থাকলেও গণ- এবং পুর্ব ইউরোপের পোল্যাণ্ড্‌, চেকোশ্লোভাবিয়া প্রভৃতি দেশ- 
তন্যের দোষগুণ বলতে গুলিতে অবশ্য জনগণতন্ত প্রচালত।. তবুও যখন গণতন্ত্রের 
সিন গুণসম্পর্কে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়, তখন বাস্তবিক - পক্ষে 
রা পরোক্ষ বা সংসদীয় বা প্রাতানাধমূলক গণতন্তেরই গুণগুলির 
কথাই উল্লেখ করা হয়। | 
গণতন্ত্রের বহু গুণের কথা উল্লেখ করা হয়। প্রথমতঃ, গণতন্ত্রের মূল 'ভীত্ত হল 
eS ri ব্যন্তিস্বাধীনতা ৷ নাগাঁরকগণকে নানাপ্রকার মৌলিক আঁধকার 
হাতির ও প্রদান করা হয় । এভাবে তারা তাদের ব্যন্তিত্বাবকাশের নানা 
জোর দিয়ে মন্ত পাঁরবেশ লুযোগলাভ করে। লোকে যেমন নিজের আঁধকার সম্বন্ধে সচে- 
সংঘ্টি করা হয় তন থাকে, তেমাঁন অপরের অনুরূপ আঁধকারভোগে বাধা সৃষ্টি 
করতে পারে না। ফলে গণতন্ত্র একটা স্বাধীন পাঁরবেশ গড়ে 
তোলে । এটাই হল গণতান্ত্রিক পাঁরবেশ। 
দ্বিতীয়তঃ, জন স্টুয়ার্ট মিল: প্রভাতি গণতন্ত্রের প্‌জারাগণ গণতন্ত্রকে আদর্শ 
€ে) জন পিট শাসনব্যবস্থা বলে মনে করেন। তার প্রধান কারণ-_এই সরকারের 
বাবস্থা বলেছেন, কাত দায়িত্শশলতা । মাশ্রিসভা-পরিচালিত শাসনব্যস্থায় মাশ্বিগণ 
এখানে শাসবগণ ্বৈরা' আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন। আইনসভা তাঁদের বিরুদ্ধে 
চারী হতে পারেন না অনাদ্ছাসংচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে মশ্ল্রিগণকে পদত্যাগ করতে হয় ॥ 
সুতরাং সর্বদাই গণতান্ত্রিক সরকার তার কার্যকলাপের জন্য জনগণের কাছে দায়ী 
গণতন্ত্রের গ.ণাঁবঙ্লেষণ_. ১২৯ 
রা. বি. [২]-৯ 


থাকে। এই দায়িত্বশশলতাই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবন্থাকে শাসকবর্গের স্বেচ্ছাচারতন্ত্রে 
পাঁরণত হতে দেয় না। সুতরাং গণতন্ত্রের মধ্যে স্বৈরাচারতন্ত্রের কোনও বৈশিষ্ট্য 
পাওয়া যায় না। তাই গণতন্ত্রকে জনগণের নিজেদের দ্বারা পারচালিত শাসনব্যবস্থা 
বলে আভনন্দন জানানো হয় । জনসাধারণ সার্বভৌমত্বের অধিকারী হয় ॥ এটাই ত’ 
নাগারকের কাছে রাস্ট্রক ও সামাজিক জীবনের চরম, আদর্শ পারণাত। 


তৃতীয়ত বেন্থাম্‌ ( Benthan ), জেমস: মিল ( James Mil ) প্রভাত ইংরেজ 
1হতবাদী ( Utilitarian ) দাশশীনকদের মতে, যে কোনও সরকারের উপযোগিতা 
(৩) কেবল গণভল্লই নির্ভর করে সেই সরকার কতটা পাঁরমাণে ঘোষিত উদ্দেশ্য সিদ্ধ 
বাস্তিবর্গের সার্বক করতে পারে তার ওপর । একমান্ গণতন্তই জনসাধারণের সবচেয়ে 
মদলসাধনে সচেণ্ট _ বেশগ মঙ্গল সাধনের চেষ্টা করে। সুতরাং কেবল গণতা্ত্িক 
সরকারই জনগণের স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণের চেষ্টা করতে পারে। 
(8) নাগাঁরকগণ ভাল- চতুর্থতঃ, প্রত্যেক ব্যান্তকেই গণতন্ত্রে মুখ্যভাবে বা গৌণ- 
ভাবে রাজনোতিক'শক্ষা- ভাবে শাসনকাষে অংশ গ্রহণ করতে হয়। ফলে নাগাঁরকদের 
EH ব্যান্তত্ব সবচেয়ে বেশশ বিকাশত হবার সুযোগ লাভ করে। 
নাগারকদের রাজনোতিক শিক্ষালাভ কেবল গণতন্ত্রেই সবচেয়ে সুষ্ঠুভাবে ঘটে থাকে। 
পণ্চমতঃ, গণতন্ত্রে মনে করা হয় যে রাষ্ট্র ব্যান্তর কল্যাণ সাধনের জন্য একট 
প্রয়োজনীয় গ্রাতষ্ঠান। এইভাবে গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের ওপরে ব্যান্তকে স্থান দেওয়া হয়। 
সামাজিক, অর্থনোৌতক এবং রাজনোতিক আঁধকার প্রদান করার 
এজ ফলে গণতান্ত্রিক শাসনব্যবদ্ছা নাগাঁরকদের ন্যায়ীবচার, সাম্য 
নায়'বচার, দৌন্রাত্োর " মৈত্রী এবং সৌজান্যের রাখীবদ্ধনে আবদ্ধ করে। জনগণের আদ্ছার 
পারবেশ সাষ্ট সহজ ওপর গণ্তাঁম্্ক আদর্শের কার্যকারিতা প্রধানতঃ নভ'রশীল। 
গণতন্ত্রে কোনও দল, গোষ্ঠী বা শ্রেণী তাদের সৎ্কীণ* শ্রেণীগ্ত 
স্বার্থসাঁদ্ধ করতে পারে না। গণতন্ত্র সাধারণের দ্বার্থাসাদ্ধর উদ্দেশ্যে বিয়োজিত 
একটি সর্বজনশন প্রাতচ্ঠান । 
যষ্ঠতঃ জন, স্টুপ্ার্ট মিল: গণতন্ত্রের সমর্থনে যে অকাট্য মনোবৈজ্ঞানিক য্যান্ত- 
গুলি প্রদর্শন করেছেন, সেগুলি অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, গণতন্ত্র মানুষকে 
আত্মীনভ'র, আত্মশাসিত, আত্মীব*্বাসী এবং আত্মসচেতন করে 
(৬) মিল, রাইস _ তোলে। তাই গণতন্ত্রকে [তান আত্মশিক্ষার সর্বোৎকৃষ্ট বাহন 
প্রভৃতির মত আধুনিক এ রঃ 
মনোবিজ্ঞানীদের যৃক্তি হিসেবে বর্ণনা করেছেন। লড' ব্লাইস্‌ বলেছেন যে, নাগাঁরকের 
গণতন্ম ব্যান্তকে আত্ম- চরিত্রের সাক উৎকর্ষ গণতন্ত্রের দ্বারাই সন্ভব। কারণ নাগাঁরকের 
সচেতন, আত্মশাসিত পর্ণ মন[ধ্যত্ববোধ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবদ্থাতেই ঘটে ।  আধ্যানক 
২১১4 মনস্তত্বাবদগণ মিল: ও ব্রাইসের মতের সমর্থনে আরও কতকগল 
বিকাশের সহায়ক. মনোবৈজ্ঞানিক য্ান্তর অবতারণা করেন। গণতন্ত্র নাগাঁরকদের 
কাছে অনেক ‘কিছ; প্রত্যাশা করে। নির্বাচনে অংশগ্রহণ (Politi- 
cal Participation ) তাদের দেশের নানাপ্রকার সমস্যা সম্পর্কে সজাগ করে দেয় । 
এইরকমভাবে ক্রমাগত তাদের বুদ্ধিব:ত্তির অনুশীলনের ফলে তাধ্ুর মানসিক উন্নতি 


১৩০ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


ঘটে। দেশের কাজে তাদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা বৃদ্ধি পায়। ফলে গণতন্ত্রে 
নাগাঁরকগণ দেশপ্রেমিক হয়ে ওঠেন। শুধু ভোটদানের রাজনৈতিক আঁধকারের জন্য 
নয়, সার্বক অধিকার লাভ করার ফলে নাগারকগণ নিজেদের ব্যন্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন 
হয়ে ওঠেন। সরকারকে তাঁরা নিজেদের সরকার বলে মনে করেন, সরকারের সঙ্গে তাঁদের 
আত্মীয়তাবোধ জেগে ওঠে । তাঁদের দায়িত্ববোধ এবং কর্তব্যবোধ অনেক উন্নত হয় । 
সপ্তমতঃ, গণতান্ত্ৰিক শাসনব্যবস্থা স্থায়ী শাসনব্যবন্থা । আইন ও শঞ্খলা এখানে 
যত ভালভাবে বজায় রাখা যায়, ততটা অন্য কোনও শাননব্যবন্থায় যায় না। জনগণের 
চরম অসন্তোষ ও বিক্ষোভ থেকেই বিপ্লবের জন্ম হয় । কিন্তু জনগণ জানেন যে, গণ- 
তাশ্তিক সরকার তাঁদের নিজেদেরই সরকার । তাঁরা ইচ্ছা করলে যে কোন সময়ে 
অবাঞ্ছিত সরকারের অপসারণ ঘটাতে পারেন। তাই গণতন্ত্র 
(৭) শাসক শাসিত  [বগ্লবের সম্ভাবনা থেকে, একনায়কতন্বের রন্তারন্তি থেকে মত্ত 
সম্পর্ক ভাল থাকার ও by 
শাস্তিপুণভাবে সরকার থাকে । দুনীতপরায়ণ মন্ত্রী, কুচক্লী আমলা, বেপরোয়া প্রশাসক, 
বদলের বাবস্থা থাকায় সকলেই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার শেষ পর্যন্ত জনগণের কর্তৃত্বের 
. গণতল্তে বিপ্লব, বিক্ষো- অধীন । এজন্যই গণতান্ত্ৰিক সরকারকে জনীপ্রয় সরকার বলা 
Ee কম;তাই হৃয়। জনগণ সরকারকে প্রগাঁতণগল করে তুলতে পারেন। 
সরকারও জনগণের ইচ্ছা-আনচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা বঝতে পেরে 
শনজেদের শাসননপীতিকে প্রয়োজনমত পরিবার্তত করে নিতে পারেন। তাই গণতা'ন্তরক 
সরকারে শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ, আলোচনা, আপোষ ও বোঝাপড়ার মাধ্যমে দেশের 
সমস্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হয় ॥ 
অষ্টমতঃ, আ'রস্টটলের যুক্তি স্মরণ করে গণতন্ত্রের নোতিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলতে 
‘গয়ে বার্কার গণতন্ত্রের দুটি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, কেবল 
গণতন্তেই ন্যায়, সত্য, সাম্য, মৈত্রী এবং স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা 
৬) আবস্টটলের কথার সভব। ধনী-দারদ্র, শিক্ষিত-আশাক্ষত, জ্তরীগনরুষ নির্বশেষে 
গণতন্যেই সত, ন্যায়, * গণতন্ত্ৰ সমতা প্রতিষ্ঠা করে। তা ছাড়া, মিলের কথা প্রাতধ্বানত 
সামা, মৈত ও স্বাধীন- করে [তানি বলেছেন যে, শুধ গণতন্ত্রই জনগণের চারত্র বিকাশের 
তার আদর্শ রুপারত, সহায়ক । এই দিক থেকে বিচার করলে গণতন্ত্রকে জনগণের 
উতর প্রকৃত শাসনতন্ত্র বলে বর্ণনা করা খুবই সঙ্গত। যখনই সমাজে 
অন্যায় এবং অনাচার দেখা দেয়, তখনই জনগাধারণ নিজেদের 
মনোবলের জোরেই এর বিরুদ্ধে প্রাতবাদম:খর হয়ে ওঠেন । 
নবমতঃ গণতন্ত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এর সর্বজনীনতা। গণতন্ত্রে বলা হয় 
(৯) গণভন্ সর্বজনীন, যে রাষ্ট্র সকলেরই, এটা কারুর ব্যান্তগত বা শ্রেণগত একচোঁটয়া 
অভিজ্ঞতা্ভাগ্ক  সম্পাত্ত নয়। তাই রাষ্ট্রীবজ্ঞানীগণ গণতন্ত্রকে শুধু সংখ্যা- 
শাসন (তাই গারিষ্ঠের শাসনতন্ত্র বলে বর্ণনা করে ক্ষান্ত হন না, সংখ্যালঘিষ্ঠ 
জানেন কাঁটা কোথায়, সম্প্রদায়ের স্বার্থও গণতন্ত্রে কত যথার্থ রুপে সুরক্ষিত হয়, সেই 
ব্যথা কোথায় গবষয়টির প্রতিও সকলের দষ্ট আকর্ষণ করেন । এ থেকেই বোঝা 
যায় যে, গণতন্ত্র সকল শ্রেণণরই স্বার্থ রক্ষার চেষ্টা করে। কোথায় জুতোর কাঁটা 
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পায়ে লাগে সেটা যে জুতো পায়ে দেয় কেবল সেই বোঝে । প্রত্যেক ব্যান্তর নজ নিজ 
বার্থ সম্পর্কে, নিজের সুখন্গুবিধা সম্পর্কে এই ধরনের যে প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতা থাকে । 
তারই ভিত্তিতে গণতন্ত্রে নাগারকদের সার্বিক স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। এই য্যান্তটিকে 
গণতন্ত্র সমর্থনে আভজ্ঞতাভীত্বক (11981) যণান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। 

দরশমতঃ, আরস্টটলের সংজ্ঞায় গণতন্তকে বিকৃত শাস্নব্যবদ্থারূপে ধরা হলেও 
তান গণ-সাব'ভৌমত্বের/পক্ষে যে যুক্তি দেখিয়েছেন তা প্রকৃত গণতন্ত্রের পক্ষে অকাট্য 
খা এ য্ান্ত। তানি বলেছেন যে, কোনও প্রণীতভোজে পাচকদের চেয়ে 
নর,ভেন্তাই প্রলীত- ভোস্তাগণই ভোজ্যের উৎকর্ষ তা সম্বধে যেমন সঠিকভাবে মতামত 
ভে'জের ভালমন্দের প্রকাশের আঁধকারা, ঠিক তেমনি অধিকারী কোনও গ্রানবাজনার 
বোম্ধা, জলসায় গায়ক জলসায় গায়কের চেয়ে সমঝদার শ্রোতারা । এ ক্ষেত্রে আ'রিষ্টটলায় 
ক গানের  য্যন্তর প্রধান তাৎপর্য হল এই যে, গণতাশ্ম্িক শাসনব্যবস্থায় 

$ বহজনের 
শাসনকাৰ্য চালাধার জন্য সমাজের সব শ্রেণী থেকেই জ্ঞানী- 

সমন্বয় প্রকৃত গণতল্মেই গুণীদের সমবেত প্রচেষ্টাকে সকলের 1হতসাধনে ভালভাবে 
কাজে লাগান যায়। তাই আরিস্টটল ঠিকই বলেছেন-_বহন্জনের মধ্যেই প্রজ্ঞার 
প্রকৃষ্ট প্রকাশ ঘটে (“in multitude there is wisdom” )। 

একাদশতঃ, ইতিহাসের ?নরপেক্ষ বিচারে এখনও পর্যন্ত রাজতন্ত অথবা আঁভজাত- 
তন্বের গবকজ্প শাসনব্যবদ্থা হসাবে গণতন্বের শ্রেষ্ঠত্ব তর্কাতীতভাবে প্রমাণিত । গণ- 
(১১)উন্নভচাররের জীবনের সংগঠন, পারচালন ও নিয়ন্ত্রণে এই সরকারের দক্ষতা 
নাগাঁরক গণভন্রই গড়ে এঁতহাসকগণ সকলেই একবাক্যে স্বীকার করেন । উপরন্তু রাষ্ট্রের 
তোলে; উদার উন্মনন্ত প্রীত শ্রদ্ধাবান; দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল সুনাগাঁরক সৃষ্ট একমাত্র 
গণতা্মিক পাঁরবেশের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবগ্ছাতেই সম্ভব । এজন্যই গণতন্ত্র জাতীয় 
৮২ এঁক্যের, জাতীয় উন্নাতর শ্রেষ্ঠ বক্ষা কবচ । গণতন্তে ব্যানতস্বাধীনতা 
সবসময়েই গণতান্রি$ সুরাক্ষিত থাকে, জনমত গঠনের মাধামগীলও সরকার? কর্তৃত্ব 
নাগরিক রাষ্ট্রে থেকে মনুক্ত থাকে । এই মনত পাঁরবেশই গণতন্যে শিল্প, সংসকাত, 
প্রধান সবল অর্থনগাত গ্রভীতর ব্যাপক উন্নাতসাধনে সহায়তা করে। শাস্তির 
সময়ে দেশগঠনের কাজে, যুদ্ধের সময় দেশরক্ষার কাজে জনগণের সুগভীর দেশাত্ম- 
বোধ, অপ স্বার্থ ত্যাগ, একাস্তিক নিষ্ঠা এবং অপার উৎসাহ সব সময়েই গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রকে উন্নীতর পথে, সমযাদ্ধির শীর্ষে তোলার চেষ্টা করে। 
(৯২) 'যক্ধ ধৰংসেঃ _ দবাদশতঃ) “যুদ্ধ ধ্বংসের যমদত, শাস্তি সৃষ্টির মেঘদত।” 
যদ, শান্ডি স:ষ্ট? গণতন্ত্রের সর্যাঙ্গীন মনত, দচ্ছন্দ, প্রশান্ত পরিবেশে য্যন্তি- 
এ পশহেনই স্বাধীনতা পর্ণ'ভাবে {বিকশিত হয়, ব্যান্তর সুকুমার বাত্তিগুঠল 
ববশান্ত প্রতিষ্ঠা ও বার্ধিত হয়, শাস্তির আবহাওয়ায় মানষের প্রচেষ্টা সূজনশনলতার 
সুরক্ষার একমার সহার পথে ধাবিত হয়। “অন্য দেশগুলির সঙ্গেও সম্প্কন্ণ'য়ের ক্ষেত্রে 
টিটো, জওহরলাল, ইন্দিরা গান্ধীর মত গণতান্ত্রিক নেতৃবৃন্দ “শান্তিপূর্ণ সহাবাদ্থাত 
নাত” (Peaceful Co-existence) অনুসরণ করেন । তাই গণতন্ত্র আন্তর্জাঁতক 
শান্তি ও বি্বমৈত্ণ দ্থাপনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্ট করে। 
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সব শেষে বলা ধায় যে, সম্মালত জাতিপুঞ্জের মত আঁত-আধৃনিক আন্তজাতিক 
প্রতিষ্ঠানও তার সদস্যরাষ্ট্রগলর মধ্যে সামা, আস্তঃরাষ্ট্রিক সহযোগিতা ও তাদের 
(৯৩) সাম্মালত মধ্যে পারম্পাঁরক শান্তি স্থাপনের আদর্শের ওপর গ্রাতাষ্ঠত। 
জাতপহঞ্জের মত গণতান্ত্ৰিক আদৰ্শ‘ তাই আজ শুধু রাষ্ট্রিক বা জাতীয় আদর্শ‘মান্র 
আত্তজ্গাঁতক সংস্থাও নয় । এর ব্যাপকতা আজ দেশের সীমানা ছাঁড়য়ে একে আন্তজা- 
গণতন্তকে শ্রদ্ধার তিক জীবনাদর্শে রূপান্তীরত করেছে। “সকলের তরে সকলে 
oe EEE আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তবে”-_কাঁবর এ উঠতি গণতন্যের 
তন্ম আদ্র ১ 
বিশ্বজনীন, মননসমহ্ধে আদর্শেরই সঠিক অভিব্যান্ত। রাণ্ট্রিক ক্ষেত্রে যেমন ব্যষ্টি ও 
আদর্শ, সভ্য মানুষের সমন্টির মধ্যে গণতন্ত্র একটা সমন্বয় রচনার চেষ্টা করে, এক 
কাছে অনবস্ের মত রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের ভেদাভেদ দূর করে আস্ত্্জণাঁতক 
৮4733 ক্ষেত্রেও সে একটা একতা, এক ধরনের সমতা গড়ে তোলে । গণ- 
নে তান্ত্রিক একতার মূল সন্র তাই আজ শহধু সঙ্কার্ণভাবে রাণ্ট্রক 
নয়, সচেতন, জৈবিক, আন্তজীতক। এ এক্য শাসক-শাসিতের তুচ্ছ ব্যাতহারের 
অনেক উধের্ব, একটা মননসমহদ্ধ, বিশ্বজনীন, বিপুল একর্‌পতা । মানুষ ভুল করতে 
পারে, আবার মানুষ ভুল সংশোধন করতেও সক্ষম । এভাবেই মানবসভ্যতা অগ্রসর 
হয়েছে মানুষেরই প্রচেষ্টায় । সাধারণ মানুষের চিরন্তন সততা ও সরলতার ওপর, তার 
চেষ্টা ও নিষ্ঠার ওপর এই অবিচল শ্রদ্ধাই রাষ্ট্রিক এবং আন্তজাতিক ক্ষেতে গণতান্ত্রিক 
পদ্ধতিকে পাঁথবীর সর্বন্ত সভ্য মানুষের কাছে অল্ন-বচ্ধের মত অপারহার্য করে 
তুলেছে, একে বিশ্বের অমুল্য সম্পদে পরিণত করে রেখেছে ॥ 
॥ গণতন্তের সমালোচনা! £ তার দুর্বলতা, অস্থুব্ধি, বিপদ, বিচ্যুতি ॥ 
গণতদ্বের সগৌরব জয়যাতার মাঝেও এর দুর্বলতা, অসুবিধা, বিপদ, ভ্ুটি- 
গণতল্মের সমালোচনা- “বিচাতি ইত্যাদি সম্পর্কে কিছু কিছ বিরূপ সমালোচনা শোনা 
গুলি বহু ক্ষেতে যায়। সংক্ষমভাবে বিচার করলে এই সমালোচনাগ্‌লি কিছুটা 
অতিরঞ্জিত, কোন অতিরঞ্জিত, কোনও কোনও ক্ষেত্রে এগুলি সংশোধনযোগ্য, কতক- 
“কোনটি সংশোধনযোগ গলি আবার শুধু গণতন্তের সমালোচনা নয়, যে কোনও শাসন- 
তন্যতের বিরুদ্ধেই সেগুলি প্রযোজ্য । এগ্াঁল নিয়ে একে একে আলোচনা করা যাক। 
প্রথমেই বলা যায় গণতন্ত্রের বিকাতির কথা । আরিষ্টটল: গণতন্ত্রকে উচ্ছ. গ্খল, 
গণতন্রের বিরদ্ধে অনভিজ্ঞ ও আশক্ষিত জনতার দ্বারা চালিত একটি অস্বাভাবিক 
ইলা ৯) করা" অবাঞ্ছনায় শাসন-ব্যবন্থারূপে সমালোচনা করেছেন। কার্লাইল্‌ 
মতে গণতন্য “মূ্খের  (0411519) একে খের রাজত্ব’ বলে উপহাস করেছেন। লেকি 
রাজত্ব”, মথাগুপঁতই (1.0), মেকলে (71908818 ) প্রভাত লেখকগণও এই 
এখানে বড় কথা, মাথাটা মত সমর্থন করেছেন। অনেক আধুনিক শাসনতন্ত্রীবদ মনে 
ভোট গাদন = করেন যে, আধ্বানক জটিল শাসনতম্তের পরিচালনা এবং সমা- 
ব্যবস্হা গতানুগতিক, লোচনার জন্য যে বিশেষজ্ঞতা থাকা দরকার, গণতন্তে সাধারণ 
রক্ষণশাল জনগণের কাছ থেকে তা দাবশ করা উচিত নয়। জনগণের যে 
সংযম, শ্খলাবোধ, মান্রাজ্ঞান,এবং নিরপেক্ষতা গণতন্ত্রকে একটি আদর্শ শাসন- 


গণতন্ত্রের সমালোচনা £ তার দূর্বলতা, অস্থাবধা, বিপদ, বিচাতি ১৩৩ 


ব্যবস্থা করে তুলতে পারে, বহ ক্ষেত্রেই তা পাওয়া যায় না। গণতন্ত্রে মাথাগুণাতিই 
বড় কথা, মাথাটা নয় ; গুণের চেয়ে গণনার জোর বেশী । জনগণের প্রাধান্যে গণতন্ত্র 
সাধারণ এবং নিয়স্তরের এক গতানুগতিক, রক্ষণশীল শাসনতন্দতে পাঁরণত হয় । কিন্তু 
এই যন্তিট সব সময়ে ঠিক নয়। ইংলণ্ড, মাকিন যুন্তরাষ্টু, ফ্রান্স, ভারতীয় 
প্রজাতন্দ প্রভৃতি দেশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্ররুপে উন্নত এবং সমৃদ্ধ । এদের কোন কোনটি 
অপরের তুলনায় বেশ! উন্নয়নশণল। 


দ্বিতীয়তঃ হেনাঁর মেন: গণতন্ত্রকে আস্ছির শাসনতন্ত্ররূপে দুর্বল বলে চিত 

1১৪ এগ করেছেন । ইতিহাসের পাঁরপ্রোক্ষতে মেন বলেছেন যে, জনগণের 

চলর ওপর. তমাল বশ! অনুযায়ী গণতান্ত্রিক সরকার চালিত হয়। 

৮ 

বরন্ত; ঘন ঘন মান্্- বিশেষতঃ, মাদ্নিসভাশাসত গণতন্ত্রে রাজনোতক দলাদালর ফলে 

বদলের আশংকা; ঘন দেশে চরম আদ্রতা দেখা দিতে পারে। ফ্রান্সে রাজনোতিক দলা- 

ঠা দার দাঁলর ফলে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার রদবদল সংসদীয় গণতন্ত্রকে একটা 

পক্ষে বাযবহধল (১ পের বিষয় করে তুলোছিল । ঘন ঘন নির্বাচনব্যবদ্ছা অনুষ্ঠিত 

হলে গণতন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায় । কেউ কেউ এই কারণে সংসদীয় গণতন্ত্রকে 
দারদ্র, অনগ্রসর দেশের ক্ষেত্রে একটা বিলাসিতা বলে উপহাস করেন। 


তৃতীয়তঃ, আইনসভার মধ্যে কার্যতঃ সংখ্যাগ্ারষ্ঠ দল ভোটের জোরে নিজেদের 
নিরক্কুশ স্থেচ্ছাচারকে বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই সংখ্যাধিক্যের আস্ফালনে সময় 
সময় সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের স্বার্থ ক্ষুগ হয়। লোকের দা'রদ্যু 
(৩) গণতন্ত্র সংখ্যা- 
গাঁৰষ্টের শাসন : নেতারা অজ্ঞতার লুযোগ [নিয়ে বা দলীয় সংগঠনের সুযোগ নিয়ে অনেক 
ধন, বাক্পটু, ক্পনা- সময় ধনী, বাকসর্ব স্ব, দলবাজ, কক্পনাবিলাসী, দুনরীতপরায়ণ» 
বিলাসী, ধোঁকাবাজ, ধোঁকাবাজ নেতৃবৃন্দ নির্বাচনের সময় আইনসভায় {নিজেদের বা 
টা নিজের গোষ্ঠীর স্বার্থ [সিদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে । সৎ, যোগ্য, 
বিপদ নিরপেক্ষ স্বাধীনচেতা লোকে তাঁদের মানমর্ষাদা পান না। এই 
অবন্থায় জনগণের সার্বভৌমত্ব শুধু আন: ষ্ঠাঁনক নগীতমান্র থেকে 
যায়, তার বাস্তব রূপায়ন সম্ভব হয় না। 


(8) ধিধারকগণের আইন. চতুর্থতঞ্ আইনসভায় সাধারণ জনপ্রাতাঁনাধদের গিবশেষজ্ঞতার 
প্রণয়ন সম্পর্কে বশে- অভাব থাকার ফলে আইনসভায় এক একটি বিশেষজ্ঞের দলের 
বজ্ঞতার অভাব ওপর অর্থাৎ এক একট ছোট উপসাঁমাতির ওপর আইনপ্রণয়নের 
প্রকৃত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়। 


পণ্মতঃ, রাজনৈতিক দলব্যবদ্থা গণতন্ত্রের পক্ষে অপরিহার্যয ; বিশেষতঃ, যাঁদ 
গণতন্ত্র সম্পূর্ণভাবে ইংলণ্ডের বা ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের মত সংসদীয় গণতন্ত্রের রূপ 
ধারণ করে। কিন্তু এই দলপ্রথাই আবার অনেক সময়ে গণতশ্বের চরম ত্রুটি-বিচাাতির 
হেতু হয়ে দাঁড়ায়'। তত্বগতভাবে বিচার করলে হুচ্ছন্দে বলা যায় যে, গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা 
জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত আইনসভার কাছে দায় থাকে । কিন্তু 


১৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


গণতন্ত্রে নিছক দলবাজির ফলে মন্ত্রিসভা অর্থাৎ শাসনবিভাগ সর্বেসবণ হয়ে দাঁড়ায় । 
দলীয় দ্বার্থ জাতীয় স্বার্থের চেয়ে বেশশ গুরুত্ব লাভ করে। দলের নেতাগণ 
1১৬: নিলজ্জভাবে সরকার? সুষোগন্থবিধা ভোগ করে থাকেন। ফলে 
ব্যবস্থা গণতন্যে অপার- দাতি দেখা দেয়। প্রগতিশীলতার পারবর্তে গতান:গাঁতকতা, 
হার্য হলেও অবাধ, উন্নয়নশীলতার বদলে রক্ষণশীলতা, বৈচিত্রের বদলে গডডাঁলকা 
িল‘জ দলবাঙ্জী গণতন্ত্রকে দ্ছথাণ-, স্থবির করে তোলে ॥ অথবা, এর চরম বিপরীত 
১১৭১ অবস্থা দেখা দিতে পারে। তখন জনগণের খেয়ালখুশখর ওপর 
বড়নয়, দেশ বড় = গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে॥ কিন্ত গণতন্রের বিরদ্ধে এই 

সমালোচনাটি রাজনোতক দলব্যবগ্থার বিরুদ্ধে সমালোচনা । 
রাজনৈতিক দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রকৃত ক্ষমতা আবার গণতান্তিক জনগণেরই 
হাতে। রুশো উপহাস করে বলেছেন যে ইংলণ্ডের জনগণ শুধু নির্বাচনের সময়েই 
স্বাধীনতা লাভ করে থাকেন॥ ইংরেজগণ হয়ত রুশোর ব্যাখা অনযুযায়ণ প্রত্যক্ষ 
গণসার্বভৌমত্বের অধিকারী নন। 'কিম্তু অন্ততঃ 'নর্বাচনকালে তাঁদের সার্বভৌমত্ব 
রুশো পর্যন্ত অদ্বীকার করতে পারেন নি। তবে সংসদীয় গণতন্ত্রে দলবাঁজর দরুন 
গণতন্ত্র অন্থায়ী শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়_-এরকম য্যান্ত সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করা 
যায় না। দল বড় নয়, দেশ বড় । 


ষণ্ঠতঃ, গণতন্ত্রে নাগরিকদের রুচি, বুদ্ধি প্রভৃতি নীচু স্তরের হয়ে থাকে। 
তাদেরই অবাধ রাজত্বের ফলে উন্নত মানের সংস্কাঁতি গড়ে উঠতে পারে না। মেন ও 
লেব'র মতে গণতন্ত্রে শিল্প, কলা, সাহত্য, বিজ্ঞান প্রভীতর গবেষণা এবং রুমোন্নতি 
ব্যাহত হয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সিনেমা প্রভৃতি অগাঁণত নয়মান বিকৃত-র:চির ব্যন্তির 
সন্তাষ্টর জন্য অত্যন্ত সহংল, এমন ক অশালীন পর্যায়ে নেমে যায়। সাংস্কাতক 
অবক্ষয় বা অপসংস্কাতির জন্ম হয়। এ যুগের শ্রেষ্ঠ ইংরেজ 
(৬) মেন: ও লেব'র নাট্যকার বান“র্ড: শ’ ( Bernard Shaw ) এজন্য জনপ্রিয়তার 
মতে সাধারণেয় রাঁচ ও 8 5 
জ্ঞানের ঘাট তির জন্য অর্থ করেছেন €অশালগনতা+ ( “Popularity means vulga- 
গণতন্তে অপসংগ্কাত 1”) । কিন্ত; জনগণের বিচার, বাধ প্রভতিকে এভাবে নন্দা 
দেখা দেয়; “জনপ্রিয়তা করে গণতন্ত্র অসারতা প্রমাণ করা সব সময়ে ঠিক নয়। গণতন্ত্রী 
অশাল'নতা” বোন জনসাধারণকে উ'চুমানের কোনও আর্টের বা সংস্কাতর সঙ্গে পার- 
be গত করে দেবার দায়িত্ব বুদ্ধিজীবী নেতৃব্‌ন্দেরই । লোকে কখনও 
ভাল কিছু আস্বাদন করার সুযোগ পেলে খারাপের পেছনে ছোটে না। তা না হলে 
দুনিয়াতে অসংখ্য খারাপ জানিস স্বল্পসংখ্যক ভাল জিনিসকে অর্থ নোতক, সাংস্কাতক+ 
রাজনৈতিক সমস্ত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেই পরাস্ত করে অপসারিত করে দিত। প্রেয়কে 
বাদ "দিয়ে শ্রেয়কে খখজে ‘নিয়ে মানবসভ্যতা এাঁগয়ে যেতে পারত না। 


সপ্তমতঃ, ল্যাঁপক প্রভূত সমাজতন্ত্রবাদী লেখকগণের মতে গণতন্ত্র কখনই সমাজ- 
তশ্ত ছাড়া সার্থক হয়ে উঠতে পারে না। গণতন্ত্রের তথাকাথত স্বাধীনতা, ন্যায় এবং 
সাম্যের নাতি শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগারষ্ঠ, কুচক্রী রাজনৈতিক দলের ক্ষমতার 


গণতন্যের সমালোচনা £ তার দুর্বলতা, অসুবিধা, বিপদ, বিচ: তি ১৩৫ 


শিকার হয়ে দাঁড়ায় কোনও পধাঁজবাদী ধাঁনকশ্রেণীর কর্তৃত্বে কার্যতঃ অলীক 
হয়ে দাঁড়ায়, অথবা কোনও কায়েম দ্বার্থের চক্রান্তে চরম ব্যর্থতায় পর্যযবাসত হয়। 
এই সমস্ত ক্ষেত্রেই কোনও বিশিষ্ট চক্রের বা গোষ্ঠীর স্বার্থে আইন 
(৭) ল্যাস্ক প্রমূখ এ - 
সমাজতন্মী বলেন, প্রণয়ন হয় । এর ফলে দেশের সার্বিক স্বার্থ ক্ষুগ্ন হয়। গণ 
সমাজতন্ত ছাড়া গণতন্ত তন্ত্রের বিরুদ্ধে এই সমালোচনার কিছুটা তাৎপর্য আছে । গণ- 
কারে থয তন্ের এই ধরনের সম্ভাব্য দুবলতার পারপ্রোক্ষিতে বলা যায়, 
তন্মাবরোধণী ;আধনক আজকাল কোথাও খাঁটি ব্যন্তিস্বাতন্ত্যবাদী ( Individualistic ) 
জনকল্যণকর রাষ্ট্রে গণতন্ত্র দেখা যায় না । এর বদলে ইংলণ্ড, মাঁকন 
উদ্ভবের কারণ যা্তরাস্ট্র, ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রভাত আধুঁনক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
গাল জনকল্যাণকর রাষ্ট্রের (Welfare 9191০) মতাদর্শ গ্রহণ করে ব্যান্তস্বাতন্ত্যবাদ 
এবং সমাজতন্ত্রবাদের সুফলগুলির মধ্যে সমন্বয় স্থাপনে ব্রতী হয়েছে। ফলে ব্যান্ত- 
স্বাতন্ত্যবাদের আদর্শ অন্যায় এই রাষ্ট্রগুল নানাভাবে নাগরিক অধিকার রক্ষার 
চেষ্টা করে। আবার, প্রয়োজনমত গুরত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও হস্তক্ষেপ করে 
এই রাষ্্রগ্যাল রাষ্ট্রের মঙ্গলাবধায়ক ক্ষমতাকে প্রসারিত এবং ফলগ্রস করে তোলে । 
(৮) আালয়ান: আয়ার- অষ্টমতঃ, আযিয়ান্‌ আয়ারল্যাণ্ড্‌ ( Alleyane Ireland), 
ল্যাণ্ড,প্রেস্কট, হল: প্রেস্‌কট: হল: (Prescot Hall) প্রভাত জীবনবিজ্ঞাননর আঁভ- 
১ চাও যোগ ঃ সাম্যের নীতির ওপর গুর্যত্ব আরোপ করে গণতন্ত্র 
৯১1১ জন্মগতভাবে আঁজত ( hereditary or genetic) বৈষম্যকে 
"বিরোধী বলেবিজ্ঞা- অস্বীকার করে। এই ঝোঁক অবাস্তব ও বিজ্ঞান- 
বিরুদ্ধ বিরোধী । 
নবমতঃ, অনেকে মনে করেন যে, জরুরী অবস্থায় গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র সত্বর 
সিদ্ধান্ত {নিয়ে আপতকালশন বিপর্যয় থেকে দেশকে দ্রতভাবে রক্ষা করতে পারে 
না। এর কারণ 'হসেবে বলা হয়েছে যে, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবদ্থায় সাধারণতঃ 
(৯) “অনেক সন্যাসীতে আইনসভা, মান্ত্িসভা দল'য় সভা প্রভৃতি সভাপমিতির সদস্যদের 
গাজন নচ্ট"_আইন- পরামর্শ নিয়ে সিদ্ধান্ত স্থির করা হয়। এই ফৈঠকণ চালে 
৮০ শাসনব্যবস্থা চলার ফলে তাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণে অহেতুক বিলন্ব 
বৈঠকা চালে সিদ্ধান্ত হয়! “অনেক সম্াসীতে গাজন নণ্ট” এ প্রবাদটি এই প্রসঙ্গে 
গ্রহণের ফলে জরুরী উল্লেখ করে অনেকে বলেন যে, গণতন্ত জরুরী অবস্থায় অক্ষম 
অবদ্হায় গণতন্ম শাসনব্যবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু দ:ট মহাযুদ্ধের সময়েই 
৮১৮৮1 নন ইংলণ্ড গণতাম্রিক বাবস্থা প্রচালত ছিল। অবশ্য তখন সেখানে 
ইংলশ্ডেরনাজর একদলীয়, যৌথ মন্ত্রিসভা ( Coalition Cabinet ) গ্থাপিত 
হয়। ইংলণ্ডে দ:’বার এই গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা থাকাকালীন 
তার যাদ্ধে বিজয়ী হওয়ার ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, উপয্যন্ত নেতৃত্ব থাকলে 
গ্বাভাবিক আবচ্ছা এবং জরুরী অবস্থা এই দুই ক্ষেত্রেই গণতন্ত্র শান্তশালপ এবং 
সক্ষম শাগনব্বন্থা । 


১৩৬ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


॥ গণতন্ত্রকে সফল করার উপায় ॥ 
প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে মাকিনন যন্তরাষ্ট্রের তৎকালশন রাস্ট্রপাত উদ্ররো উইলসন: 
ঘোষণা করেন যে, এই যুদ্ধে স্বৈরাচারতন্তর জামণনর পতনের ফলে গণতন্ত্রের জয় 
স্মচিত হয়। তাঁর মতে এ যুদ্ধ ছিল গণতন্ত্রকে বাঁচাবার যুদ্ধ (“a war to make 
the world safe for Democracy”) কত্ত; তারপর জামণনশতে হিটলারের 
এবং ইতালীতে মূসোলিনির নেতৃত্বে আরও সুগঠিতভাবে ন্বৈরাচারী, একনায়কতশ্বশ 
রাষ্ট্রের আবির্ভাব ঘটে । গণতন্ত্র পূনরায় একনায়কতন্বের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় ॥ 
ফলে ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূত্রপাত হয় । এ যুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কাজে আরও 
ব্যাপকভাবে বিজ্ঞানের সাহায্য নেওয়া হয়। সেজন্য এই যুদ্ধের ধ্বংসলীলা আরও 
দুটি মহাযুদ্ধেই গণ-. ভয়াবহ আকার ধারণ করে। মাঁকিন যাত্তরাষ্ট্র জাপানের ওপর 
তার একনারকতন্তুকে প্রথম আণবিক বোমা 'বিষ্ফোরণ করে। এর শোচনীয় পরিণতি 
আজ হীতহাসের পাতায় বিবৃত। অবশ্য চ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও 
মানুষের গড়ে-তোলা প্রথম মহাযুদ্ধের মত গণতন্ত্র শেষ পধন্ত জয়ণ হয়েছে। এর 
শাসনবাবদ্ছা ; দ:টি অর্থ হল যে, গণতন্ত্রের এমন একটা অন্তনণহত নৈতিক শক্তি 
মহ৷যুদ্ধ গরণতন্তকে আছে যে, যে কোনও আক্রমণের বিরুদ্ধে এর জয় অবশ্যম্ভাবগ। 
চ্যালেঞ্জ জানিয়োছল ; তা সাধারণ মানুষের, মেহনত জনতার সম্মিলিত ইচ্ছাশন্ডিকে, শুভ- 
MY bo rir oe কামনাকে মূলধন করে এই শাসনতন্ত্র কাজ করে। অগাঁণত খেটে- 
গণতন্ত্রের সাফল্য খাওয়া মানুষের বিরুদ্ধে মুষ্টিমেয়, খামখেয়াল, ক্ষমতালোভশ 
দীনর্ভর করে যৃদ্ধবাদী, একনায়কতণ্ৰী নেতার হুমাঁক গণতন্ত্রকে কখনই 
[বিপর্যস্ত করতে পারে না। দ?ট মহাযদ্ধে গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে একনায়কতন্বের চ্যালেঞ্জ 
ঘোষণার অর্থ এ নয় যে সে গণতন্ত্র পারত্যন্ত হবার ক্ষেত্র প্রস্তুত 'ছিল। -এর অর্থ হল 
আদর্শ শাসনব্যবস্থা হওয়া সত্বেও গণতন্ত্রের সাফল্য কতকগুলি প্রয়োজনীয় শর্তে'র 
ওপর নির্ভর করে। এই শর্তগ্ীল না থাকলে গণতন্ত্রকে কখনই টিকিয়ে রাখা যায় না & 
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরই. প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাম্ানী এবং ইতালীর হাতহাস 
জার্মানীতে হিটলারের আলোচনা করলেই এই দেশ দ£”টতে স্বৈরাচারী একনায়কের শাসন 
ও ইতালীতে মুসো- কেন প্রাতষ্ঠিত হয় তা বোঝা যায় । জার্মানী প্রথম মহাযুষ্ধে . 
লানর নেতু্ে গণতন্ম- পরাজিত হবার ফলে ইংলণ্ড্‌, ফ্রান্স: প্রভৃতি বিজয় রাষ্ট্রগলি 
বিরোধ ওনার রর প্রচুর ক্ষাতপ্‌রণ দাবী করে। কতকগুলি 
সেখানে প্রচালত গণ- 
তাল্রিক সংবধানকে কিস্তিতে এই ক্ষাতপযরণ দেবার ব্যবস্থা থাকলেও এই বিপুল অর্থ 
আশ্রয় করেই গড়ে ওঠে; তার পক্ষে দেওয়া সম্ভব ছিল না। অসংখ্য কম'ক্ষম জার্মান 
কারণ, সেই গণতাপ্রক পুরুষ যুদ্ধে নিহত হন। দেশব্যাপী চরম অর্থনৈতিক বপর্য'য় 
১ bs শর” দেখা দেয় । বিজয়া রাষ্ট্রগীলর চাপের ফলে জামণানীর অসহায় 
নৌতিক ও সামাঁ্ক  অবচ্ছাকে বহু জার্মান “জাতীয় অপমান" বলে মনে করেন এবং 
পারপ্রোক্ষত সেখানে এর বিরদ্ধে প্রাতশোধ নেবার ইচ্ছা পোষণ করেন। এই চরম 
তখন ছিল না দুদিনে হিটলার জার্মানদের দেশপ্রেমের ওপর আঘাত করে 


জাতির একোর স্বার্থে তাঁর নেতৃত্বে তাঁদের সংগঠিত হবার আহবান জানালেন । জার্মান 
গণতন্ত্রকে সফল করার উপায় ১৩৭ 


জাতির জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের তত্ব তাঁকে ও তাঁর স্বজাতিদের বিশ্বব্যাপী আধিপত্য 
বিস্তারের জন্য উৎসাহিত ঝরে তুলল। জার্মানীতে এক নতুন জাগরণের চিহ্ছ দেখা 
দল, যাঁদও সে জাগরণ এক অসুস্থ জাতির নেন্র-উম্মলীনমান্র। ইতালীর ক্ষেত্রেও তাই 
হয়েছিল। মহাষুদ্ধে জয়ী হলেও দেশের যুদ্ধোত্তর বেকারত্ব, দারিপ্রা, জনসংখ্যাব্‌দ্ধি 
প্রভৃতি অর্থ নোতিক সঙ্কটের ফলে ইতালীর যুবকদের মুসোলনী নতুন এক এঁক্যের 
সন্ধান দিলেন । অর্থনোঁতক সংকট এড়াবার জন্য ইতালীকে হতে হল সাম্রাজ্যবাদী ৷ 
আদ্রয্নাতিক উপকূলে, আফ্রিকার আঁবাসানয়ায় তাকে উপানবেশ স্থাপনে বাধ্য হতে 
হল। সেই সময়ে জার্মানী এবং ইতালী এই দুই দেশেই গণতান্ত্রিক কাঠামোরুপে 
একটা সংবিধান চাল; ছিল । দন্ত; গণতন্ত্রকে সফল করার মত রাজনোঁতক, অর্থ নৈ।তক 
ও সামাজিক পারপ্রেক্ষিত সেই কাঠামোকে {নিরাপদে কার্যকর করে তুলতে দেয় নি। 
জন, স্টুয়ার্ট মিল: গণতন্ত্রকে সফল করে তোলার জন্য তিনাঁট বিষয়ের ওপর 
গুরুত্ব আরোপ করেছেন_(ক) সংলপ্ট রাষ্ট্রের নাগাঁরকগণ যেন গণতন্ত্রে আগ্রহী 
রি LATTA সেই গণতান্ত্রিক শাসন পাঁরচালনার জন্য যেন 
শর্ত (১) জন্স্টরর্ট- যথোপযন্ত ক্ষমতা অর্জন করতে চেষ্টা করে: (খ) তারা যেন 
*মল্‌ শর্ত আরোপ . নিজেদের গণতান্তক স্বাধীনতা [বিপন্ন হলে তা রক্ষার জন্য 
করেছেন--জনগণের সংগ্রাম করতে প্রস্তুত থাকে; (গ) তাদের নাগাঁরক কর্তব্যগ্রীল 
আগ্রহ, প্রয়োজনমত . সম্বন্ধে তারা যেন অবাহত থাকে এবং সেই কর্তব্যগন্ীল পালন 
মারব করে উদাসীন না হয় । মিলের পক্ষে এই গতনটি 1বষয়ের 
ও দায়িত্ব সম্ৰন্ধে ওপর গুরুত্ব আরোপ করার আসল তাৎপর্য হল এই যে, গণ- 
সচেতনতা £ চাই গণ- তন্্রকে সফল করে. তুলতে হলে চাই গণতান্ত্রিক নাগারক। 
তাঁন্মুক নাগারক সুনাগারক না থাকলে কখনই গণতন্ত্র গড়ে উঠতে পারে না। 
সুনাগারকের গুণ অনেক। তাকে পরমতসাঁহষ্ণু হতে হবে, অন্য 
নাগারকদের সুবিধা সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে, দরকারমত আপোষ এবং বোঝা- 
পড়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে, এক কথায় দেশের এবং জনগণের সাক স্বার্থ এবং 
কল্যাণ সম্পর্কে অবাঁহত হতে হবে। 
(২) চাই গণতান্ত্রিক দ্বিতীয়তঃ, গণতন্তকে সফল করে তোলার জন্য চাই গণ- 
I গণতাল্রিক তান্ত্ৰিক পারবেশ এবং ঞঁতিহ্য । এ গুলিকে কেন্দ্র করে পাঁরবেশ 
গড়ে ওঠে এমন কতকগুল ঘটনার ওপর রাষ্ট্রের সজাগ দ:ষ্টি 
দিতে হবে। 'বিচারালয়ের নিরপেক্ষতা রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন । 
তৃতায়তঃ, প্রকৃতভাবে অর্থ নোতিক সাম্য প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন। অর্থনোতিক সাম্য 
প্রকৃতভাবে প্রাতণ্ঠা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের । গণতান্ত্রক সমাজে উৎপাদন সুসমভাবে 
বণ্টিত হওয়া প্রয়োজন । উৎপাদনের চেয়ে তাই বণ্টন-ব্যবস্থার ওপর গণতান্ত্রিক 
রাষ্্রীবজ্ঞানধগণ বেশ জোর দেন। উৎপাদন ব্যবস্থা উন্নত হলেও যাঁদ মুষ্টিমেয় 
শ্ৰেণী সেই উৎপাদনের ফল আত্মসাৎ করে, তাহলে গণতন্ত্রের 
সাম্য এবং ন্যায়বিচারের নগাঁত কার্য'কর হতে পারে না। এই 
কারণে আধুনিক উদারপন্হী গণতন্বরগুলি নিজেদের. জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররুপে গড়ে 


(৩) অর্থ নৈতিক সাম্য 


১৩৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


তুলতে চেষ্টা করে এবং ব্যান্তপ্বাতন্ত্যবাদণ অবাধ ধনতশ্তের সংস্কার সাধন করে অনেক 
ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেতে, রাষ্ট্রী়করণের নগতি অনুসরণ করে চলে । 
আজকাল তাই গণতান্ত্ৰিক দেশগুলির আঁধকাংশেরই সমাজতন্ত্রের কিছ: কিছ; সুফল 
শাসনতন্দে অন্তভু‘্ড করার প্রাত ঝোঁক দেখা যায়। 

চতুর্থতঃ গণতান্ত্রিক পরিবেশ রচনার আরেকটি প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র হল জনমত 
তি গঠনের মাধামগুলির গণতান্ত্রিকবীকরণ | ইংলশ্ডের সর্ধপ্রধান 
মাধামগলির গণ- বেতারকেন্দ্রু বি. বি. সি. র (8. 8. 0. বা British Broadcast- 
তাপ্রিকীকরণ চাইঃ ing Corporation ) ওপর সরকারের কোন কর্তৃত্ব নেই। 
ইংলগ্ডের বিবি সির এটি সম্পূর্ণভাবে একট স্বায়ত্তচাঁলত প্রচারকেন্দ্র। অনেক 
নজির দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রচালিত থাকলেও সেখানে সংবাদ- 
পন্নগঠীল বড় ব্যবসায়শদের একচেটিয়া কর্তৃত্থে পরিচালিত হয় এবং সেগুলি 
তাদেরই ব্যান্তগত সম্পাত্ত হয়ে দাঁড়ায় । 


পণ্মতঞ& কোনও কোনও দেশে আবার গণতান্ত্রিক কাঠামোর পেছনে এবং সাম্য, 

ন্যায়বিচার প্রভৃতি গালভরা বুলি ধ্বনিত হলেও সেখানে একদলীয় শাসনব্যবন্থা 

প্রচলিত থাকে। এগুলি আপাত-গণতন্ত্র বা ছদ্ম-গণতন্ত্র বা 

রঃ জঙ্গী হম প্রচ্ছন-গণতন্ত্র ( Pseudo-Democracy )। এখানে বহু রাজ- 

আপাত-গণতন্তন 

সম্পর্কে সাবধানতা নৈতিক দলের চিন্তাধারার এবং ভাবনা বৈচিত্রের সুযোগসুবিধা 

দরকার থেকে সকলে বাঁণ্চত হয । সব কিছুই একম:খিতার ছাঁচে ঢালা হয়ে 

দাঁড়ায়। কোন কোন দেশে গণতন্ত্রের মুখোশের আড়ালে সাম- 

রক কর্তৃত্বের মুখ লুকিয়ে থাকে । এ দেশগুল কিন্ত; প্রকৃতপক্ষে গণতান্ত্রিক 
দেশ নয়, এগুলি জঙ্গী রাষ্ট্র ছাড়া আর কিছুই নয়। 


ষণ্ঠতঃ, গণতন্ত্র সকলের শাসনতন্ত্র । তাই এখানে সংখ্যা” 
১৯৮ সাল গারষ্ঠের প্রাত বিশেষ দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সংখ্যালাঘষ্ঠ 
নিভ'রশীল হতে হবে; সম্প্রদায়গ্জীলর আনুগত্য, শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা না পেলে সংখ্যা- 
উগ্ন গরিণ্ঠদের আঁধ- গারষ্ঠদের আধিপত্য স্থাপন বালির বাঁধ রচনার মতই ৷ 
পত৷ বালির বাধ রচনা; আবার সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়েও কতকগুলি কর্তব্য আছে। 
অজ্ঞ লাঘণ্ঠদের 
সঙ্কপর্ণতা জাতীয়. তারা যেন তাদের সঙ্কার্ণ‘ স্বার্থ সম্পকেই বেশী সচেতন হয়ে 
স্বার্থের বিরোধী সমগ্র জাতির স্বাথের প্রত অজ্ঞতা বা গুঁদাসান্য প্রকাশ না করে। 
এরকম ঝোঁক সংখ্যালঘিণ্ঠ চিন্তাধারাই সৃষ্টি করে। 
সপ্তমতঃ, গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগুলির মুখ্য ভুমিকা নির্দেশত। উন্নত এবং 
(৭) সরকারী ও বিরোধী সুন্দর রাজনৈতিক দলব্যবন্থা না থাকলে সংসদীয় গণতন্ত্র কখনই 
৮১৭৪ দেশপ্রেমিক, সফল হতে পারে না। দলের নেতাদের দেশপ্রেম, বিবেক এবং 
েকবান,, শযায়বোধ- ন্যায়বোধকে 'ভীত্ত করে কাজ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। 
8৮০৯৭ সংসদণয় গণতন্দ্ের ব্যবস্থাটিকে যাঁদ দলীয় নেতাগণ ?নজেদের 
সহযোগ হতেহবে ক্ষমতার লড়াইয়ের “স্টেডিয়াম” বলে কঙ্পনা করেন, তাহলে 
রাজনৈতিক দলগুলি বিপন্ন ত হবেই, দেশের স্বার্থ এবং নাগাঁরক দ্বার্থও বাগত হরে। 


গণতন্ত্রকে সফল করার উপায় ১৩৯, 


প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধী দলের নেতার সম্পর্ক অত্যন্ত সংগঠনম.লক ও সহযোগতা- 
পর্ণ হওয়া দরকার । দ:’পক্ষকেই রাজনৈতিক '্থাতদ্ছাপকতার ধর্ম মেনে চলতে হবে । 
কারণ গণতান্ত্রিক রাজনশীত এমন একটা অদ্ভুত খেলা, যেখানে দ:’পক্ষকেই কিছ; 
কিছ ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, কোন পক্ষকেই আনমনয় মনোভাব নিয়ে থাকলে চলে 
না। দুপক্ষকেই সংযমী, পরমতগাহফু হতে হবে । 
অণ্টমতঃ, গণতান্ত্রিক সাফল্য নির্ভার করে নাগাঁরকদের রাজনৈতিক শিক্ষার মানের 
ওপর । আ্রিষ্টটল: প্রাচীনকালে এই কথাটির ওপর জোর দেন। জন: স্টুয়াট্‌ মিল: 
একাদকে যেমন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাঁধকারের দাবী সমর্থন করেছেন, অপরাঁদকে 
আবার নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক 'শক্ষাবস্তারের আভযান চালাবার জন্য গণতান্ত্রিক 
রাষ্ট্রের নেতাদের উপদেশ 'দিয়েছেন। [তান বলেছেন যে, গণভোটের ব্যাপক 
প্রসার-সাধনের পর্বে ব্যাপক গণ্াশক্ষা বিস্তার অবশ্য প্রয়োজন ( চি, 
f teaching must precede universal enfranchisement”) 
eas ld _ বর্তমানে ডাঁকনসন: ( G. Lewis Dickinson) এবং মাইকেল: 
উন্নত থাকা চাই £াঁমল্‌ ওক্‌শেট: (Michael Oakeshott ) গণতান্ত্রক শাননব্যবদ্থায় 
লিউইস ডাঁকনেন, রাজনোতক শিক্ষাবস্তারের ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে- 
১ _ ছেন। এই উদ্দেশ্যেই আধবীনককালে ইউনেস্কো পাথবীর 
ba ব্যাপক ' বাভিন্ন দেশের আধবাসীদের দারিদ্রের সমতুল্য নিরক্ষতার যে 
উদ্যোগ আঁভশাপ অত্যন্ত অসহায় এবং বিপন্ন করে রেখেছে, তা থেকে 
মুক্তি দেবার জন্য আন্তজাতিক ভাত্ততে ব্যাপক গণাশক্ষা িদ্তা- 
রের প্রকল্প গ্রহণ করেছে। বেতার, তথ্যাচন্র, দুরদর্শন প্রভাত শ্রাব্য এবং দশ্য 
মাধ্যমে (adi০-Viu৪৭l 81৫5) গণাশক্ষাদানের আধ্াীনক বৈজ্ঞানক পদ্ধাতগদাল 
ব্যাপকভাবে ব্যবহারের চেষ্টা করা হচ্ছে। অন্ধ এবং বয়স্ক 'নরক্ষর ব্যান্তদের মধ্যে 
গণাশক্ষা বিস্তারের জন্য যথোপথন্ত পাঠাক্রম, পাঠ্যপ:স্তক এবং পাঠ্যপদ্ধাতর ওপর 
-গবেষণা চালান হচ্ছে এবং সেগ্াল কার্যকর করারও চেষ্টা করা হচ্ছে। 
নবমতঃ, বিশেষজ্ঞ, সং এবং দক্ষ প্রশাসন ছাড়া গণতন্ত্রকে সফল করে তোলা যায় 
না। জেমস বান্হামং (James Burnham) তাই উপদেশ দিয়েছেন যে, গণ" 
তাম্মিক প্রশাসনকে দক্ষ এবং তৎপর করতে হলে প্রশাসনিক কমশদের মধ্যে সম্পর্ণ 
নতুন ধরণের নেতৃত্ব দেওয়া দরকার। এই নেতৃত্ব ঠিকভাবে নতুন সমাজকে ও নতুন 
TCO গণতা'্্ব্িক প্রশাসানক ব্যবস্থাকে পারচালনা করবে । তাঁর মতে 
EU oro TS আইনকানুন এবং সাধারণ 'বাঁধব্যবদ্থার উপযাস্ত 
গত বিপ্লব” চান; চাই পনর্বি'ন্যাসই হল নতুন গণতান্ত্রিক প্রশাসনিক ব্যবস্থায় “নেতৃত্ব- 
সং, দক্ষ, বিশেষজ্ঞ, গত বিপ্লবের” (“Managerial Revolution”) মুল উদ্দেশ্য । 
নিরপেক্ষ আমলাতন্ঘ গণতাশ্তিক ব্যবস্থায় আমলাতন্তয হল সংসদীয় শাসনব্যবস্থার 
নিয়ন্ত্রণাধীন । এই ব্যবস্থায় দলগত সংখ্যাগারঘ্ঠতার ভিত্তিতে 
মন্ত্রিসভার রদযদল ঘটে । কিন্তু আমলাতম্ত্রকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে প্রশাসানিক 
ব্যবস্থা পারচালনা করার জন্য প্রচ্তৃত হতে হবে। 


১৪০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


দশমতঃ, গণতন্বের সাফল্য নির্ভ'র করে দলীয় নেতৃত্বের ওপর । যে দলই মাম্ত্রসভা 
গঠন করুক না কেন, দেশের স্বার্থ সম্পকে? নাগারকদের হিতাহিত সম্পকে? পারি- 
কাল্পত শাসননগাতর সপ্ভাব্য প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আমলাদের উচিত মন্ত্রীদের সতর্ক 
করে দেওয়া এবং ?বভাগীয় সমস্ত নাথপত্রের ধারাবাহিকতার পারপ্রোক্ষতে শাসনতন্ত্র 
পরিচ্ছন্নতা এবং নিরপেক্ষতার আদর্শ‘ চ্ছাপন করা। গান্তিদেরও 
(১০) সং, দক্ষ, দেশ-. উাঁচিত, আমলাদের প্রগাঁতশগল, সৎ, দক্ষ কমশরুপে প্রকাশ করতে 
প্রোমক দলীর নেতৃত্ব 
এবং মন্ত ও আমলার দেওয়া । আজকাল অনেক সংসদীয় গণতন্তে মান্ত্রদের কারুর 
মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা কারুর বিরুদ্ধে দুনগাতর আভযোগ আনা হয়। জাপানের 
দরকার প্রান্তন মুখ্যমন্ত্রী সম্প্রাত এই অভিযোগে গ্রেপ্তার হয়েছেন, কিন্তু 
তান তাঁর বিরুদ্ধে আনগত আঁভযোগের সবটাই তাঁর অধানদ্ছ 
প্রশাসনাবভাগের কমণদের ওপর চাপাবার চেষ্টা করেছেন। “এক হাতে তালি বাজে 
না” এই  প্রবাদ্দাট স্মরণ করে অনেকেই এসব ক্ষেত্রে মনে করেন যে, আমলাতন্ত্রও 
দুনর্শীতপরায়ণ। সম্ভাব্য অন্তদ্ণলীয় কোন্দলে যেন আমলাতন্ত্র নিজেদের জড়িয়ে না 
ফেলেন। 


একাদশতঃ, গণতন্ত্রকে সফল করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে দরকার গণতান্ত্রিক মূলাযোধ । 
এই মূল্যবোধ গড়ে ওঠে জনগণের আত্মসংযম, দেশপ্রেম, পরমসাহফুণতা ইত্যাদি চারি- 
ব্রিক গুণের ওপর । দলীয় নেতাগণ বিরোধী নেতাদের মতামতকে গ্রাহ্য ধলে মনে 
করেন না। ইংলণ্ডে সংসদীয় গণতন্তের প্রধান স্তম্ভ হল সংগঠনমলক, দায়িত্বশীল, 
দেশপ্রেমিক বিরোধীদল (Her Majesty's Opposition) । নাগারকদের মধ্যে প্রকৃত 
দেশপ্রেম সঞ্ডারত করার জন্য বাল্যকাল থেকেই মাতাপিতা, শিক্ষক প্রভীতকে তৎপর 
(১১) চাই গণতান্িক হতে হবে। কেউ কেউ বলেন যে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 
মূল্যবোধ, সংযম, দেশ- যখন ব্যান্তবর্গের মধ্যে মৌল মতবিরোধ দেখা দেয় না, তখনই 
মু ভন হত, প্রত্যেকে পরমতসাহফু হয়ে উঠতে পারে। বিল্তু অর্থনৈতিক সাম্য 
শালা, দেশপ্রোমক থাকলেও ব্যন্তিবর্গের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা অনেক সময় স্বাভাবিক 
বিরোধী দল বা বা!ঞ্ছত হতে পারে। এ প্রসঙ্গে চীনা সমাজতন্ত্র নেতা মাও 
সে-তুঙের (M৭০ 15০-7008) কথাটি স্মরণযোগ্য--কাননে এক সহস্র ফুল ফুটে উঠলেই 
যেমন সৌন্দর্য সৃষ্টি হয় (“If thousand flowers bloom”), সাম্যবাদী, সমাজেরও 
সেভাবে সুন্দর হয়ে ওঠা উচিত । 


দ্বাদশতঃ, কোন কোন রাজনীতিবিদ: মনে করেন যে, লিখিত সংবিধান, স্থানখয় 
স্বায়ত্বশাসনব্যবদ্ছা ও অন্যান্য ব্যবস্থার মাধ্যমে rd ববিকেন্দ্রীকয্ণ ( Decentra- 
lisation of Power), স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারালয়, নাগারক- 
(১২) ক্ষমতার কনা দের নানাপ্রকার মৌলিক অধিকার সম্প্দান ও সুরক্ষার ব্যবস্থা 
প্রভৃতি কতকগুলি সাংবিধানিক বাবস্থার মধ্য দিয়ে গণতন্তের 

সাফল্য সুনিশ্চিত হয়। 


গণতন্তকে সফল করার উপায় ১৪৯ 


রয়োদশতঃ, আতি-আধ্মনিক যুগের রাজনৈতিক সমাজতন্বাবদ্গণ জুমপেটারের 
{ Schumpeter ) একটি প্রস্তাব বিশেষভাবে সমর্থন করেন। প্রস্তাবাটি হল গণ- 
১০) সমূপেটারের  তণ্তকে সফল, সচল, রাখার জন্য সণ; ্যায়নিছ্ঠ, যযন্তিবাদ', 
ok 4 ৯, বিবেকবোধযুন্ত রাজনৈতিক নেতৃত্বের (Political Leadarship) 
সম্পন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যবন্থা রাখা । এ ক্ষেত্রে ব্যাপক শক্ষাবিদ্তারের ব্যবন্থা 
নেতৃত্ব খব গবনুতবপূর্ণ থাকা উাঁচত। রাজনৈতিক দলের নেতাগণ, ব:দ্ধিজ'ব’ সম্প্রদায়, 
শিক্ষিত জনগণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংদ্থা--সকলেরই নিজ নিজ 

ভ্‌মিকা রয়েছে। 


চতুদশতঃ, ল্যাস্কি প্রমঃখ সমাজতন্ত্রবাদী রাজনপাতাবদ্‌গণ মনে করেন যে, গণ- 
তন্দরকে সফল করতে হলে শুধু রাজনোতিক বা সামাজক ব্যবস্হার দিকে নজর দিলে 
« চলবে না। গণতন্ত্রের সাফল্য প্রধানতঃ নিভ'র করে অর্থনৈতিক 
(১৪) লাকি প্রচ্তাব করতে সাম্য ও ন্যায়াবচার প্রাতষ্ঠার ওপর। তাই সমাজতন্ভরবাদণ- 
গণতজ্ঘ ও সমাজতন্মের 

সমন্বয় চাই গণ মনে করেন যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অবাধ ব্যন্তিগত মালিকানার 
জবরদস্তী শোষণ থেকে জনগণকে মস্ত করা দরকার । অর্থাৎ 

গণতন্ত্রকে সফল করে তুলতে হলে তাকে সমাজতাম্তক গণতন্ত্রে ( Socialist De- 
mocracy ) রূপান্তারত করতে হবে। 
কোনও শাসনব্যবদ্থাই একেবারে ভরুটিবিহণীন, নিখুত হতে পারে না। শাসনতন্য 
মানুষের জন্য মানুষেরই সৃষ্টি । সুতরাং মানুষের ব্যান্তগত চারত্রের দোষন্ৰ:টির 
যথাযোগা প্রতিফলন ঘটে শাসনতন্দ্ের ওপর । গণতন্ত্রের ক্ষেত্রেও তাই । সুইজারল্যাণ্ডে 
যে পাঁরবেশে গণতন্ত্র সফল হয়ছে, সেই পাঁরবেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আশা করা 
অন্যায় । ইংলণ্ডের ?নয়মতাশ্মিক রাজতন্তে গণতন্তের নপীতগলি যেভাবে সফল হয়ে 
এসেছে, ভারতীয় প্রজাতন্তে গণতান্ত্রিক নাতিগুলির প্রয়োগের ক্ষেত্রে সেই ধরনের 
সাফল্য আশা করা বৃথা । শাসনতন্ঘের এই আপোঁক্ষকতাবাদ ( Theory of Relati- 
vity of Government) প্রাচীন যুগে আরষ্টটল- এবং আধ্দনিক যুগে জন: স্টুয়াটং 
মিল্‌ আন্তারকভাবে সমর্থন করেছেন। এই নীতির তাৎপযই হল সমাজ এবং মানুষের 
ক্ৰমিক পারধতনিশীলতার ফলে তাদের নিয়ে রাম্ট্রীবজ্ঞানের তাত্বিক এবং ব্যবহারিক 
উপসংহার £ সব সরকার ক্ে্রগলির গতিশীলতা । গাঁতশগলতা ক্ষেত্রবিশেষে অধোগমনের 
আপোক্ষিক : পাঁরবেশের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে, সময়বিশেষে প্রগতিশশলতার পারীস্থিতি 
তারতম্য অনুসারে রচনা করে থাকে। কিন্তু একথা ঠিক, চলমান ব্যান্তজশবনের ও 
পরাঁ্ষা নির'ক্ষা-  সমাজজ'বনের জটিল সমস্যাগলির সমাধান না ঝরতে পারলে 
সমীক্ষা গণতদ্বকে : গণ্তশ্ের সাফল্য কামনা করা বৃথা । এতহাসিক, সামাজিক, 
ued took রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের তারতমোর জন্য বিভিন্ন 
হাকৰে ' দেশে নানা সময়ে অনেক রকম ব্যযন্থা গ্রহণ করতে হয়। কিন্ত 
পরাক্ষা-নিরাক্ষা-সমণক্ষার ফলে রাজনৈতিক এবং শাসনতাশ্যিক 

আপেক্ষিকতাবাদের একটি প্রধান মূল্যবান সূত্র হুল যে, নির্দিষ্ট কতকগুলি শর্ঘ- 
সাপেক্ষে গনতদ্তই হল আদর্শ শাসনব্যবন্থা । “অবমানিত গণতন্য, তোমায় ভালবাসি” 


১৪২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(“Oh disrespectable democracy ! I love ১০৬৮)__এডওয়ার্ড কাপেন্টারের 
( Edward Carpenter ) এই উীন্তীট চিরদ্মরণণয়। | 


জাতে গণতন্ত্রের সাফল্যের শর্ত গুলি কতদুর কার্যকর ?॥ 


গহাঁথবীর সকলেই পৃথিবীর সকলেই গভগর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করেন যে, 
কার করেন যে. ভারত এশিয়ার তথা পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্। সবচেয়ে বৃহৎ 
ভারত এশিয়ার, তথা সংখ্যক নিত্বণচক ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের বিভিন্ন নির্বাচনগৃলিতে 
বিশ্বের বৃহত্তম গণ- অংশ গ্রহণ করে থাকেন। ভারতীয় সংবিধান নাগাঁরকদের 
জল্ত যেখানে নির্বাচন নানাপ্রকার মৌলিক আঁধকার প্রদান করেছে। বিচারালয় স্বাধীন 
নাগারক অধিকার, . ও [নিরপেক্ষভাবে 'িচারব্যবদ্থা পাঁরচালনা করে। বহয্দলীয় 
} ব্যবস্থা ( plural-party system ) এখানে প্রচলত থাকার ফলে 

কেন্দ্র-বিরোধ' দল- # 
গুলির সরকার গঠনের কেন্দ্রে কংগ্রেসী ও অন্যান্য বহু রাষ্ট্রে অনেক অকংগ্রেসণ 
আঁধকার স্বীকৃত মন্ত্রিসভা কার্থকর। সকলেই খোলাখুলি বিপক্ষের বা প্রুতি- 
পক্ষের সমালোচনা করতে পারে । এই সমন্ত যুন্তির দ্বারা বলা 

যায় যে, ভারতে গণতন্ত্র অগ্রগামশী। 


বস্তু অনেকের মতে কিন্ত; অনেক সমালোচকের মতে ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের 

ভারতেগণতণ্তের শর্ত“গুলি বহু ক্ষেত্রে যথেষ্ট কার্যকর নয়। তাঁদের যুক্ত হল, 

সাফল্যের শর্তগল প্রথমতঃ, নাগারিকগণের আর্জত রাজনৈতিক ও সামাজিক আঁধকার- 
সব ক্ষেতে কাৰ্যকঃ গুলি দেশবাসীদের মধ্যে চরম অর্থনোঁতক বৈষম্যের জন্য প্রকৃত 

৮2৪৯৯ অর্থে কার্ধকর নয়। এ কথা সত্য যে, ভারতণয় সংবিধানের 

গঠনের প্রাপ্তি প্রস্তাবনায় ( Preamble ) ভারতকে একটি “সমাজতন্ত্র প্রজা- 

থাকা সত্বেও সিশ্র তন্ত্র” বলে বর্ণনা করা হয়েছে । কিন্ত; মিশ্র অর্থনৈতিক ব্যবস্থার 

অর্থনীতর সীমা-. (Mixed Economy) দরুন সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগ 

কতা এখানে পাশাপাশি সক্রিয় । অনেকের মতে, বেসরকারী উদ্যোগ 

ভারতে ভালভাবে জনস্বার্থে এখনও নিয়শ্যিত করা হয় {ন । এই অভিযোগ শুধু. 
কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষেত্রেই প্রয়োজ্য নয়, পশ্চিম বঙ্গ ও ত্রিপুরায় সমাজতন্তী বাম- 

ফণ্ট: সরকারের বিরুদ্ধেও প্রযোজা। 


দ্বিতীয়তঃ, ইংলণ্ডে গণতন্ত্রের ক্মাবকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করলে জানা যায় 
যে, সেখানে সামস্ততশ্তের (0০891191) এবং আঁভজাততম্ের 

hag tke নেতৃত্বে ও ব:দ্ধিজাবা ও মধ্যাবত্ত সম্প্রদায়ের সহযোগিতায় ক্রমশঃ 
সংগঠনমলেক বিয়োধাঁ গণতন্ত্রের স্‌চনা ঘটে। পরবতর্কালে শিল্প বিপ্লবের 
দলবাবন্থা আহে,  ( Industrial Revolution ) পর ধনতন্তের উন্নাত ঘটলে 
ভারতে নেই ভোটাধিকার সপ্প্রসারণের মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রকে উদ্ারপম্ছণী ও 
সধল রাখার ব্যবস্থা হয়। সরকারী দল ও ‘বিরোধী দল 

( Opposition Party ) এই দ্বিদলীয় শাসনব্যবন্থাও ( Two Party System ) 


ভারতে গণতন্ত্রের সাফলোর শর্তগৃুলি কতদূর কার্যকর ১৪৩ 


ইংলণ্ডের গণতন্ত্রকে অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সব দিক 


থেকে গাঁতশীল রাখতে সাহায্য করেছে। 

(৩) ব্যাপক মির- তৃতীয়তঃ ভারতীয় জনগণের একটা বিরাট অংশ, বিশেষতঃ, 
ক্ষরতার ফলে জনগণ .. গ্রামীন জনগণ নিরক্ষর । শিক্ষার অভাবে তারা নানাপ্রকার 
কার, কুপ্রথার  অন্ঞতা, কুসংগ্কার, কুপ্রথা ইত্যাদির শিকার হয়। : বহু সমাজ- 
শিকার... সমণক্ষক, সমাজসেবকের এ ব্যয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। ফলে 
জনগণকে চিরাচাঁরত বা গতানুগতিক কাঠামো থেকে মুক্ত করে নতুন, প্রগাঁতশল, 
সংস্কারমন্ত সমাজে উন্নত করে তোলা কঠিন। 


(6) সুযোগা বালষ্ঠ চতুর্থতঃ, ভারতীয় গণতন্ত্রে সুযোগ্য, বলিষ্ঠ নেতৃত্বের 
৮৯১৯৫ একান্ত অভাব। শিক্ষিত সম্প্রদায় প:থগত বিদ্যার জোরে সমাজে 
বিদ্যা গাথগত, বুণ্ি- প্রাতষ্ঠিত। দরিদ্র, নিরক্ষর, নিরন্ন গ্রামবাসীদের ব্যথাবেদনার 
ছখবাঁরা বেশীর ভাগ কাহিনী তাঁরা শোনেন না, শুনলেও নিক্িয় থাকেন। বৃদ্ধি- 
সৃবিধাবাদ’ জাব শ্রেণী বেশীর ভাগ সময়েই সুবিধাবাদী নশীত গ্রহণ করে 
চলেন, যখন যে শাসক দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তাদের তুদ্ট করে চলার চেষ্টা 
করেন। 


 পরঞ্চমতঃ, ভারতীয় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগীল উপযন্ত নেতৃত্ব দিতে 
শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ । রাজনৈতিক দলগুলির কমশীদের কাছে 
১৬০ সি দেশের চেয়ে দল বড়। মুখে “জাতাঁয় সংহতি” “প্রগতি” 
বর্থতা, গোষ্ঠাগত ইত্যাদির কথা বললেও তাঁরা দলীয় বা উপদলীয় গ্থার্থকেই 
অনতরথনদ+ দ্বাব: নিলজ্জভাবে ও বেপরোয়াভাবে চাঁরতার্থ করার চেষ্টা করেন। 
রোধ কথাবার্তা ভারতে বিরোধী দলগুলির শোচনীয় ব্যর্থতার দরুণ কেন্দ্রে ও 
২ অঙ্গরাজ্যে শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে স্বৈরাচারী মনোভাব গড়ে 
ওঠার ঝোঁক দেখা যায়। ভারতের রাজনৈতিক দলগীলর মধ্যে তাঁর গোষ্ঠীগত 
অন্তদ্বদ্দ্ ও স্বাবরোধিতার লক্ষণগুিও প্রকট । যেমন, মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা 
বললেও নির্বাচনের মুখে বাইরে থেকে বিশেষ সম্প্রদায়ের নেতাদের এনে তাঁদের 
মারফত ভোট আদায়ের চেষ্টা হয়। স্মরণীয় যে, ইংলগ্ডে সংসদীয় গণতন্ সফল 
হবার পিছনে রয়েছে শান্তিশালী, দেশপ্রেম, সংগঠনমমূলক কমসচধিতে বিশ্বাসী 
বিরোধ দলের ( Her Majesty’s Opposition ) নেতৃত্ব । 


(৬) ভারতের দ্বাধানতা-  যন্ঠতঃ, ভারতে স্বাধীনতাসংগ্রামের গৌরবোজ্জবল এতিহোের 
সংগ্রামের ও অগ্নি. . এবং অগ্নিযুগের আত্মত্যাগ দেশনেতাদের আঁবন*্বর দণ্টান্তের 
যুগের গৌরবময় উপস্থিত সত্বেও বর্তমান দেশনায়কগণ, শিক্ষিত ও বুদ্ধিজীবী 
এাতহ্য থেকে বর্তমান 4 
বিলাস দুনশত্রস্ত - সপ্প্রদায়ের কণধারগণ দেশবাসণদের সেই এ্রাতহ্যকে স্মতির 
নেগণ বিত মাঁণকোঠায় সন্ধে সঞ্চিত রাখতে শেখান নি। তাঁদের বিলাসিতা, 
দ্বজনপোষণ, দনীত, অহৎ্কার' জনমানসে প্রচণ্ড হতাশা ও 
বেদনা সৃষ্টি করে। 


১৪৪ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


k 


সপ্তমতঃ, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ মানেই য্যন্তি-তক্ণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা । এজন্য চাই পরমতসাহিষুণতা, আত্মসংযন, পারস্পরিক বোঝা- 
রে পড়া॥ ভারতের বিভিন্ন রাজনৌতিক দলের নেতাগণ সঙ্কীর্ণ 
“সংযম, বোঝাপড়া ইত্যা- ব্যান্তগত, দলগত বা রাজনৈতিক স্বার্থে মিথ্যাভাষণ, অপপ্রচার 
দি গণতান্রিক মূল্- কুৎসারটনা ইত্যাদি কুৎসিত কাজে লিপ্ত হন, সুকৌশলে, উদ্দেশ্য- 
pb ৯4০৯: প্রণোদিতভাবে এক পক্ষ ?বপক্ষণয় নেতাদের চরিন্রহননের অপ- 
সমর পারুণারক = চেষ্টা চালায় । বিশেষতঃ, নির্বাচনের সময় ব্যাপকভাবে এ ধর- 
নের দূর্ঘটনাগীল চোখে পড়ে ॥ নতান্ত স্পর্শকাতর গোম্ঠণ- 
গত, সাম্প্রদায়িক বা ধমর্শর ঠবষয়গুলিকে অপচেষ্টার হাতিয়ার- 
রূপে ব্যবহার করা হয় । 
অষ্টমত্তঃ, দক্ষ, দায়ত্ববোধসম্পন্ন, কর্তব্যানিষ্ঠ, জনদরদণ সরকার কমর্গও আজকাল 
৮) জনদরদণ সরকারী অত্যন্ত কম দেখা যায়। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দলের মন্ত্রিগণই 
কর্মচারী বিরল, মাল্দ- অনেক সময় নিজেদের ব্যক্তিগত বা দলীয় স্বার্থে সকল বর্গের 
গিণেরও বাধা দান সরকারী আমলা ও কমপঁদের ন্যায্য ও নিরপেক্ষভাবে প্রশাসন 
পাঁরচালনা করতে বাধা দেন-এরকম অভিযোগ বহ: নিঃস্বার্থ দেশপ্রেমিকের । 
নবমতঃ, ইংলণ্ডে অসংখ্য গণতান্ত্রিক প্রথা গড়ে ওঠার ফলে একটি সুদঢ় গণ- 
তান্ত্রিক এঁতিহ্য সৃষ্টি হয়েছে । কিন্তু ভারতীয় গণতন্ত্রে এভাবে প্রথাগত পন্ধাতর 
মারফত কোন গণতান্ত্রিক এতিহ্য এখনও সৃষ্টি হয় নি । নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থঁকে 
কোন “নিরাপদ” কেন্দ্র থেকে পরবর্তী উপ-নির্বাচনে জয় করে 
৭ তাকে জোরজবরদপ্তি করে মন্ত্রিসভায় ঢোকানো, ইচ্ছামত প্রসাদ- 
ভারতে এখনও গড়ে বিতরণের জন্য সীমাহানভাবে মান্তরস্ভা-সম্প্রসারণ, বিরোধী দল- 
ওঠে নি গুলিকে উচ্ধতভাবে অগ্রাহ্য করা, সংসদে সরকারপক্ষের দল'য় 
সদস্যদের সরকারী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সমালোচনায় বাধা 
(whip) দেওয়াঁ এ সমস্তই ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ বিপজ্জনক ঝোঁক । 
দশমতঃ র্বাচনব্যবন্থায় অনেক সময় ব্যাপকভাবে কারচুপি (28218), ভুয়া 
বা বেআইন? ভোটদান, ভোটারতািকায় ইচ্ছাপুর্বক বড় বহরে ভুলন্রুটি বজায় রাখা, 
০০92 নির্বাচনের সময় বুথদখল, ভোটারদের ভীতিপ্রদর্শন, নির্বাচনে 
জাল ভোট, ভোটার- ' সরকারী যানবাহন, কর্মচারী প্রভৃতি দলীয় স্বাথে ব্যবহার 
. তালিকায় কার্প, ইত্যাদি বহ: মারাত্মক আভযোগও প্রায়ই শোনা যায়। ভারতের 
বুথদখল, সরকারী. মত বৃহৎ প্রজাতন্তে সুদুর নয়াদল্লীতে অবাচ্ছত নির্বাচনী কাম- 
কর্মচারাঁদের দলা শনের পক্ষে এ সমস্ত দুনশীত দুর করা অসভ্ভব। নির্বাচন 
স্বার্থে নিধনে ব্যবহার [নিয়মকানুন অনুসারে এই দুনরীতগ্ীল নিয়ে মামলামোকদ্দমার 
ইতাদ ঘটল বশেষ ফলাফল অত্যন্ত দেরীতে প্রকাশিত হয় । তা ছাড়া নিয়মকানডন- 
গাল পানা কায়দাকানুনের খধটনাটির (technicalities) 
ওপরেই বেশ! গ;র্ত্ব আরোপ করে। ফলে, দ:নাতি প্রকাশ্য ও ব্যাপক হলেও তার 
প্রাতাবধানের ক্ষেত্রে অভিযোগকারারা নিতান্ত অসহায় বোধ করেন। 


ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের শত কতদুর কাধ কর ১৪৫ 
রা. বি" [২]-১০ 


উপসংহারে বলা যায় যে, যে শর ভারতে গণতন্ত্রের সাফল্যের পথে বাধা 

উপসংহার ঃ এই তুট- সৃষ্টি করেছে সেগুলি প্রায় সব. ক্ষেত্রেই গণতান্ত্রিক পারবেশ 

মোচনের দায়িত্ব মূলতঃ গঠনের বাধা । সেগুলি বেশশর ভাগই রাজনৈতিক দলগাল দূর 

মা করতে পারে। সেজন্য চাই গ্রভীর আন্তারকতা, অকৃত্রিম দেশপ্রেম, 
|| 


U , সামগ্রিক বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট্র, £ তার সংজ্ঞা ॥ 


কার (Carter ) ও হার্জ (Herz) বলেছেন যে, গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্র 
রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার দ:টি বিপরীত মেরুর মত (“Democracy and totali- 
tarianism as systems form polar points on the 
কার্টার ও ছাজের মতে spectrum of political alternatives.”) | সুতরাং গণতন্ত্রকে 
গণতন্ত্র ও একনায়কতন্দ্র 
দুটি বিপরীত মের; . যাঁদ জনগণের প্রাতানিধিদের দ্বারা পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলা 
যায়, তা হলে কোন ব্যক্তি বা কয়েকজন ব্যাক্তির দ্বারা পাঁরচাঁলত 
শাসনবাবস্থাকে একনায়কতন্ত্র ( Dictatorship ) বলতে হবে । 
যখন একনায়কতন্ত্র নেতা বা নেতৃগণ রাষ্ট্রের সমস্ত শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রের নামে 
একনার়কতল্ের সংজ্ঞা ঃ নিজের বা. নিজেদের হাতে কেন্দ্রীভূত করে রাখেন, তখন সেই 
এই শাসনব্যবস্হায়  রাষ্টকে সামাগ্রক বা সর্বগ্রাসী রাস্দ্র (10191191180, State ) 
সমস্ত ক্ষমতা নেতাবা বলে। সাধারণতঃ কোন মতাদর্শ (19198 ) বা কোন রাজ- 
তাঁর অনচরগণের করা- নৈতিক দল বা গোষ্ঠীর মাধ্যমে সামগ্রক রাষ্ট্রের জম্ম হয়। 
de rt pt প্রাচীন রোমে জুলিয়াস: সিজার ( Juliu॥$ C০527 ), ফরাসী 
রাস: সীজার, নাপোলিয়' দেশে নাপোলর" (বা নেপোলিয়ন, Nap০l!৫০n) একনায়কতন্ত্রী 
(নেপোলিয়ন), হিটজার, শাসক ছলেন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানঈতে 1হট্‌লার 
মুপোলিনি, কামাল. (71617 )১ ইতালীতে মুসোলান ( Mussolini ), স্পেনের 
পাশা একনারকতন্দী সেনাপাতি ফ্রাঙ্কো ( General Franco ), তুরস্কে মুস্তাফা 
কামাল পাশা ( আতাতূর্ক ) একনায়কতন্ত প্রবর্তন করেন। 
শাসনতান্ত্িক কাঠামোর বিচারে ( Political Systems analysis) একনায়ক- 
তন্ত্র ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের মধ্যে কিছু কিছু সাদৃশ্য. থাকলেও দ্যাট মধ্যে অনেক 
বৈসাদ্‌শ্য আছে। স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের ক্ষেত্রে রাজা বা রাণী উত্তরাধিকারসূত্রে 
একনায়কতল্ম ও স্বৈরা, সিংহাসনে আরোহণ করেন॥ [তান কোনও রাজনৈতিক: দলের . 
চার রাজতন্যোর মধ্যে বা গোষ্ঠীর প্রাতানিধ, নন। কিন্ত: একনায়কতন্দ্ের প্রধান শাসক 
তুলনা ঃ একনায়কতল্র নিছক সামরিক বা বঃদ্ধির জোরে গণতন্ত্রকে অবলম্বন করে পরে 
গণতদ্লকে আশ্রয় করেই সেই গণতান্ত্রিক কাঠামোকে ধ্বংস করে নিজের পদে দীঘণদন 
১৭৮০, si: দ্থায়শ হবার চেষ্টা করে থাকেন ॥ গণতন্ত্রের চটকদার বুলি বা 
জেনে গড়েওঠে  স্লোগান্‌কে (51087 ) আশ্রয় করে গণতান্ত্রিক দলব্যবস্থার 
মাধ্যমেই একনায়কতণ্পের আবিভণবকে তাই আপাত-গণতান্ত্িক ( Pseudo-demo- 
cratic ) দূর্ঘটনা বলে ব্যাখ্যা করা হয়। 


১৪৬ রাষ্ট্রীবজ্ঞান , 


| এহনারকতন্তরের আবির্ভাবের কারণ ॥ ৮4 


রাজনপীতাবদ্‌দের মতে একনায়কত্ত্র কোন তাৎক্ষাঁণক ঘটনা নয়, তার উদ্ভবের* 
পেছনে রাজনৈতিক, অর্থ নৌতক, সমাজতাত্বিক ও আন্তর্জাতিক কারণ থাকে । এগুলির 
কোন কোনটি আবার অন্য কারণের সঙ্গে যৌথভাবে সক্রিয় থাকে। প্রথমতঃ, কে) 
রাজনীতির ক্ষেত্রে যে ক্ষমতার লড়াই ( Power Politics ) দেখা যায়, একনায়কতন্ত্ 
তার চরম পাঁরণতি॥ প্রাচীন রোমে কন্সাল্‌ (097581 ) বা অধিনায়ক পদকে কেন্দ্র 
করে জ্বালয়াস্‌ সীজারের (18110509958) আবভব এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 
(খ) একনায়কতন্ব্ের আবির্ভাবের আরেকটি রাজনোতিক কারণ 1হসাবে গণতন্ত্রের 
সীমাবদ্ধতার কথা উল্লেখ করা হয়। বলা হয় যে, গণতন্ত্র ধীর গাঁততে পাঁরবর্তন 
আনে । কিন্তু যখন কোন জরুরী অবস্থা দেখা দেবার ফলে লোকে অতি দ্রুত সামাজিক 
এবার পরিবর্তন প্রত্যাশা করে তখন তারা একনায়কতন্বের কে 
ভাবে আবিরভূত নয়; ঝোঁকে। তারা অধৈর্য হয়ে “ধীরে চলার নীতির” (৪০ slow 
এর উদ্ভবের রাজ- ০1০১ ) বিরুদ্ধে দাঁড়ায় । গে) রাজনগীতাবদগণ সকলেই স্বীকার 
নোতক, অর্থনৈতিক, করেন যে, একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের রাজনৈতিক দল-ব্যবস্থাকে 
সামাজিক, আন্তর্জা-. আশ্রয় করেই স্প্রাতণ্ঠিত হয়। হিটলার ভোটের মাধ্যমেই 
পরত জার্মানীর “চ্যান্সেলর” ( Chancellor ) পদ দখল করেন, 
(ক) ক্ষমতার লড়াই; তারপরই সন্ত্রাসবাদী পথে রাইখস্টাগ্‌ ( Reichstag ) নামক 
খে) গণতন্ত্র ধীর, জার্মান: আইনসভায় আগ্র সংযোগ করেন ও এ ধরনের গুপ্ত 
শাথল ; মানুষ দ্রুত কার্যকলাপ রোধ করার অজুহাতে আইনসভা ভেঙ্গে দেন। 
ফল চায় : গে) গণতন্তের সুতরাং গণতন্ত্রের দলব্যবস্থার শরুটাবচন্যতিই পরোক্ষভাবে এক- 
ব্যর্থতার অন্যান্য কারণ . 
(ঘ) দুনশীতপরারণ_ ? নায়কের পথ প্রশস্ত করে দেয়। (ঘ) গণতন্ত্রের চরম বিকীত 
আমলাতন্ম ; (ঙ)উগ্র ঘটে যখন আমলাগণ অসৎ, অপদার্থ দায়িত্বজ্ঞানহীন ও দুনশীত- 
দেশপ্রেম বাবিকৃত  পরায়ণ হয়ে ওঠেন । গণতন্ত্রের আদর্শ” অনুসারে সরকারা কমঁরা 
। জাতীয়তাবাদ সকলেই জনসেবক॥ বিকৃত গণতন্ত্রে জনসেবার পরিবর্তে তাঁরা 
ব্যান্তগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থাসাঁদ্ধর জন্য সচেষ্ট হন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন দক্ষ 
আমলা মন্ত্রীদের “কাছের লোক” হয়ে ওঠেন ও নানা প্রকার কুপরামর্শ দিয়ে ষড়যন্ত্র 
করে সংসদীয় গণতন্ত্রকে বিকল করে দেন। আমলানর্ভর সংসদীয় গণতন্ত্র গোষ্ঠী- 
ভিত্তিক একনায়কতন্ত্ররই নামান্তর ॥ (ও) কোন কোন নেতা নাগারকদের শ্বভাবজাত 
দেশপ্রেমকে বিকৃত ও জঙ্গী করে তোলেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব উগ্র জাতীয়তাবাদ 
রাষ্ট্রীয় মতাদর্শ রূপে গড়ে ওঠে ৷ প্রথম মহাষুদ্ধে পরাজিত জার্মানদের জাতীয় 
লাঞ্ছনার বরুদ্ধে প্রাতাহংসা নেবার জন্য হিটলার এইভাবে জার্মানদের উগ্র 
জাতীয়তাবাদ ও, সাম্রাজ্যবাদী করে তোলেন। বকৃত জাতীয়তাবাদ ও জঙ্গী 


সামাজ্যবাদের মধ্যে পার্থক্য খুবই কম। 


দ্বিতীয়তঃ, মাকসংবাদশগণের মতে - ধনতান্তিক সমাজ "অসম 'বণ্টনব্যবস্থা, 
বেকারত্ব, দারিদ্র্য ইত্যাঁদ সৃষ্টি করে! তখন+সমাজতান্ত্িক *বিপ্লবের পটভ্মকা 


একনায়কতন্তের আবির্ভাবের কারণ ১৪৭ 


থাকলেও হয়ত উপযুক্ত নেতৃত্ব বা {বিকল্প 'বরোধী দল না থাকায় চরম অর্থনৈতিক 
Oe ads সঙ্কট থেকে মুস্তিলাভের আশায় পরিবর্ত শাসনব্যবস্থারুপে লোকে 
আর্থিক বৈষম্য, দারিদ্য, একনায়কতন্বের প্রাত ঝোঁকে । গ্চ্‌ (G. P. Gooch), কার্‌ 
বেকারত্ব; গুচ: ও কারের (5. নু. 08) প্রভৃতি খ্যাতনামা রাজনণীতাবদ্‌গণ প্রথম বিদ্ব- 
মতে ১ম মহাযুগ্ধের পর যুদ্ধের পর জামণানী, ইতালী, স্পেন, তুরস্ক প্রভৃতি ইউরোপা'য় 
ইউরোপে এজন্যই এক- র্াষ্টুগ:লিতে একনায়কতন্তের যুগপৎ আঁবর্ভাবকে এইভাবে 
নরকের জন্ম হর ব্যাখ্যা করেছেন। এ যুদ্ধে ইউরোপের রাষ্ট্গ-লকেই সবচেয়ে 
বেশী ঝুকি নিতে হয় এবং সেখানকার জনসাধারণের অথ নৈতিক অবস্থা বিপর্যস্ত হয় । 
তৃতীয়তঃ, মাক্‌স্‌ ভেব্যার (14 Weber ) প্রমুখ সমাজতববাঁবদ্‌গণ মনে করেন 
যে, ব্যক্তিগত মোহন শন্তি বা মাহমার (পক্যারিসমা” বা 0087157019 ) ফলেই 
একনায়কতন্তরী নেতৃত্বের উদ্ভব ঘটে । লোকে কুশাসনের জৰালায় 
আঁতষ্ঠ হয়ে শেষে কোন মহানায়কের শরনাপন্ন হয় । আরস্টটল: 
তাত্বিক ব্যাখ্যাঃ নেতার  ব্যান্তগত স্বৈরাচারতন্ত্র ( Tyranny বা Despotism ) বলতে যা 
মহিমা বা“ক্যারসমা” বোঝাতে চেয়েছেন, তা বতমান যুগে একনায়কতন্ভেরই আরেকাঁট 
তাঁকে জনাপ্রর করে; নাম । আদিম কাল থেকেই গোষ্ঠণপাঁত, কুলপাতি, কুলপুরোহত, 
১০৪5৮ সেনাপাঁত প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে নেতারূপে প্‌জনীয় হতেন ॥ 
এই কারণে নায়কদের এদের মধ্য থেকেই তখন একনায়কের আবির্ভাব সূচিত হত। 
নেতৃত্ব ; তাঁদের কেউ চারিত্রিক মাঁহমার জন্য অর্থাৎ কোন নায়কোচিত গুণের জন্যই 
অগণতন্তী হলে এক- ভেব্যারের ব্যাখ্যা অন:সারে গাম্ধী, নেহেরু, চার্চিল স্তালিন-, 
নায়ক হয়ে ওঠেন নেতাজী প্রভাত নেতৃবর্গের প্রাধান্য । এ জাতাঁয় নেতাদের কেউ 
কেউ যখন 'নজস্ব ব্যান্তগত শাসনব্যবস্থাকে জনগণের ওপর 
চাপিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে ক্ষমতার শশষে থাকার চেষ্টা করেন, তখন এক- 
নায়কতন্্ী নেতৃত্ব দেখা দেয়। সুতরাং ভেব্যারের সমাজতাত্বিক ব্যাখ্যাকে অন্য দিক 
থেকে বচার করলে জানা যায় যে, সুস্থ ও স্বাভাবিক গণতান্ত্রিক নেতৃত্বের অভাব বা 
ব্যর্থতাই ( failure of democratic leadership ) একনায়কতন্ৰ্রের জন্মদাতা । 
চতুর্থ'তঃ, আঁত-আধুনিক যুগে পৃথিবণর দুটি বৃহৎ রাষ্ট্র হল নান যুন্তরাষ্ট্র 
ও সোবিয়েত রাশিয়া । এরা যথাক্রমে ন্যাটো শ্তিগোণ্ঠী ও ওয়ার্‌শ+ চুত্তিবদ্ধ শানত- 
EAH গোচ্ঠী- এই দুটি গোষ্ঠীতে ক্ষমতার মের.করণ (Polarisation 
আন্তরিক ব্যাখা £ ০799৩7) ঘটিয়েছে । এরা দুজনেই অনেক সময় নিজের 
মাকিন যুক্তরাণ্যী ও. গোষ্ঠীগত স্বার্থে পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রগূিকে নিজেদের জোটে 
সোবিয়েত রাশিয়া, আবদ্ধ করে রাখতে চায় । সেজন্য প্রায়ই দেখা যায় যে, জোটগত 
নেতৃত্বে দ:টি বিরোধী বা গোষ্ঠীগত স্বার্থে তারা অনেক সময় চরম অগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
জোটের রাজনৈতিক , গুলিকে সমর্থন জানিয়ে থাকে। যেমন-_পাকিস্তানে ও বাংলা- 
্রশ্রয়েও একনায়কতল্রা ট 
রাণী ি'কে আছে দেশে মার্কিনী ও আফগানিস্তানে 'সোবিয়েত সরকারের সমর্থন 
রয়েছে। সুতরাং বলা চলে যে, আস্তজণাতিক কারণেও বিশ্বে 
একনায়কতশ্মণ সরকারের অস্তিত্ব বজায় থাকে । 


১৪৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


নিন একি 


একনায়কতন্ব পাঁচ রকমের হতে পারে । যেমন, (ক) ব্যন্তগত সামরিক একনায়ক- 
রাত তন্ত্র, (খ) আপাত-গ্রণতান্ত্রক ব্যান্তগত একনায়কতন্ত্র, (গ) ফ্যাসী- 
fl RE বাদী ( Fascist ) বা নাট:সি ( N৭2i ) ব্যান্তগত বা দলীয় এক- 
নায়কতন্ব্র, (ঘ) কমন্যানস্ট্‌ ( Communist ) দলীয় একনায়কতন্ত্র, () সম্পূর্ণ এক- 
“দলীয় একনায়কতন্ত্র । 


(ক) ব্যান্তগত সামাঁরক একনায়কতন্ত্রে দেশের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক চরম 
অব্যবন্থার সুযোগ নিয়ে কোন সামারক নেতা রাণ্ট্রিক ক্ষমতা করায়ত্ত করেন। "তান 
হঠাৎ গণ-অত্যুথানের বা কুদ্যেতাত্‌ (0০০ ৫১০৪) এর সাহায্যে একনায়কতম্ত্ 
1 প্রাত্ঠা করেন। পাকিস্তানে প্রথমে আয়ুব খাঁ ও পরে ইয়াহিয়া 
একনারকতন্বঃ সামারক খাঁ, মিশরীয় প্রজাতন্ত্র কর্ণেল নাশের, বাংলাদেশে জিয়ায়:র 
একনায়ক নকল গণতল্প রহমান ও এরসাদ এইভাবে সামারক একনায়কতন্ত প্রতিষ্ঠা 
বা সাজানো নির্বাচনের করেন । পরে অবশ্য এ*রা সকলেই তাঁদের ইচ্ছামত নকল 
ব্যবস্থা করেনঃ গাবস্তান, গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র রচনা করেন বা সাজানো 'নিব্ণচনের ব্যবন্থা 
০4: বাংলাদেশের করেন এবং এমনভাবে তাঁদের নেতৃত্বের যথার্থতা (legitimacy) 

ব্যাখ্যার চেষ্টা করেন, যার ফলে শাসনতন্ত্র স:ক্ষয বিশ্লেষণে যাঁরা 
অনভিন্ঞ, তাঁরা মনে করবেন যে এই সব একনায়কতত্ত্রগ সামারিক নেতৃবৃন্দ বৃঝিবা 
জনগণের সমর্থ নেই স্বপদে প্রাঁতষ্ঠিত রয়েছেন । 

খে) আপাত-গণতান্দ্িক ব্যান্তগত একনায়কতন্ত্রে কোনও বেসামারক নেতা জনগণের 
অসন্তোষ ও হতাশার সুযোগ নিয়ে কিংবা গ্রচালিত সরকারণ প্রশাসন-ব্যবদ্থার দুর্ব‘ল- 
তার সুযোগ নিয়ে আপাত-গণতাশ্বিক একনায়কতন্ত স্থাপন করেন। বহু দেশে 
রাজনৈতিক দলাদ'লির ফলে গণতন্ত্র বিপর্যস্ত হলে কোনও দলীয় নেতা এভাবে নিজের 
ব্যান্তগত স্বৈরাচার প্রতিষ্ঠা করেন । প্রাচীন গ্রসে ব্যাসালয়াস্‌ (9০111105 ) বলতে 

এই ধরনের একনায়ককেই বোঝাতো । প্রাচীন রোমক শাসন 
(২) আগাতগণতান্রিক ব্যবস্থায় মাঝে মাঝে এইরকম একনায়কতম্রপ্রাতষ্ঠিত হত । কিন্তু 
ব্যান্তগত একনায়কতন্ত £ 
গণ-রোষ হতাশাবা তখন এই শাসনবাবস্থা কেবল জরুরী অবস্থায় এবং সীমিত সময় 
সরকার প্রশাসনের পর্যন্ত প্রযোজ্য থাকত। আধ্যানক যুগে বহু ক্ষেত্রেই সামরিক 
দণ্ব'লতার সুযোগে  একনায়কতন্্র আপাত-গণতাণ্ত্রিকতার অন্তরালে নিজের সামাঁরক 
বেসরকারণ নেতৃত্ব ; জঙ্গী কর্তৃত্বকে বেসামারক কর্তৃত্ধে রুপান্তীরত করে জনগণের সমর্থনে 
এ এ একনারকের বাহারকে করার চটে তা 
আঁভজাতদের প্রাধানা; ছাড়া মান্ত্িসভা-পাঁরচালিত শাসনব্যবদ্থায় অনেক সময় প্রধানমন্ত্রী 


নাঁজর তাশ্বিক শাসনবাবস্থার শশর্ষে নিজের ব্যন্তিগত শাসন চালিয়ে 


জাততান্ত্রিক অথবা ব্যান্তিকেম্দ্রিক একনায়কতন্ত্ই কার্যকর হয়ে ওঠে । ইন্দোনোশয়াতে 
সুকর্ণের একনায়কতন্ত্র অনেকটা এ ধরনের ছিল । 

(গ) ফ্যাীবাদনী বা নাট: ব্যক্তিগত বা দলীয় একনায়কতন্ত প্রথম মহাযুদ্ধের পর 
(৩) ফ্যাসাঁবাদী বা যথাক্রমে ইতালীতে ও জার্মানীতে মুসোলিনী ও হিটলারের 
নাট বাস্তগতবা নেতৃত্বে গড়ে ওঠে । এ দু”ট দেশেই শাসনব্যবস্হা ছিল অত্যন্ত 
{Susan দূর্বল এবং জনগণ প্রচণ্ড অর্থনৈতিক দুরবচ্হার সম্মুখান 
নাঁজর ; রাজনোতক ও হয়েছিল। যুত্ধের তথাকথিত গোঁরবজনক ভ্যামকার ওপর 
অর্থনৈতিক কারণে জাত গুরুত্ব আরোপ করে এই একনায়কতন্ত্র নেতাগণ দেশের বেকার 
এই একনায়কতন্ব যুদ্ধ- যুবকদের একান্ত. করেন এবং একটা সুসংবদ্ধ, অগণতান্ত্রিক, 

জঙ্গী মতাদর্শের মাধ্যমে রাষ্ট্রকে সাম্রাজ্যবাদী, সামারক রাষ্ট্রে 
রূপাস্তারত করেন। 

(ঘ) কম্যযনিস্ট; দলীয় একনায়কতল্দ্ ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সাম্যবাদী [বস্লবের 
সাফল্যের পর লেনিনের নেতৃত্বে প্রাতাঁষ্ঠত হয় ॥ : এই একনায়কতন্ত্র স্ব হারার সাম্য- 
বাদী একনায়কতন্ত্র ( Dictatorship of the Proletariat ) বা মেহনত জনতার 
একনায়কতন্ত্র বলেও আঁভাহিত। মার্কসবাদী সাম্যবাদের ও সমভোগবাদের নীতির 
LA EFS ভভীত্ততে শ্রমিকশ্রেণীকে এ ধরনের একনায়কতন্ত্র স্হাপনের জন্য 
একনায়কতন্ত$ বিপ্লবের প্রথম উদ্বব্ধ করেন ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে প্যারিস কামউনের ( Paris 
পর ১৯১৭ সালে ০০mmune ) নেতৃবৃন্দ ॥ অত্যাচারী জারতন্ত্ের উচ্ছেদের পর 
মোবিয়েত রাশিয়ার ও ১৯১৭ গ্রীস্টাব্দে যে সোবিয়েত প্রজাতন্ত্র প্রাতাঙ্ঠত হল, সেটিকে 
হও শ্রমক, কৃষক ও সৈনিকদের অর্থাৎ মেহনতী জনতার প্রকৃত 

ঃ সামাদ ও গ্রণতাম্ত্িক সরকার বলে ঘোষণা করা হল। সোবিয়েত সংবিধানের 
সমভোগবাদের নশীতর রি 
প্রয়োগে সর্বহারাদের  প্রথমের দিকের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, গোড়াতে এই 
* একাধিপত্য ; ৱেক্‌নেভ্‌ সরকারে কৃষকদের চেয়ে শ্রামকদের প্রাধান্য ছিল বেশী । ধাঁনক 
সাবধানে রুশ সমাজের এবং ধর্মযাজকদের কোনও ভোটাধিকার স্বীকার করা হয় ?ন। 
সার্বক রূপান্তর ১৯৭৭ সালে ব্রেঝনেভ্‌ প্রবা্তত সংঁবধানে ( Brezhnev 
ইউরোপের অমাজতন্শ ০০nstitution ) অবশ্য বলা হয়েছে যে, বর্তমান রূশ সমাজ 
দেশগুলির নজর শ্রমিক, কৃষক সকলেরই পূর্ণ সমর্থন ও আনুগত্য লাভ করেছে। 
চনে ১৯৪৯ সালে সর্বহারার একনায়কতন্ত্র মাও সে-তুঙ (11০ 
tse-Tung) এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় । এই একনায়কতন্ত্রে কষিজীবগদের ভ্মকাকে 
সবচেয়ে বেশশ গুরত্বপূর্ণ বলে ঘোষণা করা হয়। বর্তমানে পূব ইউরোপণয় 
একনায়কতন্ত্রগলিতেও সোবিয়েত ধরনের কময্ানিস্ট: দলীয় একনায়কতন্তর প্রচলিত 
কমনানিস্ট দলীর এক-.. কম্যনিস্ট্‌ শাসনব্যবন্থাকে দলীয় একনায়কতন্ত্র বলে আভিহিত 
নার়কতদ্রে কম্যানস্ট- করার অর্থ হল যে, এখানে একদলণয় শাসনব্যবদ্থা (One Party- 
দল রাষ্টের একমাত্র. 5961) গ্রচালত ॥ কমব্যানস্ট: দলই রাষ্ট্রে একমাত্র স্বীকৃত রাজ- 
স্বীকৃতি দল নৈতিক দল। এই দলের মতাদর্শকেই (id০০!০৪y ) একমান্ত 
মতাদর্শ বলে স্বগকার করা হয়। বেতার, সংবাদপত্র প্রভৃতি সমস্ত প্রচার মাধ্যমগুলিও 


১৫০ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


( mass-media ) রাষ্ট্রের তথা কম্যানিস্ট: দলের ছারা নিয়ম্ত্িত। এজন্য বলা হয় 
যে, সোবিয়েত রাশিয়া, চীনা প্রজাতন্ত্র প্রভাতি সাম্যবাদ রাষ্ট্রে কোনপ্রকার ব্যন্তি 
স্বাধীনতা থাকে না, ব্যান্ত সম্পূর্ণভাবে কমযানস্ট: পাটির দ্বারা পরিচালিত। 
কিন্ত; সোবিয়েত্‌ ও অন্যান্য কমন্নানস্ট: রাষ্ট্রের নেতাগণ এই যুক্তি অস্বীকার 
করেন। তাঁদের মতে, ১৯১৭ সালে সোঁবয়েত রাজনৈতিক বাবস্থার সূচনায় বি”্লবের 
যুগ থেকে শ্রানকশ্রেণীর (Dictatorship of the Workers) হাতে রাষ্ট্রসালনার ভার 
ছিল। রুশ নেতা লিওানদ: বেঝ্নেভের ( Leonid Brezhnev ) উদ্যোগে ১৯৭৭ 
কম্ানস্ট- নেতাদের সালে যে নতুন রুশ সংবিধান কার্যকর হয়েছে, তাতে বলা 
মতে ১১৭৭ সালের হয়েছে যে, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য ক্রমশঃ হাস পাওয়ার 
ব্রেঝনেভ: সাবধানে ফলে রুশ সমাজ বর্তমানে প্রকৃতপক্ষে জনগণের রাষ্ট্রে (“a state 
সমাজের সার্বিক রুপান্তর of the whole people” ) রূপান্তারত হয়েছে । সোবয়েত 
টি নেতাগণ মনে করেন যে, এর ফলে একদলীয় শাসনতন্ত্র সেখানে 
হাতে ক্ষমতার কেনদুী-: প্রচলিত থাকলেও তার দ্বারা শাসনক্ষমতার গণতান্ত্রিক বেন্দ্রী- 
ভবন সম্পূর্ণ গণতান্মিক করণ ( Democratic Centralism) সাঁচিত হয়। তার অর্থ 
সমাজতন্ত্রী সমাজ হল, মেহনত জনগণের গ্রাতানাধদের হাতেই যথার্থভাবে সেখানে 
SAGAS সবেণচ্চ শাসন ও প্রশাসন ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত । তাই সেখানকার 
AER শাসনব্যবস্থাকে চিরাচারত অর্থে “একনায়কতন্ত্র” বলা যায় না। 
এই শাসনব্যবস্থা সাঁত্যই গণতান্ত্ৰিক আদর্শের দ্বারা পারচালত। 
তাঁদের বি*বাস এর ফলেই শেষ পর্যন্ত সোবয়েত শাসনব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে “সমভোগ- 
বাদী সমাজে” (০0101000156 community ) রূপান্তীরত হবে, “রাষ্ট্রের” পাঁরবর্তে 
“সমাজের” প্রাধান্য ঘোষিত হবে। 
মাক্ক্সবাদরা আরও বলেন যে, সমাজতন্ত্রবাদ ও সমভোগবাদ বথার্থভাবে ও 
নস স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ অন্তর্বতাঁকালীন 
পাঞ্ব'বর্া প্র্ারয়  ব্যবদ্থার্‌পে ( transitional 5ystem ) শ্রমিকশ্রেণণীর একনায়ক- 
শশলদের আরুমণ ত্বকে সারুয় রাখতে হবে। কারণ, পার্ববতাঁ প্রাতক্রিয়াশশল 
রুখতেও সংগঠনমূলক ধনতন্তর রাষ্ট্রগ,লর আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং সংগঠন- 
বি মলক সমাজতান্তিক প্রশাসন ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য শ্রামক- 
নর শ্রেণীর এই বিশেষ ধরনের একনায়কত্বকে বজায় রাখার আন্দোলনে 
সামিল হওয়া প্রত্যেক কম়নিস্টের পাত্র কর্তব্য । 
মাসংবাদীগণ শ্রেণশগত পার্থ ক্যকেই রাষ্ট্রেরে আধবাসগদের মধ্যে প্রধান পার্থক্য 
মাস্বাদণরা উদার. বলে চিহ্নিত করেন। তাঁদের মতে তথাকাঁথত উদারনৈতিক গণতন্ত্র 
৯৮০ ধনতন্ ( Liberal Democracy ) আসলে ধাঁনক শ্রেণীর নেতৃত্বাধীন । 
বলে নন্দা করেন; সর্বহারা শ্রেণী যদি সাম্যবাদী বিস্লবের পর “প্রোলে- 
ত্য babes রা ররর (Dictatorship of the Proletariat ) 
টিলা? পর প্রাতিষ্ঠিত করে, তবে সেই শ্রেণীহণীন সমাজকে প্রচালত অর্থে 
«একনায়কতন্তর” না বলে তাকেই প্রকৃত “গণতন্ত্র” বলে আঁভনন্দন জানানো উচিত । 


একনায়কতন্ঘরের প্রকারভেদ ১৫১ 


(ঙ) একদলীয় একনায়কতন্দরে প্রধান বৈশিষ্ট্য হল-_-সাধারণ নির্বাচনের অর্থাৎ 
সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমে যে দল মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে, সেই দলই যাঁদ পরে ভোটের 
করিনা মাধ্যমে অত্যন্ত বেশী জনসমর্থন লাভ করে কিংবা যদি কালক্রমে 
একনায়কতন্মঃ ইংলণ্ডে আশাতীতভাবে জনীপ্রয়তা অর্জন করে, তা হলে প্রধানমন্ত্রীর 

। আঁত-জনাপরিয় মান্দ- নেতৃত্বে এই দল একনায়কতন্ত্রী হয়ে ওঠে । ইংলগ্ডের শাসনতন্ত্র 
সভার একনায়কত্বের এই জাতীয় মান্বরসভার একনায়কতন্ত্র (Cabinet Dictatorship) 
নাঁজর; এই শাসন গণ- অর্থাৎ একদলণয় একনায়কতম্বের অস্তিত্বের কথা শোনা যায়। 

কিন্ত; এই একনায়কতন্ত্র গণতন্তীবরোধী নয় । কারণ, সংসদীয় 
গণতন্দ্ের নপীত অন:দারে নির্বাচন ব্যবস্থা অব্যাহত থাকার ফলে পরবর্তা কোন সময়ে 
মান্ত্রসভার দলগত ঘটলে এজাতীয় মান্ত্রপারষদরীয় একনায়কতদ্তেরও পতন 


ঘটবে। 
বৈশিষ্ট্য ॥ 

একনায়কতন্দের প্রথম বৈশিষ্ট্য হল রাষ্ট্র, জাত ও শাসক তিনজনকেই আভন্ন বলে 
ধরে নেওয়া হয় । ব্যান্তর ভ্মকাকে গৌণ বলে মনে করা হয়। “ফ্যাসবাদ” (“F5- 
91577”) নামক গ্রন্থে মুসোঁলান রাষ্ট্রকে সর্বস্ব বলে ধরে নিতে নির্দেশ দিয়েছেন 
এনে তাঁর মতে, ফ্যাসিবাদ ব্যান্তকে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যঘিদ্ধির যন্ত্র বলে 
(৯) ব্ান্তর চেয়েরাম্ট মনে করে। সকলেই রাষ্ট্রের ভিতরে, রাষ্ট্রের বাইরে বা বিরুদ্ধে 
বড়ঃ ব্যান্তদ্বাধীনতা কারুর কোন সত্তা নেই। কারণ, রাষ্ট্রের মধ্যেই ব্যান্তীববেকের ও 
একনায়কতন্যে বিপন্ন; ব্যান্তির ইচ্ছাশান্তর সামাগ্রক ও চুড়ান্ত প্রকাশ ঘটে । তাই একনায়ক- 
তন্দে কোন স্বাধীন মতামত প্রকাশের স্মুযোগ দেওয়া হয় না। 
পোল্যান্ডের নার. কমব্যানস্ট: একদলীয় একনায়কতন্ত্রের {বিরুদ্ধেও অনেকে এরকম 
আঁভযোগ করেন । বোরস পাস্তেরনাকের (Boris Pasternak) 
মত স্বাধীনচেতা বিখ্যাত ওপন্যাঁসকের মত বহু বুদ্ধিজীবীর শীনর্যাতনের ঘটনা 
রুশাবরোধীরা প্রচার করে থাকেন। তাঁদের মতে 1হট্‌লারের আমলে ইহা নির্যাতন 
ও নিধনের চেয়ে এ ঘটনা কম মমর্ণান্তক নয়। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের (' Cu!- 
tural Revolution) বাড়াবাঁড় সম্পর্কে সোঁবয়েত রাশিয়াও সোচ্চার হয়েছিল । 
পোল্যাণ্ডে শ্রামক-নেতা ওয়ালেসার (জা 91০59) নেতৃত্বে সরকারবিরোধী দশঘণমেয়াদণ 
শ্রমক আন্দোলনকে কময্যানস্ট: রাষ্ট্রব্যবচ্হায় শ্রামকস্বার্থ বিরোধিতার সাম্প্রাতকতম 

নাজির বলে অনেকে মনে করেন। 
বেয়া লতালঃ দ্বিতীয়তঃ, ব্যন্তির ওপর শারগীরক ও মানসিক নির্যাতন 
সামারবগকরণ, আর্টের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে সামরিকগকরণ ( regimentation of 
রাজনশীতিকণকরণ £ thought and culture ) ঘটায় বলেই মনীধী বার্ট্রাপ্ড রাসেল 
বাড রাসেলের মতে (Bertrand Russell) তার নন্দা করেন। শিক্ষাব্যবস্থা এমন- 
৮ পৃ প্রগর- ভাবে ঢেলে সাজানো হয় যার ফলে সরকারপক্ষের কোন বিশেষ 
করে তোলা হর মতাদর্শকে (10০01০৪১) শিক্ষা্শদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয় । 
দ্বিতীয় বিশ্বযুষ্ধের সময় জাপানে, জার্মান ও ইতালশীতে ও কমানিষ্ট: দেশগুলিতে 


১৫২ রাষ্ট্রাবন্ঞান 


গণনাট্য, গণসঙ্গীত ইত্যাদি জনগণের অধসর-বিনোদনের উপকরণগুলকে ও 
জনসংযোগ মাধ্যমগুলিকে (1435 Media) কৌশলে ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে প্রচার- 
খম (Propagandist) করে তোলা হয় বলে রাসেলের অভিযোগ ৷ হিটলারের গ্রচার- 
মন্ত্রী গোয়েবেল্‌স্‌ ( G০e৮৮e!5 )সগৌরবে ঘোষণা করতেন যে, একশ*বার একটি 
'মিথ্যাকে সজোরে প্রচার করলেই সেটা সত্যে পারণত হয় ! 
তৃতায়তঃ। ব্যন্তগত বা একদলায় একনায়কতন্ত্ের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল নাগাঁরক- 
দের নানাভাবে ভগীতি প্রদর্শন ও দমন-পণড়নের মধ্য দিয়ে তাদের রাষ্ট্রের তথা সর- 
কারের প্রত আনুগত্য প্রকাশ করতে বাধ্য করা। নানাভাবে এই উদ্দেশ্য সাধনের 
চেষ্টা চলে । (ক) “বন্দুকের নলের” বা প্বল্লমের খোঁচায়” সাজানো নিব্ণচন বা রিগিং 
(Rigging) অনুষ্ঠিত হয় । ভুয়া ভোটদান, নিৰ্বাচন বুথ: দখল, বুথে কৃত্রিম ভাঁড় 
সৃষ্টি ইত্যাদির মারফত সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনে বাধা দেওয়া হয়, [নবণচন প্রহসনে 
পাঁরণত হয়। (খ) গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান্গলিকে দীনমভাবে দমনের (subversion of 
Democracy) ব্যবস্থা হয় । বিরোধীদলের নেতাদের গ্রেপ্তার বা হত্যা করা হর ॥ 
হিটলার রাইখস্টাগ্‌ (8২০1০175199) নামক জার্মান: আইনসভায় আঁগ্ন সংযোগ করে 
তাকে দগ্ধ ও বিনষ্ট করেন, পরে আইনসভা ভেঙ্গে দেন। রুশ নেতা স্তালনের 
আমলে বিরোধী বা সমালোচকদের,ব্যাপক গ্রেপ্তার বা হত্যা নামক “শুদ্ধিকরণের” 
(Purges) জন্য স্তালিনের মত বিশিষ্ট গুণী নেতাও তাঁর দেশবাসীর কাছেও 
(৩) নাগাঁরকদের নানা- তাঁর ম[ত্যুর পর ঘোরতর আ্রয় হন ও দীর্ধীদন সেখানে স্তাঁলন- 
ভাবে ভগীতিপ্রদর্শন, বিরোধী আন্দোলন ( de-Stalinisation ) চলে। (গ) এক- 
bth vy নায়কতন্তর প্রশাসকগণ বিরোধীদের এতই ভয় পান যে; তাঁরা 
ননর্বাচন বাঁিগং, ব্যাপকভাবে গুপ্তচর ব্যবস্থা ( ০98০298০) প্রেয়োগ করেন। 
শীনবণচনে নানা কারচুপি গঃগ্রচরগণ িরোধা নেতাদের বা বিরোধীদলের ক্ষমতাদখলের বা 
আইনসভার কণ্ঠরোধ বিদ্রোহের “চক্রান্ত” সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করে। প্রত্যেক 
িরোধাঁদের চারি্-হনন, রাষ্ট্রকেই চতুরভাবে গণপ্তচরব্যবস্থা চাল: রাখতে হয়-এ কথা 
বদ দত, কৌটিল্য থেকে বর্তমান যুগের কুটনশীতাবিদগণ সকলেই ছাঁকার 
উরব্যবস্হা, মিধা প্রচার করেন। বিস্তু একনায়কতন্তে গরব্যবস্থা অত্যন্ত নিণ্ঠ,রভাবে 
ও নিপুণভাবে পরিচালনা করা হয় । মুসোলিনির “কালো কুর্তা” 
পাঁরাহত দলীয় গৃপ্তচরবাহিন' (3190181171১), {হিটলারের গেস্টাপো ( Gestapo ) 
বাহিনগ বিশেষ কুখ্যাত অর্জন করেছিল। (ঘ) গৃগুচরবৃত্তিকে অবলম্বন করে চলতে 
হয় বলে মিথ্যা ও গোপনশয়তা একনায়কতন্বের প্রধান আশ্রয়স্থল । একদলায় নেতাদের 
মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য বিরোধী নেতাদের চাঁরত্রহননের ব্যবস্থা করা হয়, অবাধে মিথ্যা 
অপপ্রচার চালানো হয় । খোলাখুলি, প্রকাশ্য রাজনগীত গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র । কিন্ত 
একনায়কতন্ এর বিপরীত ॥ সেখানে আভ্যন্তরীণ, বৈদেশিক, সামরিক, এমন ক 
সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গোপনে bin Ste তার প্রয়োগ হয় | এর উদ্দেশ্য 
জনগণ যাতে প্রকৃত ঘটনা জানতে না পারেন এবং সরকারাবিরোধী আন্দোলন যেন 


দানা না বাঁধে। 
শ্রকনায়কতন্তের বৈশিষ্ট্য } ১৫৩ 


চতুর্থত* একনায়কতন্দ্রে একদলীয় শাসনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। সামরিক 
বাহিনীর মতই রাজনৈতিক দলকে শঞ্খলাবদ্ধ করে তোলা হয়। রাষ্ট্র, জাতি, নায়ক 
ও তাঁর দলের প্রতি অন্ধ আন.গত্য গড়ে তোলার জন্য দলে পেশাদার, বেতনভূক্‌ কম 
নিযুক্ত করা হয়। ফলে, “ক্যাডারাভীত্তক” পার্টি (“Cadre-based Party”) গড়ে 
ওঠে । ১৯৩৮ সালের ২৮ শে এপ্রিল ইতালীয় ফ্যাসিস্ত্‌ (Italian Fascists) দলের 
যে সংবিধান চাল করা হয়, তার ৪র্থ ধারায় বলা হয় যে, ফ্যাঁসস্তদের প্রধান কাজ 
একদল", বেতনভুক: হল রাষ্ট্রকে মেনে চলা ও দরকার হলে রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করা। 
পেশাদারণ“কাডার-*. হিটলার বলেন যে, নাট: দলের নপাঁত হল দায়িত্বশীল ওপর- 
ভিত্তিক” পার্টি গঠন; তলার নেতৃত্বের নির'শের ওপর আস্থা রাখা ও নিয়মান্বার্ততা 
দলের প্রত অন্ধ আনু- অনুসারে নু তলার নেতাদের মেনে চলা (“Authority from 
নর, above as the result of leadership conscious of its 
দল--একই responsibility, confidence and discipline from 
ঃ below”) । সোবয়েত ও চীনা প্রজাতন্তেও মেহনত জনতার 
আশা-আকাহ্গ্ষার বাস্তব রুপদানের প্রতি লক্ষ্য রেখে শখ্খলা, এঁক্য ও সংহতির 
আদর্শে” গঠিত সাম্যবাদী দলকেই একমাত্র রাজনৈতিক দল বলে ঘোষণা করা হয়। 
পঞ্চমৃতঃ, একনায়কতন্তরী শাসনব্যবস্থায় প্রতীক (57৮০1) প্রভাত রূপকক্প বা 
“মীথের”? (845) ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। জামান: দাশশনক 
নীট্‌সে ( Nietzsche ) বাঁরপ্‌জার আদর্শকে ( Cult of hero-worship ) সমর্থন 
করে বলেন যে, যোগ্যতম অতিমানবই (5uperman) সকলের ওপর আধপত্য বস্তার 
করে দেশকে চালনা করবেন। [হিটলার এ ধরনের আতমানাবক গুণসম্পন্ন নেতা 
বা “ফুয়েরার” (Fuhrer বা Leader) রুপে পূজিত হতেন, কামাল পাশাকে “আতা- 
পুন কিতা স্তালনকে “মহান: স্তালিন;” মুসোঁলানিকে “ইল: দুচে” 
3 uce ) বা “মহান: ডিউক” উপাধিতে ভাষত করা 
বি হয় । “হাইল: হিটলার” (1751 সী বা “Holy Hitler” ) 
শ্লোগান, কুচকাওয়াজ রূপে “পাত্র” [হট্‌লারকে প:জা করার জন্য জামণনদের বশেষ- 
প্রভৃতির ওপর গুরুত্ব. ভাবে প্রশিক্ষণ ( Drilling ) দেওয়া হত। অগাঁণত প্রচারচিত্রের 
a ke af il মধ্যে বার বার ফুটে উঠত সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজের মাঝে 
অনুকরণে তার ভাব- হিটলারের অভিবাদন গ্রহণের সুপরিচিত দশ্যগ্লি। নানা 
মুত ভঙ্খবল করে প্রতাঁকের মারফত নায়কদের বিশিষ্ট ভাবভঙ্গী, তাঁদের ব্যান্তিত্ব 
তোলা ফুটিয়ে তোলা হত। মুস্তাফা কামাল “ধুসর নেকড়ে” (“Grey 
oll” ) নামে জনাপ্রুয় হয়ে ওঠেন। হিটলারের স্বাস্তিক চহ, 
রুশ সাম্যবাদী দলের লাল পতাকা, কাস্তে-হাতুঁড় ইত্যাদি প্রতীকগুলির মাধ্যমে 
ব্যন্তিগত বা একদলীয় নায়কতন্দভ্রের আদর্শকে দেশবাসীর মনে গে'খে দেবার ব্যবস্থা 
করা হয়। জনগণকে নায়কতন্বের নির্দিষ্ট ঢঙ্‌-এ চিন্তা করতে, কাজ করতে শেখানো 
হয়, নায়কা বা দলাঁয় একাকে জাতাঁয় এঁক্যে পরিণত করা হয়, নানারকম ধ্বান বা 
গ্লোগান্‌ (51988 ) শোনানো হয়। 


১৫৪ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


ষণ্ঠতঃ, জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের “মীথ্‌কে” জার্মান: ও ইতালাঁয় একনায়কতন্ত্ীগণ 
নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন। উগ্র, বিকৃত, সাম্রাজ্যবাদ, জঙ্গী জাতীয়তাবাদ 
এই মাীথের বিশিষ্ট অনুষঙ্গ । হিটলার বলতেন-_ন্যায় হোক, অন্যায় হোক, যে- 
কোনভাবে জার্মান: জাতর প্রাধান্য লাভ করা চাই। তিনি ঘোষণা করেন যে, 
(38784 জামণনরাই খাঁটি আর্য বা টিউটনিক ( Teutonic ) সভ্যতার 
মীথ-:হিটলারও বংশধর ৷ এই জাতি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি। তাঁর মতে, ইহযাদদের মত 
সোরেলের অপপ্রচার অন্যান্য “নশচু” জাতের বা সঙ্করশ্রেণীর জনগণের ওপর এই শ্রেষ্ঠ 

জাতই প্রকৃতির অমোঘ নির্দেশে আধিপত্য বস্তার করার আধ- 

কারী। ইতালীয় দাশীনক ও নৃততাবদ্ সোরেল: (9০761) মুসোলানকে এই 
ধরনের “শ্রেষ্ঠ জাঁতর তত্ব” সমর্থন করতে তত্বগতভাবে সাহায্য করেন । 

সপ্তমতঃ, উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফরাসী স্বৈরাচারী সম্রাট: লুই নাপোলিষ’র 
ল্‌ই (নেপোলিয়ানের Louis Napoleon ) একটি ভীন্ত থেকেই একনায়কতম্তর 
সরকারের শাসনকালে সাহিত্য, ললিতকলা প্রভীতর মূল্যায়ন সম্পর্কে ধারণা করা 
(৭) সাহিতা, ললত- . যায়। তাঁকে বলা হয় যে তখন ফ্রান্সে উৎকৃষ্ট সাহত্যের অভাব 
১5735] দেখা দয়েছিল। তিনি তাই শুনে তৎক্ষণাৎ বলেন যে তান সে 
পারচালত হয়: এ বিষয়ে দ্বরাষ্টরমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন । “অপবিত্র” ইহুদিদের 
"ব্যয়ে ল:ই নাপোলিয়', সংস্পর্শ. থেকে বিশুদ্ধ জার্মানদের দূরে রাখার জন্য [হিটলার 
হিটলার ও স্তাপনের বৈজ্ঞানিকদের ইহাদিনিধনের পরীক্ষায় প্রবৃত্ত করেন। রূশ- 
আমলের নাঁজর [িরোধীগণ বলেন যে, স্তালন রাশিয়ায় দলীয় আদর্শের বিরোধী 
কোন প্রকার সাহিত্য বা শিক্পসংষ্টির স্বাধীনতা দিতেন না। 

অঞ্টমতঃ, একনায়কতন্ত্র মতাদর্শ যুদ্ধবাদী। হিটলার নীট্সের মত গ্রহণ 
করেন। এই মত অনুসারে বলা হয় যে, পাঁথবীতে কেবল শান্তশালী ব্যান্তগণ্রেই 
(৮) একনায়কতন্দ যন্ধ- বাঁচার আঁধকার আছে। মুসোলিনির মতে, মাতৃত্ব যেমন নারীর 
বাদ, সমাজবাদী; স্বাভাবিক পাঁরণাতি, যুদ্ধও রাষ্ট্রের পক্ষে ঠিক সেরকম স্বাভাবিক 
ভিটল।র ও মুসোলানর পারণাত (“War is toa Nation what maternity is 
সান্াজবস্তারের নাজর ; (০ ৮০0.” )। ফ্যাসিবাদণ একনায়কতন্দ্র অর্থনোতিক কারণে 
স্তালনও হিটলারের এ 
সাহায্যে ২য় বিশ্বযুন্ধের যুদ্ধকে অপরিহার্য বলে মনে করে। রাষ্ট্রের শচ্গগযীলর কাঁচা- 
শুরুতে কিছ অংশ মাল সরবরাহের উৎস হিসাবে ও এ শিল্পজাত দুব্যগ্ীলর বাজার 
দখল করেন; বর্তমান হিসাবে একনায়কতন্তী রাষ্ট্র তার উপানবেশগদীলকে ব্যবহার 
" চাঁনা-সোবিয়েত করে। তাই একনায়কতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদী হয়ে ওঠে । হিটলার 
যেতে ুজালিয মণল জাতিকে প্রথম মহাযুদ্ধের শোচনীয় পরাজয় ও 
সোবিয়েত রাঁশযানয়া অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য উৎসাহিত করেন, এবং প্রান্তন 
. বো সামাঁজক) সাম্রাজ্য- জার্মান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগদল পুনরায় দখলের চেষ্টা 
বাদ, যাঁবিশহ্থ মার্কস, করেন । তাই 1তানি আগ্রাসী নগীত গ্রহণ করেন । প্রথম মহা- 
বাদের “সংশোধনবা?” যুদ্ধের পর দারিদ্র, বেকারত্ব দুর করে ইতালার অর্থ নীতিকে 
পুনরুজ্জীবিত করার জন্য মুসোলান আদ্রিয়াতিক সাগরের উপকুলে ও আক্রিকায় 


একনায়কতন্তে বৈশিষ্ট ১৫৫ 


চীনা-সোবিয়েত বিরোধের (Sin০-S০viet rift ) অন্যতম প্রধান কারণ হল যে, 
কমাানিষ্ট: দুনিয়ায় একচোটয়াভাবে রুশ প্রাধান্য বিস্তারকে “নয়া সাম্রাজ্যবাদ” 
( “Social Imperialism” ) এবং বিশহদ্ধ মাক্‌স্‌বাদের সংশোধনবাদ ( ‘Revi- 
9190190”) বলে চাঁন আভাঁহত করে তার তণর নিন্দা করে থাকে। 


__ উপসংহারে বলা যায় যে, ব্যন্তিগত বা একদলাঁয় একনায়কতম্ত্র গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ 
বিরোধী । ফেলে-আসা যুগের বিকৃতমনস্ক, ক্ষমতালোভগ, নিষ্ঠুর গৈরাচারী 


উপসংহার ঃ একদল'য় জট 
 বাব্যাগত একনাঃক- রাজতন্তের বৈশিষ্ট্যগ্ীলি এর বৈশিশ্ট্যরুপে যেন পুনরায় নব 


তন্ম বিবৃত, অস্বাভাবক কলেবরে আবিভূতি। HET শান্ত, মৈত্রী ও প্রগাত এ 

শাসনব্/বস্হা ধরনের সরকার! ব্যবস্থায় িপষত হবার আশঙ্কা । গণতন্তের 
এগতন্ম এর বিপরীত বিকৃতির পাল্টা জবাব হিসাবে একে গণতন্ত্রের বিকল্প ধরে না 
নিয়ে আদর্শ গণতন্ত্রের ও প্রকৃত সমাজতশ্বের বনিয়াদ দূঢ করাই একান্ত কাম্য । 


(৩ সর্বননায়কতন্্ের গুণাবলী ॥ 


একনায়কতন্ত্রের সমর্থ কগণ সাড়ম্বরে ঘোষণা করেন যে, গণতান্ত্রিক পদ্ধাত অত্যন্ত 
।শখিল ও জাঁটল। মন্ত্রী এবং আমলাদের বৈঠক চালে আলাপ-আলোচনায় সরকারী : 
সিদ্ধান্ত গ্রহণে অত্যন্ত বিলম্ব হয় । কিন্তু একনায়কতম্ত্ে একনায়কের ইচ্ছার ওপর 
73 শাসননীত নির্ধারণ এবং শাসনব্যবস্থার পারচালন সম্পূর্ণভাবে 
জাটল: বৈঠক চালে নির্ভর করে। একাধিক ব্যন্তির মনোরগ্রনের ফলে গণতান্ত্ৰিক 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কায়দায় সেখানে সরকার পারচালিত হয় না। সুতরাং এই শাসন- 
বিল? একনাযকত্মে ব্যবন্থা অত্যন্ত দত, দক্ষ সুশাসন হয়ে উঠতে পারে। মুসো- 
তা দিশ্ান্ত নেওয়া শলানর একটি বিখ্যাত উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । [তান বলেন 
হয়, প্রশাসন দক্ষ হয়ে 
টি * যে, কেবল তাঁর আমলেই ইতালশীতে রেলগাড়ীগ্ল যথাসময়ে 

চলাচল করত। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে ভাইম্যার্‌ 

প্রজাতন্ত্রের (Weimar Republic) নেতাগণ ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পযন্ত 
দেশ শাসন করে যে সমস্যাগ্‌ুলির সমাধান করতে পারেন নি, হিটলার অল্প সময়ে 
সে সমস্যাগুলি দূর করেন । 


দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্তরী সরকারে অযথা আলাপ-আলোচনার জন্য বেশশ সংসদ 

বা সংস্থা রাখা হয় না। এখানে নানা মুনির নানা মত থাকতে পারে না। সব- 

বিছুই অল্প সংখ্যক ব্যন্তির নির্দেশনায় বা একটিমাত্র দলের 

(২০ বায়লাহলা, ঢাল নির্দেশে পরিচালিত হয়। সুতরাং সরকারের পরিচালনার ক্ষেন্ে 

৮47৯৯৮৭০১৪৮ বহুদলীয় শাসনব্যবস্থায় বিভন্ন দলের 
স্বার্থগত দম্দ, দলবাজ ইত্যাদির ধ্বংসাত্মক কুফল দেখা যায় না। 


৯৫৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


তৃতীয়তঃ,একনায়কতন্দে রাষ্ট্রের উৎসাহে কৃষি, শিল্প, অর্থনীতি ও বিজ্ঞানের 
উন্নাত এবং জনাশক্ষার প্রসার অত্যন্ত বিস্ময়করভাবে, ব্যাপকভাবে ও সাফল্যের সঙ্গে 
৬৪০৪ সম্পাদিত হয় । প্রথম মহাযুদ্ধের পর জামণনী ও ইতালণকে চরম 
শিক্ষাপ্তার, কাধ. অর্থ নৈতিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধার করে একনায়কতন্ত্ী সরকারই ॥ 
বিজ্ঞান, শিল্প ও অর্থ- সেখানে দেশের সা্ব'ক সমৃদ্ধি ও সংহতি স্থাপন সম্ভব করে 
নশীতর ব্যাপক, বন্ময়- তোলে । রাশিয়ায় স্বৈরাচার জারতন্ত্ের পতনের পর সেখানে 
কর উন্নত ঘটায়). অত্যন্ত দ্রতগাঁতিতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নত ঘটে । সোবি- 
৮১১৮1 য়েত রাশিয়ার নাতসালা পাঁরকজ্পনার ( Seven Year Plan ) 
উদ্াহরণ থেকে বোঝা যায় যে, আধুনিক অর্থ নোঁতক জটিলতার 
যুগে নাট সময়াভাঁত্তক পারকল্পনার দ্রুত রঃপায়নের মধ্য দিয়ে কত সহজে এবং 
নিশ্চিতভাবে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব হয় । 


চতুর্থ'তঃ, জাতির সঙ্কটকালে, বিশেষ করে যুদ্ধের মত জরুরণ অবস্থায় একনায়ক- 
তন্ত্র অত্যন্ত সক্রিয় হয়ে ওঠে । ইংলগ্ডে মান্্রসভাপাঁরচালিত শাসনব্যবদ্থায় চাঁচি লের 
রি ( Churchill ) মত ব্যান্তত্বসম্পন্ন নেতা শানন-পারচালনার সমস্ত 
উদার ক্ষমতা নিজের হাতে রেখে প্রায় একনায়কতন্ী শাসকের মত 
সফল £ ইংলণ্ডে চাঁচ- দেশকে নেতৃত্ব প্রদান করেন। ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলার 
লের নেতৃত্বের নজর এবং মুসো?লানর জোটবদ্ধ শান্তশালী একনায়কতন্ত্রশ সাম্রাজ্য- 
বাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী ইংলণ্ড্‌ও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়। সুতরাং 

যুদ্ধের মত জর;রী অবস্থায় একনায়কতন্ত্র শাসনব্যবন্থা {বিশেষ কার্যকর । 


পণ্চমতঃ, সাধারণ মানুষ অনেক সময় অজ্ঞ, দাঁরদ্র এবং অন্ধ কুসংগ্কারে আচ্ছন্ন: 
থাকে । এই অবস্থায় যদি কোনও উদ্বারপন্হণ দেশপ্রোমিক একনায়ক দেশের পাঁরচাল- 
নার ভার গ্রহণ করেন, তা হলে দেশের কল্যাণ অনেক বৃদ্ধি পেতে পারে । 1তাঁন 
আইনের সংস্কারের দ্বারা দক্ষ কমচারীদের সরকারী কাজে দিযুন্ত করে, দেশদ্রোহ', . 
অসামাজিক ও দুনগাঁতপরায়ণদের {বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে জাতির নবজাগ- 
(8) দক্ষ, উদারপন্হী, রণের আয়োজন করতে পারেন। দেশবাসীদের মনে একা, 
একনায়ক দেশপ্রেগিক সংহতি, শ্‌ষ্খলাবোধ, দেশপ্রেম+ উৎসাহ এবং উদ্দীপনা সৃষ্টি 
সুনাগরিক সৃষ্ট করে হয় ঠিক এইভাবেই । তরুণ তৃকর্ণর সংগঠনে তুকাঁবাঁর একনায়ক 
দেশের প.নর্জাগরণ.. মুস্তাফা কামালের নাম চিরস্মরণগয়। সোবিয়েত রাশিয়ায় ' 
ঘটাতে পারেনঃ “তঃণ ১ তালিনের নেতৃত্বে লাল ফৌজের ( Red Arm) ) চেষ্টায় রুশ 
ই কমে ও য় আঁধবাসণগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে অপর্ব আত্মত্যাগ স্বীকার 

নহাযুণ্ধে দ্তাঁলনের করে হিটলারণ হামলার বিরুদ্ধে 1বস্ময়কর সাফল্যের সঙ্গে প্রতি- 

নাঁজর রোধ গড়োছলেন। সুতরাং রাশিয়ার এই উদ্াহরণ থেকে বোঝা : 
যার যে, একনায়কতন্ত্র দেশপ্রেমিক এবং আত্মত্যাগ স্থনাগারক সৃষ্টির ক্ষেত্রে অনেক 


সময় খুব সফল হয়ে ওঠে । 


একনায়কতন্ত্রে গৃণাবলণ ১৫৭ 


যণ্ঠতঃ, একনায়কতন্তকে স্থায়ী ব্যবস্থা বলে অনেকে অভিনান্দত' করেন। 
(৬) নির্বাচনী উত্থা- তথাকথিত সংসদীয় গণতন্ত্রের ‘নির্বাচনী  উতানপতনের 
* পতন না থাকায় এক- জোয়ার ভাটা এই গ্ছায়িত্কে নষ্ট করতে পারে না। 


নায়কতন্ে সংশাসনের দীর্ঘমেয়াদী প্রশাসন সুশাসনে পারণত হবার 
রি ০ রর সুযোগ পায়। 
; তন্ত্রের দোবক্রাট ॥ 


গণতন্ত্রের অনেক দোষন্রুটি থাকা সত্বেও বিকল্প শাসনব্যবস্থা হিসাবে রাচ্ট্র- 
বিজ্ঞানী ও শাসনতন্ত্রবিদ্‌গণ একনায়কতন্ত্রকে সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, 
“একনায়কতন্ত্ের গুণগুলি সাময়িকভাবে সুবিধাজনক, কিন্তু আখেরে এগুলি কুফল 
" সৃষ্টি করে। 

একনায়কতন্ত্রের প্রথম দোষ হল যে, এই শাসনব্যবস্থা ব্যন্তঘ্বাধীনতার পরিপন্থী । 
চীনের প্রজাতন্ত্র চেয়ারম্যান মাও সে-তুঙ নাগারিকদের জীবনে বৈচিত্র্য আনার গঢরুত্ব 
স্বীকার করে এক হাজার ফুল বাগানে ফুটলে যে শোভা দেখা যায় তার উল্লেখ করেন । 
কিন্তু দুভণগ্যক্রমে চখনে সাংস্কীতক বিপ্লবের (081688]. Revolution ) নামে 
এ দেশের সবন্ অত্যন্ত 'কঠোরভাবে সাম্যবাদী আদশ সঞ্চারিত 
ভরা দেব করার জন্য সরকার! নেতৃত্বে যেপ্চেষ্টা চলেছিল, তার ন্‌শংতার 
পাঁরপন্থী ; টানে. বিরুদ্ধে অনেকেই, এমন কি অন্য রাষ্ট্রের কমন্যানিস্ট: নেতাগণও 
সাংস্কাতক বস্লবের সোচ্চার হয়েছেন। সোবিয়েত রাশিয়ায় সরকারী নগতি থেকে 
বাড়াবাড়ি ; সোবয়েত একটু ভিন্ন ধরনের মতামত পোষণ করলে বা প্রচার করলে সংশ্লিষ্ট 
পান্তেরনাক: ও দোল- ব্যক্তিকে অনেক সময় শাস্তি পেতে হয়। অতি-আধানিক যুগে 
বানানের লাঞ্ছনা ; নোবেল পদ্রস্কার জয় বাঁরস্‌ পাস্তেরনাক ( Boris Paster- 
রংশ-নেতা টট্‌স্কির 081) এবং সোলাঝানৎসিন ( Solzhynitsin ) এর ক্ষেত্রে 
আভযোগ রুশ সরকারের বন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্মরণীয়। রুশ সরকার 
“বনর্জোয়া” নোবেল পুরস্কার নিতে তাঁদের যেতে দিতে চান নি, 
কারণ, তাঁরা তাঁদের লেখায় সরকারের সমালোচনা করেন। রুশ: কম্যুনিস্ট নেতা 
উট পক (1191910 ) প্রচার করেন যে, সোবয়েত রাশিয়ায় প্রকৃত সাম্যবাদের বদলে 
আসলে সেখানে একটা কুচক্রী, ক্ষমতালোভশ আমলাতন্ত্ের গোষ্ঠীগত একদলগয় 

স্বেচ্ছাচারিতা প্রচলিত হয়েছে। * 
দ্বিতীয়তঃ, একনায়কতন্দে যুদ্ধ অনিবার্য“ হয়ে ওঠে, যাঁদ সেখানে সামারিক এক- 
(২) একনায়কতন্ত নায়কতন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে, বিশ্বশান্তি ব্যাহত হয়। স্মরণ 
যবদ্ধবাদী ও বিশ্- রাখা দরকার যে, একনায়কতন্ত্রী শাসনব্যবস্থা প্রচলিত থাকার 
শান্তির ১ ৫৭৭ ফলে জামণানণকে দুবার মহাযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয় এবং দুটি 
হৃলোলান মতে নর যুচ্ধেই জামণনঁর শোচনীয় পরাজয় এবং ধ্বংস আনিবাধ* হয়ে 
মাতৃত্বের মতই যুন্ধ ওঠে । আগেই বলা হয়েছে, মৃসোলিনি সগবে ঘোষণা করেন 
স্বাভাক যে, আন্তজাতিক শান্তি কাপুরুষের কাম্য, সুচ্থ, সবল পুরুষের 
পিক্ষে নারার মাতৃত্বের মত যুগ্ধই একান্ত কাম্য, অত্যন্ত স্বাভাবিক পরিণতি । এ ধরনের 


১৩৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


উক্তি একনায়কতম্দ্বের জঙ্গী র্‌পটিকে প্রকাশ করে দেয় ।- রাষ্ট্রের এই আগ্রাসন 
সাম্রাজ্যবাদী নগীতর সমর্থনে একনায়কগণ চটকদার বুলি অথবা বন্দুকের গুলির 
আশ্রয় নেন। উগ্র জাতীয়তাবাদ ভাষণে কাজ না হলে তাঁরা দমনপাীড়নের আশ্রয় 
নেন। সুতরাং একনায়কতন্ত্র ব*্বশান্তর পারপন্হী, মানবসভ্যতার বিশেষ শত্রু । 

* তৃতীয়তঃ, একনায়কতন্ত্ৰে একজন নেতা, একটি দল এবং একরকমের শাসনতন্ত্র 
প্রচালত থাকে। সরকারণ নিয়ন্ত্রণে জনমত স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রকাশিত হতে পারে না। 
রন্তপাতের, তরবারির নীতি অনুসরণের ফলে হত্যা, বন্দীত্ব, নির্বাসন যে-কোন 
হো ব্যবস্থা একনায়ক “নির্মমভাবে অবলম্বন করতে 'দ্বধধাবোধ করে 
হত্যা, বন্দী নিবসন না॥ নির্বাচন অন্যাষ্ঠত হলেও তা সাজানো নির্বাচন হয়ে 
সাজানো নির্বাচন, দাঁড়ায় । ফলে, নাগাঁরকদের ভোটাধিকারের কোন মুল্যই থাকে 
বরোধী দলের কষ্ঠরোধ না। সংখ্যালাঘষ্ঠের আঁধকার এবং অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় । 
প্রভাত দমনমূলক ব্যবচ্থা বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে কঠোর দমননগীত অনুসরণ করা 
দেবেন হয়। এই শাসনতন্ত্র সেজন্য শেষ পর্যন্ত পাশাবক শত্তির ওপর 

তে গণের কাছে 
আপ্রর, ঘ:ণার্হ করে প্রাতাষ্ঠত । মানুষ আইনের অনুশাসন, শৃঙ্খলা ইত্যাঁদ নিশ্চয় 
তোলে ; স্বাধীন চিন্তার মানতে চায়। কিন্তু কোন স্বৈরাচার! ব্যান্তীবশেষের শাসনের প্রত 
সংযোগ হারিয়ে নাগারক সে কখনই চিরকাল শশ্রদ্ধাবান্‌ থাকতে পারে না। সামাজিক 
অগা হর, জীব হিসাবে মানুষের ধর্মই হল স্বাধীনতা এবং চিন্তাশশলতার 
কাহার প্রত আকর্ষণ ৷ অবশেষে একনায়কতন্বরের প্রতি নাগারকগণ ঘৃণা 

প্রকাশ করতে থাকেন, সরকারকে বদেশগ সরকারের মত বলে মনে 
করেন। সুতরাং একনায়কতন্ৰরের বিরুদ্ধে অন্যতম প্রধান সমালোচনা হল এই যে, এর 
ফলে ব্যান্তর বুদ্ধিবৃত্তি নণ্ট হয়, নাগারকগণ রাজনৈতিক “শিক্ষালাভ থেকে বাত হন। . 
চতুর্থতঃ, একনায়কতশ্তে একমাত্র ব্যক্তি বা একটিমাত্র রাজনোতিক দলের প্রাধান্য 
দেখা যায় ॥ সুতরাং এর ফলে একটি কুচক্কী, ক্ষমতালোলপ 
শাসকগোষ্ঠাঁর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হয়। রাষ্ট্র বা কোনও 
রাজনোতিক দল এভাবে সর্বগ্রাসগ হয়ে পড়লে নাগাঁরকদের উদ্যম, 
উৎসাহ ও উদ্দীপনা লোপ পায়, দেশপ্রেমও স্তিমিত হয় । 
পণ্চমতঃ, একনায়কতন্ত্ের সমর্থকগণ একথা ভুলে যান যে, একনায়কতম্ত কখনই 
চিরস্থায়ী হতে পারে না। ইতিহাসে বহ;-দষ্টান্ত মেলে যা থেকে 
এ আক অকুণ্ট একথা প্রমাণিত যে, একনায়কতন্ত্র খুবই স্বজ্পারু। একনায়ক যত 
হী 1১:০৯ কুণল? শাসকই হন না কেন, তাঁর কার্যকাল ছ্গ্পমেয়াদী। শাসন- 
তানেই;তাইনে তন্দের প্রাণশান্ত হল অকুণ্ঠ এবং একনিষ্ঠ গণ-সমর্থ'ন। ভারতের 
স্বজ্পায়ব মত আধ্ানক গণতান্ত্ৰক দেশগ্‌লি প্রমাণ করেছে যে, চরদ্থায়ী 
অথ নৈতিক উন্নয়ন যে বিপুল গণ-উদ্দঈপনার মাধ্যমে বাস্তবে রূপায়িত হয়, তা সংগ্রহ 
কর একমাত্র গণতন্তেই সম্ভব । % 
যষ্ঠত, জ্ঞানগগূণনী, রাজনৈতিক সচেতনতা সম্পন্ন ব্যান্তরা কখনই একনায়কতন্ত্রকে 
আন্তারকভাবে সমর্থন করেন না। একনায়কতন্ত্বের সমথ বদের মধ্যে থাকেন 1কছু 


(8) ক্ষমতালোলংপ, 
কুচক্রণ শাসন 


একনায়কতন্ত্রের দোষন্রুটি ১৫৯ 


স্ুযোগসম্ধানণ ব্যান্তী। তাঁদের হুমকী এবং হামলা অপরাধপ্রবণ, অনগ্রসর ব্যানডদের 
(৬) বান্তত্বস্পন্ন জ্ঞানী বশীভুত করার জন্য একটা সাময়িক সাফল্য আনতে পারে বটে, 
গৃণীরা এর সমর্থক  গৃকন্তু স্থায়ীভাবে দেশের সকল শ্রেণীর জনগণের সমর্থন লাভ 
9:১৮: এদের ভাগ্যে জোটে না। শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে দাঁড়ায় যে 
অন্চরগণ ঘট সাজান, একনায়ককে কেবল বাহবা দেওয়া, তাঁর আদেশে বন্দুকের সামনে 
দেশবাদণদের একই ছাঁচে পড়ে আত্মত্যাগ করার মত কিছু ভাবপ্রবণ ব্যন্তি ছাড়া একনায়ক- 
ঢালা কলের পৃতুলে  তন্ত্রে অন্য কোনও ব্যাক্তির সমর্থন পাওয়া যায় না। তাই এমন 
পরিণত করেন কথাও বলা হয় যে একনায়কতন্ত্রে একমাত্র দেশপ্রোমক হলেন 
একনায়ক নিজে । দাবার ছকে ঘণণষ্টুনাজাবার মত, একই ছাঁচে ঢালা কলের পন্তুল 
তৈরীর কাজই হল একনায়কের একমাত্র কাজ । 


সপ্তমতঃ, একনায়কতন্ত সাম্যের নাতির বিরোধী । কারণ, এ ব্যবস্থায় নাগাঁরকগণ 


3 সাম: প্রত্যক্ষভাবে এবং সমানভাবে শাসনক্ষমতার অধিকার হন না। 
রাহাত ফলে নেতার প্রাতই তাঁদের দৃষ্টি নিবন্ধ থাকে। তাঁরা সাগ্রহে 
বাকীরা তাঁর সহচর বা প্রতীক্ষা করেন কখন তাঁদের প্রিয় নেতা সব কিছু ভেবে দেখবেন । 
অন্চর; ফলে ব্যান্- তাঁদের স্বাধীন চেতনা, স্বাধীন কার্যক্ষমতা, স্বাধীন চিন্তাশান্ত, 
গণ নেতানর্ভর, জড়, এক কথায়, তাঁদের প্রত্যেকের ব্যান্তিসত্তা জড়ীভ্‌ত হয়, তাঁরা জড় 
পদার্থে পাঁরণত হন ॥ নেতাই সব, বাকীরা নেতার সহচর বা 
অনচর--এ জাতীয় কথাবার্তা একনায়কতন্তের অসাম্য-নীতিই প্রকাশ করে। 
অষ্টমতঃ, Binns ওপর প্রার্তাষ্ঠত হবার ফলে একনায়কতন্ত্র মানেই দমন- 
নর রাজত্ব বোঝায় ॥ বিরোধী দলের বা [িবরোধী নেতাদের 
১ বেপরোয়া গ্রেপ্তার, নির্বাসন, ব্যাপক গণহত্যা বা গুপ্তহত্যা শান্ত- 
করে না. তাই জনমতের পর্ণ “মিছিলের ওপর প্ররোচনামূলক পুলিশি বা জঙ্গী হামলা 
কোন মুল্যে দেয়না সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ-সংবাদপত্র খুললেই প্রতিদিন ব্যান্তগত 
বা একদলীয় বা সামারক একনায়কতন্ত্রী নেতৃত্বের আমলে এ 
ধরনের খবর ও "চন্র পাত্তয়া যায় । একনায়কতন্ত্র জনমতের কোন মূল্যই দেয় না, 
সাধারণ মানুষ অসহায়, উপোক্ষত থাকে । 
(৯) একনারকতন্ত বড় নবমতঃ, একনায়কতন্ত্র বিশাল রাষ্ট্রের পক্ষে উপযোগী নর । 
রাজা? রাষ্ট্র ছোট হলেই নায়ক বা তাঁর দল শাসন-কেন্দ্রু থেকে দেশের 
৮০41 সর্বত্র কর্তৃত্ব বিস্তারে সমর্থ হুন। ইরফার্ন হাঁবব প্রভৃতি 
হাবিবের মতে, অথ ভারতের নবীন যুগের এঁতিহাসিক দের মতে, দেশবাসীর চরম 
নোতিক সঞ্কট ছাড়াও অর্থনোতিক সঙ্কট যেমন দ্বৈরাচারী মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের 
মোঘল সায়াজ্যের কারণ হয়েছিল, তেমান এই সাম্রাজ্যের পতনের অন্যতম প্রধান 
পতনের অন্যতম কারণ 
বেলা দেনা নি হল দিল্লী থেকে বহু দ্‌রবতাঁ অঞ্চলগ্যীলতে শাসনব্যবস্থা 
পলা সঠিকভাবে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হওয়া । বর্তমান বিজ্ঞানের 
পারচালনার অসুবিধা যুগে যানযাহনের বিরাট অগ্রগাত হলেও পৃথিবীর বহু স্থান 
প্রাকতিক কারণেই দুর্গম থেকে যায় । 


৯৬০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রর : গণভনর বনাম একনায়কত্ : উভয়ের তুলনা ॥ 
গণতন্ত্র এবং একনায়কতন্ত্রের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা না করলে গণতন্ত্রের 
ভাবধ্যৎ সম্বন্ধে কোন ধারণা করা সম্ভব নয়। একনায়কতন্ত্র গণতন্তের ঠিক বিপরীত 
শাসনব্যবস্থা । তাই এদের বৈশিশ্ট্যগ্‌লি পরস্পরের ঠিক বিপরীত। কোনও কোনও 
গণতন্ম ও একনায়ক- ক্ষেন্রে+ যেমন ইংলণ্ডে ও ফ্রান্সে, এককোন্দ্রক রাষ্ট্র গড়ে উঠলেও 
তন্যনের তুলনা ঃ(১) তার ফলে তাদের গণতান্ত্রিক মৌলিক আদর্শ নষ্ট হয় ন । 
গণতনল্ম বিকেন্্ীতূত, সুতরাং সাধারণ ব্যাখ্যায় বলা যায় যে, গণতন্ত্রে জনগণের হাতে 
একনাযরকতন্দ কেন্টী- সমস্ত শাসনক্ষমতা ন্যন্ত থাকে বলে গণতন্দের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল 
ভূত শাসনব্যবস্থা ki টা 
সাধারণতঃ বিকেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা ( Decentralisation ) । 
কিন্ত একনায়কতম্ত রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্ট্য হল এখানে একটি ব্যান্তর বা গোচ্ঠীর বা 
রাজনৈতিক দলের হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতার কেন্দ্রাভবন (Centralisation । 


দ্বিতীয়তঃ, গণতন্ত ব্যন্তি-স্বাধীনতার আদর্শকে পাঁরপূ্ণভাবে গ্রহণ করতে চেষ্টা 
করে। সেখানে থাকে একাধিক রাজনৈতিক দল। সরকার এবং বিরোধী দলগুল 
(২) গণতন্দেবযান্ধ বড়, নিজেদের এবং জাতির বৃহত্তর স্বার্থে পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা, 
একনায়কতন্তেরাছ আলাপ-আলোচনা, আপোস এবং বোঝাপড়ার ভাঁত্ততে সেখানে 
বড়; গণতন বদলা, কাজ করে থাকে। কিন্ত: একনায়কতন্ত্র শাসনব্যবস্থায় রাষ্টুই বড়, 
“একনায়কতন্ত এবদলার ব্যক্তি গৌণ । ব্যন্তিকে রাষ্ট্রের ফূপকাচ্ঠে বাল দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের 
নামে স্বৈরাচারী সরকারের একটিমাত্র রাজনোতিক দলই স্বকৃত। সোবিয়েত রাশিয়ায় 
এবং চীনা প্রজাতন্ত্রের সংবিধানে এই একদলীয় শাসনব্যবস্থা বৈধ বলে ঘোষিত। 

তৃতায়তঃ, গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণভাবে আন্তঃরাম্ট্রিক বিরোধের 

(৩) গণতন্বে আলো- রর 
চনার মাধ্যমে শাস্ত-. মীমাংসা করে। কিন্ত; একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র সাধারণতঃ সামগ্রিক 
পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ শান্তর কর্তৃত্বাধীন থাকে । সরকারের আভ্যন্তরীণ এবং পর্রাষ্ট্রীয় 
ও বৈদেশিক সমস্যার সব ব্যাপারেই একটা কঠোর, দমনমৃলক জঙ্গী মনোভাব কাষ'কর 
Ke 2 হয়ে থাকে । ফলে, কি আভ্যন্তরীণ, ?ক আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তি- 
টি. পূর্ণভাবে কোনও সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা করা হয় না। 

সব সময়ে একনায়কতন্ত্রী সরকারের মতামতবেই জনগণের ওপর 
(8) গণতন্ত্র প্রচারব্যবন্থ। চাপিয়ে দেওয়া হয় এবং জনগণকে তা মেনে নিতে বাধ্য করা হয় । 
স্বাধীন, একনারকতগ্যে  চৃতুর্থতঃ, গণতন্ত্রে সরকারের প্রধান কাজ জনমতের মাধাম- 
১৯:১৩) গযালকে স্বাধীন এবং উন্মুক্ত করে রাখা । সরকার প্রচারকাষ"ও 
নিক্‌সনের পদত্যাগ অবশ্য জনমত-গঠনের মাধ্যমগ্ীলির মারফত যত্বসহকারে চালাবার 
গণতন্রের নাগর ; গণ- চেষ্টা করা হয়। কিন্ত; ইংলণ্ডের মত দেশে বেতারকেন্দ্র বেসরকারী 
তন্ত্র জনগণের কাছে এবং স্বয়ংক্রিয় একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে থাকে । মাকিন যডুন্ত- 
দারিষশীল ও প্রকাশ্য রাষ্ট্রে ধনতন্ত প্রচালত হলেও সেখানকার গণতন্ত্রে পত্রপত্রিকার 
৯৫৪৬১ স্বাধীনতা স্বীকৃত। নিজের দলের আস্থাভাজন থাকলেও সংবাদ- 
(ক্রিস্টোফার লয়েড) পত্রের তাঁর সমালোচনার ফলে প্রবল জনমতের চাপে দুনপাত- 
পরায়ণ মার্কিন রাষ্ট্রপাত রিচার্ড নিক্‌সনের ( Richard NiX০n) পদত্যাগের ঘটনা 


উপসংহার £ গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত £ উভয়ের.তুলনা ১৬১ 
রা. বি. [২]১১ 


গণতন্ত্রেরই জয় সূচনা করে । কিন্ত; একনায়কতন্ত্রী সরকারে প্রচারব্যবস্থা পুরোপদার 
সরকার কর্তৃত্বের আওতায় থাকে । জনগণ শুধু তা জানতে পাার। সরকার তাদের 
প্রাতব্রিয়াকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলে । ফলে, একনায়কতন্ত্রী সরকারকে দার়ত্বশশীল , 
সরকার বলা যায় না, কিন্ত্‌ গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল £ শাসতের 
কাছে শাকের 'দা'য়ত্বশীলতা । জনগণের কাছে রাষ্ট্রের সুস্পন্টতাই গণতন্ত্রের 
আদ/। কিন্তু ক্রিস্টোফার লয়েডের ( Christopher Lloyd ) মতে একনায়ক- 
তশ্যের প্রধান ভীত্ত হল রাষ্ট্রের গোপনীয়তা । 
গঞ্চমতঙ। গণতন্ত্র নেতাগণও “জনগণ” নামক িথ্‌কে আশ্রয় করে থাকেন । কিন্তু 
একনায়কতন্ত্র শাসনব্যবস্থা তার তুলনায় বেশশী কহ্পনাশ্রয়ী। হিটলার জার্মান 
জাতর কাছে জাতীয় শ্রেষ্ঠত্বের দাবিতে পাঁথবীর ওপর আধিপত্য দ্থাপনের স্বপ্ন 
দেখিয়েছিলেন । মুসোঁলনী প্রচার করেন যে, ফ্যাসীবাদের দ্বারাই "তানি প্রাচীন 
(6) একনায়কতন্তী . _রোমক সাম্রাজ্যের গৌরব পুনরুদ্ধার করবেন। স্তালিন্‌ রুশ 
শাসক কটপনাশ্রয়ী ; টি 2 c 
হিটলার, নুসোলনশী : জনগণকে সব সময়ে গণসংগ্রামের ( People’s War ) আদশে 
্রালিন:ও ভূ উচ্ধচদ্ধ করতে চেষ্টা করেন ৷ সবচেয়ে আশ্চ্যে'র কথা হল এই যে, 
₹ নাঁজর ; গণতন্ম্াগণও তান দ্বিতীয় মহায;ন্ধ চলার সময়ে সাম্রাজ্যবাদণ জার্মানীর সঙ্গে 
“জনগণ” নামক নিথ্‌কে আনাক্রমণ চুক্তি (Non-aggression Pact) স্বাক্ষর করেন এবং সেই 
ক সুযোগে পোল্যাণ্ড্‌ দখল করে নেন। পরে অবশ্য ?তান তাঁর 


ক্ষ 


তুলনায় তাঁদের দেশবাসীদের হিটলারের {বিরুদ্ধে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ইংলপ্ড্‌, 
১৬৪৭৪৫০৯ আমেরিকা প্রভৃতি ধনতান্তিক দেশগুলির সঙ্গে সহযোগতা করে 
সীমিত তথাকাঁথত গণসংগ্রামে যোগ দিতে বাধ্য করেন । মেহনতদ জনতার 
ধনতান্ত্রিক দেশের জনগণের সঙ্গে একত্রে এ লড়াই কভাবে মাকর্তস্বাদ লোঁননবাদের 
ভিত্তিতে গণসংগ্রাম বলে সমর্থন করা যায়, তা বোঝা কঠিন । আধুনিক যুগে পাকি- 
'স্তানের একনায়কতন্ব্রী নেতা ভুট্রো (3101০) তাঁর দেশবাসাদের ভারতের বিরুদ্ধে 
হাজার বছরের সুদীর্ঘ সংগ্রামে লিপ্ত হতে আহ্বান জানান । মন্তব্য ?নষ্প্রয়োজন ॥ - 
ষষ্ঠতঃ, গণতন্ত্রে জাতীয়তাবাদ একনায়কতন্ত্রণ জাতীয়তাবাদের মত উগ্র নয়। 
তার প্রধান কারণ হল, গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে আম্তজণাঁতক নগাীতর কাছে 
অনেক ক্ষেত্রে নত করতে হয়। ফলে, কোন গণতান্ত্রিক দেশই অবাধে শ্বেচ্ছাচারগ হয়ে 
উঠে আগ্রাসী নগতি গ্রহণ করতে পারে না। মাকিনি যন্তুরাষ্ট্র যখনই বিদেশে 
আরজ কথাঃ হস্তক্ষেপের চেষ্টা করেছে, তখনই তাকে প্রবল জনমতের 
রাআস্তদ্শাতকতার বিরদ্ধে দাঁড়াতে হয়েছে। তাই ভিয়েতনামের রণাঙ্গন থেকে 
বারা রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব শেষ পর্যন্ত তাকে সরে আসতে হয়েছে । একনায়কতন্রণ রাষ্ট্রকেও 
সীমিত; একনাঃক- এভাবে বাইরের জনমতের চাপে নিজের আভ্যন্তরীণ বা পর- 
তন্মাঁদের জাতী রতা-  রাষ্ট্রিক নীতি পরিত্যাগ করতে হয়েছে । কিম্তু এখানে একটা 
ডি বিকৃত ও ব্যাপার লক্ষ্য করযার মত। পর্তুগালে এ্রকনায়কতন্তর প্রধান- 
৪ মন্ত্র সালাজার (5819287) গোয়া প্রভৃতি ভারতীয় ভূখণ্ড 
থেকে পতু্শীজ সৈন্যদের অপসারিত করতে প্রথমে রাজী হন নি । তাঁর নিজের 


১৬২ | রি রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


দেশেও এবিষয়ে কোনও মতামত স্বাধীনভাবে প্রকাশিত হতে দেওয়া হয় নি। 
কিন্তু মার্কিন যন্তরাষ্ট্রের গভয়েতনাম নশীতর বিরুদ্ধে সেখানকার পন্রপাত্রকায় অনেক 
বিরুদ্ধ সমালোচনা খোলাখহালভাবে প্রকাশিত ও প্রচাঁরত হয় । 

সপ্তমতঃ, গণতন্ত্রের সমালোচকগণ গণতন্ত্রকে মুখ? অজ্ঞ, আঁশাক্ষতের শাসনতন্ত্র 
তানভীর জলে লালা কে খাবেন জর তাংপষ“ হল যে, গণতন্দ্র অপদার্থ 
পুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ অক্ষ শাসনব্যবস্থা । গকন্তু একনায়কতন্জে.একজনমান্ত্ শাসক বা 
সম্ভব নয়, একদলীয়. একটিমাত্র রাজনৈতিক দল সর্বেদর্বা থাকায় সেখানে বহ ব্যন্তির 
একনায়কতন্যে ত . হযৃন্ত-তর্কের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় না।, যন্ধ 
৮১৪ আভ্যন্তরীণ গোলযোগ প্রভাত জরুরণ ব্যবস্থায় একক সিদ্ধান্তের ' 
ভিত্তিতে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ-করা সম্ভব হয়। 

অষ্টমতঃ, বহুদল'য় গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলগহালর সংঘাত, দলত্যাগ ইত্যাদির 
&) বহুদলীয় গণতন্ম ফলে ক্রমাগত রাজনৈতিক উত্থান-পতন দেখা যায়। তাই বলা হয় 
একদলীয় একনারক- যে, সংসদায় গণতন্টের দ্থাঁয়ত্বের সম্ভাবনা কম। ‘কিন্তু একদলীয় 
তন্ত অগেক্ষ।চ্বঞ্পায়ঃ একনায়কতন্তে এ ধরনের দলীয় সংঘর্ষের সম্ভাবনা না থাকায় 

গণতন্ত্রের তুলনায় একনায়কতন্ত্রের ভিত্তি বেশী মজবুত । এক- 

নায়ক তন্ত্র গণতন্ত্রের তুলনায় বেশস দ্থায়ী। 
NTO নবমতঃ, গণতন্ত স্বাধীনতা ও সাম্যের নীতির ওপর প্রাতা্ঠত। 
পর এস. স্তা-পুরদষ, প্রজাতি, বর্ণ ধর্ম নার্বিশেষে সমস্ত প্রাগুবরস্কের 
্রাতীষ্ঠত: একনারক- ভোটাধিকারকে কেন্দ্র করে সংসদীয় গণতন্ত গঠিত। কিন্তু 
ভন গণক ্ারত- একনায়কতম্র নি্বাচন-ব্যবস্থার মত অনম্ঠোনের অথবা বিরোধী 
শাসনের পাব্রতাকে দলের বা পণ্ায়েতের মত স্বায়ত্তশাসন প্রাতিষ্ঠানের, এক কথায়, 
৮ . গণতান্ত্রিক রীতনশীতির পাঁবন্রতাকে স্বীকার করে না। 

দরশমতঃ, গণতন্ত্র জনগণের সম্মাতর ওপর নির্ভর করে। শান্তিপূর্ণভাবে 
(56) গগতগ্সে নির্বা, ব্যালটে ভোট দিয়ে জনগণ সহজেই তাঁদের পছন্দসই রাজনোতিক 
ডনের মাধ্যমে শান্ত- দলকে নির্বাচন করে অন্য দলকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারেন ফলে, 
পূর্ণভাবে ক্ষমতার সশস্ৰ বিপ্লব বা 1হংসাত্মক গণাবক্ষোভ থেকে গণতন্ত্র দেশকে মনত 
সত্তর সম্ভব; এক-. রাখতে পারে। তাই জেমস: মিল: (18065 1111) সংসদীয় 
নকল গণতন্ত্রকে “এ-যুগের শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার” বলে আঁভাহত করেছেন । 
তাই জেমস: নলের কিশ্তু একনায়কতন্ত্র একমার পশন্ধলের ওপর নির্ভর করে থাকে, 
মতে গণতন্ম “এ-যুগের জনমতকে কোনমতে গ্রাহ্য করে না। ফলে, একনায়কতন্তরগ কুশা- 
শ্রেষ্ঠ আবিচ্কার', সনের বিরুদ্ধে জনগণের রোষ ক্রমশঃ দানা বাঁধত পারে। চরম 


অবদ্থায় এই রোষ রন্তান্ত বিপ্লবের রূপ নিতে পারে । 
॥ গণতন্ত্র বনাম একনারকভন্্ £ উপসংহার ॥ 


গণতন্ত্র ও একনায়কতন্তের তুলনামুলক আলোচনা থেকে কতকগ্যাল সিদ্ধান্তে 
উপনগত হওয়া যায়। গণতন্ত্ৰ ব্যান্তি-দ্বাধীনতার আদর্শ অবলম্বন করে থাকে । রাষ্ট্র 


গণতম্ত বনাম একনায়কতন্ত্র £ উপসংহার ১৬৩ 


বা্তির কল্যাণের জন্য । রাষ্ট্রের অর্থাৎ রাষ্ট্রের নামে কোনও ব্যান্তবিশেষের বা দল- 
বিশেষের প্রাধান্য ব্যান্ত-স্বাধীনতার পরিপন্হী। সুতরাং গণতান্ত্রিক শাসনব্যবদ্াই 
অধিকতর কাম্য । স্যার হেনরী ব্যানারমান ( Sir Henry Bannerman ) তাই 
বলেছেন যে, লোকে শুধু সুশাসনই চায় না, নিজেদের শাসনও চায় । সুতরাং সুশাসন 
কখনই স্বায়ত্রশাসনের বিকল্প নয় (“Good governmbnt is no substitute for 
OS সি self-government.” ) | গণতন্ত্র হল জনগণের নিজেদের শ্বাসন, 
মানের সাঠক উক্চি_ স্বায়ত্তশাসন । গণতন্ত্রের মন্হরতা, ঘন ঘন সরকার-পাঁরবর্তন, 
“সুশাসন কখনই সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা সংখ্যালাঘগ্ঠের ওপর নির্যাতন ইত্যাদি 
্বয্শাসনের বিকঃপ অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু সেজন্য গণতন্ত্রকে বজ'ন করে এক- 
2০৮ নায়কতন্বের আদর্শকে মেনে নেওয়ার মত ভূল "সিদ্ধান্ত আর 
আদর্শ গণতন্মই ; বন্দু [ছুই হতে পারে না। একনায়কতন্তের মত বিদহ্যৎগাঁততে 
কের নল ক্ষমতার উৎস শাসনচালনা করতে কিংবা জরুরী অবস্থাকে দ্রুত আয়ত্তে আনতে 
নয়, বন্দৰক চালনার হয়ত গণতন্ত্র সব সময় সমর্থ হয় না। নেতার ব্যন্তিগত জন- 
ধবাজন-  পৃপ্রয়তা বা মোহন শক্তির (01:2719708) ও নেতৃপ্‌জার আদর্শে 
চেতনাই ক্ষমতার উৎস গঠিত হয়ে দ্বারা একনায়কতন্তর কিছ কিছ; জনহিতকর কাজকম” 
আঁত দ্রুত সম্পাদন করতে পারে। কিন্তু একনায়কতন্দ্ের সুফল অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 
সাময়িক। গণতন্তের স্থায়িত্ব তার তুলনায় অনেক সম্ভাবনাময় । সাধারণতঃ একনায়ক- 
গণের জেদ, ক্ষমতালিপ্না, নূশংসতা ও যুদ্ধপ্রিয়তাই তাঁদের পতনের কারণ হয়ে 
দাঁড়ায় । লোকে তাঁদের জঙ্গী মনোভাব শেষ পর্যন্ত বরদাস্ত করে না। দেশকে নানা 
যুদ্ধে জড়িত করে ফেলার জন্য লোকে অবশেষে একনায়কতন্দ্বের বাঁধন থেকে মন্ত 
চায়। তাই অত্যন্ত শান্তশালী হলেও নাপোলিয়*, হিটলার, মুসোলানর পতন 
অবশ্যন্তাবী হয়ে ওঠে । বন্দুকের নল ক্ষমতার উৎস নয়, বন্দুক চালনার গুঁচত্য- 
বোধিকা জনচেতনাই শেষ পর্যন্ত ক্ষমতার উৎস-_এই সিদ্ধান্ত গণতন্ত্রের পক্ষে সবচেয়ে 
গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত । 
তবুও আতি-আধানিক রাখ্ট্রাবজ্ঞান নিয়ে আলোচনা করলে মাঝে মাঝে বর্তমান 
যুগে গণতন্ত্রের পূর্ণ গ্রাস আধুনিক যুগের সভ্য, শিক্ষিত, শাম্তিয় নাগরিকদের 
বিভ্রান্ত করে তোলে ॥। সগাজবদ্ধ জীব হলেও মানুষ শান্তির সম্ধানগ, মনন্তির 
পিয়াসী। তবুও ত তাকে বারে বারে একদলগয় বা একব্যান্তক ব্যবদ্থার ভধগনে 
থাকতে হয়। এই হে'য়ালগর জবাবে বলা যায় যে, গণতন্ত অনেক দেশে 'িপযস্ত 
হবার কারণ হল, এই দেশগ;লিতে হয়ত গণতান্ত্রিক পারবেশ চাল; রাখার মত 
গণতান্ত্রিক নাগরিক নেই, অথবা তাদের নিয়ে সমবেতভাবে একনায়কতন্ত্র শাসকের 
বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত তেমন যোগ্য নেতৃত্ব নেই । দ্বিতীয়তঃ, 
আধ্যানক পাাথবীতে মাকি'ন যযুন্তরাষ্ট, সোবিয়েত রাশিয়া এবং চশনের সামাবাদী 
প্রজাতন্ত্র এই তিনটি বৃহৎ রাষ্ট্র গণতন্তের পক্ষে পৃথিবগর অন্য দেশের আন্দোলন- 
গলিতে সব সময় সমানভাবে সমর্থন জানায় না। এই তিনটি রাষ্ট্র পৃথিবপর বিভিন্ন 
দেশের রাজনীতিতে অনেক সময় নিজেদের ইচ্ছামত হস্তক্ষেপ ( Intervention ) 


১৬৪ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


করে। তাই দেখা যায়, সোঁবয়েত রাশিয়া চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও আফগানি- 
তবু কেন মাঝে মাঝে দ্ছানে এবং মার্কিন য্যন্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম ও নিকারাগয়াতে গণ- 
একনায়কতন্যের হাক তন্ত্রাবিরোধা শীস্তর সমর্থনে হন্তক্ষেপ করে। সোবিয়েত রাশিয়ার 
বা হামলা? এহে'য়ালাঁর সমর্থনে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মত্তিসংগ্রামের বিরুদ্ধে 
জবাব £ (৯) ং্লষ্টস ঠা 

রাষ্টে হাত গণতন্যকে ধনতন্ত্রী মাকিনি যুন্তরাণ্ট্র এবং সাম্যবাদী চাঁন একত্রিত হয়, শুধ 
সফল করার শর্ত নেই: এই কারণে যে মাঁকরনী এবং চীনা সরকার এইভাবে তাদের 
অথবা (২) বর্তমান সোবিয়েত“বরোধিতাকে যৌথ, সুসংগঠিত রূপ দিতে পারবে। 
আত্ত্জ।তিক জোট-_. পাঁথবীতে আজ দুটি জোট (81০০) আছে। একটির নেতৃত্বের 
বদ্ধতার জন্য সোবয়েত 2 

ওমার্কিনা শাবর- শীর্ষে মার্কিন যুন্তরাষ্টু এবং চীনা সরকার। অপরাটর নেতৃত্ব 
দুটি গণতন্তকে বাঁস- দিচ্ছে সোবিয়েত সরকার । যখনই কোথাও গণতন্ত্র {বপন্ন হয়, 
বার প্রশ্ন নিজেনেঃ তখনই সেখানে একটি জোট হস্তক্ষেপ করলে অপর জোটাট 
১ ্ার্কেই_ তার বিরুদ্ধে যায়। ফলে, পৃথিবীর যে-কোনও দেশের গণতান্ত্রিক 
বেশী গরপ্ধা সনে সংগ্রাম কার্যত দ্ট জোটে বিভন্ত বৃহৎ তিশার ঠাণ্ডা লড়াইয়ে 
রাত একটাই নেহরুর (0০1৭ Wr) রূপান্তরিত হয় । এই শোচনীয় সম্ভাবনার হাত 
“জোটানরপেক্ষতা থেকে গণতন্ত্রকে বাঁচাবার একমাত সঠিক উপায় 1নদেশি করে 
নাতি” সমর্থন গেছেন জওহরলাল নেহরু তাঁর বিখ্যাত জোটনিরপেক্ষতা 
নাত ( Non-alignment with Power 71০০9) আঁবচ্কারের মাধ্যমে । 


সারাংশ 


. প্রাসীন গণতন্ম রাষ্ট্রিক, বর্ত“মান গণতন্ত্র ব্যান্তিক ৷ 

আধানক গণতন্রের ক্রমাববর্তনের ইতিহাস ঃ রাজতন্ত, যাজকতন্দ্র, সামস্ততন্তের সংঘাত ; শিৎপাবপ্লব 
ও সমাজতদ্বের আবির্ভাব ; গণতন্ত্রের ওপর অতাতের বিখ্যাত বিপ্রবহালর প্রভাব । 

গণতন্লের কয়েকটি &:পদণী সংজ্ঞা ৪ িরোডোটাস-ও পৌরারুসের সংজ্ঞা । 

মার্কন রাণ্টরপাঁত আব্রাহাম িঙ্কনের চিরস্মরণীয় সংজ্ঞা-জনগণের জনা, জনগণের দ্বারা পারচালিত 
জনগণের শাসনব্যবস্থাই গণতন্ত। | 

জন:্টুয়ার্ট: মিলের আধুনিক পরোক্ষ বা প্রাতানাধমুলক বা সংসদীয় গণতন্বের সংজ্ঞা--ভারতীয় 
প্রজাতল্রের নাজির । 

গণতল্যের স্বরুপ বা বৈশ্টা £ (৯) গণসম্মাত ও সাম্য। (২) জনমতগঠনের মাধামগীলর স্বাধীনতা 
ও নাগাঁরক আঁধিকার স্বীকার; বিরোধ দলের বিশেষ মর্যাদা! (৩) “জন পিছ এক ভোট ।” 0৪) 
গাঁরণ্ঠ ও লাঘণ সম্প্রদায়ের মধ্যে বোঝাপড়া ॥ (৫) সুস্থ সামাঁজক পরিবেশ সংষ্টির উপযোগ! মূল্যবোধ । 

গণতল্যোর ধুপদণ সংজ্ঞা স্ার্ণ। গণতন্ত্র কিভাবে সকলের শাসনতন্ত্র ?- গণতল্যের আধুনিক সংজ্ঞা । 
শডলাইল: বার্ন-স: ও পল: সুইাজি সাম্যের ওপর জোর দেন, বার্কার গণতান্বিকতা, লোঁককতা ও 
সামাজিকতা সমার্থক মনে করেন। ম্যাক্‌আইভার গণতন্মকে সামাজিক পদ্ধাত বলে মল্যেবান্‌ মনে করেন। 

গণতন্ত্র পাঁচ প্রকার -.(৯) প্রত্যক্ষ, (২) পরোক্ষ বা প্রাতানাঁধমুলক বা সংসদীর বা দায়িত্বশশল, (৩) 
উদারনৌতক, (৪) পাশ্চমী ; (৫) জনগণতন্ম। 

গ্রণীসের প্রত্যক্ষ গণতন্য আসলে মবাঁ্টমেয়তন্ত। 


সার্মংশ ১৬৫ 


) 


্াানাধমলেক গণতন্দে প্রতাক্ষ গণতাদ্রিফ ব্যবস্থা কেন বজায় রয়েছে? (১) ১ম মহাবংন্ধের ৭ 
ইউরোপের বহু রাষ্ট্রে গণতন্ডের বার্থতা। (২) জনগণ বেশী সাঁরয় হতে চান। (৩) জটিল, জরুরী 


নিদেশ। 

প্রত্যক্ষ গণতন্যের গুণ (৯) ছোট এলাকায় যোগ্য প্রাতানাধ নির্বাচন সহজ। (২) জনগণের ভূমিকা 
সাঁকঃ়। (৩) আইনপ্রণঃ়ন সম্বন্ধে জনগণের প্রত্যক্ষ আভজ্ঞতালাভ। (8) নির্বাচক-নির্বাচিতের 
ঘানষ্ঠতা। (৫) দলতন্ম নিয়ন্ত্িত। (৬) আইনসভার সাক্রিরতা। (৭) নির্বাচিতের ওপয় নির্বাচকদের 
বর্তৃত্ব। (৮) জরুরী অবস্থায় প্রযোজ্য । ' 

* ্রতাক্ষ গীপতন্রের অস:বিধা_(১) আইনপ্রগয়নে জনগণের উপযন্তে বিশেষজ্ঞতার অভাব। (২) জনগণ 
সাময়িক উত্তেজনা. ব্যান্তগত ঝোঁক, দলবাজ রাজনগাতাবদাদের প্ররোচনার শিকার। (৩) ছোট দেশের পক্ষেই 
প্রযোজ্য । সুইজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত বিশেষ কারণে সফল (ব্যাপার্ড:)। (৪) আইনসভা সম্বন্ধে 
লোকের অনগহা। (৫) ফলে, আইনসভা দুর্বল বিতক'সভা হয়ে ওঠে। (৬) আধানক বৃহৎ রাষ্ট্রের 
পক্ষে বায়বহূল, সময় ও উদ্যোগের অভাব । (৭) গণতল্লের ভিত্তি সগাঁঠত জনমত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ 
শাসন নর়। (৮) প্রত্যক্ষভাবে বিচারক নির্বাচনের ক্ষেত্রে মাঁকন ব্যবস্থার কুফল ।  - 

আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রে পরোক্ষ গণতন্তই প্রঙগলত। ব্যস্ত নাগাঁরকের পক্ষেও প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে অংশগ্রহণের 
অসুবিধা । তবে কিছ; বিছ: প্রত্যক্ষ গণতান্তিক পদ্ধাতও কোন কোন ক্ষেত্রে প্রচলিত। 


উদারনৈতিক গণতন্ত্র ইংলশ্ডের হিতবাদ ও সমাজতন্ছের দ্বারা প্রভাবত। নাগাঁরকদের অধিকারগ্া 
স্বীকৃত এবং দ্বাধশন, নিরপেক্ষ আদালত দ্বারা সংরক্ষিত । আবার, গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের 
কর্তৃত্ব । ল্যা্কির ব্যাথ্যা। 
" পশ্চিম গণতন্ত্র সাধারণভাবে উদারপন্ছী গণতন্মর । এরা সাঁমাবদ্ধ রাজতন্ বা প্রজাতন্ত্র, সংসদাঁর বা 
রাষ্্রপাতশাঁদত প্রর্গলত। 
সোবয়েত রাঁশয়া, চাঁন ও পোল্যান্ড: প্রভাত পাঁশ্চম ইউরোপণীয় সাম্যবাদী রাষ্ট্রুলিতে মাক 
লোননের আদর্খ। সাম্যবাদাগণ এদের “জনগণতন্ত্” ও প্রকৃত গণতন্ত্র বলেন। 
গণতন্মের গুণ £ (১) বা্ত-স্বাধীনতার ওপর গুরুত্ব আরোপ | (২) আদর্শ শাসনব্যবস্থা (মল: ) ৷ 


শাসক স্বৈরাচারী হতে পারে না। (৩) কেবল গণতল্লই ব্যাল্তবর্গের সার্বিক নঙ্গলসাধনে সচেষ্ট । (৪) . 


নাগারকগণের রাজনাঁতিক শিক্ষালাভ। (৫) রাষ্ট্রের ওপর ব্যক্কির গ্ছান। (৬) মিলা, ব্রাইস প্রভৃতির 
মত আধুনিক মনোবিজ্ঞানপদের যুক্তি ঃ গণতল্প ব্যন্তির চাঁরত্র বিকাশের সহায়ক । (৭) শান্তিপূর্ণভাবে 
সরকার বদলের ব্যবস্থা থাকার বিপ্লব, বিক্ষোভের সম্ভাবনা কম। তাই স্থায়ী । (৮) আরিস্টটলের কথার 
বাকার বলেছেন_-শুধ্‌ গণতন্লেই সত্য, ন্যায়, সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ রুপায়িত, ব্যান প্রাত- 
বাদের আঁধকার পায়। (৯) গণতন্ত গর্বজনণন, আভজ্ঞতাঁভান্তিক শাসনব্যবস্থা; যাঁর পায়ে জুতো, তাঁনই 
জানেন__কাঁটা কোথায়, ব্যথা কোথায়। (১০) উন্নতচারত্রের নাগাঁরক গণতন্ঘই গড়ে । উদার, উন্মুক্ত 
গণতান্দ্িক পারবেশের মধ্যেই শিল্প, সং্কৃতি, অর্থনপাঁত উন্নত । (১১) “যুদ্ধ ধৰংপের যমদুত, শান্তি 
স’ণ্টির মেঘদুত”-_ প্রশান্ত গণতান্ত্রিক পারবেশই বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা ও সুরক্ষার এফমান্র সহায়। (৯২) 
সাম্মীলত জাতিপ;ঞের মত আস্তজর্ণাতিক প্রাতণ্ঠান ও গণতন্ত্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। তাই গণতন্ম 
বিদ্বজনগীন। 

.. গণতন্ৰের দুর্বলতা, অসুবিধা, বিপদ, বিচুযুতি_-(১) গণতন্ত্র “মুখের রাজ,” মাথাগুণতিই বড় 
কথা, মাথাটা নয় ; গণের চেয়ে গণনার জোর বেশী। (২) জনগণের খেয়ালখুশীর ওপর চলে । ঘন ঘন 
নির্বাচন বায়বহূল। (৩) নেতারা দোষী হলে জনগণের বিপদ। (৪) বিধায়কগণের আইনপ্রণয়ন 
সম্পকে বশ্যেন্তার অভাব। (৫) অবাধ, নিলঞ্জ, দলবাজশ, দুনীত। (৬) অপসংগ্কৃতির আঁবভগব 
(মেন: ও লেব*)। “জনপ্রিয়তা অশালীনতা" (বানর শ')। (৭) সমাজভম্ম ছাড়া গণতন্ত্র সফল হর 


১৬৬ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


না (জযাস্কি)। (৮). “অনেক সন্যাসীতে গাজন নষ্ট"__বৈঠকণী চালে সিন্ধান্ত গ্রহণের ফলে জরুরণ 
অবস্থায় অচল) (৯) গণভাশ্িক সামানশীত জ"বাজ্ঞানের জন্মগত অর্জ'নসুরের বিরোধী । 
গনতচ্তকে সফল করার উপায় ২ (২) মলের ওটি শর্ত £ জনগণের আগ্রহ, গ্রয়োজনমত সংগ্রামের প্রদ্তুতি, 
নাগাঁংক'দর কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতনতা। চাই গণতান্যিক নাগরক। (২) চাই গণতাঁন্মক পারবেশ 
ও ভরীতহ্যা। (৩) অর্থনোঁতক সামা ৷ (8). জনমত গঠনের মাধ্যনগলর গণতান্পিকীকংণ চাই । (6) 
আশ চদবগণতন্য বা আপাত-গণতদ্া সম্পর্কে সাবধানতা । (৬) গারষ্ঠ, লাঁঘষ্ঠ দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে 
বোঝাপড়া । (৭) দেশপ্রেম বিবেক ও ন্যায়বোধ, পরমতসাথফুতা, সংযম চাই । (৮) রাজনৈতিক শিক্ষার 
মান উন্নত থাকা চাই । (৯) বানহাম্‌ গণতন্যে “চেতৃত্বগত বিপ্লব” চাল ।- চাই দক্ষ আমলাতন্ত । (৯০) 
সং, দেশপ্রোথক দলীয় নেতৃত্ব এবং মন্ত্রী ও আমলার মধ্যে সুসম্পর্ক থাকা দরকার।- (৯৯) সংগঠনমুলক, 
দাঠিত্বণীল, দেশপ্রেমিক বিরোধী দল চাই । (৯২) ক্ষমতার দবকেন্দ্ুধকরণ চাই। (১৩) সংস্‌পেটারের 
মতে যথার্থ মূল্যবোধসম্পন্ন রাজনৈতিক নেতৃত্ব চাই। (৯9) ল্যাস্কির প্রস্তাব _গণতন্য ও সমাজতন্যের 
সমন্বয় । 
ভাবতে গণতন্তের সাফলোর শর্তগৃলি কতারে কার্ধকর?_-পযাথবার সকলেই গভাঁর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার 
করেন ভারত এশিয়ার, তথা বিশ্বের বুহত্তম গণতন্তু। িচ্ভু ভারতে গণ্তল্দের সাফলোর শর্তগুলি সব 
ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। (১) মিশ্র অর্থনদীতর সাঁমাবদ্ধতা। (২) শান্তশালগ, দাঁরত্বশল, সংগঠনমুলক 
গিরোধণ দলব্যবচ্থা নেই । (৩) ব্যাপক নিরক্ষরতা ৷ (৪) সুযোগা, বাঁলণ্ঠ নেতৃত্বের অভাব । (6) রাজ- 
নৈঁতক দলগুলর শোচনীয় বার্থতা, গোষ্ঠীগত অন্তর্ঘন্দদ। (৬) জ্বাধধনতাসগ্রামের গৌরবময় এতিহ্য 
থেকে বর্তমান নেতৃত্ব বিচ্যুত : (৭) গণতান্যিক মূল্যবোধের, অভাব। (৪) দক্ষ, সং, কর্তব্যানথঠ 
সরকারণ কর্থচারীও বিরল ৷ (৯) ইংলন্ডের মত সংগ্দায় রীতিনীতি গড়ে ওঠে নি। (১০) রিগিং, জাল 
ভোট, ভোটার তালিকায় কাঃচাঁপ,বৃথ্‌দখল, সরকারী কর্মচারীদের দলীয় হ্বার্থে নির্বাচনে বাবহার ইত্যাদি 
দুঘটনা । 
একনাযকতন্ত, সামগ্রক বা সর্বগ্রাসী রাষ্ট--গণডন্ ও একনায়কতন্ত দুটি বিপরীত মে (কার্টার ও 
হার্জ:)। একনারকতন্ত্রে সমস্ত শাসনক্ষমতা নেতা বা তাঁর অনুচরগণের করায়ন্ত। জংলিয়াস্‌ 
নাপোলয়', হিটলার, মুসোলান, কামাল পাণার নাঁজর। { 
একনায়কতন্বের আবির্ভাব তাৎক্ষাণক নয়। রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক, সমাজতাত্বিক ও আন্তজ্াঁতক 
কারণে এর উদ্ভব । কারণগ্ুলর ব্যাখ্যা গুরুত্বপূর্ণ । 
একনায়কতন্ম পাঁচ প্রকার-_€১) ব্যান্তগত বা সামরিক, (২) আপাত-গণতান্যিক ব্যক্তিগত, (৩) ফ্যাসীবাদ'ী 
বা নাট্‌স, (৪) কমহানস্ট্‌ দলীয়, (৫) সম্পূর্ণ একদলায়। j | 
ব্যান্তগত বা সামারক একনায়কতন্রে ( পাঁবন্তান, মিশর, বাংলাদেশ ) সাজানো নরবাচন বাবস্থা থাকে। 
আপাত-গণতান্রিক বান্তিগত একনায়কতন্তে গণরোধ, হতাশা বা সরকারী প্রশাসনের দুর্বলতার সুযোগে 
সামাঁরক বা বেসরকারী নেতৃত্ব।. আভিজাতদের প্রাধান্য। ইন্দোনোসয়ায সকর্ণের নাঁজর। 
ফ্যাসীবাদণ বা নাট: ব্য'ন্তগত বা দলীয় একনায়কতন্দ্র £ হিটলার ও মৃসোঁলানর নাজর। 
কমহানস্ট্‌ দলপর একনার়কতন্ত--৯৯১৭ সালে সোঁবয়েত রাশিয়ায় ও ১৯৪৯ সালে চনে প্রবাতিত। 
সাম্যবাদ ও সমভোগবাদের নাতির প্রয়োগে সর্বহারাদের একাধিপত্য । ব্রেবৃনেভ্‌ সাবধানে রুশ সমাজের 
সার্বক রুপান্তর ঘোষিত ৷ পর্বে ইউরোপের সমাজতন্ত্র দেশগুলির নাঁজর। এখানে সর্বহারাদের প্রাতভু 
১৮55 1 মার্কসবাদশদের মতে, তাদের হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রাভবন সম্পূর্ণ 
| E 
জনাপ্রির মান্মপিষদণীয় কর্তৃত্ব একধরনের একদলীয় একনাযকতন্ম হলেও তা সংসদীয় গণতন্য্ের বিরোধ 
নয়। ইংলণ্ডের নাঁজর। 
একনায়কতন্বের বৈশিষ্ট)$--৯) ব্যান্তর চেয়ে রা বড়। (২) ব্যান্তর চিন্তাভাবনার রাজনগাীতকীকরণ, 
আর্টের প্রচারধা'মতা (বার্ণণ্ড: রাসেল: ) (৩) নাগরিকদের ভঙ্ীতপ্রদর্শন, দমন-গাঁড়ন; বন্দ কবাজি, 
সাজানো নির্বাচন, রিগিং, আইনসভার কণ্টরোধ, বিরোধীদের চাঁরহেনন, গণহত্যা, গ্তহত্যা বনদণদব, নির্ব।- 
সন, গ্টপ্তচরব্যবন্থা, মিথ্যা প্রচার (8) একদলীর, বেতলভু্,, পেশাদারী, “ক্যাডারাভত্তিক” পার্ট গঠন ; 
দলের প্রাত অন্ধ আনহগত্র দাবী; রাষ্্ জাতি, নায়ক ও দূল_একই। (6) প্রতীক, রুপকঃপ (মণ), 
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ধ্বনি (শ্লোগান: ) প্রভৃতির ওপর গ্রুদ্ধদান। (৬) জাতণয শ্রেষ্ত্বের “মীথণ্ঃ হিটলার ও দোরেলের 
প্রচার। (৭) যুদ্ধবাদ, সাম্রাজাবাদী নেতৃতব__হিট্‌লার, মুসোলান ও স্তালনের নীতি; চগনা-সোবিয়েত 
বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ-_“স্যোবয়েত রাশিয়া নয়া সাম্রাজ্যবাদী, সংশোধনবাদশী।” 

একনায়কতন্তের গৃণাবলী-_-(১) গণতন্র শাল ও জাঁটল, বৈঠক চালে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন) বিলম্ব । 
একনায়কতল্সে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। (২) “নানা মনির নানা মত” নেই। ৩) রাষ্ট্রের উদ্যোগে 
'িক্ষাবিস্তার, কৃষি, বিজ্ঞান, শিল্প ও অর্থনশীতির ব্যাপক, বিস্ময়কর উন্নতি; সোঁবয়েত সাতসালা পাঁর- 
কঃ্পনার নাঁজর। (৪) ষুদ্ধেয় মত জরুরী অবস্থায় একনারকতদ্ত্ সফল; ইংলণ্ডে চাঁচিলের নাঁজর। 
(৫) দক্ষ, উদারপল্ছণ একনায়ক দেশপ্রোমক সুনাগরিক সৃষ্টি করে দেশের পুনর্জাগরণ ঘটাতে পারেন 
“তরণে তুকাঁ” একনায়ক মযুন্তাফা: কামালের ও ২য় মহাযুদ্ধে স্তালিনের নাঁজর ৷ (৬) নির্বাচনী উত্থান- 
পতনের জোয়ার-ভাটা না থাকায় একনায়কতল্রে সংশাসনের স্থায়িত্বের সম্তাবনা। 

একনারকতন্তের দোষব্রুটি ১) বান্তি-্বাধীনতার পাঁরপচ্ছণী। চাঁনের সাংস্কাঁতক বিপ্নবের বাড়াবাড়ি ; 
রুশ নেতা টরটসিকর আভযোগ। (২) যুদ্ধবাদশ ও. বিশ্বশান্তি পরিপন্ছী, মানবসভ্যতার বিশেষ শর: 
নারীর মাতৃত্বের মতই বুদ্ধ স্বাভাবিক (মুসোলান )। (৩) ভঙগীতপ্রদর্শন, হত্যা, বন্দীত্ব, নির্বাসন, 
সাজানো নির্বাচন, বিরোধণদলের কণ্ঠরোধ প্রভাত দমনমূলক ব্যবস্হা। একনায়ক বা তাঁর দল জনগণের 
ঘণার পাত্র । (৪) ক্ষমতালোলুপ, কুচক্রশী শাসন। (৫) একনিষ্ঠ, অকুণ্ঠ গণসমর্থনই শাসনতল্তের 

| একনায়কতল্তে তা নেই। তাই সে হ্বল্পায়ু । ব্যান্তসম্পন্ন জ্ঞানীগুণপরা এর সমর্থক নন। 

নাগারকগণ একই ছাঁচে ঢালা কলের পৃতুল। (৭) একনায়কতন্ত্ সাম্যাঁবরোধণ, নেতাই.সব, বাকারা তাঁর 
সহচর বা অনন্চর। (৮) জনমতের কোন মূল্য দেওয়া হয় না। (৯) বড় রাষ্ট্রের পক্ষে অনঃপযোগণ। 

গণতন্ত্র বনাম একনায়কতল্ম£ উভয়ের তুলনা £ (১) গণতন্ত্র বিকেন্দরভূত, একনায়কতল্তর কেন্দ্রীভূত । 
(২) গণতন্বে ব্যক্ত বড়, একনায়কতন্ে রাষ্ট্র বড় ; গণতন্্র বহংদলীয়, একনায়কতন্ম একদলীর। (৩) 
গণতন্ত্রে আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যার সমাধান, একনাঃকতন্রে 
হয় দমনপাঁড়ন বা বুদ্ধ । (৪) গণতন্যে প্রচার্যবস্হা স্বাধীন, একনায়কতন্দে রাণ্টুকেন্মিক । ওয়াটারগেট" 
নিয়ে মাঁকন রাষ্ট্রপাঁত নিকৃসনের পদত্যাগ । গণতন্ত্ৰ জনগণের কাছে দায়িত্শশল ও প্রকাশ্য, একনায়কতদ্মে 
সরকার নিভাতির সন্ধানী ( ক্রিস্টোকার লয়েড:)। (৫) একনায়কতল্পপ শাসক কংপনাশ্রয়ী।' হিটলার, 
মসোলান, স্তালন ও ভুটোর নাঁজর। (৬) বহদলীর গণতন্ত্রে দত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব নয়, একদলীয় 
একনায়কতন্তে তা সম্ভব । (৭) বহুদলীয় গণতন্ একদলীয় একনায়কতন্্র অপেক্ষা স্বজপায়। (৯) 
গগতন্ত সাম্য ও স্বাধীনতার ওপর প্রাতহ্ঠিত; একনায়কতন্ত্র গণতান্তিক স্বায়ত্তশাসনের পাঁবত্রতাকে মানে 
না। (১০) নির্বাচনের মাধ্যমে শাল্তিপর্ণেভাবে ক্ষমতার হস্তান্তর সম্ভব । একনায়কতল্তে সশস্ম বিপ্লবই 
একমাত্র পথ। গণতন্ত্ৰ “এ যুগের শ্রেত্ঠ আঁবদ্কার” ।--(জেমংস:) মিল: । 

তব কেন মাঝে মাঝে একনায়কতল্দের হুমকি বা হামলা ? এ হেশ্রালশর জবাব ৫১) সংগ্রিণ্ট রাখ্টে 
হয়ত গণতন্ত্রকে সফল করার শর্ত নেই । অথবা (২) বর্তমান আন্তজাতিক জোটবন্ধতার জন্য সোঁবয়েত 
ও মাকন শিবির দুটি গণতন্কে বাঁচাবার প্রশ্নে নিজের জোটগত দ্বার্থ কেই বেশী গুরুত্বপুর্ণ মনে করে.। 
এ ক্ষেত্রে বাঁচার রাস্তা একটা ই-“জোট-নিরপেক্ষতা নগাঁত” সমর্থন । 


“The government of each state is a unit engaged in expressing 
and executing the will of the state, and a certain degree of har- 


mony among the various organs, no matter how extensively diffe- 
—Gettell 


rentiated is essential.» 


রাষ্ট্রের অস্তিত্ব কাল্পানক । - তার কার্য'কলাপ তার পক্ষ থেকে সরকারই সম্পাদন 
করে থাকে। এই কার্যকলাপগ্ালি প্রধানতঃ তিন রকম £ঃ আইনপ্রণয়ন, শাসনপরি- 
চালনা এবং বিচার। রাষ্ট্রন্থাপনের আদি পর্বে এই কাজগুলি বর্ত'মানকালের মত 
পা জটিল ছিল না। তাই সে গুলি একই কর্তৃত্বের দ্বারা গোষ্ঠী বা 
আইনযবতা পালন” উপজাতির দলপাঁতর নির্দেশে পরিচালিত হত। কালক্রমে, জন- 
শীবভাগ, বিচারাবভাগ জীবনের জটিলতাব্‌দ্ধির ফলে এইগুলি পৃথক্‌ পৃথক: কর্তৃত্বের 
হাতে অর্পিত হল। ফলে, আইনসভা ( Legislature ) আইন- 
প্রণয়ন, শাসনবিভাগ বা নর্বাহী বিভাগ (Executive) শাসনপরিচালন এবং িচার- 
বিভাগ (Judiciary) বিচারের নানাপ্রকার কার্য সম্পাদন করে থাকে। 
সাধারণতঃ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সার্ক নর্বাচনের মারফত নির্বাচিত 
আইনসভার কাজ জনগণের প্রতিনিধিগণ আইনসভায় আইনপ্রণয়ন করে থাকেন। 
নাগারকদের ইচ্ছা*আনচ্ছা আইনসভায় প্রাতফালত হয়। 
মান্তরসভার পরিচালিত শাসনব্যবন্থায় শাসনবিভাগ গঠিত হয় আইনসভার সংখ্যা- 
গারষ্ঠ দলের নেতাদের দ্বারা । এ'রা মন্ত্রপরূপে আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন। 
রাষ্ট্রপাঁতচালিত শাসনব্যবস্থায় অবশ্য আইনসভার বিভিন্ন সা্মতিগুলির নেতারা যে 
আইন প্রণয়ন করেন, তার নির্দেশে রাষ্ট্রপতি তাঁর নিজস্ব উপদেষ্টাদের সাহায্যে 
শাসনাবভাগর কাজ  শাসনকার্য পরিচালনা করেন। মাম্তিসভাই হোক, বা রাষ্ট্রপতির 
সদসাগণই হোক উভয় ক্ষেত্ৰেই প্রধান প্রশাসককে সাহায্য করে 
থাকেন একদল আমলা । সুতরাং আমলাতন্তরও ( Bureaucracy ) আধ্যানক শাসক- 
মণ্ডলীর বা নবহশীবভাগের অন্তর্গত 
িচার-[িভাগের কাজ বলতে বোঝায় [বচারকার্য সম্পাদন করা। কিন্ত; বিচারের 
কাজটি তত সহজ নয়। আধুনিক গণজীবন জটিল এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ । ফলে, বিচা- 


সরকার £ সাংগঠনিক বিশ্লেষণ ১৬৯ 


রূবগণ প্রধানতঃ আইনসভার দ্বারা গৃহণীত এবং শাননাবভাগের দ্বারা পযন্ত আইন- 
কানুনগ্ীলর বৈধতা এবং যথার্থতা সম্বন্ধে {বিচার করলেও 
নাগীরকদের মোৌলক আঁধকার রক্ষা, য্্তরাম্ট্রীয় সরকারে েন্দ্রীর 
এবং আশ্মালক সরকারের সম্পর্ক নির্ণয়, শাসনতন্তের ওপর সঠিক ভাষ্যদান ইত্যাদি 
কাজও করে থাকেন । 


॥ ক্ষমতাবিভীজন ব! ক্ষমতা ্বভদ্রীকরণ নীতি ॥ 


সরকারের তন'টি ?বভাগ__আইনসভা, শাসনাবভাগ এবং দবচারাবভাগ ৷ এই 
[তিনটি বিভাগের ক্ষমতা পৃথকভাবে প্রত্যেক বিভাগের হাতেই ন্যস্ত করা উাঁচত_এই- 
রকম একটি মতবাদ “আইনে স্বরুপ” ( Espirit D’ Lois “Spirit of the Laws”) 
নামক গ্রন্থে বিখ্যাত ফরাসণ রাষ্ট্রীবজ্ঞানী ম*তেসকএ (Montesquieu) ১৭৪৮ সালে 
ব্যাখ্যা করেন। ?তাঁন ইংলণ্ডে ভ্রমণ করে দেখেন যে সেখানে ব্যন্ত-গ্বাধীনতা যথাযোগ্য 
মর্যাদার সঙ্গে স্ুপ্রাতাত্ঠিত এবং সংরাক্ষত। কিন্ত; সে সময়ে তাঁর রাষ্ট্রের, অর্থাৎ 
ফরাদণীদেশের চরম রাতন্তে ব্যান্ত-্বাধানতার অস্তিত্ব রাজার খেয়ালখশণীর ওপর 
দুনর্তর করত । ইংলণ্ডের চমকপ্রদ নাঁজর দেখে ম*তেগাীকএ আভভ,ত হয়ে সিদ্ধান্ত 
1 এন করেন যে, সরকারের তিনটি [বিভাগ ইংলণ্ডে পৃথকভাবে নিজের 
১১৭ নাত নিজের কাজ নি্ঘষ্ট এলাকার মধ্যে থেকে সম্পাদন করে থাকে 
বলেই সেখানে ব্যান্ত-স্থাধনতা সুরক্ষিত । আঅঁভজ্ঞতাপ্রসত 
( empirical) যুক্তির ওপর 'ভীত্ত করেই তান ক্ষমতাবিভাজন নাত ( Theory of 
‘Separation 0f Powers ) সমর্থন করেন । অর্থাৎ আইনসভা, শাসনাবভাগ এবং 
দবচারাবভাগ এই তনাট সরকারী দপ্তরের একটি অপরের কার্যকলাপে হস্তক্ষেপ করলে 
‘কিংবা তার কর্তৃত্ব আত্মনাৎ করলে, সেই সরকারের শাসনক্ষমতা কেন্দ্ৰীভূত হবার 
সম্ভাবনা দেখা দেয় এবং ব্যন্তিস্বাধীন্তা ?বশেষভাবে বিপন্ন হয়। 
ক্ষমতাশবভাজন নণীঁত ম'তেসযকএর পর্বেও বাভন্ন রাষ্ট্রীবজ্ঞানী সমর্থন করেন। 
আরিন্টটল: সরকারের কার্ধাবলণ গণসংসদ ( Public Assembly), নির্বাহী প্রশাসক 
( Magistracy) এবং বিচার-বিভাগ (J॥di০iary) এই {তন ভাগের অন্তভু'ন্ত করেন। 
is কিন্তু তান চেয়েছিলেন যে, সরকারের তিন রকম {শেষ কারণ 
Es এ  বলী যেন স্বতন্ত্র বিশেষজ্ঞ দপ্তরের বা ব্যান্তদের দ্বারা সম্পাদিত 
হয়। অর্থনগীতিতে বিভন্ন ব্যান্তর বিশেষ কর্ম দক্ষতার শভীত্ততে 
যে শ্রমাবভাগের ( Division of Labour ) নীতি সমার্থত হয়, আরল্টটল! সর- 
কারের কারযাবলগ পরিচালনার ক্ষেত্রেও সেই বিশেষ কম'দক্ষতার সুযোগ-সবধার ওপর 
জোর দিয়েছিলেন । 
রোমকযুগে পাঁলাবিয়াস (০!y০i৷$) এবং {সসেরো (Cicer০) এই দু'জন '্বাশিষ্ট 
লেখক এবং বস্তা সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার জন্য 
ক্ষমতা-বিভাজন নগাঁতর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। যোড়শ শতাব্দীতে বিখ্যাত 


বিচারাবিভাগের কাজ 


রাস রাষ্্রবজ্ঞানগী জা বোদ্যা (5০7. Bin ) মন্তব্য করেন যে, রাজা যুগপং 


১৭০ রাষ্ট্রাংঞ্রান 


আইনপ্রণেতা এবং বিচারকের ভূমিকা গ্রহণ করলে শৈরাচারী রাজার দণ্ডাদেশ হয় চরম 
দিষ্ঠুরতারই প্রতীক । কিন্তু মধ্যয্‌গাঁয় শাসনব্যবস্থায় ধর্মযাজকদের প্রভাব থেকে 
রাজতন্ত্র ইউরোপে ধীরে ধীরে নিজেকে যত মস্ত করে তুলাঁছল, ততই ক্বৈরাচারণী 
রাজার গ্রাধানোর ফলে ব্যান্ত-স্বাধীনতা বিপন্ন হয়ে পড়ছিল । ফরাসী স্বৈরাচারী সম্রাট: 
চতুর্দশ ল্‌ই (1:০015 XIV) সদর্পে বলেনঃ “রাষ্ট্র? সে ত’ আম” (17618 ০165 
moi” বা “I am the State” )। ইংলণ্ডে রাজা প্রথম চার্লস আইনসভা ভেঙ্গে দেন 
এবং জনগ্রাতানাধদের ইচ্ছা-আনচ্ছা উপেক্ষা করেই নিভের ব্যা্তগত কর্তৃত্বে আইন- 
প্রণয়নের ভার ধনের হাতে রাখার চেষ্টা করেন। এর শোচনীয় এবং মর্মান্তিক 
পাঁরণাঁত হল তাঁর শিরশ্ছেদ। সামায়কভাবে ইংলণ্ডে রাজতন্তের অবসান ঘটে এবং 
আঁলভার ব্লমংওয়েলের ( Oliver Cromwell ) নেতৃত্বে ইংলণ্ডে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত 
হয়। 'বাভন্ন ঘটনাপ্রবাহের ফলে অবশেষে ১৬৮৮ প্রীস্টাম্দ থেকে ইংলণ্ডে নিয়মতান্তিক 
ভান বাজ রাজতন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। সুতরাং মধ্যযৃগে হব্‌সের মত যে রাষ্টর- 
০৬ তর দবজ্ঞানগগণ খৈরাচারী রাজতন্ত্রের পক্ষে ছিলেন, তাঁরা ক্ষমতা- 
বভাজন নপাঁত অন্কীকার করতেন ॥ লকের মত যে রাষ্টরীবজ্ঞানীগণ 
[নময়তান্মিক রাজতন্ত্র সমর্থন করতেন, তাঁরা ক্ষমতাবিভাজন নীতি সমর্থন করতেন । 
১৭৬৫ ্রাস্টাব্দে প্রাসদ্ধ ইংরেজ আইনাবদ্‌ র্যাক্‌স্টোন: ( Blackstone ) ক্ষমতা- 
[বিভাজন নগাঁত সমর্থন করেন। গার্কন য্ন্তরাণ্টের স্থাপনাকালে ম'তেসাকএ-র নীতি 
গবশেষ জনাপ্রয় হয়ে ওঠে ॥ ফলে, মার্কিন শাসনতন্ত্র ক্ষমতা বভাজন নীতির ভাত্তিতে 
রচিত হয় এবং হ্যামজ্টন্‌ ( Hamilton ), ম্যাডসন্‌ (Madison) প্রমথ তৎকালীন 
বিখ্যাত মাকিনপ নেতৃবৃন্দ এই নাতির সমর্থনে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ম্যাডসন্‌ 
বলেন যে, সরকারের কোনও বিশেষ বিভাগের হাতে অন্য ধবভাগগ্ীলর ক্ষমতা ন্যস্ত 
হলে তা স্বেচ্ছাচারতারই নামান্তর (“The accumulation of all powers...... in 
the Same hands---...may justly be pronounced as the very definition 
of tyranny”) | 
॥ ক্ষমতাবিভীজন নীতির সমালোচনা 2 এ নীতি কাম্য নয় ॥ 
ক্ষমতািভাজন নণীত ব্যান্ত-স্বাধীনতা রক্ষার পাব উদ্দেশ্যে সমার্থত হলেও অনেক 
রাষ্ট্রীবজ্ঞানগ এই নপীতির বিরুদ্ধে নানাপ্রকার সমালোচনা করেছেন ॥ প্রথমতঃ, 
সরকারের গতনটি বিভাগের ক্ষমতা ঘাঁদ পৃথকভাবে বাণ্টিত ও নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়” 
তা হলেও ব্যান্ত-গ্বাধীনতা ক্ষন হতে পারে। ব্যানত-স্বাধীনতা শুধ: সরকার? ক্ষমতার 
স্বতন্করণের ওপর নিভণ্র করে না। ৯৯৭ সবচেয়ে মূল্যবান রক্ষাকবচ- 
হল গ্রধানতঃ সচেতন, সু এবং দায়িত্বশীল জনমত । এই 
কাবা জনমতের অভাবেই অনেক সময় গণতান্ত্রিক শামনতন্মের কাঠা" 
কাম নয় ; কারণ,(১) মোকে আশ্রয় করে দেশে চরম স্বৈরাচারী একনায়কতন্ত্র গড়ে উঠতে 
এ নাীত ছাড়াই ্বাধী- পারে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মনণ ও ইতালিতে এইভাবেই 
নতা রক্ষা করা যায়  একনার়কতন্ত্র গড়ে উঠেছিল। দেশের এঁত্হ্য, নাগাঁরকদের 
রাজনোতিক সচেতনতা এবং স্বাধীনতা রক্ষার একান্ত আগ্রহের জন্যই ইংলণ্ডে ব্যান্ত- 


ক্ষমতাবভাজন নীতির সমালোচনা £ এ নী'ত কামা নয় ১৭১. 


্বাধীনতা সুরাক্ষত॥ তা ছাড়া, ম'তেসাকএ মনে করেন যে, ইংলণ্ডে ক্ষমতাবভাজন 
নত অনুসৃত হয় । কিন্তু তাঁর এই সিদ্ধান্ত ঠিক নয়। কারণ, ইংলগ্ডের মত 
এককোম্দুক রাষ্ট্রে ক্ষমতাবভাজন নগাত বাহ্যতঃ প্রযোজ্য । আসলে, এখানে আইন- 
সভার সার্বভৌমত্ব (Parliamentary Sovereignty ) স্বীকৃত। জুতরাং আইন- 
সভাই এখানে সবচেয়ে বেশ ক্ষমতার অধিকারী । 


দ্বিতীয়তঃ, জন: স্টুয়াট খিল ব্লনট্‌শেলি, ফাইনার, ল্যাদ্ক ও বার্কার বলেন যে, 
সরকারের বিভন্ন বিভাগের ক্ষমতা পূথক্‌ভাবে বণ্টিত করে দলে তাদের প্রত্যেকের 
ক্মকুশলতা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কম । কারণ, সরকার যেন একটা জোবক সাম্ম- 
লন (০r৪ani০ 815), তার বিভাগগলর পরস্পর এক অচ্ছেদ্য জৈবিক যোগসমত্রে 
সংযুক্ত । জৈব মতবাদের সমর্থকগণও এই মত পোষণ করেন। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে 
সরকার? 1বভাগগুনল মধ্যে পারস্পারিক বোঝাপড়ার তাগিদ দেখা দেয় এবং সুদীৰ্ঘকাল 
ধরে সেইভাবে শাসনতন্ত্র প্রথাগত 'বিঁধগ্যাল গড়ে ওঠে । যেমন, মাকিনি যডত্তরাষ্ট্রীয় 
সংবধানের রচাঁয়তাগণ ম*তেসাঁকএর মতাদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই সংবিধানের 

‘বাভিন্ন ধারাগুনলির ক্ষেত্রে ক্ষমতাবিভাজন নণীতাঁটকে সার্থকভাবে 

প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন । 'কিল্তু মাঁ্ক'ন শাসনতন্ত্রের সুদীর্ঘ 

দৃশো বছরের কার্যকালে সরকারের িনাট {বভাগেরই কার্যকলাপ 
সুসম্পাদনের উদ্দ্যেশ্যে নানাপ্রকার বাধব্যবদ্থা প্রচালত হয়ে সেগাঁল লিখিত 
সধাবধানেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছে। 

[ তৃতীয়তঃ, সরকারের সব বিভাগের ক্ষমতা সমান নয়। ইংলণ্ড ও ভারতের 
মত পাথবীর যে সমস্ত দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র ( Parliamentary Democracy ) 
প্রচালত, সেই দেশগীলতে সংসদের অর্থাৎ আইনসভার প্রাধান্যই বেশী থাকে । ফলে 

সেই সব দেশে ক্ষমতাবভাজন নগীত অন;সৃত হয় না। 'কল্তু 
৯২, গণতল্ে সেজন্য সেই রাষ্্রগল স্ুশাঁসত নয় অথবা সেখানে ব্যান্ত-স্বাধী- 
ইনসভাই প্রধান 
ধর নতা গনরাপদ নয় একথা কোন মতেই বলা চলে না, সরকারের 
{বাভিন্ন {বিভাগের কমকুশলতাও কোনভাবে সে দেশগনুলিতে হাস পায় ন। 


চতুর্থ'তঃ, জন: স্টুয়ার্ট: মিল: বলেছেন যে, চরমভাবে ক্ষমতাঁবভাজন নীতি অন;- 
সরণ করলে সরকারের তিনি বিভাগের প্রত্যেকেই নিজের নিজের ক্ষমতা সংরক্ষণের 
জন্য সচেষ্ট হয়ে পড়বে । ফলে, শাসনকার্যে'র ক্ষেত্রে প্রত্যেকটি বিভাগের দক্ষ হয়ে ওঠার 
পরিবর্তে দেখা দেবে চরম বিশঞ্খলা । কোন কোন সময় সরকারের একটি বিভাগ অন্য 
বিভাগের ওপর টেক্কা মারার চেষ্টা করতে পারে । মার্কন যান্তরাষ্টে দ্বতীয় মহা- 
যু্ধের প্রাক্কালে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ফ্াঙ্ক(লিন্‌ রুজভেজ্টং চরম আর্ক সঙ্কট থেকে 
দেশকে মন্ত করার উদ্দেশ্যে “নবাবিধান” (“New Dea!” ) নামক কতকগীল প্রগাঁত- 
শল বাধ প্রচলনের কথা ঘোষণা করেন। এতে ব্যান্তগত ব্যবসার কোন কোন ক্ষেত্রে 
সরকারের কর্তৃত্ব কায়েম করার প্রচেষ্টার ইঙ্গিত ছিল । কিন্তু মার্কন সুপ্রীম: কোর্ট 
এগুলির মাধ্যমে নাগারকের অর্থনৈতিক আঁধকার ভঙ্গ হবার অজুহাতে এগ্যালকে 


১৭২ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


(২) সরকারের অঙ্গগীল 
'জোবক এক্যবন্ধ 


সধাবধানাবরোধী ( unconstitutional) বলে ঘোষণা করেন। তখন রাষ্ট্রপাতকে 
বাধ্য হয়ে সুপ্রীম: কোর্টে” তাঁর সমর্থকদের আঁতারন্ত {বিচারক 
+’ sis Se নিযুক্ত করার হুমকি দেখাবার ফলে কোটে'র শেষ পর্যন্ত সরকারণ 
বশুজ্খলা 
দেখা দেবে - ব্যবন্থাগুলৈর বৈধতা স্বীকার করে নেয়। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের 
দীর্ঘ প'য়ত্রিশ বছরের শাসনতান্ত্রক ইতিহাস আলোচনা করলে 
আইনসভা এবং বিচারীবভাগের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ বেশ লক্ষ্য করা যায় । নাগারকদের 
সম্পত্িরক্ষার মৌলিক অধিকারের পাঁরপন্হাী এই যুক্তি দোঁখয়ে একাধিকবার স্থপ্রীম্‌ 
কোর্ট“ জনগণের সাঁবক, সাধারণ স্বার্থে সম্পান্ত অধিগ্রহণের উন্দেশ্যে আইনসভায় 
গৃহীত সরকারের প্রগাঁতশশল আইনকানুন সংঁবধানবিরোধদ বলে ঘোষণা করেছে। 
গোলোকনাথের মামলায় কোর্টের এই সিদ্ধান্ত জনসাধারণের কাছে খুবই অপ্রিয় হয়ে 
ওঠে । পরে কেশবানন্দ ভারতশর মামলায় জুপ্রশম- কোর্ট শেষ পর্যন্ত রায় দিলেন 
যে, ভারতাঁয় সধাবধানের উল্লেখিত নাগরিকের মৌলিক অধিকারগ;লি জনস্বার্থে প্রয়ো- 
জনমত অদলবদল করার অধিকার আইনসভার আছে ঠিকই, তবে সংবিধানের পরে: 
যুল কাঠামো বদলাবার কোন আঁধকার সরকারের নেই । ১৯৮০ সালে 'মনাভণ গিলের: 
মামলায় স্বপ্রীম্‌ কোর্ট ঘোষণা করেন যে, ভারতীয় পালণানেণ্ট: সংবিধানের মৌলিক- 
বোশগ্ট্যগ্ীল বদলাতে পারে না । এখানে লক্ষণীয় যে, কোট: তাঁদের এই সিদ্ধান্তে 
ভারতীয় সংবধানের মূল কাঠামো বলতে কি বোঝাতে চান, তা সুস্পষ্টভাবে ব্যাখা 
করে দেন নি। 
পণ্চমতঃ, কোন কোন শাসনতন্ত্রবদের মতে সরকারের কার্ধাবলীকে ঠিক তিনটি; 
ভাগে ভাগ করা যায় না । ম'তেস:কিএ যখন তাঁর ক্ষমতাবভাজন নশীত প্রচার করেন. 
তখন সরকারের কার্যাবলী আধুনিক যুগের তুলনায় অনেক সহজ ও সরল ছিল ॥ 
আধ্যীনক সরকারের কার্যাবলনীর এই জটিলতার পরিপ্রাক্ষিতে উইলোব সরকারের কাজ: 
গুলিকে পাঁচটি ভাগে িভন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন । এগ্দাল হল £ নির্বাচন, আইন 
প্রণয়ন, শাসননাত নিরূপণ এবং শাসন পাঁরচালনা, আইন-- 
&) সরকারের জটিল / 
জি? কট কানুনকে কার্যকর করে তোলা এবং বিচারকার্য। বলা বাহুল্য, 
বিভাজ্য নয় এদের একটি সুসম্পন্ন করতে গেলে অন্যান্য বিভাগের সহান;ভূতি- 
সুচক সক্রিয় সহযোগিতা আবশ্যক ৷ যেমন, সংবিধানে নির্বাচন 
অনংষ্ঠান একটি প্রয়োজনীয় সরকারণ দায়িত্ব । কিন্ত শাসনতন্ত্রে এর সমস্ত খংটিনাটি 
বিবৃত করা প্রায় অসম্ভব । গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এই বিশেষ দায়িত্ব বহন করতে হয় আইন- 
সভাকে । আবার, ভোটদানের ব্যবন্থা সংশ্ঠভাবে পরিচালনার ভার দেওয়া হয় শাসন- 
বিভাগের আমলা ও অন্যান্য প্রশাসকদের ওপর । নির্বাচন শেষে কারুর কোন 
আভযোগ থাকলে তার নিষ্পাত্তর ভার দেওয়া হয় বিশেষ নির্বাচন বিচারকদের 
পর। কিন্তু দেশের সব্বেণেচ্চ 'বচারালয়ও এই 'নষ্পাত্তর কাজে শেষ পর্যন্ত জাঁড়য়ে 
পড়তে পারেন। 
যষ্ঠতঃ, ম*তেস:কিএ-র ক্ষমতাবিভাজন নীতি কার্ধতঃ প্রয়োগ করা সম্ভব হয় যাঁদ 
সরকারের তিনটি বিভাগ সমান ক্ষমতাসম্পন্ন বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু আসলে 


ক্ষমতাবিভাজন নগাতর সমালোচনা £ এ নীতি কাম্য নয় . ১৭৩ 


“তা ধরে নেওয়া চলে না। যাঁদ সরকারের [নাট ?বাভগের ক্ষমতা সমান থাকত, তা 
ই "হলে ক্ষমতাবভাজন নীতি ঠিকমত প্রয়োগ করলে শাসনকার্ষে 
(৬) ৩1টবভাগের.. একটা ভারসাম্য বজায় রাখা সম্ভব হত। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে, 
মধ্যে সামঞ্জন্য রাখা 

; খানা "সরকারের তিনটি বিভাগের ক্ষমতাগনীল সমান নয়। সংসদীয় 

১7 গণতন্ত্রে আইনসভার সর্বময় কর্তৃত্বই স্বীকৃত । জুতরাং ক্ষমতা 
এবভাজন নগীত প্রয়োগ করলেও সরকারের তিন প্রধান 1বভাগের কাধকলাপের মধ্যে 
ভারসাম্য বজায় রাখা চলে না, শেষ পর্যন্ত আইননভা সর্বময় কর্তৃত্বের আঁধকারী 
হবেই। ম’তেন:কিএ-র নগীত অনুযায়ী তাই আধ্বানক সরকারের কাজগ্যালর 
পার্থকাগকরণ সম্ভব হয়, কিন্তু কাজের বিভাগ বলতে আলাদা আলাদা সরকারী 


কর্তত্বের সৃষ্ট বোঝায় না। 


সপ্তমতঃ, মার্কন শাসনতন্ত্রবিদগণ বলেছেন যে, ম'তেসাঁকএ-র নশীত হুবহু 
সেখানকার শাসনতন্ত্র প্রয়োগ করা হয় দি । মার্কন সংাবধানের রচায়তাগণ শব্ধ 
এই নগাঁতাটর ততটুকু গ্রহণ করোঁছলেন? যার ফলে মাঁক্ন শাসনতল্বে সরকারের 
তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য ( checks and balances ) রাঁক্ষত হয় | 
মার্কন অধ্যাপক কেভ্‌ (F. A. ০৪৬৩) বলেছেন যে, এই নগীতাঁট মার্কন সংবিধানে 
॥ ডান কাকির করার পেছনে যে উদ্দেশ্যে ছিল তা হল-__ঘাতে ভাঁব- 
ও এনা সম্পূর্ণ: যাতে মাঁকন সমাজের কোনও সংখ্যালঘিষ্ঠ কিন্তু সংগঠিত ও 
গৃহীত হয নি ক্ষমতাবান: শ্রেণীর ব্যান্তগণ সধাঁবধানের কোনও একটি বিশেষ 

4 {বভাগের ক্ষমতা করায়ত্ত করে বলপরুর্বক তাঁদের নীতগথাল প্রয়োগ 
করতে সক্ষম না হন। প্রখ্যাত মার্কন সমাজতত্বীবদ্‌ ম্যাকাইভার মনে করেন যে, 
শে; মাঁকন শাসনতন্ত্র নয়, সব শাসনতম্বেই ক্ষমতাবভাজন নীীতর সার্থকতা 
ব্যান্ত-স্বাধীনতা রক্ষার জন্য রক্ষাকবচ হিসাবে ততটা নয় যতটা হল সরকারী বিভাগ- 
গলির কাজ একান্ত হলে তাদের প্রত্যেকের অযোগ্যতা বন্ধ করার জন্য। 


অণ্টমতঃ, ক্ষমতাবভাজন নগীত সম্বন্ধে বলা হয় যে, এ নত শ.ধ অবাঞ্চনীয় নয়, 

এর বাবহারক প্রয়োগ সম্ভব নয় (“Separation of Powers is neither possible, 
£01 এ৫5irabIe”) | ভারত ও ইংলণ্ডের মত মন্ভ্রিসভাচািত শাসনব্যবচ্ছায় শানন- 
(বিভাগকে (মান্ত্রগণকে ) আইনসভা 'নিযম্তণ করে। আইনসভায় মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে 
অনাস্থাপ্রপ্তাব গহপত হলে তাঁদের পদত্যাগ করতে হয় । ইংলণ্ডের 

জিও রাজা বা রাণা বা ভারতের রাষ্ট্রপাত শাসনাবভাগের সর্বোচ্চ 
সযোজা' নয়ঃ ইংলণ্ড: কর্তৃপক্ষ হলেও আইনসভার আঁবচ্ছেদ্য অঙ্গরনপে তাঁরা আইনসভার 
ও ভারতের নজির অধিবেশন আহ্বান বা স্থগিত করতে পারেন, আইনসভা ভেঙ্গে 
ধুয়ে পুননির্বাচন আহ্বান করতে পারেন। ইংলণ্ডে লর্ড 

চ্যান্েলার লর্ড-স: সভার সভাপতি, মাম্্সভার সদস্য এবং সর্বোচ্চ গবচারালয়ের 


একজন [িচারপাঁত। 
১৭5 রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


মাকি'ন ঘন্তরাষ্ট্রে ও ভারতে সর্বপ্রধান 'বচারালয়রূপে প্রধান - ধর্মাধিকরণের 
এ "অর্থাৎ সুপ্রীম: কোটের হাতে যডন্তরাষ্ট্র য় ও অঙ্গরাজ্যের আইনের 
Sg 4 বৈধতা বিচারের দায়ত্ব নান্ত রয়েছে। নাঁর্কন রাষ্ট্রপতির দ্বারা 
সম্পাদিত চুন্তি বা কর্মচারী নিয়োগের প্রস্তাব মাঁকন য্তরাষ্ট্রীয় 
আইনস্ভার উচ্চ কক্ষ সেনেটের অন.মোদন সাপেক্ষ । এ 
নবমতঃ, মাক€স্-বাদগগণ ধনতাশ্ম্িক কাঠামোর মধ্যে সরকার ক্ষমতার বিভাজনকে 
তান্ত অর্থহখন বলে মনে করেন। সাংবিধানিক ক্ষেত্রে ক্ষমতা-বিভাজন স্বীকৃত 
+ হলে ও আসলে সব কিছুই বুজেশীয়া শ্রেণীর কর্তৃত্বে থাকে। 
৮ প্রকৃত সমাজতন্দ্েই গণতান্ত্রিক পদ্ধাত অনুযায়ী জনগণের মধ্যে 
সংবিধানে এ নাত থাকা ক্ষমতা 'বিকেন্দ্রীভূত হয় সমাজতন্ত্র সমাজ এই জনগণতান্তিক 
নাথাকা দ:ই-ই সমান সম্ভাবনাকে পরিচালনা করে বলে স্োৌবয়েত নমাজতন্্বাদশগণ 
তার নাম দিয়েছেন “গণতান্ত্রিক কেন্দ্রাভবন” ( Democratic 
Centralism )। 


॥ উপসংহার £ ক্ষমতাবিভাজন নীতির আধুনিক রূপ ॥ 


ম*তেসযাকএ যখন ক্ষমতাবভাজন নীত প্রচার করেন, তারপর প্রায় ২৫০ বছর 
আঁতক্ান্ত হয়েছে। তাঁর আমলে ্বৈরতন্ত্ কায়েম (ছল । বর্তমান যুগে দর বিশ্ব- 
যুদ্ধেগণতন্ত্ৰ জয়ী হয়েছে। গণতন্ত্রের ওপর. সমাজতন্ত্রের প্রভাব এখন সুস্পষ্ট । 
ফলে মণ'তেস্ীকএর নীতি আজকাল কেবল আধাশকভাবেই প্রযোজ্য_-বচার 
এ বিভাগকে সর্বত্রই সম্পণ ভাষে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ প্রাতষ্ঠানরংপে 
উপনংহারঃ এসব : রাখার ব্যবচ্ছা করা হয়॥: অবশ্য বিচারকদের সম্পূর্ণভাবে 
বচারাবিভাগেরজ্বাজ্দ শাসনাবিভাগ ও আইনসভার কতৃত্ব থেকে মনত করার জন্য মার্কন 
বাঞ্ছনীয় যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে জনগণকে ভোট 'দয়ে বিচারপা্ত 
দনয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে । তবে তার কুফলগ্যঁল সব'জন- 
স্বীকৃত । জনাপ্রয় বিচারক যে প্রকৃত অথে দক্ষ {বচারক হবেন, তা নয়। তাই বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই শাসনাবভাগের প্রধানের ওপরই বিচারক নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং 
িচারপাতদের স্বাধীন ও নিরপেক্ষভাবে কাজ চালাবার মত সাংবিধানিক ও রাজ- 
নৈতিক পাঁরবেশ রক্ষা করা হয়। / 
॥ শাগনবিভাগ ব| নির্বাহীবিভাগ্ £ একক ও যৌথ শাসনবিভাগ ॥ 
সরকারের যে বিভাগ আইনসভার দ্বারা অনুগোদিত গনয়মকাননগ্ীল স্ুণ্ঠুভাবে 
প্রয়োগ করে শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে, তাকে শাসনাবভাগ ( Executive ) 
বলে। আইন রচনা এবং 'রিচারকার্য পরিচালনা ছাড়া সরকারের সব {বিভাগের 
a RE কাজকম*ই শাসনবিভাগায় ॥ আধ্বানক জনজগবনের জাটলতা এত 
এ বৃদ্ধি পাচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগলতেও সরকারের [বভাগ- 
গলির মধ্যে শাসনাবভাগের প্রাধান্য সর্বত্রই সর্মাচত হয়! এই বিভাগের মারফত 


শাসনাবভাগ বা নির্ধাহগাঁবভাগ £ একক ও যৌথ শাসনবিভাগ ১৭৫ 


সরকারের শাসনক্ষমতা বাস্তবে রূপায়িত হয় ও সরকার শাসনকার্য নির্বাহ করতে 
সক্ষম হয়। তাই সরকারের এই বিভাগাঁটকে নির্বাহ বিভাগও বলা হয় । 
শাসনপারষদের শীর্ষে কেবল একজন ব্যন্তি সর্বাধনায়করূপে নিব্ণাহপীবভাগণয় 
কাজকর্ম পরিচালনা করলে সেই শাসনবিভাগকে একক শাসনাবভাগ (510510 
Executive ) বলে । যেমন, চরম রাজতন্ত্র ( Absolute Monarchy ), একনায়ক- 
তন্বী এবং রাষ্ট্রপাত-পারিচালিত শাসনবিভাগ। গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় সমস্ত 
শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপাত প্রয়োগ করে থাকেন। মাঁকন য্য্তরাষ্ট্ের 
সব YY £  শাসনাবভাগের শীষে রয়েছেন রাষ্ট্রপীতি। তাই সেই দেশে একক 
শাসনাবভাগ প্রচলিত ॥ অবশ্য মার্কন রাষ্ট্রপাতকে শাসনকার্য 
পাঁরচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনমত উপদেশ দেবার জন্য একটি উপদেষ্টামণ্ডলগ আছে । 
কিন্তু এই উপদেষ্টা সাঁচবগণ ক্ষমতায় ও মর্যদায় মাঁকন রাষ্ট্রপাতির সমতুল্য নন, তাঁরা 
সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপাঁতর অধীন । 
অপর পক্ষে শাসনপাঁরষদ যাঁদ একাধিক ব্যন্তি নিয়ে সংগঠিত হয়, তা হলে তাকে 
( Plural or Collegiate Executive ) বলে | এই শাসনব্যবস্থার প্রধান বৈশিণ্ট্য 
হল যে, এখানে কোন ব্যন্তিবিশেষ শাসনকার্যে'র জন্য দায়ী হন না, সমস্ত দায়িত্ব 
বর্তায় শাসকগোষ্ঠীর ওপর । প্রাচীনকালে স্পাটণ, এথেন্স: প্রভাত গ্রীক রাষ্ট্রে এ 
ধরনের শাসন প্রচালত ছিল । স্ুইজারল্যাণ্ডের যুন্তরাষ্ট্রয় শাসন-পরিষদ ( Federal 
Council) এবং সোবিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডিয়াম: (Presidi॥m) যৌথ শাসন 
বিভাগের প্রকৃষ্ট উদাহরণ । সুইজারল্যাণ্ডের যডন্তরাণ্টরীয় আইনসভার দুটি কক্ষ যুগ্ম 
, _ অধিবেশনে এ কক্ষদ্বয়ের ৭ জন ব্যন্তিকে সচিবসঙ্ঘের শাসক 
লা ( Councillor ) নিযুক্ত করে। এদের কার্য'কাল চার বছর । 
এ'রা প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে নিজের নিজের শাসনাবভাগের 
কাজকর্ম পারচালনা করে থাকেন। এরা ব্যান্তগতভাবে বা সমান্টগতভাবে আইনসভার 
কোনও কক্ষের কাছে দায়ী থাকেন না। এ*দের সভাপাঁত প্রতি বছর এদের মধ্যে 
থেকে মনোনীত হয়ে থাকেন। কিন্তু তাঁকে মান্ভ্রসভা চালিত শাসনব্যবন্থায় প্রধান- 
মন্ত্রীর মত ক্ষমতাবান মনে করা চলে না। কোন সিদ্ধান্তের পক্ষে বা বিপক্ষে 
সমান ভোট প্রদত্ত হলে তানি নির্ণায়ক বা চূড়ান্ত ভোটের ( Casting ৮০৫০) দ্বারা 
চড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেন। 
সোবিয়েত রাশিয়ার আইনসভার উভয় কক্ষের ( 5upreme 50viet ) আঁধবেশন 
বসে বছরে কেবলমাত্র দুবার । তাই রুশ সংাঁবধানরচয়িতাগণ দেশে “প্রেসিডিয়াম” 
নামে একটি স্থায়ী শাসনপরিষদ গঠন করার 'সিচ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ৩৭ জন সদস্য 
নিয়ে সুপ্রীম: সোবিয়েত প্রেসিডিয়াম: গঠন করে। প্রেসিডিয়াম: ৪ বছরের জন্য 
গঠিত হয়। সুপ্রীম: সোবিয়েত নিৰ্দিষ্ট কার্যকাল শেষ হবার 
কি আগে বাতিল করে দিলে প্রেসিডিয়ামও বাতিল হয়ে যায় । তবে 
"__ তখন প্রেসিডিয়ামের সভাপাত নতুন সুপ্রীম: সোবিয়েত গাঠত 
না হওয়া পর্যন্ত কাজ চালিয়ে যান। সোবিয়েত শাসনতন্রের ৪৯ ধারা অনুযায়ী 


১৭৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


প্রোসাডয়াম শাসনাবভাগীয়, আইনপ্রণয়ন সম্পার্ক'ত এবং বিচারবিভাগীয় এই তিন 
রকম কাজই সম্পাদন করে থাকে ৷ এর সদস্যগণ কিংবা সভাপতি সুপ্রীম: দোবিয়েতের 
কাছে দায়ী থাকেন না ; বরং মীন্ত্রসভা প্রোসডিয়ামের কাছে দায়ী থাকে। 
ইংলণ্ড্‌ ভারত প্রভূত দেশে মান্ত্রসভা-পারচালিত শাসনব্যবস্থাকেও যৌথ শাসন- 
ব্যবস্থা বলা যেতে পারে । ৬১৯ ৯০৬০৮ 42১১ 
তুলনা করলে সং গণতন্ত্রের সভাকে ঠিক একই 
৮০৬৭ পর্যায়ে যৌথ শাসনপারষদ বলা যায় না । কারণ, ক্যাবিনেট প্রথার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হল আইনসভার িকট শাসনপাঁরষদের দায়ত্পরায়ণতা, আর 
সুইজারল্যাণ্ডের যন্তরাস্ট্রীয় পারযদ কিংবা সোবিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডিয়াম: ব্যবস্থার 
প্রধান বৈশিষ্ট্য হল £ আইনসভার কাছে এদের দায়িত্বশীল না থাকা । 
একক শাসন পাঁরষদের প্রধান সুবিধা হল যে, সরকারের কাজকর্ম পরিচালনা 
সম্পর্কে এখানে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। একই উদ্দেশ্যে বাঁণষ্ট কোনও কম 
সূচি রুপায়ণের জন্য সরকার এক্যবদ্থভাবে দূঢ়তা এবং প্রত্যয়ের সঙ্গে শাসনকার্য 
দনর্বাহ করতে পারেন ॥ অনর্থক তর্ক-ীবতর্ক, আলাপ-আলোচনা গ্রভীতর জন্য সময় 
একক পারাবত প্রধান শাসককে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে 
সুবিধা পরম্পরাবরোধী মতামতের মধ্যে সামঞ্জস্য দ্থাপনের জন্য চেষ্টা 
করতে হয় না । 'নাঁদর্ট সময়ের জন্য শাসনকার্য পাঁরচালনার 
ব্যাপারে সাঠক সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়। সময়ের, অর্থের অপচয় ঘটে না । উদাহরণ- 
স্বরূপ বলা যেতে পারে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক পর্বে এবং যুদ্ধ চলাকালে মার্কিন 
রাষ্ট্রপাত ফ্রাঙ্কীলন রুজভেল্ট: সুদক্ষ ন্যায়পরায়ণ প্রশানকরূপে এত জনাপ্রয়তা 
অন করেন যে, জনগণ তাঁকে পর পর চারবার রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচিত করেন। 
কন্তু একক শাসন পারষদের প্রধান ত্রুাট হল £ একমাত্র ব্যান্তর ওপর রাষ্ট্রের শাসন 
পরিচালনা সম্পূর্ণভাবে নির্ভ'র করে। ফলে, এ ব্যান্তর ব্যান্তগত দোষগ্‌ণ পুরোপুরি 
শাসননগাতির ওপর প্রভাব বস্তার করে। রাষ্ট্রপাত বা একনায়ক যোগ্য প্রশাসক হলে 
7 বিরল শাসনব্যবস্থাও উন্নত হয়ে ওঠে । আবার, তান অযোগ্য হলে 
হুট শাসননণীত ব্যর্থতায় পর্বাঁসত হয়। তাছাড়া, ব্যন্তীবশেষের 
হাতে সমস্ত শাসনক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হতে দিলে চ্বৈরাচারতন্ত্ের 
আবিভণব দেখা দিতে পারে। 


যৌথ শাসনাবভাগের প্রধান সৃবিধা হল £ একাধিক শাসকের বা নেতার সমষ্টিগত 
জ্ঞান এবং রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা অনুসারে শাসনকার্য পাঁরচালনা করা সম্ভব হয়। 
| “দশে সিল কার কাজ, হারি জাত নাহ লাজ”__এই নশীতাঁটর 
5০ বাস্তব প্রয়োগ এক্ষেত্রে সম্ভব হয় । ফলে, শাসনব্যবস্থা পাঁরচাল- 
Ee নার ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিকতার আদর্শ মেনে নেওয়া যায়, আলাপ- 
আলোচনার 'ভাঁত্ততে ভূল পি্ধান্ত গ্রহণ করা যায়। বহ; বান্তর যৌথ প্রচেষ্টায় 
শাসনকর্তৃপক্ষ কর্মকুশল হয়ে ওঠে ॥ স্বৈরাচারতন্ত্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে না। 


শাসনাবভাগ বা নির্বাহপীবিভাগ £ একক ও যৌথ শাসনাধিভাগ ১৭৭ 
রা. বি. [২1১২ 


__ কিন্তু যৌথ শাসনপারষদের ব্যবস্হাও সম্পূর্ণভাবে ঘুটাবহণন নয় । এখানে 
একাধিক ব্যন্তর মত অন[সারে শাসনকার্য চালিত হয় । এদের মধ্যে মতের মিল না 
যৌথ শাসনবিভাগের থাকলে অনেক সময় শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে উঠতে পারে। 
হাট দেশের শাসন সম্পর্কে কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না। 
এর ফলে ক্ষমতালাভ এবং দায়িহ্পালনের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা দেয় । 
এই প্রসঙ্গে ইংলগ্ড্‌ প্রভৃতি দেশে ক্যাঁবনেট প্রথার সাফল্যের কারণ সম্পর্কে 
কয়েকাঁট কথা বলা প্রয়োজন ॥ সেই কারণগ্ুলি কার্যকর না হলে. এই শাসনব্যবস্থা 
সেখানে হয়ত ব্যর্থ হত। ক্যাবিনেট কাতঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে, তাঁর নির্দেশে কাজ . 
করে থাকে । প্রধানমন্ত্রীই মান্ত্রসভার একচ্ছন্র অধিনায়ক । [তান ইচ্ছা করলে আইন- 
সভা বাতিল করে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য সর্বোচ্চ শাসককে অনুরোধ 
জানাতে পারেন। ইংলগ্ডের রাজার মত নিয়মতান্ত্রিক শাসক 
৯২ প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য । ফলে, আইনসভাও 
মন্ত্রিসভার অন্যান্য সভ্যের মত প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বকে মেনে {নিতে 
বাধ্য হয়। সুতরাং ক্যাবনেটপ্রথার মত আধ্ীনক যৌথ শাসনাবভাগীয় ব্যবস্থায় 
প্রধানমন্ত্রীর মারফত সমস্ত শাসকমণ্ডলীর সভ্যদের মধ্যে একটা ভাবসমন্বয় গড়ে ওঠে 
এবং একটা 'নাঁদর্টি কমমপ্রণালী অনুসরণ করা সরকারের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে । 
... সুইজারল্যাণ্ডের যৌথ শাসনবিভাগায় ব্যবস্থা সফল হবার কতকগুলি বিশেষ 
কারণ আছে। প্রখ্যাত জুইস্‌ শাসনতন্ত্রবিদ: র্যাপা্্ ( Raচpard )-এর মতে, জুই- 
জারল্যাণ্ডের আইনসভার সংখ্যাগরিণ্ঠ দলের নাতি অনুসারে যুন্তরাষ্ট্রীয় মান্ত্রমপ্ডলী 
গাঁঠিত হয় না এবং সেখানে মান্্রগণ আইনসভার সদস্য হলেও তাঁরা আইনসভার কাছে 
দায়ী থাকেন না। ফলে, সুইস্‌ শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি-পারচালিত এবং মান্ত্রসভা- 
চালিত শাসনব্যবস্থা-দ7াটর আঙ্গিকের এবং বৈশিষ্ট্যের একটা সমন্বয় ঘটেছে। সুইস: 
জনগণ তাঁদের দেশপ্রেম, শান্তাপ্রয়তা, প্রজাতান্ত্িকতা এবং গণতান্তিকতার আদর্শকে 
5১০ সফল করে তোলার জন্য বরাবরই অত্যন্ত আগ্রহশীল । সুতরাং 
সারাতে যৌথ আইস: জাতা চারৱের বিশেষ কতবগল বৈশিষ্ট্য এ দেশের যৌথ 
শাসনব্যবস্থাকে সফল করে তুলতে চেষ্টা করেছে । তাছাড়া, 
যখনই আইনসভায় যযন্তরাষ্ট্রীয় শাসকমণ্ডলশর কোনও সাঁচবের বিরুদ্ধে কোন বিরূপ 
সমালোচনা করা হয়, তখনই সংশ্লিষ্ট মন্ত্র পদত্যাগ করার পরিবর্তে সেই সমালোচনা 
অনুযায়ী তাঁর শাসননশীত অদলবদল করে থাকেন। ফলে, সুইস: আইনসভায় উগ্রপন্থী 
বা শক্তিশালী ‘বিরোধ দল গড়ে না উঠলেও কাষণতঃ সেখানকার যুন্তরাষ্ট্রয় শাসক- 
মণ্ডলী আইনসভার কাছে ঠিক ক্যাবিনেট-প্রথা অন্যায় মন্দ্িমভার মত দায়শ থাকে। 
॥ শাসনবিভাগের কার্যাবলী ॥ 
জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররুপে শাসনাবভাগকে রাষ্ট্রতরণণীর কর্ণধার বলা হয়। উনবিংশ 
আধবানক শাসনাবভাগের শাতাব্দ্ীতে ব্যন্তিসথাতন্তাবাদ ( Individualism ) প্রচলিত [ছল। 
বিস্ছত কম'সচৌ তখন রাষ্ট্রের কাজ ব্যন্তি জীবন ও সম্পত্তি রক্ষার মধ্যে সীমিত 
ছিল। কিন্ত; আধুনিক রাষ্ট্র জনকল্যাণকর রাষ্ট্র (Welfare 5181৩) ব্যান্তজীবনের 


৯৭৮ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


সামাগ্রক উন্নয়নের জন্য এবং সমাজতন্ববাদের প্রভাবের ফলে বর্তমানে রাষ্ট্রে 
কার্যাবলী স্থাবস্তৃত। ফলে, আধুনিক রাষ্টরগ্লির শাসনাবভাগ অত্যন্ত ক্ষমতাশালী । 
শাসনাবভাগের কার্গি বাবধ। প্রথমতঃ» আভ্যন্তরীণ শাসন-পারচালনা 
শাসনাবিভাগের প্রধান কাজ ৷ আইনকানুন বজায় রাখা, আইনভঙ্গকারদের শান্তিদান, 
রা সরকারগ কর্মচারী নিয়োগ, জরুরী আইন (Ordinance) প্রণয়ন 
নল বাগে হণ প্রভাতি এই কায অনতরাতী। এই কাজধছাল পাস, 
পাঁরচালনা ?বভাগের স্বরাষ্ট্রপপ্তর ( Home Department বা Department 
of the Interior ) সম্পাদন করে। 
দদ্বতণয়তঃ, সামারিক কার্যাবলখ শাসনাবভাগের গুরত্বপূর্ণ কাজ। প্রতিরক্ষা বা 
দেশরক্ষার জন্য সেনাবাহনী পাঁরচালনা, যুদ্ধ পারচালনা, দেশরক্ষার কাজে 
বেসামারক কম নিয়োগ, দরকারমত সামারক আইন জারা প্রভাত 
সরস এই কা্গ্ীলর অন্তর্গত। এই বিভাগের হাতেই রাষ্ট্রের সার্ব- 
ভৌমত্ব রক্ষার দায়িত্ব আর্পত। 
তৃতীয়ত, শাসনাবভাগ পররাষ্ট্রনীতি পাঁরচালনা করে। রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য 
রাষ্ট্রের কুটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন, দূতাবানিময়, নানাপ্রকার চুঁন্ত- 
সম্পাদন, আম্তর্জাতিক সভাসংস্থায় প্রতিনিধিপ্রেরগ ইত্যাদি 
কাজগ্ল শাসনাবভাগ্রে পররাষ্টরদপ্তরকে সম্পাদন করতে হয়। 
চতুর্থতঃ মন্ত্িসভাচালত শাসনব্যবন্থায় শাসনগবভাগের মারফত আইনপ্রণয়ন 
কার্য সম্পাঁদত হয়। এই শাসনব্যবস্থায় শাসনবিভাগ্ীয় প্রধান আইনসভার আঁধ- 
বেশন আহবান করতে, স্থাগত রাখতে বা ভেঙ্গে দিয়ে প.না্নর্বাচনের নির্দেশ দিতে 
পারেন। আইনসভার আধবেশন বন্ধ থাকলে প্রয়োজনবোধে 
(৪) সংসদার গগতন্মে, গ্াসক-প্রধান আর্ডন্যান্দ্‌ ( 0৮dinan০6 ) বা জরুরী আইন 
তপতি ৬০৮ প্রণয়ন করতে পারেন। অবশ্য, আইনসভা পরে এই জরুরী 
আইন অনুমোদন করে। আধ্যানক যুগে আইনসভাগল 
সময়ের অভাবে আইনের খটনা'টি বিষয়গ্ীলর ওপর উপ-ধারা {বষয়ক ও আনষাঁঙ্গক 
আইন (8১৫-8% ) রচনার ভার শাসনাবভাগকে অর্পণ করে থাকে। শাদনাবভাগের 
এ-ধরনের আইনপ্রণয়নের ক্ষমতাকে “আর্ত আইনপ্রণয়নক্ষমতা” ( Delegated 


(৩) পর্রাষ্ট্রাবভাগ'য় 


পড়ে 
&)1ক্চরধভাগা বরত'মানকালে পাসনাধিভাগ সম্পন্ন বরে। এই কাজকে 'প্রশাসাঁনক 
বিচার” (Administrative 51০০) বা ফরাসী ভাষায় “দ্রোয়া 
আদামানস্ত্রাতফ:৮ (Droit Administratif ) বলা হয়। ইংলণ্ড, ফ্রান্স: প্রভাত 


দেশে এ ব্যবস্থা প্রচলিত ৷ 
শাসনাঁবভাগের কার্যাবলী { ১৭৯ 


-. ষষ্ঠতঃ প্রশাসন পরিচালনার জন্য শাসনাবভাগকে প্রভূত আর্থিক ক্ষমতা দেওয়া 
হয়। এজন্য অর্থদপ্তর ( Finance Department ) ও কোষাগার ( Treasury ) 
| "_ শাসনাবভাগের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ ॥ অর্থদপ্তরের অনু- 
(৬) অর্থাবভাগায় কাজ ০ i 

3 মোদন না পেলে সরকারের কোন 'বিভাগই তার নিজস্ব প্রকলপ- 
গুলি রূপাঁয়ত করতে পারে না । 

সপ্তমতঃ, জনকল্যাণকর রাষ্ট্ররূপে আধ্যানক রাষ্ট্রে শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পাঁরবারকল্যাণ,- 
() জনদেবামুলক কাজ কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, পাঁরবহণ ও যোগাযোগ প্রভাত বহ: 

বিভাগের ওপর শাসনাবভাগের সার্বিক কর্তৃত্ব প্রকাশত । এই 

কাজ্গুলি আধুনিক রাষ্ট্রের জনসেবামূলক ও প্রগাঁতিণশল ভ্যামকাই নির্দেশ করে। 

॥ ভারতীয় গ্রশাননব্যবস্থা : একক না যৌথ? ॥ 

ভারতে কেন্দ্রে এবং অঙ্গরাজ্যগ্‌লিতে যে শাসনব্যবস্থা প্রচালত, তাকে সাধারণভাবে 
মিশ্র শাসনব্যবস্থা (141৩৫ Executive ) বলা চলে । কারণ, এখানে কেন্দ্রে অর্থাৎ 
সমগ্র ভারতীয় প্রজাতন্ত্র শাসনাবভাগের শগষে' আছেন রাষ্ট্রপাঁত ( President )। 
সমস্ত শাসনাবভাগায় নির্দেশ, হাকুমনামা ইত্যাঁদ তাঁরই নামে প্রচালত। 'কিন্তু 
ভারতীয় শাসনতন্তের বাধ অন[যায়ণ রাষ্ট্রপাঁত নামমান্র শাসক। 
আসলে, কেন্দ্রীয় শাসনাবভাগের সর্বাধিনায়ক হলেন প্রধানমন্ত্রগ 
i এবং তাঁর মন্ত্রিসভা । এই দিক থেকে 'বিচার করলে ভারতের 
কেন্দ্রীয় শাসনব্যবদ্থায় একক এবং যৌথ শাসনাবিভাগণয় ব্যবস্থার সার্থক সমন্বয় লক্ষ্য 
করা যায়। একক শাসক হলেন রাষ্ট্রপাঁত, যৌথ শাসনাধভাগের কর্তা হলেন প্রধান- 


মন্দির নেতৃত্বে সংগাঁঠত ও পারচালিত কেন্দ্রশয় বা যান্তরা্ট্রীয় মন্ত্রিসভা ( Union 
Cabinet ) | 


ভারতের 'বাঁভন্ন অঙ্গরাজ্যে বর্তমানে কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থারই অনুরপ এক ধরনের 
মিশ্র শাসনব্যবন্থা প্রচলিত । অঙ্গরাজ্যের একক শাসক হলেন রাজ্যপাল (Governor) 
তিনিই সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সমগ্র প্রশাসনিক ব্যবন্থার সর্বাধিনায়ক । কিন্তু সাধারণতঃ 
১ রাজ্যপাল রাজ্য-মান্ত্িসভার মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর মন্ত্রিসভার 
DEG নির্দেশে কাঙ্জ করেন। সেই দিক থেকে বিচার করলে বলা যায় যে, 
ভারতের অঙ্গরাজ্যের সংশ্লিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁকে শগর্ষে রেখে 
গঠিত রা্জামশ্ত্রিসভা (51916 0417) হলেন রাজ্যে যৌথ শামনব্যবদ্থার প্রতণক । 
এখানে কিছুটা তুলনাম্‌লক আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। ভারতের রাণ্ট্রপাতর: 
CLT পদাটিকে একক শাসকরংপে ইংলণ্ডের রাজমুকুটের ( British 
মর্ধাদা 


ভারতে মিশ্র শাসন 
প্রচালত 


Crown ) সমতুল্য বলে সংবিধানর চিয়তাগণ কল্পনা করেছেন । 
সুতরাং সাংবিধানিক ধারাগুলি তাঁকে একক শাসকরংপে আঁধাণ্ঠিত 
রাখার পক্ষপাতণ হলেও তাঁকে স্বেচ্ছাচারণ হবার সুযোগ দেয় নি। 

ভারতের অঙ্গরাজ্যগুলির ক্ষেত্রে রাজ্যপাল একক শাসক। [তান শৃধ্‌ যে রাজা- 
মশ্রিসভার নির্দেশে শাসন করতে বাধা তাই নন, ভারতীয় শাসনতগ্যে কেন্দুণয় বা 


১৮১ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আ্ব্তরাম্ট্রীয় সরকারের হাতে যত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার 'ভীত্ততে বিশ্লেষণ করে বলা 
চি যায় যে, তান আবার রাষ্ট্রপতির মারফত কেন্দ্রীয় সরকারের 
৮1:১০ দনর্দেশে কাজ করে থাকেন। এঁদক থেকে বিচার করলে অঙ্গ- 
রাজ্যের প্রধান একক শাসকর.পে স্বীকৃত হলেও ভারতীয় যুন্ত- 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ কানাডার ঘ্যন্তরাষ্ট্রের লেফটেন্যান্ট গভর্ণরের 
( Lieutenant Governor ) মতই কেন্দ্রীয় সরকারের ধনর্দেশাধীন। 
সুতরাং মোটামুটি বলা যায় যে, ভারতে নিয়মতান্ত্রিক একক শাসনব্যবস্থা এবং 
প্রকৃত অর্থে কেন্দ্রে মান্্সভা-পারচালত ব্যবস্থার মাধ্যমে যৌথ শাসনব্যব্থা প্রচালত। 
টি. অঙ্গরাজ্যগযীলর শাসনব্যবস্থা সংগ্রচ্ট মন্ত্রিসভার ছারা পারচালত 
শাদন- যৌথ শাসনব্যবস্থা হলেও তা শেষ পর্যন্ত স্বাধীন শাসনরূপে 


কি কার্যকর থাকতে পারে না, তাকে সাধারণভাবে যুন্তরাষ্ট্রীয় 
সরকারের গনদেশাধীন থাকতে হয় । 
॥ ভারতীয় প্রজাতঞ্জের শাসনব্যবস্থা! £ কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যে ॥ 
ভারতীয় শাসনব্যবস্থা 
কেন্দ্রীয় সরকার অঙ্গরাজ্য সরকার 
কেদ্দ্রুয় মন্ত্রিসভা রাজ্যমাম্মসভা 
কেন্দ্রীয় আমলাভন্ ( ফৃত্যক ) রাজ্য আমলাতন্্র ( কৃত্যক ) 


ভারতগয় প্রজাতম্মের কেন্দ্রে ও সমস্ত অঙ্গরাজ্যে ইংলণ্ডের মত মান্দ্রসভা-চালিত 


( Prime Minister ) এবং রাজ্যের মুখ্মন্তণ ( Chief Minister ) নির্বাচিত হন । 

প্রধান মন্ত্রীকে রাষ্ট্রপাত এবং মহখ্যমম্ত্রীকে রাজ্যপাল শনয্্ত 
ভারতাঁর শাসনবাবন্থার কারেন। প্রধানমন্ত্রীর পরাম্শ'ক্মে কেনায় মশ্বিসভার অন্যান্য 
সা মাশ্রিগণ দনযান্ত হন, মুখ্যমন্ত্রীর পরামশ'কুমে রাজ্য-মাশ্বিসভার 
অন্যান্য মাশ্রগণ নিষুন্ত হন ॥ কেন্দ্রীয় মাম্মসভা লোকসভার কাছে এবং রাজ্য- 
মান্তসভা সংশ্লন্ট রাজ্যের বিধানসভার কাছে দায়ী থাকে । কেন্দ্রীয় মান্ভিসভাকে 
শাসনকার্যে সাহায্য করে থাকেন কেন্দ্রীয় আমলাতশ্ত, রাজ্য মন্ত্রিসভাকে সাহায্য করে 
থাকেন রাজ্য আমলাতন্ত ৷ 


ভারতণয় প্রজাতশ্মের শাসনব্যবস্থা £ কেন্দ্রে ও অঙ্গরাজ্যে ১৮১ 


॥ ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থ! £ রাষ্ট্রপতির ক্ষমভা ও কার্যাবলী ॥ ) 
রাষ্ট্রপতির নিবণচনব্যবদ্থা £ঃ রাষ্ট্রপতি ভারতের কেন্দ্রয় শাসনব্যবস্থার সব্ণাধ- 
নায়ক। সংবিধানের ৫৪ এবং ৫৫ ধারা অনুসারে তান কেন্দ্রীয় আইনসভার 
ডি দুটি কক্ষের নির্বাচিত সদপ্যদের এবং রাজ্য বিধানসভাগনুলির 
নির্চনবাবছা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি নির্বাচকমপ্ডলণীর দ্বারা 
পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন এবং গোপন মনোনয়নপত্র (9৩০7৩ 
ballot) অনুসারে এবং একক হস্তাস্তরযোগ্য সমানুপাতিক ভোটদান প্রণালী 
অনুসারে নির্বাচিত হন। ফলে, তাঁর নির্বাচন পক্ষপাতদষ্ট হয়ে ওঠে না। 
ভারতীয় রাষ্ট্রপাতর নির্বাচনের জটিল পদ্ধাতাঁটি যথাসম্ভব সহজ করে বোঝাবার 
চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার নিধধ্ণচিত সদস্যের এক-একটি 
ভোটের পাঁরমাণ ঠিক করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জনসংখ্যাকে বিধানসভার নির্বাচিত 
এসবি সদস্যসংখ্যা দিয়ে প্রথমে ভাগ করতে হবে । ভাগফলকে আবার 
বু LURE ১০০০ দিয়ে ভাগ করতে হবে । এই ভাগফলই হল এই 'ঁবধান- 
সদস্যদের ভোটের মান সভার প্রত্যেক নির্বাচিত সদস্যের ভোটসংখ্যা। ভগ্নাংশ এড়াবার 
জন্য শেষ ভাগকার্ষে ভাগগশেষ যদ &০০র বেশঈ হয়, তা হলে 
- ভাগফলে ১ যোগ করা হবে, ভাগশেষ &০এর কম হলে তা অগ্রাহ্য করা হবে এবং সেই 
ভাগরফলকেই গ্রহণযোগ্য বলে ‘বিবেচনা করা হবে । 
ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষের অর্থাৎ “সংসদের” নির্বাচিত সদস্যদের 
প্রত্যেকের রাষ্ট্রপাত নির্বাচনের ক্ষেত্রে ভোটের পরিমাণ স্থির করার জন্য অঙ্গরাজা- 
২৪ গুলির প্রত্যেকের বিধানসভার সদস্যদের মোট ভোটসংখ্যাকে 
১৯:১৯ উভয়কক্ষের নির্বাচিত মোট সদসাসংখ্যার দ্বারা ভাগ করতে হবে। 
এই ভাগফলই হল রাষ্ট্রপাত নির্বাচনের জন্য প্রত্যেক সংসদ- 
সদস্যের ভোটসংখ্যা। ভাগশেষ ভাজকের অর্ধেকের বেশ হলে ভাগফলের সঙ্গে ১ 
যোগ করা হবে, কম হলে ভাগশেষ অগ্রাহ্য বরে পর্বের ভাগফলই গ্রহণ করে 
নেওয়া হবে। 
এবার একক হস্তান্তরযোগ্য ভোটব্যবদ্থা ( Single transferable vote ) সম্পকে” 
একটু ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই নিয়ম অনচুসারে রাষ্ট্রপতর পদে একাধিক প্রার্থী 
প্রতিদ্বন্দ্বী হলে যান সবচেয়ে বেশ ভোট পাবেন তিনিই যে নির্বাচিত হবেন, তা নয় ॥ 
প্রত্যেক ভোটদাতাকে প্রার্থাঁদের নাম পছন্দের ক্রমানুসারে তাঁদের 
রী নন ভোটপত্রে প্রকাশ করতে হয়। সমস্ত গ্রা্থদের মধ্যে প্রত্যেকে 
সা ন ভোটদাতাদের প্রথম পছন্দ ( first preference ) অনুসারে যত 
মনোনয়ন লাভ করেন সেগুলির যোগফলকে দুই দিয়ে ভাগ করে 
ভাগফলের সঙ্গে ১ যোগ হবে। এই যোগফলটি অবশ্যপ্রাপ্য সংখ্যা ( Qu০t৭ ) বলে 
ধরে নেওয়া হয় এবং যে প্রার্থী এই “কোটা” লাভ করেন, তিনিই রাষ্ট্রপাতরূপে 
নির্বাচিত বলে ঘোষিত হন। 


১৮২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


বাদ দেখা যায়, কোনও প্রাথই “কোটা” পান নি, তা হলে প্রার্থীদের মধ্যে যান 
সবচেয়ে কম সংখ্যক প্রথম পছন্দের মনোনয়ন লাভ করেছেন, তাঁকে নির্বাচন থেকে 
বাদ দিয়ে তাঁর শ্বতায় তৃতীয়, চতুর্থ ইত্যাদি পছন্দের মনোনয়নের যোগফলকে বাবলী 
চি প্রার্থীদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে সেই মনোনয়ন সংখ্যাগ্ীল 
হস্তাস্তরযোগ্য 
এ. অন্য প্রার্থীদের প্রত্যেকের মনোনয়ন সংখ্যার সঙ্গে যোগ করা হয়। 
এ সত্বেও যাঁদ দেখা যায় একাধিক প্রার্থার প্রথম পছন্দের মনোনয়ন 
সংখ্যা অবশ্যপ্রাপ্য মনোনয়ন সংখ্যা আঁতরম করলেও প্রত্যেকের মনোনয়ন সংখ্যা 
সমান, তা হলে শেষ বচার ভাগ্যের খেলার (Lottery) ওপর ছেড়ে দেওয়া হয়। 
ভারতায় প্রজাতন্ত্রে রাষ্টরপাত নির্বাচনের ক্ষেতে যে দনবণচনব্যবস্থা প্রবার্তত 
হয়েছে, তা বেশ জটিল । এই জাঁটল ব্যবদ্থা গ্রহণের জন্য সংাবধানরচায়তাগণ প্রথম 
থেকেই খুব আগ্রহ ছিলেন । গণপারষদে রাষ্ট্ুপাঁতর পদ সম্পর্কে যে তক-ীবতর্ক চলে, 
তাতে গোড়া থেকেই সদস্যরা বেশ জোর ধুয়ে ভারতীয় প্রজাতন্তের শীর্ষে নিয়ম- 
তাঁন্ত্রক শাসকর[পেই রাষ্ট্রপতিকে রাখার জন্য যান্ত প্রদর্শন করেন। তাঁরা প্রত্যক্ষ 
দনবণচনব্যবস্থা ত্যাগ করে ভারতের রাষ্ট্রপাঁতকে পরোক্ষভাবে দনর্বাচত করার ব্যবচ্ছার 
ওপর তাঁদের ঝোঁক প্রকাশ করেন! কারণ তাঁরা আশঙ্কা করোছলেন যে, প্রত্যক্ষ 
উপায়ে নর্বাচিত হলে রাষ্ট্রপাঁত হয়ত নিজের জনাপ্রয়তা সম্পর্কে অনেক বেশ 
রাস দিনা সচেতন হয়ে উঠবেন এবং শ্বেচ্ছাচারী একনায়কে পাঁরত হতে 
পর্ন ডিপ: পারেন! দ্বিতীয়তঃ পরোক্ষ নর্বাচন পদ্ধাতর মধ্যেও যে 
কেন চাল: হল দবশেষ প্রণালীতে ভারতের রাষ্ট্রপাঁতকে দিনর্বনচিত করার ব্যবদ্ছা 
শাসনতন্দে ববাধবদ্ধ হয়েছেঃ তাতে নে জাটলতা রয়েছে, 
সমর্থনের জন্যও $বশেষ য্ান্ত দেখানো হয়েছে £ ভারতের অঙ্গরাজ্যগরীলর সরকারের 
সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও চরম বৈসাদশ্য যেন রাষ্ট্রপাঁত এচনকে কেন্দ্র করে 
দেখা দিতে না পারে এবং কোনও বিশেষ অঞ্চলের আশ্চালক, সঙ্কীর্ণ দষ্টিঙ্গীর চাপে 
যেন রাষ্ট্রপাতর দির্বাচনব্যবস্থা কখনও পক্ষপাতদণ্ট না হয়ে ওঠে । 3 
রাষ্টুপাত পদপ্রার্থণর যোগ্যতা £ ভারতের রাষ্্রপাত পদে প্রা্খকে অবশ্যই ৩৫ 
বৎসর বয়স্ক ভারতীয় নাগরিক হতে হবে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভার নিয়কক্ষের অর্থাৎ 
লোকসভার সদস্য হবার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। কেন্দ্রীয় কিংবা রাজ্যসরকা- 
রের অধীনে অথবা এরূপ সরকারের দ্বারা পারচালত কোনও 
০ পরপ্রাথার প্রতিষ্ঠানের অধীনে লাভজনক কাজে নিযুন্ত থাকলে গৃতান প্রার্থা 
হতে পারবেন না। আইনসভার অথবা রাজ্য গবধানমণ্ডলীর 
কোনও সদস্যকে রাষ্ট্রপতির পদে ্ার্থা হতে হলে তাঁকে রাষ্ট্রপাঁতর পদ গ্রহণ করার 
সময় থেকে উক্ত সদস্যপদ পাঁরত্যাগ করতে হবে । 


হন। সর্ধাবধানের ৫৬ এবং 6৭ ধারা অনুসারে তিনি পানান'্বাচনের জন্য প্রার্থ! হতে 
পারেন। তিনি ইচ্ছা করলে পাঁচ বছরের পূর্বেই উপরাষ্ট্রপাতর ( Vice-President ) 
ধনকট লখত আবেদন পেশ করে পদত্যাগ করতে পারেন। অথবা সরধাবধানের ৬৯ 


ভারতের কেনায় শাসনব্যবদ্থা $ রাষ্টপতর ক্ষমতা ও কার্যাবলী ১৮৩ 


ধারা অনুসারে তানি কোন দোষে অভিযঢুন্ত হলে তাঁকে পদচ্যুত করা যায়। কেন্দ্রীয় 
আইনসভার যে কোনও কক্ষে তাঁর বিরুদ্ধে আঁভযোগের প্রস্তাব আনতে হলে সেই 
প্রস্তাবে এ কক্ষের মোট সদস্যসংখ্যার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশের স্বাক্ষর থাকা চাই। 
তারপর প্রস্তাবটি অন্ততঃ মোট সদস্যসংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের দ্বারা সমর্থিত 
রাষীপত্রি কার্যকাল হওয়া চাই! যাঁদ এই অভিযোগের প্রস্তাবাট কেন্দ্রীয় আইনসভার 
অপর কক্ষের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সভ্যের সমর্থন লাভ করে, 
তাহলে রাষ্ট্রপাঁত তাঁর পদ থেকে অপসারিত বলে ঘোষিত হন। ১৯৬৯ সালের 
রাষ্ট্রপতির কার্যপরিচালনা বাধ [ The President (Discharge of Functions) 
4 ] অন:সারে রাষ্ট্রপাঁত কিংবা উপরাষ্ট্রপাঁতর মৃত্যুঃ পদত্যাগ বা পদচ্যাত ঘটলে 
সুপ্রাম কোর্টের প্রবীণতম বচারপাঁত অস্থায়ীভাবে রাষ্ট্রপাতর কাজ চাঁলয়ে যাবেন । 
তা না হলে রাষ্ট্রপাতর পদ কোন কারণে শুন্য হলে সাধারণতঃ উপরাষ্ট্রপাতই এ পদে 
কাজ চালিয়ে যাবেন । 


রাষ্ট্রপাতির বেতন, ভাতা ইত্যাদি ঃ ভারতের রাষ্ট্রপাত ভাতা ইত্যাঁদ ছাড়া 
বর্তমানে মাসে ১০,০০০ টাকা বেতন পান। এই বেতন আয়করম:ুক্ত । 'বিনা ভাড়ায় 
J তিন সরকারী বাসভবন ব্যবহার করতে পারেন। ১৯৫১ সালে 
মিটি দশ: ভাতা রাষ্ট্রপাতর অবসরকালপন বেতন সম্পার্ক'ত আইন ( President’s 
ৰ Pension Act, 1951) অনুসারে রাষ্ট্রপতি তাঁর কার্যকাল সমাপ্ত 
হলে অথবা কার্য'কাল সমাপ্তির পূর্বে হেচ্ছায় পদত্যাগ করলে বাৎসরিক ১৫ হাজার 
টাকা গেন্সন: বা অবসরকালীন বেতন পেয়ে থাকেন। 


॥ ভারতীয় রাষ্ট পতির ক্ষমত। : শীসনবিভাগীয় ॥ 


ভারতীয় সধাবধানের ৫৩ ধারা অন:সারে রাষ্ট্রপাঁতকে শাসনাবভাগের সমস্ত ক্ষমতা 
প্রদান করা হয়েছে । তান নিজে বা তাঁর অধানগ্থ প্রশাসকদের মাধ্যমে সাবধান 
তান;সারে এই কাজগ্ীল নির্বাহ করবেন। সংবিধানের ৭৪ ধারা আন:সারে বেন্দরশয় 
মন্ত্রিসভা তাঁকে শাসনবিভাগীয় কাজকর্ম সম্পাদনে সাহায্য করবেন। ভারতীয় 
সংবিধানের ৪২তম সংশোধন বিধি অনুসারে রাষ্ট্রপাঁত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অন:সারে 
কাজ করতে বাধ্য ৷ কিন্তু ৪৪তম সংশোধন বাঁধি অনুসারে মান্ত্র- 
৮4 পদ". সভাকে তাদের দেওয়া কোন পরামর্শ তান পুনার্ববেচনা করতে 
'বভাগণয় ক্ষমতা এ 
বলতে পারেন ; তবে পালণমেন্ট্‌ যদি পুনরায় মন্ত্র পবর্প্রদত্ত 
পরামর্শ গ্রহণ করতে রাষ্ট্রপাঁতকে অনুরোধ জানায়, তা হলে তিন সে পরামর্শ গ্রহণ 
করতে বাধ্য। প্রধানমন্ত্রী এবং তাঁর পরামর্শ অনুসারে অন্যান্য মন্ত্রীদের রাষ্ট্রপাত 
নিযুক্ত করেন। এ ছাড়া ভারতের আ্যাটনর্গ জেনারেল, কষ্ট্রোলার এবং আঁডটার 
জেনারেল, সুপ্রীম: কোর্টের বিচারপতি, অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতি, রাজ্যপাল 
প্রভাতি উচ্চপদস্থ সরকারণ কম"চারদের রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করেন॥ এই কমচারগদের 
অনেকেই ব্যন্তিগতভাবে তাঁর কাছে দায় থাকেন। 


১৮৪ রাষ্ট্রাবন্রান 


রাষ্ট্রপাত ভারতের সেনাবাহননর সর্বাধিনায়ক ॥ এই পদে আসান হয়ে তান 
ভারতের পক্ষ থেকে যুদ্ধ ঘোষণা করতে পারেন, আবার শান্তিও স্থাপন করতে 
পারেন । তবে এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার সম্মতি থাকা চাই। 
শট = সামরিক  [বদেশের দুতগণকে আমন্ত্রণ এবং বিদেশে দৃত প্রেরণও রাষ্ট্র 
পাঁতর শাসনাবভাগীয় ক্ষমতার অন্তর্গত। কেবলমাত্র রাষ্ট্রপাঁতই 
ভারতের 'বাভন্ন নাগারককে 'বাভন্ন সম্মানে ভূষত করতে পারেন। 
॥ ভারতীয় রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা £ আইনপ্রণয়ন বিষয়ক ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রগাঁতকে আইনগ্রণয়নের ক্ষেত্রেও অনেক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। তানি 
ডি, কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষের আঁধবেশন আহ্বান করতে ও 
প্রণয়ন বিষয়ক 
করত স্থগিত রাখতে হাকুম দিতে পারেন এবং লোকমভা বাতিল করে 
দিতে পারেন। আইনসভার উভয় কক্ষে ঘোরতর মতানৈক্য দেখা 
দিলে তান উভয়কক্ষের যুন্তবৈঠকও ডাকতে পারেন। 
কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয় পাঁরষদের প্রারাপ্তক যুগ্ম আঁধবেশনে রাষ্ট্রগাত ভাষণ 
দেন। এই ভাষণে পরবর্তী আধবেশনের কর্মসূচন ব্যাখ্যা করা হয়। এই ভাষণকে 
সাধাবধানিক পাণ্ডিতগণ ব্রিটিশ: পার্লামেন্টের যুণ্ম অধিবেশনে ইংলণ্ডের রাজম-কুটের 
_. সিংহাসন থেকে প্রদত্ত ভাষণের ( Speech from the Throne ) 
"ন সমতুল্য বলে মনে করেন। কারণ, উভয় ক্ষেত্রেই যথাত্রমে ইংলণ্ডের 


বাত প্রেরণ 
গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনসভার কাছে গববেচনার জন্য তাঁর মতা- 
মত জানয়ে বাতা (1495598৫ ) পাঠাতে পারেন । 
সধাঁবধানের ৩৩১ ধারা অনুসারে 'বাভল্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থ- 
সংসদসদস্য মনোনয়ন রক্ষার জন্য রাষ্ট্রগাঁতি কেন্দ্রীয় আইনস্ভার উভয়কক্ষেই কয়েকজন 
সভ্যকে সদস্যরূপে মনোনয়ন করতে পারেন । ও 
ভারতে নতুন কোনও অঙ্গরাজ্য গঠন, পুরাতন অঙ্গরাজ্যের সখমা প্রবর্তন প্রভাত 
বিষয়ে কোনও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব আইনসভায় পেশ করার পূর্বে রাষ্ট্রপাতর 
অনুমোদন প্রয়োজন । এই ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের ভোগোিক অখণ্ডতা স্বীকৃত এবং 
রা সংরাক্ষত হয়েছে । সংাবধানের ১৯৭ ধারা জন*সারে রাষ্ট্রপাঁতর 
রীতির অনমোদন_ অননমোদন ছাড়া কোনও অর্থ'সঃ্ান্ত প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভায় 
 আবাশ্যফ 
i উত্থাপিত করা চলে না। আয়কর, সংাবধান অনুসারে প্রচালত 
ভাষা প্রভাত কয়েকটি গরর*তবপর্ণ বিষয়ের ওপর কোন আইনের প্রস্তাব আইনসভায় 
পেশ করার পর্বে অনুরূপভাবে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন আবশ্যক। 
যখন কেন্দ্রীয় আইনসভার উভয়কক্ষ কোনও আইনের প্রস্তাব রাষ্ট্রপাঁতর সম্মতির 
জন্য তাঁর কাছে পাঠান, তখন তান সম্মত দিলে অনুমোদিত বলটি আইনে পাঁরণত 


‘ভারতীয় রাষ্ট্রপাতর ক্ষমতা আইনপ্রণয়ন বিষয়ক ১৮৫ 


হয়। তিনি ইচ্ছা করলে সংশোধনসহ কিংবা সংশোধন ছাড়া বলটি আইনস্ভার 
কাছে পনার্ববেচনার জন্য ফেরত পাঠাতে পারেন । 'কিল্ডু ভারতীয় সংবিধানের ১১১ 
fe: 3h ধারা অনুসারে এই অবস্থায় যাঁদ িলাট পুনরায় আইনসভা 
রহ দত কর্তৃক অন:মোদিত হয় এবং আবার সেটি রাষ্ট্রপাতর অনুমোদনের 
জন্য তাঁর কাছে পেশ করা হয়, তা হলে রাম্ট্রপাঁত তাতে স্বাক্ষর 
দিতে বাধ্য । কেন্দ্রীয় সরকারের রাৎসাঁরক বায়বরাদ্দ বা বাজেট (৮৫৪০৫) প্রভৃতি 
সমন্ত অর্থ সংক্রান্ত বিল (M০ney 7111) রাষ্ট্রপাঁতর সম্মাত ছাড়া কেন্দ্রীয় আইনসভায় 
উথাপন করা যায় না। তাই এ ধরনের বিল রাষ্ট্রপাঁতর পক্ষে কেন্দ্রীয় আইনসভার কাছে 
ফেরত পাঠাবার কোন প্রশ্ন ওঠে না! ভারতীয় সধাঁবধানের এই বিধানগ্ালি কার্য তঃ 
পার্লামেন্টের বা ভারতীয় আইনস্ভার সার্বভৌমত্ব অব্যাহত রেখেছে এবং ভারতের 
রাষ্্রপাঁতকে ইংলগ্ডের রাজম.কুটের মত নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদে পাঁরণত করেছে । 
_॥ ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা ॥ 
পাথবীর সমস্ত রাষ্ট্রে জরুরী অবস্থায় প্রশাসককে কিছ: কিছ; আইন জারা করার 
ক্ষমতা দেওয়া হয় । সংাবধানের ১২৩ ধারা অনুসারে ভারতের যুন্তরাষ্ট্রীয় আইন- 
সভার অধিবেশন কোন কারণে বন্ধ থাকলে রাষ্ট্রপতি জরুরী আইন জারী করতে 
পারেন। কিন্তু পালমেণ্টের পরবর্তী অধিবেশন শুর; হলেই এই জরুরী আইন 
৬ ০ সম্পর্কে বিতর্কের, অনুমোদনের বা বাতিল করার আঁধকার 
জেরী আইন) জারী পার্লামেপ্টের বজায় থাকে । এই অধিবেশন শুর; হবার ছয় সপ্তাহ 
করার ক্ষমতা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতির দ্বারা প্রণীত জরুরী আইন বা আঁজন্যান্স্‌ 
(Ordinance ) কার্যকর থাকে । যাঁদ পার্লামেন্ট তার পূবেই 
কোনও আঁধবেশনে এই আইন বাতিল করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তা হলে এ জরুরী 
আইনের মেয়াদ ছয় সপ্তাহ আঁতন্রাম্ত হবার পূর্বেই ?নঃশোঁষত হবে। 
রাষ্ট্রপাঁতির আইনপ্রণয়ন সংক্রান্ত ক্ষমতা সম্পর্কে সমালোচনা করে বিখ্যাত ইংরেজ: 
শাসনতন্ব্রাবদ্‌ আলান: গ্লেডাহলং ( Alan Gledhill ) বলেন যে, জরুরী ক্ষমতার 
সাহায্যে ভারতের রাষ্ট্রপাঁত হেচ্ছাচার রাষ্ট্রপ্রধান হয়ে উঠতে পারেন । এই প্রসঙ্গে 
একথা মনে রাখা দরকার যে, প্রথম মহাযুদ্ধের পর জার্মানীতে ভাইমার শাসনতন্তে 
(Weimar Constitution ) নয়মতান্ত্িক রাষ্ট্রপাঁতর পদ চাল: হলেও হট [লায়ের 
মত স্ুযোগসন্ধানগ নেতা এই শাসনতন্তের বিভিন্ন বিধানের অপব্যাখ্যার সাহায্যে 
নিজেকে ইচ্ছামত একনায়কতন্বের শশর্ষে অধিষ্ঠিত করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে মনে 
রাখা দরকার যে ভাইমার সধাবধানের কার্যকারতার পথে তংকালীন জার্মানীতে 
- কতকগুলি গণতান্ত্ৰিক প্রথা ও পদ্ধতির অন:ুপাঁস্থাত ছিল চরম বাধাস্বরংপ। ভারতে 
রাষ্ট্রপাতর পদকে কেন্দ্র বরে কয়েকটি গণতান্তিক প্রথা সৃষ্টি হয়েছে। যেমন” 
ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ দুবার রাষ্ট্রপাঁত 
পর সংবিধানের নির্বাচিত হবার পর তৃতীয়বার প্রা হন নি। তখন থেকেই 
ভারতীয় রাষ্ট্রপাঁতর পুনান“ব“াচনের ক্ষেত্রে এই গণতান্তিক প্রথা 
অনুসরণ করা হয়। দ্বিতীয়তঃ, রাষ্ট্রপাতর জরুরী আইন সংক্রান্ত ক্ষমতার 


১৮৬ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


_অপপ্রয়োগের কোনও আশঙ্কা নেই। কারণ, রাষ্ট্রপাত ভারতের প্রধানমন্ত্রীর, মাশ্মি- 
সভার এবং আইনসভার পরামর্শ অনুসারে নিয়মতান্ত্রিক প্রশাসক রূপে কাজ করতে 
বাধ্য । সুতরাং তাঁর জরুরণ ক্ষমতার অপপ্রয়োগের সম্ভাবনা কম। টু 
অঙ্গরাজ্যের বিধানসভা কোনও আইন অনুমোদন করলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপাল সোট 
ভারতের রাষ্টরপাঁতর অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন! রাষ্ট্রপাঁতর 
অনুমোদন ছাড়া সেই বিলটি আইনে পাঁরণত হতে পারে না! সর্ধীবধানের ২০১ 
ধারা অন:সারে রাষ্ট্রপাত উক্ত [বলটি সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের মারফত ওই রাজ্যের 
বধানসভার বা বধানমণ্ডলপর কাছে পবনার্ববেচনার জন্য ফেরং পাঠাতে পারেন ॥ 
ওই 'বলাট যাঁদ অঙ্গরাজ্যের ?বধানসভায় পুনরায় অনুমোদিত হয় ও রাজ্যপাল যদি 
আবার সেট দবাষ্টপাঁতর অনুমোদনের জন্যে পাঠান, তা হলে তাতে রাষ্ট্রপাতর সম্মতি 
না থাকলে বলটি বাতিল হয়ে যায়। স্থতরাং রাজ্য আইনসভার অনুমোদিত বিলের 
ক্ষেত্রেই ভারতের রাষ্ট্রপাত চরম নাকচ ক্ষমতা বা ভেটো (৮৩০) প্রয়োগের আঁধকারী । 
ধিকন্তু এই ক্ষমতার অপব্যবহারের সম্ভাবনা কম। কারণ, অন্যান্য 
ক্ষমতা প্রয়োগের মত এ ক্ষেত্রেও রাষ্টরপাত নিয়মতান্বিক শাসক- 
ক্ষমতা রুপে কেন্দ্রীয় মান্দ্রসতার পরামর্শ অনুসারে কাজ করতে বাধ্য 
থাকেন । কেরলে নাম্বা্রপাদ মন্ত্রিসভার নেতৃত্বে আইনসভার ছারা 

গৃহীত শিক্ষা সম্পাকতি বিল (Kerala Education Bill) সম্পকে ভেটো প্রয়োগ 
করার পর্বে রাষ্ট্রপাত ভারতের সুপ্রীম কোর্টে'র উপদেশ গ্রহণ করেন। ১৯৬১ সালে 
মধ্যপ্ৰদেশ আইন সভার ছারা অনুমোদিত পঞ্চায়তীরাজ সম্পর্কে বিলাটপ্ল কোন কোন 
বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের আপত্তি থাকার জন্য রাষ্ট্রপাঁত এ বিলটি অনুমোদন করেন 
দন । পাশ্মবঙ্গের বামজণ্ট: মান্জ্ুসভার দ্বারা অন্মোদত ও পাঁশ্চমবঙ্গ বিধানসভা 


মাঁকিনন যাত্তরাণ্টের রাষ্ট্রপাত বা অস্ট্রৌলয়ার গভর্ণ'র-জেনারেল নিজের নিজের দেশের 
অঙ্গরাজ্যের আইনসভার দ্বারা অনুমোদিত কোনও বিলের ওপর অসম্মাত জ্ঞাপন 
করতে পারেন না॥  কেবলমান্র কানাডার ক্ষেত্রেই গভর্ণর-জেনারেল রাজ্যের প্রধান 
শাসক অথাৎ লেফটেন্যান্ট: গভর্ণরের মারফত অঙ্গরাজ্যের আইনসভার দ্বারা গৃহত. 
কোনও ?বলকে বাতিল করতে পারেন। ভারত কানাডার পদ্ধাত গ্রহণ করেছে। 
॥ রাষ্টু পতির ক্ষমতা £ অর্থসংক্রান্ত ॥ 
ভারত্গয় সংাবধানের ১১৭ ধারায় রাষ্ট্রপাতর হাতে অর্থ'সংক্রান্ত ক্ষমতা প্রদান 
করা হয়েছে। তাঁর অনুমোদন ছাড়া পার্লামেন্ট: অর্থ'সংক্লান্ত কোনও বিল কিংবা 
ভারতীয় প্রজাতন্ের সাত তহাঁবল ( Consolidated Fund ) 
রতি অর্থসহাদ্ত থেকে খরচ করার কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না। তাঁর 
গনদেশরুমে অর্থমঞ্জরশী কমিশন (Finance Commission) গঠিত 
হয় এবং আয়কর প্রভৃতি কেন্দ্রীয় কর থেকে সাত অর্থ ভারতের অঙ্গরাজ্যগালতে 
বাণ্টত করা হয়। অঙ্গরাজ্য সরকারেরওকরনশীত বা ভার্থমঞ্জুরণ কমিশনের দ্বারা নির্দিষ্ট 


রাষ্ট্রপাঁতর ক্ষমতা অর্থ সংকান্ত ১৮৭. 


গাঁতিবদলের জন্য কোন প্রস্তাব রাষ্ট্রপাঁতর অনুমোদন ছাড়া আইনসভায় উত্থাঁপত 
হয় না। প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ‘বিহার ও উাঁড়ব্যাকে 
তাদের পাট রপ্তাঁন শজ্কের বদলে বিশেষ আর্থক সাহায্য দান করতে পারেন। 
॥ রাষ্টুপতির ক্ষমভ| £ বিচারবিষয়ক ॥ 

পাথবীর বিভন্ন দেশের সর্বোচ্চ প্রশাসকগণ কিছ: কিছ; ধৃবচারাবভাগীয় ক্ষমতা 
‘ভোগ করে থাকেন। ভারতাঁয় শাসনতন্ত্র ৭২ ধারায় রাষ্ট্রপাঁতকে অপরাধীদের দণ্ড 
মকুব করা, তাদের দণ্ডের গুরুত্ব হাস করা প্রভাত ধৃবচারাবভাগীয় ক্ষমতা দেওয়া 
হয়েছে। রাষ্্পাঁত তাঁর এই ক্ষমতা সামারক আদালত কর্তৃক দণ্ডিত ব্যন্তিদের ক্ষেত্রেও 
ডা প্রয়োগ করতে পারেন। যে ক্ষেত্রে যৌথ আইনপ্রণয়ন তাঁলকায় 
EE উাল্লাখত কোন বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং আঞ্চালক সরকার উভয়েই 
ACB আইনপ্রণয়ন করতে পারে, সে ক্ষেত্রে এ রকম কোনও আইনভঙ্গের 
অপরাধে দাল্ডত ব্যান্ত সম্পকে: রাষ্ট্রপাত তাঁর িচারাবভাগীয় ক্ষমতা প্রয়োগ করার 
সময় সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালের সঙ্গে পরামর্শ করে নেন । প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত ব্যান্তর দণ্ড 
মকুব করা বা হাস করার ক্ষমতা কেবলমান্র রাষ্ট্রপাঁতই ভোগ করে থাকেন । তবে অঙ্গ- 
রাজ্যাসরকারগরীলর দ্বারা গৃহপত কোনও আইনভঙ্গের অপরাধে দণ্ডিত ব্যপ্তির ক্ষেত্রে 
মৃত্যুদণ্ড ছাড়া অন্য কোনও অপরাধ সম্পর্কে রাষ্ট্রপাঁত তাঁর গবচারাবভাগীয় ক্ষমতা 
প্রয়োগ করতে পারেন না। 


॥ রাষ্ট্রপতির জরুরী ক্ষমতা ॥ 


ভারতীয় সংঁবধানের ৩৫২, ৩৫৬ এবং ৩৬০ ধারায় রাষ্ট্রপাঁতর হাতে দেশের তন 
রষ্ট্রপাতর জরুরী. রকম জরুরী অবস্থার ক্ষেত্রে বিশেষ জরুরী ক্ষমতা প্রয়োগ করার 
ক্ষমতা ঃ সংবধানের অধিকার দেওয়া হয়েছে । ৩৫২ ধারা অনুসারে সমগ্র ভারতে 
ওটি ধারাঃ ৩৫২ ধারা ?ৃকংবা ভারতের কোন অংশে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দলে 
বা বাহঃশন্তুর আক্রমণে কোনও যুদ্ধের পাঁরাদ্ছতি দেখা দিলে রাষ্ট্রপাত দেশে সমগ্র- 
ভাবে বা কোনও অঞ্চলে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। 

ভারতায় সংাবধানের ৩৫৬ ধারা অনুসারে কোনও অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল যাঁদ 
রাষ্ট্রগাঁতকে কোনও ?লাখত বিবৃতির দ্বারা জানান যে, সেই অঙ্গরাজ্যে আভ্যন্তরীণ 
গকংবা বৈদোশক গোলযোগ্ের ফলে সংঁধধান অনুসারে শাসন- 
তন্ত্র পাঁরচালনা করা অসম্ভব, তা হলে রাষ্ট্রপাত জরুরী অবস্থা 
োষণা করে ওঁ অঞ্চলের শাসনভার কেন্দ্রীয় সরকারের কতৃত্বে আনার জন্য উপযুন্ত 
ব্যবস্থা করতে পারেন । 

সংবধানের ৩৬০ ধারায় বলা হয়েছে যে, ভারতের সর্বত্র বা তার কোন অধগে 
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ব্যাহত হলে রাষ্ট্রপাত তাঁর বিশেষ জরুরী ক্ষমতা অনুযায়ী 
দেশে জরূরগ অবস্থা ঘোষণা করবেন এবং কর্মচারীদের বেতন 
হাস প্রভৃতির ব্যবস্থার দ্বারা দেশের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পুনঃ 
গ্রাতাষ্ঠত করার চেষ্টা করতে পারেন। 


১৮৮ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


৩৫১ খারা 


৩৬০ ধারা 


ভারতাঁয় সংবিধানের ৪৪তম সংশোধন’ বিধি চাল; না হওয়া পর্যন্ত ৩৫২ ধারা 
অন7সারে ঘোষিত জরুরী অবস্থায় নাগারকদের মৌলিক অধিকারগুলি ভোগ করার 
ক্ষমতা সামায়কভাবে চ্ছগিত রাখা যেত। এমন-কি, নাগাঁরক- 
গণের কোনও মৌলিক অধিকার ক্ষুগ্ন হলে তাঁরা কেউ আদালতের 
কাছে জরুরী অবস্থা থাকাকালীন আঁভযোগ আনতে পারতেন না। 
৪৪তম সংবিধান সংশোধনী আইন অনুযায়ী জরুরী অবস্থায় পালনীয় যে ১০টি 
শর্ত বিধিবদ্ধ হয়েছে, সেগুলিকে “জরুরী অবস্থায় দশ দফা রক্ষাকবচ” বলে অনেকে, 
আঁভাহত করেছেন। এই শর্তগুলি হলঃ প্রথমতঃ, কেবলমাত্র আভ্যন্তরীণ সশস্ত্র 
বিদ্রোহ ও বাঁহরাক্রমণের ক্ষেত্রেই অধাবধানের ৩৫২ ধারা অনুসারে ভারতে জরুর? 
অবস্থা ঘোষণা করা যাবে । দ্বিতীয়তঃ, জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার প্রস্তাবটি মান্ত্র- 
সভাকে রাষ্ট্রপতির কাছে 'লাখত পরামর্শ বা প্রস্তাবের আকারে পাঠাতে হবে। 
তৃতীয়তঃ, রাষ্ট্রপাতি এই পরামর্শ মন্ত্রিসভার কাছে পনার্ববেচনার জন্য ফেরৎ পাঠাতে, 
পারেন। কিন্ত; (তান শেষ পর্যন্ত মন্ত্রিসভার পরামর্শ অনুসারে: 
৪৪তম সাবধান. কাজ করতে বাধ্য । চতুর্থ ত, ভারতাঁয় সংবিধানের ৩৫৯ সংখ্যক 
সংশোধনশ আইন £ 
“জরুরদ অবস্থায় দশ অনঃচ্ছেদ অনুসারে সংাবধানের ২০ ধারায় ব্যান্তজীবন রক্ষার জন্য 
দফা রক্ষাকবচ” এবং ২১ ধারায় ব্যন্তিদ্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রদত্ত সাংবিধানিক: 
1নশ্চয়তাসম্পাকতি প্রাতশ্রাত সরকার ভঙ্গ করতে পারবে না ৮ 
পণ্চমতঃ, “বন্দ প্রত্যক্ষীকরণ” এবং সংবিধানে উল্লাখত এরকম লেখ বা হুকুমনামা 
জার করার ক্ষেত্রে মহাধর্মাধিকরণ বা হাইকোর্টের ক্ষমতা খর্ব করা যাবে না। ষষ্ঠতঃ,- 
জরুরী অবস্থা ঘোষণার পিছনে সরকারের কোন দ:রাভিসাম্ধ রয়েছে বলে কারুর মনে 
সন্দেহ দেখা দলে {তান দিচারালয়ের কাছে জরুরী অবস্থার সরকারী ঘোষণা সম্পর্কে 
প্রতবাদপন্্র পেশ করতে পারেন । সপ্তমতঃ, সরকারপক্ষকে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ১ 
মাসের মধ্যে এর পক্ষে পালসামেণ্টের অনুমোদন চাইতে হবে । সংসদের অনুমোদনের 
পেছনে তার উভয় কক্ষের িধায়কদের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগাঁরণ্ঠতা ও উভয় কক্ষের 
মোট 'বিধায়কদের সর্বাধিক অংশের সমর্থন থাকা চাই ॥ অষ্টমতঃ পালণমেণ্ট: প্রস্তাব 
গ্রহণ করে জরুরী অবস্থার ঘোষণা বাতিল করে দিতে পারে ।. নবমতঃ জরুরী অবস্থা 
ঘোষিত হলেও সরকারকে সংসদের. কারাববরণী যথারীতি প্রকাশ করে যেতে হবে । 
দশমতঃ, দৃ'বার ৬ মাস করে এক বছর পর্যন্ত পার্লামেণ্টং জরুরী অবগ্থার মেয়াদ 


বাঁড়য়ে দিতে পারে। 
৪৪তম স্ধাবধান দংশোধনগ আইন অনুসারে জরুরী অবস্থা 
৮8584 ঘোষণার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপাতর ( অর্থাৎ শাসনবিভাগের) ক্ষমতা 
অনেকাংশে খর্ব করা হয়েছে। 
॥ ভারতীয় রা্ট পতির পদমর্যাদা ॥ 
ভারতের রাষ্ট্রপাত আইনতঃ প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী ৷ জরুরী অবস্থায় তিনি 
প্রচুর ক্ষমতা ভোগ করেন। স্বাভাবিক অবস্থায়ও [তান অনেক ক্ষমতা ভোগ করেন। 
সধাবধানের ৭৪ ধারা অনুসারে মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির দ্বারা নিযন্ত হন। মন্ত্রীরা 


ভারতাঁয় রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা ১৮৯. 


8৪তম সংশোধনী বিধি 


আইনত তাঁকে সাহায্য করতে ও উপদেশ দান করতে বাধ্য ক্রয় মান্তনভার না 


§ থাকা পর্যন্ত {নিজেদের পদে বহাল থাকেন। রাষ্ট্রপাতর হাতে 
শাসনাবভাগীয়, আইনপ্রণয়নাবযয়ক, জরুরী আইনপ্রণয়ম সংক্রান্ত, অর্থসংক্রান্ত এবং 
ধ্বচারবিভাগয় প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এর ফলে এটা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে 
ভারতীয় প্রজাতন্তের রাষ্্রপাত প্রচুর ক্ষমতার অধিকারী ; এমন-ক, তাঁর পক্ষে এক- 
নায়কে পরিণত হওয়াও অসম্ভব বা অস্থাভাঁবক নয় । 
কিশ্তু রা্ট্রপাতর পদমর্যাদা নিয়ে সংক্ষমভাবে {বিশ্লেষণ করলে বেশ বোঝা যায় যে, 
ভারতের রাষ্ট্রপাতর পদাট ইংলন্ডের রাজা বা রাণীর পদের মত একাঁট ধনয়মতাম্ত্ুক 
শাসকের পদ। এই মতের পক্ষে সাধীবধ্যানকগণ নিয়ালাখত য্যান্তগ্ল প্রদর্শন 
ৰ ta i করেন। প্রথমতঃ, সংবিধানের খসড়ায় প্রথমে রাষ্ট্রপাতকে 
“ভারতীয় যটন্তরাচ্ট্রের প্রধান” ( “Head of the Federation”) 
শাসক £ কারণ, (১) 
সাংবধানক ব্যাখ্যা তাই বলে বর্ণনা করা হয়। পন্থব্তঁকালে সংবিধানের সর্বশেষ খসড়ায় 
এই বাক্যাংশ বাদ দেওয়া হয়। রাষ্ট্রপাতর পরোক্ষ নির্বাচনের 
মধ্য দিয়েই বোঝা যায় যে, সাধাবধানকগণ দনর্বাচিত মান্ত্সভার ওপরই বেশনী গর্ব 
গদয়েছেন। 
দদুতীয়তঃ, সংবিধানের 'বাভন্ন ধারায় রাষ্ট্রপাঁতর নানাপ্রকার ক্ষমতা যেভাবে বর্ণনা 
করা হয়েছে, তাতে রাষ্ট্রপাতর ক্ষমতা কেবলমাত্র আনমষ্ঠানক প্রশাসকেরই ক্ষমতা । 
অর্থাৎ, তাঁর প্রত্যাখ্যাত কোনও আইনের খসড়া যাঁদ কেন্দ্রীয় আইনসভা পুনরায় 
অনুমোদন করে, তা হলে তান সেই বলাঁটতে স্বাক্ষর দিতে বাধ্য। রাষ্ট্রপাতর হাতে 
জরুরী ক্ষমতা আছে বটে, কিন্তু ৪৪তম সংশোধনী আইন বিধিবদ্ধ হবার পর এই 
সমস্ত ক্ষমতা তাঁন কেবল ১০ট- শর্তসাপেক্ষে প্রয়োগ করতে পারেন। সংবধানের 
৭9 ধারায় বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপাতকে তাঁর বিভন্ন প্রকার কার্ধপাঁরচালনার জন্য 
টা সাহায্য করতে এবং উপদেশ দতে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে 
১৬০ একটি মাম্্সভা থাকবেই (47017575 shall bea Council of 
Ministers with the Prime Minister at the head to aid 
and advise the President in the exercise of his functions”) | এখানে 
থাকবেই” ( “There shall be” ) এই বাক্যাংশাটর প্রয়োগ বশেষ তাৎপর্ধপরর্ণ। 
এর অর্থ ইংলম্ডের মত ভারতের শাসনব্যবদ্ছাতেও ক্যাবনেটের বা কেন্দ্রীয় মাঁন্ত্রসভার 
প্রাধান্য সচিত। ভারতীয় সুপ্রীম্‌ কোর্ট রাম জাওয়াইয়া বনাম পাঞ্জাব অঙ্গরাজ্য 
(Ram Jawaya vs. State of Punjab) মামলাটিতে এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। 
তৃতীয়তঃ গণপারষদে ভারতীয় সংবিধানের খসড়া নিয়ে আলোচনার সময় প্রাজ্ঞ 
ও প্রবীণ সংাবধানরচাঁয়তা ডক্টর আশ্বেদকার ঘোষণা করেন যে, 
ET ভারতের রাষ্ট্রাঁত রাষ্ট্রপ্রধানঃ তবে তিন শাসকপ্রধান নন! 
আদ্বেদকারের মতে ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর মত ভারতের 
রাষ্ট্রপাঁত নিয়মতান্ত্রিক শাসক। 


৯৯০ Rs রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


চতুর্থ'তঃ, সংবিধান অনুসারে শাসনপরিচালনা সম্পর্কে মন্ত্রিসভার 'সিদ্ধান্তগূলি 
(8) মান্রসভার প্রাধানা প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতিকে জানাবেন । এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় 
যে, শাসনপরিচালনা সম্পর্কে রাষ্ট্রপাত নন, মাম্রসভাই চূড়ান্ত 

সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী । 


পণ্চমতঃ, ভারতীয় সংবিধানের ৪২ তম সংশোধন আইন অনযায়ণ রাষ্ট্রপাত তাঁর 
কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিসভার পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধা । ফলে, রাষ্ট্রপতি 
&) ৪২তম সংশোধনী মশ্তিসভাকে পদচ্যুত করতে ও লোকসভা ভেঙ্গে ছিয়ে পৃননিবণ- 
আইনের ব্যাখ্যা চনের নির্দেশ জারি করতে পারেন না। কোন মন্ত্রিসভা নিজের 
অপসারণের জন্য রাষ্ট্রপাঁতকে পরামর্শ দেবে-_এ ধারণা নিতান্তই অবাস্তব । 


বষ্ঠতঃ, ইংলণ্ডে আইনসভার কাছে মন্ত্রিসভার দায়িত্ব প্রথাগত বিধান হিসাবে 
স্বগকৃত। ভারতীয় শাসনতন্তের ৭৫ (৩) ধারা অনুসারে মান্তরসভা লোকসভার নিকট 
যৌথভাবে দায়ী । রাষ্ট্রপাত যাঁদ স্বেচ্ছাচারী শাসকের মত কোনও কাজ করেন, তা 
হলে শেষ পর্যন্ত তিনি আইনসভার সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িত হয়ে পড়বেন। ধরা যাক, 
কোনও সময়ে প্রধানমন্ত্রী রাণ্ট্রপাতর নির্দেশ মানতে রাজা হলেন না। তাঁর পদ- 
ত্যাগের পর রাষ্ট্রপাঁত নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করবেন ; কারণ, সংবিধান অনুসারে 
রাষ্ট্রপাঁতিকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্ৰীয় মান্দ্রসভা নিয়োগ 
ডে) init. হবে। নতুন প্রধানমন্ত্রী আইনসভায় সংখ্যাগারষ্ঠতা 
লাভ না করলে 'তাঁন হয়ত রাষ্ট্রপতিকে লোকসভা বাতিল করে 
দিয়ে নতুন আইনসভার নির্দেশ নিতে অনুরোধ করবেন। কিন্তু রাষ্ট্রপাতর দ্বারা 
নিযুন্ত প্রধানমন্ত্রী যদি পুনরায় লোকসভায় সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করতে না পারেন, 
তাহলে রাম্ট্রপীত এক অভ্‌তপঢুর্ব সাধাবধানিক সঙ্কটে জড়িয়ে পড়বেন। এই 
অবস্থায় হয়ত শেষ পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা অপব্যবহারের আঁভযোগে তাঁর বিরুদ্ধে 
আভযোগ (impeachment ) আনা যেতে পারে । 


সপ্তমতঃ, রাষ্ট্রপাঁত যাতে সম্ভাব্য কোনও ক্ষেত্রে তাঁর কোন রকম বিশেষ সিদ্ধান্ত 
গ্রহণ সম্পর্কে দ্বিধাবোধ না করেন, তার জন্য সংাবধানের ১৪৩ ধারা অনুসারে তিনি 
কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার প্রাক্কালে ভারতের সুপ্রীম কোর্টের সঙ্গে 
পরামর্শ করতে পারেন। ইংলগ্ডের ১৮৩৩ এীস্টাব্দের বিচার- 
(৭) সংপ্রীম্‌ ৪, িভাগীয় আইনের (Judicial Committee Act, 1833) 
পরামশদানের এন্তিয়ার ৪ ধারা অনুসারে ই ট'প্রাভ কাউ (৮7৬5 
Council) কাছে অন;রূপভাবে_ মতামত চাইতে পারেন এবং কানাডার ১৯০৬ 
খীষ্টাব্দের আইন ( Canadian Supreme Court Act, 1906) অনুসারে কানাডার 
গভর্নর জেনারেল সুপ্রশম: কোটে'র সঙ্গে অনুরূপভাবে পরামর্শ করতে পারেন। 


অষ্টমতঃ, রাষ্ট্রপাঁত তাঁর ইচ্ছামত যে কোনও নেতাকে প্রধানমন্ত্রী হসাবে 'নযান্ত 
করতে পারেন না। তান অবশ্য বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, সমাজসেবা, লেখক, দার্শানক 


ভারতীয় রাষ্ট্রপাঁতর পদমর্যাদা ১৯১ 


প্রভৃতি ব্যক্তিদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক সদস্যদের কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে 
অর্থাং রাজ্যসভায় ( Council ০f 5tates ) সদস্য মনোনশত করতে পারেন ॥ কিন্তু 
তাঁদের কাউকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করলেও ভারতীয় সংবিধানের ৭৫ (৩) ধারা অনুসারে 
“লন তিনি শেষ পযন্ত লোকসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকবেন । এর 
(১৯৬৮ সাংবিধানিক অর্থ হল এই যে, তান বা তাঁর নেতৃত্বে গঠিত 
কেন্দ্রীয় মন্িসভার বিরুদ্ধে শেষ পর্যন্ত যাঁদ লোকসভা সংখ্যা- 
গধক্যের ভোটে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব ( Motion of no-confidence ) গ্রহণ করে, 
তা হলে তাঁকে এবং তাঁর মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে। সুতরাং শুধুমাত 
রাষ্ট্রপাতর আস্থাভাজন হলেই চলবে না, ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বা তাঁর মন্ত্রিসভার 
অন্য মন্দের ব্যান্তগতভাবে এবং সম্টিগতভাবে লোকসভার আদ্ছাভাজন থাকতে 
হবে। 


ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর পদমর্যাদা সম্পকে এই বিস্তারত আলোচনা থেকে সহজেই 
বোঝা যায় যে, ভারতীয় সধাবধানের রচয়িতাগণ ভারতে মার্ক'ন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির 
মত তাঁর দীমাবদ্ধ কার্ধকালে প্রকৃত ক্ষমতাবান: প্রশাসকের পদের বদলে ইংলঞ্ডের 
রাজম.কুটের মত একট নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদ সৃষ্টি করতেই বিশেষ আগ্রহ 
ছিলেন। তবে একথা মনে করাও ঠিক নয় যে, ভারতের রাষ্ট্রপাতির পদাট একটা 
“জন্বর রকমের অপদার্থ’ অথবা একটা “জমকালো সাক্ষীগোপালের” “Magnifi- 
cent Cipher’ ) পদের মত নিছক বাহুল্য মান্র। ইংলগ্ডের রাজমুকুটের মত 
ভারতের রাষ্ট্রপাঁতও কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সর্বময় নেতা হিসাবে বিশেষ সম্মাননশয় এবং 
্রদ্থাভাজন। প্রান্তন {বিচারপতি ডক্টর দুর্গাদাস বস্থু বলেন যে, ভারতের রাষ্ট্রপাঁত 
কেন্দ্রীয় প্রশাসকরুপে যে সমস্ত ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর দেন, সেগুলিতে ইংলগ্ডের মান্তি- 
কিছুর গণের মত বিভাগাঁয় মন্ত্রিগণ কোনও সহস্বাক্ষর প্রদান করেন না। 
প্রকৃত ক্ষমতা আছেঃ ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর স্বাক্ষারত এই সমস্ত হ.কুমনামাগহলিতে 
(৯) দাগ বসুর কেন্দ্রীয় প্রশাসনের বাভিন্ন বিভাগের সংশ্লিষ্ট সাঁচবগণ সহস্বাক্ষর 
অভিমত প্রদান করেন। ফলে, রাষ্্রপাতর পদাঁট হুবহু ইংলণ্ডের রাজ- 
ম;কুটের পদের মত আইনতঃ সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক পদে পাঁরণত 
হতে পারে ন । এর সক্ষমতম সাংবিধানিক ব্যাখ্যা হল এই যে, ইংলণ্ডে রাজম:কুট 
যে কোনও ন্যায়-অন্যায়ের উর্ধে থাকেন ( “The King can do no wrong” )। 
এই বিখ্যাত শাসনতান্ত্িক ব্যবস্থাটি ইংলণ্ডের সাংবিধানিক ইতিহাসে একটি গর্ব" 
পূর্ণ প্রথা {হিসাবে সেখানকার শাসনতন্ত্রে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের ভাঁমকার 
দ্যোতক। ইংলণ্ডের রাজা বা রাণন যদি তাঁর স্বাক্ষারত কোন হূকুমনামার পাঁরপ্রে ক্ষতে 
আদালতের দ্বারস্থ হতে চান, তা হলে তাঁকে তাঁর সিংহাসন ত্যাগ করতে হবে । 'কম্তু 
ভারতের রাষ্ট্রপাত তাঁর স্থাক্ষীরত কোনও হূকুমনামার পাঁরপ্রোক্ষতে যাঁদ আদালতের 
সম্মূখখন হন, তা হলে স্বপদে ইস্তফা না দিয়েও তিনি তাঁর মতামত বিচারকদের কাছে 
পেশ করতে পারেন । 


১১২ | রাষ্ট্রবিজ্ঞান: 


দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতির ব্যন্তিগত 'বিচারাববেচনা 
অনুযায়ী কাজ করার ক্ষমতা ( Discretionary Powers ) খুব অঙ্গ হলেও সময়- 
{বিশেষে তা গুরুত্বপূর্ণ ॥ এই ক্ষমতা ইংলম্ডের রাজা বা রাণীর এ ধরনের ক্ষমতার 
সমতুল্য । যদি কোনও সাধারণ নির্বাচনে কমন্স: সভায় ( House of Commons) 
অর্থাৎ ইংলম্ডের আইনসভার নিষ্নকক্ষে কোনও একটি দল একক বা নিরঙ্কুশ সংখ্যা“ 
গারষ্ঠতা ( absolute majority) লাভ না করে, তা হলে রাজা বা রাণী ইচ্ছা করলে 
তাঁর নিজের বিশেষ 'বিচারাববেচনার ওপর ভিত্তি করে যে দলের 
২১৮1৯, নেতা এই অবস্থায় দ্থায়ী মন্ত্রিসভা গঠন করতে সমর্থ হবেন, 
রাজমুকুটের মত:ঃ কোন তাঁকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন । কেবলমাত্র প্রধানমন্ত্রই 
দল একক সংখ্যাগারষ্ঠতা ইংলম্ডের কমন্স: সভা ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন অনষ্ঠানের 
সা সা, জন্য রাজমন্কুটকে উপদেশ দিতে পারেন ॥ ভারতের রাষ্ট্রপাতও 
সি: এরকম অবস্থায় লোকসভার যে কোনও দলের নেতাকে মন্ত্রিসভা 
গঠন করতে বা একাধিক দলের নেতৃবৃন্দকে একটি যৌথ মান্ত্রনভা ( Coalition 
Cabinet ) গঠন করতে অনুরোধ জানাতে পারেন। শ্রীমোরারাঁজর দেশাই-এর পদ- 
ত্যাগের পর এভাবেই রাষ্ট্রপতি সঞ্জীব রেড্‌ডা চৌধুরী চরণ সিংকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত 
করেন।. প্রধানমন্ত্রী হবার কয়েকদিন বাদেই শ্রীসিং পদত্যাগ করেন ও প্না্র্বা- 
চনের জন্য রাষ্ট্রপাতকে পরামর্শ দেন। 


তৃতীয়তঃ, ভারতীয় সংবিধানের ৭৮ ধারা অনুসারে ভারতের রাষ্ট্রপাত মান্ত্রসভার 

আলাপ-আলোচনা সম্পর্কে সমস্ত বিষয় জানার অধিকার । তিনি 

(8) রাষ্টপাঁত বনাম মান্বিসভাকে কোনও মন্ত্রীর ব্যান্তগত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার 

জন্য অনুরোধ জানাতে পারেন।- 

চতুর্থ'তঃ, রাষ্ট্রপাঁত জাতির বিশিষ্ট প্রথম সারর নেতা [হসাবে বিশেষ সম্মানিত । 

বেতার, সংবাদপন্, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে 'তাঁন ভারতীয় জনগণের কাছে [বিশেষ 

প্রয়। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস প্রভাত স্মরণীয় দিনগুলি উপলক্ষ্য করে 

তাঁর প্রদত্ত ভাষণগযাল দেশে-বিদেশে জনগণের কাছে 'বশেষভাবে চিন্তার খোরাক 

f যোগায় । ভারতের রাষ্ট্রপাঁতদের মধ্যে প্রখ্যাত আইনবিদ: 

5১ দত নেতাপে দাশশীনক, শিক্ষাবিদ, শ্রামকনেতা প্রভাতি বিভিন্ন খ্যাতিমান 

** ভারতসন্তানের নাম চিরস্মরণীয় । জরুরী অবস্থায় রাষ্ট্রপতির 

উপদেশ ভারতের নরনারীর কাছে {বিশেষ আশা ও ভরসা সঞ্চার করে। ভারতের 

রাষ্ট্রপতি সকল ভারতীয়ের কাছে ভারতের জাতীয় এঁক্যের, ভারতের বৌচিন্র্প্ণ, 
ধমণনরপেক্ষ, সমাজতন্ত্র মতাদর্শের বিমতত প্রতীক । 


॥ ভারতের প্রধানমন্ত্রী £ ভার ক্ষমত! এবং কার্যাবলী ॥ 


ভারতের সাবধানে মার্ক'ন যুক্তরাষ্ট্রের মত রাষ্ট্রপাত-চালত শাসনব্যবন্থা 
প্রবার্তত হয়েছে। কিন্ত; রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা, কার্যাবলী এবং মানমর্ধাদা নিয়ে বিচার 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী £ তাঁর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী ১৯৩ 
রা. বি. [২]-১৩ 


করলে বোঝা যায় যে, এই পদাটিকে সংবিধানরচয্লিতাগণ সম্পূর্ণভাবে ইংলম্ডের 
প্রধানমন্ত্রাই ভারতের রাজমুকুটের মত [নিয়মতান্ত্রিক শাসকের পদের সমতুল্য করে 
প্রকৃত শাসক রেখেছেন। প্রকৃতপক্ষে ইংলম্ডের মত ভারতে কেন্দ্রীয় প্রশাসন- 
ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই আসল নেতা । 


ভারতের শাসনব্যবস্থা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল যে, ইংলন্ডে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 
পারচাঁলত ক্যাঁবনেটবাবন্থা সম্পূর্ণভাবে প্রথাগত বিধানের ওপর প্রাতাষ্ঠত হলেও 
ভারতে প্রধানমন্ত্রীর পদটি এবং তাঁর নেতৃত্বে পারচালত ক্যাবিনেটব্যবদ্থা সম্পূর্ণ ভাবে 
সাধাবধানক শ্বীকীতর ওপর গ্রাতষ্ঠিত। ভারতীয় শাসনতন্দ্বের ৭৪ (১) ধারা অন;- 
সারে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থার শগর্ষে একজন: প্রধানমন্ত্রী থাকবেন এবং তাঁর 
নেতৃত্বে রাণ্ট্রপতকে তাঁর শাসনকার্য পারচালনার ব্যাপারে সাহায্যের জন্য ও উপদেশ 
দেবার জন্য একটি মান্ত্রগভা থাকবে । 'কিম্তু এখানে লক্ষণীয় যে ইংলন্ডে লড্‌ 
'সালিসবোরর (0-০:৭ 581195:19) অবসর গ্রহণের পর তৎকালগীন সম্পাট্‌ পঞ্চম জজ 
. লর্ড কার্জনের প্রধানমন্ত্রগ হবার দাবণ প্রত্যাখ্যান করে কমম্ন্‌সভার একই দলের নেতা 
বোনার্‌ ল’কে (9০7০: Law) ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রী দির্বাচিত করেন । তখন থেকেই 
ইংলন্ডে প্রথাগত বিধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রগর পদটি পার্লামেন্টের িম্নকক্ষের, অর্থাৎ 
কমন্স্‌স্ভার সংখ্যাগাঁরষ্ঠ দলের নেতার প্রাপ্য পদরুপে গববোঁচত হয়ে আসছে। যখন 
হ্যারল্ড্‌ ম্যাক্ণামলানের ( Harold Macmillan ) পদত্যাগের পর লর্ড হিউমং 


(Lord Home ) প্রধানমন্ত্রী নিযুন্ত হন, তখন তাঁকে লর্ভস্‌ 
he _ সভার সদস্যপদ পারত্যাগ করে কমন্স্‌ সভার সদস্যপদ গ্রহণ 
মন্ত্র তুলনা করতে হয়। এই প্রথাগত ?বধানাটর গণতান্ত্রিক তাৎপর্য হল এই 


যে, দেশের প্রকৃত উচ্চতম শাসকফে অবশাই জনগণের প্রত্যক্ষ 
প্রাতানাঁধরপে সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে গাঁঠিত আইনসভার [িম্নকক্ষের সদস্যপদ 
গ্রহণ করতে হবে । ভারতী শাসনতন্ত্র ণকম্তু উল্লেখ করা হয় ন যে; কেন্দ্রীয় আইন- 
সভার উচ্চকক্ষের অর্থাৎ রাজ্যসভার কোন সদস্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারবেন 
না। তবে এ পর্যন্ত ভারতের সমস্ত প্রধানমন্ত্রীই লোকসভার সদস্য হিসাবে প্রধান- 
মন্ত্রী পদে নিযুক্ত হয়েছেন। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, ভারতখয় শাসনতন্ত্র 
প্রধানমন্ত্রীর পদটি লোকসভার সংখ্যাগারষ্ঠ দলের নেতার প্রাপ্য পদরুপে গণতান্দক 
প্রথা হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তা ছাড়া সংবিধানের ৭৫ (৩) ধারা অন;সারে 
প্রধানমন্ত্রী লোকসভার কাছে দায়শ থাকেন । সংবিধানের ৭৫(১) ধারা অনুসারে 
ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়' রাষ্ট্রপাঁত কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যান্য মন্ত্র।- 
দের নিযুন্ত করেন। এইভাবে পরোক্ষ উপায়ে সংবিধানে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ঘোষণা 
করা হয়েছে। এই ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার মন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী নযন্ত 
করেন এবং তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন। সুতরাং ক্যাবনেট-প্রথার প্রধান 
পা মন্ত্রিসভার ওপর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব ভারতীয় শাসনতশ্তে সুস্পষ্টভাবে 

| 


৯৯৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ভারতের প্রধানমন্ত্রীর প্রথম কাজ হল-_মান্ত্রিসভার নেতা হিসাবে মান্ত্রিসভা গঠনে 
ও পরিচালনায় তাঁর প্রাধান্য বজায় রাখা । নিজের দলের যোগ্য নেতাগণ যাতে 
মন্ত্রিসভায় স্থান পান, প্রধানমন্বশ সেদিকে নজর দেন।  মান্জিসভায় আসন বন্টনের 
সময় তরুণ ও প্রবীণদের মধ্যে তফসিল ও অন্যান্য অনগ্রসর সম্প্রদায় এবং উন্নত 
জি... সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী এমনভাবে সংহাত ও সামঞ্জস্য 
৯ ক ০০৭ বিধানের চেষ্টা করেন যাতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সব দিক থেকে 
নেতা হিসাবে শল্তিণালী হতে পারে। শুধু মন্ধিনিয়োগ নয়, মন্দ্রদের মধ্যে 
দপ্তরবন্টনের ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । প্রধানমন্ত্রগ 
মন্ত্রিসভায় সভাপতিত্ব করেন । তাঁর নেতৃত্বে মান্দ্রগণ সমগ্র মন্ত্রিসভার 'সিথ্ধান্তরঃপে 
একমত্যের ভিত্তিতে (87911019) সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মন্ত্রীদের মধ্যে মতপার্থক্য 
দেখা দিলে প্রধানমন্ত্রী তার সালিসঈ করেন। এক্ষেত্রেও তাঁর সিদ্ধান্তই চুড়ান্ত, কারণ 
প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে সমগ্র মান্ত্রসভাকে পদত্যাগ করতে হয় । 


ক্যাবিনেটের কার্য সম্পাদনের জন্য যে কামটিগ্ীল আছে, সেগুলির সিদ্ধান্ত 
ক্যাবিনেট কমিটি মন্ত্রিসভায় আলোচিত হয় না। কিন্ত প্রধানমন্ত্রী এদের সভা- 
পাঁত। এদের "সঘ্ধান্তগুলির মধ্যে সংহতি ও সামঞ্জস্য বজায় 
রাখার দায়িত্ব তাঁরই । তাঁর মাধ্যমেই এদের সিদ্ধান্ত ও সুপারশগুলি মান্ত্িসভা জানতে 
পারে। 
মান্ত্রসভাকে না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী তাঁর সম্পূর্ণ একক দায়িত্বে কোনও গরুত্ব- 
পূণ বিষয়ের ওপর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন। পরে ইচ্ছামত 
সালা একক. মান্ত্রসভার কাছে তান তাঁর গৃহীত সিদ্ধান্তের অনুমোদন ( post 
is facto approval ) চাইতে পারেন ॥ - ১৯৭৫ সালের জুন মাসে 
ভারতে জরুরী অবস্থা ঘোষণার ক্ষেত্রে প্রয়াত প্রধানমন্র শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এ 
রকম কাজ করোঁছলেন। 
ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীকে জোঁনংস: (90189) “মান্ত্সভার সিংহদ্বারের ভিত্তি 
প্রস্তর” (“Keystone of the Cabinet arch”) বলে বর্ণনা করেছেন। মন্ব্িসভার 
নেতার্‌পে ভারতের প্রধানমন্ত্রর ক্ষেত্রেও এই বাক্যাংশাট প্রযোজ্য । ইংলণ্ডের প্রধান- 


মন্ত্রীকে সমান মর্ধাদাযয্ত ক্যাবিনেট মন্ত্রীদের মধ্যে অগ্রণী নেতা” (“Primus inter 
অর্থাৎ “first among equals” ) বলা হয় । এর অর্থ 


Ares” 
৮৫ Wd দ্‌ যে, মান্ত্িগণ প্রধানমন্ত্রীর সহকম'ঁমানর, তাঁর অধস্তন কর্মচারী 

রি 'কণতু ইংলল্ডের মত ভারতের প্রধানমন্ত্রীরও হাতে যে 
বিপুল ক্ষমতা ও প্রভাব রয়েছে, তার পাঁরপ্রোক্ষিতে তাঁকে বরং বলা উচিত “মন্ত্রিসভার 
মধ্যমাণ” অথবা “তারকামণ্ডলর মাঝে ভাস্বর চন্দ্র? (“Inter stellas- luna 
7010019৮)। এ প্রসঙ্গে অনেকে ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রকে “ক্যাবিনেট শাসিত 
সরকার” ( “Cabinet Government” ) না বলে “প্রধানমন্ত্রী শাসিত দরকার” 
{ “Prime Ministerial Government” ) বলে উপহাস করে থাকেন। 


ভারতের প্রধানমন্ত্র £ তাঁর ক্ষমতা এবং কার্যাবর্সী ১৯৫ 


- দৃতীয়তঃ শাসনাবভাগের নেতা [হসাবেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দায়িত্ব 
আছে। এই প্রসঙ্গে রষ্ট্রপতির সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক বিশেষ উল্লেখ- ৷ 
যোগ্য সংবিধানের ৭ ধারায় বলা হয়েছে যে, প্রধানমন্ত্রী রাণ্টরপাঁতকে যন্তরাষ্্ীয় 
শাসন এবং আইনপ্রণয়ন সম্পর্কে নিয়ামতভাবে অবাহত করবেন। সংবধানের ৭৪ (৯). 
ধারা অন:সারে রাষ্ট্রপাঁত প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় মান্ত্রসভার উপদেশ অন:সারে 
শাসন পারচালনা করতে বাধ্য । যদ রাষ্ট্রপাত প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ গ্রহণ না করেন” 
তা হলে হয়ত প্রধানমন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হবে । সে ক্ষেত্রে নতুন প্রধানমন্ত্রী লোক": 
সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ: অংশের আস্থাভাজন না. থাকলে তাঁকেও পদত্যাগ করতে হবে॥ 
যেহেতু সাবধানে কেন্দ্রীয় মাম্নসভার অবাস্থাত আবাশ্যিকরুপে স্বীকৃত, সুতরাং নতুন 
মন্ব্িসভা গঠনের প্রারা্তক পর্ব'রুপে রাষ্ট্রপাঁতকে বিদায়ী প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ 
অন;সারে নতুন সাধারণ নির্বাচন আহৰান করতেই হবে। এ ধরনের কোনও সাংবধা- 
নিক সঙ্কট এখনও পযন্ত ভারতে দেখা দেয় ন | তবে সাধারণতঃ এরকম অবস্থায় 
প্রশাসানক ধারাবাহিকতা বজায় রাখার জন্য রাষ্ট্রপাঁত বিদায়ী 
প্রধানমন্ত্রীকে নতুন প্রধানমন্ত্রী কার্ধভার গ্রহণ না করা পযন্ত 
তদারাঁক মান্ত্রসভার ( Caretaker Cabinet ) নেতা হিসাবে 
কাজ চালিয়ে যেতে অনুরোধ করতে পারেন । 

তৃতীয়তঃ, আইনসভার নেতা হসাবেও প্রধানমন্ত্রী কতকগাঁল বিশেষ দায়িত্ব 
পালন করে থাকেন । 'তাঁন লোকসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা । সুতরাং 
লোকসভার আঁধবেশনের '*দনপঞ্জী গ্ির করার জন্য লোকসভার সর্াধ্ক্ষ 
(5০০০7) এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী এবং বরোধনী দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামশ 
করে থাকেন। প্রধানমন্তরই রাষ্রপাতকে লোকসভার আঁধবেশন ডাকতে, মুলতুবি 
রাখতে বা লোকসভা ভেঙ্গে ?দয়ে নতুন 'নর্বাচন আহৰান করতে 
(9) আইনসভার নেতা অনুরোধ জানাতে পারেন। ইংলল্ড প্রথাগত বিধান হিসাবে 
এই আঁধকারাটি প্রধানমন্ত্রীর {বিশেষ আঁধকারর্‌পে স্বীকৃত ৷ 
এখানে স্ময়ণণয় যে, ১৯৭০ সালের ২৭ শে ডসেদ্বর প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপাতকে চতুর্থ 
লোকসভা বাতিল করে দিয়ে পরনার্ন্বাচনের জন্য অনুরোধ জানান এবং রাষ্্রপাত 
সেই অনুরোধ মেনে নেন। প্রধানমন্ত্রাকে লোকসভার নেতা ( Leader of the 
[7০45০) বলে ধরা হয় । এই পর্দাটও বিশেষ গুরবতবপূর্ণ॥ কারণ এই পদে আঁধাষ্ঠত 
থাকার ফলেই প্রধানমন্ত্রী দেশের 'বাভন্ন সঙ্কটের সময়ে সমগ্র জাতীয় বা সরকার 
নগতিরূপে তাঁর ব্যান্তগত, দল'ঁয় এবং জাতাঁয় নীতি ঘোষণা করে থাকেন। গবরোধী ; 
দলের নেতাগণও তাঁদের 'বাভন্ন অভাব-অভিযোগ প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেন এবং 
জ্বচার দাবী করেন ॥ তাঁরা প্রয়োজন বোধ করলে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে জাতীয় 
নপাঁত সম্পকে প্রধানমন্ত্রীর বিবূতির জন্য চাপ দেন এবং প্রধানমন্ত্রও অনেক সময় 
সরকার এবং বিরোধ দলগুলির মধ্যে হদ্যতাপণ“ গণতান্ত্রিক সম্পর্ক বজায় রাখার 
জন্য তাঁদের অনুরোধে বিবাঁত দিয়ে থাকেন। জাতীয় নেতারুপে প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীর 
আইনসভার উভয় কক্ষেই ভাষণ দিতে পারেন এবং উভয় কক্ষের অধিবেশনে উপস্থিত 


১৯৬ : রাষ্ট্রাবজ্ঞান: 


(২) শাসনাবভাগের 
নেতা হিসাবে 


থাকতে পারেন, তবে কেবল লোকসভাতেই তান ভোটদানের আঁধকার। যখন 
আইন্দভার কোনও কক্ষে বিরোধী দলগ্যীলর নেতাদের তক্ণীবতকে'র ফলে অশান্তি 
এবং 1াবশঞ্খলা চরম আকার ধারণ করে, তখন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বই আইনসভায় শাস্তি 
এবং শৃঙ্খলা পুনঃগ্রাতষ্ঠার জন্য সংসদের উভয়কক্ষের সবাধ্যক্ষদের বিশেষ সহায়তা 
করে থাকে। 
চতুর্থ তঃ দলীয় নেতা হিসাবেও ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ ভামকা থাকে । 
প্রধানমন্ত্রী মুখ্যতঃ লোকসভার সংখ্যাগারষ্ঠ দলের নেতা । সুতরাং সাধারণ নির্বাচনে 
লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচিত হবার সময় প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন 
স্ভাসাঁমাতিতে যে ভাষণ 'দিয়ে থাকেন বা যে বিধৃত প্রচার করে 
থাকেন, তাতে উল্লাখত কম“সূচা বাস্তবে রূপায়নের জন্য প্রধানমন্ত্র নিজের পদে 
আঁধাষ্ঠত হবার পর সাব্রিয়ভাবে চেষ্টা করে থাকেন। নির্বাচনের সময় দলনেতার্‌পে 
প্রধানমন্ত্রী দেশের সর্বত্র ঝাটকা সফর করে থাকেন ও তাঁর দলকে নির্বাচনণ বৈতরণণী 
পার হতে সাহায্য করেন। 
পণ্চমতঃ, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মত জাতীয় নেতা । সাং- 
বাদক সম্মেলন, বেতার ভাষণ, দরদশ নে অংশগ্রহণ গ্রভীত জনসংযোগ ব্যবদ্থাগ্ীলর 
মাধামে প্রধানমন্ত্রী ভারতের মত বৌঁচত্র্পূর্ণ১ সমস্যাবহুল দেশে অখণ্ড, এঁক্যবদ্ধ 
জাতীয় নীতির কথা ঘোষণা করে থাকেন। দ:ভিক্ষ, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুেগের 
5 সময়, বৈদোশক- আক্ৰমণ প্রভূত হাঙ্গামার সময়, বন্যানয়ন্ত্রণ, 
{9 দাতার নেতা খাদ্যাভাব প্রভাত সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর 
নেতৃত্বে ঘোষিত িবাতগ্ীল সঙ্কাৰ্ণ দলীয় নীতির উধের্বে এক 
স্থমহান: জাতগয় লক্ষ্যের পথে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার চেষ্টা করে। তথ্যচিত্র, 
সমাচার প্রভীতর মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই গুরুতর জাতীয় দায়িত্ব পালন 
করে থাকেন। 
ষষ্ঠতঃ, আন্তজণতিক ক্ষেত্রেও প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব অনস্বীকার্য । ভারতের প্রধানমন্ত্রী 
অন্যান্য দেশের প্রধানমন্ত্রঁদের মত বিভিন্ন দেশ সফর করে থাকেন। সেখানে তানি 
দেশাবদেশের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে যে ভাষণ বা বিবৃত দিয়ে থাকেন, সেগুলি 
বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । এগুলি থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জন- 
গণ ভারত সরকারের নগীত সম্পকে সু্পষ্ট ধারণা করে থাকেন । 
ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রধ বিশ্বজনমতগঠনে অনেকখা?ন প্রভাব বিস্তার করতে পারেন । 
উপসংহার ৪ ইংলগ্ডের প্রান্তন প্রধানমন্ত্রী লর্ড আ্যসকুইথ: (Lord Asquith) 
ইংলগ্ডের প্রধানমন্ত্রীর পদের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন যে, এই পদে 
আঁধণ্ঠিত বান্তির ব্যন্তিত্বই পর্দটিকে যথোচিত মর্যাদায় ভাঁষত করে থাকে (“The 
office of the British Prime Minister depends on 
১৮ প্রধানমন্তীর what its holder chooses to'make it?” )। এই কথাটির 
কা মধ্যে বিশেষ সত্য নিহত থাকলেও : ইংলণ্ডে, তথা ভারতে 
প্রধানমন্ত্রীর পদটিই অত্যন্ত দাঁয়িত্বপূর্ণ একটি পদ ৷ পদটির প্রাপককে এমন কতক- 


ভারতের প্রধানমন্ত্রী £ তাঁর ক্ষমতা এবং কার্যাবলী . ১৯৭ 


(৪) দলীয় নেতা হিসাবে 


(৬) আন্তজখীতিক ক্ষেে 


গাল কার্য সম্পাদন করতে হয় যার ফলে তাঁর ব্যন্তিত্ববকাশের যথেষ্ট সম্ভাবনা 
থাকে। 

. অনেকে মনে করেন যে, ইংলণ্ডের প্রধানমন্ত্রীর মত ভারতের প্রধানমন্তীও একনায়- 
কেরই নামান্তর ৷ বাস্তাবকঃ সাবধানে প্রদত্ত ক্ষমতা ছাড়াও শাসনাবভাগীয় বিভিন্ন 
ঘোষণায় যে আতারন্ত ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রী তাঁর পদমর্যাদার বলে ভোগ করে থাকেন, তা 
থেকে এ ধারণা করা স্বাভাবক॥ কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীকেও কতকগাল বিষয় 
সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয় । যেমন- প্রথমতঃ, নিজের দলের শৃঙ্খলা এবং সম্প্রীতি 
+z বজায় রাখা । নিজের. দলের সমর্থকদের মধ্যে তাঁর নেতৃত্ব নিয়ে 
৯৮০ কোনও মতভেদ দেখা দলে তাঁর পদটি বিপন্ন হতে পারে। 
সীমীবক্ঘতা দ্বিতীয়তঃ) ‘বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের সূরকারগুলির সহযোগিতা । এই 

সহযোগগতা লাভ না করলে ভারতের মত বিরাট, বৈচিন্র্াপূণ” 
দেশে প্রধানমন্ত্রপ সমভাবে, তাঁর নেতৃত্বকে কার্যকর করে তুলতে পারবেন না । তৃতীয়ত, 
িবরোধশী দলগণীলর সহায়তা ও সহানূভবীত। বিরোধী দলগ্দাল প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে 
পাঁরচাঁলত কেন্দ্রীয় সরকারের -শাসনব্যবন্থার সঙ্গে সহযোগিতা না করে চললে 
প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সুষ্ঠুভাবে তাঁর দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবে না। 


॥ ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ॥ নু 
ভারতীয় সংবিধানের ৭৪ (১) ধ্যরার প্রথম অনুচ্ছেদ অন:সারে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্তে 
কেন্দয় মান্দরসভা রাষ্ট্রপাঁতকে শামনকার্ষের ক্ষেত্রে সাহায্য করবে ও উপদেশ দেবে । 
মান্ত্িগণ কেন্দ্রীয় মাম্ন্সভার যে কোন কক্ষের সদস্য হতে পারেন। সংসদের সদস্য না 
হলে মন্ত্রণ [নিযুক্ত হবার ৬ মাসের মধ্যে তাঁকে সংসদসদস্য হতে হবে। কেন্দ্রীয় 
৮৯১৪ মন্দের প্রধান মন্ত্রীর পরামশ ক্রমে রাষ্ট্রপাতি নিযুক্ত করেন। 
রি কেন্দ্রীয় মান্ত্ুগণের কার্যকাল রাষ্ট্রপাতর সন্ত্াঘ্টর ওপর র্ভ'র 
করলেও আসলে ইংলণ্ডে প্রচাঁলত সংসদীয় গণতন্ত্রের নীতি 
অনুযায়ী তাঁরা লোকসভার কাছে দায়ী । অর্থাৎ লোকসভা তাঁদের বির:দ্ধে ব্যান্ত- 
গতভাবে বা সমাম্টগতভাবে অনান্থাসচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে তাঁরা পদত্যাগ করতে 
বাধ্য । একজন মন্ত্রীর {বিরুদ্ধে অনাস্থাপ্রস্তাব গৃহীত হলে অন্যদেরও পদত্যাগ করতে 
হয়। এর নাম আইনসভার কাছে মান্বসভার যৌথ দায়িত্ব ( Collective Respon- 
sibility ) 1 
কেন্দ্রীয় সরকারে তিন প্রকার মন্ত্রী আছেন--ক্যাবিনেট মন্ত্রী ( Union 
Minister), রাষ্ট্রমন্ত্র (Minister-of-State) এবং উপমন্্রগ (Deputy Minister) 1 
এ ছাড়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় কয়েকজন সংসদীয় সচিবও ( Parliamentary Secre- 
tary ) থাকেন । প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন, তাঁদের দপ্তরের কার্য” 
কলাপের মধ্যে সমন্বয় সাধন করেন, তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দূর'করার ব্যবদ্ছা করেন। 
তান ক্যাবনেটের সভায় সভাপাতত্ব করেন ও রাষ্ট্রপতিকে মন্তি- 
যার দ্বার) সভার কার কলাপ সম্পর্কে অবাহত করেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
প্রধান দায়িত্ব হল প্রধানমন্তরপর নেতৃত্বকে স্বীকার করে তাঁর প্রাত আন:গত্য প্রদর্শন 


১৯৮ রাষ্ট্রাব জ্ঞান 


করা, তাঁর নেতৃত্বে ভারতের কেন্দ্র য় প্রশাসনের দপ্তরভীত্বিক সংগঠনকে জোরদার করা । 
বিভিন্ন দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্িগণকে নিজ নি দপ্তরের কাভার গ্রহণ করে সুষ্ঠুভাবে 
দায়িত্ব পালন করতে হয় । 
কেন্দ্রীয় মাম্্িসভার দায়িত্ব শদধ প্রধানমন্ত্রীর কাছে নয়, আইনসভার কাছেও তার- 
দায়িত্ব রয়েছে। কেন্দ্রীয় আইনসভায় শাসনবিভাগ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন উঠলে বিভাগণয় 
মন্ত্র তার জবাব দেন, সে সম্পর্কে বিবূতি দেন।  আইনসভার 
বাজেট আধবেশনের সময় মান্ব্রগণ নিজ নিজ বিভাগের ব্যয়বরান্দ 
ইত্যাদি সম্বন্ধে প্রস্তাব পেশ করেন। এ সময় তাঁদের দপ্তরের 
কার্যকলাপ সম্পর্কে যে সমালোচনা হয়, মন্তিগণ সে সম্বন্ধে কৈফিয়ং দেন। 
ইংলণ্ডে ৯৯৩৭ প্রাঁন্টাদ্দে গৃহণত রাজমুকুটের অধীনদ্থ মান্তগণ সম্পার্ক'ত আইনে 
( Ministers of the_ Crown Act, 1937) ইংলগ্ডের মান্ত্রসভায় কতজন সদস্য 
আইনস্ভাব কোন: কোন: কক্ষ থেকে নিযুক্ত হবেন, তার সীমা 
নির্দেশ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার 
ক্ষেত্রে সেরকম কোন নামা নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় নি। এ 
বিষয়ে ভারতীয় সধাবধানেও কোন সুস্পষ্ট বন্তব্য নেই । 
কেন্দ্রীয় মান্ব্রসভার বভিন্ন মন্ত্রীদের সাহায্য করে থাকেন কেন্দ্রীয় সরকারের 
আমলাতন্তর বা কৃত্যক। মান্ব্গণ তাঁদের দলীয় নশীত ও আইনসভায় ঘোষিত নীতি 
আমলাদের জানান, আমলাগণ তদনুসারে তাঁদের পরামশ* ও 
৮ উপদেশ দিয়ে থাকেন। ভারতের কেন্দ্রীয় মাঁন্রসভার মান্ত্রিগণ 
মাসিক ২২৫০ টাকা বেতন ও ৫০০ টাকা ভাতা পান। রাষ্ট্রমন্ত্রী 
ও উপমান্ব্গণ যথাক্লমে মাসিক ২২৫০ টাকা ও ১৭৫০ টাকা বেতন পান, কিন্তু কোন্‌ 
ভাতা পান না। 
॥ ভারতের অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনব্বস্থ। £ রাজ্যপাল ॥ 
ভারতের প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্যের প্রধান প্রশাসককে রাজ্যপাল ( Governor ) 
বলে। 'তাঁন রাষ্ট্রপতির দ্বারা ৫ বছরের জন্য নিষ,ন্ত হন। কমপক্ষে ৩৫ বছর 
বয়স্ক যে কোনও ভারতীয় নাগারক রাজ্যপাল হতে পারেন। কিন্তু তান কোনরকম 
লাভজনক ব্যবসা করতে পারেন না, বা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যের প্রতি- 
১৯১০৭ নিধিরূপে যথাকুমে লোকসভার বা বিধানসভার সভ্য হতে 
বেতন ' '_ পারবেন না। তিনি ৫ বছর বাদে পুনর্নির্বাচিত হতে পারেন । 
কোনও রাজ্যপাল একা?ধক রাজ্যের রাজাপালরূপেও কাজ করতে 
পারেন। তাঁর কার্যকাল সমাপ্ত হবার আগেও তান রাষ্ট্রপাঁতর কাছে {লাখতভাবে 
পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন ॥ তাঁর মাসিক বেতন ৫৫০০ টাকা। তান বিনা 
ভাড়ায় বাসস্থান পান। তাঁর কার্য কালের মধ্যে তাঁর বেতন হাস করা চলে না। 
রাজ্যপালের শাসনবিভাগশীয় ক্ষমতা (৮৩০৮৩ Powers ) £ প্রাতটি অঙ্গ”. 
রাজ্যের রাজ্যপালের হাতে যে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা আছে তদন,সারে তান সংশ্লিণ্ট 
অঙ্গরাজ্যের প্রশাসন নিজে অথবা তাঁর নিযুন্ত কর্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন করার ব্যবস্থা 


ভারতের অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনব্যবস্থা £ রাজ্যপাল ১৯৯ 


কেন্দ্রীয় মন্রিসভার 
দায়িত্বশপলতা 


সংসদের কোন: কক্ষ 
থেকে কতজন মন্ত্রী ? 


করেন। ভারতীয় সংবধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল সংশ্িল্ট অঙ্গরাজ্যের 
Ft বিধানসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাকে ম:খ্যমন্তর পদে নিযুক্ত 
nin beh করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শে তান অন্য মন্ত্রীদের নিযুক্ত 
করেন। রাজ্যের আযাডূভোকেট জেনারেল, রাষ্ট্কৃত্যক কমিশনের 
(919০ Public Service Commission ) সদস্য প্রভৃতি উচ্চপদদ্ছ কর্মচারীদের 
রাজ্যপাল নিয়োগ করেন এবং তাঁর সন্তুষ্টির ওপর তাঁদের কার্যকাল নির্ভ'র করে। 
বভিন্ন উপজাতি ও অনন্ত শ্রেণীর উন্নীত সম্পর্কে ফি বছর তিনি ভারত সরকারের 
কাছে বিবৃতি পেশ করেন। রাজ্যে কোনপ্রকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করার জন্য 
কোন ব্যবস্থা রাষ্ট্রপাত তাঁরই স্থপারিশরুমে গ্রহণ করেন । 
রাজ্যপালের আইনাবষয়ক ক্ষমতার ( Legislative Powers ) মধ্যে পড়ে তাঁর 
কতকগুলি বিশেষ কার্য । তান রাজ্য বধানমণ্ডলের অংশরুপে রাজ্য 'িধানমণ্ডলের 
অধিবেশন আহবান করতে অথবা ম:লত্ঁব রাখতে এবং রাজ্য বিধানসভার আঁধবেশন 
বাঁতল করে দিতে পারেন। প্রয়োজন হলে তান ?বধানমণ্ডলে আলোচনার সময় বা 
অন্য সময় সেখানে বাণী (1465528০ ) পাঠাতে পারেন। সাধারণ নির্বাচনের পর 
এবং প্রাত বছর প্রথম আধবেশন আরম্ভ হওয়ার দিন রাজ্যপাল িধানমণডলের যুগ্ম 
আঁধবেশনে অথবা বিধানসভায় তাঁর ভাষণ দিতে পারেন। এই ভাষণ দেবার জন্য 
(২) আইনাববরক.. বিধানসভায় স্রকারপক্ষ তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে যে প্রস্তাব পেশ 
করেন, সেটি গৃহীত না হলে রাজ্যমান্ব্রসভার পদত্যাগ সুচিত 
হয়। এ ক্ষেতে রাজ্যপালের ভাষণ সম্পাঁকত প্রস্তাবটি কেন্দ্রে রাষ্ট্রপাঁতর প্রদত্ত ভাষণের 
এবং ইংল্ডে রাজা বা রাণীর সিংহাসন থেকে পালামেন্টে প্রদত্ত ভাষণের সমতুল্য । 
এই সব ক্ষেত্রেই এই ভাষণগ্ীলতে সংাশ্রল্ট মন্ত্রিসভার আগামীকালের কর্মসঁচ ঘোষণা 
করা হয় এবং এই ভাষণের জন্য ভাষণদাতাকে ধন্যবাদ দেওয়ার প্রস্তাবাট আইনসভার 
কাছে সংাশ্নচ্ট মান্ত্রসভার আস্া বা অনাস্থাস্‌চক প্রস্তাবের তুল্য বলে ধরা হয়। 
সংাবধানের ৩৩৩ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল প্রয়োজন মনে করলে ১৯৯০ খ্রাস্টাব্দের 
২৫শে জনয়ারী পথন্ত ইঙ্-ভারতা় সম্প্রদায়ের মধ্য থেকে কয়েকজনকে রাজ্যাবধান- 
মণ্ডলের সদস্য মনোনীত করতে পারেন। আবার, সংবিধানের 
১৭১ (৫) ধারা অন:সারে কোন রাজ্যাবধানমণ্ডলে উচ্চকক্ষ 
থাকলে রাজ্যপাল সেখানে সাহিত্য, বিজ্ঞান, লালতকলা প্রভীত 
ক্ষেতে খ্যাতিমান ব্যান্তদের কয়েকজনকে সদস্যরবপে মনোনীত করতে পারেন। 
রাজ্যপালের অনুমোদন ছাড়া কোন বিল আইনরুপে পরিগাঁণত হতে পারে না। 
কোনও বল বিধানমণ্ডলে গৃহণত হবার পর 'তাঁন বিলটিতে সম্মতি না দিতে পারেন, 
REA অথবা রাষ্ট্রপাতর {বিবেচনার জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন, 
ভূঁকা অথবা কোনও সং শোধন" প্রস্তাবসমেত বা সে রকম কোনও প্রস্তাব 
ছাড়াই পনার্ববেচনার জন্য বিলটি রাজ্যাবধানমণ্ডলের কাছে 
ফেরত পাঠাতে পারেন। কিস্তু রাজ্যবিধানমশ্ডল যাঁদ বিলটি পরায় গ্রহণ করে, তা 
হলে রাজ্যপাল সোট অনুমোদন করতে বাধ্য । কিন্ত; রাজ্যপালের দ্বারা কোনও 


২০০ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


আইনসভার মনোনয়ন 
সম্পাঁকত ক্ষমতা 


বিল রাষ্ট্রপাতর বিবেচনার জন্য পাঠান হলে সেটি শেষ পর্যন্ত আইনে পরিণত 
হওয়া বা না হওয়া নিভ'র করে সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রপতির ইচ্ছার ওপর। সংধাঁবধান 
অনংসারে রাজ্যপালের দ্বারা প্রেরিত রাজাসরকারের কোনও অর্থাবল পর্যন্ত রাষ্ট্রপাঁত 
এভাবে আটকে রাখতে পারেন। রাজ্যপাল প্রয়োজন মনে করলে রাজা বিধানমণ্ডল 
স্বারা গৃহীত কোন বিল অনুমোদনের ব্যাপারে স্থপ্রীম কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করতে 
পারেন। 
রাজ্যপালের আঁডন্যান্স বা বশেষ জরুরী আইন জারী করার ক্ষমতা আছে । 
প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য [বধানমণ্ডলের অধিবেশন বন্ধ থাকার সময় তান 
আঁডন্যাম্স জারী করতে পারেন? রাজ্য িধানমণ্ডলের আঁধবেশন আরম্ভ হবার পর 
সেটি তাঁর অনুমোদনের জন্য তাঁকে পেশ করতে হয় । যাঁদ আগেই রাজ্য বিধানমণ্ডল 
এই আডন্যাম্স বাতিল না করে দেয়, তা হলে রাজ্য 'িধানমণ্ডলের অধিবেশন শর 
আঃ হবার ছ’ সপ্তাহ পরে এই আর্ডন্যান্স বাতিল হয়ে যায়। রাজ্য- 
 (ছরুরী- 
আইন) জারী করার পাল নিজেও অঁডন্যাম্সাট যে কোনও সময়ে প্রত্যাহার করে নিতে 
ক্ষমতা পারেন। কেন্দ্রীয় কোনও আইনের সঙ্গে রাজ্যপালের দ্বারা 
ঘোষিত কোন আর্ডন্যান্সের কোন বিরোধ ঘটলে এবং রাজ্যপালের 
আঁড-ন্যান্সটি রাষ্ট্রপতির নির্দেশ অনুযায়ী ঘোষিত হলে সেটিকেই চূড়ান্ত বলে ধরা 
হয়। এ ক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, রাজ্যপালের আঁডর্ন্যাম্স জারী করার ক্ষমতা 
তাঁর হ্েচ্ছাধীন (discretionary ) ক্ষমতা নয় । অর্থাৎ এই ক্ষমতা তাঁকে তাঁর 
মান্তসভার সাহায্য {য়ে এবং তাঁর পরামর্শ অনুপারে প্রয়োগ করতে হবে। 
ভারতঈয় সধাঁবধানের ২০২ ধারা অনুসারে রাজ্যপালের হাতে অনেক অর্থসংক্ান্ত 
ক্ষমতা ( Financial Powers ) দেওয়া হয়েছে । রাজ্যপাল প্রত্যেক আর্থক বছরের 
শরতে রাজ্যের অর্থমন্ত্রীকে দিয়ে রাজ্যসরকারের বাৎসারক আয়ব্যয়ের হিসাব বধান- 
(0) জনি সভায় বাজেটের আকারে দ্থাপনের বাবস্থা করেন। তাঁর লুপাঁরশ 
ছাড়া কোন রকম ব্যয়বরাদ্দের দাবী রাজ্য [বিধানসভায় উত্থাপন 
করা যায় না। “তান ইচ্ছা করলে রাজ্যের জন্য বেশণ ব্যয়বরাদ্দ দাঝী করতে পারেন । 
তাঁর অনুমোদন ছাড়া বিধানসভায় কোন অর্থ বিল উত্থাপন করা যায় না। - 
রাজ্যপালের বিচারাবভাগীয় ক্ষগতাগহীলও ( Judi০ial Powers ) বিশেষ উল্লেখ- 
যোগ্য । রাজ্যপাল রাজ্যের পন দ্বারা দাঁণ্ডত সত 
পারেন বা তাকে ক্ষমা 
৮1 ঠা Sette আদালত দ্বারা দণ্ডিত ব্যান্তর ক্ষেত্রে তাঁর এই 
ক্ষমতা প্রযোজ্য নয়। মৃত্যুদণ্ড সম্পর্কে কিংবা কেন্দ্রীয় আইন- 
ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী ব্যানতির দণ্ড গকুফ, হাস প্রভাতর ক্ষমতা কেবল রাষ্ট্রপাতির ৷ 
রাজাপালের গ্বেচ্ছাধশীন ক্ষমতা ( Discretionary powers ) নিয়ে অনেক গবতক 
হয়েছে। ভরেতয় সংবিধানের ১৬৩ ধারায় বলা হয়েছে যে, রাজ্যপাল তাঁর শ্বচ্ছাধীন 
ক্ষমতা ছাড়া অন্য সমস্ত ক্ষেত্রে রাজা-মশ্বিসভার উপদেশ অনুসারে কাজে করতে বাধ্য । 
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তাঁর স্বেচ্ছাধান ক্ষমতাগঠাল কোনগুলি সেটাও তাঁর বিবেচনা এবং সিদ্ধান্তের ওপর 
নির্ভর করে এবং এ নিয়ে কোন রকম প্রশ্ন করা চলবে না। 4 সংবিধান 

টি প্রচালত হবার সময় এবং পর্বে গণপারষদে এ নিয়ে বত ক চলার 
JE দগতা সময় যে ধারণা প্রচারত হয় তার ফলে সকলে তখন ধরে নিতেন 
যে রাজ্যপালের এই স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা শুধু আসামের রাজ্যপালের ক্ষেত্রে উপজাত 
এলাকার শাসন প্রভাত পারচালনার ব্যাপারে রাজ্যপাল প্রয়োগ করবেন । অর্থাৎ তখম 
রাজ্যপালের ক্ষমতার সাধারণ ব্যাখ্যায় বলা হত রাজ্যপাল সম্পূর্ণভাবে রাজ্য-মন্তি- 
সভার নির্দেশে চালিত নিয়মতান্ত্রিক শাসক । 


৯৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের মত ভারতের কয়েকটি অঙ্গরাজ্যে 
বিরোধী রাজনৈতিক দলগ্যাল বিধানসভায় সংখ্যাগারষ্ঠতা লাভ করে প্রথম যাত্তক্রপ্টং 
যৌথ মন্ত্রিসভা ( Coalition Cabinet ) গঠন করে । ১৯৪৭ সালের ১৮ই ডিসেন্বর 
পাঁশ্চমবঙ্গ বিধানসভার আঁধবেশন আহ্বান করার জন্য রাজ্যপালকে সান্ত্রসভা পরামর্শ“ 
দেন। কিন্তু তৎকালীন রাজ্যপাল বিধানসভার কয়েকজন সদস্যের স্বাক্ষর অনুসারে 
এ তারিখের পরুববেই বিধানসভার কাছে মান্ত্রসভা আদ্ছাভাজন কনা তা যাচাই করার 
জন্য আঁধবেশন আহ্বানের নির্দেশ দেন। যনুক্তষণ্ট: মান্তসভা রাজ্যপালের এই প্রস্তাব 

অগ্রাহ্য করার আঁভযোগে ফ্রন্ট মন্ত্রিসভা বিধানসভায় সংখ্যা- 
বিধানসভার দলগত গাঁর'ঠতা হারিয়েছে এই ধারণার ওপর “ভীত্ত করে রাজ্যপাল 
টার ক ১৯৬৭ সালের ২১শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গের প্রথম যডুন্তফ্রণ্ট: মান্ত্ি- 
যন্তফণ্ট: সরকার বরখাস্ত সভাকে বাতিল করে দ্েন। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজ্যপালের 
(৯৯৬৭) রিপোর্টের ভিত্তিতেই “সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যে সাবধান অনুসারে 

শাসনব্যবস্থা পরিচালনা সম্ভব নয়” বলে রাষ্টরপাত এ অসরাজ্যের: 
শাসনব্যবস্থা কেন্দ্রের হাতে অর্পণ করেন। বিশেষতঃ, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বিধান- 
সভাগহুলির বিধায়কগণ পূর্বে এত বেশী দল পাঁরবর্তন করতেন যে রাজ্যাবধানসভায় 
অনেক সময়েই ঠিক কোন: দল কখন সংখ্যাগারষ্ঠ আছে তা বোঝা যেত না। ১৯৮৫ 
সালে দলত্যাগ নিরোধক আইন বাধবদ্ধ হবার ফলে এরকম দুর্ঘটনা কমবে, মনে হয় । 


[বিধায়কদের দলত্যাগের জন্য বিধানসভায় সংখ্যাগীরষ্ঠতা_ হারাবার আঁভযোগে 
১৯৪ সালে জন্ম; ও কাম্নশর, সিকিম ও অন্ধে সংশ্লিষ্ট রাজ্যপালগণ_ এ অঙ্গরাজ্য- 
গুলির মাখ্যমন্্রশদের পদচ্যুত করেন। হালাঁফল এ তিনটি ক্ষেত্রেই এ রাজ্যগহীলর 
অকংগ্রেসী বিরোধী দলগুলি তাঁর প্রতিধাদ করে । অন্ধে তেলুগু দেশমের নেতা ও 
মুখ্যমন্ত্রী এন: টি রাম রাও একটা প্রচণ্ড গণ-আমন্দোলন শুরু করেন । অন্ধের 
রাজ্যপাল পদত্যাগ করেন। শেষে পর্যন্ত বিধানসভার পরবর্ত অধিবেশনে আঁবলদ্বে 
তাঁর দলে সংখ্যাগারষ্ঠতা প্রমাণ করবেন-_এই শর্তে রাম রাওকে নতুন রাজাপাল 
পুনরায় মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এরকম ঘটনা খুবই দুভণগ্যজনক । সংসদীয় 
গণতন্ত্রে সরকারী দল সত্যই সংখ্যাগারঘ্ঠ কিনা তা প্রমাণ করার একমাত্র উপযুক্ত 
ক্ষেত্র হল সংষ্টিন্ট আইনসভা | কিন্তু কোনও মৃখ্যমন্ত্ী যদি তাঁর দলের বিধায়কদের 


২০২ 'রাষ্ট্রাযজ্ঞান- 


দলত্যাগ বা অন্য কোন কারণে সত্যই সংখ্যা্গারষ্ঠতা হারান, অথচ সংবিধানের ফাঁক- 
ফোকর খংজে দীর্ঘাদন সংশ্লিষ্ট আইনসভার অধিবেশন আহান 
ই কস ও না করেন, তা হলে তাঁর কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে “সংবিধান বান- 
অন্যে মাঁদসভা বরখা-. চাল করার” ( Subversion of the Constitution ) পর্ষণয়ে 
স্তের উদাহরণ £ নাইজি- পড়ে এবং তা বন্ধ করার জন্য এ অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালকে অগ্রণণ 
রয়ার নাজর £ রাজ্য-_ হতে হয়। এ সব ক্ষেত্রে সাধারণতঃ .বিধায়কগণের সই করা 
লাহে এবাবনন = স্বীকৃতি বা প্মারকলিপির ভিত্তিতে রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ করে 
সংশেধন চাই থাকেন। এ ক্ষেত্রে পূর্বে আফকার অন্তর্গত ' নাইর্জারয়ায় 
অনুরুপ পরিচ্থিতিতে গভর্ণর এই পদ্ধাত গ্রহণ করেছিলেন এবং 
1প্রাভ কাউন্সিল্‌ ( Privy Council ) অর্থাং ইংলণ্ডের সর্বোচ্চ আদালত গভর্ণ'রের 
কার্যপদ্ধাতকে আনঃপীর্বক সমর্থন জানান। অনুরূপ পরিস্থাততে ভারতের 
অঙ্গরাজ্যগ্‌লির রাজ্যপালদের হস্তক্ষেপের সমর্থনে প্র য়ই নাই'জিরিয়ার নাজির দেখানো 
হয়ে থাকে। বলা হয় যে, বিধায়কদের সই-সাবদদ জোগাড় করা ছাড়া রাজ্যপালের 
পক্ষে আইনসভায় দলগত অবদ্থা যাচাই করার অন্য কোন পথ নেই, যাঁদও রাজ্যপাল 
অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার একটি অচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজ্যপাল কেন্দ্রের প্রাতানীধ। তাই 
এ রকম বিতর্ক কেন্দ্র-অঙ্গরাজ্যের সম্পর্ককে তিক্ত করতে পারে ও চরম অবন্থায় 
বিচ্ছি্নতাবাদকে প্রশ্রয় দিতে পারে। অবিলম্বে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে এ 
বষয়ে সুস্পষ্ট গণতান্ত্রিক নীতি প্রবর্তন করে সমস্ত বিতর্কের অবসানের ব্যবস্থা করা 
দরকার । 
মান যাব্তরাস্ট্ে দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগলি আব্রাহাম লিঙ্কনের রাষ্ট্রপাত থাকার 
সময় যুত্তরাষ্্রীয় প্রজাতন্ত্র থেকে 'বাচ্ছন্ন হবার প্রচেষ্টায় গৃহযুদ্ধ করেছিল । সেই 
গৃহযুদ্ধে অবশ্য বিভেদপন্থীগণ পরাস্ত হন এবং দেশের সর্বত্র য্যন্তরাণ্ট্রীয় এক্য পুনঃ- 
প্রাতষ্ঠিত হয়। ভারতে প্রজ্কাতন্ত্রী সংবিধান প্রচলিত হবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের 
সার্কক কর্তৃত্বকে সংবিধানরচাঁয়তাগণ একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন, যাতে কোনও 
অঙ্গরাজ্যে যে কোনও আঁছলায় কোন রকম বিভেদপন্থী স্থাবধাবাদ মাথা তুলতে না 
পারে। সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা প্রভাতি ঝোঁক ভারতের জাতীয় এঁক্যকে ব্যাহত 
করতে পারে। সেই আশঙ্কায় ভারতে কানাডার মত কেন্দ্রাভিমুখা যযন্তরাণ্ট্র প্রবর্তন 
করা হয়েছে। এর ফলে রাজ্যপালের ভূমিকা সম্পর্কে এই 
আর সিদ্ধান্ত নেওয়াই সমণচন যে, স্বাভাবিক অবস্থায় রাজ্যপাল 
নাঁজর নিয়মতান্ত্রিক শাসকরূপেই কাজ চালাবেন, কিন্ত জরুরী বা 
অস্বাভাবিক অবস্থায় তান কেন্দ্রের নির্দেশে কেন্দ্রীয় গ্রাতীনধি- 
রূপেই (48০1) কাজ করবেন। এই ব্যাখ্যা অন্যান্য যা্তরাস্ট্রের রাজ্যপালের পদ- 
মর্যাদা ব্যাখ্যা করলে স্পষ্ট হয়ে ওঠে ।. মাঁকনি যডুন্তরাণ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপাল 
জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন এবং আইনসভায় অভিযন্ত (1770৩2016৫) না হলে 
তাঁকে পদচত করা যায় না ৷ কিন্ত? কানাডার ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রদেশগদুলির উপ- 
রাজ্যপালগণ ( Lieutenant Governor ) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক 'নযুন্ত হন এবং 


ভারতের অঙ্গরাজোর প্রশাসনব্যবস্থা £ রাজ্যপাল. ২০৩. 


কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে তাঁরা দায়ণ থাকেন। কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজনবোধে তাঁদের 
পদচ:যত করতে পারেন। 


॥ ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ? তার ক্ষমতা ও পদমর্যাদ। ॥ 


ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের মত মাম্রসভা-পারচালিত শাসন- 
ব্যবস্থা প্রচালত। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের বিধানসভায় সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল 
সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তার নেতাই রাজ্যপাল কর্তৃক মুখ্যমন্ত্রী ( Chief 
Minister ) রূপে রাজ্যমাশ্বিসভা গঠনের জন্য আমান্ত্রত হন। কিম্তু ভারতীয় 
সাবধানে এমন কোনও বাধা নেই যার ফলে ছ্বিক্ষষূন্ত কোনও রাজ্য বিধানমণ্ডলের 
. উচ্চকক্ষের সংখ্যাগারষ্ঠ দলের নেতাকে সেই রাজ্যের মৃখ্যমন্তরী- 
৬. ০ পদে নিষুন্ত করা চলবে না। প্রসঙগক্রমে স্মরণীয় যে, মাদ্রা্জে 
প্রথম সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস দলের বহু নেতা পরাজিত হন। 
তখন শ্রীভন্তবংসূলমের পারিবর্তে' চক্রব্ত রাজাগোপালাচারীকে মাদ্রাজ ?বধানমণ্ডলীর 
উচ্চকক্ষে সদস্য মনোনগত করে তাঁকেই তখনকার মত মাদ্রাজের মৃখ্যমন্ত্রী নিয়োগ করা 
 হয়। অবশ্য সুক্ষ্ম গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে ভারতের অঙ্গরাজ্যগদ্ীলতে এ ধরনের 
উঃ প.ন্রাবৃত্ত ঘটতে দেওয়া সমীচীন নয়। সুখের বিষয়, এ ধরনের ঘটনা আর 
|| 


রাজ্যপাল সংবিধানের ১৬৪ ধারা অনুসারে তাঁর সন্তুষ্টি ( 15851০) না থাকলে 
মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর মান্ত্রসভাকে পদচ্যুত করতে পারেন । ১৯৬৭ সালে পাশ্চমবঙ্গের 
যুন্তফ্রণ্ট: মান্্রসভার মুখ্যমন্ত্রী মান্ত্রসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮ই ডিসেম্বরের আগে 
বিধানসভার কাছে মন্ত্রিসভার আদ্ছানরণয়ের জন্য বিধানসভার আঁধবেশন আহবান 
করতে সম্মত হন ন। ফলে রাজ্যপাল পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রীকে পদচদ্যত 
করেন। এই ধরনের ঘটনা ওঁ সময় ভারতের একাধিক "অঙ্গরাজ্যে ঘটে। তখন এ 
রাজ্যগুলির বিধানসভাগালিতে কোনও একটি দল সংখ্যাগারঘ্ঠ ছিল না । একাধিক 
দলের নেতাদের য়ে এক একটি অঞ্চলে এক একাঁট যোথ-মান্ত্রি- 
সভা গঠিত হত এবং বিধানসভার সদস্যগণ প্রায়ই এক দল থেকে 
অন্য দলের প্রাত আনুগত্য প্রদর্শন করতেন। কেবল এ ধরনের 
অস্বাভাবিক অবস্থাতেই রাজ্যপাল মুখামন্তরকে পদচয্যুত করতে পারেন, স্বাভাবিক 
অবস্থায় নয়--রাজ্যের মুখামন্ত্রর পদ সম্পর্কে এই রকম ব্যাখ্যাটাই য্যান্তসঙ্গত বলে 
মনে হয়। সুতরাং সাধারণভাবে কেন্দ্রীয় শাপনব্যবস্থার মতই মংখ্যমন্তরকে রাজ্যের 
প্রকৃত শাসক বলে ধরে নেওয়াটা শাসনতন্ত্ের সাঠিক ব্যাখ্যা বলেই মনে হয়। তবে 
কেন্দ্ৰীয় শাসনব্যবস্থার ক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রঁকে প্রকৃত ক্ষমতাবান: শাসকরপে 
"১" ৯ হয়েছে অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষেত্রে সে স্বীকাতি দেওয়া 
হয় নি। 


২০৪ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


কে প্রকৃত শাসক ? 
রাজ্যপাল না মুখ্যমন্ত্রী 


_ মাখ্যমন্্রগ রা জ্যমান্ত্রসভার নেতা । রাজ্যপাল তাঁর সুপারশক্রমে রাজ্যমান্ত্রসভার 

মখামন্তর কাজ£ অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন ও তাঁদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন 
(২) রাজ্ঞামান্মিসভার করেন। তাঁদের মধ্যে কোনও বিষয় নিয়ে মতভেদ হলে মুখ্যমন্ত্রী 
নেতারুপে তার মীমাংসা করেন এবং তাঁর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত । তাঁর নেতৃত্বেই 
রাজ্যমাম্মসভা সুসংবদ্ধভাবে সরকার নাতি গ্রহণ করে। 


শাসনাবভাগের নেতা রুপে মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ দায়ত্ব আছে। তান রাজ্যপালকে 

রাজ্যের শাসন ও আইনপ্রণয়ন সম্পকে নিয়মিতভাবে অবহিত করে 

Mh ac থাকেন। রাজ্যপাল রাজ্যের সমস্ত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের নিয়োগ, ' 

এ বদলণ প্রভূত ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করেন এবং তাঁর 
[সিদ্ধান্ত অনযায়ণ সরকারী আদেশ জারা হয়। 


রাজ্যের আইনসভার নেতা হসাবেও মুখ্যমন্ত্রী কতকগুলি বিশেষ দায়িত্ব পালন 
করে থাকেন। 'দ্বিক্ষযু্ত রাজ্য-বিধানমণ্ডলগতে সাধারণতঃ তান বিধানসভার সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠ দলের নেতার্‌পে বিধানসভার স্পীকার এবং [বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে 
পরামর্শ করে বিধানসভায় বিতর্কের অন.ষ্ঠানসূচ? স্থির করেন । রাজ্যপালকে 'তাঁনই, 
গিবধানমণ্ডলের আঁধবেশন ডাকতে, মুলতুবি রাখতে বা বিধানসভা 
৮০70 ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন আহবান করবার অনুরোধ জানাতে 
ৰ} পারেন। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে বধানসভার আবসদ্বাদিত নেতা 
( Leader of the House ) রূপে এই ধরনের প্রচুর ক্ষমতা থাকার ফলে তাঁর দলের 
সদস্যগণ অকালে পুনরায় নির্বাচনে প্রা্তদ্বান্দ্তা করার সম্ভাবনা এড়াবার জন্য মোটা- 
মুটিভাবে তাঁর সিদ্ধান্ত সমর্থন করেই চলেন। K 


দলীয় নেতারবূপেও মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ভ:মিকা আছে । তান সাধারণতঃ রাজ্যের 
{বধানসভার সংখ্যাগারষ্ঠদলের নির্বাচিত নেতা ॥ সুতরাং বিভিন্ন মভাসামাততে তান 
যে ভাষণ দিয়ে থাকেন সেগুলি রাজ্যসরকারের বিভন্ন প্রকল্প ও কমসুচী রুপে তাঁর 
দলের কম“সচীগনলিকেই সাধারণ্যে প্রচার করে থাকে। pet buss 
জনগণের খুব কাছাকাছি আসতে পারে। সাংবাদিক- 
Eats lah সম্মেলন, বেতারভাষণ, দূরদর্শনে অংশগ্রহণ প্রভৃতির মাধ্যমে 
মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের জনগণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দ্থাপন করেন। রাজ্যে 
খরা, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকতিক দ:র্যোগের সময় কিংবা প্রজাতন্ত দিবস, স্বাধানতা দিবস 
প্রভীত জাতীয় অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে প্রদত্ত তাঁর বাণী শুধ; রাজ্যের জনগণের কাছেই . 
নয়, সমগ্র ভারতেও বিশেষ গুরত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হয়। 


অঙ্গরাজ্যের মুখামন্তর পদমর্যাদা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকে বলেন 
যে, তিনিই রাজার প্রধান শাসক, কারণ, রাজ্যপাল নামসর্ব'স্ব শাসকমাত্র । কিন্ত এই 
বন্তব্যের বিরুদ্ধেও অনেক য্যন্ত আছে। প্রথমতঃ, সংবিধান অনুসারে রাজ্যপালের 
“স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার” ক্ষেত্রে রাজ্যপাল প্রকৃত ক্ষমতার আঁধকারী। সে ক্ষেত্রে তান 


ভারতের অঙ্গরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী £ তাঁর ক্ষমতা ও পদমযাদা ২০৫ 


মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ উপেক্ষা করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপাঁতকে 


অঙ্গরাজ্য সম্পর্কে নিয়মিত নানা বিবৃত পাঠিয়ে ভাঁকে অঙ্গরাজ্য সম্পর্কে নানা বিষয়ে: 
অবাহত করে থাকেন। এর চরম পাঁরণাঁতরূপে রাষ্ট্রপাত এ 


আমন্তীর ক্ষমতার. অঙ্গরাজ্যে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে মন্ত্রিসভা ভেঙ্গে দিতে 
নও পারেন। সুতরাং রাজ্যপাল ও নুখ্যমন্্ীর মধ্যে সাংাবধানিক 
সম্পর্কটা সম্পূর্ণ দ্বিপাক্ষিক কেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট অঙ্করাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক, যে দল 
কেন্দ্রে সরকার গঠন করেছে তার সঙ্গে অঙ্গরাজ্যের বিধানসভায় সংখ্যাগারষ্ঠ দলের 
সম্পর্ক ইত্যাদি হিবিধ রাজনৈতিক প্রশ্নের উত্তরের ওপর নির্ভ'র করে মুখ্যমন্ত্রী ও 
রাজ্যপালের সাধাবধানিক সম্পর্ক । 


_॥ ভারতের অঙ্গরাজ্যের মন্ত্রিসভ। ॥ 


ভারতীয় সংবিধানের ১৬৩ ধারা অন:সারে ভারতের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যে রাজ্যপালকে 
উপদেশ ও পরামশ দেবার জন্য একটি রাজ্যমান্ত্রসভা গঠিত হয় । সংবধানের ১৬৪ 
ধারা অনুসারে সাধারণতঃ রাজ্য বিধানসভায় সংখ্যাগাঁরষ্ঠ দলের নেতাকে রাজ্যপাল 
মধ্যম {নিযুক্ত করেন ও তাঁর পরামর্শ ক্রমে অন্যান্য মন্ত্রীদের 'নযুন্ত করেন । রাজ্য- 
কৰৰা সভা £ গবধানস্ভার সদস্য না হলে মন্ত্রী নিযুক্ত হবার ৬ মাসের মধ্যেই 
শলযেগপণ্ধীত - তাঁকে বিধানমণ্ডলের সদস্য হতে হবে। রাজ্য-মন্ত্রিসভার 
 মান্তিগ্ণ সাধারণতঃ রাজ্যাঁবধানসভার কাছে দায় থাকেন। তবে 
সংবিধানের ১৬৩(২) ধারা অনুসারে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাজ্যপাল 
মঁন্দরসভার পরামর্শ“ অগ্রাহ্য করতে পারেন। ভারতে অঙ্গরাজ্য শাসনব্যবদ্থায় 'বাভন্ন 
সময়ে যে নাজর সৃষ্ট হয়েছে, তার ফলে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, রাজ্যপাল 
'সংদ্লণ্ট অঙ্গরাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাতীনাধ । তাই তাঁর 'ববেচনায় ?বধান- 
সভায় মান্ত্সভা আস্থাভাজন আছেন কনা এ {বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকলে তান তাঁর 
রাজ্যের মান্দ্ুসভাকে বরখাস্ত করতেও পারেন । 


সংবিধানে এ বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকলেও সাধারণতঃ রাজ্যমান্ত- 
সভায় ক্যাবিনেট সদস্য, রাষ্ট্রমন্ত্রী, উপমন্ত্রী এই {তন রকম মন্ত্র 
থাকেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্র মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বণ্টন করেন, 
তাঁদের দপ্তরের কার্য কলাপের মধ্যে সংযোগ হ্থাপন করেন, তাঁদের মধ্যে মতানৈক্য দ;র 
করার ব্যবস্থা করেন। 'তানই রাজ্যের ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন ও রাজ্য- 
পালকে মণ্বিসভার কার্যকলাপ সম্বম্ধে অবাহত করেন। 


রাজ্য বধানমণ্ডলে রাজামাম্ত্রিসভার মান্ত্রগণ প্রশ্নোত্তর দেন, আইনসভার বাজেট 
মন্দের কাজ অধিবেশনে নিজ নিজ বিভাগের ব্যয়বরাদ্দ ইত্যাদি সম্বন্ধে 
প্রস্তাব পেশ করেন। এ সময় তাঁদের দপ্তরের কার্যকলাপ সম্পর্কে সমালোচনা হলে 
মাম্ত্রগণ তার কৈফিয়ং দেন। 


২০৬ রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


- ৩ রকমের মন্ত থাকেন 


রাজ্য মান্ত্রসভার বিভন্ন মন্ত্রীদের সাহায্য করে থাকেন রাজাসরকারের আমলাতম্্র 
আমলাদের ভূমিকা বা কৃত্যক ৷ মন্ত্গণ তাঁদের দলগত নীতি ও রাজ্য বিধানমস্ডলে 
ঘোষিত নখাীত আমলাদের জানান, আমলাগণ তদন;সারে তাঁদের পরামর্শ ও উপদেশ 
দিয়ে থাকেন। 


॥ ভারতের কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের আইনলভ। ৪ প্রাথমিক আলোচনা ॥ 


সংসদীয় গণতন্ত্রে আইনসভাই (Legislature) সবচেয়ে গুরুত্পর্ণ সংস্থা । ফলে 
সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এই বিভাগের ক্ষমতাই সববেয়ে বেশী । চীনের 
পরলোকগত রাষ্ট্রপাত মাও সে-তুং নাকি উপহাস করে বলতেন যে, পার্লামেপ্ট্‌ 
বা আইনসভা হল “শুয়োরের খেশায়াড়।” কারণ তাঁর মতে, ধনতান্তিক দেশে 
প'দঁজপাঁতদের শ্রেণীস্বাথেইি আইনসভা পরিচালিত হয় এবং তারাই আইনস্ভার 
সমস্ত ক্ষমতা করায়ত্ত করে থাকে । . বিরোধী দলগুলি সাজানো কলের পন্তুল বা 
কাগুজে বাঘের মত নড়াচড়া করে। সমাজতম্ত্রবাদী লেখকদের সংসদীয় গণতন্ত্র 
(০ সম্পর্কে এই ধরনের বক্রোন্তির মধ্যে কিছুটা সত্য নিহিত থাকলেও 
আইনসভা $ প্রাথামক ধনতান্্রক দেশেও সংসদীয় গণতন্ত্রকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা 
ললেচিনা করা বা তার আইনসভাকে অহেতুক নিন্দা করার অর্থ কঠিন 
বাস্তবকে অস্বীকার করা । সংসদীয় গণতন্ত্রকে অবলম্বন করেই 
অনেক পণুজিবাদী দেশ উন্নতির চরম শিখরে উঠেছে, অন্ততঃ সমাজতন্ত্র দেশগ্জালর 
মতই উন্নত হতে পেরেছে। : তা ছাড়া সাম্যবাদী দেশগ্ালতে মাও সে-তুং এর মত 
একনায়কতন্ত্রধ শাসকের লোকান্তরের পর যে ক্ষমতার লড়াই দেখা দেয়, তার 
বদলে বহ:দল'ঁয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার সংসদীয় গণতন্ত্র অনেক সহজে এবং শাস্ত- 
পূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আয়োজন করে। এই সমস্ত কথা মনে রেখে ধূপদী 
শাসনতন্তাবদ্‌গণ গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রধান কেন্্রদ্ছলরূপে 
আইনসভা প্রাত কেন এত গুরুত্ব আরোপ করেছেন তা সহজেই বোঝা যায় । তাঁদের 
ভাষায় বলা চলে যে, আইনসভা বা ব্যবস্থাপক সভা গণতন্ত্রে জনমতকে প্রতিবিশ্বিত 
করে। জন: স্টুয়ার্ট মিল: ঠিকই বলেছেন যে, ব্যবস্থাপক সভা জনমতের মনকুরস্বর,প 
(“Parliament is the mirror of public opinion”) | ] 


॥ আইনসভার কাজ ॥ 


আইনসভার প্রথম কাজ হল আইনপ্রণয়ন। সমাজতব্বাবদ্‌গণের মতে প্রচালত 

ই sy: প্রথাগত “বাধিগুলিকেই ( cu$t০m৭৷) 12) আইনসভা রাষ্ট্রীয় 
(১) আইনগ্রগরন.... আইনরমূপে দবাধবদ্ধ করে। জনমতের গাঁত এবং প্রকীতর প্রাত 
লক্ষ্য রেখেই আইনসভা এ কাজ সম্পাদিত করে । আইন প্রণয়নের 


সঙ্গে আইনের রদবদ্লও জাঁড়ত। 
আইনসভার কাজ ২০৭ 


_ দ্বিতীয়তঃ, সংসদীয় গণতন্ত্রে মন্ত্রিসভা অর্থাৎ শাসনাবভাগ সম্পূর্ণভাবে 
এ আইনসভার কাছে দায়িত্বণীল থাকে । আইনসভা ( ব্বিকক্ষাবাশিষ্ট 
পক বিভাগকে আইনসভায় আইনসভার নিয়কক্ষ ) অনাস্থাসূচক প্রস্তাব গ্রহণ 
করলে মন্ত্িগণ পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। অন্যান্য শাসন- 
ব্যব্থাতেও সরকারী কর্মচারী নিয়োগ, যুদ্ধঘোষণা, চীন্ত-অনুমোদন ইত্যাদি 
শাসনাবভাগীয় কার্য আইনসভার অনমোদনসাপেক্ষ। ২ 
তৃতীয়তঃ, আধুনিক রাষ্ট্রে আইনসভাকে কিছু কিছু বিচারাবভাগণয় কাজও 
করতে হয় । 'বিধায়কদের আচরণাঁবাঁধ সংক্রান্ত ক্ষেত্রে আইনসভা বিচারালয়ের সমান 
ক্ষমতার আঁধকারী।॥ এইভাবে ভারতের লোকসভা ১৯৭৯ সালে চকমাগালুর কেন্দ্ু 
থেকে নির্বাচিত শ্রীমতাঁ ইন্দিরা গান্ধীর সদস্যপদ খারিজ করে 
দিয়োছল ও পরে ১৯৮১ সালে সেই রায় প্রত্যাহার করার জন্য 
প্রস্তাব গ্রহণ করোঁছল। অনেক সময় আভযুন্ত সরকারী কর্ম- 
চারীদের বিরুদ্ধে বিচারবিভাগায় তদন্তের জন্য নির্দেশ দান, কমিশন গঠন প্রভৃতি 
বিচারাবভাগীয় কাজ আইনসভা সম্পাদন করে। ইংলন্ডে পালণমেণ্টের উচ্চকক্ষ 
লর্ডসং সভা ( House ০f Lords ) ৭ জন আইনজ্ঞ সদস্য ( Seven Law Lords ) 
নিয়ে যে বিচারসভা গঠন করে, সেই বিচারসভাই দেশের সর্বোচ্চ আপখলাবভাগায় 
আদাালতরুপে কাজ করে। 
চতুর্থ ত& সুইজারল্যাডে যযন্তরাষ্ট্রীয় উচ্চতম আদালতের পাঁরবর্তে যুন্তরাষ্ট্রীয় 
উবার আইনসভাই সংবিধানের চূড়ান্ত ব্যাখ্যাকার রূপে কাজ করে। 
মাঁকনি যাক্তরাষ্ট্র, ইংলণ্ড ভারত প্রভীত দেশে আইনসভা 


(৩) বিধারকদের 
নিয়ন্ত্রণ 


সর্ধাবধান সংশোধনের কাজও করে থাকে। - 
(৫) জনমত গঠন ও  পণ্চমতঃ আইনসভা জনমতের দর্পপন্বরপ। বিধায়কগণ নিজ 
প্রতিফলন নিজ নির্বাচন এলাকার সমস্যাগলি এখানে উপস্থাপিত করেন, 


রাষ্ট্রের সাধারণ সমস্যাবলশ ও তার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা 
করেন। সংসদীয় গণতন্ত্রে শাসনাবভাগ এগুলির দিকে নজর রেখে আইন প্রণয়ন 
করে। 
যণ্ঠতঃ, আধদানক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে আইনসভা যেমন মান্দ্রসভার ওপর কর্তৃত্ব 
প্রয়োগ করে, তেমনি সরকারের আয়ব'য়ের ওপরও কর্তৃত্ব চালিয়ে থাকে । আইনসভায় 
বাংসারক ব্যয়বরাদ্দ সংক্রান্ত বিল অর্থাৎ বাজেট পেশ করা হয় এবং আইনসভা এই 
বিল গ্রহণ করলে সরকারের বায়বরাদ্দ মঞ্জুর হয়, মাম্িসভাও আইনসভার কাছে 
আস্থাভাজন রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। স্মরণ করা যেতে 
পারে যে, পালামেণ্টের অননমোদন ছাড়া কর ধার্য করার বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদকে কেন্দ্র করেই ইংলণ্ডে স্বৈরাচারণ রাজা প্রথম চাল'সের সঙ্গে সংসদের তণব্র 
বিরোধ শুরু হয়। পরে এই বিরোধ গৃহযুদ্ধে পারণত হয় এবং অবশেষে স্বৈরাচারী 
রাজার শিরশ্ছেদের মধ্য দিয়ে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্নের প্রাথমিক ভিত্তি স্থাপিত হয়। 
করদানের সঙ্গে আইনসভায় প্রাতানধিত্বের “এই দাবির ওপর ভিত্তি করেই ১৭৭৬ 


২০৮ রাস্ট্রাবজ্ঞান 


(৬) ঝয়বরাদ্দ নধারণ 


থীস্টাব্দে আমোরিকায় ইংলণ্ডের উপানিবেশগুলি ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা 
ঘোষণা করে। তারা ধ্বান তোলে, “প্রতানধিত্ব না থাকলে কর দেওয়া হবে মা” 
(“No taxation without representation”) | 
সপ্তমতঃ, কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসরণ করে আইনসভা গণ- 
PARES পাঁরষদরুপে ( Constituent Assembly ) কাজ করে। উল্লেখ- 
যোগ্য যে, ভারতীয় সংবিধান রচনার জন্য তংকালশন আইনসভা 
বিশেষ ব্যবস্থা অনুযায়ী গণপরিষদর্‌পে গঠিত হয় এবং এই পাঁরষদই ভারতণয় 
প্রজাতন্ত্রের সংাবধান রচনা করে। রর 
অণ্টমতঃ, ভারতে রাষ্ট্রপতি এবং উপরাষ্ট্রপাঁত নির্বাচনের জন্য কেন্দ্রীয় আইন- 
&) নির্বাচনী ক্ষমতা সভার উভয় কক্ষ এবং অঙ্গরাজ্যের আইনপাঁরষদের [নম্নকক্ষগ:লি 
নির্বাচনী সংস্থা (Electoral College) রূপে কাজ করে থাকে । 
মাক যাব্তরাষ্ট্র ও সুইজারল্যাণ্ডেও আইনসভা এ ধরনের কাজ করে থাকে । 
॥ আইনসভার সংগঠন ॥ 
সাংঠানক দিক থেকে দেখলে আধ্বানক রাষ্ট্রগ্ুলির আইনসভা এককক্ষযত্ত 
( Unicameral ) বা দ্বিকক্ষষনত্ত (Bicameral) রূপে গঠিত হতে 
3 পারে। চাঁন, আগ্েকার পাকিস্তান প্রভাত রাষ্ট্রে আইনসভা 
ৰা এককক্ষযুন্ত । ভারত, মার্কিন ‘যুক্তরাষ্ট্র, সোবিয়েত রাশিয়া, 
ইংলণ্ড: প্রভৃতি রাষ্ট্রে আইনসভা দুটি কক্ষ নিয়ে গাঠত। 
দ্বিকক্ষষন্ত আইনসভার গঠনপদ্ধাত সব রাষ্ট্রে এক রকম নয়॥ সাধারণতঃ আইন- 
সভার যে কক্ষের সদস্যগণ অবাধ 'নর্বাচনে প্রাপ্তবয়স্ক ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে 
২য় কক্ষের গঠনপদ্ধাত নির্বাচিত হন, তাকে আইনসভার নিয়কক্ষ ( Lower House ) 
বলে। জনগণের প্রত্যক্ষ প্রাতাঁনাধদের ছারা গাঁঠত বলে এই 
কক্ষের ক্ষমতা উচ্চকক্ষের ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশী ॥ সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে, 
প্রকৃতপক্ষে, আইনসভার 'নগ্নকক্ষের প্রাধান্যই সূচিত হয় ॥ ' 
বিভিন্ন রাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চকক্ষের গঠনপদ্ধাত এক নয়। ইংল্ডে চতুদশি 
শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে যাজকগণ এবং সাম্তবর্গ উচ্চ এবং নিয় শ্রেণীতে বিভন্ত হয়ে 
বাভন্নভাবে মন্্ণাসভায় যোগ দিতে শুর; করেন। সৈন্যাবভাগের প্রধানগণ নিষ্ন- 
শ্রেণীর যাজক, সামন্ত এবং সাধারণ নাগরিকদের (908105) সঙ্গে মন্রপাকক্ষে যোগ 
[দিতেন । এই এীতহাঁসক পটভ্যমিকাকে কেন্দ্র করে ধরে ধীরে ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট্‌ 
উচ্চ এবং নিম্নকক্ষে বিভন্ত হয়ে পড়ে । পরে উচ্চশ্রেণীর সামস্তবর্গের জ্যেষ্ঠ পুত্ৰগণ 
তাঁদের উত্তরাধিকারস্‌ত্রে (Law of Primogeniture) উচ্চকক্ষের 
অথাৎ লস সভার সদস্যরূপে স্বীকৃত হন। কানাডায় গভন'র 
জেনারেল উচ্চ পরিষদের বা সেনেটের (9০29০) সভ্যদের আজীবন সদম্যরুপে 
মনোনয়ন করে থাকেন। ভারত প্রভাতি রাষ্ট্রের সংসদের উচ্চকক্ষের সদস্যগণ পরোক্ষ 
নির্বাচন পদ্ধাতর দ্বারা নির্বাচিত হন। মার্কিন ঘাক্তরাষ্ প্রভাতি কতকগুলি দেশে 
ভোটদাতাগণ প্রত্যক্ষভাবে উচ্চকক্ষের সভাদের নির্বাচিত করেন। রর 


আইনসভার সংগঠন ২০৯ 
রা. বি. [২]--১৪ 


ইংলণ্ডের নাঁজর 


একমাত্র মার্কিন যযডন্তরাষ্ট্রের সেনেট্‌ অর্থাৎ উচ্চকক্ষ ছাড়া পাথবীর অন্য প্রধান 
গণতাশ্তিক রাষ্ট্রগৃলিতে বর্তমানে আইনসভার উচ্চকক্ষের কোনও প্রকৃত ক্ষমতা নেই। 
ইংল্ডে ১৯১১ সালে এবং ১৯৪৯ সালে লর্ভস্‌ সভার হাত থেকে অর্থ সংক্রান্ত বিল 
বাতিল করার এবং অন্যান্য বিল বাতিল করার ক্ষেত্রে আনার্ঘষ্ট কাল পর্যন্ত ?বলাটিকে 
- আটকে রাখার ক্ষমতা কেড়ে নেওয়া হয়। মার্কিন য্্তরান্ট্রে সেনেটের হাতে প্রকৃত 
ক্ষমতা রাখার পেছনে একটা এতহাসক পটভামকা রয়েছে । মার্কিন য্ন্তরাণ্ট্রের 
শাসনব্যবস্থায় ম'তেসাঁকএ-র ক্ষমতাবভাজন নশীতর ব্যবহারিক প্রয়োগ লক্ষ্য করা 
উনের যায়। ব্যন্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করাই মার্কন সংবিধানের রচাঁয়িতা- 
2০, দের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। এজন্য তাঁরা শাসনতন্দের মধ্যে এমন- 
| ভাবে আইনসভা ও শাসনাবভাগের ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষার 
{ Checks and Balances ) ব্যবস্থা করেন যে তার ফলে লক্মকারের তিনাটিভাগই 
নিজের নিজের কর্তৃত্বের এলাকায় এক-একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ‘ সংস্থা হিসাবে কাজ করতে 
পারে। তাই আইনসভার প্রত্যেকটি কক্ষকেই তাঁরা সমান আঁধকার দেবার সিদ্ধান্ত 
িয়েছেন। কালক্রমে, মাঁর্কন যুক্তরাষ্ট্রের প্রখ্যাত এবং প্রবীণ নেতাগণই মার্কন 
: সব্তরাষ্ট্ররে আইনসভার বা কংগ্রেসের ( ০০৪৮55 ) উচ্চকক্ষের অর্থাৎ সেনেটের 
সদস্যপদ অধাণ্ঠত হতে থাকেন। তার ফলে, মাঁকন সেনেট: পৃথবীর সবচেয়ে 
বেশ! ক্ষমতাসম্পন্ন উচ্চপারিষদরূপে খ্যাঁত অন করে। 
॥ এককক্ষযুক্ত বনাম দ্বিকক্ষযুক্ত আইনসভা ॥ 
আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ থাকা উচিত কিনা-_ এ প্রসঙ্গ নিয়ে এক সময়ে বিরাট 
. ই়কক্ষেরসার্ঘকতা বিতর্ক দেখা দের্ম। এ প্রসঙ্গে বহ: রাষ্ট্রনীতবিদ্‌ নানা প্রকার 
ন্‌ র্‌ মন্তব্য প্রকাশ করেছেন ও নানা দ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। 
দ্বিতীয় কক্ষের সমথ-নে যয্ন্তগুলি হলঃ প্রথমতঃ, এককক্ষযুক্ত আইনসভা স্বভাবতঃই 
টং স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে। জন: স্টুয়ার্ট মিল: লর্ড; ব্রাইস: 
দ্বৈরচার দূর হবে ও লর্ড: আ্যান্টন্‌ বলেন যে, সমক্ষমতাসম্পন্ন দুটি কক্ষ থাকলে এ 
ধরনের গ্বেচ্ছাচা'রতা দুর হয় । দর্ট কক্ষ থাকলে একে অপরকে 
নিয়ন্ত্রণ করবে । 


দ্বিতীয়তঃ, লর্ড ত্যাক্নং মনে করেন যে, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে ব্যান্ত- 
রা মজা স্বাধীনতা নিরাপদ থাকে । বান্তিকে তার স্বাধীনতা রক্ষার জন্য 
একটিমাত্র কক্ষের ওপর ?নভ'র করে থাকতে হয় না। 

তৃতীয়তঃ, লেকীর মতে, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে স্ুচিন্তিতভাবে জনগণের 
পক্ষে কল্যাণকর আইনপ্রণয়ন সম্ভব হয়। একাটিমাত্র কক্ষ অনেক সময় তাতক্ষাণক 
€৫)স্াচান্তত আইন: আবেগ বা উত্তেজনার চাপে অবাঞ্ছনীয় আইন প্রণয়ন করতে 
প্রণয়নের সম্ভাবনা: পারে। কিন্তু; নিয় পাঁরষদে আইনের খসড়াটি অনুমোঁদত হবার 
".. পর উচ্চ পারষদে সেটি নিয়ে পুনরায় বিতর্ক, আলোচনা চলতে 

পারে। সেখানে সতকর্ভাবে, ধারভাবে ও বিশেষ বিষেচনার সঙ্গে খসড়াটি সম্বন্ধে 
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আলোচনা হতে পারে। ফলেঃজেনিংস এই কাজটি সুসম্পাদনের জন্য ইংলণ্ডের 
পার্লামেণ্টের লস সভার প্রশংসা করেছেন। 
চতুর্থ তঃ, আইনসভার একাটমান্ত কক্ষ থাকলে জনমতের গাঁতশশলতা যাচাই করা 
(কা কঠিন হয়। দুটি কক্ষ থাকলে ও তাদের নির্বাচনের সময় পৃথক 
হলে এই গাঁতশীলতার পরিমাপ অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয় । 


পণ্চমতঃ দ্যগুই বলেন যে, সংখ্যালঘ; শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য দ্বিকক্ষযন্ত 
আইনসভা দরকার । আইনসভার একটি কক্ষে প্রত্যক্ষ নিবাচন-ব্যবস্থা প্রচালত থাকার 
ফলে সংখ্যালঘ্গণ তাঁদের প্রাতানীধ পাঠাতে সক্ষম হন না। 
রও. আইনসভার অপর কক্ষে মনোনয়ন পদ্ধতি বা পরোক্ষ নির্বাচন 
বাদশদের মত". পদ্ধতি চাল; থাকলে সেখানে সংখ্যালধূগণ প্রাতাঁনধিত্বের 
সুযোগ পান । এই কারণে মার্কস্‌বাদীগণ সোবয়েত আইনসভায় 
উচ্চ কক্ষ স্থাপনের যৌন্তকতা সমর্থন করেছেন । তাঁদের মতে, এর ফলে সোণবয়েত 
রাশিয়ার 'বাভন্ন অঞ্চলের ভাষাভীত্বক, ধর্মমভাত্তিক, সংস্কাতীভাত্তিক্ বিভিন্ন প্রজাত- 
, গোষ্ঠী (ethnic ০৪৪ ) আইনসভার উচ্চকক্ষে সমপ্রাতানাধত্ের মধ্য দিয়ে তাঁদের 
[নিজেদের প্রজাতিগত স্বাতন্ত্য সংরক্ষণের সুযোগ পান, অথচ সামগ্রিকভাবে সোবিয়েত . 
সমাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে অন্তভুক্তি থাকতে পারেন ॥ 
ষষ্ঠতঃ, আধুনিক আইনমভাগুলিকে জনজশবনের বিভিন্ন জটিল দক নিয়ে 
আইনপ্রণয়নে ব্যস্ত থাকতে হয়। ফলে, আইনসভায় আইনের 
ই খসড়া নিয়ে বিশদভাবে আলাপ-আলোচনার মত সময় আইন- 
সভার থাকে না। আইনসভার 'দ্বিতীয়কক্ষ এই বিশদ আলোচনা 
ও পুনরালোচনার আসর (৪. 75%15175 ০৫ ) হসেবে গড়ে উঠতে পারে। এ 
ক্ষেত্রেও ইংলশ্ডের লস: সভার ভূমিকা স্মরণীয় । 
সপ্তমতঞ নির্বাচনী ও দলীয় নশীতর 'ভীত্ততে গঠিত হলে 
(কক নার. এক কক্য্ত আইনসভায় স্বাধীনচেতা, জ্ঞানীগুণণগণ অংশ নেন 
সুবিধা না । প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ব্যয়, উত্তেজনা, দলবাজি প্রভাতি তাঁরা 
পছন্দ করেন না। আইনসভার উচ্চ কক্ষে এ-ধরনের বিশিষ্ট 
গুণণদের মনোনয়ন করলে সমাজ ও রাষ্ট্র তাঁদের সেবালাভের সুযোগ পায়, তাঁদের 
প্রজ্ঞা, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব অভিজ্ঞতা দেশের কাজে লাগে । 
অন্টমতঃ, আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষে বৃত্তিগতভাবে বা 
(৮) বিশেষ প্রত. সাংস্কৃতিক স্বার্থে বিশিষ্ট গ:ণণদের মনোনিত করা যায়। ভারতের 
নিধি ব্যবস্থা সম্ভব _ রাজ্যসভার ও অঙ্গরাজ্যগুলর উচ্চ পরিষদে “সাহিত্য, বিজ্ঞান, 
লাঁলতকলা, সমাজসেবা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিখ্যাত ব্যক্তিদের মনোনয়নের ব্যবস্থা এ- 
- ক্ষেত্রে স্মরণীয় । 
নবমতঃ, যড্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় দ্বিকক্ষযুন্ত আইনসভা আবশ্যক বলে মনে 
করা হয়। ‘নয় পাঁরষদ রাষ্ট্রের সমস্ত অঞ্চলের জনগণের "নর্বাচিত গ্রাতানাধদের 
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নিয়ে গাঁঠত হয়। উচ্চ পরিষদে সেই অঙগরাজ্যগ্যালর স্বার্থ রক্ষার জন্য সম-প্রাঁতানাঁধ- 
. তের নীতি অনুসরণ করা হয় ॥ মাকিন য্তরাষ্ট্রে আইনসভার উচ্চ কক্ষে অর্থাৎ 
বি সেনেটে যুন্তরাষ্ট্রের ৫০টি অঙ্গরাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যার 
অনীহা বৈষম্য থাকা সত্বেও প্রত্যেকটি থেকে ২জন করে প্রাতানধি 
দনর্বাচন করা হয়। কিন্ত; ভারতীয় পার্লামেণ্টের উচ্চকক্ষ অর্থাৎ 
বাজ্যসভার গঠনের ক্ষেত্রে এই সমপ্রর্তানাধিত্ব নিয়মাট অনুসরণ করা হয় না। অপর- 
পক্ষে, মার্কিন সাংবিধানিক বিশেষজ্ঞদের মতে, দ্বিকক্ষযুন্ত মার্কিন যযুন্তরাষ্ট্রীয় 
আইনসভা বা সেনেট: মাঁ্ক'ন যযন্তরাষ্ট্রের জাতীয় এক্য সংগঠনে প্রচুর সাহায্য 
করেছে। J 
দশমতঃ, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে দুটি 'বাঁভন্ন কক্ষের বিধায়কগণের যুক্তি 
ও তথ্য নানা দিক থেকে বিতককে বৌঁিন্যপূর্ণ ও ব্যাপক করে 
তোলে । এগুলি সংবাদপত্র, বেতার, দরদর্শন, সভা-সমাতি 
b ইত্যাদ শ্ৰাব্য ও দৃশ্য জনসংযোগ মাধ্যমগহীলর (audio-visual 
20885 7০৫19.) দ্বারা প্রচারিত হয়। তাই বলা হয় যে, আইনসভা 1দ্বকক্ষয-ন্ত হলে 
জনগণের রাজনোতিক শিক্ষা প্রসারিত হয়। 
হি একাদশতঃ, গেটেল্‌ বলেছেন যে, আইনসভার দ:টি কক্ষ 
১১০৯১ থাকলে প্রত্যেক কক্ষ অপরটির নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করে থাকে। 
এভাবে ব্যস্ত থাকার ‘দরুন আইনসভা শাসনাবভাগের ওপর: 
. অযথা কৰ্তৃত্ব করতে পারবে না। ফলে, শাসনাবভাগ ভালভাবে কাজ করতে পারবে । 
{দ্বকক্ষযুন্ত আইনসভার বিপক্ষে বযান্তগঃীলও গুরুত্বপূ্ণ। প্রথমতঃ, গণতান্ত্রিক 
চারে আইনসভা সম্পূর্ণভাবে নির্বাচিত হওয়া বাঞ্চনীয় । দ্বিতীয় পরিষদে বিশেষ 
শ্রেণীর বা স্বার্থের প্রাতানাধত্বের অর্থ হল ধাঁনক শ্রেণীর প্রাতানধিত্ব। এর দরুন 
Te দ্বিতীয় কক্ষ রক্ষণণঈল বা প্রাতীক্রয়াশঈল হয়ে দাঁড়ায় । সমাজতন্ত্র 
বিঃ চে) বাদক ল্যাদ্ক এই দিক থেকেই ইংলগ্ডের লস: সভাকে ধাঁনক ও 
গ্রেগীর স্বার্থরক্ষা আভজাত সম্প্রদায়ের রক্ষণশীল প্রাতভ বলে সমালোচনা 
করেছেন। ল্যাস্কির মতে, লর্ডস্‌ সভা অগণতান্ত্রকঃ কারণ 
এখানে মনোনীত সদস্যদের প্রাধান্য এবং প্রধানতঃ লড দের জ্োষ্ঠপু্গণের উত্তরাধি- 
কারে সদস্যপদ থাকার ফলে এই সভা সরকারের প্রগাঁতশল আইনকানুন বাতিল 
করার চেষ্টা করে থাকে । র 
দদিতীয়তঃ, য্যন্তরাষ্ট্রয় শাসনব্যবদ্থার ক্ষেত্রে ল্যাসিক আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ 
রাখার আবশ্যকতা স্ববকার করেন নি । তাঁর মতে, যাস্তরাম্ট্রের শাসনতন্ত্র অনমন?য় 
অনি থাকার ফলে এবং সংবিধানের অভিভাবকত্ব বিচারবিভাগের হাতে 
আবশ/ক নয় ল্যোঁ্ক) থাকার ফলে যুন্তরাণ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগ্যালর, স্বার্থরক্ষার জন্য উচ্চ 


গাঁরষদ রাখা অনাবশ্যক। অনেক দময় যন্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার 
উভয় কক্ষই একই রাজনৈোতিক দলগযলর দলবা?জর আখড়ায় পরিণত হয় । 


২১২ . রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(১০) জনগণের 
দ্ধ 


তৃতীয়তঃ, ভ্বিতীয় কক্ষে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ'রক্ষার ব্যবস্থা থাকলে সেই 
সম্প্রদায় বরাবর স্বাতন্ত্যপ্রার্থ হবে । জাতায় সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে 
৯০৮৬ -: এর কুফল মারাত্মক। তাছাড়া, সংবিধানের নানাপ্রকার বিশেষ 
ব্যবস্থার দ্বারাও সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষা করা যেতে পারে। 
চতুর্থ তঃ বলা হয় যে, এককক্ষাবশিষ্ট আইনসভাতেও সুচিন্তিতভাবে আইনপ্রণয়ন 
বা ভঁগমভই নৰাধাঁৱ, সম্ভব ৷ প্রাতাট আইনের খসড়া বা “বিল” (8111) ধারাবাহক- 
+ সি ভাবে আইনসভায় আলোচিত হয়। এই আলোচনা সংবাদপ্ত, 
বেতার, দ্‌রদর্খশন ইত্যাদির সাহায্যে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় । 
এর ফলে বিল:টির পক্ষে বা বিপক্ষে জনমত সৃণ্টি হয় । এই জনমতই িল:টর ভাগ্য 
শনর্ণয় করে। 
পঞ্চমতঃ আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ থাকলে আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে অযথা বিলদ্ব 
(6) অযথা বিলশ্য দেখা দেয়। একই রাজনোতিক দলগুলির নির্দেশেই আইনপ্রণয়ন 
নাত ও বিলের ধারাগৃলির ওপর বিতর্ক চলে, একইভাবে ভোটা- 
ভুটি হয়। একই যন্ততকে্র পুনরাবৃত্তি হয়। 
যণ্ঠতঃ, ফরাসী লেখক আবে সিএ ( Abbe 51655 ) বলেন যে, উচ্চকক্ষ আইন- 
প্রণয়নের ব্যাপারে যদ নিয়কক্ষের সঙ্গে একমত হয়, তা হলে উচ্চকক্ষ অনাবশ্যক, 
বাহংল্যমান্র ; যাঁদ একমত না হয়, তা হলে উচ্চকক্ষ আনষ্টকর (“If the Upper 
PR nt <1 House agrees to the Lowcr House, it ৮ 
ah ous ; if it disagrees, it is 79০101০1009.) | মান যুন্ত- 
আবহ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় আইনস্ভার দুটি কক্ষে যখন দুটি বিভিন্ন দল 
সংখ্যাগারষ্ঠতা অর্জন করে, তখন তাদের সংঘাত অনেক দুভশগ্য- 
জনক পাঁরাস্থিতর সৃষ্টি করেছে। 
সপ্তমতঃ, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে প্রত্যেকে অপরের 
ওপর দোষারোপের চেষ্টা করে। ফলে, তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব- 
নির্ণয় কঠিন হয়ে পড়ে । একটিমান্র কক্ষ থাকলে তা হয় না। 
অষ্টমতঃ, গণতন্ত্রে দলণয় ব্যাবস্থা চালু থাকে । একই দল উভয় পরিষদে প্রতি- 
নাধ পাঠায় । সংসদীয় গণতন্ত্রে যে-দল নিয়কক্ষে সংখ্যাগারষ্ঠ 
(৮) জ্ঞানাগুণাঁদেঃ থাকে) সেই দলের নেতারাই নিজেদের দলের সমর্থকদের উচ্চ 
রি কক্ষে মনোনশত করে। ফলে, দ্বিতাঁয় কক্ষ থাকলেও কা্য্তঃ 
সেখানে দলবাঁজ চলার ফলে যোগ্য জ্ঞানীগ্ণণগণ মনোনীত হতে পারেন না। 
ৃঁ নবমতঃ, আইনসভার দ্বিতীয় কক্ষ ব্যয়বহুল ৷ কারণ, 'নিয়- 
৯) বারবাহলা  কৃক্ষের মত উচ্চ কক্ষের বিধায়কদের জন্যও বেতন, ভাতা ইত্যাঁদ 


€৭) দুটি কক্ষের 
র্যোরোষ 


বাবদ প্রচুর অর্থ ব্যয় হয় । 
(১০) জরুরী ক্ষেত দ্রশমতঃ, আইনসভার দুটি কক্ষ থাকলে আইনপ্রণয়ন [বিলম্বিত 
অবাঞ্ছিত হয়। জরুরী অবস্থায় এই বিলম্ব অনেক সময় রাষ্ট্রের স্বার্থের 


পক্ষে ক্ষাতকর। অন্য সময়েও জনস্বার্থে আইনপ্রণয়ন বাধাপ্রাপ্ত হয়। 
এককক্ষযন্ত বনাম '্কক্ষযুন্ত আইনসভা ২১৩ 


একাদশ পৃথিবীর বেশীর ভাগ রাষ্টইে আইনসভার নিয় কক্ষ উচ্চ কক্ষের 
(১১) বেশীরভাগ. তুলনায় বেশ শাল্তণালশী। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে উচ্চ কক্ষের 
রাষ্ট্রে আইনসভার খাট কোন ক্ষমতা থাকে না, সংসদীয় গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে মান্ত্রসভা 
২788 -আইনসভার নয় কক্ষের কাছেই দায়ী থাকে । 
দ্বাদশতঃ, গণতন্ত্রকে সফল করতে হলে চাই সার্বিক এঁক্য ও সংহাতি। আইন- 
(১২) জাতীয় সংহত বিভাগের ক্ষেত্রেও দ?টি কক্ষ থাকলে পারস্পারক হিংসা ও রেষা- 
ব্যাহত রোষর দরুন আইনাবভাগের এক্য ও সংহতি ব্যাহত হবার 
সম্ভাবনা । 
॥ উপসংহার £ বহু ক্ষেত্রে আইনসভা! দ্বিকক্ষযুক্ত ॥ 
আইনসভার এক কক্ষ বনাম 'দ্বিকক্ষ এই নিয়ে যে বর্তক চলেছে, সে সম্পর্কে চুড়ান্ত 
কিছু বলা সহজ নয়। ১৯১৭ সালে ইংলণ্ডে লড়:“ ব্রাইসের নেতৃত্বে এ বিষয়ে বিবেচনার 
জন্য যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, সেই সম্মেলন দ্বিতীয়, কক্ষের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার 
j করেছেম। তাঁদের সুপারিশ অনুযায়ী দ্বিতীয় কক্ষ নিয় কক্ষে 
gph গৃহীত আইনের খসডভাগ্যলি পরাক্ষা করবে এবং তার সংস্কার 
¥ সম্পর্কে মতামত প্রকাশ করবে । দুটি কক্ষের দ্বারা গ্রহণযোগ্য 
আইনগ্াল 'ছিতীয় কক্ষ 'বিস্তৃতভাষে পরাঞ্ঠা করবে। সংবিধান পারবর্ত'ন সম্বন্ধে 
কিংবা গুরত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনপ্রণয়ন সম্বন্ধে জনগণকে ভালভাবে চিন্তা করে দেখবার 
জন্য উপযুক্ত সময় ও সুযোগ দেবার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় কক্ষ আইনপ্রণয়নে প্রয়োজনমভ 
বলম্ব ঘটাবে । 


 লড্যস্‌ সভার কৃতিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করতে গিয়ে জোনিংস: মন্তব্য করেছেন যে, 
_আঁর্গত আইনপ্রণয়নব্যবস্থা ( Delegated Legislation ) অনুসারে কমষ্স্‌সভা 
ডেন নরক আইনের খংাঁটনাটি সম্পর্কে বিস্তুভতর আইনপ্রণয়নের জন্য যে- 
"ক্ষমতা শাসনাবভাগকে দিয়ে থাকে, তার র্ভাত্ততে রাঁচত সরকারী 
হ:কুমনামা ( Orders-in-Council)-গঢাল লস সভা খুব সতর্কভাবে এবং যোগা- 
তার সঙ্গে আলোচনা করে থাকে। 
ব্রাইস আদর্শ উচ্চকক্ষ কিভাবে গাঁঠত হওয়া উচিত, তা নিয়ে আলোচনা করতে 
গিয়ে বলেছেন যে, ইংলণ্ডে লর্ভস্‌ সভার অধিকাংশ সদস্যদের বংশপরম্পরায় আসন- 
লাভের ব্যঘদ্থা তান সমর্থন করেন না। তাঁর মতে, ৮৫০ জনেরও আঁধক লস: সভার 
সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রতিনিধি নিয়ে একটি ক্ষুদ্রুতর লর্ডস: সভা 
রা, উচ্চকক্ষরূপে ইংলণ্ডে আরও ভালভাবে কাজ করতে পারবে ॥ , 
ডিল মত তান, উচ্চকক্ষ গঠনের জন্য দুটি প্রস্তাব করেন। প্রথমটি 
হল নিয়কক্ষের. সদস্যদের দ্বারা উচ্চকক্ষের সদস্যগণ নির্বাচিত 
হবেন। এ প্রসঙ্গে লসং-স্মথ্‌ ( Lees-5mth ) নরওয়েতে অনুরূপভাবে দ্বিতীয় 
কক্ষ গঠনের জন্য যে ব্যবদ্থার কথা উল্লেখ, করেছেন, তা স্মরণীয় । ব্রাইসের দ্বিতগয়। 
প্রস্তাব অনুসারে, আইনসভার নিম্নকক্ষ একটি পৃথক: নির্বাচকমণ্ডলণ বা কমিশন গঠন 
করবেন এবং সেই কাঁমশন দ্বিতীয় কক্ষ গঠন করবে । 
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আধ্ানক শাসনতশ্রগ্যালতে দ্বিকক্ষযক্ত আইনসভা সব সময়ে রাখা হয় না। 
প্রথম মহাযুদ্ধের পর বহ: রাষ্ট্রে এককক্ষযুক্ত আইনসভা গঠিত হয়। ইংলণ্ডে ১৯৪৯ 
সালের পালণমেন্ট: আইন (Parliament Act, 1949) অন্সারে লর্ডস্সভা গূরুত্ব- 
পর্ণ” আইনের খসড়া কমন্স:সভায় গৃহণত হবার পর দঘ“কাল ধরে সেটিকে আটকে 
রাখার ক্ষমতা থেকে বশ্চিত হন । স্মরণ করা যেতে পারে যে, ১৯১১ সালের পালামেণ্ট: 
লেডি আইন ( Parliament Act, 1911) অনুসারে লরড-স:সভা অর্থ- 
হমলঃছুয়া সংকান্ত বিল সম্পর্কে ক্ষমতা থেকে বণ্চিত হন। বর্তমানে প্রায় 
সব গণতম্বেই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নিম্কক্ষের প্রাধান্যই 
সাঁচত হয়। অৰ্থাৎ আইনসভার উচ্চকক্ষ অর্থসংক্রান্ত বিল বাতিল করতে পারে না 
এবং কেবলমাত্র নিয়কক্ষই অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাবের মারফত মান্ত্রসভাকে পদচ্যুত করতে 
পারে। তাছাড়া, যে-সব রাষ্ট্রে আইনসভার দ্বিতাঁর কক্ষ রয়েছে, সেখানেও দ্বিতীয় 
কক্ষের গঠনপম্ধাত এক রকম নয়। কানাডায় উচ্চ কক্ষের সদস্যগণ সম্পূর্ণভাবে 
গভন'র-জেনারেল কর্তৃক মনোনীত হন। | | 
ভারতীয় প্রজাতন্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা চ্বিকক্ষযুন্ত॥ 'নয়কক্ষ অর্থাৎ লোকসভা 
প্রায় সম্পূর্ণভাবেই জনগণের দ্বারা নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত । ভারতের কেন্দ্রীয় 
আইনসভার উচ্চকক্ষ অর্থাৎ রাজ্যসভার বেশশর ভাগ সভ্যই বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য 
এবং কেন্দ্রশাসিত অণঞ্চলগুলির বিধানসভার নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হন ॥ 
রাজ্যপারষদের সদস্যনির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে সমানসংখ্যক প্রাতানধি 
পাঠাবার যব্তরাষ্রীয় ব্যবস্থা ভারতে অনুসরণ করা হয় গন । ভারতের কোন কোন জঙ্গ- 
রাজ্যে আইনসভার একটিমান্ন কক্ষ রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে দ্বকক্ষযুক্ত আইনসভা প্রবর্তিত 
জর হয়, কিন্ত, ১৯৬৯ প্রাস্টাব্দে আইনসভার “দ্বিতীয় কক্ষ, অর্থাৎ 
রয়ে মাগার ও পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ ( West Bengal Legislative 
আইনসভার ২টি কক্ষ ০০un৫i! ) অবলুপ্ত করে দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় শাসনব্যবদ্ছায় 
কেবলমাত্র লোকসভার কাছেই মান্ত্রসভা দায়ী থাকে এবং লোক- 
সভাই অর্থ‘সংক্লান্ত বিষয়ে চুড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী । অন:র;পভাবে অঙ্গরাজ্যের শাসন- 
ব্যবস্থায় দ্বিকক্ষযুন্ত আইনসভার ক্ষেত্রে রাজ্যমন্ত্িসভা নিয়কক্ষের বা বিধানসভার কাছে 
দায়ী থাকে এবং বিধানসভাই অর্থ“বিষয়ক ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে প্রয়োগ করার অধিকারী । 
এর সাংবিধানিক তাৎপর্য হল--ভারতে আইনসভার নিয়কক্ষকেই বেশগ গরাত্ব দিয়ে 
বর্তমান গণতান্ত্রিক এীতহ্যের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান এবং শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয়েছে। 
॥ ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভা £ গঠন ও কার্যক্রম ॥ 
ভারতের যুন্তরাণ্ট্রীয় আইনসভা বা পার্লামেণ্ট্‌ দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। নিয় 
কক্ষাট হল লোকসভা (House of the People) এবং উচ্চকক্ষাট 
কেন্দ্রীয় আইনসভার ২টি হল রাজ্যসভা ( Council of States )। কেন্দ্রীয় আইনসভার 
রা একটি অংশ হলেও রাষ্ট্রপতি তার সদস্য নন এবং আইনসভার 
অধিবেশনে আনুষ্ঠানিক ক্ষেত্রে ভাষণদান ছাড়া কোনভাবে এর 
অধিবেশনে যোগদান করেন না। 
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লোকসভার বর্তমান সদস্যসংখ্যা অনধিক ৫৪৫ জন । প্রাপ্তবয়স্কগণ, অর্থাৎ অন্ততঃ 
২১ বছর বয়স্ক ভারতীয় নাগাঁরকগণ এর সদস্য নির্বাচিত করতে পারেন। অঙ্গরাজ্য- 
গল থেকে ৫২৫ জন এবং কেন্দুশাসনাধীন অণ্যলগৃলি থেকে ২০ জন সদস্য নিয়ে এই 
গঠন, . সভায় অনধিক ৫৪৫ জন সদস্য থাকেন। ১৯৯০ খ্রীপ্টাম্রের ২৫শে 
জানুয়ারী পর্যন্ত অন;ন্নত বর্ণ এবং উপজাতীয় ( Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes ) সম্প্রদায়ের জন্য লোকসভায় আসন সংরক্ষিত ॥ 
সংবিধানের ৩৩১ ধারা অন;ুসারে রাষ্ট্রপাঁত ইচ্ছা করলে ইঙ্গভার্তীয়দের ( Angl০- 
Indians ) মধ্য থেকে দুজন সদস্যকে মনোনীত করতে পারেন। 
যে-কোনও ২৫ বংসর বয়স্ক ভারতাঁয় নাগাঁরক লোকসভার সদস্য হতে পারেন। 
তবে, ১৯৫১ সালের জনপ্রাতীনাধ সম্পর্ক'ত আইন ( Representation of the 
‘People Act, 1951) অন:ৃযায়ণ নিশ্নলিখিত ব্যান্তগণের ভারতের পার্লমেণ্টের উভয় 
কক্ষের ক্ষেত্রেই সদস্য হবার যোগ্যতা থাকবে না। প্রথমতঃ, নির্বাচন সংক্রান্ত কোন 
অপরাধে আদালত ( Election Tribunal ) কর্তৃক দণ্ডিত ব্যান্তি। দ্বিতীয়তঃ, 
কোন অপরাধে দুই বছরের বেশশ সময়ের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত : 
সা হোগা ব্যক্তি । তৃতীয়তঃ, নির্বাচনণ হিসাব দাখিলের ব্যাপারে বেআইনশী 
'র যোগ্যতা 
y আচরণের জন্য দাণ্ডত ব্যক্তি । চতুর্থ'তঃ, দুন'াঁত কিংবা রাজ- 
দ্রোহাত্মক অপরাধের জন্য সরকারণ চাকুরী থেকে বরখাস্ত ব্যান্ত। পণ্চমতঃ, সরকারী 
আৰ্থক স্বার্থের সঙ্গে জ্াঁড়ত কোন প্রতিষ্ঠানের পাঁরচালক ( Director) বা ম্যানোঁজং 
'ডিরেষ্টার অথবা কোন লাভজনক সরকারী পদে চাকুরীরত ব্যন্তি। ,ষষ্ঠতঃ সরকারী 
ঠিকাদারী যা অন্যান্য কাজের ভার পেয়েছেন এমন ব্যান্ত। 
লোকসভার প্রথম আঁধবেশনে সদস্যগণ স্পীকার (98161) নির্বাচিত করেন । 
তানই লোকসভার আঁধবেশনে সভাপাঁতত্ব করেন। রাষ্ট্রপাত লোকসভার আঁধবেশন 
চলা রানা আহ্বান করতে, মূলতুব রাখতে কিংবা ভেঙ্গে দিতে পারেন। 
ky পাঁচ বছর কার্যকাল আঁতক্রান্ত হলে, জরুরী অবস্থা ঘোষণার 
ফলে এই মেয়াদ আঁতক্রান্ত হলে এবং প্রধানমন্ত্রীর নির্দে শোঁবশেষ কোনও সাংাবধানক 
সঙ্কটের সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রপাঁত লোকসভার নিদিষ্ট কার্যকাল শেষ 
হবার পূবেই তাকে ভেঙ্গে দিতে পারেন। 
লোকসভার সদস্য ইচ্ছামত পদত্যাগ করতে পারেন । লোকসভার বিনা অনুমতিতে 
নি ৪0 দু'মাস কোনও সভ্য যাঁদ অনুপস্থিত থাকেন, তবে 
য়া র সদস্যপদ বাতিল হয়ে যায়। সভ্যগণ মাসিক পাঁচশত 
| টাকা বেতন পান এবং সভার অধিবেশন চলার সময় দৈনিক ভাতা 
পান। অধিবেশনে যোগদানের জন্য তাঁরা বিনা ভাড়ায় রেলে যাবার সুযোগ, সভার 
কাজে যাবার পথ-খরচ, টেলিফোনের সুবিধা প্রভৃতি লাভ করেন। 
সদসাদের বিশেষ লোকসভার সদস্যগণ বাক স্বাধীনতা, বিবৃতি প্রভৃতি প্রকাশের 
স্বাধিকার স্বাধীনতা, আটক না হবার অধিকার, জবার বা সাক্গীর্‌পে 
আদালতের এন্ডিয়ার থেকে মনন্ত থাকার আঁধকার প্রভাত কতকগুলি বিশেষ 'স্বাধিকার 


২১৬ | * রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


লোকসভা £ 


১7511685) লাভ করেন। এই স্থবিধাগুলি ইংলণ্ডের কমন্স: সভার সদদ্যগণ ভোগ 
করে থাকেন এবং পূথিবশর অন্যান্য গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আইনসভার সদস্যগণও ভোগ 
করে থাকেন। 
লোকসভার কার্যাবল' নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ব্যাখ্যা করতে হয় 
রাজাসভার তুলনায় কেন এটি অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন । এর প্রথম কারণ হল এই যে, 
অর্থ সংকান্ত ধবল (107০5 8111) কেবলমাত্র লোকসভাতেই প্রথম পেশ করতে হয়। 
লেক তা লোকসভা এই বিল গ্রহণ করার পর রাজ্যসভায় বিলটি বিতর্কের 
(ক) অ্থাংরান বিয়েটা? গববেচনার জন্য পাঠানো হয়। কিন্ত রাজাস্ভায় বিলটি 
পেশছানোর দিন থেকে ১৪ দিনের মধ্যে মতামতসহ এ বিলাঁট 
লোকসভায় ফেরত পাঠাতে হয় । লোকসভা ইচ্ছা করলে এ মতামত ছাড়াই বিলটি 
রাষ্ট্রপাঁতর অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারে। ১৪ দিনের মধ্যে রাজ্যসভা [বিলটি 
লোকসভায় ফেরত না পাঠালে ১৪ দিন পরে সেটি ভারতের যযুন্তরাষ্ট্রায় আইনসভার 
উভয়বক্ষ কর্তৃক গৃহণত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, 
লোকসভাই অর্থসংক্রান্ত বিল সম্পকে" অনুমোদন বা প্রত্যাখ্যানের চুড়ান্ত ক্ষমতার 
আধিকারী । 
দ্ধতীয়তঃ, সংাবধানের ৭৫(৩) ধারা অনুসারে ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা কেবল- 
মান লোকসভার কাছেই দায়ঈ থাকে । এর অর্থ হল, লোকসভা যদি মন্ত্রীদের কারুর 
বিরুদ্ধে ব্যান্তগতভাবে বা মন্ত্রিসভার বিরদ্ধে সমান্টগতভাবে 
৬৮, বিভাগের আনাস্থাল্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করে, তা হলে যথারুমে এ মন্ত্রীকে 
নয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ৮ 
বা সমগ্র মান্ত্রসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। ইংলণ্ডে কমন্স, 
সভার কাছেই মান্দ্রপভা দায় থাকে, ল্/সংসভা মান্ত্রিসভার বিরুশ্ধে কোনও অনাস্থা 
প্রস্তাব গ্রহণ করলে মান্ত্রসভা পদত্যাগ করে না । ইংলণ্ডে অনদসতে এই প্রথাগত 
' শবধান'টিকেই ভারতের সংবিধানে গলাখত রূপ দেওয়া হয়েছে। 
এবারে লোকসভার ক্ষমতাগীল নিয়ে 'বিদ্তৃতভাবে আলোচনা 
inte cy করা যাক: । প্রথমতঃ লোকসভা সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় এবং যুগ্ম 
তালিকার অন্তর্গত বিষয়গ্যাল নিয়েই আইনপ্রণয়ন করতে পারে । 
তবে রাজ্যসভার দৃই-তৃতীয়াংশ সদস্যগণ যাঁদ রাজ্যতালিকাভুন্ কোনও বিষয়ে জাতীয় 
স্বাথেযান্তরাষ্ট্রগয় আইনসভাকে আইনপ্রণয়ন করতে দেওয়ার জন্য প্রস্তাব গ্রহণ করে, 
তা হলে লোকসভা সেই বিষয়েও আইনপ্রণয়ন করতে পারে। 
বর্তমানে প্রচলিত সাধাবধানক ব্যবস্থা অনুসারে আইনপ্রণয়নের সময় সংক্ষেপ 
জীন সরস... ২: আইনপ্রণয়নের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের মতামত নেবার জন্য 
পল্ছাগে সমাপত পার্লণমেপ্ট: শাসনাবভাগকে সমাঁপতি ক্ষমতাবলে আইনপ্রণয়নের 
( Delegated Legislation) ক্ষমতা দিয়ে থাকে । এইভাবে 
প্রণীত আইনকানুনগণ্লির খসড়া ইত্যাদি অনুমোদন করাও পাল“মেণ্টের দুই কক্ষের 
জরুরী কাজ। 
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দ্বিতীয়তঃ, অথ-সব্রান্ত ব্যাপারে ও লরকায়ের আয়বায় সম্পকে আলোচনার 
. আঁধকার লোকসভার ক্ষেত্রে রাজ্যসভার তুলনায় বেশণ বাস্তব। কারণ, লোকসভা ফাঁদ 
কেন্দ্রীয় সরকারের বাৎসরিক আয়ব্যয়ের অর্থাৎ বাজেটের (0৫8০) কোনও প্রস্তাব 
আংশিকভাবেও মঞ্জুর না করে, তার সাংবিধানিক অথ হলঃ মন্বিসভার প্রত তার 
) আস্থার অভাবজ্ঞাপন ৷ অর্থাৎ মন্দ্রিসভাকে তখন পদত্যাগ করছে 
রানা ইরা বাাপাত প্ৰভাত উচ পেদের কাদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি 
লোকসভার অন:মোদনসাপেক্ষ না হলেও লোকসভা এগুলি সম্পর্কে মতামত প্রকাশ 
করতে গারে। লোকসভায় ইংলগ্ডের প্রথা অনুসরণ করে বিরোধ দলের নেতাকে 
সরকারা 'হিসাবপরাক্ষা সংস্থার (Public Accounts Committee) সভাপাত করা 
হয়। এই সংস্থা কণ্ট্রোলার ও অডিটার জেনারেলের বা সর্বপ্রধান ব্যয়ানয়ন্ত্রক ও 
মহান: 'হসাবপরখক্ষকের ( Comptroller and Auditor General) মাধ্যমে 
নজর রাখেন, যেন সরকারী অর্থের কোনও অপব্যয় না ঘটে । 
তৃতীয়তঃ) শাসনসং্রান্ত বিষয়ে লোকসভার প্রধান কাজ হল--সরকারের 'বাভন্ন 
দর নর বিভাগের কার্ধাধলী সম্পকে ভাগয় মন্ত্রীদের কাছে কৈফিয়ভ 
ক দাবী করা। লোকসভার সদস্যগণ নানা 'িষয়ে প্রশ্ন করেন । যদি 
কোনও মন্ত্রীর বিরুদ্ধে কোন নিন্দাস:চক প্রস্তাব গৃহণত হয়, তা হলে অবশ্য সক্ষম 
শাসনতা্ক বিচারে উ ₹ মন্ত্র পদত্যাগ স:চত হয় না, কিন্তু এর ফলে নগাতগত- 
ভাবে সং্লষ্ট মন্ত্রী এবং তাঁর দপ্তরের সকলেই লোকসভা কর্তৃক অপদস্থ হন। 
__ চতুথতিঃ, লোকসভার 'নর্বাচিত সদস্যদের রাষ্ট্রপাঁতর নির্বাচন, রিনি 
রর নির্বাচন প্রভৃততে অংশগ্রহণের ক্ষমতা আছে। উপরাষ্ট্রপাঁত, 
৮০০৯ সুপ্রীম: কো ও হাইকোটে'র [িচারপাতি, কণ্ট্রোলার ও আঁভিটার 
জেনারেল প্রভৃতি উচ্চ পদের কম'চারাঁদের পদচ,)ত করার এবং রাষ্ট্রপাঁতকে আভযুন্ত 
করে পদচ্যুত করার ক্ষমতাও 'লোকস্ভার সদস্যগণ ভোগ করে থাকেন। 
} 5, পণঞ্মতঃ, সংবিধান সংশোধন, নূতন অঙ্গরাজ্য সৃষ্টি, কোনও 
(6) সাধাবধানক ক্ষমডা অঙ্গরাজ্যের স’মানা বা নাম বদল, সুপ্রীম: কোটে'র বিচারপাঁতর 
সংখ্যাবাদ্ধ প্রভাত ক্ষমতাও লোকসতা ভোগ করে। 
ষণ্ঠতঃ, লোকসভার একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষমতা হল বিচার- 
বিভাগীয় ক্ষমতা । যে-কোন ব্যান্তকে, এমন-কি লোকসভার 
সদসাকেও লোকসভার মানমর্যাদা ক্ষন করার অভিযোগে লোৰ- 
সভা শাস্তি প্রদান করতে পারে। লোকসভা প্রধান ধম11ধকরণের অথাৎ সুপ্রীম 
কোর্টে'র বিচারকদের সংখ্যাবদল করতে পারে। 
রাজ্যসূভার মোট সদস্যসংখ্যা অনধিক ২৫০ জন। এর মধ্যে ২৩৮ জন পরোক্ষ 
নির্বাচনের মারফত অঙ্গরাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির বিধানসভার নির্বাচিত 
রাজাসভার সংগঠন... সদস্যদের দারা একক হস্তাস্তরযোগ্য ভোট অনুসারে সমানুপাতিক 
প্রতীনাধত্থের পদ্ধাততে নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার অবশিষ্ট 
১২ জনস্দসাকে হিজ্ঞান, সাহিত্য, সমাজসেবা, ললিতকলা ভূত ক্ষেতে [বিশেষজ্ঞ- 
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দের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপাঁত মনোনশত করেন । এখানে লক্ষণীয় যে মা্কন যুন্তরাষ্ট্রে বা 
সুইজারল্যান্ডে যুন্তরাষ্টেয় প্রত্যেকটি অঙ্গরাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষে 
সমানসংখ্যক প্রাতানিধি পাঠাবার নীতি ভারতের রাজ্যপারষদ গঠনের ক্ষেত্রে অনুসরণ 
করা হয় নি। 

রাজ্যসভা একটি স্থায়ী সভা । রাষ্ট্রপাত এর আঁধবেশন আহ্বান করতে এবং 
মির ভারকাত মূলতুব_ রাখতে . পারেন; কিন্তু একে ভেঙ্গে দিতে পারেন না। 
দুই বছর অন্তর-অন্তর রাজ্যসভার সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য- 
গণ অবসর গ্রহণ করেন। এই অবসর গ্রহণ ঘটে 'নার্দঘ্ট একটি ক্রমপর্যায় (rotation) 
অনুসরণ করে। £ 


ভারতের উপরাষ্টরপাঁত রাজ্যসভার নির্বাচিত সদস্য না হলেও পদাধকার বলে এই 
সভার আঁধবেশনে সভাপতিত্ব করে থাকেন। অন্যন ৩০ বৎসর বয়স্ক যে-কোনও 
পাত্র ভারা ভারতীয় নাগাঁরক রাজ্যসভার সদস্য হতে পারেন তবে সরকারের 
অধঈনে লাভজনক কোন পদে কাজ করলে এবং আদালত কর্তৃক. 
উন্মাদ বা দেউলিয়া ঘোঁষত হলে উত্ত ব্যান্ত রাজ্যসভার সদস্য হতে পারেন না। 
রাজ্যসভার সদস্যগণ দনার্দন্ট হারে মাঁসক বেতন এবং সভার আধবেশন চলাকালে 
দৌনক ভাতা পান। এ ছাড়া আধবেশনে যোগদানের জন্য {বনা ভাড়ায় তাঁরা রেলে 
ভ্রমণ করতে পারেন এবং সভার কাজে ভ্রমণের জন্য পাথেয় লাভ 
FRE ভাতা, করে থাকেন ।  রাজ্যসভার সদস্যগণও লোকসভার সদস্যদের মত 
বাকস্বাধীনতা, গ্রেপ্তার না হওয়ার আঁধকার, জব্বার বা সাক্ষীরূপে 
হাজির না-থাকবার আঁধকার ভোগ করে থাকেন। 
রাজ্যসভার কার্যাবলী নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই মনে রাখা দরকার 
ষে, সধাবধানরচাঁয়তাগণ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে একে লোক- 
সভার তুলনায় অনেক কম গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করতে দিতে চেয়েছেন। কারণ” 
রাজ্যসভার কাজ $ অঙ্গ- কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাজ্যসভার কাছে দায়শ থাকে না, কেন্দ্রীয় 
রাছ্ছোর জন্যাবশেষ সরকারের বাজেট বাতিল করার কোন. ক্ষমতাও রাজ্যসভার নেই ৷ 
ক্ষেত্রে আইনপ্রণয়ন তবে সধাঁবধানে রাজ্যসভার হাতে একটি বিশেষ গরুত্বপূণ' ক্ষমতা 
দেওয়া আছে। সর্ধাবধানের ২৪৯ ধারা অনুসারে যাঁদ রাজ্যভা দুই-তৃতীয়াংশ 
সদস্যদের সমর্থন অনুসারে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে রাজ্যতালকার অন্তভুন্ত কোনও 
বিষয়ে ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার কোনও আইন গ্রহণ করা উচিত, তা হলে কেন্দ্রীয় 
আইনসভা রাজ্যতালকাভুন্ত সেই বিষয়াট নিয়ে আইনপ্রণয়ন করতে পারে। 
রাজাসভার অন্যান্য ক্ষমতাগ্ীল লোকস্ভার ক্ষমতার অনন্র,প। অর্থাবষয়ক {বিল 
ছাড়া অন্য যে-কোনও বিল রাজ্যসভায় উত্থাপত হতে পারে এবং 
অ্সিজাড কমতা রাজ্যসভার দারা অনুমোদিত না হলে কোনও বিল আইনে পরিণত 
হয় না। অথণবল শ:ধ লোকসভায় উত্থাঁপত করা হয় এবং 
- লোকসভার অনুমোদনের পর রাজ্যসভায় বিলটি পাঠান হয়। কিন্তু বলটি 


ভারতের য্ন্তরাষ্্রীয় আইনসভা £ গঠন ও কার্যক্রম ২১৯ 


“রাজ্যসভায় আসার ১৪ দিন বাদে রাজ্যসভার কোনও মতামত থাকুক বা না-থাকুক, 
বলটি অনুমোদিত বলে ধরা হয়। bh: 
- কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা রাজ্যসভার কাছে দায় না থাকলেও রাজ্যসভার সদস্যগণ E 
জি ন্ট বিভাগ সম্পর্কে মন্ত্রীদের নানা বিষয়ে প্রশ্ন করতে পারেন 
ক তাঁদের কাজের সমালোচনা করতে পারেন। র্‌ 
পদচ্যুত করার জন্য রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য যে- 
গ্রহণ করতে পারেন, সে প্রস্তাবাট লোকসভায় অনুমোদিত হলে এ বিষয়ে তদন্ত এবং: 
সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব লোকসভা এবং রাজ্যসভা সমানভাবে: 
রাষ্ট্রপতির পদচ্যাত ন্‌ 
সাবিত ক্ষমতা ভোগ করে। এই ধরনের আরও কতকগুলি ক্ষমতা রাজ্যসভা এবং 
লোকসভা সমানভাবে ভোগ করে। যেমন-স্প্রপম্‌ কোর্ট ও : 
হাইকোর্টের বিচারপাতিদের অপসারণ, রাষ্ট্রপাত ও উপরাষ্ট্রপাতর নর্বাচন, সর্ব- 
ভারতীয় কৃত্যক (4১11 India Service ) গঠন প্রভাত । 
॥ ভারতের য,ক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক ॥ 
সংঘদীয় গণতন্ত্রের জন্মভূমি ইংলণ্ড । সেখানে পালণমেন্টের দুটি কক্ষের 
- পারস্পারিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সেখানে জনগণের 
দ্বারা নির্বাচিত প্রাতানাধ নিয়ে গঠিত নিয়কক্ষ অর্থাৎ কমম্প:সভা উচচকক্ষ বা লস 
ভার চেয়ে অনেক বেশী শান্তশালী। প্রকৃতপক্ষে, কমম্সসভাই আসল ক্ষমতার 
অধিকারী । এই শাসনতাম্ত্রিক ঝোঁক ভারতের সংসদীয় গণতন্দেও 


রাজানভা পরোক্ষভাবে দেখা যায়। সুতরাং লোকসভা জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে 
এনবাচিত নির্বাচিত সভ্যদের নিয়ে গঠিত হবার ফলে এই সভাই সধাঁবধানের 


বাভন্ন ধারা অনুসারে প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী । ইংলণ্ডে 
অনদসতে এ সম্পর্কে প্রথাগত বিধানগ্দীলকে ভারতীয় সাবধান শুধু লীখত রূপ 
॥ অবশ্য রাজ্যসভাও প্রধানতঃ 'নর্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গাঠিত। কিন্তু এই 
সদস্যগণ পরোক্ষভাবে নির্বাচিত। 
লোকসভার প্রাধান্য দ্াট বিশেষ ক্ষেত্রে সূচিত হয়। একটি হল, মাশ্রিসভা 
নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে, অপরটি হল বাজেট-নিয়ন্তরণের ক্ষেত্রে। ভারতীয় সাবধান অনুসারে, 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা শুধু লোকসভার কাছেই দায়ণ থাকে। অর্থাৎ কেবলমাত্র লোকসভাই 
মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব অনুমোদন করে মণ্ব্রিসভাকে পদচ্যুত করতে পারে। 
সক দ্বিতীয়তঃ অর্থীবলের ক্ষেত্রে রাজ্যসভার এই বিল সংশোধন বা 
নয়ল্ণের ক্ষেতে লোক- প্রত্যাখ্যানের ক্ষমতা নেই । কেবল লোকসভাতেই এ ধরনের বিল 
সভারই প্রাধান্য উত্থাপিত হয় এবং সেখানে এটি অনুমোদিত হলে এটি রাজ্যসভার 
বিবেচনার জন্য পাঠান হয় । রাজাসভা ১৪ দিনের মধ্যে মতামত- 
সহ বিলটি লোকসভায় ফেরত পাঠায় । ও মতামত গ্রহণ না করেও লোকসভা 'িলটি 
রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য পেশ করতে পারে রাজ্যসভা বিলটি লোকসভায় ১৪: 


২২০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


এ-প্রসঙ্গে অন্যান্য রাষ্ট্রের বিধিব্যবস্থা সম্পকে আলোচনা করা যেতে পারে ॥ 
ইংলণ্ডে লর্ডসসভা অর্থাবলের অনুমোদনকে শুধু এক মাস বিলম্ব করাতে পারে, 
কিন্তু এই বিল বাতিল করতে বা সংশোধন করতে পারে না । কেবল মাকি'ন যুন্ত- 
রাষ্ট্রে উচ্চকক্ষ বা সেনেট: অথণাবল সম্পকে প্রকৃত ক্ষমতার আঁধকারী। মানি 
অথণহল ৪ ইংলণ্ডের ও যয্তরাষ্ট্ের সংবিধান-রচয়িতাগণ সেনেট্‌কে একটি নামমাত্র আইন- 
মাঁকন য্ক্তরাণ্দের . সভারূপে রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাই তাঁরা এর হাতে 
নাজির অন্য গণতান্ত্রিক দেশগুলির নিষ্পকক্ষের সমান ক্ষমতা ও অধিকার . 
প্রদান করেছেন। সুতরাং দেখা যায় যে, সেনেট্‌ মাকিন যুন্ত- 
রাষ্ট্রের নিয়কক্ষ বা প্রাতানধিসভার ( House of Representatives ) দ্বারা অনৃ- 
মোদিত অর্থীবলটির শুধ: শিরোনামা ছাড়া অন্য সমস্ত অংশের ক্ষেত্র সংশোধন’ 
প্রস্তাব গ্রহণ করতে পারে। 
ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট শুধ কমন্স্‌সূভার কাছেই 
তদের নাঃ দায়ী থাকে। লড:সূ সভা তাকে পদহাত করতে পারে না। এই 
প্রথাগত সাংবিধানিক সত্রটি ভারতীয় শাসনতন্তের ৭৫ (৩) ধারায় 
লিখিত আকারে দ্থান পেয়েছে। 
অর্থাবল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে ভারতের যুন্তরাষ্্ীয় আইনসভার উভয় 
আইনপ্রণয়নঃ ভারতে কক্ষের ক্ষমতা সমান। দরটটি কক্ষেই অর্থবল ছাড়া অন্য বিল 
তিনটি পাঠের ( Three Readings ) পর অনুমোদিত হলে সেটি 
রাষ্ট্রপতির কাছে পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপাতির সম্মতির পর বিলটি আইনে পরিণত হয় ॥ 
অর্থসম্পরকিতি বিল ছাড়া অন্য বিল নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার দুটি কক্ষের মধ্যে 
বিরোধ উপস্থিত হলে সংবিধানের ১০৮ ধারায় সেই. বিরোধ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা রাখা 
দি বক্ষেরাবরোধ : হয়েছে। এই ধারা অননসারে রাষ্ট্রপাত উভয়কক্ষের যুগ্ম 
রষ্পাত নিষ্পান্ত _. আঁধবেশন আহ্বান করবেন। সেই অধিবেশনে উপস্থিত এবং. 
SD ভোটদানকারী সদস্যদের সাধারণ ভোটাধিক্যে বিলটি সম্পর্কে 
চড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। অবশ্য এটা খুবই পরিষ্কার 
যে, লোকসভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার সদস্যসংখার ছিগ্ণেরও বেশী । সুতরাং দই 
কক্ষের মধ্যে মতভেদ দুরীকরণের জন্য আহত য.ণ্মসভায় কার্যতঃ লোকসভার. 
প্রাধান্যই সংচিত হবে । ৃ 
সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে, রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচন এবং পদচযাতর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত: 
গ্রহণের ক্ষেত্রে লোকসভা এবং রাজ্যসভা সমান ক্ষমতা ভোগ করে। তবে রাজ্যসভাকে 
রি... সংাবধানরচয়িতাগণ একটি [বিশেষ ক্ষমতা 'দিয়েছেন। সংঁবধানের 
উতর কলে কত ২৪৯ ধারা অনুসারে, যদি রাজ্যসভা উপস্থিত এবং ভোটদানকারা ' 
সমান সদস্যদের দুই-তৃতায়াংশের ভোটে প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, রাজ্য- 
তালিকার অন্তর্গত কোনও ‘বিষয়ে জাতীয় স্বার্থে কেন্দ্রীয় আইন- 
সভার আইনপ্রণয়ন করা প্রয়োজন, তা হলে পার্লামেণ্ট: এ বিষয়ে আইন তৈরণ করতে 
পারে। 


ভারতের য্যন্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার দুই কক্ষের মধ্যে সম্পর্ক 7১২১ 


ভারতের পা্সামেস্টের দ:টি কক্ষের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করলে: 
_ স্পষ্টই বোঝা যায় যে, রাজ্যসভা শুধু একটি বিতকসিভায় পরিণত হয়েছে। সাবধান". 
রচাঁ়তাগণ বন্তরাষ্ট্রীয় উচ্চকক্ষের আদর্শে” একে গঠিত হতে দিতে চান নি । মাকিনি 
যান্তরাস্ট্রেরে আইনসভার উচ্চকক্ষ অর্থাৎ সেনেটের সঙ্গে রাজ্যসভার তুলনামুল্‌ক: 
আলোচনা করলেই এই বিষয় পাঁরস্ফুট হবে । সেনেট্‌ মার্কিন যন্তরাষ্টের প্রত্যেকাঁট: 
অঙ্গরাজ্য থেকে দুজন প্রাতাঁনাধ নিয়ে অর্থাৎ মোট ১০০ জন সদস্য নিয়ে গাঠত॥ 
1কম্তু ভারতে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে সমানসংখ্যক প্রাতানীধ নিয়ে রাজ্যসভা গঠিত: 
হয় না। রাজ্যসভা গঠনে ভারতের বিভন্ন অঙ্গরাজ্য নিজেদের জনসংখ্যার 'ভীত্তিতে : 
SRAM প্রাতানধি পাঠায় । দ্বিতীয়তঃ, মাঁক‘ন দেনেট: ?নয়কক্ষের মতই 
তুলনা ia : অর্থসংক্ান্ত বিল সম্পর্কে অনুমোদন, সংশোধন বা প্রত্যাখ্যান 
করার ক্ষমতা ভোগ করে। এ থেকে বোঝা যায় যে, ভারতের 
সংবিধানরচয়িতাগণ মার্কন যব্তরাষ্্রয় আদর্শ অন:সরণ না করে ইংলণ্ডে প্রচালত 
সংসদীয় গণতন্ত্রের কাঠামো অনুসারে আইনসভার দুটি কক্ষের ক্ষমতা ও অধিকার 
নির্ধারিত করে দিয়েছেন । ফলে, কমম্ন্সভার মত লোকসভা প্রকৃত ক্ষমতার আঁধকার, 
অপর দিকে লর্ডস্‌ সভার মত রাজ্যসভার ভ্যামকা গৌণ । ভারতে কানাডার মত 
য্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করা হলেও সেখানে ইংলণ্ডের মত আইনসভার সার্ব- 
তৌমত্থের নীতি অন:সরণ করা হয়েছে । লোকসভার প্রভূত ক্ষমতা এবং মর্যাদা এই 
নশীতাঁটরই সুচক । ; 
_॥ ভারতীয় পার্লামেন্টের ম্যণদ1 ? ভারতীয় পার্লামেন্ট, কি 
সার্বভৌম ? ॥ - 


অনেকে বলেন যে, ভারতীয় সাবধানে মাঁকন যুন্তরাষ্ট্রের কিছ; কিছ: বৈশিষ্ট্যের 
‘সঙ্গে বাটশং শাসনতন্ত্র কতকগুলি ব্যবস্থার সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। মাকিন 
যুন্তরাষ্ট্রের মত ভারতের প্রধান ধরম্শাধকরণ বা স্ুপ্রম- কোর্টের ওপর সংবধানের 
আঁভভাবকত্বের দাঁয়ত্ব আর্পত। ভারতের যা্তরাম্ট্রীয় শাসনব্যবস্থার প্রধান ভাষ্যকার- 
রুপে পাললামেস্টের কিংবা অঙ্গরাজ্যের কোন বিধানসভার দ্বারা প্রণীত ও অনুমোদিত 
আইনকে সুপ্রীম: কোট: সংবধানাবরোধাী (8168 Vi৮e৪) ঘোষণা করতে পারে। 
সে ক্ষেত্রে কোর্টের সিদ্ধান্তই চ্‌ড়ান্ত। আবার, ইংলণ্ডের মত সংসদীয় শাসনব্যবস্থা. 
ভারতে চাল, হবার ফলে পারল“মেণ্ট্‌ সার্বভৌম । (কিন্তু ১৯৭৩ সালে কেশবানম্দ J 
ভারতী বনাম কেরল রাজ্য সরকার সম্পর্ক'ত মামলায় সুপ্রীম: কোর্ট“ স্ধান্ত নেন 
যে, পার্লামেণ্টং ভারতীয় সংবধানের “মুল কাঠামো” (“basic structure”) | 
বদলাতে পারে না। “মূল কাঠামো” বলতে ক বোঝায়, সে 
মক বিময়ে অবশ্য কোর্ট কোন সিদ্ধান্ত নেন নি। ১৯৭৬ সালের: 
পার্লামেন্ট: প্বক্ষেত্রে ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনে ঘোষিত হয় যে, ভবিষাতে ' 
সার্বভৌম রাষ্ট্রপরিচালনার নির্দেশাত্মক নগীতগূলিকে বাস্তবায়িত করতে 
"গিয়ে পার্লামে”ট: নাগারকের মৌলিক অধিকারগুলির ওপরেও হস্তক্ষেপ করতে পারে ॥ ' 


২২২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


'কিন্তু ১৯৮০ সালের মিনার্ভ' মিল্‌স্‌ মামলায় সুপ্রীম: কোর্ট ভারতীয় সংবিধানের 
৪২তম সংশোধনী আইনের সিদ্ধান্তকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছেন। ১৯৫০ সালে 
গোপালন: বনাম মাদ্রাজ সরকারের মামলায় রায় দিতে গিয়ে {বিচারপাঁত দাস বলেন যে, 
প্রথমতঃ, ভারতীয় সংবিধান পালণমেণ্টের ক্ষমতা সীমিত করে দিয়েছে; দ্বিতীয়তঃ) 
- এই সামার মধ্যে পালণমেণ্টের ক্ষমতা চরম । এ সমস্ত দিক থেকে বিচার করে বলা 
যায় যে, ভারীয় পার্লামেপ্টং ইংলশ্ডের পার্লামেণ্টের মত চরম সার্বভৌমত্বের 
আধকারণ নয়। 


॥ পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল $ সংগঠন ও কার্যাবলী ॥ 


ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের [বধানমণ্ডল (State 7081519699০) এক পদ্ধাঁততে 

গঠিত নয় । কোন-কোনটি একটি কক্ষ নিয়ে গঠিত, কোন-কোনটি 

পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল ঃ দুটি কক্ষ নিয়ে । যেখানে আইনসভার দুটি কক্ষ আছে, সেখানে 

গঠন 'নিয্কক্ষকে িধানসভা (Legislative Assembly) এবং উচ্চ 
কক্ষকে গিধান পারিষদ (Legislative Council) বলা হয়। 


১৯৬৯ পরস্টাব্দ পর্যন্ত পশ্চিম বঙ্গ বিধানমণ্ডল 'দ্বিকক্ষযাত্ত ছিল। কিন্তু ১৯৬৯ 
পরীস্টান্দ যু্ত্রণ্ট: সরকার ব্যয়বাহ্‌ল্য বজ নের জন্য, আইনপ্রণয়নে অহেতুক বিলম্ব হ্রাস 
করার জন্য এবং শুধু নিয়কক্ষের আস্তত্ব বজায় রেখে আইনসভার 
২৯ লছ ক্ষ উচচকক্ষের রক্ষণশীল, কায়েম ঝোঁক থেকে রাজ্য বিধানমণ্ডলকে 
? মুক্ত করার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ আইনপ্রণয়ন করে উচ্চকক্ষকে 
[িলযপ্ত করে দিয়েছে । সুতরাং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডল এককক্ষযুন্ত। 
বর্তমানে পাশ্ঠমবঙ্গ আইনসভা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ( West Bengal Legislative - 
Assembly) নামে আভহিত। 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা মোট ২৯৪ জন সদস্য নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে তপশশলতভুস্ত 
বর্ণের এবং তপশনলভুত্ত উপজাতীয় বাকিদের জন্য যথাক্রমে ৪০ 
মোট সদস্য... টি এবং ১২ টি আসন সংরক্ষিত ৷ এই আসনগযাল ১৯১০ সালের 
২৫শে জানুয়ারী পর্যন্ত উন্ত সম্প্রদায়গ্ীলর জন্য সংরাক্ষিত থাকবে । রাজ্যপাল 
(Governo!) দুজন ইঙ্গভারতীয় (Anglo-Indian ) সদস্য মনোনীত করে থাকেন । 
সংবিধান অনুসারে পাঁশ্চমবঙ্গের প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক, অর্থাৎ অন্ততঃ ২১ বছর বয়্ক * 
নাগাঁরক বিভন্ন নির্বাচন’ অঞ্চল থেকে প্রত্যক্ষভাবে ভোট দিয়ে এমনভাবে গ্রাতানধি 
নবণচন করেন যেন অন্ততঃ ৭৫,০০০. জনগণের একজন করে 
নির্বাচন পণ্ধাতঃ  প্রাতানধি বিধানসভায় নির্বাচিত হন । বিধানসভার সভ্য নির্বা- 
সভ্যগদপ্রাথীদের .. চিত হতে হলে প্রাথকে অন্ততঃ ২৫ বৎসর বয়প্ক ভারতীয় 
বোগাতা 
নাগ্রারক হতে হবে। আদালতের দ্বারা উন্মাদ বা দেউলিয়া 
বা কোনভাবে দোষী ঘোষিত হলে কিংবা ভারত সরকার বা রাজ্যসরকারের অধীনে 
কোন লাভঙ্রনক পদে আধ্ঠিত থাকলে সে ব্যান্ত পাঁশ্চমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য হতে 


পারেন না। ) | | 
পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল ৪ সংগঠন ও কার্যাবলী ২২৩ 


সংবধানের ১৭২ ধারা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মেয়াদ ৫ বছর। কিচ্ছু 
এই কার্যকাল আঁতক্লান্ত হবার পূর্বেই রাজ্যপাল এই সভাকে বাতিল করে দিতে 
পারেন। তখন পুনরায় নির্বাচন অনযষ্ঠত হয়। আবার, 
০২৬ রাষ্ট্রপাত জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলে সংবিধানের ১৭২১) 
ধারা অনুসারে ভারতীয় পার্লামেপ্ট্‌ এর কার্যকাল প্রত্যেকবার এক বছর করে বাড়িয়ে 
দিতে পারেন। 'কল্তু কখনই জরুরী অবস্থা প্রত্যাহৃত হবার পর ছ'মাসের বেশ 
এই সভার কার্যকাল বাড়িয়ে দেওয়া যায় না। 
পাশ্চম বঙ্গ বিধানসভার সভ্যগণ মাসে 'নার্ঘ্ট হারে বেতন পান এবং সভার 
আঁধবেশন চলার সময় দৈনিক 'নীর্ঘন্ট হারে ভাতা পেয়ে থাকেন। এ ছাড়া সভ্যগণ' 
অধিবেশনে যোগদানের জন্য বিনা ভাড়ায় রেলে যাতায়াত করতে পারেন এবং সভার 
| কাজে ভ্রমণের জন্য পাথেয় ইত্যাদি লাভ করেন। সভ্যগণ 
Sr বধানসভায় বাকস্বাধীনতা, গ্রেপ্তার হবার সম্ভাবনা থেকে মত্ত 
ভ্যুঁমিকা ' থাকার আঁধকার, সভায় নিজেদের ভাষণ প্রভৃতি সাঠকভাবে 
... প্রচারিত ও সংরক্ষিত করার অধিকার প্রভাত ?বশেষ কতকগ্দাল 
সুবিধা ( Privil৫৪০5 ) লাভ করে থাকেন । সভ্যগণ নিজেদের মধ্য থেকে একজন 
স্পীকার (99691061) এবং ডেপুটি স্পীকার (Deputy Speaker ) নর্বাচন করেন । 
স্পীকার, এবং তাঁর অন:পাঁদ্থাততে ডেপুটি স্পীকার বিধানসভার অধিবেশনে সভা- 
গাঁতত্ব করেন এবং সভায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখেন। ৃ 
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিধানসভার কাষণবলগর মধ্যে আইনপ্রণয়ন, অর্থসংক্ান্ত বিষয় 
পণিমবঙ্জাবধান- . নিয়ন্ত্রণ, শাসনাবভাগণীনয়ন্ত্র এই?তনটিই প্রধান । আইনপ্রণয়নই 
সভার কার্যাবলী £(১) -বধানসভার প্রথম কর্তব্য । রাজ্যতালিকাভুন্ত এবং ঘন 
আইনপ্রণয়ন তাঁলকাভুন্ত {বিষয়ের ওপর পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা আইনপ্রণয়ন 
করতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ, বিধানসভার অর্থসম্পার্কত ক্ষমতাও [বিশেষ গরংত্বপণ। সভ্যগণ 
নতুন কর প্রবর্তনের জন্য, প্রচলিত করের হার সংশোধনের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন 
এবং সেগুলি সবই বিধানসভার অনমোদনসাপেক্ষ । রাজ্যের বাৎসরিক ব্যয়বরাষ্দ- 
সংক্রান্ত অর্থীবল বা বাজেট বিধানসভায় অনুমোদিত হলে তবেই 
:.. ১8 তা রাজ্যপাল অনুমোদনের জন্য বিবেচনা করতে বাধ্য । এখানে 
উল্লেখযোগ্য যে, সংধাবধানের ১৬৪ (১) ধারা অননসারে পশ্চিম 
বঙ্গ বিধানসভার কাছেই রাজ্যনাশ্বিসভা দায়ণ থাকে । সুতরাং বিধানসভা যাঁদ রাজ্যের 
বাজেট সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবে বাতিল করে দেয়, তার অর্থ হলঃ মন্ত্রিসভার গ্রাত 
বিধানসভার অনাস্থাজ্ঞাপন এবং এর ফলে মাশ্ব্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। 
তৃতীয়তঃ, বিধানসভার শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার মধ্যে পড়ে রাজ্যের মাশ্রসভার 
ওপর কর্তৃত্ব করা । বিধানসভা রাজ্যমন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে সমগ্রভাবে বা কোনও 
বিশেষ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে ব্যান্তগতভাবে অনাস্হাসংচক প্রস্তাব গ্রহণ করলে মশ্তিসভাকে 


২২৪, রাষ্ট্ীবজ্ঞান 


তংক্ষণাং পদত্যাগ করতে হয়। বিধানসভার সভ্যগণ কোনও জরুরী বিষয়ের প্রাত 
২! ৮৭ মন্ত্রিসভার দায়িত্ব সম্পর্কে অবগত হবার জন্য দৃষ্টি আকর্ষ'ণণ 
4. নাবজা (Calling Attention) প্রস্তাব, মুলতুবি প্রস্তাব (Adjournment 
motion ) প্রভাতর মারফত এবং অন্য নানাপ্রকার প্রশ্ন জিজ্ঞাসা 
করে শাসনাবভাগের বিভন্ন দপ্তর সম্পর্কে কৈফিয়ত দাবী করেন। এইভাবে রাজ্যাবিধান- 
সভা মন্ভ্রিসভাকে এবং প্রশাসনকে সৎ, দায়িত্বশশল এবং তৎপর থাকতে সাহায্য করে ॥ 
চতুর্থ তঃ* বিধানসভার অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে পড়ে রাষ্ট্রপতি 
এবং রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে 
সংবধান সংশোধন সম্পকে অবস্হাভেদে অনমাতজ্ঞাপন । 


॥ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কি সার্বভৌম আইনসভা! ? ॥ 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার কার্যাবলী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শাসনতন্তাবদ- 
গণ একে প্রকৃত অর্থে সার্বভৌম বলতে রাজী নন। এর জন্য তাঁরা নিম্নালাখিত যুত্তি- 
গুলির অবতারণা করেন। প্রথমতঃ, যাঁদ রাষ্ট্রপতি পশ্চিমবঙ্গের 
১০০ সা রাজ্যপালের বিবরণণ অনুসারে মনে করেন যে, এখানকার শাসন- 
(১) রাজ্যপালের ভূমিকা বাবস্থা সংবিধান অনুসারে চালান যাচ্ছে না, তা হলে তিনি 
জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে পশ্চিমবঙ্গের শাসনভার কেন্দ্রীয় 
সরকারের কর্তৃত্বাধীন করতে পারেন। তখন পার্লমেণ্ট: পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বদলে 
রাজ্যের জন্য প্রযোজ্য আইনপ্রণয়ন করতে পারে। 
দ্বিতীয়তঃ সংবিধানের ২৪৯ ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চপাঁরষদ 
অর্থ৭ৎ রাজ্যসভা উপস্থিত এবং ভোটদানকারা সভ্যদের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটে প্রস্তাব 
অননমোদন করতে পারে, যার ফলে জাতী স্বার্থে রাজ্যতািকার 
(২ নসর কত অন্তভ্ত কোন বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বদলে কেন্দ্র 
আইনসভা আইনপ্রণয়ন করতে পারে । 9 
র্‌ তৃতীয়তঃ, জরুরী অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের অন্যান্য 
৪০০০ অঙ্গরাজ্যের মত পাশ্চমবঙ্গ বিধানসভার বদলে পার্লমেণ্ট: আইন- 
প্রণয়ন করতে পারে । 
চতুর্থ তঃ যদি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার দ্বারা অনুমোদিত যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ের 
চি অন্তর্গত কোনও আইন কেন্দ্রীয় আইনসভা কর্তৃক এ একই বিষয়ে 
(8) যুগ্ম রচিত আইনের সঙ্গে পরস্পরবিরোধা হয়, তা হলে সংবিধানের ২৪৭ 


ক্ষেত্রে 


(8) অন্যান্য ক্ষমতা 


পণ্মতঃ, পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে ব্যবসাবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ প্রভাত কতকগু? 
(6) রষ্রপাতর ভঁমকা বিষয়ে বিধানসভায় কোনও আইনের প্রস্তাব উখাপন করতে হলে 
তার আগে রাষ্ট্রপতির সম্মতি নেওয়া প্রয়োজন । 
(৬)রাষ্টপাঁতর অনুমোদন.  যণ্ঠতঃ, বিধানসভায় অনুমোদিত হলেও রাজ্যপাল সেই 
{বলটি রাষ্ট্রপতির অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে পাঠাতে পারেন। 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা কি সার্বভৌম আইনসভা ২২৪ 
রা. বি, [২]--১৬ 


সপ্তমতঃ, সম্পত্তি অধিগ্রহণ প্রভাত বিষয়ে কতকগুলি বিল বিধানসভা অনুমোদন 
করলেও যদি সেগাল পার্লামেণ্টের পঢর্ব'গ্‌হীত আইনের পাঁরপন্হণ হয়, তা হলে 
সেগুলি বাতিল হয়ে যায়। এই য্বন্তিগ্ীল থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতের সং- 
, ধিধানরচায়তাগণ যুপ্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো গ্রহণ করলেও ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মত 
বিধানসভাকে অন্যান্য দেশে য.ন্তরাষ্্রীয় অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার সমতুল্য- 
করে রাখার পক্ষপাতী ?ছলেন না। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মার্কিন য্ন্ত- 
রাষ্ট্রের এক একটি অঙ্গরাজ্যের আইনসভা পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার তুলনায় প্রকৃত ক্ষমতার 
আঁধকারণ এবং নিজের নিজের এলাকাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মবাদাসম্পন্ন। অবশ্য, এ-কথা 
Sra মনে রাখা উঁচত যে, ভারতে যে ধরনের যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা 
রি রহ প্রবাঁততি করা হয়েছে, তা কানাডার মত কেন্দ্রাভিমুখণ য:ন্তরাষ্ট্রীয় 
ব্যবস্থা । ভারতে স্বাধীনতা লাভের থেকে সাম্প্রদায়িকতা, ধমণন্ধতা, দারদা, 
কুসংস্কার, প্রাদোশকতা প্রভূত অসংখ্য সমস্যার সঙ্গে মোকাবিলা করার মত একটি a) 
* কেন্দ্রীয় সরকার গঠনের জন্য সংবিধানরচাঁয়তাগণ একমত হন। কেন্দ্রীয় সরকারকে 
দূঢ় না রাখলে আগাঁলক এবং জাতীয় ক্ষেত্রে বিশেষ সঙ্কটময় পারাগ্থতির সূচনা হতে 
' পারে। সেজন্যই ভারতের অঙ্গরাজ্যগনুলি কেন্দ্রের তুলনায় কম শন্তশালগ। সুতরাং 
_ পাশ্চমবঙ্গ বিধানসভাকে অন্যান্য যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের বিধানসভার মত ক্ষমতাশালশ 
আশা করা শুধু ভারতের সাধাবধানিক কেন্দ্রাভিম2ীখতার বৈশিষ্ট্যটিকে অস্বীকার 
করাই নয়, সমস্যাসঙ্ক্‌ল ভারতীয় রাষ্ট্রের কঠিন বাস্তবতাকে বিদ্মৃত হওয়া। 


॥ আইনপ্রণয়ন পন্ধতি £ ভারতীয় আইনসভায় ॥ 


_ ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভার, অর্থাৎ, পালণমেপ্টের ক্ষেত্রে এবং পশ্চিমবঙ্গ বিধান- 
সভার ক্ষেত্রে প্রায় এক ধরনের আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা অনঃসত হয়। উভয় ক্ষেত্রেই 
সাধারণ ভারতীয় নাগরিকদের সকলের ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সভাদের নিয়ে গঠিত 
আইনসভার নিম্নকক্ষের প্রাধান্যই সচিত হয়। কারণ, বর্তমান গণতান্ত্রিক ধারা 
অনঃসারে আইনস্ভার জা সবচেয়ে বেশশী শন্তিশালী এবং আইনপ্রণয়নের 
ব্যাপারে সবণাধক ক্ষমতার আঁধকারণ। এই বিশ্লেষণ অন.সারে 
১৯4৮৭ কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ন-ক্ষেতরে পাল“মেণ্টের নিশ্নবক্ষ, অথনৎ লোক- 
আইনপ্রণরন গণ্ধাত সভা উচ্চকক্ষ বা রাজ্যসভার তুলনায় বেশ ক্ষমতাশালী । পশ্চিম- 
একই রকম বঙ্গ বিধানমণ্ডল ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত দ্বিকক্ষষযন্ত ছিল। সে সময় 
পৰ্যন্ত পশ্চিম বঙ্গের আইনসভায় আইনপ্রণয়নের ব্যাপারে নিম্ন- 
কক্ষের, অর্থাৎ বিধানসভার প্রাধান্য সুচিত হত এবং এ-ক্ষেত্র উচ্চকক্ষের, অর্থাৎ বিধান 
পরিয়দের ভূমিকা ছিল অপেক্ষাকৃত কম গংরুত্বপূর্ণণ। কিন্তু ১৯৬১ সালের পর থেকে 
পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ অবলযপ্ত হয়েছে। সুতরাং বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ {বিধানসভাই 
হল এ রাজ্যের আইনসভার একমাত্র কক্ষ । এর ফলে, দ্বিকক্ষযুন্ত কেন্দ্রীয় আইনসভার 
দ্বারা অনুস্‌,ত আইনপ্রণয়নব্যবস্থার তুলনায় এককক্ষযুন্ত পাশ্চমবঙ্গাঁয় বিধানসভা 
কতৃক অনসূত আইনপ্রণয়নব্যবন্থা অনেক সহজ ও সরল হয়ে পড়েছে। 


২২৬ J রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


পালপমেন্ট: যে আইনপ্রণয়নব্যবস্থা অনুসরণ করে, তা মোটামহটিতাবে ইংলগ্ডের 
"পার্লামেন্টের দ্বারা অনঃসত আইনপ্রণয়ন পন্ধীতর অনরপ । ভারতীয় সংবধানের 
১০৭ ধারা অনুসারে অর্থীবষয়ক বিল ছাড়া অন্য যে-কোনও বিল পার্লামেন্টের যে- 
কোন কক্ষে উখাপন করা চলে। এক্ষেত্রে সরকারী বিল ( Public Bill ) এবং 
বেসরকারী বিল ( Private Member’s Bill ) এই দুটভাগে বিলকে বিভন্ত করলে 
কেন্দ্ৰীয় আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি সম্বন্ধে ধারণা আরও সুস্পষ্ট হবে। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্র 
কোনও বল উত্থাপন কয়তে চাইলে সে বিলটি সরকারী বিল বলে ধরা হয় এবং পার্লা- 
০.3 মেণ্টের অন্য কোনও সদস্য কোন বিল উত্থাপন করতে চাইলে 
মেড এ বাপৰ সেটিকে বেসরকারী বিল বলে ধরা হয়। বেসরকারা বিলের ক্ষেত্রে 
হংল'ড:কে অনুসঃণ সরকারী বিল থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র উথাপন পদ্ধাীত অনুসরণ ফরা 
করেঃ বেদরকারী বিল হয়। তদনুসারে বেসরকারী বিল উত্থাপন করতে হলে তার 

পর্বে ১ মাসের বিজ্ঞপ্তি বা নোটিশ দিতে হয়। অবশ্য, স্পীকার 

ইচ্ছা করলে এর কম সময়ের ব্যবধানেও {বিলটি উখথাপনের জন্য নোটিশ মঞ্জঃর করতে 
পারেন। নোটিশ ঘোয়ণার পর বেসরকারণ বিলটি এজন্য সংশ্লিষ্ট একটি বিন্ষে 
সামাতর ( Committee on Private Members’ Bills and Resolutions ) 
- কাছে ধিঠার-ীববেচনার জন্য পাঠান হয়। - এই সমিতি ববিলটিকে বেশশ গুরুত্বপূ্ণ 
. বলে বিষেচনা করলে ‘বিলটির আলোচনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। তারপর এই 
{বলটি নিয়ে পার্লমেণ্টের বে-কক্ষে বিলটি উত্থাপত হয়ঃ সেখানে বিতর্ক ও আলোচনা 
শনরদ হয়। 

সরকারী বিলের ক্ষেতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী পার্লামেণ্টের যে-কোন একাট কক্ষের বিলটি 
উত্থাপনের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। অনুমতি লাভ করলে বলটি পার্লামেন্টের 
রী 8. উত্ত কক্ষে উত্থাপত হয়। এর আগেই যাঁদ ?াবলট সরকার 

ইন্তাহারে বা গেজেটে প্রকাশিত হয়, তা হলে বলাট “উত্থাপত” 

বলে ?ববেচিত হয়। এটিকেই বিলের প্রথম পাঠ ( First Reading ) বলা হয়। 

সরকারী কিংবা বেসরকারী বিল এইভাবে উত্থাপিত হলে বিরোধী দলগ্ল 
সাধারণতঃ বিলটি জনমত গ্রহণের জন্য সাধারণ্যে প্রচারিত করার অথৰা কোনও 
শনাদক্ট কমিটিতে ( 5elect C০mmite৫ ) বা পালামেন্টের অপর কক্ষের সম্মাত- 
সাপেক্ষে উভয় কক্ষের যাগ্ম নিদিষ্ট কমিটিতে (Joint Select Committee ) বলটি 
পেশ করার প্রস্তাব করে থাকেন ৷ সরকারপক্ষ সাধারণতঃ এই প্রস্তাবগীলর বিরোধিতা 
করে থাকেন ও বিভাগণয় মন্ত্র [বিলাটর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সংসদ-সদস্যদের অবাহত 
করার চেষ্টা করেন। সাধারণতঃ সরকারপক্ষ পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষে সংখ্যাগারষ্ঠ 
থাকেন বলে সরকার পক্ষ সংশ্লিষ্ট বিলাঁট সম্বন্ধে যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তাই এ 
ক্ষেত্রে কা'কর হয়। সরকার পক্ষ যদ বলাট সংসদে উত্থাপনের জন্য ব্যগ্র হন, তা 
হলে বিলটির সাধারণ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং এর ধারাগ্রল নিয়ে আলোচনা চলে । এই 
উপলক্ষে দ্বিতীয় পাঠের সময় (9০০০০ Reading ) সংসদ-সদস্যগণ িলাটর 
প্রত্যেক ধারা সম্পর্কে সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। প্রতাট ক্ষেত্রেই 


আইনপ্রণয়ন পদ্ধাত £ ভারতীর আইনসভায় ২২৭ 


ভোটাভূটির ফলে সি্ধাস্ত গৃহণত হয়। বিকজ্পক্ষেত্রে, সরকারপক্ষ যদ বিলটি 
উত্থাপিত হবার পর মনে করেন যে, বিলটি কোনও নাট 
ভূঁমকা $ ভারতেও . কাঁমটিতে বিচার-বিবেচনার জন্য পেশ করা হোক, তা হলে 
ইংলণ্ডে প্রচালত বিলটির বিভিন্ন ধারা সম্পর্কে মতামত জানিয়ে ও বিচার করে 
পদ্ধতিঃ ৩টি পাঠ এ কমিটি বিবৃতি দাখিল করেন। বিলটির সাধারণ উদ্দেশ্য 
ইত্যাদি বিলটি উথাপনের পরই অন:মোদিত করে দেবার ফলে এ 
সম্পর্কে কমিটি কোনও মতামত প্রকাশ করেন না। কমিটির বিবৃতিসত্বলিত বিলের 
খসড়াটির বিভিন্ন ধারা নিয়ে এবার সংসদ-সদসাগণ তৃতীয় পাঠের (Third Reading) 
জন্য বিতর্ক করেন, তাঁদের সংশোধন প্রন্তাবগলির ওপর ভোট নেওয়া হয় এবং 
সাধারণ ভোটাধিক্যে বিলটি অনুমোদিত হলে পা্লামেণ্টের অপর কক্ষে বিলটি পাঠান 
হয়। এ কক্ষেও ঠিক আগের মত পদ্ধাত ধারাবাহকভাবে অনুসরণের পর যাঁদ 
সংগ্লিল্ট বিলটি সংসদের দ্বিতীয় কক্ষেও অনুমোদিত হয়, তা হলে বিলটি রাষ্ট্রপতির 
অনমোদনের জন্য তাঁর কাছে পেশ করা হয়। রাষ্ট্রপাত ইচ্ছা করলে বিলটি অনুমোদন 
না করে সংসদের পূনার্ববেচনার জন্য তার কাছে এট ফেরত পাঠাতে পারেন । কিম্তু 
সংবিধানের ১১১ ধারা অনুসারে এ বলটি সংসদ পুনরায় অনুমোদন করলে রাষ্ট্রপতি 
তাতে সম্মতি প্রদান করতে বাধ্য । এ ক্ষেত্রে ইংলশ্ডের রাজা বা রাণীর মত রাষ্ট্রপতি 
সম্পূর্ণ নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করে থাকেন। ইংলণ্ডের মত 
ভারতেও আইনসভার সার্বভৌমত্ব ( Parliamentary Sovereignty ) সগোঁরকে 
ঘোষিত হয়েছে। ৃ 
যাঁদ সংসদের একটি কক্ষে বিলটি অনুমোদিত হবার পর অপর কক্ষ বিলটি ৬ 
মাসের বেশী সময় ফেলে রাখে, অথবা বিলটি প্রত্যাখ্যান করে, তা হলে ভারতীয় 
সংবিধানের ১০৮ (১) ধারা অনুসারে রাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় কক্ষের যুগ্ম অধি- 
উচ্চ কক্ষের ভূমিকা. বেশনে বিলটি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যবস্থা করতে 
পারেন। রাজ্যসভার দ্বিগুণেরও বেশী সংখ্যক সদস্য লোকসভার, 
সদস্য। সুতরাং বলা-বাহুল্য, সংসদের যুগ্ম অধিবেশনে লোকসভার প্রাধান্যই এ- 
ক্ষেত্রে অবশ্যম্ভাবী । 
অর্থসংক্কান্ত বিলের ক্ষেত্রে পার্লামেণ্ট:যে আইনপ্রণয়ন পদ্ধাত অনুসরণ করে 
থাকে, তা একটু স্বতন্ত্র । সংবিধানের ১১০ ধারায় অর্থসংকান্ত বিলের ( Money Bill } 
যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে, তার ফলে কর, সরকারণ খাণ, যুত্তরাষ্্রীয় সাণ্ডিত তহবিল 
( Consolidated Fund of India ), যুন্তরাষ্্রীয় জরুরী তহাবল ( Contingency 
Fund of India ), মুদ্rনয়ন্্ণ, যুত্তরাষ্্রীয় সরকারের বার্ষিক ব্যয়বরাদ্দ, অর্থাৎ 
বাজেট সম্পর্কে যে-কোনও বিলই লোকসভার স্পীকারের সিদ্ধান্তরমে “অর্থ'সংক্রান্ত 
তা বিল” রূপে বিবেচিত হয়। ভারতাঁয় সংবিধান অন:সারে অর্থ- 
| বিষয়ক বিল রাষ্ট্রপীতর সম্মতি নিয়ে কেবল লোকসভাতেই 
উত্থাপন করতে হয়। কোনও সাধারণ বিলে যাঁদ ভারতসরকারের সণ্চিত তহবিল থেকে 


ভবিষ্যতে অর্থ বায়ের প্রয়োজনশয়তার সম্ভাবনার উল্লেখ থাকে, তা হলে সেটিও এক: 
২২৮ চির রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


প্রকারের অর্থাবল ॥ তবে এটি গ্রহণের ক্ষেত্রে অন্যান্য বিলের মত পদ্ধতিই গ্রহণ করা 
হয় এবং এই ধরনের বিল সংসদের যে-কোনও কক্ষেই উত্থাপিত হতে পারে । তবে 
অর্থসং্রান্ত বিলের মত এই বিলগৃলি উত্থাপনের পূর্বে রাষ্ীপাতির সন্মতি থাকা 
দরকার। 
অন্যান্য বিলের মতই অর্থসংক্রা্ত বিল লোকসভায় উত্থাপিত, বিতর্কত ও অন্‌- 
মোদিত হবার পর রাজ্যসভায় পাঠান হয়॥ রাজ্যসভায় বিলটি পেশছুবার ১৪ দিনের 
মধ্য রাজ্যসভাকে তার মতামতসহ বিলটি লোকসভায় ফেরত 
সমতার ভূমিকা _ পাঠাতে হবে। লোকসভা এই মতামতগুলি গ্রহণ করতে পারে 
বা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে পারে। রাজ্যসভায় বিলটি পেশছ্বার 
১৪ দিনের মধ্যে এটি লোকসভায় ফেরত না এলে সংশ্লিষ্ট অর্থাবযয়ক বিলটি সংসদের 
টউভয়কক্ষ কর্তৃক গৃহণত হয়েছে বলে বিষেচিত হবে। 
বাজেট অনুমোদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য অথ'বিলের মত পদ্ধাত অনুসৃত হলেও 
একটু অন্য ধরনের ব্যবস্থা প্রচলিত । কেবলমাত্র কেন্দ্রীয় অর্থসাঁচবই প্রাত বছর 
ফেব্রুয়ারী মাসে লোকসভায় বাজেট পেশ করেন। এ উপলক্ষে তিনি জাতাঁয় সরকারের 
অর্থনীতি ব্যাখ্যা করে একটি যন্তৃতা দিয়ে থাকেন। সরকারের আনুমানিক বায়ের 
তালিকাটির একাংশে সরকারের সণ্চিত তহবিলের খাতে ধার্য বায় এবং অপর অংশে 
পালামেন্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ বায় প্রকাশ করা হয়। প্রথম অংশের বায়গাল মঞ্জুর 
করাবার জন্য ফ-বছর পালণমেণ্টের অনুমোদন লাগে না। পার্ল“মেণ্ট্‌ এ-বিষয়ে 
ধার্য ব্য়গ্ীল নিয়ে শুধু; আলোচনা চালাতে পারে। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপৃতি, 
ছে সুপ্রীম কোর্টের বিচারপাঁত প্রভৃতি কেন্দ্রীয় সরকারের বিশেষ 
পদ্থাত উচ্চপদস্থ ব্যন্তিদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি এই ব্যয়গ্যলর অন্তর্গত । 
ছিতীয় অংশে উাল্লখত ব্যয়গুঁল মঞ্জর নিয়েই, প্রকৃতপক্ষে, 
সংসদের সদস্যগণ বাদান্বাদে লিপ্ত হন ৷ বিরোধীদলের নেতাগণ সাধারণতঃ সরকার- 
পক্ষের প্রস্তাবগৃুলি নিয়ে তর্ক করতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট শাসনীবভাগের দোষন্রুটি সম্পকে 
সমালোচনা করে থাকেন । তাঁরা নানাপ্রকার সংশোধন! প্রস্তাবও উত্থাপন করে থাকেন ॥ 
লোকসভার স্পীকার লোকসভার নেতা এবং বিরোধীদলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে পরামর্শ‘ 
করে বাজেটের ব্যয়সংক্াম্ত বিতর্ক যাতে যথাশখঘ সমাপ্ত হয়, তার ব্যবস্থা করেন। 
তদনসারে সংসদ-সদস্যদের ভোটাভূঁটির মারফত শেষ পর্যন্ত সরকারের ব্যয়-মঞ্জুরীর 
প্রস্তাবগ্ডল লোকসভায় গৃহীত হয়। 
এইবার বাজেটের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে সংসদ-সদস্যদের মধ্যে 
আলোচনা ও ভোটাভুটি চলে ৷ এট হল বায়-সংক্রান্ত বিল (Appropriation Bill) 
রাষ্ট্রপতির সম্মতি নিয়ে এটিও বাজেট পেশ করার সময় লোক- 
. বাজেটের ভাগ ঃ ৫৯) সভায় অর্থমন্ত্রী উপস্থাপিত করেন। এই বিলটতেই মঞ্জুরাঁকৃত 
০০ ব্যয়গীলর জন্য সরকার কর্তৃক অর্থব্যয় করার প্রস্তাব আইনসিদ্ধ 
বলে বিতাঁকত হয় । 
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_ প্রত্যেক নতুন আর্থিক বছর শুরু হবার আগে সরকারকে প্রয়োজনশয় ক্ষেত্রে অর্থ- 
ব্যয় করার অনুমতি দেবার জন্য লোকসভায় দুটি বিল উত্থাপিত হয় । এদের একটি 
হল হসাবমত অননুদানের বিল ( Votes ০n. Account ), আরেকটির নাম হসাবমত 
র্‌ ব্যয়-সংকান্ত বিল [ Appropriation ( Votes on Account } 
SEIT সং Bill ]। এই দুটি বিল অনুমোদিত হলে নতুন আৰ্থ ক বছরের 
বাজেট এবং বিনিয়োগ আইন লোকসভার দ্বারা অনুমোদিত হয়। ফলে, আন;ষ্ঠানক- 
ভাবে কোন বছরের বাজেট এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত আইন সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত 
হবার আগেই.সরকার প্রয়োজনমত অর্থ-বযয় করে প্রশাসনিক কার্য সম্পাদনে সমর্থ হন ৷ 


যাঁদ কোনও বছর সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ব্যয় সরকারের প্রয়োজনের তুলনায় কম 
হয়ে দাঁড়ায়, তখন সে ধরনের সম্ভাবনা এড়াবার জন্য সরকার চলতি বছরেই আতরিক্ত 
অনদ্ধান ( Supplementary Grants) অর্থাৎ, প্রয়োজনের আঁধক ব্যয় সংসদকে দিয়ে 
ননদ অনঃমোদন কাঁরয়ে নেন। এইভাবে অনুমোদিত অর্থের বেশঈ 
নিত: ব্যয় হলেও সরফার আতারন্ত দাবী সংসদকে দিয়ে মঞ্জুর করিয়ে 
চু নেবার ব্যবদ্থা করেন। আবার দুর্ভিক্ষ, প্লাবন প্রভাত দ্‌ঘটনার 
সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য সরকারের অনেক ক্ষেত্রে জাতীরন্ত অর্থ ধার নেবার প্রস্তাব 
( Votes on Credit ) অথবা জরুরী অনুদানের প্রন্তায ( Exceptional Grants ) 
. সংসদকে দিয়ে অনুমোদন করাবার ব্যবস্থা হয় । 


অর্থসংগ্রহের জন্য. বাজেটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে কর বা রাজস্ব 
সম্পাক্তি বিল ( Fin৭n০০ 711) থাকে। এই 'বলটিও অন্যান্য অর্থাবলের মত 
রাষ্ট্রপতির অনুমাত নিয়ে লোকসভায় প্রথমে পেশ করতে হয়। কোনও অঙ্গরাজ্যের 
4 স্বাথ এ-ব্যাপারে জড়িত থাকলে সংাবধানের ২৭৪ (১) ধারা 
ঠিক অনুসারে রাষ্ট্রপাঁতর বিশেষ সম্মতি থাকা প্রয়োজন । এই বিলটি 
লোকসভায় উাপিত হবার পর বাজেটের অন্যান্য অংশের মত এটিও একই পদ্ধাভ 
অন,সারে সংসদ কর্তৃক এবং অবশেষে রাষ্্রপাঁত কতক অনুমোদিত হয়। 
ভারতে কেন্দ্রীয় আইনপ্রণয়ন ব্যবস্থা যে পদ্ধাত অনুসারে পরিচালিত হয়, তা 
ইংলন্ডের পদ্ধতরই অনুরূপ । এই পঞ্ধাত অনুসারে আইনসভার নিয় কক্ষ সম্পূর্- 
ভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রাতানাধ নিয়ে গঠিত হবার ফলে তারই হাতে প্রকৃত 
ক্ষমতা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারণীদের বেতন, 
ভাতা প্রভৃতি সরকারের সঞ্চিত তহবিল থেকে ব্যয়িত হয় বলে তার ওপর লোকসভারও 
ভোটাভুটি করার ক্ষমতা নেই । এজন্য যদি কেউ মনে করেন যে, লোকসভাও পুরো- 
পুরি সার্বভোম ক্ষমতাবিশিষ্ট আইনসভা নয়, তা হলে তান ভুল করবেন। ইংলণ্ডের 
কমন্সসভাও এধরনের বায়গ্ালর ওপর লোকসভার মত শুধ: আলোচনা করছে 
পারে, এগুলির ওপর ভোটাভুটির কোন ক্ষমতা কমন্স: সভায় নেই, লোকসভারও নেই ॥ , 
তাই বলে কমন্সূসভার সার্বভৌমত্ব যেমন ক্ষ হয় না, লোকসভার সার্বভৌমত্বও খর্ব 
হয় না। দ্বিতীয়তঃ, অথ'সম্বম্ধীয় বিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে ইংলণ্ডের মত. 


২৩০ রাষ্ট্ীজ্ঞান 


ভারতীয় পালামেন্টেও ফোন-না-কোন অবস্থায় সংশ্লিষ্ট বিলটিকে নিদিষ্ট কমিটিতে 
পাঠান হয়। এর কারণ হল এই যে, আধ্মানক জনজীবন অত্যন্ত জটিল । ফলে, 
জীবনের এই 'বাভন্ন দিকগুলি নিয়ন্ত্রণের জন্য আইনসভা যে আইন রচনা করার 
চে্টা করে, সেগুলি নিয়ে সক্ষ-ভাবে বিচার করার মত বিশেষজ্ঞতা আইনসভার 
সমস্ত সদস্যদের থাকে না। তাছাড়া, আইনসভার হাতে সময় অত্যন্ত কম থাকে ॥ 
ভারতের বাজেট পদ্ধাত জুতরাং প্রত্যেকটি বিল বিশেষজ্ঞদের দ্বারা গঠিত নিৰ্দিষ্ট 
(১) ব্রিটশ্‌ পন্ধাত কমিটিতে বিবেচনার জন্য পাঠাবার পর এই কমিটি যে বিবরণণ 
প্রহণ ; (২)কামাটর দিয়ে থাকেন, আইনসভার কাছে বিলটি পুনরায় ফেরত আসার 
ভুমিকা বেশী গুরৃত্ব- পর তৃতীয় পাঠের ( Third Reading ) সময়ে সংসদ-সদস্যদের 
১15১৭ সেটি খুব সাহায্য করে থাকে। এই জন্য জ্যাস্কি, ফাইনার, 
দের ভূমিকা .. জেনিংস প্রভত ইংলণ্ডের শাসনতন্তের বিশিষ্ট ভাষ্যকারগণ 
কমিটি ব্যবস্থাকে আধুনিক আইনপ্রণয়ন পদ্ধতির একটি মূল্যবান 
অঙ্গরূপে বর্ণনা করেছেন। তৃতীয়ত, ইংলণ্ডের মত ভারতেও সংসদের 'নিয়কক্ষের 
বিরোধীদলের নেতাকে সভাপাঁতি রেখে একটি জাতীয় গণনা-সং্হা ( Public 
Accounts Committee) গঠিত হয়। এর কাজ হল জাতায় অর্থ অপচয় বন্ধ করা 
এবং সরকারকে সং, দায়িত্বশীল এবং তৎপর হতে বাধ্য করা। 'বিরোধ'ঁদলের নেতা 
সভাপতি থাকায় এই সংস্থার চড়ান্ত বিবৃতিটি নিরপেক্ষ দলিল হিসাবে বিশেষ 
গুরত্বপূর্ণ বলে পরিগণিত হয়। J 
॥ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি £ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ॥ 

৯৯৬৯ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গ বিধানমণ্ডল ( West Bengal Legislative 
Assembly ) শুধু একটিমাত্র কক্ষ নিয়ে গঠিত! ফলে, র তুলনায় বর্তমানে 
পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় আইনপ্রণয়ন পদ্ধাত অনেক সহ ১ সরল এবং দ্রুতভাবে 
চলে৷ অর্থাবষয়ক বিল ছাড়া অন্যান্য বিলের ক্ষেত্রে মন্ত্রিগণ সরকারী বিল উত্থাপন 
করেন, মান্দ্রগণ ছাড়া অন্য কোন সদস্য কোনও বিল উত্থাপন করতে চাইলে সেটিকে 

Rs) বেসরকারী বল বলে ধরা হয়। বেসরকারা বিল হলে সেটি : 
সভার মেধা... উত্াপনের পরবে রাজ্যাবধানসভার সদস্যকে এক মাসের নোটিশ 
বিল বাদে অন্য সরকারী দিতে হয়। দ্পাঁকার ইচ্ছা করলে এর কম সময়ের ব্যবধানেও 
বিল উত্থাপন করেন. বিলটি উত্থাপনের অন:মতি দিতে পারেন। তারপর 'বলাট 

একট বিশিষ্ট সামাতর ( Committee on Private Members’ 
Bills ) কাছে পাঠান হয়। কমিটি এটিকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করলে এটি 
উত্থাপনের জন্য অগ্রাধিকার দেবার প্রস্তাব করতে পারেন ॥ তারপর সরকারী বলের 
মত পদ্ধতি অনুসরণ করে রাজ্যবিধানসভা বিলটি নিয়ে আলোচনা শুরু করেন। 
সরকার? বিলের ক্ষেত্রে রাজাবিধানসভার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী 'বিলাঁট উতাপনের জন্য 
অনুমতি প্রার্থনা করেন। বিধানসভার অনুমাত পেলে বিলটি সেখানে “উত্থাপিত” 
বলে ধরা হয়। অবশ্য, এর আগে বিলটি সরকারণ গেজেটে বা ইস্তাহারে প্রকাশিত 
হলেও সেটিকে “উত্থাপিত” বলে ধরে নেওয়া যায় । 


আইনপ্রণয়ন পদ্ধাত £ পাশ্চমবঙ্গ বিধানসভায় ২৩১ 


রাজ্যাবধানসভায় কোনও বিল উথ্থাঁপত হবার পর সে সম্পর্কে বিলের বিষয় 
নিয়ে কোনও আলোচনা করা চলে না। এই সময়ে সদস্যগণ বিলটি বিবেচনার জন্য 
অথবা এটিকে নির্দিষ্ট কমিটিতে (5০16০ 0০751066) পাঠাবার জন্য অথবা 
বিলটি জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে প্রচারের জন্য প্রস্তাব করতে পারেন। সাধারণতঃ 
বিরোধী দল 'বিলাট সাধারণ্যে প্রচারের জন্য প্রস্তাব করে থাকেন এবং সরকার়পক্ষ 
তার বিরোধিতা করেন। এইভাবে বিলাটর দ্বিতীয় পাঠ শুরু হয় এবং এ অবস্হায় 
বিলটির সাধারণ উদ্দেশ্য, উপকারিতা ইত্যাদি নিয়ে রাজ্যাবধানসভায় আলোচনা 
চলে। [বিলটি সাধারণ্যে প্রচারের জন্য কমিটিতে পাঠান হলে 
1 পা সেই কমিটির মতামতপম্বলিত িবৃতিসহ বিলটি বিধানসভায় 
"ফেরত আসে। তখন বিলাটর তৃতীয় পাঠ (Third Reading ) 
শর হয়। বিলাট কমিটিতে না গেলেও বিধানসভায় সদস্যদের অধিকাংশের সম্মতি 
থাকলে এটির তৃতাঁয় পাঠ শুর; হয়। এই অবস্হায় বিলাটর বিভিন্ন ধারাগাল নিয়ে 
পৃথকভাবে এবং বিস্তুতভাবে তক্ণীবতক* চলে। সদস্যগণ ইচ্ছা করলে প্রত্যেক 
ধারার ওপর সংশোধন! প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। শেষ পর্যন্ত সব কিছুর 
চড়ান্ত নিষ্পাত্ত হয় ভোটাভুটির দ্বারা । তখন বলটি পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় গৃহীত 
হল বলে সেটি রাজ্যপালের অনুমোদনের জন্য পাঠান হয়। রাজ্যপালের অনুমোদন 
লাভ করলেই বিলটি আইনে (4১০) পরিণত হয়। 


অর্থাবষয়ক বিল অনুমোদন সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা একটা বিশেষ ধরনের 
পদ্ধাত অন:স্রণ করে থাকে । ভারতাঁর় সংাবধানের ১৯৯ ধারায় 
শের পদ্ধাত বলা হয়েছে যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের সঞ্চিত তহবিলের অর্থ থেকে 
“বায় করা অথবা বিনিয়োগ করা, এ তহবিলে অর্থ জমা দেওয়া, 
কর ধার্য, বিলোপ বা পাঁরবর্ত'ন প্রীত 'িষয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা যদ আইন- 
প্রগয়ন করতে চায়, তা হলে এই বিষয়ের বিলগলি অথশীবল বলে [িবোচত হবে । 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় পার্লামেণ্টের মত অর্থাবলকে প্রধানতঃ 
al দ:্ট সাধারণ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কতকগুল বিল সম্পূর্ণ 
জানা ভাবে অর্থসংক্লান্ত বিল। কিন্তু অন্য কতকগুলি বিলের ক্ষেত্রে 
পশ্চিমবঙ্গের সঞ্চিত তহবিল থেকে অঞবায় করার বা & জাতয় 

কোন সম্ভাবনার ইঙ্গিত থাকে । এই বিলগুলিও এক ধরনের অর্থসংক্রান্ত বিল। এই 
দুই ধরনের অর্থাবলই রাজ্যপালের সম্মতি ছাড়া বিধানসভায় উাপিত করা যায় না। 


ভারতাঁয যয্তরাষ্টরের ক্ষেত্রে যেমন অর্থাবল কেবল নিয়কক্ষেই অনুমোদন করা 
চলে, সেইরকম ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের দ্বিকক্ষযুন্ত আইনসভার মধ্যে শুধু 
নিয়কক্ষেই অর্থাৎ রাজ্য বিধানসভাতেই অর্থসক্রাস্ত বিল উত্থাপন করা যেত। ১৯৬৯ 
খাপ্টান্দে পাশশ্নবঙ্গ বিধান পারদ অবলযপ্ত হবার পর থেকে অর্থাবল রাজ্য বিধান- 
সভাতেই প্রথম উত্থাপন করতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী বিধানসভায় এই বিলটি 


৯৩২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


উত্থাপন করেন। উত্থাপিত হবার পর বিলটি অন্যান্য বিলের মতই প্রথম, দ্বিতীয় 
সটান এবং তৃতীয় পাঠের পর বিধানসভা কর্তৃক অন্মোদিত বলে বিবে- 

এ চিত হয়৷ দ্বিতীয় পাঠের ক্ষেত্রে বিলাটির মৃখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে 
বিতর্ক হয় এবং ভোট হয়। কিন্তু তৃতয় পাঠের সময় বিলটির প্রত্যেকটি ধারার 
ওপর বিতর্ক হয়, প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে সদস্যগণ সংশোধনণ প্রস্তাব উথথাপন করতে পারেন 
এবং ভোটাভুটির মাধ্যমে সব কিছুর চূড়ান্ত নিষ্পাত্ব হয়। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় 
উত্থাপিত কোন: বিল অর্থ'সমপা্কত ‘বিল, সে সম্পর্কে সভার সভাপতি অর্থাৎ 
স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে .ধরা হয়। অর্থ'সংক্লান্ত বিল রাজ্যবিধানসভা 
কতক গৃহাঁত হলে সেটি অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের কাছে তাঁর অনুমোদনের 
জন্য পাঠান হয় এবং তাঁর অনুমোদন লাভ করলে বিলটি আইনে পাঁরণত হয় । 


বাজেট পাশের ক্ষেত্রে সংসদে যে বাবস্থা অনুসরণ করা হয়, পশ্চিমবঙ্গ বিধান- 
সভাতেও তা করা হয়। বার্ধক অর্থসংক্রান্ত বিবৃতিতে রাজ্যসরকারের উচ্চপদস্থ 
কর্মচারীদের বেতন, ভাতা প্রভৃতি রাজোর সণ্চিত তহবিলের ( Consolidated 
Fund) ওপর ধার্য ব্যয়রূপে বিবেচিত হয় এবং এগুলি রাজ্যাবধানসভার ভোটসাপেক্ষ 
TEE ১ যদিও বিধানসভা এগুলি নিয়ে আলোচনা করতে পারে । 
পদ্ধাতঃ বারসক্তান্ত অন্যান্য ব্যযগ্ীল অনুমোদনের জন্য বিধানসভার সম্মতি 
ধবল ও অনুদান বিল আবশ্যক । বাজেটের প্রথম অংশ এইভাবে উত্থাপিত ও বিতাঁকত 
হয়ে তার প্রত্যেকাট ব্যয়-মঞ্জরের ক্ষেত্রে সদস্যগণ বিতর্ক করতে 
পারেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রে সংশোধন! প্রস্তাব উথাপন করতে পারেন। তৃতীয় পাঠের 
ক্ষেত্রে ভোটাভাট চলে এবং সাধারণতঃ ২১ দিন বাদে বাজেট বিধানসভা কর্তৃক গৃহীত 
বলে বিবেচিত হয়। এর পর বাৎসরিক ব্যয় সংক্রান্ত বিল ( Appropriation Bill ) 
শবধানসভায় পেশ করা হয়। রাজাপালের সম্মাত [নিয়ে এটি উত্থাপন করা হয় ॥ এই 
গিলাট অনুমোদিত হলেই রাজ্যসরকারের বাজেটের মঞ্জুরীকৃত ব্যয়গুলর জন্য 
সরকার আইনতঃ অর্থ ব্যয় করার ক্ষমতা লাভ করেন। 


প্রত্যেক নতুন আর্থিক বছর শুরু হবার আগে রাজ্যসরকার বিধানসভায় প্রয়ো- 
জন'য় অর্থ বায় করার অন:মাতি গেয়ে দুটি বিল উত্থাঁপত করেন--একটি হল হিসাব- 
মত অনুদানের বিল ( Votes ০7. Account ), অন্যটি হল 1হসাবমত বিনিয়োগ 
বল [ Appropriation ( Votes on Account) Bill]! এই দুটি বল 
তে অনুমোদিত হলে নতুন:আর্থক বছরের বাজেট এবং বিনিয়োগ 
এহাত হয় আতারিন্ত সম্পাকতি আইন রাজ্যাবধানসভা কর্তৃক অনুমোদিত হবার 
অনুদান বা খণ গ্রহণ আগেই রাজ্যসরকার শাসনপরিচালনার জন্য প্রয়োজনমত অর্থব্যয় 
প্রস্তাব করার অধিকার লাভ করেন। আঁতারন্ত অন:দান ( Supplem- 
entary Grant ), আতীরন্ত খণগ্রহণের প্রস্তাব (Votes on 
Credit) অথবা জরুরী অন:দানের প্রস্তাব ( Exceptional Grants ) ইত্যাদির 
সাহায্যেও রাজ্যসরকার চলাত আর্থ ক বছরে আঁধক ব্যয় মেটাবার জন্য, বা খরা, বন্যা : 


বইনপ্রণয়ন পদ্ধাত £ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় ২৩৩ 


প্রভৃতি দূর্ঘটনার সঙ্গে মোকাবিলা করার জন্য বিধানসভার কাছে অর্থ ব্যয়ের অনুগত 
নেবার ব্যবস্থা করেন। : 

অর্থসংগ্রহের জন্য পাঁশ্চমবঙ্গের বাজেটের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে কর বা 
রাজস্ব-সম্পার্কত প্রস্তাব ( Annual Financial Statement ) রাজ্যপালের অনুমন্তি 
রাজস্-সম্পা্কত পন্য নিয়ে নন্ত্িমভা বিধানসভার কাছে পেশ করেন। এই প্রস্তাবটিও 


রাজ্যবিধানসভায় উখাপত বাজেটের অন্যান্য অংশের মত একই 


পদ্ধাত অন;সারে বিধানসভা কর্তৃক, এবং অবশেষে রাজ্যপাল কর্তৃক অনুমোদিত হয় ॥ 
॥ বিচার-বিভাগ £ তার মর্যাদা ও স্বাধীনতা ॥ 
১৯৫০ প্রীস্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারী ভারতের তৎকালীন এটার্নজেনারেল 
( Attorney-General of India ) গ্রীপগতলবাদ ভারতের উচ্চতম বিচারালয় অর্থাৎ 
সুপ্রীম কোর্টের উদ্বোধন উপলক্ষে ঘোষণা করেন যে, ভারতের যত্তরাস্ট্রীয় সংবিধানে 
নাগারকদের যে 'বাভন্নপ্রকার মৌলিক অধিকারগুলি দেওয়া হয়েছে, সেগুলি সংরক্ষণের 
জন্য বিচারবিভাগের কর্তৃত্ব থাকা [বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । ১৯২৮ সালে ঘোষিত নেহরু- 
(তন বিভাগের গে রিপোর্টে ভারতে এখরনের একটি কেন্দ্রীয় উচ্চতম 'বিচারালয় 
স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়। ১৯৩৫ সালে ভারতশাসন আইন 
অনুসারে ( Government of India Act, 1935) একটি যুন্তরাষ্ট্রীয় আদালভ 
( Federal Court ) স্থাপিত হয় । কিন্তু এই আদালতটি, প্রকৃতপক্ষে, স্বাধীন ছিল 
না। কারণ, এটি শেষ পর্যন্ত ইংলন্ডের প্রিভি কাউন্সিলের ( Privy Council ) 
ছিল। সুতরাং ভারতের প্রজাতাশ্ম্িক সংবধানেই সর্বপ্রথম স্বাধীন এবং প্রক্ 
মর্যাদাসম্পন্ন সবেণচ্চ য্তরাস্ট্রীয় আদালতের 'ভীত্ত স্থাপন করা হয়। 
ম'তেসীকএ-র ঘোষিত ক্ষমতাবভাজন নগীত কেবল একটি ক্ষেত্রে বিশেষ যত্ন 
সহকারে আধীনক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি মেনে চলে। সোট হলঃ বিচারবিভাঙ্গগর 
স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা অক্ষুগ্র রাখার নখীত । সরকারের তনাট বিভাগের মধ্যে বিচার 
ভাগই এই অর্থে সবচেয়ে গরন্বপ্‌ণ*॥ এই [ভাগই অপরাধী সম্পর্কে সর্বশেষ 
মাঁমাংসক । শাসনাবভাগ যে আইনকানুনের 'ভীত্বতে শাসন পাঁরচালনা করে, আইন- 
সভা সেগুলি রচনা করে থাকে । এই দ্যাট বিভাগ ক্ষমতার অপব্যবহার করলে দিচার- 
বিভাগ ছাড়া অন্য কোনও তৃতীয় পক্ষের কাছে প্রাতকার লাভ করা যায় না। সেজন্য 
'বিচারাবভাগের স্বাধীনতা, স্বাতন্ত্য এবং মর্যাদা প্রত্যেক গণ- 


ম'তেসকিএ- 

1৮ তান্ত্রিক রাষ্টুই অত্যন্ত যত্রের সঙ্গে সংরক্ষণের চেষ্টা করে থাকে ॥ 
স্বাতন্রোর নতি সর্ব- গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ পুজারণী জন্‌ স্টুয়ার্ট মিল গণতন্ত্রের পাঁবঘতা 
জনগ্রা্য এবং প্রাধান্য অব্যাহত রাখার পেছনে বিচার-বভাগের ওপর 


গুরুতর দায়িত্ব আরোপ করেছেন। যে দেশের বিচারক পর্যন্ত 
উৎকোচের প্রলোভনে প্রলুব্ধ হতে পারেন, তাঁর মতে, সে দেশ কত হতভাগ্য । মিথ্যা 
সাক্ষ্যদান যেমন নাগরিকের পক্ষে ঘোরতর অপরাধ, তেমনি বিচারকের অসাধৃতা, 
প্রগল্ভতাও সমতুল্য অপরাধ । একজন প্রখ্যাত মাঁক'ন বিচারপতি যথার্থই বলেছেন 
যে, ন্যায়ধমে'র আলোকবর্তিকা যে-দেশে ঘন তমিস্রায় ্লান হয়ে যায়, সে দেশের গ্রানি 


২৩৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


রি, 


কত ব্যাপক! (“If the Lamp-of Justice goes out in darkness, how great 
is the darkness 1”)॥ এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের বিচার-্যবন্থা সম্পর্কে পর্যা- 
লোচনা বিশেষ তাৎপ্পূর্ণ। 


॥ বিচার-বিভাগের কার্যাবলী ॥ 
'বিচারালয়ের গ্যরত্ব বোঝাতে গিয়ে ব্রাইস্‌ ঝলেছেন যে, তার দক্ষতার ওপর 
[কচারালয়ের কাজ _ সরকারের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ভর করে। প্রাচীন কালে শাসনাবভাগ 
'বিচারকার্যও.পারচালনা করত ॥ সে ব্যবস্থা স্বৈরতাদ্ত্িক। গণ- 
তান্ত্রিক রাষ্ট্রের িচারালয়ের কাষাবলগ সুনির্দিষ্ট । 
প্রথমতঃ বিচারালয় আইনের ব্যাখ্যা করে এবং আইন প্রয়োগের ব্যবস্থা সম্পকে 
(১) আইনের বায খান্ত প্রদান করে। এক্ষেত্রে আইন বলতে আইনসভা কর্তৃক 
অনুমোদিত বিধান, সাংবিধানিক আইন, প্রথাগত আইন-_সব- 
কিছুই বেঝায়। 1 
দ্বিতীয়ত প্রযোজ্য আইন যথেষ্ট বলে বিবেচিত না হলে বিচারকগণ তাঁদের 
উরি বিচারব,দ্ধ ও ন্যায়বোধ অনুসারে সিদ্ধান্ত নেন। এ রায়গুলি 
আইনের মূলা পরবতাঁ বিচারকদের কাছে “বিচারক-প্রণীত আইন” ( Judge- 
made laws ) রূপে প্রযোজ্য হয় । ফলে, 'বিচারকগণ আইনের 
শুধু ব্যাখ্যাকার নন, তাঁরা নতুন আইনের নজিরও সৃষ্টি করেন। 
ভূতীয়তঃ অনেক সংবিধানের বিধি অনুসারে িচারালয় শাসনবিভাগকে পরামর্শ 
গৈ দেয়। ভারতের রাষ্ট্রপাত প্রধান ধর্মাধকরণের সঙ্গে কোন 
শাসনতান্বিক বিষর নিয়ে পরামর্শ করতে পারেন, অবশ্য তান নে 
পরামর্শ গ্রহণ করতে বাধ্য নন। 
চতুর্থতঃ য্তরান্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় প্রধান বিচারালয় থাকাটাই একটা সাংাবধানিক- 
আবশ্যকতা । লিখিত সংবিধানের রক্ষকর্‌পে সংবিধানের ব্যাখ্যা করা, কেন্দ্র ও অঙ্গ- 
দু রাজ্যের মধ্যে অথবা অঙ্গরাজ্যগুনলির পরস্পরের মধ্যে ক্ষমতাবণ্টন 
(৪) যে সাধন নিয়ে বিরোধ উপস্থিত হলে সুপ্রীম: কোট': তার মামাংসা করে। 
AAT ভারতীয় প্রধান ধর্মীধিকরণের বা স্ুপ্রীম্‌ কোর্টের কার্যাবলা 
বিশ্লেষণ করলেই এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে। 
পণ্চমতঃ ভারতের মত রাষ্ট্রের সংবিধানে বিচারালয়ের ওপর নাগারকদের মৌলিক 
(৫) নাগারক আঁধকার- অধিকার রক্ষার ভার ন্যস্ত । এই উদ্দেশ্যে ভারতের সুপ্রীম: কোর্ট 
না বন্দী-প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রাতষেধ, আঁধকার-পৃচ্ছা ও 
উৎপ্রেষণ__-এই & প্রকার লেখ বা আদেশনামা ( Wri ) জার করতে পারে। 
ষণ্ঠতঃ, শাসনাবভাগ ব্যয়সঙ্কোচের জন্য নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, মত 
HEE ব্যন্তির বা নাবালকের সম্পত্তির তদারক, দেউিয়ার পক্ষে 
আদায়কারীর কাজ করা ইত্যাঁদ অন্যান্য কতকগুলি কাজও 
সম্পাদন করে।- 


[রচার-বিভাগের কার্যাবলা ২৩৫ - 


॥ বিচার-বিভাগের স্বাধীনতা কি কি বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল ॥ 
গিচার-বভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা কতকগুলি বিষয়ের ওপর ীনর্ভর করে। 
সেগুলি হল-_ প্রথমতঃ, বিচারকগণের নিয়োগপদ্ধাত সন্তোষজনক হলে তবেই যোগ্য 
ও িচারক িযুন্ত হবেন। এ ক্ষেত্রে গট পদ্ধাতর কথা আলোচিত 
হয় ॥ (ক) জনগণ কর্তৃক প্রত্যক্ষ নির্বাচন, (খ) আইনসভা কর্তৃক 
ধনবাচন, (গ) শাসনাবভাগ কর্তৃক মনোনয়ন । 


4১) বিচারক নিয়োগ 


ফরাসখ বিপ্লবের সময়ে জনগণের দ্বারা {বিচারক নিয়োগ পদ্ধাত গ্রহণ করা হয়। . 


মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কয়েকটি অঙ্গরাজ্য, সোবিয়েত রাশিয়ার ও চীনের কতকগুলি 
আদালতের ক্ষেত্রে, এবং সুইজারল্যাঞ্ডের কয়েকাঁট ক্যাণ্টনে (অঙ্গরাজ্যে ) জনগণের 
ভোটে বিচারক নির্বাচিত হন। কিন্ত: ল্যাঁস্ক, গার্নার প্রভাত রাষ্ট্রনপীতাবদ্‌গণ এই 
'পদ্ধাতর তীর “নিন্দা করেছেন। তাঁদের মতে, কোন প্রার্থার বিচারক হবার মত 
যোগ্যতাশীবচারের ক্ষমতা জনগণের নেই। জনগণ ভাবাবেগে বা উত্তেঞ্জনার আঁতশয্যে 
: ভূলল্রান্ত করলে তার ফল মারাত্মক হয়। 'িচারকগণ জনগণের 
১. দ্বারা তুঁষ্টসাধনের জন্য তাদের পছন্দসই রায় দিয়ে যাবেন। জনাপ্রয় 
গন্াটপূর্ণ 
ব্যান্তমান্্ই স্থাবচারক না-ও হতে পারেন। তাছাড়া, গণতন্ত্রের 
“দলীয় শামনতন্দ্ে বিচারকদের “গণম.খী” করার অর্থই হল £ রাজনোতি ₹ দল, স্বার্থ- 
“গোষ্ঠী ও চাপগোষ্ঠীর হাতে বিচার-ব্যবস্থাকে ইজারা দেওয়া । অনেকে বলেন যে, 
সাংস্কীতক 'বিপ্লবের (Cultural Revolution) সময়ে চঈনের গণ-আদালত (People’s 
"Court ) অনেক ক্ষেত্রে বাড়াবাঁড় করে তাদের নৃশংসতার জন্য নিন্দিত হয়। 
আইনসভা কর্তৃক বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থার সমর্থনে বলা হয় যে এর ফলে 
শবচার-বিভাগের ওপর শাসনাবভাগের প্রভাব দূর হবে । সোঁবয়েত রাশিয়া, সুইজার- 
ল্যান্ড) আলবাণনয়া, বুলগোঁরয়া, বাঁলাভয়া প্রভূত রাষ্ট্র sig ia আইনসভা 
,.. শনৰ্বাচন করে। কিন্ত; এই ব্যবস্থার বিপক্ষে বিস্তর সমালোচনা 
আইস কুক হয়েছে। বলা হয় যে, সংসদাঁয় গণতন্তে আইনসভা রাজনোতিক 
*. * দলব্যবস্থার ভীত্বতে গাঠত হয় ॥ ফলে, আইনসভার দ্বারা বিচারক. 
নির্বাচিত হলে কার্যতঃ আইনসভার সংখ্যাারঘ্ঠ রাজনোতক দলের কাছে গিচ।র- 
বিভাগকে ইজারা দেওয়া হয় । 
বিচারক নিয়োগের ক্ষেত্রে প্রথম দুটি পদ্ধাত -দোবমান্ত নয় বলে শাসনাবভাগ 
কর্তক বিচারক নিয়োগের ব্যবস্থাটিকেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করা হয়। বর্তমানে 
পে শাগনৰিভাগ = পরীথবাঁর বেশীর ভাগ রাষ্ট্রে এই পদ্ধাত অনুসারে বিচারক 
কর্তৃক নিয়েগ ব্যবস্থাই নিয়োগ করা হয়। ল্যাঁদক উপদেশ দিয়েছেন-_বচারা-বভাগায় 
প্রচালত মন্ত্রীর পরামর্শ অনুসারে এবং উর্ধতন বিচারকদের স্থায়ী 
কাঁমাটর (Standing Committee ) অনুমোদনক্রমে এই 
ধনয়োগগ্লি পাকা হওয়া উচিত। ভারতে বিচারপাঁত নিয়োগের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থাই 


অনুসরণ করা হয় । উপরন্তু ভারতে এই নিয়োগের ক্ষেত্রে আধাশকভাবে প্রতযোগিতা- 


মলক ব্যবদ্থাও অবলম্বন করা হয । 
৯৩৬ রাষ্ট্রাবন্তান 


PN CE 


শব 


দ্বিতীয়তঃ, মাঁকন জননেতা ও সাধাঁবধানিক আলেকজাণ্ডার হামিলটন বলেন 
যে, বিচারালয়ের স্বাধীনতা বিচারকদের কার্যকালের ( tenure of ০81০০) ওপর 
নিভ‘র করে। স্বজ্পমেয়াদী কার্যকাল থাকলে যিচারকগণ দ-ন*তিপরায়ণ, বেপরোয়া 
ঁ বা চণ্চলমাত হয়ে উঠতে পারেন। সুইজারল্যান্ডে জনগণের দ্যারা 
hadi বেশ'র ভাগ ক্যাণ্টনে অঞ্পকালের জন্য বিচারকগণ নির্বাচিত 
হন। তাঁরা পনার্নবণচিত হলেও তাঁদের পদমর্যাদা ঠিকমত 
রক্ষা করতে পারেন না। মনে রাখা দরকার যে, সুইজারল্যাণ্ডে প্রত্যক্ষ গণতন্ত প্রচলিত 
এবং এই দেশকে “আদশ“ গণতন্ত্র” বলা হয়। 
তৃতীয়ত 'বিচারপাঁতিগণের বেতন, ভাতা ও অন্যান্য জুযোগ-সুবিধার ওপরও 
বিচারালয়ের স্বাধীনতা অনেকাংশে নির্ভর করে। এগুলি আকষণপঁয় না হলে বেশী: 
পসারযান্ত উকিল বা ব্যারিস্টারগণ ( Barrister ) বিচারক হতে চান না। তখন কম 
দক্ষ ব্যন্তিগণ বিচারক নিযুস্ত হতে পারেন । তা হলে 'বিচারালয়ের 
৬৭০ দক্ষতা ব্যাহত হতে পারে। বিচারপাঁতদের বেতন, ভাতা ইত্যাদি 
টু বাবদ বরাদ্দ অর্থকে আইনসভার অনুমোদনসাপেক্ষ রাখার এবং 
তাঁদের কার্যকালের মধ্যে তাঁদের বেতন ভাতা ইত্যাদি হাসের বিরুদ্ধেও অনেকে 
সুপারিশ করেন। ১৯৩১ সালে জাতীয় অর্থসঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যয়সঙ্কোচের জন্য 
ইংলণ্ডে একটি আইন গৃহীত হয়। এই আইন অনুসারে যখন বিচারকদের বেতন: 
হাসের প্রস্তাব নেওয়া হয়, তখন বিচারকগণ এই প্রস্তাবাটকে “বিচারালয়ের স্বাধীনতার 
ওপর হস্তক্ষেপ” বলে বর্ণনা করেন। ফলে, এ প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায়। 
চতুর্থ তঃ, বিচারালয়ের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা অনেকটা নির্ভর করে বিচারকদের 
পদোন্নতি, বদলি বা পদচ্যঁতর পদ্ধাতর ওপর । শাসনাবভাগ ( অর্থাৎ, বিচারকদের 
'নয়োগ্রকতণ) যাঁদ ইচ্ছামত িচারপাঁতদের পদোন্নতি, বদলি বা পদচ্যাতির ব্যবন্থা 
করে, তাহলে বিচারকগণ ন্রপ্ত দুনণাঁতপরায়ণ হয়ে পড়বেন, তাঁরা স্বাধীনভাবে ও 
গনভপ্বকভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করতে পারবেন না। ১৯৭৩ সালে প্রবণতার- 
দাঁব (59010) মান্য না করে ভারতীয় প্রধান ধর্মাধিকরণে ( Supreme Court ) 
দবচারপাঁত আঁজত নাথ রায়কে প্রধান বিচারপাঁত নিয়োগ করা হলে এ আদালতের: 
৩ জন প্রবীণতর বিচারপাঁত তাঁর প্রাতবাদ জানান ও পদত্যাগ করেন। ভারতের 
প্রধান ধমণাধকরণের ও মহাধমণাধিকরণের (10181 ০০urt ) বচারকগণকে শাসন- 
দবভাগ ইচ্ছামত বদলি করতে পারেন। অবশ্য, সে ক্ষেত্রে প্রধান ধম াধিকরণের প্রধান 
[বচারপাঁতির সঙ্গে রাষ্ট্রপাতর পরামর্শ গ্রহণ আবশ্যক । পদোন্নতি 
(৪) পদোনাত, বদলি, বা বদলির ক্ষেত্রে ভারতাঁয় পদ্ধাতগুলি অনেক বিতকে'র সৃষ্ট" 
খাত করেছে। এগুিকে বতর্কাতীত রাখার চেস্টা করা উচিত ৷ 
ভারতে পার্লামেণ্টের উভয় কক্ষের মোট সংখ্যাধিক্য এবং উপস্থিত ও ভোটদানকারগ 
সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ কোন বিচারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে তবেই বিচার- 
পাতিকে পদচ্যুত করা যায় ॥ ইংলণ্ডে পাললামেস্টের উভয় কক্ষের বলিত আবেদন পেলে 
তবেই রাজা বা রাণী বিচারপাঁতকে পদচনত করতে পারেন। মার্কিন যু্তরাষ্ট্ীয় 


গিচার-বিভাগের স্বাধীনতা কি কি বিষয়ের ওপর 'নভ'রশগল ২৩৭ 


কংগ্রেসের বা য্তরাণ্ট্রীয় আইনস্ভার নিম্নকক্ষ, প্রাতীনৃধিসভা (House of Represen- 
tatives ) বচারপাঁতির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনলে গবচারপাঁতর আঁভষ্যান্ত ঘোষণা 
( Impeachment ) জার হয়, উচ্চ কক্ষ সনেট: (5০716 ) বিচারের পর বিচারককে 
পদচদত করতে পারে। এই সব সাংবিধানিক নিরাপত্তা রাখার অর্থই হল বিচারক- 
দের নরাপত্তাবধান । 


পণ্চমতঃ, ম*তেসহকএর ক্ষমতাবিভাজন নীতির সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য প্রস্তাবাট হল 
ধবচারাবভাগের স্বাতন্ত্যরক্ষা । ভারতে ইংরেজ শাপনকালে 
শাসনাবভাগে কর্মরত আই. 15. এস্‌* আমলাগণ বচারপাঁত 

নিষুন্ত ভতেন, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেংদের হাতেও বিচারাীবভাগণয় ক্ষমতা থাকত। স্বাধীন 
_ ভারতের সধাবধানে এ কুব্যবদ্থা রাঁহত কয়া হয়েছে । 


ষণ্ঠতঃ, মার্কস্‌বাদখগণ মনে করেন যে, কেবলমান্র সমাজতন্ত্রী রাঞ্ট্রেই িচারকগণ 
শ্রেণশীবহীন সংবধানের ও সাম্যবাদী সমাজের কাঠামোর 
মধ্যে থেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে 1বচারকার্য সম্পাদন করতে 
| পারবেন । তাঁদের মতে, ধাঁনক শ্রেণী সংঁবধানকে তাদের ইচ্ছামত 
 সাঁরচালত করে এবং নিরপেক্ষ হবার ইচ্ছা থাকলেও এই ধরনের সংবিধানে 1বঠারকগণ 
. তাঁদের মে ইচ্ছা পূরণ করতে পারেন না। 


॥ ভারতের বিচার-ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য ॥ 


ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সংাবধানরচাঁয়তাগণ ভারতের যযন্তরাষ্ট্রীয় ও অঙ্গরাজ্যের 
ক্ষেত্রে এমন একটা বচারব্যবন্থা গ্রাতাষ্টিত করেছেন, যার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ- 
যোগা। প্রথমতঃ, ৬৬ জে সামাগ্রক, অখণ্ড, আবচ্ছেদ্য এবং প্রাতিষ্ঠা- 
র নকভাবে স্তরাবন্যস্ত ( hierarchical )। মাঁকন যাত্তরাষ্ট্রে 
11২০৭ কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগত প্রশাসনে পৃথক, সুপ্রীম: কোর্ট আছে। 
আবঙ্ছেদা, গ্রাতষ্ঠা- : তাদের নিজেদের এলাকায় তারা দ্বাধীন। কিন্তু ভারতে সুপ্রীম 
বনিকভাবে গরবিন্য্ত : কোর্ট“ বা প্রধান ধমর্ণীধকরণ সর্বোচ্চ আপীল আদালত, যাঁদও 
তার অন্যান্য এন্ডিয়ার বা এলাকাও আছে। তার নগচে অঙ্গরাজ্য- 
গলিতে আছে মহাধমাধিকরণ বা হাইকোট॥ তার নীচে আবার দেওয়ানগ ও 
ফৌজদারী আদালতগযাল। সুতরাং প্রখ্যাত শাসনতন্ত্রাবদ: ও ভারতীয় সংাবধানের 
প্রধান রচায়তা ডক্টর আম্বেদ্কারের ভাষায় বলা যায় যে, ভারতবর্ষের বেন্দরদ্ছ স্ুপ্রগম 
কোর্ট থেকে শুর; করে সবচেয়ে নাচে পঞ্চায়ত পর্যন্ত ভারতের বিচারব্যবসন্থা 
স্তরবিনন্ত। 


7৫) ক্ষমতাবিভাজন 


(৬) সাম্যবাদ সাজ- 
বাবচ্হা 


বু 


দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজ আমলের মত এখনও ভারতের সর্বত্র একই 
১১১০৬১১ দেওয়ানগ ও ফৌজদারগ আইন প্রচালত। ফলে, দেশের সর্বত্র 
একই নিয়মকানন অনুসরণ করে দেওয়ান ও ফৌজদারণ আদা- 

লতগডলি তাদের কার্জকম“ সম্পাদন বরে । 


২৩৮ রাস্ট্রীবজ্ঞান 


তৃভীয়তঃ, ফরাসীদেশে সম্প্রতি “দ্রোয়া আদম নিস্ত্রাতিফত ( Droit Adminis 
tratif ) অনুসারে. শাসনবিভাগীয় বিচারব্যবন্থা ( Administrative Courts ) 
চাল; রয়েছে । ইংলণ্ডে ও ভারতেও এই ধরনের প্রশাসনিক 
EL বিচারব্যবস্থা প্রচালত হয়েছে । তদুনুসারে সরকারী বা বেসর- 
ট্রাইবুনাল: কারা কমের চাকরী সম্পর্কিত বিরোধ ম'ঁমাংসার জন্য ট্রাই- 
3 বুনাল (Tribunal) নামক বিশেষ ধরনের শাসনাবভাগীয় 
'ঝচারব্যবন্থা প্রবর্তত। আইনসভাগদলিও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিচারালয় 
গঠন করতে পারে। 


চতুথতঃ, আইনের চক্ষে নাগারকগণ সমান বলে {বিবেচিত হলেও সুপ্রীম; কোর্ট ও 
হাইকোর্টের বিচারপাঁত প্রভৃতি ব্যক্তিদের বিচারের জন্য, অথবা রাষ্ট্রপাত, উপরাষ্ট্রপাঁত, 
০. প্রধানমন্ত্রী, লোকসভার স্পণকার প্রভৃতির বিচারের জন্য বিশেষ 
কারীদের বিশেষ সুযোগ বিচারপঞ্ধাত নির্দিষ্ট । এই উচ্চ পদ্াাধকারশদের অনেকের 

"_ বিরুদ্ধে ফৌজদারী আদালতের কোনও মামলা দায়ের করা যায় 
না। অবশ্য সংবিধানের 8৪তম সংশোধনী আইনে রাস্ট্রপাতি ও উপরাম্ট্রপাতর 
নির্বাচন সম্পর্কত কোন বিরোধের ক্ষেব্রুকে সুপ্রীম: কোর্টের এন্তিয়ারভুন্ত করা 
হয়েছে। 


পণ্চমতঃ, মার্কন যুন্তরাষ্ট্রীয় সুপ্রীম: কোর্টের তুলনায় ভারতের যবস্তরাষ্ট্ীয় 
৫৫) মাঁক'ন সপ্রীম্য সুপ্রীম কোর্ট: অনেক দুর্বল । কারণ, সংবিধানে নিদিষ্ট 
কোর্টের শান্ত বেশী ক্ষমতার সীমারেখার মধ্যে থেকে পালামেন্ট: তার দাব'ভৌম 
ক্ষমতা প্রয়োগ করে নানা প্রকার আইনকানুন তৈরী করতে পারে। 


বণ্ঠতঃ ভারতে পঞ্চায়ত ব্যবস্থা ছাড়া অন্য কোথাও বিচারব্যবন্থাকে গণমঃখী 
করার কোন উদ্যোগ নেই। নেই কোন ভ্রাম্যমাণ বিচার সভা, 
৬) Hl LG নেই মোঘল যুগের মত কোন আম দরবার বা চীনা প্রজাতন্ত্রের 
bes মত বৰ্তমান সমাজতন্ত্ৰীদেশে প্রচালত গণআদালত ( People’s 
0০92) | ইংরেজ আমলে প্রচলিত জুরিব্যবন্থাও (17191 by 3019) বতমানে অনেক 
সীমিত। 
সপ্তমতঃ, ভারতগয় গিচারব্যবদ্থার দীর্ঘ স'ন্রতা ও ব্যয়বাহুল্য এখন প্রবাদবাক্যে 
পাঁরণত। বারোচৌদ্দ বছরের আগে অনেক সময় মামলার- 
(৭) দীর্ঘসুন্ুতা, " 
. বারবাহূল্য মীমাংসা হয় না। দীর্ঘকাল ধরে মামলা চলার দরুন মামলা 
চালাতে 'িবদমান ব্যা্দের প্রচুর অর্থ ও সময় ব্যায়ত 
হয়। 
- অষ্টমতঃ দরিদ্র ব্যক্তিদের পক্ষে বিনা ব্যয়ে আইনের সাহায্য দেবার জন্য 
(৮) দারদ্দের অসুবিধা সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়। তবে 
এই ব্যবস্থা এখনও ব্যাপকভাবে বাস্তবায়িত হয় নি। 


ভারতের বিচারব্যবচ্ছার বৈশিষ্ট্য ২৩৯ 


॥ ভারতের বিচারব্যবস্থার ছক ॥ 


ভারতের [বচারাবভাগের শীর্ষে রয়েছে সুপ্রীম কোট" ( Supreme Court ) এবং 
সবচেয়ে নীচে অঙ্গরাজ্যগযলতে রয়েছে মুন্সেফী আদালত বা পণ্চায়ত। একটি ছকের 
সাহায্যে ভারতের বিচারব্যবন্থার সামাগ্রক রূপাঁট সহজে বোঝা যায়। 
(কেন্দ্রীয়) সুপ্রীম: কোর্ট“ 


( অঙ্গরাজ্যের ) মনি, 


| ] | | 
জেলা ও দায়রা প্রেসডেন্সী প্রেসিডেন্স ছোট সহরের দেওয়ানী ও 
জজের আদালত ম্যাজষ্ট্রেটের মামলার আদালত দায়রা আদালত 


ly 


Tr) 
সাবজজের আদালত জেলা ম্যাজজ্ট্রেটের আদালত 
নিন 883 রা 


| ৮1 | 
মুন্সেফী আদালত পঞ্চায়ত িন্ন ম্যাজিদ্ট্রেটের পঞ্চায়ত 
আদালত 
॥ ভারতের প্রধান ধর্মাধিকরণ 3 কেন্দ্রীয় ও সর্বোচ্চ 
বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট_) ॥ 


সুপ্রীম: কোর্ট বা প্রধান ধর্মাধকরণ ভারতের 'বচারব্যবস্থার শশষে। ভারতীয় 
সংাবধানের ১২৪ ধারা অনন্সারে প্রথমে একজন প্রধান বিচারপাঁত এবং অনধিক ৭ জন 
বিচারপাঁত নিয়ে এই আদালত গাঠিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। “কিন্তু ১৯৫৬ সালে 
এবং ১৯৬০ সালে ভারতীয় পার্লামেণ্টং বিশেষ আইনের বলে স্থির করেন যে, এই 
কোর্টে যথাক্রমে ১০ জন এবং ১৩ জন িচারপাঁতি থাকবেন। বর্তমানে এই কোর্টে 
বিচারপাঁত ও ১৭ জন [বচারপাঁত আছেন । রাষ্ট্রপাঁত কেন্দ্রীয় মন্ত্িসভার, এবং ১ জন 
প্রধান প্রয়োজন বোধ করলে সুপ্রীম: কোর্টের এবং ভারতের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যগ্ীলর 
.  হাইকোটের বিচারপাঁতিদের সঙ্গে পরামর্শ করে সুপ্রীম: কোর্টের 

৯11 ১৯০3 বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। সুপ্রীম: কোর্টের বিচারপতি 
1 ভারতের নাগরিক হবেন, তাঁর আইনের ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞতা থাকা 
চাই, অথবা অন্ততঃ ১০ বৎসর কোন হাইকোর্টে আআডভোকেট রূপে কাজ করা চাই। 
বিচারপাঁতগণ ৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। রাষ্ট্রপাঁতর কাছে লিখিত- 
ভাবে 'বিচারপাঁতগণ পদত্যাগপত্র পেশ করতে পারেন । -সংসদের প্রত্যেক কক্ষের মোট 
সভ্যসংখ্যার আঁধকাংশ এবং উপাস্থিত ও ভোটদানকার'ঁ সভাদের দুই-তৃতীয়াংশ সভ্য 
সুপ্রীম: কোর্টের কোন বিচারপাতিকে কোন গুরুতর অপরাধে পদচযত করার প্রস্তাব 


২৪০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপাঁত তনুসারে তাঁকে পৰ্চযাত করতে পারেন । এই বিশেষ ব্যবচ্থাটির 
দ্বারা সুপ্রীম কো্টে'র বগারপাঁতদের স্বাধীনভাবে এবং প্রকৃত মর্যাদার সঙ্গে কাজ 
করার মত আত্মসন্মানবোধ এবং নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছে। সুপ্রীম 
কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসিক ৫০০০ টাকা এবং অন্য বিচারপাঁতগণ প্রত্যেকে 
মাঁসক ৪০০০ টাকা বেতন ও অনান্য ভাতা পান। ১৯৮৫ সালের ২০শে মে 
পালামেপ্ট যে আইন অনুমোদন করেছে, তদনসারে সুপ্রীম: কোর্টের বিচারকদের 
পাথেয় বাবদ মাসিক দক্ষিণা বৃদ্ধি করা হয়েছে। কেবলমাত্র ভারতের কোনও আর্থিক 
জকি... সঙ্কটের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেই রাষ্ট্রপাত িচারপাঁত- 
দের এই বেতন, ভাতা প্রভৃতি পাঁরবর্তন করতে পারেন । তাঁদের 
বেতন, ভাতা প্রভৃতি ভারতাঁয় রাষ্ট্রের সণ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য“ ব্যয় (Expendi- 
ture charged on the Consolidated Fund of the Union ) বলে গণ্য হয় ॥ 
তাঁদের এই বেতন, ভাতা প্রভাত সংরক্ষণের উদ্দেশ্যও তাঁদের মানমর্যাদা, স্বাধীনতা, 
স্বাতন্ত্য প্রভাত রক্ষা করা । তাছাড়া, {িচারপাঁতদের অবসর গ্রহণের পর তাঁদের 
ভারতের কোন 'িচারালয়ে বা কোনও কতৃপক্ষের তরফে ওকালতি করতে নিষেধ করা 


হয়েছে । এর ফলেও সুপ্রীম: কোর্টের বিচারপাঁতিদের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা রক্ষার 
চেষ্টা করা হয়েছে। 


সুপ্রীম কোর্টের এলাকাক্ষেত্রগুলি হল-_ প্রথমতঃ, মৌলিক এন্তয়ার ( Orisinal 
Jurisdiction) ; দ্বিতীয়তঃ, আপীল বিষয়ক এন্ডিয়ার ( Appellate Jurisdic- 
6০৪) ; তৃতীয়তঃ, পরামর্শ দানের এন্তিয়ার (Advisory Jurisdiction) ; চতুর্থ তঙ, 
মৌলিক অধিকার রক্ষার এন্ডিয়ার ; পণ্চমতঃ, অন্যান্য ক্ষমতার এন্ডিয়ার। প্রথমতঃ, 
সুপ্রীম: কোর্টের মৌলিক এ্তয়ারের মধ্যে পড়ে প্রধানতঃ ভারত সরকাব্র এবং 
কোনও অঙ্গরাজ্য সরকারের, অথবা একাধিক অঙ্গরাজ্য সরকারের মধ্যে শাসনক্ষমতা 
*. সংক্রান্ত বা আইনপ্রণয়ন ক্ষমতা নিয়ে কোনও বিবাদ হলে তার 
(১) মৌলক এন্তরার মশমাংসা করা ॥ এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আদালতের 
বা স্তুগ্রগম: কোর্টের মৌলক এন্তিয়ারের সমতুল্য । তবে সংাবধান প্রচলিত হবার 
আগে সম্পাদিত সনদ, সন্ধি, চুক্তি প্রভৃতির ক্ষেত্রে স্প্রীম কোর্টে'র মৌলিক এন্ডিয়ার 
কার্যকর হতে পারে না। 
দ্বিতীয়তঃ, সুপ্রীম: কোর্টের আপালবিষয়ক এয়ার {তন ধরনের মামলা-মোকদ্দমা 
'নিয়ে জাঁড়ত হতে পারে-_ শাসনতন্মের ব্যাখ্যা নিয়ে আপাল, দেওয়ানী মামলা নিয়ে 
আপখল এবং ফৌজদারণ মামলা নিয়ে আপীল। ভারতের অঙ্গরাজ্যের কোন হাই- 
কোর্ট কোনও মামলা সম্পর্কে যাঁদ মতামত (০০19০8৫6) প্রদান করে যে, এ 
মামলাটির সঙ্গে সংবিধান-সম্পর্ক'ত কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন জাঁড়তঃ তা 
হলে, কিংবা সেরকম মতামত কোনও হাইকোর্ট প্রকাশ না করলেও 
(২) আপাল-বযযক .. যাঁদ "সুপ্রীম: কোট মনে করে যে, সাক্সষ্ট মামলাটির সঙ্গে 
পি শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কোনও জটিল আইনের প্রশ্ন জাড়ত, তা হলে 
সেই মামলায় প্রদত্ত রায়ের বির:ণ্ধে সুপ্রীম: কোর্টের কাছে আপীল করা চলতে পারে । 
দেওয়ান’ মামলার ক্ষেত্রে যদ হাইকোট: মনে করে যে, মামলাটর সঙ্গে অন্ততঃ বশ 


ভারতের প্রধান ধনণধকরণ £ কেন্দ্রীয় ও সর্বোচ্চ 'িচারালয় (সুপ্রীম: কোট) ২৪১ 
রা. বি [২]--১৬ 


হাজার টাকা মূল্যের কোনও সম্পত্তি জড়িত, অথবা যাঁদ মামলাটি সুপ্রীম: কোর্টের 
কাছে আপণীল করার যোগ্য, অথবা মামলাটির সঙ্গে কোনও জটিল সাংবিধানিক 
আইনের প্রশ্ন জড়িত, তা হলে সেই দেওয়ান মামলায় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোট' 
থেকে স্প্রীম কোর্টে আপীল করা চলে । ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে যাঁদ হাইকোর্ট“ 
কোনও আসামণীর মতত্যুদণ্ড দেয়, কিংবা নিয়তর কোর্টের প্রদত্ত সিন্ধান্ত হাইকোর্ট 
বাতিল করে তাকে মতত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, অথবা সাধারণভাবে যাঁদ হাইকোর্ট“ মনে 
করে যে, এই মামলা টিতে প্রদত্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোরে আপীল করা চলতে 
পারে, অথবা মামলাটির সঙ্গে সংবিধানের কোনও গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রস্তাব জাঁড়ত, 
তা হলে হাইকোর্ট থেকে সেই ফৌজদারী মামলায় প্রদত্ত রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রণম্‌ 
কোর্টে আপীল করা চলে । শুধু হাইকোর্ট নয়, ভারতের যে-কোনও আদালতের যে- 
কোনরকম সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রীম: কোট তার কাছে আপটীল: করার শেষ 
অনুমাত ($pecial Leave ) তে পারে । 

' সপ্রাঁম্‌ কোর্টের তৃতীয় এন্ডিয়ার হল পরামর্শ দানের এন্ডিয়ার । এই এন্ডিয়ার অনু 
সারে সুপ্রীম: কোট: রাষ্ট্রপাতকে ভারতীয় সংবিধানের ১৪৩ ধারা অনুযায়শ কোনও- 
আইনসংকান্ত বা শাসনতান্তিক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য উপদেশ দিতে পারেন। রাষ্টু- 
a; fo পাঁত অবশ্য সেই উপদেশ অন:সারে কাজ করতে বাধ্য নন। 

দান 1 এখানে স্মরণ করা যেতে পারে যে, রাষ্ট্রপাত ১৯১২ প্রাস্টাব্দে 
£ দিল্লী আইন এবং ১৯৫৯ সালের কেরালা সরকারের শিক্ষাসংক্রান্ত 
আইনের বৈধতা সম্পর্কে, ১৯৫৯ সালের নেহের;-নুন চ্যান্ত অনুসারে পাকিস্তানের 
কাছে রেরবা়ি হস্তান্তর সম্পর্কে, এবং ১৯৬৪ সালে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা এবং 
আদালতের অধিকার সম্পর্কে সুপ্রীম: কোর্টের পরামর্শ গ্রহণ করেন। 
চতুথতিঃ, ভারতীয় সংবিধানে ঘোষত নাগাঁরকের মৌিক আঁধকারগীল সংরক্ষণ 
করার ক্ষমতা সুপ্রীম: কোর্ট ও হাইকোর্টের ওপর আর্পত হয়েছে। এই সতত্রে প্রয়োজন 
বোধ করলে কোট বন্দী প্রত্যক্ষীকরণ, পরমাদেশ, প্রাতষেধ, অধিকারপূচ্ছা, উৎপ্রেষণ 
ভি, প্রভাত লেখ (171) বা হ;কুমনামা-জারী করতে পারে । ১৯৭৮ 
মৌলিক অধিকার সালে গৃহীত ভারতীয় সংাঁবধানের ৪9তম সংশোধনশ আইন 
রক্ষার এন্ডিয়ার অন;সারে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হলেও জীবনের [নিরাপত্তা ও 
ব্যান্তগত স্বাধীনতা সম্পাকত নাগাঁরক অধিকার বলবৎ থাকবে। 


সুতরাং জর;রা অবস্থার ক্ষেত্রেও মৌলিক অধিকারের লঙ্ঘনের প্রতিকাররংপে জপ্রীম্‌ 
কোর্টের লেখ জারণ করার ক্ষমতা খর্ব করা হয় নি। j 


পণ্চমতঃ, ভারতের সুপ্রীম কোর্টের অন্যান্য নানা ক্ষমতাও রয়েছে। সংবধান 
এই আদালতকে অভিলেখ বিচারালয় ( Court of Records ) রূপে কাজ করতে 
নির্দেশ দিয়েছে। কোর্ট [জের কোন সিদ্ধান্ত বা আদেশ 
পানার্ববেচিত করতে পারে, আদালত অবমাননাকারগদের শান্তি 
টি: দিতে পারে, প্রয়োজনমত কর্মচারী নিয়োগ করতে পারে, তঙ্গ- 
রাজ্যের হাইকোর্ট থেকে অন্য অঙ্গরাজ্যের হাইকোটে মামলা স্থানাম্তারত করতে 


২৪২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


৩ 


(6) অন্যান্য ক্ষমতার 
এন্ডীয়ার 


পারে। সংবিধান সংশোধনের বৈধতা বিচারের এন্িয়ার না থাকলেও সুপ্রীম: কোর্ট 
সংশোধনী আইনের বৈধতা বিচার করতে পারে । তবে কেন্দ্রীয় যা অঙ্গরাজ্যের আইনের 
সাংবিধানিক বৈধতা বিচারের জন্য কোটে'র বিশেষ সাংবিধানিক এজলাসে (Constitu- 
tion Bench ) মামলাটি আনা হয় । কোটে'র অন্ততঃ ৭ জন বিচারপাতির উপাস্থিতিতে 
এবং মোট বিচারপতিদের অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতি থাকলে তবেই সুপ্রীম: 
কোর্ট সাংবিধানিক আইনকে অবৈধ ( 0118 ৮1755 ) বলে সিদ্ধান্ত দিতে পারে । 
ভারতের সংঁবধান রচনার সময় আশা করা হয় যে, সুপ্রীম: কো ভারতের সবেণচ্চ 
'বচারালয়রূপে নাগারক স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টা করবে এবং সংবিধানের অভিভাবক- 
রূপে নিরপেক্ষ দষ্টিভঙ্গী নিয়ে কেন্দ্রীর সরকার এবং আগুলিক সরকারের পরস্পরের 
মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দের যথোচিত, সন্তোষজনক মীমাংসার চেষ্টা করবে। কিন্তু কার্যতঃ 
ভারত সরকারের এবং বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য সরকারের অনেক প্রগাতশীল আইন হাইকোর্ট 
এবং সুপ্রীম: কোর্ট বাতিল করে দিয়েছে । পাটনা হাইকোর্ট বিহার সরকারের দ্বারা 
গৃহীত জমিদারী উচ্ছেদ আইনের 'বরুণ্ধে গ্যারভাঙ্গার মহারাজার দাবীকে বৈধ বলে 
ঘোষণা করে। কোর্ট সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিহার সরকারের এই আইন দম্পাত্তির অধি- 
কারের মত একটি গুরত্বপূর্ণ আঁধকারের ওপর অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করেছে । কোর্টের 
এই [সিদ্ধাম্তের ফলে ভারত সরকারকে সধাঁবধান প্রচলিত হবার পরের বছরেই অর্থাৎ 
১৯৫১ গ্রাস্টাব্দে সম্পাত্তর অধিকার সংক্রান্ত ধারাটিকে এমনভাবে সংশোধন করতে হয়, 
যার ফলে সরকার সার্বিক স্বার্থে এবং অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অনুসারে অর্থনৌতক 
সাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ব্যক্তিগত সম্পত্তি আধগ্রহণ করতে পারবে। ১৯৬৭ সালে 
গোলোকনাথ বনাম পাঞ্জাব সরকার মাম্লাটিতে রায় দিতে গিয়ে সুপ্রীম: কোর্ট 
ঘোষণা করে যে, পা্লামেণ্ট: মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত কোনও বিষয়ে এমনভাবে 
আইনপ্রণয়ন করতে পারবে না, যার ফলে এই আঁধকার ক্ষুগ্র হয়। ১৯৬৯ গ্রীস্টাব্দে 
সরকার কর্তৃক ব্যাঙ্ক: জাতণয়করণের বিধানটি সুপ্রীম: কোর্ট বাঁতল করে দেবার সময় 
মন্তব্য করে যে, এই আইনটি ব্যাঙ্কগযীলকে ক্ষতপ্‌রণ দেবার 
০:৬৭ ক্ষেত্রে মৌলিক আঁধকার সংক্রান্ত শাসনতাশ্মিক বিধান লগ্বন 
কা করেছে। ১৯৭৩ সালে কেশবানম্ ভারতাঁর মামলায় রায় দান 
করতে গিয়ে সুপ্রীম: কোর্ট সিদ্ধান্ত নেয় যে, পালামেপ্ট: সার্বিক স্বার্থে মৌলক 
অধিকারগহুলির ওপরেও প্রয়োজনমত নানাপ্রকার পারব্'ন ঘাঁটয়ে আইনপ্রণয়ন করতে 
পারে বটে, কিন্তু শাসনতন্ত্র কতকগীল বিশিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও মৌলিক রদবদল 
করার আঁধকারগ নয় । ১৯৮০ সালের মিনার্ভা মিল্‌্স্‌ মামলাতেও কোর্ট অনুরূপ 
ধসপ্ধান্ত প্রদান করে । সুপ্রপম: কোর্টের এই ধরনের নানাপ্রকার মতামত প্রকাশের ফলে 
ভারত সরকারকে প্রায়ই কোর্টের প্রদত্ত সিদ্ধান্তকে স্মরণ রেখে মৌলিক আঁধকার 
‘ সম্পকে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয়, বিশেষতঃ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নানাপ্রকার প্রগাতশশল 
. আইনকান:ন প্রচলন করার জন্য অসংখ্যবার সংবিধান সংশোধন করতে হয়েছে। বলা 
বাহ, এর ফলে কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করার চেষ্টা করেন, যার জন্য মনে হয় যে, 
ভারতের সুপ্রীম: কোটেরি এবং হাইকোর্টে'র িচারপাঁতদের সরকার প্রগ্থাতশখল কম*- 


ভারতের প্রধান ধর্মাখিকরণ £ কেন্দ্রীয় ও সবেণচ্চ বিচারালয় (আপ্রীম্‌ কোট) ২৪৩ 


সচাঁ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং আইনকানুনের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতির অভাব রয়েছে । এই- 
উপলক্ষে সরকার তরফ থেকে অনেকে বিচারপাতিদের এই ধরনের সহানুভূতির প্রাত 
সাঁদচ্ছা প্রকাশ ( Committed Judiciary ) দাবী করেন। সুপ্রগম: কোর্ট যাঁদ 
যথোচিত প্রগাঁতশাল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সরকারের উদ্ারনোতিক এবং সমাজতন্্রবাদী কর্ম- 
সড়ীর প্রতি দ:ণ্টানক্ষেপ না করেন, তা হলে বারে বারে ভারত সরকারকে সংবিধান 
সংশোধনের জন্য সচেতন এবং সচেষ্ট থাকতে হবে । এই ধরনের পাঁরাস্থিত ভারতের 
মত উন্নয়নকামণ দেশের পক্ষে খুবই দ:ঃখজনক, সন্দেহ নেই। 


॥ ভারতের অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন আদালত € মহাধর্মাধিকরণ ব! 
হাইকোট ॥ 


কী কল অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মত পশ্চিমবঙ্গেও হাইকোট: হল সবেোচ্চ 
(হাইকোট') আদালত । অবশ্য, সংবিধানের ২৩১ ধারা অনুসারে পার্লামেণ্টই 
দুই বা ততোধিক অঙ্গরাজ্যের জন্য একটি হাইকোট" রাখার ব্যবগ্থা অনুমোদন করতে 
পারেন। 


. ব্াষ্ট্রপাত পশ্চিমবঙ্গ হাইকোর্টের প্রধান িচারপাঁত এবং তাঁর পরামশ-ক্রমে নদ: 


রন সংখ্যক বচারপাঁত নিয়োগ করে থাকেন। অবশ্য, হাইকোর্টে 
FF কাজের চাপ বেড়ে গেলে দুই বছরের জন্য রাষ্ট্রপাতি আঁতারন্ত 
বিচারপতিও নিষুন্ত করতে পারেন । সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনগ আইন অনুসারে 
হাইকোর্টের বিচারপতি ৬২ বছর পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন । 
অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্গ্ীলকে ভারতের সংবিধানরচাঁয়তাগণ ভারতের 
সামাগ্নক এবং সুসংহত 1বচারব্যবস্থার মূল 'ভীত্তরূপে চিন্তা করেছিলেন । তাই তাঁরা 
{বারপাতা নিয়োগ শাসনতন্রে পস্তাব রেখেছেন যে, পশ্চিমবঙ্গের মত অন্যান্য অঙ্গ- 
২ রাজ্যের হাইকোটগণ্ালর বিচারপতি নিয়োগের সময় সংশ্লিষ্ট 
রাজ্যের রাজ্যপালকে ভারতের স্প্রথম- কোর্টের প্রধান 'িচার- 
পতির সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে । সুপ্রীম: কোর্টের প্রধান [িচারপাতির সঙ্গে পরামর্শ 
করে রাষ্ট্রপাঁত এক অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের 'িবচারপাঁতকে অন্য অঙ্গরাজ্যের হাই- 
কোর্টের বিচারপাতিরূপে বদলী করতেও পারেন। 


হাইকোর্টের কোন বিচারপাঁত রাষ্ট্রপতির কাছে 'লাখতভাবে পদত্যাগপন্র পেশ 
করলে অথবা সুপ্রীম: কোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হলে, অথবা অন্য কোনও 
হাইকোর্টে বদলশী হলে ৬২ বছর বয়স পূর্ণ হবার আগেই তাঁর পদাট খালি বলে ধরে 
নিতে হয়। এ ছাড়া, পালণমেণ্ট্র মোট সদস্যসংখ্যার আঁধকাংশ এবং উপাস্থিত ও 
ভোটদানকারণ. সদস্যদের দ;ই-তৃতীয়াংশের দ্বারা অনুমোদিত 
পদচযাতির প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্ট্রপাঁত হাইকোর্টের 'বচারককে 
পদচাত করতে পারেন। হাইকোর্টের বিচারপতি মাসিক ৩৫০০. 
" টাকা এবং প্রধান বিচারপাঁতি মাসিক ৪০০০ টাকা বেতন পান। তাছাড়া, তাঁরা 
সংসদ কর্তৃক অনুমোদিত ভাতা, পেনসন প্রভাতিও পেয়ে থাকেন। রাষ্ট্রপাত ভারতে 


বিচারপতির পদত্যাগ, 
বেতন 


২৪৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান : 


একোনপ্রকার অর্থনৈতিক সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে যদি জরুরখ অধন্থা ঘোষণা করেন, তবেই 
হাইকোটে'র কোনও বিচারপাঁতর মাহিনা প্রভাতি কমানো যেতে পারে। এইভাবে 
হাইকোটে'র বিচারপাঁতিদের বেতন, চাকুরীর নিরাপত্তা প্রভাতি সংরক্ষণের দ্বারা 
ভারতায় সংবিধানের রচয়িতাগণ অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের বিচারপতিদের সম্মান, 
মর্যাদা, স্বাধীনতা এবং স্বাতন্তয রক্ষার ব্যবস্থা করেছেন । 
হাইকোর্টের বিচারপতি হতে হলে ভারতের 'িচারাবিভাগণয় কোন পদে অন্ততঃ 
শবচারপাঁত হবার ১০ বছর কাজ করতে হবে, অথবা কোন হাইকোর্টের আআড্ভো- 
যোগ্যতা কেটরূপে কাজ করতে হবে। বিচারকদের অবশ্যই ভারতের 
নাগরিক হতে হবে এবং তাঁদের বয়স ৬২ বছরের কম হতে হবে । হাইকোর্টের কোনও 
প্রান্তন বিচারপতি সুপ্রীম: কোর্টে কিংবা হাইকোর্টে ছাড়া ভারতের অন্য কোনও 
আদালতে ওকালাতি করতে পারেন না। 
হাইকোর্টে'র বিচারকগণ ৬২ বছর বয়স পর্যন্ত ?নজপদে অধাষ্ঠত থাকতে 
পারেন। তবে এর আগেই বিচারপাঁতির কার্যকাল শেষ হতে পারে, যদি তাঁর মৃত্যু 
হয়, যদ তান স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন, যদি তান সুপ্রীম: কোর্টের বিচারপাঁত 
FEE: নিযুক্ত হন বা অন্য কোনও হাইকোর্টে বদ্দল হন, অথবা যাঁদ 
এম তাঁকে সংবিধানে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অন_ুষায়শ পদচ্যুত করা হয়। 
ৃ ১৯৮৫ সালের ২০শে মের .অনুমোঁদত আইন অনুসারে হাই- 
কোটে'র বিচারপতিদের মাসিক পাথেয় বৃদ্ধি করা হয়েছে । এই আইন অনুসারে কোন 
হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে সংশ্লষ্ট অঙ্গরাজ্যের বাইরে থেকে নিয়োগ করা হবে। 
ভারতীয় শাসনতন্দ্রের ২২৫ ধারা অনুসারে ভারতীয় সাবধান চালু হবার আগে 
'যে ক্ষমতাগুলি হাইকোর্ট ভোগ করত, সেই ক্ষমতাগঢ্রীল ভোগ করার জন্য তার 
অধিকার স্বীকৃত হয়েছে । প্রথমতঃ, স্বাধীন ভারতের সংবিধান প্রচলিত হবার পর 
রাজস্ব-সম্পার্কত . বিষয়গুিও  হাইকোট্গযীলর এন্ডিয়ার- 
হা ভক্ত করে নেওয়া হয়েছে। কাঁলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ 
oo ? হাইকোর্টের সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের সব‘প্রধান দেওয়ানী আদালত 
ও মূল বিচারালয়র;পে কিছ: বিশেষ ক্ষমতা আছে। ফৌজদারণ মামলার ক্ষেত্রেও এই 
দতনটি হাইকোটঃ প্রধান িচারালয়রূপে পারগাঁণত হত। তবে বর্তমানে কেবলঘাত 
কলকাতা হাইকোটই এই ক্ষমতাগুলি ভোগ করে থাকে, মাদ্রাজ ও বোম্বাই হাই- ' 
কোর্টের ফৌজদারগ মামলার ক্ষেত্রে আগেকার মূল এলাকার অন্তর্ভুন্ত কোন ক্ষমতা 
নেই। | 
পদ্বতণয়তঃ, ভারতীয় নাগারকদের মৌলিক আঁধকার রক্ষার ব্যাপারে ভারতের 
প্রত্যেক হাইকোর্টের “বিশেষ ক্ষমতা আছে। সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুযায়ী 
নাগাঁরকদের যে মৌলক আঁধকারগ্লি ভারতীয় শাসনতন্ত্র স্বীকার করে য়েছে, 
সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট নিজ এলাকার মধ্যে সেই আঁধকার ক্ষুণ্ন হলে কোনও কর্তৃপক্ষ, 
ব্যান্ত প্রভৃতির কাছে নানাপ্রকার লেখ ( Writ ) নির্দেশ বা তাদের কোন আচরণের 


ভারতের অঙ্গরাজ্যের বাভিন্ন আদালত $ মহাধ্মণধিকরণ বা হাইকোর্ট ২৪৪ 


কারণ দেখাবার জন্য 'বজ্ঞাপ্তি জারী করতে পারে॥ ৪৪তম সংশোধনী আইনেও 
কোর্টের এই ক্ষমতা বলবৎ আছে । এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে রমেশ থাপা বনাম মাদ্রাজ 
রাজাসরকারের মামলা নিয়ে বিচার করতে 'গিয়ে 'িচারপাঁত পতঞ্জাল শাস্ত্রী বলেন যে, 
সংবিধানের ২২৬ ধারা অনুসারে হাইকোর্টের ওপর নাগারকের মৌলিক আঁধকার রক্ষা 
EGA করার যে গুরুতর দায়িত্ব ভারতীয় সংবিধানে হাইকোট্কে 
চাকর দেওয়া হয়েছে, হাইকোর্ট কখনই তা উপেক্ষা করতে পারে না। 
এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপাঁত নাসিরউল্লা বেগ একটি 
মামলায় সিদ্ধান্ত দিতে গয়ে ঘোষণা করেছেন যে, ভারতীয় সাবধানে শাসনব্যবস্থার 
নানা ক্ষেত্রে তত্বাবধায়নের ক্ষমতা ও দায়িত্ব শুধু শাসনাবভাগের হাতেই অর্পণ করা 
হয় নি, অঙ্গরাজ্যের হাইকোট:“গলর হাতেও এ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। 
তৃতীয়ঃ, হাইকোট:ই হল প্রত্যেক অঙ্গরাজের সবেণচ্চ আপীল আদালত । দেওয়ানী 
(৩) আপালসংক্রান্ত এবং ফৌজদারী সব রকম মামলা নিয়ে কোনও ব্যান্ত অঙ্গরাজ্যের 
এন্তয়ার নিয়তর আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপণল করতে পারে। 
টা অনুমতি দিলে তবেই হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রীম: কোর্টে আপাঁল 
যায়। 


চতুর্থ তঃ সংবিধানের ২২৮ ধারা অনুযায়ী কোনও হাইকোর্ট“ যদি মনে করে যে 
নিয় আদালতে {বিচারাধীন কোনও মামলার সঙ্গে সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পকে” কোনও 
(6) অন্যান্য এন্তরার গুরুত্বপূর্ণ আইনের প্রশ্ন (Substantial Question of Law ) 
জাঁড়ত, তা হলে সংশ্লিষ্ট হাইকোর্ট সেই মামলা নিজের হাতে 
তুলে নিতে পারে । আদালতের অবমাননার জন্য হাইকোট অবমাননাকারণকে দণ্ড 
দিতে পারে। সংাঁবধানের ২২৭ ধারা অন:সারে সামরিক ট্রাইবুনাল ( Military 
Tribunal ) ছাড়া অঙ্গরাজ্যের অন্য সমস্ত নিয়তর আদালত এবং ট্রাইবুনালের ওপর 
হাইকোর্ট তন্বাবধায়করংপে কাজ করে থাকে । 
৫) প্রশাসনিক আদা, পণ্টমতঃ, প্রশাসানক আদালতগূলির ( Administrative 
লতের ওপর কর্তৃত্বের [ribunals ) ক্ষেত্রেও উচ্চতর আদালতরুপে তাদের ওপর তন্বাব- 


ক্ষমতা ধানের ক্ষমতা হাইকোটকে দেওয়া হয়েছে। 
(৬) প্রাতিষ্ঠানিক শ্তর- ষ্ঠ) টি bs 
সামাল ( hierarchical ) থাকায় হাইকোর্টের মাধ্যমেই অঙ্গরাজ্যের 


অধস্তন আদালতগ্যাল নিয়ন্ত্ৰিত হয় ও দেশের সর্বত্র একটা সুসংহত 'বিচারব্যবদ্থা চালু 
থাকতে পারে। 

১৯৭৬ সালের ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম সংশোধনী আইন অন:সারে, 
হাইকোটগুলির ক্ষমতা বহুল পরিমাণে হাস করা হয়। কিন্ত 
১৯৭৭ সালের ৪৩তম সংশোধনী আইন এবং ১৯৭৮ সালের 
৪৪তম সংশোধনী আইন অনুসারে, হাইকোর্টগাল পূর্বের 
ক্ষমতা আবার ফিরে পেয়েছে । 


৪২তম, ৪৩তম, ৪৪তম 
সংশোধন 


২৪৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


হাইকোর্টের ক্ষমতা নানা কারণে সীমাবদ্ধ । প্রথমতঃ, ভারতীয় পার্লামেণ্ট 
হাইকোর্টের ক্ষমতা সংবিধান সংশোধন করে হাইকোর্টের ক্ষমতা হাস বা বৃদ্ধি করতে 
সদীমত £(১)সাংব- পারে। ভারতীয় সংবিধানের ৪২তম, ৪৩তম, এবং £৪তম 
ধাঁনক সংশোধনশ আইনের নাঁজরগলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । 
দ্বিতীয়তঃ, সামরিক ও অন্যান্য ট্রাইবুনালের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 
(২) সামারক ট্রাব্নাল হাইকোর্টে আপণীল করা যায় না। এই ক্ষেব্রগ্ীলতে হাই- 
কোর্টের আপীল এলাকা সীমিত । 
উপসংহার এই সমস্ত কারণে অনেকে মনে করেন যে, ভারতের অঙ্গরাজ্যের 
হাইকোট:“গৃলির ক্ষমতা মার্ক'ন যুন্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সর্বোচ্চ আদালতের চেয়ে 
অনেক কম । 
॥ ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের নিন্ম আদালতদমূহ ॥ 
ভারতের 'বাভন্ন অঙ্গরাজ্যে যে সমস্ত নিয় আদালত আছে, সেগুলি দেওয়ান এবং 
জেলার বানাব ওিদাডী বিচারব্যবস্থার অন্তভুন্ত। এই সমস্ত বিচারালয়ে যে 
গবচারকগণ গবচারকা্ সম্পাদন করেন, তাঁদের মধ্যে আছেন জেলা 
জজ, দায়রা জজ, আঁতারন্ত দায়রা জজ, সহকারী দায়রা জজ, ছোট আদালতের প্রধান 
প্রোসিডে্সণ ম্যাজিস্ট্রেট: সাব:-জজ, মলসেফ প্রভাতি । 
ভারতণয় শাসনতন্ত্র ২৩৩ ধারা অনুসারে রাজ্যপাল অঙ্গরাজ্যের নিয় আদালত- 
গযীলর বিভিন্ন বিচারপাতিদের নিয়োগ করেন। এ'দের গনয়োগ, পদোন্নাত, বদলি 
রানের প্রভৃতি ব্যাপারে (তান সংশ্লিষ্ট অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্টের সঙ্গে 
ইত্যাদি পরামর্শ করে থাকেন। জেলা জজ জেলার িচারাবভাগের 
প্রধান। তান রাজ্যপাল কর্তৃক নিযুক্ত হন। কোনও ভারতীয় 
নাগাঁরক অন্ততঃ ৭ বছর হাইকোর্টের আভ্‌ভোকেট কিংবা আইনজাীবীরুপে কাজ 
করলে এবং হাইকোর্ট তাঁকে মনোনীত করলে রাজ্যপাল তাঁকে জেলা জজের পদে 
গনযুন্ত করেন। 
অঙ্গরাজ্যের অন্য বচারপাঁত 'নয়োগকালে রাজ্যপাল সেই সহ জার জগ 
কের (State Public Service Commision) x গ্রহণ 
গজাখালেড ত করেন । প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের হাইকোর্ট সাধারণভাবে সমস্ত নিয় 
আদালতগ্লর কার্যাবলী সুসংহত, সুসংবদ্ধ ও {নয়ান্ব্ত রাখার চেণ্টা করে। 
দেওয়ান বিচার £আাগে প্রত্যেক গ্রামে যে ইউনিয়ন: বোর্ড ( Union Board ) 
কাজ করত, তারা গ্রামের দেওয়ানী বিচারের নিয়তম আদালতর;পে কাজ করত। 
ইউনিয়ন: বো্গ:লি অবলঃপ্ত হবার পর এই কাজ সম্পাদন করে বিভিন্ন গ্রামের 
ন্যায় পণ্চায়ত আদালত। ন্যায় পঞ্চায়ত যে সমস্ত দেওয়ান 
দেওয়ানী বচার£ মামলায় দাবি-দাওয়ার পারমাণ সামান্য টাকা, সেই মামলাগ্ালর 
শ্যায়পণায়ত 
{চার করে থাকে। এর ফলে গ্রামের দরিদ্র জনসাধারণ 'নিকট- 
বত অণ্চলে অবাচ্ছিত আদালতে তাদের মামলার {বচারের জন্য যাতায়াত করতে পারে» 
এ বাবদ ব্যয়ও হয় অজ্প ৷ মুশ্সেফী আদালত এই পঞ্চায়ত আদালতগ্যালর সিদ্ধান্ত 


ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের নিয় আদালতসমহ ২৪৭ 


বাতিল করে দিতে পারে । ১ হাজার টাকা থেকে ৫ হাজার টাকা পর্যন্ত মংল্যের 
সম্পাতিসংক্রাস্ত মামলার ?বচার ম:ন্সেফী আদালতে হয় । 
প্রত্যেক মহকুমা ও জেলা শহরে মুন্সেফী আদালত (Munsiff’s Court) থাকে। 
হর যেখানে থানা আছে সেখানে, বা কোন বাঁধ গ্রামেও মন্সেফণ 
আদালত দেখা যায়। মহন্সেফগণ তাঁদের পদাধকার অনুসারে 
বেশী বা কম গুরুত্বপুর্ণ মামলার 'বচারকার্য সম্পাদন করে থাকেন। মুন্সেফী 
' আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে এদের উচ্চতর আদালতে, অর্থাৎ সাব্জজের আদালতে 
- আপীল করা যায়। 
সাধারণতঃ জেলা শহরে সাব্‌-জজের আদালত ( Sub-Judge’s Court ) থাকে। 
Cu নিয়তর আদালতের স্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা ছাড়াও 
সাব্‌-জজ ls 
সাব্‌জজ আদালতের মূল বিচারের এন্তিয়ারও আছে । দেওয়ান 
মামলায় দাঁব-দাওয়ার মূল্য বেশী হলে সাব্‌-জজের আদালতে মূল বিচার শুরু হয়। 
সাব-জজের আদালতের ওপরে রয়েছে জেলা জজের আদালত ( District 
৮ 388০3 Court )। এই আদালতে মুচ্সেফী বা সাব্‌-জজের 
সি: আদালতের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপনীল করা যায়, যেকোনও 
মনল্যের দাবী-দাওয়া নিয়ে মামলা দায়ের করা যায়। প্রকৃতপক্ষে, জেলা জজের 
আদালতগুলিই সরাসাঁর হাহকোর্টে'র নীচে চূড়ান্ত ক্ষমতার আঁধকারণ। কিন্তু এদের 
সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যায়। 
.. সাধারণতঃ ভারতের প্রত্যেক অঙ্গরাজ্যের প্রত্যেক জেলায় একটি বরে অথবা 
কোথাও কোথাও একাধিক জেলার জন্য একটি জেলা আদালত আছে! কাঁলকাতার 
মত বড় শহরে নগর দেওয়ানী আদালত ( City Civil Court ) 
নগর দেওয়ানী 
Gino দেওয়ানী মামলার 'বিচার করে থাকে। নগরের ফোঁজদারা মামলার 
এ বিচার করেন নগর আদালত ( Metropolitan Magistrate ) 
তা ছাড়া, ছোট ছোট মামলার বিচারের জন্য এখানে ছোট মামলার আদালত ( Smal] 
Causes Court ) থাকে । এই আদালতগডলির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টের 
দেওয়ানী বিভাগে আপীল করা চলে। 
ফৌজদারণ বিচার £ ফোঁজদারী মামলার ক্ষেত্রে দেওয়ানী মামলার মত পঞ্চায়ত 
আদালত সবচেয়ে নিয় আদালত। ইউনিয়ন: বোড্‌ অবল্‌প্ত হবার পর গ্রামাঞ্চলে 
ইউনিয়ন বেঞ্চের ( Union Bench/) পাঁরবতে' ন্যায়পণ্ায়ত আদালতই ছোটখাটো 
ফোজদাঃ বিচার ঃ মামলার বিচার করে থাকে। শহরে ম্যাজিস্ট্রে- বা অবৈতানক 
ন্যায়পণ্টায়ত, অবৈত- ম্যাজিষ্ট্রেট: ( Honorary Magistrate ) ফৌজদারণী মামলার 
৯ বিচার করে থাকেন। এদের সিষ্ধান্তের বিরুণ্ধ প্রথম, দ্বিতীয় ও 
দায়রা জজ, জারব্যবন্থা তৃতীয় শ্রেণীর ক্ষমতাপ্রাপ্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট থাকেন। জেলা 
+ শিখ 
ম্যাজিস্ট্রেটের ওপরে থাকেন জেলা জজ, তাঁকে দায়রা জজ 
( Sessions Judge ) বলে। এ ছাড়াও কোন কোন সময়ে আতারন্ত দায়রা জজ, 
(:491009791 Sessions Judge ) এবং সহকারী দায়রা জজ নিযুক্ত করা হয়। 


২৪৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


EO রি রা. 


দ্ধতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সিদ্ধান্তের বিরদ্ধে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট 
গিংবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আপীল করা যায় ॥ প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট: এবং 
সহকারণ দায়রা জজের 'সদ্ধান্তের বিরদ্ধে দায়রা জজের কাছে আপণীল করা যায়। 
কাঁলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরে যে প্রোসডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের জাদালত আছে, 
সেখানেও ফৌজদারণ মামলার 'িচার হয়। এদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে 
আপীল চলে ।. দায়রা জজের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও হাইকোর্টে আপীল করা চলে। 
ভারতের কোন কোন অঙ্গরাজ্যে জুরী প্রথা ( Jury 55515) প্রচালত। এ'দের 
সাহায্যে বিচারকগণ ফৌজদারগ মামলার বিচার করে থাকেন । এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ' 
কাঁলকাতা হাইকোর্টে জূরণদের সাহায্য ফৌজদারী মামলার [বিচার হয়। 
ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপারগালনা সম্পর্কে যে নির্দেশাত্মক নশীতিগ্থাল ঘোষিত 
হয়েছে, তদনুলারে [বচারাধভাগ এবং শাসনাবভাগের ক্ষমতা পথক্‌ করার নগীতাট 
অনুমোদিত সরকারী নদীত । এই নগীতিটি ম'তেসকিএ-র ক্ষমতা- 
মাতে এ মত ৫ বিভাজন নখীতির অন্তর্গত একটি মংল্যবান সিদ্ধান্ত । এর ফলে 
নিদেশাত্বক নগাতি. বিচারাবভাগের মর্যাদা, স্বাতন্ত্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখার 
ভারত অন:সংণ করেছে ব্যবস্থা করা হয়। ভারত সরকারও এই নগীতাটকে সরকারী 
নগাঁতরূপে গ্রহণ করেছেন এবং এট কার্যক্ষেত্ে প্রয়োগ করেছেন । 
পশ্চিমবঙ্গেও সমপ্রাত এই নগীতাঁট কার্যকর হয়েছে। এই নরগীত চাল: হবার অর্থ 
শাসনাবভাগের ম্যাজিস্ট্ররগণের হাত থেকে বিচারকারষের ভার তুলে নেওয়া এবং উচ্চ 
ও নিয় সব আদালতের ক্ষেত্রেই কেবলমাত্র বিচারকার্যে বিশেষজ্ঞ বিচারপতিদের দ্বারাই 
বৃবচারকার্য সম্পাদন । ) 


সারাংশ 


কারণে নশীতিট সমর্থন করেন। 

কিন্তু ্ষনতাবভাজন নীতি কাম্য নয়, এর ব্যবহারিক প্রয়োগও সম্ভব নয়। কারণ-(১) এ নীতি ছাড়াই 
স্বাধীনতা রক্ষা করা যায়। (২) সরকারের গল জৈবিক এঁক্ে বধ । (৩) সংসদীয় গণতন্যে আইন- 
সভাই প্রধান। (৪) এ নগাঁতির ফলে ?বশ:ঞ্খলার সম্ভাবনা । (৫) সরকারের জটিল কা্গুল সহজে বিভাজ্য 
নয়। (৬) ৩ বিভাগের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখা যায় লা। (৭) মাঁক'ন যুক্তরাষ্ট্রে, ইংলণ্ডে, ভারতে এ 
" নীতি সম্পূর্ণ গৃহীত হয় নি । (৮) মার্ক-সবোদাঁ ব্যাখ্যায় ধনতাম্মক সাবধানে এনগাঁত থাকা না-থাকা 
দুই-ই সমান। | 

তবে ক্ষমতাঁবভাজন লগাঁত অনঃসারে বচারাঁবভাগের দ্বাধীনতা বাঞ্ছনীয় 

শাসনাঁবভাগের গ্নুস্ব £ একক বনাম যৌথ শাসনবিভাগ । তাদের দোষগুণ বিচার গুরুত্বপূর্ণ । 


ম্লারাংশ ২৪৯ 


ডি শাসনাবভাগের কাষবলগ জনকল]ণকর রাষ্ট্রে সুবস্ততে। কাজগাল হল আভ্যন্তরীণ শাসন, প্রতি- 
রক্ষা, পরা প্রভাত দপ্তর পারচালনা, আইন, জরুরী, প্রত্যা্প“ত আইন প্রণয়ন, বিচারাবভাগণয়, অর্থ- 
বিভাগীয়, সেবামূলক কাজ। j 
- ভারতে একক ও যৌথ-_-এ দ.ইয়ের মিশ্র শাসন প্রচালত । 

_ভারতাঁয় প্রশাসনব্যবস্থা ৫ কেন্দ্র রাষট্পাত, প্রধানমণ্র ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আছেন, অঙ্গরাজো আছেন 
রাজ্যপাল, মৃখ্যমন্ত্র ও রাজ্যমাল্ত্সভ। | 


টা রামপাতর নিবণচনপদ্ধাত, এই পদপ্রার্থীর যোগ্যতা, রাণ্ট্রপাতর কার্যকাল, বেতন, ভাতা ইত্যাঁদ 
। 


ভারতের যাষ্টপাতির শাসনীবভাগায়, আইনপ্রণয়ন বিষয়ক, জরুরী আইন প্রণয়ন সম্পা'কত, অর্থ সংক্রান্ত, 

ও জরুরী ক্ষমতা আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, তান সম্পূর্ণ নামসব্ৰ শাসক নন । ৪৪তম 

" সংবিধান সংশোধনী আইনে “জরুরী অবস্থায় দশ দফা রক্ষাকবচের” উল্লেখ থাকলেও কোন কোন ক্ষেত্রে 
ইংলণ্ডের রাজম-কুটের মত রাষ্টপাতর বিবেচনাধান ক্ষমতা আছে। 


_ ভারতের কেন্দ্র প্রশাসনের শাঁ্যে' প্রকৃত শাসক হলেন প্রধানমন্মণ। (৯) মান্তিসভার, (২) শাসন- 
বিভাগের, (৩) আইনদভার, (৪) দলের, (৫) জাঁতর নেতা হিসাবে ও (৬) আনস্তর্জণতক ক্ষেত্রেও ভারতের 
" প্রধানমন্ত্রীর পদাট গুরুত্বপূর্ণ । কত তাঁর ক্ষমতাও কোন কোন ক্ষেত্রে সীমিত। তান একনায়ক নন। 
ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৩ প্রকার মন্ত্র নিয়ে গঠিত। তাঁদের কার্য ও সংসদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক 
যণসাপেক্ষ । 


ভারতের অঙ্গরাজ্যের প্রশাসনব্যবস্থা ঃ রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যমণ্ত্রিসভার গঠন ও কাধাবলগর 
পর্যালোচনা। রাজ্যপালের শাদনাবভাগীয়, আইনাবষয়ক, আঁডন্যাল্দ: (জরুরী আইন) প্রণরনাবষয়ক, 
অর্থ সংকান্, , ও চ্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায যে, তান নামসবক্ব শাসক 
নন। কেন্দ্র প্রত দায়িত্বশীল বলে তান প্রভৃত ক্ষমতার আঁধকারণ। বিধানসভায় মন্মিসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা 
যাচাইয়ের ও মান্ত্রসভা বরখান্তের অনেকগুলি নাঁজর সৃণ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে নাইজিরিয়ার নাজর। এ 
নিয়ে বিতর্কের অবসানকঙ্পে সংবিধান সংশোধন বাঞ্ছনীয় । 

অঙ্গরাজ্যের মুখামন্ত্রপর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা £ রাজামান্ঘসভার, রাজ্যের শাদনাবভাগের, বিধানসভার 
নিজ দলের নেতারুপে তাঁর ভামকা গুরত্বপূণ'। তবে তাঁর ক্ষমতা দপাঁমত। 

অঙ্গরাজোর মাল্ঘসভার নিয়োগপদ্ধাতি-৩ রকমের মন্্, তাঁদের কাজ, ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা । 


সাধারণভাবে আইনসভার কার্যাবলী ও তার পারপ্রোক্ষতে লোকসভা, রাজ্যসভা ও পাঁশ্চমবঙ্গের বিধান- 
সভার কাাবলণর ব্যাখ্যা করা হয়। সাধারণতঃ, সংসদশর গণতন্ত্রে আইননভার কাদরগাল হল- আইনপ্রণরন, 
শাসনাবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, সাংবিধানিক কর্তব্য পালন, জনমতগঠন। 

আইনসভার দুটি কক্ষ থাকবে, না একটিমাত্র কক্ষ থাকবে, তা নিয়েও বিতর হয়। দৃটি কক্ষের গঠন 
পদ্ধাত ইংলণ্ডা, ভারত ও মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের নজির । 

দ্বিতীয় কক্ষের সার্থকতা _(১) একটিমাত্র কক্ষের গ্বৈরতা দুর করা, (২) বাস্ত-দ্বাধণনতা রক্ষা, 
(৩) স্ুঠিত্তত আইনপ্রণয়নের সম্ভাবনা, (৪) জনমত যাচাই, (৫) সংখ্যালঘুদের স্বাথ রক্ষা, (৬) আইনের 


শ্বিতায় কক্ষের বিরুদ্ধ যুক্তি -(১) ধাঁনক শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষা, (২) য্তযাঙ্বেও অনাবশ্যক ( লাগক ), ' 
(০) সংখালঘ,স্বার্থের জন/ও অনাবশাক, (৪) জনমতই স্বাধীনতার রক্ষাকব5, (৫) অযথা বিলম্ব, (৬) 
শনাবশ্যক অথবা অবা্ছত (আবে 1দএ). (৭) দুটি কক্ষের রেষারোধ, (৮) জ্ঞানীগুণণীদের অসুবিধা, 
(৯) ব্যয়বাহবলা, (১০) জ/71 ক্ষেতে অবান্থিত, (১১) জাতশঁর সংহতি ব্যাহত হয়। 

বর্তমানে বেশীর ভাগ রাষ্টেই আইনসভা শ্বিকক্ষযুস্ত। 


টি রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা (সংসদ ) দ্বিকক্ষযাত্ত- লোকসভা (নিম্নকক্ষ) ও রাজ্যসভা (উচ্চকক্ষ )। 
পাঁশ্চমবঙ্গে আইনসভার একটিমাত্র কক্ষ বিধান সভা। 

লোকসভা ও রাজ্যপভার গঠন ও কাযাবলী নিয়ে আলোচনা করলে বোঝা যায় যে, সংসদীয় গণতন্তের 
আঁতহ্য অনুযায়ী প্রতক্ষভাবে "নির্বাচিত লোকসভা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাজাসভার চেয়ে বেশ শান্ত- 
শালগ। মান্নিসভার নিয়ন্তণ ও বাজেট (বাঁষক ব্যয়বরাদ্দ ) অনুমোদন-_এ দুটি ক্ষেত্রে লোকসভার প্রাধান্য 
সূচিত হয়। 

লোকসভার কার্যাবল!--(১) আইনপ্রণয়ন, অবশ্য কিছু ক্ষমতা শাসনাবিভাগেঞ্প্রত্যাপিত, (২) অর্থ- 
সংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) মন্তশদের নিয়ন্ত্রণ, (৪) নির্বাচন, (৫) সাংবিধানক ও (৬) [বচারাবভাগায় ক্ষমতা ৮ 

রাজ্যসভার গঠন ও অন্যান্য সাংগঠনিক খ'হটনাটি কিবেগা। . 

রাজ্যসভার বিশেষ ক্ষমতা-_বিশেষ ক্ষেত্রে অঙ্গরাজ্যের জন্য আইনপ্রণয়ন। রাজাসভার অন্যান্য ক্ষমতা 
মন্ত্রীদের জিজ্ঞাসাবাদ, রাষ্ট্রপাঁতির পদচীত সম্পাঁকত ক্ষমতা। রাজাসভার অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা নামমান, 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের 'নিয়ল্ণের কোন ক্ষমতা তার নেই। 

কেন্দ্র আইনসভায় বিল 1কভাবে আইনে পাঁরণত হয়--বিল উত্থাপন, ১ম পাঠ ও ২য় পাঠের পর 
নাঁদণ্ট কাঁমটিতে পাঠান হয়। তারপর ওয় পাঠের পর সংসদের অপর কক্ষেও ঠিক একই পদ্ধাঁততে [বিল 
অনমোদিত হবার পর রষ্রপাতি তাতে চ্বাক্ষর দেন। অর্থাবল ও বাজেট অনুমোদনের ক্ষেতে বিশ্বে পদ্ধাঁত 
অন,সরণ করা হয়। 

ভারত পালণমেণ্ট: কি সার্বভৌম? সংবিধান কর্তৃক সশীমত ক্ষমতার মধ্যে ভারতাঁয় পার্লামেস্ট, 
সার্বভৌম । 


পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সংগঠন £ তার কাছ-_(১) আইন প্রণয়ন, (২) অর্থসম্পাঁকত, (৩) শাসন- 
(বিভাগপয় ও অন্যান্য ক্ষমতা । 


পাশ্চমবঙ্গ বিধানসভায় বিল কিভাবে আইনে পারত হয়? বিল উত্থাপন, ১ম পাঠ ও হয় পাঠের পর 
নাদিষ্ট কমিটিতে পাঠান হয়। ওয় পাঠের পর বিলাঁট বিধানসভায় অনুমোদিত হলে রাজাপাল স্বাক্ষর দেন 
বা রাষ্রপাতির বিবেচনার জন্য সোট আটকে রাখতে পারেন। বাজেট; অনুমোদনের ব্যবস্থটি একটু অন্য রকম ॥ 

পাশ্চমবঙ্গ বিধানসভার সীমাবদ্ধতা-(১) রাজ্যপালের ভুমিকা, (২) রাজ্যসভার ক্ষমতা, (৫) জরুরা 
ক্ষেতে, (8) যুণ্ম তালিকার ক্ষেতে, (৫) রাণ্মীপতির ভুমিকা, (৬) রাষ্ট্রপাঁতর অনুমোদন, (৭) পা্লামেষ্টের 
কতৃত্ব। 

1বচারবিভাগের স্বাধশনতা ও নিরপেক্ষতার গুরুতব। বিচাযালয়ের কাজ--(১) আইনের ব্যাখ্যা, 
(২) “বিচারক প্রণীত আইনের” মুলা (৩) পরামর্শ'দান, (৪) হয্তরাণ্টে সংাবধান রক্ষা, কেন্দ্র অঙ্গরাজা 
বিরোধ- মীমাংসা, (৫) নাগরিক আঁধকার রক্ষা, (৬) অন্যান্য কাজ। 

িচারাবিভাগের প্বাধীনতা কি ক বিষয়ের ওপর নির্ভরশীল ? (১) বিচারক নিয়োগ পদ্ধতি, 
জনগণের বা আইনসভার দ্বারা নিয়োগ ঘুটিপুণ; শাসনাবভাগের দ্বারাই নিয়োগ সমর্থ নযোগ্য। (২) 
[বিচারকদের কাষ'বাল, (৩) বেতন, ভাতা ইত্যাদির স্াধা, (8) পদোল্লাত, বদলি, দত পদ্ধাত, (6) 
ক্ষমতাবভাজন, (৬) সাম্যবাদ" সমাজব্যবস্হা। “a ্ 

ভারতের বিচারবাবন্থার বৈশিষ্ট (১) অখণ্ড, আবচ্ছেদা, প্রাতিষ্ঠাঁনকভাবে শত (২) দেওয়ান", 
ফৌজদাঃণ আইন সর্বত এবই, (৩) ফরাসাঁ ও তিডিশ; ঢঙ্‌-এ প্রশাসনিক টাইবুনাল ; (৪) উচ্চ 
কারণদের বিশেষ সংযোগ, (৫) মাকন সৃপ্রীম্‌ কোর্টের শান্ত বেশী, (৬) পণ্যায়ত ছাড়া অয ক্ষেত গণম.থ 
নয়; (৭) দণঘ'সুততা, বায়বাহুলা, (৮) দাঁররদের অসুবিধা । 4 টে 

ভারতের প্রধান ধর্মাঁধকরণ (সংপ্রীম কোর্ট) সম্পৰ্কত খ'াটনাটি। ৫টি এয়ার 
মৌলিক, (২) আপণলাঁথযয়ক, (৩) পরামশ'দান, (8) নাগাঁরকের মৌলিক আঁধকার ও (৫) অন্যান} 
ক্ষমতার আন্তয়ার। 


সারাংশ ২৬৯ 


ভারতের অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন আদালত £ মহাধর্ম/ধকরণ (হাইকোর্ট) । হাইকোর্টের সংগঠন, তার. 
এন্তিয়ার ও ক্ষমতা-(১) মোলিক, (২) নাগাঁরক অধিকার রক্ষা, (৩) আপালাবষয়ক, (৪) অন্যান্য এন্ডয়ার 
€৫) প্রশাসনিক আদলতের ওপর ক্ষমতা, (৬) প্রাতিষ্ঠানক স্তরাবন্যাস সাধন। 


হাইকোর্টের ক্ষম্মুতার (১) সাধাবধাঁনক ও (২) সামারক ক্ষেত্রে সীমাবন্ধত।। ফলে, ভারতের অঙ্গরাজোর 
ক্ষমতা মাকনি অঙ্গরাজ্যের সবে"চ্চ আদালতের চেয়ে কম। 


জেলা আদালত এর বিচারকদের নিয়োগ ইত্যাদ ক্ষেত্রে রাজ্যপালের ভুমিকা । 


. জেলা আদালতের দেওয়ান এন্তরার_ন্যার পণ্চায়ত, মুণ্সেফ্‌, সাব্জজ ও জেলা জজের ভুমিকা ও 
এন্তয়ার। নগর দেওয়ানী আদালতের কার্য ও এন্তয়ার। 


জেলা আদালতের ফোঁজনারী এ্ত়ার_ন্যার পঞ্ারত, অবৈতনিক ম্যাজিস্ট্রেট, দায়রা জজ, 
জারব্যবন্থা। 


1" মতেসাঁকএর মত ও রাষ্টরপারচালনার নির্দেশায্ক নখীত ভারত অনুসরণ করেছে। 


জনমত ও 
€ দলব্যবস্থা 


“...This incessant activity of popular opinion is the dynamic of 
democracy.” —R. M. Maclver : The Ramparts We Guard 


যত মত তত পথ । একই পাঁরবারে বিভিন্ন মানুষের মধ্যে কত-না গরমিল ! 
রাষ্ট্রের মত ব্‌হং প্রা্তষ্ঠানে বিভিন্ন ব্যান্তর মধ্যে মতভেদ আঁনিবার্যয। মানুষের শিক্ষা- 
দীক্ষা, রূপ ও রুচির মধ্যে তারতম্য থাকার জন্য এ-ধরনের পার্থক্য দেখা যায় ॥ 
কিন্তু মানুষের পারস্পাঁরক মতাবরোধ থাকলেও সমাষ্টবদ্ধ সমাজজশীবন ধীরে ধীরে 
গড়ে উঠেছে । গণতান্নুক রাষ্ট্রে এই সমান্টবদ্ধ_ জীবনের 
সামাগ্রিক স্বার্থে সরকার পরিচালিত হয়। কিন্তু সমাজের 
অধিকাংশ লোকের মধ্যে মোটামুটি কতকগল সাধারণ ক্ষেন্ত্রে . 
মতৈক্য না ঘটলে এই আদর্শ‘ সমঘ্টিজীবন গণতান্ত্রিক প্রণালতে গড়ে উঠতে 
পারে. না। জনগণের এই মতৈক্যকেই সাধারণ ভাষায় জনমত ( Public 
Opinion ) বলে। 

॥ জনমতের সংজ্ঞ| 2 গণতন্ধে এর গুরুত্ব ॥ 


প্রখ্যাত মাঁর্কন রাষ্ট্রবিজ্ঞান লোওয়েল: ( Lowel! ) বলেন যে, শুধু সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠের মতই জনমত নয়, আবার সমাজের সকলে একমত না হলে জনমত গাঠিত 
হতে পারবে না একথাও বলা যায় না। রাষ্ট্রে যাঁদ অধিকাংশ 
লোক অসামাজিক হয়, তা হলে তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে জনমত: 
বলা যায় না। আবার, দেশের বিভিন্ন লোকে নানা দষ্টিকোণ 
থেকে, নানারকম ব্যান্তগত ঝোঁক ও পছন্দের বশবত্ হয়ে পরদ্পরবিরোধী অনেক রকম 
মতামত প্রকাশ করতে পারে । তাই সমাজের সকলে একমত না হলে জনমত গঠিত 
হবে না এই সিদ্ধান্ত বাস্তবানুগ নয়। 
লড€ ব্রাইস: জনমতকে জুনাদিঞ্ট আঁভমত বলতে দ্বিধা বোধ করেছেন । জনগণের 
ভয়, ভাবনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, ধর্মবিশ্বাস বা নগতিবোধের ওপর 
আইনের মতে জনমত প্রতিষ্ঠিত কতকগুলি অম্পষ্ট ভাবের সমণ্টিবন্ধ রূপ ছাড়া জন- : 
মতকে তান অন্য কিছ; বলে ভাবতে পারেন না। তান এমনও. 
বলেছেন যার অর্থ দাঁড়ায় এই যে, জনগণের নিজস্ব কোন মত নেই, অর্থাং জনমত. 
বলতে সুস্পষ্ট কোন কিছু বোঝায় না। 


জনগণের মতৈকাই 
জনমত 


জনমত সংখ্যাগাঁরচ্ঠের 
মত নয় 


জনমতের দংজ্ঞা £ গণতন্তে এর গ.রুত্ব ২৫৩ 


আধাঁনক সমাজতত্ববিদগণও অনেকে মনে করেন যে, মানুষ সব সময় ্যান্তীনভ'র 

হতে পারে না। কখনও কুসংস্কার, কখনও বা শ্লোগান: (51089. ) বা ধ্বানর 

চাপে, কখনও নিজের স্বার্থে মানুষ রাষ্ট্রের মধ্যে গোম্ঠীবদ্ধ হয়ে 

০৭ ১ জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়, তার ব্যান্তগত জীবনকে গোষ্ঠীগত 

জীবনের সঙ্গে একীভূত করে তোলে । তাই চিরাচারত রণীত- 

নীতির প্রাত অন্ধ আনদগত্যকে অনেক সমাজতত্বীবদ জনমতের বাহঃপ্রকাশরূপে 
_ ব্যাখ্যা করেন। 

" কিন্তু জনমত সম্বন্ধে ব্রাইসের "সিদ্ধান্তের মতই জনমতের নিক মাজত 
সংজ্ঞা সাঠক বলে মনে হয় না। মানুষ যেমন ব্যান্তগত বা গোষ্ঠীগত মনোবাত্তর 
সঙ্গে নিজের মতামতকে খাপ খাইয়ে নিতে চায়, তেমান সে তার প্রগাঁতশাীল সত্তাকেও 
অস্বীকার করে চলতে পারে না। শুধ প্রচালত রশীতনশীতি, সংস্কার-কুসংস্কারের মধ্যে 

জনমননের প্রকাশকে সত্য বলে স্বীকার করে নলে সামাঁজক 
এ সাজাই চিক নয জীব হিসাবে মানুষের প্রগাঁতশশীলতাকে অস্বীকার করতে হয়। 


জনমত হয়ত অস্পষ্ট বা অর্ধপারদ্ফুট হতে পারে, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করার ' 


আর্থ গণতান্ত্রকতার এীতহ্য সম্পর্কেই যেন ইচ্ছাকৃতভাবে একটা নোঁতবাচক ধারণাকে 
প্রাধান্য দেওয়া । 
জনপ্রয় মাঁক‘ন সাংবাদিক ওয়াজ্টার 'লপসান: ( Walter Lippmann ) জন- 
মতকে 'বাভন্ন শ্রেণীর, বাভিন্ন সম্প্রদায়ের স্বার্থের ও চিন্তার মধ্যে এক ধরনের ভারসমতা 
বলে আভাহত করেছেন । তাঁর সংজ্ঞাঁটি অনেকটা বাস্তবাঁভীত্তক হলেও এর দ্বারা রাষ্ট্রের 
সংখ্যাগারণ্ঠ এবং সংখ্যালাঘষ্ঠ সম্প্রদায়ের ব্যান্তগণ জনমত গঠনে 
জনমত বিভিন্ন স্বার্থের je 
ভারসমতা (ীলপসান্১) কে কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তার আপোঁক্ষক বা আন;- 
এমতটিও কুটিপর্ণে  পাঁতিক আন্দাজ পাওয়া যায় না। জনমত রাষ্ট্রের বাভন্ন শ্রেণীর 
ব্যক্তিদের চিন্তাধারার মধ্যে সংঘর্ষ ও 'বানময়ের প্রভাবে প্রভাবিত 
হয় ঠিকই। কিম্তু মানুষ তার সাময়িক উত্তেজনার বশব্তাঁ হয়ে যে মত প্রকাশ করে, 
চুবিধাবাদ ও স্বার্থপরতার প্রভাবে যেভাবে সে ভাবতে শেখে, সেটা রাষ্ট্রের সকলের 
সামগ্রিক স্বার্থের পক্ষে কল্যাণকর না-ও হতে পারে। 


জনমত সম্পকে এই সমস্ত সংজ্ঞাগ্ল ?নয়ে বিচার বিশ্লেষণ করলে পাঁরচ্কার 

/ বোঝা যায় যে, জনমত হল এমন মত, যা সংখ্যাগারষ্ঠের মত 
১০ হলেও সংখ্যালাঘষ্ঠের স্বার্থকেও রক্ষা করার চেষ্টা করে। 

ইংরেজ শামনতন্াবদ: ফাইনার জনমতের তিনটি উপাদানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব 

আরোপ করেছেন । প্রথমতঃ, জনমত তথ্যভিত্তিক হওয়া চাই । দ্বিতীয়তঃ, ঘটনাবলর 

এল তালিকা থেকে সত্য এবং অসত্য প্রবণতাগ্লির মধ্যে প্রকৃত 

মূল্যায়ন না করলে জনমত গঠন সহজ হয় না। তৃতায়তঃ, ব্যক্তি 

চারত্রের নিছক স্মবিধাবাদকে নিভ'র করে জনমত গড়ে উঠতে পারে না, গড়ে ওঠা 

বাঞ্ছনীয় নয় । অর্থাৎ, জনমত-গঠনে নদাঁতবোধেরও প্রভাব অনস্বীকার্য । 


২৫৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


গণতন্ত্রে জনমতই হল সরকারকে. নিজেদের ইচ্ছাধীন্ভাবে পরিচালিত করার 
প্রধান হাতিয়ার। দেশে হয়ত কুচক্রণ দল সরকারের কর্তৃত্ব দখল করে নাগারক 
স্বাধীনতাকে বিপন্ন করে দিতে পারে। এ-ক্ষেত্রে সংবিধানে যত রকম গণতান্ত্রিক 
৮ বাধ-ব্যবস্থাই থাকুক না কেন, জাগ্রত জনমতই ব্যন্তিস্বাধীনতা 
সুগঠিত, সচীশুত 
অতপালি রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী । ইংলন্ডের প্রধানমন্ত্রীকে একাধিকবার 
কমন্স: সভার সংখ্যাগারষ্ঠ দলের আদ্থাভাজন থাকা সত্বেও প্রবল 
জনমতের চাপে পদত্যাগ করতে হয়েছে। সুতরাং সার্বভৌম শান্তিকে যাঁদ লোকায়ত 
সার্বভৌমত্ব রূপে ধরে নেওয়া হয় এবং ?নবণচকমণ্ডলগকে, অর্থাৎ ভোটদাতাদের 
প্রাধান্যকে যাঁদ স্বীকার করতে হয়, তাহলে এ কথাই ঠিক যে, গণতান্তিক রাষ্ট্র 
সুগঠিত এবং সু্চান্তত জনমতই সার্বভৌম শান্তর প্রকৃত উৎস। 
আধ্যানক রাষ্ট্রগ]ীল অত্যন্ত জনমত-সচেতন। তারা বিভন্ন সময়ে নানা ভাবে 
দেশের জরুরী সমস্যাগল সমাধান করতে গিয়ে জনমত পাঁরমাপের চেষ্টা করে থাকে । 
আগে এ চেষ্টা বালির বাঁধ রচনার মতই মনে হত। কিন্তু 
২ বর্তমানে পাঁরসংখ্যান বিজ্ঞানের (5tati5i০৪) চরম উন্নাতর 
গনিবগন গাঁতশীলতার ফলে জনমতের পরিমাপ ও তার প্রকাত-বক্লেষণ সম্ভব হয়েছে। 
গবেষণা ;গেলাপ: এ বিষয়ে মান, সংখ্যাতত্বাবদ, গেল্লাপ (08110) ও তাঁর 
পদ্ধতি সহকারীগণ পঁথকৃৎ । এক একা বিশিষ্ট ঘটনা সম্পর্কে জনমত 
পাঁরমাপের জন্য তাঁরা সংবাদপত্র, 'বাভন্ন ব্যন্তির সঙ্গে সাক্ষাৎকার প্রভাত উপায়ে এক 
ধরনের ভোটাভুটির আয়োজন করেন । এর ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কোন নির্বাচনের ফলা- 
ফল, কোন ঘটনার গাঁতপ্রকৃতি ইত্যাদি সম্পর্কে সঠিক মতামত আন্দাজ করা যায় । 
আধানক রাষ্ট্রাবজ্ঞানে {নির্বাচনী গতিশনলতার ( Electoral Dynamics) গবেষণা- 
গাল এভাবেই পাঁরচালত হয়। 


॥ জনমত সংগঠনের ও প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম ॥ 


আধ্যানক রাষ্ট্রনসীতাঁবদদের মতে (১) মনদ্রাযন্ত্র বা সংবাদপত, (২) বেতার, 
জনমতের মাধ্যম দূরদর্শন ও চলচ্চি, (৩) রাজনৈতিক দল, (৪8) সভাসামাত, 
(6) *ণক্ষাপ্রাতণ্ঠান এবং (৬) আইনপগভা--এগ্যীলই হল জনমত গঠনের ও প্রকাশের 
প্রধান মাধ্যম । 

মুদ্রাষন্ত (21০55 বা ৩581) জনমত গঠনের বিশেষ গুরত্বপূর্ণ মাধ্যম । 
পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুটেনবেগ“: (Gutenberg) কাঠের হরফে বাইবেল: ছেপে জ্ঞানা- 
ন;শণীলনের যে সিংহদ্বার উন্মোচিত করে দিলেন, তা পরবর্তা যুগে মান:ষের জীবনে 
প্রচণ্ড প্রভাব ‘বস্তার করে এসেছে । এর পর ক্রমে ক্রমে মন্দ্রণ-ব্যবদ্থার অনেক যান্ত্রিক 
উন্নাত সাধিত হয়েছে। ফলে, বর্তমানে দৈনিক. সংবাদপত্ পাড়ায় পাড়ায় বিশেষ 
আলোড়ন সুষ্টি করে থাকে । ইউনেস্কো পথবীর অর্ধেক নিরক্ষর আঁধবাসীদের মধ্যে 
ব্যাপকভাবে শক্ষাপ্রসারের'যে মহান: প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে; তা সার্থক হলে ভাবষ্যতে 
সংবাদপত্র এবং বিভিন্ন প,স্তকপনীন্তকা শংধ একটি বিশেষ দেশের জনগণের মধ্যে 


জনমত সংগঠনের ও প্রকাশের বিভন্ন মাধ্যম ২৫৫ 


মতৈক্য ঘটাতে পারবে, তা নয় ; এর ফলে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রগাঁত প্রসারিত হবে, 
বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক জনমতও গড়ে উঠতে পারবে। সংবাদপত্রে সম্পা- 

দ্রকগয় প্রবন্ধ, পাঠকপাঠিকাদের চিঠিপন্ত এবং অন্যান্য রচনা 
(৯) মনল জনগণকে চিন্তার খোরাক যোগায় । চায়ের টেবিলের তুফান 
অবশেষে সময়ের ব্যবধানে সংযত, প্রশান্ত জনমতের একটি উপাদানে পাঁরণত হয় । 
জনগণ স্বদেশ ছাড়াও বিদেশের ঘটনাবলী সম্পর্কে স্থিম্তত আঁভমত গড়ে তুলতে 
সমর্থহয়। এই জন্য নাপোলিয়* (ব22০1০০৭) বলোছলেন যে, এক অক্ষৌহণী 
সৈনাদলের চেয় একটি বিরুদ্ধ সংবাদপত্র রাষ্ট্রনেতার কাছে অনেক বেশ? গুরত্বপূর্ণ । 
সামাঁজক প্রভাব ও মর্যাদার ক্ষেত্রে আধ্দীনককালে ইংলণ্ডে সংবাদপন্রকে চতুর্থ 
প্রভাবশাল' প্রাতষ্ঠান Fourth Estate) বলে বর্ণনা করা হয়। স্মরণীয় যে, 
ইংরেজগণ অন্য প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের মধ্যে গণনা করে থাকেন ধর্মযাজকতন্ত্র 
(Lords Spiritual), সামস্ততন্ত্র (Lords Temporal) এবং প্রজাপ্রতিনাধ (Comm- 
015)--এই তিনটি প্রতিষ্ঠানকে । 


দুভণগ্যক্লমে, সংবাদপত্ৰগুলি প্রায়ই বৃহৎ প.“জপাঁতদের কর্তৃত্ব ও 3 মালিকানায়, 
অথবা এবদলীয় সরকারের কঠোর শাসনে পাঁরচালিত হয়। আঁত-আধ্যানক যুগে 
কোন-কোন প্রখ্যাত সাংবাদিকদের দেশ? রাষ্ট্রের দূতাবাসের 
প্রভাবে প্রভাবিত বলেও অনেকে আঁভযোগ করে থাকেন । অনেক 
সময় এই আঁভযোগ সত্য বলে লোকের ধারণা জন্মায় । ফলে, 
ভক, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা অযোধ্যার রামরাজত্বের মতই সুখস্বপ্ন হয়ে দাঁড়ায় । 
এ থেকেই সংবাদপন্রের নিরপেক্ষতা বজায় রাখার গণতান্ত্রিক তাৎপর্য অর্থবহ হয়ে 
দাঁড়ায় । 


সংবাদপন্রের নির- 
পেক্ষতার গৃরংত্ব 


বেতার, দ;রদর্শন ও চলাচ্চত্র { Radio, T. V. বা Television, Cinema ) 
জ্ঞানের ক্লামক অগ্রগতির ফলে ধারে ধীরে জনাপ্রয় হয়ে উঠেছে। ইউনেস্কো 
নরক্ষর জনসাধারণের কাছে তথ্য ও তত্ব প্রচারের জন্য একাধারে দৃশ্য ও শ্রাব্য মাধ্যম 
(Audio-visual medium)-রৃপে বেতার, চলাত ও দূরদর্শনের ব্যাপক ব্যবহারের 
ওপর গর্ব আরোপ করেছেন। এগুলির মারফত সরকার তার 

১.৬ রা নীত প্রচারের জন্য দেশব্যাপী আবেদন. জানাতে পারে। 
ওশ্রাব্য মাধ্যম ২. প্রধানমন্ত্রীর মত জনপ্রিয় নেতার বা নেত্রীর ভাষণই শুধু শোনা 
যায় না, দুরদর্শনে তাঁর জশবন্ত প্রাতচ্ছাব দর্শক ও শ্রোতাদের 

কাছে তাঁর মতামতকে আরও আকর্ষণীয় করে তোলে। জনমত গঠনের এই দশ্য 
ও শ্রাবা মাধ্যমগুলির মারফত [শিক্ষিত বা আঁশাক্ষিত নরনারী শুধ যে তাঁদের অবসর- 
1বনোদনের জন্য গান-বাজনা শুনেই আনন্দ পান, তা নয়। এগ্ালর মধ্যে য়ে 


নানা কাঁথকা, ?বতাঁ্ককা, আলোচনাচক্র তাঁদের চিম্তাধারাকে আরও স্বচ্ছ, তথ্যান্ষ্ঠ 
ও গবজ্ঞানাভাঁত্রক করে তোলে । 


~~ 


২৫৬ রা বন্রান: 


"কিন্তু বহ; দেশে বেতার ও দূরদর্শন সরকারের জনসংযোগ মন্ত্রীর ছারা প্রত্যক্ষ- 
ভাবে পাঁরচালিত হয়। সুতরাং গণতান্ত্রিক সরকারকে অবশ্যই 
Pd ৮ লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এই মাধামগলি সত্যই দলনিরপেক্ষভাবে 
সাংস্কৃতিক অবঙ্ষর জনমত গঠন করে। চলাচ্চত্রের দ্বারা বহু উন্নত দেশে যে ধরনের 
রোধ করা চাই হাল্কা আমোদপ্রমোদ পাঁরবেশনের আয়োজন করা হয়, তাতে 

চলাচ্চন্র-প্রযোজকদের ব্যবসাদারী মনোবৃত্তি চরিতার্থ হলেও 
জনমতকে বিভ্রান্ত করা হয়। সাংস্কৃতিক অবক্ষয় রোধ করা উচিত। আধুনিক 
প্রগাতখীল সরকাগুলির উচিত প্রকৃত তথ্যসমদ্ধ দাললচিন্র (documentary films) 
নিমণণের ক্ষেত্রে বেশ উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য দেওয়া । তবেই সুস্থ সংস্কৃত 
গড়ে উঠবে। 

রাজনৈতিক দল ( Political Parties ) ছাড়া জনমতের আন্তত্ই কঞ্পনা করা 
যায় না। একজন প্রখ্যাত মানি বিচারক রাজনৈতিক দলগলিকে অবাধ ভাবাবানি- 
ময়ের (“Free Trade of Ideas”) ক্ষেত্রে অনুঘটক (৮:০1০:$) বলে বর্ণনা করেছেন । 
দলীয় নেতাগণ ভাষণ, বিবৃতি ইত্যাদির দ্বারা জনগণকে দেশের নানা সমস্যা সম্বন্ধে 
অবাহত করে থাকেন। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নিজ নিজ দলীয় সামায়কপন্র থাকে £ 
প্রাচীরপন্ত ইত্যাদির সাহায্যেও দলগনুলি তারের মতামত ব্যন্ত ও প্রচারিত করে থাকে ॥ 
তি! সংসদীয় গণতন্ত্রে সাধারণ নির্বাচনে অংশগ্রহণের দ্বারা রাজ- 
গলির, বিশেষত, নোতিক দলগ্জীল সরকার ক্ষমতালাভের জন্য সচেষ্ট হয় । যে দল: 
বিরোধ দলের ভুমিকা ব্যবচ্ছাপক সভায় 'নিরষ্কঃশ বা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা (absolute 

majority) লাভ করে অর্থাৎ, আইনসভার মোট সদস্যসংখ্যার 
অন্ততঃ অর্ধেকের বেশ আসন দখল করে, সেই দল মাম্দ্িসভা গঠন করে ও অন্য দল 
বা দলগীল বিরোধী দলের ( ০ppositi০n ) ভূমিকা গ্রহণ করে। সংগঠনমলকভাবে 
ও দায়িত্বশীল হয়ে বিরোধাপক্ষ সরকারী নীতির সমালোচনা করে, সরকারকে সং, 
সচেতন ও তৎপর হয়ে নির্বাচনে ঘোষিত দল?য় কম“সূচী রূপায়নে বাধ্য করে। 
সংসদীয় গণতন্ত্রের মাতৃভূমি ইংলণ্ডে প্রধানমন্ত্রী ও বিরোধী দলের নেতা দুজনেই 
সরকারের আবশ্যকণয় অঙ্গরূপে পাঁরগণিত হন ও দুজনেই নির্দিষ্ট হারে সরকারী 
তহাবল থেকে বেতন লাভ করে থাকেন। 

'কিম্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, রাজনৈতিক দলগুল জাতীয় স্বার্থ সম্পূর্ণভাবে 
বিস্মৃত হয়ে পরস্পরের বিরুদ্ধে মিথ্যা, মুখরোচক সংবাদ পাঁরবেশনার চেষ্টা করে 
এ) থাকে। এই ধরনের কাদা ছেশড়াছঃশড়র ফলে জনগণ এমন 
(৬ একটা অসম্তুদ্টি এবং অনীহার সম্মঃখীন হয় যার ফলে তারা 

রাজনোতিক দলগীলর মতামত সম্পর্কে কোন কিছুই 'বশ্বাস 
করতে চায় না। “যে যায় লঙ্কায়, সেই রাবণ হয়ে যায়” এ উীন্তাট এই দলবাজণর 
বিরুদ্ধে চরম গণধিক্কার। 

সভাসামাত ( Platform বা 2৯101.) জনমত গঠনের এবং প্রকাশের একটি প্রধান 
মাধ্যম । মানুষের মনোব্‌ত্তি একাধিক প্রধণতার প্রত ধাঁবত। তাঁর বহ্‌ম.খশ 


জনমত সংগঠনের ও প্রকাশের বিভন্ন মাধ্যম 


রা. বি [২]--১৭ ১৪ 


ব্যন্তিত্বের বিকাশের জন্য সে একাধিক সংস্থার সভ্য হয়ে ওঠে। এর ফলে গড়ে ওঠে 
ক্লাব বা শ্রামক সংস্থা, 1শিক্ষকসংসদ, মঠ ও মান্দর । এই সমস্ত সংস্থার সভ্য হসেবে 
নাগ্ারক সমাজের বাভিন্ন ক্ষেত্রে তার মতামত আঁভব্যন্ত করতে পারে। তার স্বাধীন 
চিন্তাধারা সুপ্পক্ট রূপ পরিগ্রহণ করে থাকে। সভাসামাতর 
রিও দ্বারা 'বাভন্ন সংস্থা নিজ নিজ ক্ষেত্রে নানারকম 'িদ্ধান্ত গ্রহণ 

করে থাকে। সভাসাঁমাততে হা?জর হয়ে নাগারক বন্তাদের কাছ 
থেকে নানাপ্রকার যুক্তি, উপদেশ ইত্যাঁদ লাভ করার সুযোগ পায়। সুতরাং সভা- 
সমিতির দ্বারা জনমত গাঁঠিত ও প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয়। এজন্যই বাক্স্বাধীনতা 
ও সভাসমাতির আঁধকার গণতন্রে নাগারকদের অত্যন্ত মূল্যবান পৌর আঁধকাররূপে 
“বিবেচিত হয় । গণতন্ত্রে রাজনোঁতক দলগুলির যে নেতৃবন্দ সরকারের পাঁরচালনার 
ক্ষেত্ৰে অগ্রণী হয়ে থাকেন, তাঁদের অনেককেই সুবন্তার্পে খ্যাতি অর্জন করতে 
হয়। 


'কিদ্তু একথাও ঠিক যে, জনগণ অনেক সময় প্রখ্যাত বস্তার বাকচাতুষে' "ভ্রান্ত 
5 তাঁর বন্তুতার তোড়ে ভেসে গিয়ে উন্মত্ত, উচ্ছঞ্খল 
৮১০১৭ জনতায় পর্যবসিত হয়। ফলে স্ুচিপ্তিত জনমতের বদলে 

& উত্তোজত আবেগচণ্ল জনতার প্রাধান্য স:চিত হয় । গণতন্ত্রে এ 
ধরনের উন্মাদনার চাপ পড়তে পারে বলেই আ'রিস্টটল: প্রভৃতি যহ: বাঁশষ্ট রাজনশীত- 
বদ: একে নিকৃষ্ট শাসনতন্ত্র বলে নিন্দা করতেও দ্বিধা প্রকাশ করেন নি । 


শিক্ষা্রাতষ্ঠানগ্ীল (Educational institutions) থেকে শিশু, বালক-বালিকা, 
কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী শহুধ বদ্যালাভই করে না, সেখানে অজ্ঞাতসারে 
তাদের নিজেদের চাঁরত্রও গাঁঠত হয়। [শিক্ষক-শিক্ষায়ত্রশ, অধ্যাপক-অধ্যাঁপকার 
প্রভাবে তারা চ্কুল+ কলেজ, বিশ্বাবদ্যালয়ে অধায়নকালেই ভাঁবষাৎ নাগারকরমপ 
নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পায় ।  ধমপয়, সাংস্কৃতিক, কারিগর, বৃত্রিমনলক যে 
- শিক্ষাই ছাত্র-ছান্রীগণ লাভ করুক না কেন শিক্ষকদের সামাজিক ও রাজনৈত্ক চিন্তা" 
ধারা শিক্ষার্থ'দের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। এজন্যই 

(6) শিক্ষাপ্রাতষ্ঠানে 
প্রভাব £ শিক্ষার্থীদের ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময়ে শিক্ষার্থীদের 
চাঁরগঠন প্রকৃত জাতীয়তাবাদ দেশপ্রোমিকর্‌পে গড়ে 'তোলার উদ্দেশ্যে 
কলিকাতায় জাতীয় শক্ষা পরিষদ. (National . Council of 
Education ) স্থাপিত হয় এবং অরাবিন্দ ঘোষের ( শ্রীঅরবিন্দের ) অধ্যক্ষতায় “বেঙ্গল 
ন্যাশনাল কলেজ” ( Bengal National College) দ্থাঁপত হয় । পাঁরবারে যেমন 
. মাতাপিতার প্রভাবে শিশুর চারত ও ব্যন্ডিত্ব গঠিত হয়, বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থঁগণও 
সেইভাবে নতুন নতুন ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়, জীর্ণ পুরাতনকে বর্জন করে নিত্য 
নতুনের আলোকে তারা তাদের মনকে উদ্দীপ্ত করতে শেখে । (হিটলার প্রমুখ এক- 
নায়কতন্ত্রী নেতাগণ তাঁদের পক্ষে এক ছাঁচে ঢালা জনমত সৃষ্টি করার জন্যই শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানগলির ওপর সরকারণ কর্তৃত্ব স্থাপনের, চেষ্টা করতেন। শিক্ষায়তনগুলিকে 


২৫৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


জনমত গঠনের ও প্রকাশের প্রকৃত মাধ্যম করে তুলতে. গেলে অবশ্যই এগ্দুলকে 
রাজনৈতিক ও দলীয় বা উপদলীয় প্রভাব থেকে সর্বদা মুন্ত রাখার ব্যবস্থা করতে 
8918 হবে । অনেক একনায়কতন্ত্রী বা সামীগ্রক রাষ্ট্রে কিশোর- 
সঙ্কণণ'তার উর্ধে. কিশোরীদের মধ্য থেকেই ভবিষ্যৎ দলনেতা গঠনের ওপর চাপ 
রাখা চাই-ই দেওয়া হয় এবং রাষ্ট্রের প্রচালত মতাদশে" এই সব বিদ্যালয়ে 
িশোর-1কশোরাঁদের স্তরেই সরকার পক্ষের দলীয় সংস্থার 
শাখাকেন্দ্র খোলার জন্য বাধ্য করা হয়। এভাবে তরুণ মনকে 'বিষান্ত করার চেষ্টা 
হলে সুদ্থ জনমত গড়ে ওঠা অসম্ভব ৷ ৃ 
আইনসভাই ( egi5lature ) আধানিক রাষ্ট্রগুলিতে জনমতের প্রধান সংগঠক ও 
প্রকাশক । জন: স্টুয়ার্ট মিল আইনসভাকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জনমতের মুকুরস্বর্‌প 
বলে বর্ণ'না করেছেন। সাধারণতঃ আইনসভায় সরকারণ দল নির্বাচনে ঘোষিত কর্ম 
Patt স:চিকে বাস্তবে রূপাঁয়িত করতে চেষ্টা করে। তদন;সারে সরকার 
nt আইনপ্রণয়ন ও শাসনপাঁরচালনার ব্যবস্থা করে। বিরোধী 
এ দলগুল সরকারপক্ষকে নানাপ্রকার প্রশ্ন করে থাকে এবং সরকারের 
দৌষন্রাটর সমালোচনা করে থাকে । ফলে সরকার অসৎ, দ;নর্পাতপরায়ণ, অপদার্থ 
হয়ে উঠতে পারে না। সংবাদ পত্র প্রভীততে আইনসভার দৈনান্দন ঘটনাবলীর বিবরণ 
প্রকাশিত হয় । তা থেকে জনগণ মতামত গঠন করতে সক্ষম হয়। ফলে গণতন্ত্রে 
আইনসভার মাধ্যমে জনগণ রাজনোতক শিক্ষা লাভ করে থাকে । 
কিন্ত, আইনসভায় সংখ্যাগারষ্ঠ দল যাঁদ উদ্বারপম্হগ এবং পরমতসাহফ না হয়, 
আইনসভা উদার, তা হলে বিরোধী দলগলির বন্তব্য সম্পূর্ণ অনাদৃত, অবহেলিত 
পরমতসাহফ হওয়া হয়ে থাকে । সংখ্যাগারষ্ঠতার চাবুক মেরে আইনসভায় সব 
চাই কিছুই সম্পাদন করতে তাঁরা সক্ষম-_সরকারপক্ষের সদস্যদের এ 
রকম সদপ্ত আস্ফালন সুস্থ জনমত গঠনের পথে বাধা সৃষ্টি করে বোক। 
॥ জনমত গঠনের মাধ্যমণ্ডলি কার্যকর করার উপায় ॥ 
লোওয়েল জনমতের সাঁঠক সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে সমর্থ হলেও তিনি জনমত 
গঠনের বিভিন্ন মাধামগযীলর কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সাঁ্দহান হয়ে মন্তব্য 
করেন যে, জনমত প্রকৃতপক্ষে জনগণের মত হতে পারে না, জনগণের মত হিসাবেও 
এটি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে না ( “Public opinion is neither Public nor Opi- 
॥i০”)। এ কথাটির তাৎপর্য বুঝতে গেলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনগণের মতামত গঠনের 
পথে বাধা কোথায় তা জানা দরকার। জোড্‌ (199৫) প্রভাত গণতন্তরপন্থী রাষ্ট্র 
বিজ্ঞানণগণ বলেন যে, আধুনিক রাষ্ট্রের বিশালতাই এই রাষ্ট্রে 
৯:২০ জনমতকে একটা নিদিষ্ট ছাঁচে ঢালাই করতে চেষ্টা করে । গণতন্ত 
কোডেঃ আযাদ এ বলতে সব সময়ে বোঝান হয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা । জনগণের রহাঁচ, 
পছন্দ, ঝোঁক ইত্যাদি সক্ষ ও মার্জত করার পেছনে অনেক 
সময় দৃষ্টি দেওয়া হয় না । সংবাদপন্তগ্ীলি থাকে বিরাট পীজপাঁতদের কর্তৃত্ে। 


জনমত গঠনের মাধামগৃলি কার্যকর করার উপায় ২৫৯ 


বেতার ও দূরদর্খন থাকে সরকারী কর্তৃত্বে। চলাচ্চন্রে ব্যবসাদারণ স্বার্থে অশ্লীল” 
হাল্কা আমোদপ্রমোদ [বিতরণের ব্যবস্থা হয়॥ রাজটনাতক দলগ্রুলি দায়িত্বজ্ঞানহীন 
হয়ে দলাদালিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দ্বলীয় নীতিকে জাতীয় নশীতর উধের্ব রাখে । 
 অভাসামাত বিরাট রাজনৈতিক দলের ছারা দলশয় স্বার্থে সংগঠিত হয়। 'শিক্ষাপ্রাত- 
জ্ঠানগ্ীলও দলীয় বা উপদল"য় দ্বন্দ্বের আওতায় {বিপর্যস্ত হয় । আইনসভাতে সংখ্যা- 
গাঁরষ্ঠ দল নিজেদের সংখ্যাঁধক্যের জোরে সংখযাল1ঘষ্ঠ দলকে আমলই দিতে চায় না। 
গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আস্তত্ব নিরাপদ রাখার জন্য এবং স্ুদ্থ জনমত গঠনের জন্য 
যে ব্যবস্থাগুল গ্রহণ করা দরকার, জনমত গঠনের ক্ষেত্রে বাধাগীল থেকেই সে সম্বন্ধে 
ধারণা করা যায়।  সংবাদপন্রগীলকে কায়েম" স্বার্থের প্রভাব থেকে মনুন্ত রাখতে হবে 
এবং নিভ'ঁক, নিরপেক্ষ সাংবাদিকতাকে উৎসাহ দিতে হবে। বেতার ও দুরদর্শন একটি 
স্বাধীন সংস্থার কর্তৃত্বে রাখা বাঞ্চনীয়। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে 
জি ধনয়ন্তরের আমোদপ্রমোদ্বর আয়োজন বন্ধ করে দিতে হবে। 
হয়ঃ তার উপায়. রাজনৈতিক দলগালকে জাতায়তার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে এবং 
দায়ত্বপরায়ণতার পাঁরচয় দিতে বাধ্য করতে হবে। সভাসাম[তি- 
গীলও তার ফলে অনেক উন্নত মানের আলোচনার আসরে পাঁরণত হবে । 'শিক্ষাপ্রীত- 
ষ্ঠানের দলাদাল কঠোর হস্তে দমন করতে হবে ॥। আইনসভায় সংখ্যাগাঁরষ্ঠ এবং 
সংখ্যালাঘষ্ঠ এই দুই দলকেই পরস্পরের প্রাত বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য 
বাধ্য করতে হবে। এই ব্যবস্থাগল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মূলতঃ নাগারকদেরই দাবীতে 
গ্রহণ করার জন্য সরকার বাধা । কারণ গণতন্ত্র মানেই উন্নত, শিক্ষিত, সুগাঠত 
জনমতের একাধপত্য । 


॥ রাজনৈতিক দলব্যবন্থা ॥ 


রাজনোৌতিক দল ( Political Parties ) জনমত গঠনের এবং প্রকাশের প্রধান 
মাধ্যম । বলতে গেলে আধ্যীনক যুগের সংসদীয় গণতন্ত্র দলীয় শাসনব্যবস্থা ছাড়া 
আর কিছু নয়। কারণ, সংসদীয় গণতন্ত্রে (নির্বাচনে জয়ী আইনসভায় সংখ্যাগার্ঠ, 
দূল সরকার গঠন করে। মান্ত্রিগণ আইনসভার কাছে দায়ী থাকেন, অর্থাৎ আইনসভা 
যদি মন্ত্রিসভার [বিরুদ্ধে অনাস্থাজ্ঞাপক প্রস্তাব গ্রহণ করে, তা হলে মান্ত্রসভাকে পদ- 
টড: জ্যাযা করতে হু নির্বাচনে পরাজিত দল আই নসভায় বিরোধী 
FLOR দলের ভুমিকা গ্রহণ করে, সরকারের নাতির দোষন্রুট সম্পর্কে 
বিরোধাঁদের ভাঁসকাঃ সমালোচনা করে এবং সরকারকে সং, দায়িত্বশীল এবং তৎপর 
রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞ। হতে বাধা করে। সরকারপক্ষও জানে যে, বিরোধী দলগঢ়াল যদি 
সত্যই তাদের দোষন্রুটি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করতে না 

পারেন, তা হলে পরবতর্ণ নির্বাচনে ভোটদাতাগণ তাঁদের প্রত্যাখ্যান করবেন । সুতরাং 
শাসনক্ষমতাকে কেন্দ্র করে- সংসদীয় গণতন্ত্রে যে গাঁদর লড়াই চলতে থাকে, রাজনৈতিক 
দলব্যবস্থা সেই লড়াইয়ের প্রতিদ্বন্্ীদের বিভিন্ন পক্ষে একতিত করে। এজন্য 
রাজনোতিক দল বলতে বোঝায়.এমন একটি জনসমদ্টি যার অন্তর্ভুন্ত ব্যান্তগণ কতক- 


২৬০ রাষ্ট্রাবন্তান: 


শাল বিশেষ নণীঁত মেনে নিয়ে জাতীয় স্বার্থের খাতিরে সেই নাঁতিগূলি প্রয়োগ 
করতে আগ্রহশগল হয়। 


॥ রাজনৈতিক দলগুলির কার্ধাবলী ও উপযোগিতা ॥ 
(১) দলের কাজ ঃ সংসদীয় গণতন্ত্র বলতে বোঝায় দলীয় শাসনব্যবস্থা । সুতরাং 
নীতনিণয় রাজনৈতিক দলের প্রার্থামক কাজ হল একটি দলাঁয় নাতি স্থির 
করা । নাত স্থির হওয়ার পর চাই দলীয় সংগঠন, দলণয় নেতৃবৃন্দ এবং দলের একটি 
কেন্দ্রীয় পারষদ। 

রাজনৈতিক দলের 'দ্বিতয় কাজ হল জনগণের মধ্যে দলীয় নশীতি ব্যাপকভাবে 
প্রচার করা । নাগাঁরকদের মধ্য থেকে বিভন্ন দল তাদের সভ্য সংগ্রহের চেষ্টা করে, 
কম, স্বেচ্ছাসেবক ইত্যাঁদ বাছাই করে, দলীয় নগীত সম্পকে এবং রাজনগীতি, 
(২) দলীয় নাতি প্রচার অর্থনপীত প্রীত বিষয়ে নিয়মিত ক্লাস প্রভৃতির মাধ্যমে কম দের 

i দল'য় নণীত সম্বন্ধে অবাহত রাখে ॥ জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা 

এবং সহান;ভুঁত লাভের জন্য রাজনৈতিক দলগএ্ল সাধারণতঃ নানাপ্রকার সভাসামতি 
পথসভা ইত্যাদির আয়োজন করে। তারা পুজা, পার্বণ, মেলা প্রভাত অনুষ্ঠানে 
দলীয় প'াথপন্ন, পুস্তকপুস্তিকার বিক্রয়বেন্দ্ু স্থাপন করে। জনগণের কাছ থেকে অর্থ 
সাহায্য নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের ব্যয়ভার বহনের চেষ্টা করে। জনগণের 
মধ্যে দল"য় নীতিও 'বপুলভাবে প্রসারিত হয় ।. 

তৃতীয়তঃ সংসদশর গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগণ্দাল নির্বাচনে অংশগ্রহণ 
করে সরকার? ক্ষমতালাভের জন্য চেষ্টা করে থাকে ॥ আইনসভায় সংখ্যাগারষ্ঠ দল 
সরকার গঠন করে, সংখ্যালাঘষ্ঠ দল িরোধাদলের ভূমিকা পালন 
করে। কোন একটি দল আইনসভায় নরঙ্কূশ বা একক সংখ্যা- - 
গারষ্ঠতা না পেলে সাধারণতঃ বহুদলায় মান্ব্রসভা (Coalition 
‘Cabinet ) গঠিত হয়। সুতরাং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা রাজনৈতিক দলের 
প্রধান কাজ হওয়ার ফলে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়ন, নির্বাচন! প্রচার চালানো 
প্রভাতি কাজও রাজনৈতিক দলের গুরুত্বপূর্ণ কত'ব্য । 


॥ রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সুবিধা ॥ 


খুব উন্নত দেশেও নাগরিকদের মধ্যে নানা বিষয়ে একমত হওয়া সম্ভব হয় না। 
আহ us SELLS অনেক বিষয়ে ধারণা থাকে অস্পন্ট এবং 
(১) গণালিকা অসম্পূর্ণ ॥ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নাগরিকের বিভ্রান্তি এবং 
বিহবলতা দুর করার চেষ্টা করে। সুতরাং রাজনৈতিক দলব্যবস্থার 

প্রথম সুফল হল জনগণ এদের কাছ থেকে রাজনৈতিক শিক্ষা লাভ করে। 
ছ্িতায়তঃ, সংসদীয় গণতন্তে সরকারপক্ষকে আইনসভায় বিরোধ? দলগল মিয়ম্তিত 
করে থাকে ॥ বিরোধা দলের প্রশ্নের এবং সমালোচনার সম্মুখীন 
হবার সপ্ভাবনা থাকায় সরকার স্বৈরাচার, দূনখতিপরায়ণ বা অপ- 
দ্ার্থ হতে পারে না। জনগণের সঙ্গে সরকারের প্রত্যক্ষ ও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয় । 


রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সুবিধা ৩১ 


€৩) নির্বাচনে 
অংশগ্রহণ 


€২) জনসংযোগ 


_তৃতীয়তঃ গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবসথা প্রচালত থাকায় জনগণকে রন্তান্ত বিপ্ল- 
(৩) শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা বের পথে যেতে হয় না। নির্বাচকগণ অবাঞ্ছিত দলের সরকারকে 
হস্তান্তর পরবর্তী নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করে নতুন রাজনৈতিক দলকে 
ক্ষমতায় আধঙ্ঠত করে। 
চতুর্থতঃ, সুশঞ্খল এবং সদ্থ মতাদর্শে গাঁঠত রাজনৈতিক 


কু গঙ্গা দল জনমতের সংগঠন ও প্রকাশে সাহায্য করে এবং স্বাধীনতার 

রক্ষাকবচ রূপেও কাজ করে থাকে । . 

(৫) সরকারী কাজের পণঞ্চমতঃ, মাকিন য.ন্তরাষ্ট্রের মত যে দেশগ্ীলতে ক্ষমতা- 
= সমন্বয় গবভাজন নগীত অনুসৃত হয়েছে, সেখানে রাজনোতক দলের 


মারফতই সরকারের 'বাভন্ন {বিভাগের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ দ্থাপিত হয় । ফলে 
সরকারণ কাজের মধ্যে সমম্বয় গড়ে ওঠে । 


॥ দলীয় ব্যবস্থার ত্র ॥ 


দলীয় শাসনব্যবস্থার সর্বপ্রধান এবং প্রথম ভ্রুটি এল এই যে, 
এখানে দলীয় নীতই প্রাধান্য লাভ করে, জাতীয় স্বার্থ 'বাস্িত 
হয়। ফলে রাজনীতির ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণতা এবং ক্‌পমণ্ডুকতা দেখা দেয় । 

দ্বিতীয়তঃ, রাজনোতিক দলগুলি ব্যন্তিত্সম্পন্ন সদস্যকে বরদাস্ত করে না। বাঁয়- 
পুজার স্থান নেই, সভ্যগণ দলের মধ্যে কোন মতভেদ সহ্য 
করেন না। দলের নশীত মেনে না .নিলে স্বাধীনচেতা সদস্যকে 
দ্বলীয় শৃঞ্খলাভঙ্গের অপরাধে দল থেকে ধিতাঁড়ত করা হয়। 
যাতে অন্য কোনও দলের পুনরায় প্রাধান্য লাভের সম্ভাবনা না থাকে সেই আশঙ্কায় 
দলের সদস্যগণ দলীয় নীতিকে অন্ধভাবে অনুকরণ করতে বাধ্য হন। 

' তৃতীয়তঃ, দলীয় স্বার্থে অনেক সময় স্বাধীনচেতা অথবা নর্দ'লায় য্যান্তর অনেক 
নি গুণ থাকা সত্বেও তাঁকে তাঁর প্রাপ্য থেকে বাঁণঞ্চত করা হয় । শুধু 
তার মানের অধ্যপতন দলের সমর্থক হওয়ার জন্যই অনেক অযোগ্য ব্যান্তকে বড় বড় 

পদে বসানো হয়। ফলে দেশের নৈতিক মান এবং যোগ্যতার 
মান অনেক অবনত হয় । 
চতুর্থ ত%, রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে চরম অধোগাঁতি ঘটে যখন দলটি কতকগুলি, 
Gi “জোহ;কুমের” লোক নিয়ে একটি কুচক্রী দলে (Coterie or 
রপেন্তর Faction) পরিণত হয় । স্থার্থাম্বেষী, প:চতুর একনায়ক রাষ্ট্রে এ 
ধরনের দলাদলির সুযোগ নিয়েই নিজের ব্যান্তগত কর্তৃত্ব কায়েম 
করার চেষ্টা করেন। 
পণ্মতঃ, একাধিক দুর্বল রাজনৈতিক দল থাকলে সে দেশে সংসদীয় গণতন্ত্র 
(৫) অসংখ্য দল কখনই সফল হতে পারে না। ফরাসী প্রজাতন্তে এই দূর্ঘটনা 
অবা্ছনীয প্রায়ই দেখা দিত। সেখানে এক একটি মন্ত্রিসভা একাধিক দলের 
নেতাদের নিয়ে গঠিত হত এবং তাদের মেয়াদও কয়েক মাস পযন্ত সীমাব্ধ থাকত ॥ 


২৬২ রাষ্ট্রবিজ্ঞান, 


ভরাট £ (১) স্বদর্ণতা 


(২) স্বাধানচেতাদের 


মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের ( Mustafa Kamal Ata Turk ) মৃত্যুর পর তুকণ 
প্রজাতন্বেও এই প্রবণতা দেখা দেয় । 


॥ একদলীয় ব্যবস্থা ॥ 


সোবয়েত রাশিয়ার শাসনতন্ত্র ১২৬ এবং ১৪১ ধারা অনুসারে সেখানে 
সাম্যবাদী দলকে (Communist Party) একমাত্র স্বীকৃত রাজনৈতিক দল বলে ঘোষণা 
করা হয়েছে। চীনের সাম্যবাদ! প্রজাতন্বেও সোবিয়েত ব্যবদ্ছার মত একদলাঁয় শাসন- 
সোঁ ব্যবস্থা (One-Party Rule) প্রচালত । মা্ক“স্‌বাদ' রুশ- এবং 
বয়েত ও চীনা ০১ 
প্রজাতল্ে ও একনারক- চীনা নেতৃবৃন্দ সাম্যবাদের আদর্শ অনুসারে দেশের শাসনব্যবস্থা 
তন্দে একদল'য় ব্যবস্থা পাঁরচালনার জন্য গণতান্ত্রিক কেন্দ্রেশয়তার ( Democratic 
প্রচালত; মাক্তসবাদণ ০entralis৷৷ ) নাত অনুসরণ করার পঙক্ষপাতী। তাঁদের 
গণকোণ্দরকতার নীতির মতে সাম্যবাদের আদর্শে রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রকে সমভাবে শ্রেণী- 
Wy [িহণীন, শোষণমুস্ত সমাজ গঠনের জন্য পারচালনা করা শধযমান্তর 
একদল'য় শাসনব্যবদ্থাতেই সম্ভব । একনায়কতন্ত্রী সামাগ্রিক বা সর্বশত্তিমান রাষ্ট্রেও 
( Totalitarian Dictatorship) একদলায় শাসনব্যবস্থা অনুসারে সরকার পারি" 
চালনা করা হয়। 
একদলণয় ব্যবস্থার গণ হল যে, এখানে একই আদর্শে রাষ্ট্র 
শাসিত হয়, জাতায় এঁক্য সঃপ্রাতগ্ঠিত করা যায়, দেশবাসীদের 
দেশপ্রেম, স্বার্থত্যাগ, জাতীয়তাবোধ ইত্যাদি আদর্শে উদ্ধুদ্ধ করা যায়, স্বাভাবিক 
এবং জর;রী অবন্থায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হয়॥ 
িম্তু একদলীয় শাসনব্যবদ্থার প্রধান অসুবিধা হল, এখানে ?বরোধা দলের অস্তিত্ব 
না থাকায় একমাত্র সরকারণ শাসকদল নিজেদের ভুলন্রুুটি জানার বা সেগীল সংশোধন 
করে নেবার সুযোগ পায় না। হিটলার প্রভাত একনায়কের কতৃ'ত্ে একনায়কতন্ত্ী 
একদলণয় সরকার সব সময়ে বিরোধী দলগুলিকে অত্যাচার করত এবং ব্যান্তদ্বাধীনতা 
একদলীয় ব্যবহ্থার  পাদদলিত করত। সোঁবয়েত এবং চীনা সামাবাদী নেতৃব্‌ন্দ 
দোষ £ সোবয়েত ও  আবশা তাঁদের একদলীয় শাসনব্যবস্থাকে হিটলার? একনায়কতশ্যের 
চীনা ব্যবস্থার পক্ষে. সম্পর্ণ বিরোধী বলে ঘোষণা করে থাকেন। সোবিয়েত শাসন- 
যা তন্তাব্দ: ভিসিন:স্কর (5511051 ) মতে সোবিয়েত সামাবাদী 
দলের সকল সভ্যই মেহনতগ জনতার মুখপাত্র শ্রামকগণ প্রধান। তিনি বলেন যে, এই 
দলের নির্বাচনপদ্ধাতও সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক । উপরন্তু তাঁর মতে প'যুজিবাদী দেশ- 
গুলির বহদদলায় শাসনব্যবন্ছা কার্যযতঃ একই ধাঁনক শ্রেণীর একচেটিয়া ক্ষমতার ব্যব- 
হারিক প্রয়োগ--তাদের এক গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীকে {বিতাড়িত করে ক্ষমতালাভের 
চেষ্টা করে। চীনের পরলোকগত নেত। মাও সে-তুং (1140 tse-Tung ) একাধক 
মতামতের স্বচ্ছন্দ প্রকাশের ওপর গযর্ত্ব আরোপ করে বলেন যে এক শত কুসংমের 
শোভাতেই যেমন উদ্যানের শোভা (“4 hundred flowers must bloom” ) 
তেমনি হাজারো মতের প্রভাবেই গণচেতনা গড়ে ওঠে । 


একদলীয় ব্যবদ্ছা ২৬৩ 


একদলায় ব্যবস্থার গুণ 


একদলাঁয় শাসনব্যবদ্থায় কখনই ব্যন্তি্বাধীনতা অক্ষগ্ন থাকতে পারে না। গণতন্ত্রে 
বযন্তিদ্থাধীনতা রক্ষার জন্য বহ; ব্যবস্থা রাখার দরকার হয়। বহু 
সার চিন্তাশীল ব্যা্তি সাম্যবাদী আদর্শকে গণগতভাবে সমর্থন 
ব্যৱস্থা অবাছনীয় . করলেও সাম্যবাদী একদলীয় ব্যবস্থাকে স্বাধীনতার পরিপন্থী 
বলে নিন্দা করে থাকেন। মাওয়ের নেতৃত্বে চীনে যে সাংস্কৃতিক 
বিগ্লর ( Cultural Revolution ) অনুষ্ঠিত হয়, তার উদ্যোন্তাগণ অনেক ক্ষেত্রে 
বাড়াবাড়ি করেছিলেন বলে অনেকে অভিযোগ করে থাকেন। 
॥ দ্বিদলীয় শাসনব্যবস্থা ॥ 
ইংলণ্ড: ও মাকিনন যড্‌স্তরাষ্ট্ের শাসনতাশ্তিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা 
যায় পৃথিবীর এই দুটি প্রধান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রথাগত রখীতনগীতির ওপর ভিত্তি 
করে ধারে ধারে 'ছ্িদলগয় শাসনব্যবস্থা ( Double বা Two-Party System ) গড়ে 
উঠেছে । ইংলম্ডে হইগ্‌ ( ॥৪ ) এবং টো (7০7 ) এই দুই গোষ্ঠণ পরে 
যথাক্রমে উদারপস্থী (Liberal) এবংরক্ষণশণল ( Conservative) 
শি বাবা, দলে পারণত হয়। রাশ ভিক্োরিয়ার আমলে সুদার্ঘকাল ধরে 
এই দা দলের নেতারুপে যথাক্রমে গ্রাড্‌স্টোন: (Gladstone) 
এবং ডিসরেলী (7019:491 ) পর্ষণয়ক্রমে ইংলণ্ডের প্রধানমন্্রীরূপে কাজ করেন। 
বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে শ্রামক দলের ( Labour Party ) আবর্ভাব 
ঘটলেও সেখানে এই দ্বিদলব্যবস্থার কোনও গুরুতর পাঁরবর্তন ঘটে নি, কারণ শ্রমিক 
দলের অগ্রগাঁতির সঙ্গে সঙ্গেই ধারে ধাঁরে ইংলণ্ডে উদারপন্থী দলের ক্ষমতা ?বশেষভাবে 
হাস পেতে থাকে। 
মাঁকন যান্তরাষ্ট্রে আব্রাহাম িৎ্কনের আমলে ক্রীতদাস প্রথার উচ্ছেদকে 
ঘর কেন্দ্র করে যে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন য্ব্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন- 
গৃহষণ্ধের সমর. তাকামী এবং যুক্তরাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার সমর্থক এই দুটি দলে 
থেকেই দ্বিদলব্যবস্হা মাকিনি দেশবাসীগণ বিভন্ত হয়ে পড়েন । ধারে ধীরে রিপাবাল- 
প্রচালত কান: (Republican) এবং ডেমোক্র্যাট: (Democrat ) এই দুটি 
দলে এ মতভেদ অন্যভাবে রূপায়িত হল এবং মাঁকন যান্তরাষ্টে 
ছিদলব্যবস্থা চূড়ান্ত রূপ নিল। 
- প্রধান সৃবিধাগৃল হল জনগণ দেশের রাজনৈতিক হালচাল অত্যন্ত 
স্প্পন্টভাবে বুঝে নিতে পারেন। দেশে দ:ট দলের এক দল সরকার গঠন করে, 
“অপর দল বিরোধী দলরুপে কাজ করে থাকে । নির্বাচনের সময় তাদের পক্ষে প্রাণ 
দিবার নির্বাচন সহজ হয়। দলদটির পক্ষেও পরস্পরের কর্মসূচগকে 
জামিয়া খানকির বঝে নেওয়া সহজ হয় এবং প্রত্যেক দলই তার পারপ্রোক্ষতে 
মেরকরগ £বামপদ্ছণ. নিজের কম“সূচী সহজে ঠিক করতে পারে। সুতরাং দ্বিদল 
বনাম দাক্ষিণপন্হছণ শাসনব্যবস্থায় শাসনক্ষমতার মেরুকরণ ( Polarisation of 
Power) সবচেয়ে সরল ও সহজ হয়ে ওঠে এবং সেজন্য অনেকে 'দ্বদলব্যবস্থাকে সংস- 


২৬৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


হিটলার! « থেকে মতাদর্শের দিক হতে উন্নত হলেও অনেকের মতে 


দ্বীয় গণতন্ত্রের সাফল্যের একটি প্রধান শর্ত বলে মনে করেন। একটি দলকে দাঁক্ষিণ- 
পন্থী (81৪1%) এবং অপরাঁটকে বামপন্থী (.০) বলে চিহ্নত করলে গণতন্ত্রের গাঁত- 
শীলতা বোঝা সহজ হয় এবং ঘন ঘন মান্দ্রসভা বদলের সম্ভাবনা থাকে না। 
কিন্তু দ্বদলব্যবপ্থার প্রধান ত্রাট হল যে অন্য কোনও বিকজ্প দল না থাকায় 
? এ, মধ্যপন্থটগণ নিজেদের মতামত ঠিকমত প্রকাশ করার সুযোগ পান 
টি ততায পন্থা নাট িবণচকগণ দ্যাট বিরুদ্ধ মতামত ছাড়াও তৃতীয় কম'পঙ্থা 
অনুপাচ্হিতি কার্যকর করার সুযোগ লাভ করেন না। তাছাড়া বহুদলীয় 
ব্যবস্থায় জনমতের নানা দিক প্রতিফাঁলত হবার যে সুবিধা থাকে, 
দ্বদল ব্যবস্থায় তা থাকে না। দ্বিদলব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার দ্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠার 
সম্ভাবনা থাকে । স্বাধীনপন্থী ব্যক্তিদের কোনও ভুমিকা থকে না। 
বাস্তবের দিক দিয়ে আলোচনা করতে গেলে বোঝা যায় যে, প্রত্যেক দেশের 
সিএ জনজীবন আজকাল এত জটিল ও সমস্যাবহল যে কেবলমাত্র 
নান পানী দুটি দলের আস্তত্বের সম্ভাবনা কম থাকে এবং শাসনব্যবগ্হা খাজ 
ও দ্বিধামুন্ত হয়ে উঠতে পারে না। সুতরাং বহুদলীয় ব্যবস্হা 
আজকাল বাস্তবাভীত্তক, দ্বিদলব্যবদ্হা একটা তত্ত্বগত রূপকল্প ছাড়া আর কিছুই নয়। 


॥ বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা ॥ 

নাগরিকদের মতের বিভিন্নতাকে কেন্দ্র করে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক 
৮১ দলব্যবস্হায় চরম বিভিন্নতা লাক্ষত হয়। বহুদলীয় ব্যবস্হা 
(Plural or Multiple Party-system) এই বাভন্নতার বাস্তব 
প্রাতফলন । 
এই ব্যব্ছার প্রধান সৃবিধা হল এই যে এখানে র্বাচকগণ দুটির আঁধক দলের 
কর্মসচীর সঙ্গে পারচিত হন। ডাঙ্গায় বাথ, জলে কুমীরের 

এর প্রধান সুবিধা £ 
একাধিক মত থাকা সমান বিপজ্জনক আক্রমণ থেকে নির্বাচক রক্ষা পান। চীনের 
গণতান্নক পরলোকগত চেয়ারম্যান মাও  সে-তুংএর মত একনায়করাও 
আদর্শ হিসাবে শত কুস্থমে শোভিত উদ্যানের মত হাজারো 
মতের সমাহারে সমহ্ধ আদর্শ জনজশীবনের কথা ঘোষণা করেন। অনেক রাজনোতিক 
দল থাকায় কোনও নাদক্ট দলের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা কখনও ক্বেচ্ছাচারা হয়ে 

উঠতে পারে না। 
কিন্তু বহদলবাবচ্ছার অনেক ত্রুটি দেখা যায়। রাষ্ট্রে অসংখ্য উপদল সৃষ্ট হতে 
পারে এবং তাদের আবির্ভাব শাসনব্যবস্থাকে অস্থায়শ করে তুলতে পারে। এদের 
সুবিধাজনক অশতাঁত (801০) বা জোট নৈতিক মান অবনত 
এব ধান অনণবধা£ করে। ফরাসী প্রজাতন্যে, ইতালীতে এবং কামালের লোকাস্তরের 
অস্হায়ণ শাসনবাদস্ছার পর তুক প্রঙ্জাতশ্তে এই ধরনের বহন্দলীয় কোন্দলে সংসদায় 
উদ্ভব গণতন্ত্র চরম অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হত। ঘন ঘন মান্ত্রসভা 
বদল হলে শাসননগাতির ধারাবাহিকতা বজায় রাখা সম্ভব নয়। একাধিক দল থাকায় 


বহুদলীয় শাসনব্যবস্থা ই৪৬ 


কোনও একটি দল তেমনভাবে শান্তিশালগী হয়ে উঠতে পারে না। জনগণ নির্বাচনের 
সময় এবং তার পরেও অত্যন্ত বিভ্রান্ত হন। 
॥ গণতন্ত্রে কি ধরনের দলব্যবস্থ। কাম্য এবং কেন ॥ 

“দলব্যবন্থার নানা দোষত্রুটি থাকলেও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক দল অপাঁর- 
হার্ষ। গাম্ধীজী তাঁর বথ্যাত সর্বোদয় নীতির অন্যতম কর্মসূচী হিসাবে রাজনৈতিক 
দুলব্যবস্থা অবল,প্ত করে দেবার পক্ষে জোরালো য্যান্ত প্রদর্শন করেন। এমন কি 
কুন ভারতে স্বাধীনতা-সংগ্রামের প্রধান পুরোধা 'হসাবে কংগ্রেস 
যোধা ths দার ঢলেরও ভারতের দ্বাধীনতালাভের পর কোন প্রয়োজন'য়তা 'তাঁন 
দলব্যবচ্হা ছাড়া স্বীকার করতে চান নি। তাঁর মতে, রাজনোতিক দলগ্লকে 
গণভন্ত অচল প্রায়ই অসত্য, অর্ধসত্য ইত্যাদির বেসাঁত করতে হয়। ফলে 

রাজনোতক দলব্যবস্থা ন্যায় এবং নীতির আদর্শের পাঁরপন্থী ॥ 

কিন্তু আধ্বানক রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থা জাটল থেকে জাটলতর হয়ে উঠছে । ফলে সর- 

কারকে সব সময় জনজশীবনের জাঁটলতার সঙ্গে লড়াই করে চলতে হয়। সুতরাং 

গণতান্ব্িক শাসনবাবস্হায় একাধিক রাজনোৌতক দল না থাকলে শাসনব্যবস্হাকে 
বাস্তবানূগ করে তোলা চলে না। 

জাতীয় চারত্র মানেই সমাষ্টগতভাবে নাগারক চাঁরন্র । দ:টিরই উন্নাত হলে রাজ- 

_ নৈতক দলগুলর কাজকমও অনেকটা দোষমূস্ত এবং উন্নত হয়ে উঠতে পারে । সুতরাং 
যে গণতাশ্ঠিক রাষ্ট্রে রাজনোতক দলগুলি দুনগীঁতপরায়ণ, সেখানকার জাতীয় 
চাঁরন্রের মানও খুব উন্নত বলে মনে হয় না। দ্িতীতঃ, নানাপ্রকার সাাবধ্াীনক 
ব্যবচ্হার মাধ্যমে বহুদলীয় ব্যবস্হার দোষত্রুটি সংশোধন করা যায়। উদাহরণস্বরূপ 
আদর্শ দলব্যবস্থায় বলা যায় যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ফ্রান্সের চতুর্থ প্রজাতন্ত্রের 
থাকা চাই (১) দ:লশীত- সংবিধানে মাম্তরসভার স্হাঁয়ত্ব বৃদ্ধি করার জন্য নানাপ্রকার 
বন সাংবিধানিক ব্যবস্হা রাখা হয় 1 অনেকে মনে করেন যে, রাজ- 
ব্যক্ছা (৩) অননপয়- নৈতিক দলাদাঁলর হাত থেকে রাষ্ট্রকে এবং জনগণকে রক্ষার জন্য 
শাসনতন্ম (৪) 'বিগ- সুইজারল্যাণ্ডের প্রত্যক্ষ গণতান্তিক ব্যবস্হার অন্তর্গত পদচ্যাত 
রালয়ের দ্বাতন্ম্য ৫)  (7২০০৪1।) প্রভাত ব্যবস্হা, সংসদীয়, অর্থাৎ পরোক্ষ গণতন্ত্রের 

ক্ষেত্রেও রাখা দরকার। এর ফলে আইনসভার সদস্যগণ অনেক 
ক্ষেত্রেই জাতীয় স্বার্থকে দলীয় স্বার্থের উর্ধে রাখতে বাধ্য 
হবেন। তৃতগয়তঃ, ক্ষমতাসীন কোন দল নিজের খেয়াল খুশীমত শাসনতন্বের 
মূল কাঠামো যাতে বদলাতে না পারে তার জন্য শাসনতন্তের মধ্যে কিছুটা অনম- 
নণিয়তা থাকা দরকার । চতুর্থতঃ রাজনৈতিক দলাদাল যতই নয়ন্তরে উপনীত হোক 
না কেন, বিচার বিভাগের জ্বাতন্তরা, স্বাধীনতা, মানমর্ধাদা অক্ষ থাকলে কুচক্রী 
দলগৃলিও রা্ট্রক বা শাসনতাশ্বিক নিরাপত্তা ক্ষু্ন করতে পারবে না। পঞ্চমতঃ, 
সমস্ত প্রগাঁতশণল গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সরকারী কম 'চারদের রাজনগীতর বাইরে রাখার 
ওপর [বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। এ'রা কোন রাজনৈতিক দলের সভ্য হতে পারেন না 
এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন দলণয় দ্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন না। 


২৬৬ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


উপসংহারে বলা যায় যে, ছিদলব্যবস্হা একদলব্যবদ্থার চেয়ে অনেক ভাল, বহ*- 
দলীয় ব্যবস্হার চেয়েও ভাল । অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আদর্শের দিক থেকে বিচার করলে 
একদলণয় ব্যবস্থা ব্যন্তিগ্বাধীনতার পারপদ্ধা এবং যত বিরাট আদর্শের ওপরই 
প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, অত্যন্ত বিপজ্জনক । বহ্দলীয় ব্যবস্হা আদর্শের দিক থেকে 
্বদলব্যবস্থার চেয়ে খারাপ হলেও একদলীয় ব্যবস্হার চেয়ে ভাল । কিন্তু দিবলব্যবদ্থা 
সাধারণতঃ মাঁকন য্্তরাষ্ট্রে বা ইংলণ্ডের মত প্রগাতশশীল দেশে সেখানকার সুদর্ঘ 
সাধীবধানিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ববর্তনের ইতিহাসে প্রথাগত 
ব্যবগ্থারূপে ধরে ধীরে গড়ে উঠেছে। এই ধরনের সার্বিক বিবর্তন ঠিক অনুরূপভাবে 
পঠথবণীর সব দেশে ঘটে বা ঘটবে বলে আশা করাও অন্যায় । তাই মার্কন যুন্তরাষ্ট্র 
তই বা ইংলণ্ডে দূচারাটি ছোটখাটো দল থাকলেও শাসনব্যবদ্হা 
A প্রধানতঃ দুটি দলকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হয়। আবার, 
সাম্যবাদণ রাষ্ট্রণ:লিতে বাহ্যতঃ একদলীয় শাসনতন্ত্র প্রযার্ত'ত. 
হলেও সেখানে যে উপদলপয় শাসনব্যবস্হা চলে না বা চলবে না এ 1সম্ধান্তও ঠিক 
নয় । অতএব সব কিছ চিন্তা করে বলা যায় যে, ফলিত ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে সফল করতে 
হলে রাজনোতিক দলব্যবস্হা অবশ্যই চাই । আদর্শের দিক থেকে দ্বিদলব্যবস্হা শ্রেষ্ঠ 
হলেও কাষতঃ রাষ্ট্রে অসংখ্য দল, উপদল ইত্যাদি থাকে । ফলে বহুদলীয় ব্যবস্হাই 
বেশী চোখে পড়ে । কিল্তু নির্বাচকমণ্ডলী যাঁদ সচেতন হন, জাতীয় চরিত যাঁদ উন্নত 
স্বাধীন থাকে, নানাপ্রকার নিয়ন্ত্রক ব্যবস্হা যদি বজায় থাকে, বচারাঁবভাগ যাঁদ 
স্বাধীন হয়, তা হলে একাধিক ছোটখাটো দল ক্রমে ক্রমে ধনবণচনী যুদ্ধে পরাজিত 
হয়ে রাজনৈতিক আসর থেকে আপনা-আপান বিদায় নিতে বাধ্য হবে। এটাই রাজ- 
নোতিক 'ববৰ্তনবাদের পরম পরিণতি, চরম সত্য । 


সারাংশ 


জনগণের মতৈকাই জনমত, সংখ্যাগারদ্ঠের মত জনমত নয়। 

ব্রাইস: বলেন যে, “জনমত” স্পষ্ট নয় সমাজতন্থাবদ্‌রা বলেন যে, জনমত সংস্কারবোধ | বিল্ডু 
জনমতের এ দুটি সংজ্ঞাই ঠিক নয়। গার) ও লাঘষ্ঠ সকলেরই স্বার্থের অনুকূল মত হল জনমত 
ফাইলার জনমতের ওটি উপাদানের ওপর জোর দিয়েছেন-(১) জনমত তথ্যভিত্তিক হওয়া চাই, (২) তথ্য- 
গুলির মলোয়ন হওয়া চাই, (৪) জনমতগঠনের ক্ষেত্রে সাবধাবাদের দ্থান নেই। 

সুগঠিত, সচাসতত গণশান্ত। ৃ 

আধানক সখা ১০৪০ পরিমাপ ও গতিশীলতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে থব সাহায্য করেঃ এ 
ক্ষেত্রে গেল্লাপ- পদ্ধাত গুরুত্বপুর্ণ | ৫ 

জনমতের সি তা মুদ্রাযন্ত, কিনতু সংবাদপরগলির নিরপেক্ষ থাকা দরকার; (২) বেতার, দুরদর্শন 
ও চলাচ্চ্ £ দৃশ্য ও শ্ৰাব্য মাধ্যম_-এ সাধামগাল নিরপেক্ষ ও শ্রল হলে তবেই সাংস্কৃতিক অবক্ষর রোধ 
করা যায়; (৩) রাজনোতক দলগুলির, বিশেষতঃ, {রোধ দলের ভূমিকা; কিন্তু সঙ্বশর্ণ দলঝাজ 
নিন্দনগয় ; (8) সভাসামাতির প্রভাব কিন্তু ঝাকসর্বদ্ব্তা জনমতের সুচক নয়; (৫) শিক্ষাগ্রাতন্ঠানের 
প্রভাব-_ শিক্ষার্থীদের চারতগঠন ; তু শিক্ষাকে দলা সগ্বীর্ণতার উর্ধে রাখা চা ই ; ডে) আইনসভা উদার, 


পরমতদাঁহফু হওয়া চাই। 


সারাংশ ৰ ২৬৭: 


- জনমত গঠনের মাধাসগুলি কার্যকর করার উপায়_মাধামগ্লির প্রযাউ সম্পর্কে লোওয়েল: এর আঁভ- 
বযোগ ৪ জনমত যেন কারেমী স্বার্থের প্রতিভা হয়ঃ তার উপার়। 

রাজনোতিক দল £ তার সংজ্ঞা, গণতন্রে তার স্থান ইত্যাদি বিষয়ের আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ । 
নো দলবল কার্যাবলী ও উপযোগিতা £ দলের কাজ--৫৯) নখীতানর্ণর, (২) দলীয় ন'ীতি- 
প্রচার, (৩) নিবচিনে অংশগ্রহণ । 
_ বাজনোতক দলব্যবস্হার সুবিধা £ (১) গণাশক্ষা, (২) জনসংযোগ, (৩) শাস্তপূর্ণ' ক্ষমতা-হন্তান্তর, 
(8৪) স্বাধীনতা রক্ষা, (৫) সরকার" কাজের সমন্বয়। 
- দলীয় ব্যবস্হার প্রন (৯) সঙ্কীর্ণতা, (২) স্বাধণীনচেতাদের অমর্যাদা, (৩) নৌতক ও যোগ্যতার 
মানের অধঃপতন, (৪) কুচক্রী দলে রুপান্তর, (6) অসংখ্য দল অবাঞ্থনগয়। 

বাবস্হাঃ সোবয়েত ও চীনা প্রজাতন্মে ও একনায়কতল্মে একদলীয় ব্যবস্হা প্রচাঁলত £ 

'আক্সবোদণ গণকোন্দুকতার নশীতর প্রয়োগ । 

একদলীয় ব্যবস্হার গুণ ও দোষ-_ সোবিয়েত ও চঈনা ব্যবস্হার পক্ষে যু্ত। 
“৷ অনেকের মতে সব ক্ষেত্রেই একদলীয় ব্যবস্হা অবাঞ্নীয় ৷ 
. - দ্বিদলগয় শাসনব্যবস্হা £ ইঃল্ে প্রথাগতভাবো দ্বদলব্যবচ্ছা প্র্গাল 5। মাঁকন যুক্তরাষ্ট্রে গহষদ্ধের 
সময় থেকেই দ্বদলব্যবস্হা প্রচাঁলত। 
__ দ্বদলব্যবস্হার প্রধান সীবধাঃ শাসনক্ষমতার মেরুকরণ £ বামপন্ছণ বনাম দাঁক্ষণপন্ছপ দল। 

দ্বিদলবাবচ্হার প্রধান প্রহটি £ তৃতীয় বা মধ্যপন্হার অনুপাস্হাত । 

উপসংহার $ বহুদলীয় ব্যবস্হার _প্রাধান্য। এর প্রধান অস্যাবধা_জনমনে বিভ্রান্তি, অস্হায়ী শাসন- 
ব্যাহার উদ্ভব । 

গণতন্তে কি ধরনের দলব)বন্হা কাম এবং কেন? গান্ধীজী দলবাবচ্হার বিরোধ হলেও দলব/বন্হা 
ছাড়া গণতন্ত্র অচল । 

আদর্শ দলব্যবস্হায় থাকা চাই (১) দুনশীতমবীন্ত, (২) পদঠ্াতর মত কিছু সাধাবধানক ব্যবস্হা, 
চিরদিন (ভূ) 'বিচারালয়ের স্বাতন্তা, (৫) সরকারী কমাঁদের নিরপেক্ষতা । 

দ্বিদলব্যবস্হাই সবচেয়ে ভাল । 


৩৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


সর্বজনীন 
প্রাপ্তবয়ক্কের 
টি ভোটাধিকার 


«To be free a people must be able to choose its rulers at stated 
intervals simply. because there is no other way in which their wants,. 
as they experience those wants will receive attention.” 


—Laski 


আধুনিক গণতন্ত্র প্রায় সর্বত্রই পরোক্ষ গণতন্ত্র । 'নিয়ামতভাবে ভোটদাতাগণ 
ননর্ব“চকরুপে ভোট দিয়ে বিভিন্ন অণ্চল থেকে তাঁদের প্রাতানীধদের নির্বাচন করে: 
আইনসভা গঠন করে থাকেন ।. কার্য তঃ, পাঁথবীর সর্বত্রই প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটদানের. 
আধকার (Universal Adult Franchise) বর্তমানে স্বীকৃত । এ বিষয়ে 
ইংলপ্ড্‌ অগ্রণী । ১৮৭৭ থ্রাস্টাম্দে সেখানে নির্বাচনী সংস্কার আইন ( Second 
Reform Act ) কার্যকর হওয়ার ফলে অশিক্ষিত শ্রমিকদেরও কমন্স্সভার নির্বাচনে 
ভোটদানের অধিকার প্রদান করা হয়। পর্বে সম্পত্তির মালিককেই ভোটদানের 
আঁধকার দেওয়া হত। ক্রমে এই ব্যবস্থাটিও বাতিল হয়ে যায়। নারীগণকেও ক্রমশঃ 
সমানভাবে ভোটাধিকার দেবার ব্যবস্থা করা হয় । এইভাবে আধুনিক রাষ্ট্রতত্বে এবং 
সংাঁবধানের ক্ষেত্রে গণতাঁন্দ্কতার আদর্শ সর্বজনশনভাবে স্বীকৃত ও সম্মানিত হতে: 
পেরেছে । কিম্তু এই চিরস্মরণীয় ঘটনাটি কত বাদান[বাদ, 

tc fathead sa = কত সংগ্রাম, ত্যাগ ও তাতিক্ষার মধ্য য়ে শেষ পযন্ত স্বীকৃত 
ইতিহাস দাঁঘ' ও ঘট হয়েছে, তা ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। গণতন্বের এই অগ্রগ্রমন, 
বহুল ব্যান্তম্বাধগনতার এই জয়যাত্রা সম্পর্কে স্ুগ্পণ্ট ধারণা করতে হলে 
জানা দরকার সার্ক ভোটাধিকার বা প্রাপ্তবয়্কদের ভোটাধিকার 

অঙ্গনের 'ব্যয়টির সঙ্গে বি {ক বিভিন্ন প্রশ্ন আংশিকভাবে জাঁড়ত হয়েছিল। এই 
বিভিন্ন প্রশ্নগুলি নানা সময়ে বিভিন্নভাবে চাপ সৃষ্টি করে সমগ্রভাবে সর্বজনীন 
ভোটাধকারের নণীতাঁটকে স্বীকার করে নিতে সকলকে বাধ্য করোঁছল। সুতরাং 
প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিক্কারের নগাঁতিটি ধারে ধাঁরে যেভাবে স্বীকৃত হল, তার ইতিহাস 
বর্ণনা প্রসঙ্গে জানতে হবে কিভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং সম্পাত্তর মালিক হবার, 
যোগ্যতা ভোটাধকার লাভের মাপকাঠিরুপে ক্রমশঃ পারত্যন্ত হল, অর্থাৎ কিভাবে 
সীমারদ্ধ ভোটাধকারের নখৃত ( Limited বা Restricted Franchise ) ক্রমশঃ 


পরিত্যন্ত হল, কিভাবে মাহলাগণও ধরে ধারে ভোটাধিকার লাভ করলেন। 
সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ২৬৯ 


॥ সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতি £ শিক্ষা ও সম্পত্তির সীমা ॥ 


্রান্তবয়স্কদের ভোটাধিকার দেবার বিরুদ্ধে পূর্বে অনেকে সীমাবদ্ধ ভোটাধকারের 
নণীত সমর্থন করতেন । শিক্ষা এবং সম্পাত্ত এই দুটি বিষয়কে 
0 20 3th তাঁরা ভোটদানের যোগ্যতার মাপকাঠি বলে মনে করতেন । এ*দের 
সমগাৱর নারধ যান্ত ছিল এই যে, ভোটাধিকার নাগাঁরিকের মৌলক আধকার নয়, 
এই অধিকার অর্জন করতে হলে সংশ্লিষ্ট ব্যান্তর শিক্ষাগত 

ঘোগ্যতা থাকা দরকার এবং সম্পত্তির মালক হওয়া দরকার । 

.. শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর গুরুত্ব দিয়ে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার নগীতর সমর্থকগণ 
বলতেন যে, শিক্ষিত হলেই ভোটদাতার পক্ষে নির্ধাচনে অংশ গ্রহণ সার্থক হয়ে ওঠে । 
আঁশাক্ষত ভোটদাতা অজ্ঞতা, কুসংস্কার, ব্যান্তগত অন্ধ ‘বিশ্বাসের বশবতর্ণ হয়ে অযোগ্য 

. ব্যান্তকে নির্বাচন করবে। চতুর নেতার বাকচাতুর্ধে মোহিত হয়ে বন্তুতার তোড়ে 
ভেসে গিয়ে সে যুক্তির বদলে আবেগের প্রভাবেই ভোট দেবে। 
১: গখার শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে ভোটদাতা বিভিন্ন দলের গন্রপনীন্তকা, 
প্রাচীরালখন প্রভাত পড়ে আরও সঠিকভাবে তার নিজের রাজ- 
নৈতিক "চন্তাধারাকে পারচাঁলত করার সুযোগ পাবে। শিক্ষার আলোকে তার 
রাজনৈতিক আঁভজ্ঞতা আরও প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে এবং ঘটনার পারম্পর্য বিচারে, (বাভিন্ন 
দলায় কর্মস্ঠীর তুলনামূলক মূল্যায়নে সে আঁধকতর সমর্থ হয়ে উঠবে । 
সম্পাত্তর মাঁলকানাকে শিক্ষাগত যোগ্যতার সঙ্গে সমতুল্য আর-একাঁট স+মারূপে 
রাখার পক্ষেও যুক্ত দেখানো হয়। বলা হয় যে, যে ব্যান্তর সম্পাত্ত নেই অথবা 
বাঁকে কর দিতে হয় না, তাঁকে ভোটদানের আঁধকার দেওয়া উচিত নয়। কারণ, ভোট- 
নিস দানের অর্থ হল. তাঁর মনোনাত প্রার্থী আইনসভায় রাষ্ট্রের 
Gate গখার  বাৎসাঁরক বাজেট সম্পর্কে অর্থাৎ জাতীয় সম্পাত্তর বা আয়ব্যয়ের 

El ক্ষেত্রে মতামত প্রকাশের আঁধকার পাবেন। যাঁর 1নজেরই 
সম্পাত্ত নেই, যান নিজে কর দেন না, রাষ্ট্রের আয়ব্যয়ের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে 
তাঁর প্রত্যক্ষ পরোক্ষ, কোনরকমভাবে মতামত প্রকাশের আঁধকার থাকা উচিত নয় । 


॥ সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের নীতি ? নারীদের ভোটাধিকার ॥ 


সামাবন্ধ ভোটাধিকারের নাঁতির সমর্থকগণ আর একটি প্রধান য্যান্তর সাহায্যে 
সর্বজনীন ভোটাধিকারের নগীতির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন। তাঁরা বলতেন যে, 
মহিলাদের কোনরকম ভোটাধিকার দেওয়া উচিত নয়। এই নগতির সমর্থনে তাঁরা 
কতকগুলি ধ্যন্তি প্রদর্শন করতেন। প্রথমতঃ, নারীর একমাত্র কর্মস্থল তাঁর গৃহ । 
তাঁকে ভোটাধিকার দেওয়ার অর্থ দেশের রাজনগাঁতির জাঁটল আবর্তে তাঁকে নিক্ষেপ 
নারীদের ভোটাধিকার না করা। ফলে তাঁর গৃহকম বিঘ্নিত হয়। দ্বিতীয়তঃ, নারণগণ 
দেবার পক্ষে ষণন্ত : : তাঁদের স্বামীদের পরামর্শে অথবা স্বামীদের মতের বিরুদ্ধে 
ভোট দিতে পারেন। প্রথম ক্ষেত্রে তাঁর কোনও স্বাধীন সত্তা থাকে না, অপর 
ক্ষেত্রে স্বামপ্পীর মধ্যে কলহ সৃষ্টি হতে পারে। তৃতগয়তঃ, মাহলাগণ স্বভাবতঃই 


২৭০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


আঁদ্ছথর এবং ভাবপ্রবণ ॥ তাই তাঁদের ভোটঘানের মত গুরুত্বপূর্ণ“ কাজে সংশ্লিষ্ট 
করা উচিত নয়। 


॥ সীমাবদ্ধ বনাম সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার ॥ 


সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার নীতি গণতন্ত্র অগ্রগ্রমনের ফলে ক্রমশঃ পারত্যন্ত হয়েছে 
মানে ভোটাৰৰ ১8 সাৰ্বিক বা প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের নগীত ক্রমশঃ স্বগকৃত 
সাজা হয়েছে । সুতরাং সীমাবদ্ধ ভোটা[ধকারের নাতির বিপক্ষে প্রদত্ত 
যযন্তিগ্যাল থেকেই সাক ভোটাধিকারের নাতির সমর্থনে কেন 
সকলে একমত হয়েছেন তা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যাবে । 
শিক্ষাগত যোগ্যতাকে ভোটদানের মাপকাঠিরূপে রাখার বিরুদ্ধে বলা হয়েছে যে, 
রাজনৈতিক শিক্ষা এমন এক শিক্ষা, যা বিদ্যালয়ে অধাত জ্ঞানের সাহায্য ছাড়াও লাভ 
করা যায়। আকবর, অহল্যাবাঈ প্রভীত অনেকে খুব সুন্দরভাবে রাজকার্য চালিয়ে 
ছিলেন, যাঁদও তাঁদের পধাথগত জ্ঞান ছিল সামান্যই । দ্বিতীয়তঃ, পাঁথবীর জনসংখ্যার 
অর্ধেক এখনও নরক্ষর। পুথবীর অর্ধেক নিরক্ষর জনগণকে ভোটদানের অধিকার 
থেকে বাঁণ্িত করা ঘোরতর অন্যায় । ইউনেসকোর ব্যাপক গণশিক্ষা কর্মসূচি গ্রহণের 
ফলে আন্তর্জাতিক উদ্যোগে এই নিরক্ষরতা ধারে ধরে দুর হবে, আশা করা যায়। 
তৃতীয়ত ভোটদান এমন একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ক্ষেত্র, 
যেখানে পধাথগ্ত বিদ্যার চেয়ে শ্রেণীসচেতনতা, দেশপ্রেম, . 
উপদ্থিতবুদ্ধি প্রভাত বেশ? প্রয়োজন । - ল্যাস্ক ঠিকই বলেছেন 
যে, যা কিছু সকলকে স্পর্শ করে, সে সম্পকে সংশ্লিষ্ট সকলের মিলিত সিদ্ধান্তই 
চূড়ান্ত হওয়া উচিত (“What touches all must be decided by ৪11৮ )। 
চতুর্থতঃ, জন: স্টুয়া্ মল: মনে করেন যে, নিয়মিতভাবে ভোটদানের ফলে ব্যান্তর 
ব্যান্তত্ব {বিকাশত হয়, তার দায়িত্বশলতা যৃণ্ধি পায়, কর্তব্যবোধ জাগ্রত হয়। তবে 
{তান ব্যাপকভাবে গণশিক্ষা প্রসারের নখীতিকে অগ্রাধিকার দেবার পক্ষপাতী । তাঁর 
মতে, আঁশাক্ষত ভোটদাতার চেয়ে শিক্ষিত ভোটদাতাই অধিকতর কাম্য । তাই তান 
বলেছেন, “আগে চাই সাবি“ক শিক্ষাব্যবস্থা, তারপর থাকা চাই সর্বজনীন ভোটাধি- 
কার” ( “Universal education must precede universal enfranchise- 
ment,” ) | 
প্রথম মহাযুদ্ধেরপর পৃথিবীর বিভিন্ন রণাঙ্গনে নারশগণ সোঁবকা বা নাস্রূপে 
এবং অন্যান্য‘চাকুরাঁতে অংশ গ্রহণ করে নানাভাবে দেশসেবায় আত্মীনয়োগ করেন। 
তাঁদের এই সাহস, ত্যাগ এবং সেবার যয়ন্ডি দিয়ে পৃথিবীর 'বাভন্ন দেশে নারীপ্রগ্থাত 
ই আন্দোলন শান্তশাল হয়ে ওঠে, নারখগণকে অধিকতর অধিকার 
৮৬৮৭ ভোটাধিকারও দেবার দাবা জানানো হয়। এই পাঁরপ্রোক্ষতে ক্রমে ইংলণ্ডে 
Co এবং মাঁ্কন যুক্তরাষ্ট্রে যিংশ শতান্দার গোড়ার দিকে নারখগণের 
ভোটাধকারের দাবণ স্বগকার করে নেওয়া হয়। এমন-কি, কয়েক বছর আগে সুইজার- 
ল্যাণ্ডের মত রক্ষণশগল দেশেও মাহলাদের ভোটাধিকার প্রদান করা হয়েছে। 


সমাবদ্ধ বনাম সর্বজনগন প্রাপ্তবয়গ্কের ভোটাধিকার ২৭১ 


1শক্ষাগত যোগ্যতার 
প্রণ্ন অবান্তর 


নারীদের ভোটাধকারের দাবণ প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের দাবকে জোরালো 
করে তুলেছে । রাষ্ট্রের জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী । সুতরাং রাষ্ট্রের মোট জনসংখ্যার 
অর্ধাংশকে রাজনৈতিক অধিকার থেকে বাণ্িত করা অন্যায় । নারীকে ভোটাধিকার দিলে 
গৃহিণীরবপে তাঁর দায়িত্ব তেমন কিছ; ক্ষুপ্ হয় না। বরংরাষ্ট্িক, সামাজিক ইত্যাদি 
ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করার ফলে তাঁর পক্ষে আদর্শ গৃহিণী হওয়া আরও সহজ 
হয়। নারীগণ ভোটদান উপলক্ষ্যে স্বামীদের প্রভাবে পড়বেন-_এ সম্ভাবনাকে খ্দব 
বিপজ্জনক বলে মনে করা ঠিক নয়। স্বামীদের প্রভাব তাঁদের ভোটদানের দায়িত্ব এবং 
সান কতব্যপালন সম্পকে অনেক ক্ষেত্রে বিশেষ সহায়ক হতে পারে। 
তে এ পাঁথবীর বিভিন্ন দেশের নার-_সুলতানা 'রাঁজয়া, রাণণ 
দাবণরই কিণ্ব্গনঁন "ভিক্টোরিয়া প্রভাত যেমন রাষ্ট্র পারচালনার ক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় 
স্বাকাত দিয়েছেন তৌমন, আঁত-আধ্নিক যুগে ইম্লেলে গ্রীমতশ গোজ্ডা 
ম ইয়ার, ভারতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী, শ্রীলঙ্কায় শ্রীমতী ?সারমাভো বন্দরনায়ক, 
ইংলল্ডে শ্রীমতী মার্গারেট: থ্যাচার প্রধানমন্্রীরপে নিজ নিজ রাষ্ট্রকে সুযোগ্য নেতৃত্ব 
'দিয়েছেন। স্তরাং নারীদের ভোটাধিকার থেকে বণ্ঠিত করে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের 
নীতিকে আর সমর্থন করা হয় না। 
সম্পাত্বর মালকানাকে আজকাল আর ভোটদানের মাপকাঠি-র্‌পে স্বীকার করা হয় 
না; বরং এই ষশান্তাটকে অতীত সামস্তযুগের যুক্তি বলে নিন্দা করা হয়। সমাজতন্ত্রের 
প্রভাবে আজকাল পাঁথবীর সর্ব ন্রইশই রাষ্ট্র প্রয়োজনমত সম্পাত্তর আঁধকারকে সকলের 
স্বার্থে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে । ভারতের মত জনকল্যাণকর রাষ্ট্রে সম্পত্তির অধিকার 
আজ মৌলিক আঁধকাররূপে স্বীকৃত নয়। তাছাড়া মেহনত 
জনতার সজীব অংশর.পে প্রত্যেক নাগারকই রাষ্ট্রকে প্রত্যক্ষ 
চলর বা পরোক্ষভাবে কিছ? না কিছ: দিয়ে থাকেন। জুতরাং ব্যান্তির 
সম্পত্তি থাকুক বা না-ই থাকুক, বিদেশী কিংবা উন্মাদ, দেউলিয়া 
বা আদালত কর্তৃক গুরুতর দণ্ডে দণ্ডত ব্যাস্ত ছাড়া 'শাক্ষিত-আঁশাক্ষিত, ধনগ-নিধন, 
স্ৰী-পুরুষণীনীর্বচারে প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক ব্যান্তই বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
ভোটদানের অধিকারী । : 


সারাংশ 
সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারলাভের ইতিহাস দ'ঁ্ঘ“ ও ঘটনাবহুল । এয বিপরণত নপাত ছিলি 


সীমাবদ্ধ ভোটাধকারের নীতি। শিক্ষাগত যোগ্যতা ও সম্পত্তির মালিকানাকে ভোটাধিকারলাভের মানদণ্ড 
হিসাবে গণ্য করা হত। নানা বস্তির সাহায্যে মাহলাদেরও ভোটাধিকার দেওয়া হত না । 


বর্তমানে মহিলাদের ভোটাধিকার সর্বপ্র স্বীকৃত । বর্তমান ঘৃগ সর্বজনশন ্রাপ্তবর়দক ভোটাধকারের 
যঃগ-_গণতন্রের যুগ । 


২৭২ তি রাষ্ট্রীবজ্ঞান 


উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ও উত্তরসঙ্কেত 


বন্ধনীর মধ্যে মুদ্রিত সংখ্যাগৃলি প্রশ্নোত্তরের জন্য আবশ্যক এই বইটির সংশ্লিষ্ট 
পৃষ্ঠাসংখ্যার সচক। প্রথম পত্রের প্রশ্নগ্ালর উত্তরের জন্য এ-বইয়ের প্রথম ভাগের 
নাদষ্টসংখ্যক প্ঠাসংখ্যা ও দ্বিতীয় পত্রের জন্য দ্বিতীয় ভাগের সংশ্লিষ্ট পঞ্ঠাসংখ্যা 


দরণ্টব্য ৷ 

গ বিভাগের বাস্তবা্ভাত্তক প্রত্যেক প্রশ্নের সঠিক উত্তরটি সংশ্লিষ্ট বন্ধনাীর মধ্যে 
মোটা হরফে মযাদ্রুত হয়েছে। 
১৯৮৫ £ ১ম পত্র 

১। যে কোন দুহীট প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ২X ১৬=৩২ 


(ক) সামা?জক চুক্তি মতবাদের প্রবন্তা (হিসাবে হব্‌স্‌) লক্‌ ও রূশোর মধ্যে 
সাদশ্য ও বৈসাদশ্যগ্ীল আলোচনা কর (১০-৯৪) ৷ 

(খ) “এক জাতি, এক র।ষ্ট্র”_উাঁন্তাটর মধ্যে যে মতবাদ নাহত আছে তার মূলা 
ও সীমাবদ্ধতা আলোচনা কর ( ১১৫-১২১) । 

(গ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সাধারণ সভার গঠন, কার্যাবলী ও ভুমিকা বর্ণনা 
কর (১৪২--১৪৭)। 

(ঘ) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বোশষ্ট্যগ্ল কি কি? ত্রিপুরা 
কি একটি রাষ্ট্র? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও (২৭--৩৪, ৩৭)। 

২। যেকোন চারা প্রশ্নের উত্তর লিখ £ 8X ১২= ৪৮ 

(ক) রাষ্ট্রাবজ্ঞান ক প্রকৃতই একাট বিজ্ঞান? তোমার উত্তরের সপক্ষে ষৃক্তি 
দেখাও (৬--১১)। 

(খ) রাষ্ট্রীবজ্ঞানের সঙ্গে সমাজাবদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর (১৭-১৮) 

(গ) ভারতীয় সংবিধানের অন্তর্গত মৌলিক অধিকার ও নিদেশমূলক নীতির 
মধ্যে পার্থক্য দেখাও (২৪০--২৪৪)। 

(ঘ) “ অধিকার ও কর্তব্য পরস্পরের সঙ্গে জাঁড়ত”-ব্যাখ্যা কর (২২৭--২৩৩)। 

(ও) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের আঁছব্যবদ্থা সম্পর্কে একটি নাতিদীর্য প্রবন্ধ রচনা 
কর (১৬৪--১৬৭)। 

(6) ভারতায় সংবিধানের সংরক্ষিত সাম্যের অধিকারের প্রকাত ও ব্যাপকতা 
ব্যাখ্যা কর ( ২৩৪-২৩৭ )। 
৩। যেকোন চারাটির উপর সংক্ষিপ্ত টীকা লিখ £ 8X 6=২০ 

(ক) জনগণের সার্বভৌমিকতা (৫৯-৬১) । 

(খ) শোষণের বিরুদ্ধে অধিকার (২৩৭) । 

(গ) নাগাঁরক ও বদেশ'র মধ্যে পার্থক্য ( ১৯৪-১৯৬ )। 


উচ্চমাধ্যমিক পর'ক্ষার প্রশ্নাবলী ও উত্তরসঙঞ্কেত ২৭৩ 
রা. বি. [২]--১৬ ৮ 


(ঘ) অর্থনৈতিক আঁধকার রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তি (২২০-_২২৪)। 
(৬) রাম্ট্রর্শন (১১-১৩ )। 
(চ) শান্তর জন্য এক্যবদ্ধ হওয়ার প্রস্তাব ( ১৪৫-১৪১ )। 

১৯৮৫ $ ২য় পত্র 


"১। যেকোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ২১১৬-৩২ 
($) ক্ষমতা দ্বতন্ত্রীকরণ বলতে কি বোঝায় ? ক্ষমতা স্বতন্ত্ীকরণ নখগতির মূল্য 
ও সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা কর (১৭০--১৭৮)। 
(খ) মন্ত্ি-পরিষদ-শাসিত সরকারের বোশষ্ট্যগল বর্ণনা কর। এই ব্যবস্থার 
সাফল্যের অপরিহার্য শর্তগুলি কি কি ? (৬৩--৭২)। 
(গ) ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর ( ১৮৪-১১৯৩ ) 
(ঘ) সার্বিক ভোটাধিকারের পক্ষে ও {বিপক্ষে যুন্তি দেখাও (২৬১৯-২৭২) । 
২। যে কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর লিখ £ ৪৮১২-৪৮ 
(ক) সংবিধানের সংজ্ঞা নিদেশি কর। কোন: কোন: ভিত্তিতে সধাবধানকে 
শ্রেণীবিভন্ত করা যেতে পারে দেখাও (৩--৯)। 
(খ) আধ্মানক গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলব্যবন্থার গুরুত্ব আলোচনা কর (২৬৬-- 
২৬৭)। - 
(গ) আধুনিক রাষ্ট্রে অইনবিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর (২০৭-২০১) 
(ঘ) লোকসভা ও রাজ্যসভার মধ্যে সম্পক ব্যাখ্যা কর (২২০-২২২) । 
র (ঙ) 8 স্বাধীনতা {ক কি উপায়ে রাক্ষত হতে পারে দেখাও 
২৩৬--২৩৮)। 


৩। ভারতীয় সংবিধানের যে কোন চারাটির উপর সংক্ষপ্ত টকা লিখ £ ৪% ৫=২০ 
(ক) প্রাতানাধম্‌লক গণতন্ত্র (৮১-৮৫) । 
(খ) রাজ্যপালের নিয়োগ ও অপসারণ পদ্ধাত (১৯৯) । 
(গ) জনমত গঠনের মাধ্যমসমূহ (২৫৫-২৫১৯) । 
(ঘ) ভারতের উপরাষ্ট্রপাত (২১১) । 
(ঙ) ভারতীয় সংবিধানের ৩৫৬ নং ধারা (১৮৮) ৷ 
(6) ত্রিপুরা বিধানসভার গঠন (২২৩) ৷ 
১৯৮৪ £ ১ম গত 


ক বিভাগ 
৯। যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ১৫ X 8= ৬0 


(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় কি? অর্থাবদ্যার সাঁহত রাস্ট্রাবজ্ঞানের 
সম্পর্ক আলোচনা কর (১--৬)। ৮7৭ 


(খ) রাষ্ট্রের উপাত্ত সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদটি আলোচনা কর (৭৫--৮০। 


(গ) সাবভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌমিকতার বৈশিষ্ট্য কি কি? 
(6২, ৬২--৬৬)। 6+১০ 


রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


তে 


২৭৪ 


(ঘ) জাতীয়তাবাদ বাঁলতে কি বোঝায়? ইহা কি আন্তর্জাতিকতাবাদের 


পরিপন্থী ? (১০৬-১০৮, ১২৩) ১২৯)। ৮+৭ 
(ও) সাম্মলিত জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড নেশনস্‌) সাফল্য ও ব্যর্থতা 
সংক্ষেপে আলোচনা কর (১৩--১৮৭ )। ৮+৭ 


(চ) সাবধানে মৌলিক আঁধকারসমূহ লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা কি? 
ভারতের সাবধানে প্রদত্ত মৌলিক আঁধকারসমূহের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর 
(২৪০--২৪২)। &+১০ 

খ বিভাগ 
২। যে কোনও দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ ১০৯২-২০ 

(ক) রাষ্ট্রের সাহত অন্যান্য সঞ্ের পার্থক্য বিশ্লেষণ কর (৪৩--৪৬)। ১০ 

(খ) “রাষ্ট্র ঈশ্বরের সৃষ্টি 1” এই ধারণা তোমার কতদর ভ্রহণযোগ্য মনে হয় ? 
তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্ত দেখাও (৭১--৭)। ১০ 

(গ) রাষ্ট্রের প্রাত নাগাঁরকের কর্তব্যসমহ আলোচনা কর (২২৭--২৩৩)। ১০ 

(খ) ভারতীয় সংাবধানে উল্লীখত রাষ্ট্রপারচালনার ননর্দেশম্‌ূলক নী'তসমমহের 
তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর (২৪২--২৪৪)। ৯০ 

গ বিভাগ 
৩। সাঠক উত্তরাট বাছয়া লইয়া 'নগ্নীলখিত বাক্যগ্ীল পুনরায় লিখ £ 
২১৫১০ 

(ক) (হেগেল / রুশো / হবংস:) “সামাজিক চুক্তি” গ্স্থাটর প্রণেতা । 

(খ) আন্তজাতিক 'িচারালয় সম্মিলিত জাঁতপুঞ্জের একটি (অঙ্গ / অঙ্গ নহে )। 

(গ) কমে'র অধিকার একটি (রাজনশীতিক / অর্থ ন?াীঁতক ) আঁধকার। 

(ঘ) ভারতের সধাঁবধান শোষণের 'িরুদ্ধে আধকার স্মানশ্চিত (করে / করে না )। 

(ও) ভারতের সংবিধানে শিক্ষার অধিকার একটি ( মলক আঁধকার / নদেশি- 


মূলক নীতি )। 
৯৯৮৪৫৪ ২য় পত্র 
ক বিভাগ 
১। যে-কোনও চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ১৫ X 8= ৬০ 


(ক) দুষ্পারবর্তনশয় ও সুপরিবর্তনাঁয় সংবিধানের পার্থক্য নির্ধারণ কর এবং 
দুশ্পরিবর্ত“ন'য় সধীবধানের দোষ ও গরণাবলী আলোচনা কর (১৩-১৭) । 

৬4১০ 

(খ)৮ভারতায় সংবিধান আংশিকভাবে য্ন্তরাষ্ট্রীয় এবং আধাঁশকভাবে এক- 

কোশ্দ্ুক”__এই মতবাদ পর্যালোচনা কর (৫৫--৬৩)। ১৫ 

(গ) একনায়কতন্ত্র বলতে কি বোঝায় ? একনায়কতন্তের গুণাগুণ আলোচনা 

কর (১৪৯--৯৬০)। ৭+৬ 


উচ্চ-মাধ্যামক পরাঁক্ষার প্রশ্নাবলী ও উত্তরস্কেত ২৭৫ 


(ঘ) ক্ষমতা স্বতন্্রীকরণ নীতি ব্যাখ্যা কর। “পর্ণ ক্ষমতা স্বতন্ত্করণ স্ভবও 
নহে, কাম্যও নহে*__এই মত কি তুমি সমর্থন কর? তোমার উত্তরের সপক্ষে 
যৃক্তি দেখাও €১৭০--১৭৮)। ৭7৮ 

(ও) দ্বিপারষদসম্পন্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে যান্তগ্ীল পর্যালোচনা কর 
(২০৯--২১৫)। ৮74৭ 
(5) ভারতের সুপ্রীম: কোর্টের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা কর (২৪০-২৪৩) ॥ 
৫৬4১০ 

খ বিভাগ 

২। যে-কোনও দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ ১০১২-২০ 

(ক) ভারতের রাষ্ট্রপতি কিভাবে নির্বাচিত হন তাহা বর্ণনা কর (১৮২-১৮৪) । 
রব ১০ 
(খ) রাজ্যসভা ও লোকসভার গঠন আলোচনা কর (২১৫-১৬, ২১১) । ৫+€ 
(গর) জনমত বালিতে কি বোঝায়? গণতন্ত্রে ইহার গরুত্ব কি? (২৫৩-৫৫) । 


64৫ 
(ঘ) দ্বিদলাঁয় ও বহুদলীয় ব্যবস্থার স্থাবধাগ্ীলর তুলনামূলক আলোচনা 
কর (২৬৪--২৬৮)। ১০ 


গ বিভাগ 
৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নয়ালাখত বাক্যগুলি পুনরায় [লিখ £ ২৯৫-১০ 
(ক) যাক্তরা্ট্রে শাসনতন্ত্র প্রাধান্য ( থাকে / থাকে না)। 
(খ) মাঁকনি যুন্তরাষ্ট্রে (রাষ্ট্রপাতশাঁিত / সংসদশাসত ) সরকার আছে । 
(গ) ভারতের রাষ্ট্রপাঁত তাঁহার মাম্ব্রসভার পরামর্শ অনুযায়ী চালতে ( বাধ্য / 
বাধ্য নহেন )। 
(ঘ) ভারতের কোনও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিযুক্ত করেন (ভারতের রাষ্ট্রপাত / 
সেই রাজ্যের রাজ্যপাল | রাজা আইনসভার সদস্যগণ )। 
(ও) প্রাতানাধম;লক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সাঁর্ধক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার 
(অপ্রয়োজনীয় / একান্ত প্রয়োজনীয় )। 
১৯৮৩ £ ১ম পত্র 
ক বিভাগ 
১। যেকোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ১৫ X 8= ৬০ 
(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাঁহত মনোবিজ্ঞান ও নণীতশাস্ন্রের সম্পর্ক আলোচনা কর 
(১৯-২৩) । 
(খ) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের মূল বৈশিষ্টাগুল বিশ্লেষণ কর 
(২৬-৩5) । 
(গ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্বন্ধে বিবর্তনমলক মতবাদ ব্যাখ্যা কর। মতবাদটির 
কোন মুল্য আছে কি? তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও (১৭-১০২) । 


২৭৬ রাষ্ট্রাবজ্ঞান: 


ঘ) রাষ্ট্রের সীমারেখা ক জাতীয় জনসমাজের সমানুপাতিক হওয়া উচিত ? 
তোমার বক্তব্যের সমর্থনে য্যান্ত দাও (১১৫--১২১)। 

(ঙ) জাতিপুঞ্জের (ইউনাইটেড্‌ নেশন্‌স্‌ ) সাধারণ সভার গঠন আলোচনা কর। 
সাধারণ সভার ভাীমকার মূল্যায়ন কর (১৪২--১৪৭)। 

(6) ভারতীয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপাঁরচালনার নদেশিমূলক নখতিসমহের 
সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও । মৌলিক আঁধকার সমূহের সাঁহত নিদেশমূলক নগীতি- 
সমুহের পার্থক্য দেখাও (২৪০-২৫০) । 


খ বিভাগ 
২। যে-কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ ১০১২-২০ 
(ক) রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্পর্কে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত:টিগুলি আলোচনা কর 


(৯৪-১৯৭) । 

(খ) নাগাঁরকতা অর্জনের বাত পদ্ধাত আলোচনা কর (১৯৬-২০০) । 

(গ) অর্থনগীতিক ও সামাজিক অধিকার বলতে কি বোঝায় ? কয়েকটি গুরত্বপূর্ণ 
অর্থনগাঁতক ও সামাজিক অধিকারের উল্লেখ কর (২২০-২২৬)। 

(ঘ) অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পাঁরক সম্পর্ক আলোচনা কর (২২৭--২৩৩) । 

গ বিভাগ 
৩। সাঠক উত্তরাট বাঁয়া লইয়া নিয়াীলাখত বাক্যগ্ীল পুনরায় লিখ 8 
(ক) একজন ব্যান্ত একই সঙ্গে একাধিক ( রাষ্ট্রের, সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ) সদস্য 


হইতে পারে । 
খ) (আযরিষ্টটল, রুশো, হেগেলে, মার্কস, গ্রীন ) বলেন £ “রাষ্ট্র শ্রেণী" 
শাসনের যন্ত্র ।৮ 


(গ) সম্পাত্তর আঁধকার একাঁট (রাজনগীতক, অর্থনীতিক ) আধিকার। 
(ঘ) কমের অধিকার ভারতের সাবধান কর্তৃক রাঁক্ষত ( একাঁটি মৌলিক অধিকার, 


মৌলিক অধিকার নহে )। 
(ও) আঁছ পাঁরষদ জাঁতপুঞ্জের একটি ( অংশ, অংশ নহে )। 
১৯৮৩ $ ২য় পত্র 
ক বিভাগ 
৯  যে-কোনও চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ১৫১৫৪-৩০ 


(ক) ভারতীয় সধাঁবধানের মূল বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা কর (১৭-২৪) । 

(খ) যন্তরাষ্্রীর শাসনব্যবস্থা বৈশিষ্ট্যসমুহ বর্ণনা কর। ইহার সুবিধা ও 
অস্গুবিধা কিকি? (৩৬৩৮, ৪5--8৮)। 

(গ) সংসদীয় বা পার্লামেণ্টপয় ও রাষ্ট্রপাঁত-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য 
নির্দেশ কর । সংসদীয় সরকারের সুবিধা ও অস্গুবিধা কি কি? (৭৬--৮১)। 

(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর পদমর্যাদা ও ক্ষমতা আলোচনা কর (১৮৪-১৯৩) । 

(ও) ভারতীয় পার্লামেণ্টের কার্ধাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর (২১৫--২২০)। 


উচ্চ-মাধ্যামক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ও উত্তরসঙ্কেত ২৭৭ 


(5) রাজনৈতিক দল বাঁলতে কি বোঝায় ? গণতন্ত্রে রাজনোতক দলব্যবস্থার গুরুত্ব 
ব্যাখ্যা কর (২৬০--২৬৪, ২৬৬-_২৬৭)। 
খ 
_ ২। যে কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ ১০%২=২০ 
(ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বালতে {ক বোঝায় ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ 
কর ( ১১৯-১২৪) । 
(খ) ভারতের সুপ্রীম কোর্টের বিচারকগণ কিভাবে নিযুক্ত হন ? তাঁহাদের কভাৰে 
পদচ্যুত করা যায়? (২৪০-২৪১) । 
(গ) ভারতীয় অঙ্গরাজ্যের রাজ্যপালের ভূমিকা আলোচনা কর (১৯৯-২০৪) । 
(ঘ) সার্বিক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকার বাঁলতে ‘কি বোঝায় ব্যাখ্যা কর । এই ব্যব- 
স্থাকে সমর্থন করা হয় কেন? (২৬৯--২৭২)। 
গ বিভাগ 
৩। সঠিক উত্তরাঁট বাঁছয়া লইয়া য়ালাখত বাক্যগ্ীল পুনরায় লিখ £ ২ Xx ৫ = ১০. 
(ক) পূর্ণ ক্ষমতাস্বতন্্ৰীকরণ (সম্ভবপর, সম্ভবপর নহে )। 
(খ) ভারতে (একদল ব্যবদ্থা, 'ছ্বদলব্যবন্থা, বহংদলব্যবস্থা) আছে। 
(গর) ভারতে (২০/২২/২৪ টি ) অঙ্গরাজ্য আছে । 
.. (ঘ) ভারতের উপরাষ্ট্রপাত ( রাষ্ট্রপাত কর্তৃক মনোনীত, পরোক্ষভাবে নির্বাচিত 
প্রত্যক্ষভাবে ঠনবণচিত হন )। 
Lo কেন্দ্রীয় মান্ভ্রপারষদের সদস্যরা ( রাষ্্রপাত, প্রধানমন্ত্রী, লোকসভা ) কর্তৃক 
হন। 


১৯৮২ £ ১ম পন 
ক বিভাগ 
১। যে-কোন চারা প্রশ্নের উত্তর দাওঃ - ১৫ X 8= ৬০ 
(ক) রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাঁহত ইাঁতহাস ও অর্থাবদ্যার সম্পর্ক আলোচনা কর 
(১৩-১৭ )। ৮+৭ 


(ঘ) রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্পর্কে বলপ্রয়োগ মতবাদাঁট আলোচনা কর (৭6-৮০) ১৫ 
(গ) সার্বভৌমিকতার সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সার্বভৌগিকতার বৈশিষ্ট্য ?ক কি 


(6২-৫৪)? +১০ 
(ঘ) জাতির আত্মানয়ন্ত্রণের আধকার বলিতে কি বোঝায়? আত্মানয়ন্ত্রণ নগাঁতর 
বিরুদ্ধে কি কি যুক্ত দেওয়া হয় ( ১১৫-১২১)? ১০+৫ 


(ঙ) সম্মিলিত জাঁতপ;ুঞ্জের নিরাপত্তা পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী আলোচনা 
কর। সংক্ষেপে নিরাপত্তা পরিষদের ভূমিকার মূল্যায়ন কর (১৪৭-১৫২ )। 


১০+৫ 
(চ) ভারতাঁয় সংবিধান-প্রদত্ত যে-কোন তিনটি মৌলিক অধিকার সংক্ষেপে ব্যাখ্যা 
কর (২৩৪-২৪০) । 6+6+6৫ 


২৭৮ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


খ বিভাগ 
২। যে-কোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দাও £ ১০৯২-২০ 
(ক) একজন নাগাঁরক ও িদেশীর মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ কর (১৯৪--১৯৬)। ১০ 
(খ) রাষ্ট্রের প্রতি নাগাঁরকদের কর্তব্যসমূহ আলোচনা কর (২২৭--২৩৩)। ১০ 
(গ) জাতীয়তাবাদ {ক আন্তর্জাতিকতার পরিপন্থী ? উত্তরের অনুকূলে যুদ্ধ 


দেখাও (১২৩--১২৯)। ১০ 

(ঘ) ভারতীয় সংবিধানে 'লাপবষ্ধ রাষ্ট-পারচালনার 'নির্দেশমূলক নণীতসমুহের 

তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর (২৪২--২৫০)। ১০ 
গ বিভাগ 


৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া নিয়ালাখিত বাক্যগুলি পুনরায় 'লিখ £ ২% ৫= ১০ 
(ক) (পশ্চিমবঙ্গ, বাংলাদেশ ) একট রাষ্ট্র। 
(খ) সাম্মীলত জাতিপঞ্জ প্রাতাষ্ঠিত হয় (১৯১৯, ১৯৪২, ১৯৪৫, ১৯৪৭) সালে । 
(গ) রাষ্ট্রাবজ্ঞান (সামাজিক, নৈতিক, প্রাকাতিক ) বিজ্ঞানের শাখা । 
(ঘ) সম্পত্তির অধিকার বর্তমানে ভারতীয় সংাবধান কর্তৃক প্রদত্ত একটি 

(মৌলিক আঁধকার, মৌলিক আঁধকার নহে । 

€) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পকে প্রীতহাঁসক মতবাদ অনয্যায়শ রাষ্ট্র ( ঈশ্বরের স্ট, 
চুক্তির দ্বারা সম্ট, মানবসমাজের বিরাতাঁবহাীন ক্রমাবকাশের ফল )। 

১৯৮২৪ ২য় পন্র 


ক বিভাগ - 

১৯। যে-কোন চারাটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ - ১৫ X 8= ৬০ 
(ক) সংবিধান বাঁলতে {ক বোঝায় ? {লিখিত ও আঁলাঁখত সংবিধানের পার্থক্য 
যথোপয;ন্ত উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর (৩-৪, ৯_-১৩)। ৮7৭ 
(খ) ভারতীয় য্যন্তরাষ্টরের প্রকৃতি আলোচনা কর (৫৫--৬৩। ১৫ 
(গ) গণতান্ত্রিক শাসনব্যবদ্থার বিপক্ষে কি কি যযন্তি দেখানো হয়? গণতন্মের 

সাফল্যের শতাবলণ কি কি? (১৩৩--১৪৩ )। ৮+৭ 
(খ) ক্ষমতা স্বতন্্ৰীকরণ নতি ব্যাখ্যা কর ( ১৭৩-১৭৮) । ১৫ 

(ও) পাঁশ্চমবঙ্গের আইনসভার গঠন ও কার্যাধলগর বিবরণ দাও (২২৩-২৮) fs 
6+১০ 
(5) আধুনিক গণতন্ত্রে জনমত গঠনের বিভন্ন মাধ্যমের বিবরণ দাও 
(২৫৫-৫৮) । 6+১০ 

খ বিভাগ 

২। যেকোন দুইটি প্রশ্নের সধাক্ষপ্ত উত্তর দাও ঃ ১০১৯২-২০ 


(ক) ভারতীয় পার্লামেণ্টে আইন পাসের পঞ্ধাত ব্যাখ্যা কর (২২৬-৩১) । ৯০ 
(৭) ছি-দলীয় ও বহন্দলীয় ব্যবস্থার গুণাগন্ণের তুলনামূলক আলোচনা কর 

(২৬৪)। ক 
(গ) ভারতের রাষ্ট্রপাত [নর্ধাচনের পদ্ধাত ব্যাখ্যা কর (১৮২-১৮৩) । ৯০ 


উচ্চ-মাধ্যমিক পরণক্ষার প্রশ্মাবলশ ও উত্তরসন্কেত ২৭৯ 


(ঘ) আধুনিক রাষ্ট্রে বিচারবিভাগের কার্যাবলী আলোচনা কর (২৩৫)। ১০ 
ভাগ 


গাব 
ও। সঠিক উত্তরটি বাছয়া লইয়া নিয়ালিখিত বাক্যগুনল পুনরায় লিখ £ ২%৫=১০ 
(ক) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ( সুপ্রিম: কোট, রাষ্ট্রপতি, লোকসভা ) দ্বারা নিষান্ত 
হন। 
(খ) ভারতের শাসনব্যবদ্ছা (রাষ্ট্রপাত-শাঁসত, সংসদীয় )। 
(গর) লোকসভার কার্যকাল (চার, পাঁচ, ছয় ) বৎসর । 
(ঘ) (ভারতবর্ষ, গ্রেট:ব্রিটেন ) একটি প্রজাতন্ত্র । 
(ঙ) ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ( কেন্দ্রীয় সরকার, রাজ্য সরকার, 


কমিশন এর তত্বাবধানে । 
১৯৮১ £ ১ম পত্র 
ক বিভাগ 

৯) যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ১৫১৪ ৬০ 
(ক) রাষ্ট্াবজ্ঞানের বিষয়বস্তু; আলোচনা কর। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি বিজ্ঞান পদবাচ্য 
(১-১০)? ৮+৭ 

(খ) রাষ্ট্রের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। রাষ্ট্রের উপাদান হিসাবে সার্বভোমিকতার 
গুরুত্ব আলোচনা কর (২৬--৩৪)। ৬+৯ 

(গ) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পকে বিবর্তনমূলক মতবাদ আলোচনা কর। তোমার 
কাছে এই মতবাদটি কি গ্রহণযোগ্য (১৭-১০২) ? ১০+৫ 

(ঘ) জাতীয় জনসমাজ গঠনের উপাদানগুলি ক কি? ভারতকে ক একটি জাতি 
বলা যায় (১০৬-১১৫) ? ১০+ ৫ 

(ঙ) সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য ও নীতি আলোচনা কর। ইহার উদ্দেশ্য 

কি ব্যর্থ হইয়াছে (১৪১--১৪২, ১৮৩-১৮৭) ? ১০4৫ 


(চ) রাজনশীতিক ও অর্থনগাঁতক আধকার বাঁলতে ক কোঝায় ? ভারতায় সংাবধানে 
বার্ণত কয়েকাট রাজনখাঁতক ৮০৬৮ উল্লেখ কর (২১৬--২২৪)। ১০+৫ 
খ 


২। নিয়োন্ত যেকোন দুইটি প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর ঃ ১০ X২=২০ 
(ক) রাষ্ট্রের উৎপত্তি সম্পকে সামাজিক চুক্তি মতবাদের ত্ুটিগুঁল আলোচনা কর 
(১৪-১৯৭) । ১০ 


(খ) জাতাঁয়তাবাদ ও আস্ত্্জাতিকতার সম্পক আলোচনা কর (১২৩-১২৯) । ১০ 
(গ) রাষ্ট্র এবং অন্যান্য সামাজিক প্রতিষ্ঠানের পার্থক্য আলোচনা কর 


(6৩--৪৬)। ১০ 
(ঘ) কি কি কারণে নাগরিকতা বিল:প্ত হয়? (২০০-২০২) । ১০ 
গ বিভাগ 
৩। বঙ্ধন'র ভিতরে প্রদত্ত বিকঃপগল হইতে সঠিক উত্তরটি খ্াঁজয়া বাহির কর 
এবং তাহা লেখ £ ২%৫=১০ 


২৮০ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


(ক) সার্বভৌ মিকতা ( হস্তান্তরযোগা, হস্তান্তরযোগ্য নয় )। 

{খ) রাষ্ট্রের উৎপাঁত্ত সম্বন্ধে এ*্বারক মতবাদ একটি ( বৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক ) 
মতবাদ। 

(গ) বর্তমানে অর্থনগাঁতক ও সামাজিক পরিষদের মোট সদস্য সংখ্যা ( ১৫, ২৫, 
68, ৩২)। 

(ঘ) ভারতণয় সংবিধানে প্রদত্ত রাষ্ট্রপারচালনার নির্দেশম্‌লক নশীতিগ্দাল 
আদালত কর্তৃক (বলবৎ যোগ্য, বলবংযোগ্য নয় )। 

(ঙ) ভোটদানের আঁধকার একটি (সামাজিক, সাংস্কীতক, রাজনীতিক, অর্থ- 


নগীতক আঁধকার )। 
১৯৮১ £ ২য় পত্র 
ক বিভাগ 
৯। যে-কোন চারাঁট প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১৫%৪=৬০ 
(ক) ভারতায় সংবধানের মূল বৈশিষ্টাগ্যলি বর্ণনা কর (১৭-২৪) । ১৫ 


(খ) সংসদশাসিত (পালপমেণ্টগয় ) ও রাষ্ট্রপাত-শাসিত সরকারের মধ্যে পার্থক্য 


রেশ কর। সংসদ-শা?সত সরকারের স্থবিধা ও অস্থৃবিধা বি কি? 
(৬৩-৭৭) । &-+১০ 


(গ) ভারতের পালণমেণ্টের গঠন ও কার্যাবলী সংক্ষেপে আলোচনা কর 
(২১৫-২২০) ৷ ৬+৯ 
(ঘ) ভারতের রাষ্ট্রপাঁতর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর (১৮৪-১৯৩) । 
১০7৬ 
(ঙ) রাজনৈতিক দল বাঁলতে তুমি কি বোঝ? গণতন্ত্রে রাজনোতক দলব্যবচ্থার 
গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর (২৬০--২৬৪)। &+-১০ 
(9) সার্ক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের পক্ষে ও বিপক্ষে হস্ত দাও (২৬৯ 


৭২)। ৬4৭ 

খ বিভাগ 
২। যে-কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ১০৮২-২০ 
(ক) ভারতকে কি সাধারণতশ্তর (রপাবালক ) বলিয়া আঁভহিত করা যায়? 
(৯৮--১০২) 
(খ) দ্বি-কক্ষসম্পন্ন আইনসভার পক্ষে ও বিপক্ষে য্যান্তগীল সংক্ষেপে আলোচনা 
কর (২১০-২১৫) । ৫+6 
(গ) ভারতের কোন অঙ্গরাজ্যের মহাধর্মাধিকরণের ক্ষমতা বর্ণনা কর (২৪৪-- 
২৪৭)। ১০ 
(ঘ) ভারতের সাবধানে বার্ণত কোন রাজ্যপালের ভাঁমকা আলোচনা কর 
(১৯৯-২০৪) । ১০ 


উচ্চ-মাধামিক পরাক্ষার প্রশ্নাবলী ও উত্তরসঙ্কেত ২৮২ 


গবিভাগ 
৩। সঠিক উত্তাট বাছিয়া লইয়া সেই উত্তরসহ নিয্নাীলাঁখত বাকাগীল পুনরায় লেখ £ 
৯ ৯৫০০১০ 

(ক) ভারতের রাজসভা হইতেছে (অঙ্গরাজ্যগীলর একাট কক্ষ, রাজ্যপালগণের 
একটি কক্ষ, ভারতীয় পালণমেণ্টের একটি কক্ষ )। 

(খ) ভারতের উপরাষ্ট্রপতি হইতেছেন ( কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একজন সদস্য, রাজ্য- 
সভার সভাপাঁত, লোকসভার অধ্যক্ষ )। 

(গ) ভারতের সুপ্রীম: কোর্ট এমন একাঁট বিচারালয় যাহার ( কেবলমাত্র মূল 
এলাকা আছে; মূল ও আপীল উভয় এলাকাই আছে, কিন্তু অপর কোন 
এলাকা নেই ; মুল এলাকা, আপীল এলাকা এবং পরামশ‘দান এলাকা 
আছে )। 

(ঘ) ভারতের বর্তমান সাবধানে পশক্ষা* বিষয়টি ( কেন্দ্রীয় তালিকার অন্তভুর্তিঃ 
মুগম-তালিকার অন্তভূন্ত, রাজ্যতালকার অন্তর্ভুক্ত )। 

(গু) ভারতীয় য্যন্তরাম্ট্রে অঙ্গরাজ্যগীলর সংখ্যা হইতেছে (২১, ২২, ২৩)। 

১৯৮০ £ ১ম পত্র 


ক বিভাগ 
১৯। যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ১৫ X 8৪= ৬০ 
(ক) রাষ্ট্রাবজ্ঞানের সংজ্ঞা নির্দেশ কর। সমাজাবিদ্যার সাহত ইহার ক সম্পর্ক? 
(১-৪, ১৭-২১) । ১০+৫ 
(খ) রাষ্ট্রের বোঁশষ্ট্যসম্‌হ আলোচনা কর (২৬--৩২)। ১৫ 


(গ) রাষ্ট্রের উৎপত্তির ব্যাখ্যা হিসাবে বলপ্রয়োগ মতবাদ বিবৃত কর । মতবাদটির 


মধ্যে কোন সত্য নাহ আছে ক ? উত্তরের সপক্ষে যুক্তি প্রদর্শন কর 
(৭৫--৮০)। 


১০7৫ 

(ঘ) জাতির আত্মীনয়ন্তণের আধকার বাঁলতে ‘কি বোঝায়? আত্মানয়ন্ত্ণ নগাঁতর 
বিরদ্ধে কি কি যৃ্তি প্রদর্শন করা যায়? (১১৫-১২১)। ১০+৫ 
(ঙ) সান্মলিত জাতিপঃঞ্জের সাধারণ সভার কার্যাবলী আলোচনা কর। সাধারণ 
সভার ভূমিকার মূল্যায়ন কর । (১৪২-১৪৭) । ১০+৫ 


(6) ভারতায় সংবিধানে সন্নিবিষ্ট রাষ্ট্রপারচালনার নর্দেশমূলক নণীতসম;হের 
বর্ণনা দাও। মৌলিক আঁধকারসম্‌হের সহিত নির্দেশমূলক নীাতসমহেদ্প 
পার্থক্য দেখাও (২৪২--২৫০)। 


খ বিভাগ 
২। নিয়োন্ত যে-কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর সংক্ষিপ্ত আলোচনা কর ঃ 
১০ ১২-২০ 
(ক) সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য কিকি? (6২-৫৪ )। ১০ 


(খ) নাগরিকতা অর্জনের বিভিন্ন পদ্ধাত আলোচনা কর (১৯৬--২০০)। ১০ 
১৮২ রাষ্ট্রাবজ্ঞান 


গ বিভাগ 


(গ) আছ পরিষদের গঠন ও কার্যাবলী বর্ণনা কর (১৬৪--১৬৭)। ৯০ 
(ঘ) আঁধকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা কর (২২৭_-২৩৩)। 
১০ 
৩। বন্ধনীর ভিতরে প্রদত্ত [িক্পগ্ীলি থেকে সঠিক উত্তরটি খুজে নাও এবং 
তাহা লেখ £ 
(ক) একজন ব্যান্ত একই সঙ্গে একাধিক ( রাষ্ট্রের, সামাঁজক প্রতিষ্ঠানের ) সদস্য 
হতে পারে। 
(খ) “সামাজিক চুক্তি” গ্রন্থটর প্রণেতা ( হব্‌স্‌, লক রুশো )। 
(গ) নিরাপত্তা পরিষদের (সব সদস্যদের, কেবল অস্থায়ী সদস্যদের, কেবল স্থায়ী 
সদস্যদের ) “ভেটো” প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। 
(ঘ) কর্মের আঁধকার একটি (রাজনগীতিক, অর্থ নশীতক) অধিকার । 
(ঙ) ভারতের সংবিধানে বর্তমানে সম্পাত্তর আঁধকার (একটি মৌলিক অধিকার, 


মোলক আঁধকার নয় )। 
১৯৮০ £ ২য় পত্র 
ক বিভাগ 
১। যে-কোন চারটি প্রশ্নের উত্তর দাও £ ১৪১৮৪-৬০ 
(ক) সংঁধধানের সংজ্ঞা নিদেশ কর। কিভাবে তুমি সংবিধানের শ্ৰেণীবিভাগ 
করবে? (৩-৯) ॥ ৬4১০ 


(খ) যন্তরাষ্ট্রের মূল বোশষ্টাসমহ ব্যাখ্যা কর এবং ইহার গুণাগুণ আলোচনা 
কর (৩৬--৩৮, 8৪৬-৪৮) । 

(গ) একনায়কতন্ত্রের সংজ্ঞা নির্দেশে কর এবং ইহার গণাগদণ বিগ্লষণ কর 
(১৪৬-১৬০)। 

(ঘ) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নপীত ব্যাখ্যা কর। “কঠোর ক্ষমতা হ্বতন্ত্রকরণ 
সম্ভবপরও নয়, বাঞ্চনণয়ও নয়!” উদ্বাহরণ সহকারে উন্তিটি আলোচনা কর 
(১৭০--১৭৮)। 64+ ১০ 

(ঙ) ভারতের প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা আলোচনা কর (১৯৩-১৯৮) | ১৫ 

(চ) জনমত বাঁলতে ক বোঝায়? গণতন্তে ইহার গ্‌র;ত্ব নির্ধারণ কর (২৫৩- 


২৫৫)। ৬4৯৫ 

খ বিভাগ 
২। যে-কোন দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ ১০১৮২-২০ 
(ক) প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র বালিতে ক বোঝায় ? প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের গুণাগুণ বিশ্লেষণ 
কর (১১৯--১২5)। ২+৮ 
(খ) একক পরিচালক ও বহু পরিচালক-বিশিষ্ট শাসনবিভাগ বালতে কি বোঝায় ? 
(১৭৫--১৭৮)। $+% 


উচ্চ-মাধ/মিক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ও উত্তরসঙ্কেত ২৮৩ 


রগ) ভারতের রাষ্ট্রপতির জরুরী অবস্থা সংক্রান্ত ক্ষমতার সংক্ষপ্ত বিবরণ দাও 


(১৮৬--১৮৭)। ১০ 
(ঘ) লোকসভা ও রাজ্যসভার পারস্পাঁরক সম্পর্ক বিষয়ে যাহা জান লেখ 
(২২০--২২৩)। ১০ 

গ বিভাগ 
৩। সঠিক উত্তরটি বাছিয়া লইয়া সেই উত্তরসহ নিয়ীলখিত বাক্যগ্ীল পুনরায় 
২X৫=১০ 


লেখ £ 

(ক) ভাততবর্ষের শাসনব্যবস্থা (য্স্তরান্ট্রীয়, এককোন্দ্রক, আধা যু্তরাস্ট্রীয়) । 

(খ) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করেন ( সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি, 
প্রধানমন্ত্রী) । : 

(গ) পশ্চিমবঙ্গের আইনসভা (এককক্ষাবশিষ্ট, দদ্বকক্ষাবাশঙ্ট)। 

(ঘ) ভারতবর্ষে (একদলীয় ব্যবদ্ছা প্রচালত আছে,' দ্বিদলীয় ব্যবস্হা প্রচলিত 
আছে, বহুদলায় ব্যবস্থা প্রচালত আছে )। 

{(ঙ) প্রাতনিধিমুলক গণতন্ত্রের সাফল্যের জন্য সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্ক ভোটা- 
{ধিকার (অপ্রয়োজন'য়, একান্তভাবেই প্রয়োজন'য়)। 


অতিরিক্ত প্রশ্নমালা 
॥ রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ £ ১ম পত্র ॥ 
১ম অধ্যায় 
৯। সত্তীনর্ণায়ক বিজ্ঞান কাকে বলে? রাষ্ট্রাবজ্ঞান কি সত্রান্ণণয়ক বিজ্ঞান ? 
(৬-১১)। 


২। সঠিকভাবে নিয়ালাখত মন্তব্যগ্ীলকে লেখ £ (ক) নগীতশাপ্ৰ মানুষের 
(বাহজাঁবন অন্তজাঁবন নিয়াশ্িত করে। (খ) (আরিষ্টটল; উড্রো উইলসন্‌ 
মাকিয়াভোলি ) “রাষ্ট্র” কথাটি সর্বপ্রথম ব্যবহার করেন । 
২য় অধ্যায় 
১। সামাজিক সংস্থা কাকে বলে? রাষ্ট্রে সঙ্গে তার মিল ও পার্থক্য কি (৪9-৪৬) । 
৩য় অধ্যায় 
১। কোন দেশের সমগ্র জনগণকে বা সমগ্র নির্বাচকমণ্ডলণীকে সেই দেশের সার্বভৌম 
শক্তির অধিকার" বলা কি ঠিক? আলোচনা কর (৫৯-:৬১)। 
২। বহ্বত্ববাদী কাদের বলা হয়? রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব সম্বন্ধে তাঁদের বন্তব্য কি? 
তাঁদের মত কি সমর্থনযোগ্য ? যৃক্তিসহ আলোচনা কর (৫৭-:৫৯)। 


২৮৪ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


5 অধ্যায় 
১1 কোন: মতবাদ রাষ্ট্রের উপাত্ত সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে? সে সম্বন্ধে যা জানো 


লেখ (১৭-১০২) । 
২। সামাজিক বিবর্তনের অর্থ কি? রাষ্ট্রের উৎপাত্তর সঙ্গে তার কি সম্পর্ক? 
(১৭-১০২) ৷ 
«মে অধ্যায় 
১। জাঁতিগঠনের ক্ষেত্রে কোন্‌ কোন: উপাদান সবচেয়ে বেশী কার্যকর? কেন? 
(১০৮--১১২)। 


২। “জাতীয়তাধাদের পথই আন্তজাতকতার পথ”-_এ উীন্তাটর সত্যতা সম্বন্ধে 
তোমার ধারণা কি ? তা ব্যাখ্যা কর (১২৩--১২৯)। 

ষ্ঠ অধ্যায় 

১। কবে সাম্মীলত জাতপঞ্জ প্রাতষ্ঠিত হয়? এর প্রাতষ্ঠার এীতহাসিক 
পটভ্ামকা সংক্ষেপে বর্ণনা কর। (১৩২--১৪০)। 

২। সম্মিলত জাতিপুঞ্জের অন্তর্গত যে-কোন একাট অর্থনৈতিক দপ্তরের সংগঠন, 
কার্যাবল' ও আন্তর্জাতিক শান্তরক্ষার ক্ষেত্রে তার ভ্যামকা সংক্ষেপে ব্যাখ্যা 
কর (১৫৬-১৫৯, ১৬৮--১৭১)। 

৩। ইউনেক্কো, আই. এম.. এফ._এগুলির সম্পূর্ণ নাম কি? (১৬৯--১৬৯)। 

এম $ অধ্যায় 

১। প্রাচীন ও আধুনিক যুগে “নাগরিক” কথাটির তাৎপর্য কিভাবে পাঁরবাতিত 
হয়েছে? (১৮৯-১৯৩) । 

২। টীকা লেখ £. আঞ্টালক বাসস্থান; জন্মন্থানগত নাগাঁরকত্ব; মানবাধিকার 
সম্পর্কে বি*বজনগন ঘোষণা ; অভিবাসন বাঁধ; নাগারকত্বাবহীনতা । ( ১৯৩_ 
২০০)। 

৩। বাক্‌-ঘবাধীনতা, মুদ্রাষন্থের স্বাধীনতা, সভাসামাতর স্বাধীনতা, সামাজিক নিরা- 
পত্তা, ভোটাধিকার-_এগধল কোন: বিভাগের আধকারের পর্যায়তুন্ত ? কারণ. 
দেখাও (২০৯--২১৯)। 

৬ম অধ্যায় 

১।  উদারনোতকতার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর (২৬০--২৬৩)। . 

২ উদারনোঁতকতার মুখ্য প্রবস্তাদের একজনের বন্তব্য ব্যাখ্যা কর (২৬৩--২৭২)। 

৩। মাকর্স্‌্বাদের সঙ্গে দ্বান্দ্বক বপ্ত;বাদের সম্পর্ক নির্ণয় কর (২৭৪--২৭৯)। 

৪1 মাক্সখয় ইতিহাসাবজ্ঞান বলতে কি বোঝায় ? এ বিষয়ে এঙ্গেল সও প্লেখানভের 
বন্তব্য ব্যাখ্যা কর (২৮৬--২৮৯)। 

৫। - ব;খারিন্‌ কিভাবে মার্কসীয় সমাজতন্ব ব্যাখ্যা করেন ? 

৬। মার্কসংবাদের তাত্বিক ও ফালত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে লেনিন: ও স্তালিনের অবদান 
ব্যাখ্যা কর 


উচ্চ-মাধ্যামক পরীক্ষার প্রশ্নাবলী ও উত্তরসঙ্কেত ২৮৫ 


৭। মার্কসূবাদ লোননবোদকে মাও সে তুং, হো চি মিন ও চে গুয়েভারা ?কভাবে 
আযক্সন্ধমর্ণ করে তুলেছেন? 

৪1 “ইউরো-কমন়ানিজম্ বলতে কি বোঝায় ? এর সমর্থকদের যে কোন একজনের 
বন্তব্য স্ুপারস্ফুট কর এ 

১০। মার্কসূবাদের আঁত আধানক প্রবন্তাদ্দের ঝেণাক কোনদিকে? নব্য বামপন্থার 
বন্তব্য ক? 

১১। গণসমাজতন্্রের প্রবস্তারূপে ল্যাস্কি ও বেয়ানস্টাইনের বন্তব্য ব্যাখ্যা কর 

১২। ফোঁবয়ান্‌ সমাজতন্্রী কারা ? তাঁদের মুখ্য প্রবস্তাদের একজনের বন্তব্য সংক্ষেপে 
লেখ। 

১৩। সংক্ষপ্ত টীকা লেখ £ টমাস: পেন:; রেনেসাঁস্‌) মানবতাবাদ ; প্রোটেস্টাপ্ট 
৯ তত CTE BG ES WU 
ওয়েবদম্পাঁত ; গ্রামসংচি; ফয়য়্যারবাঃখ্‌; প্রধো (৮ম অধ্যায়ের {না্দষ্ট 
অংশগুি দ্রষ্টব্য )। 

১৪। “শ্রেণী” এবং “গ্রেণঈসংগ্রাম” মাকর্তস্‌ কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন? এতে বন্জোলপা 
ও প্রোলেতারিয়তের ভ্ামকা ক? 


॥ “শাসনতন্ত্র” বিভাগ £ ২য় পত্র ॥ 
১ম অধায় 
-১। ভারতীয়গণ কি কি কারণে ২৬শে জানুয়ারী ও ১৫ই আগস্ট্‌ এই 
তারখদ:টি স্মরণ করেন? (১৭)। 
ই। “সব প্রজাতন্তই গণতন্ত্র নয়, সব গণতন্ত্র প্রজাতন্ত্র নয়”_উদাহরণ 
সহযোগে উীন্তাটর তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর (৯৪--৯৫)। 
৩। ধমশীনরপেক্ষ রাষ্ট্র কাকে বলে? ভারত কি ধর্শীনরপেক্ষ রাষ্ট্র ? কারণ 
দোঁখয়ে উত্তর দাও ( ১৯, ২৩--২৪)। 
“8। ভারতীয় সংবধানের প্রস্তাবনাটি সম্পর্কে আলোচনা কর। এর গুরুত্ব 
কোথায় ? (২০--২১)। 
২য় অধ্যায় : 
৯। যুন্তরাষ্ট্রীয় সরকারের সাফল্য কি ?ক শর্তের উপর নিভর করে? (৪৮--৫২) 
৯1 যাত্তরাষ্ট্রীর সরকারগলিতে আধীনককালে কি ধরনের ঝোঁক দেখা যায়? 
(৬১--৬৩)। 
৩। মার্কিনী ও কানাডীয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য দেখাও? এদের কোনটির 
সঙ্গে ভারতীয় যুন্তরাষ্ট্রের মিল রয়েছে? কারণ দেখাও (৪২-_-8৪)। 
৪1 ভারত'এদের কোনটির মধ্যে পড়ে --এককোন্দ্রক সরকার, য; 


সরকার, মান্ত্রমভাচালত সরকার, রাষ্ট্রপাতশাসত সরকার । (৫৫-৬৩) 
২৮৩ ৃ রাষ্ট্রবিজ্ঞান 


€। মাশ্ত্রস্ভাচাঁলত সরকারকে নিয়মতান্্রক, দায়িত্বশীল, প্রাতাঁনাধমূলক ও 
সংসদীয় গণতন্ত্ও বলা হয়। কেন? কারণগুলি উল্লেখ কর। (৬৩-৬৪) । 
৬। সুইজারল্যাণ্ডে প্রচালত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা 


কর (১২০--১২৪)। 

৩য় অধ্যায় 

১। আরিস্টটল: গণতন্ত্রকে বিকৃত শাসনতন্ত্র বলেছেন। কেন? কারণ উল্লেখ 
কর (১৩৩)। 


ই। নিয়ালাখত গবখ্যাত মন্তব্যগীল কে কি প্রসঙ্গে করোছিলেন? 

(ক) জনগণের, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা পাঁরচালিত শাসনতন্ত্রই 

গণতন্ত্র (১১৪); (খ) নারীদের কাছে মাতৃত্বের মত বদ্ধ রাষ্ট্রের পক্ষে 

স্বাভাঁবক পাঁরণাঁত (১৫৮) (গ); সুশাসন কখনই স্বায়ত্তণাসনের বিকল্প হতে 

পারে না (১৬৪) । (ঘ) বহ্‌জনের মধ্যেই প্রজ্ঞার প্রকৃত প্রকাশ (১৩১)। 

উদ্বারনৈতিক ও পশ্চিমণ গণতন্ত্র এবং জনগণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য কোথায় 2 

যা্তসহ ব্যাখ্যা কর (১২৫--১২৯)। 

5র্ঘ অধ্যায় 

১। উদ্াহরণনহযোগে একক ও যৌথ শাসনাবিভাগের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় কর ও 
তাদের গুণাগুণ বিচার কর । ভারতের শাসনব্যবস্থা একক না যৌথ? 
(১৭৫--১৭৮)। 

ই। জরুরী অবস্থার পাঁরপ্রোক্ষিতে ভারতের রাষ্ট্রপতি বর্তমানে কি ধরনের 
ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন 2 (১/৬--১৮৯) । 

৩। ভারতীয় পার্লামেন্টে রাষ্ট্রপতিকে তাঁর ভাষণদানের জন্য ধন্যবাদ জানানোর, 
প্রস্তাবাটর সাংাবধানিক গুরুত্ব কি? (৬৪)। 

৪। কে প্রকৃত শাসক-_-ভারতের রাষ্ট্রপীত না ভারতের প্রধানমন্ত্রী? য্নান্ত 
দোঁখয়ে প্রশ্নাটর উত্তর দাও (১৮৯--১৯৩)। J 

&। রাজ্যসভার সভ্য ?ক ভারতের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন ? (১৯৪) । 

৫ম অধ্যায় 

১। জনমত কি সংখ্যাগারচ্ঠের মত? য্যন্তিসহ ব্যাখ্যা কর (২৫৩)। 

২। বহুদলীয় ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি থাকলেও কেন তাকে আধ্বানক গণতন্ত্রের 
ক্ষেত্রে সমর্থন করা হয় ? (২৬৫--২৬৭)। 

৬ষ্ঠ অধ্যায় 

১। সাঁমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে ভোটদাতার (ক) শিক্ষাগত যোগ্যতার ওপর 
এবং খে) সম্পাত্তর মালিকানার যোগ্যতার ওপর গরংত্ব দেওয়া হত কেন? 
এই সামাবদ্ধতা কি এখনও স্বীকার করা হয় ? (২৬৯-২৭২)। 


৩ 


উচ্চ-মাধ্যামক পরাক্ষার প্রশ্নাবলী ও উত্তরসঙ্কেত | ২৮৭ 


গ্ন্থপঞ্জী 
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» “Principles of Social and Political Theory. 
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» Karl Marx. 
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Sidney Hook— From Hegel to Marx. 
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V. I. Lenin—State and Revolution. 
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Durbin —The Politics of Democratic Socialism. 
Elliott— The Pragmatic Revolt in Politics. 
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5S. P. Verma— Modern Political Theory. 
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